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বিদেশের কারাগারগ্তলোতে 
বাংলাদেশিদের মানবেতর জীবনযাপন 


পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা 
গেছে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা অপরাধে জড়িতে ৯ 
হাজার ৯৬৭ বাংলাদেশি কারাগারে রয়েছে । এর মধ্যে 
মালয়েশিয়ায় ২ হাজার ৪৬৯ জন, সংযুক্ত আরব-আমিরাতে 
১ হাজার ৯৮ জন, ভারতে ২ হাজার ৬৯৭ জন, সৌদি 
আরবে ৭০৩ জন, যুক্তরাজ্যে ২১৮ জন এবং মিয়ানমারে 
৫৭ জন আটক রয়েছে । 

উল্লেখ্য, ভিটেমাটি বিক্রি করে, ধারদেনা আর ব্যাংক থেকে 
চড়া সুদের টাকায় বিদেশে পাড়ি জমানো অনেক দিনের 
নিয়মিত ঘটনা । প্রচলিত ও অপ্রচলিত পথে বিদেশে পাড়ি 


উন্নয়নে অন্যতম প্রভাব রাখবে এমনটি নিশ্চিত করেই বলা 
যায় । সে মোতাবেক সার্বিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে 
এটা স্পষ্ট যে, আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বাংলাদেশের 
নাগরিকরা দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে এবং 


তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতেও রাখছে 
ইতিবাচক ভূমিকা । কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হলো, যখন 


বাইরের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা নানারকম 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ার খবরও আসছে, তখন তা অত্যন্ত 
দুঃখজনক | কেননা এ ধরনের ঘটনা ঘটার অর্থই হলো 
দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া এবং একই সঙ্গে এদেশ থেকে 
শ্রমিক আমদানিতে অন্যান্য দেশের অনাগ্রহী হওয়ার 
সম্ভাবনা প্রবল হওয়া 
অতিউৎকগ্ঠার সঙ্গে বলতে হয়, বিদেশে যাওয়ার আগে 
প্রত্যেক কর্মীকে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার কথা । কিন্তু অভিযোগ আছে, বেশির 
ভাগ বিদেশগামীকেই তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে 
অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ হতে পারে । 
আর যখন যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও তদারকি ছাড়াই একজন 
বিদেশ যায় আর পরবর্তী সময়ে অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ে 
তখন তার দায় সরকারও এড়াতে পারে না । ১৯৭৬ সালের 
পর থেকে কয়েক কোটি বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গমন 
করলেও তাদের মধ্যে মাত্র ১১ লাখকে ব্রিফিং দেয়া 
হয়েছে । ফলে যখন একটি বড় অংশই সংশ্লিষ্ট দেশ 
সম্পর্কে কিছু না জেনে বিদেশে যাচ্ছে এবং নানা আইন- 


জমাচ্ছে বাংলাদেশিরা | বৈধ পথের পাশাপাশি যাচ্ছে অবৈধ 


শৃভখলা ভঙ্গ ও অপরাধের দায়ে কারাবরণ করছে । 


পথেও । অনেকেই গিয়ে আটক হচ্ছে সেখানকার আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে | আবার অনেকে মেয়াদ শেষে 
বাড়তি অবস্থান করে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে । বেশিরভাগই 


প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন, বিদেশে আটক বাংলাদেশিরা 
যাতে সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রন্ত মুক্তি লাভ করতে 
পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে বিশেষ 


লুকিয়ে থেকে কাজ করছে । কেউ কেউ গ্রেফতার হচ্ছে । 


নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । আমাদের কথা এ “দ্রিত' যেন সত্যি 


আবার কোনো কোনো বাংলাদেশি অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে 


সত্যি দ্রুত হয় । বন্দিদের দুর্ভোগ দীর্ঘতর না হয়, দেশে 


বলেও অভিযোগ আছে। প্রবাসের মাটিতে চুরি, মাদক 


সনদের মানসিক বা দীর্ািত না হয প্রতিবেশী 


পাচার থেকে শুরু করে রোমহর্ষক খুন পর্যন্ত করছে 


দেশসহ অনেক দেশের কারাগারে বাংলাদেশিদের আটক 


ংলাদেশিদের কেউ কেউ | অবশেষে ঠাই হচ্ছে বিদেশের 
কারাগারে । 
এছাড়া অনেকেই কাজের সন্ধানে ভিজিট ভিসায় বিদেশে 
গিয়ে আর আসে না । আবার অনেকেই ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে 
থেকে যায় । ভিসার মেয়াদ শেষ হলেই তারা সেদেশে 
অবৈধ হয়ে যায় । এরপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ধরা 
পড়লে জেলে য় দেয়া হয়। এছাড়া দালালরা 
অনেককে ভিজিট ভিসায় নিয়ে গিয়ে তাদের পাসপোর্ট 
কেড়ে নেয়। পাসপোর্ট কেড়ে নেয়ার ফলে সেদেশের 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট বৈধ কোনো কাগজপত্র 
দেখাতে পারে না। সে কারণে ধরা পড়লে সেসব 
বাংলাদেশিদের জেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় 
থাকেনা । 
প্রসঙ্গত বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ | আর এ 
জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে তা দেশের 


থাকার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এদের অধিকাংশই 
ভাগ্যান্বেষী | বৈধ, অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে 
তাদের এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে । অনেকে পাচারের 
শিকারও | এদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছে । যে যেভাবেই 
হোক, বিদেশ গিয়ে আটক হওয়া বাংলাদেশীদের দেশে 
ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া জরুরি | যারা কর্মসংস্থানের 
উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমান তাদেরও তথ্য-তালাশ করেই 
পা বাড়ানো উচিত যে সে বৈধ, নাকি অবৈধভাবে যাচ্ছে, 
দালাল-প্রতারকের খপ্পরে পড়লো কিনা? গাঁটের পয়সা 
দিয়ে, জমি-জিরাত বিক্রির টাকা খরচ করে, খণ-হাওলাত 
টানতে হয়, তাহলে তার মতো কষ্ট-দুর্ভোগ-ক্ষতির আর কী 
আছে? তাই সবারই সচেতন হওয়া উচিত । 

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


ঢাকা 
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রোহিঙ্গা শরণার্থীদের 
সাহায্যের ব্যাপারে অঘোষিত 


বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন 


গত অক্টোবর'১৬ হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা 
মুসলিম শরণার্থী নির্মম জাতিগত নিধনের (0707110 
019805176) মুখে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে । নগদ অর্থ, 
আবাসস্থল, খাদ্য, গৃহস্থালী সামগ্রী, চিকিৎসা, বস্ত্রসহ 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে তারা 
মানবেতর জীবন যাপন করছে । বন বিভাগের সংরক্ষিত 
বনাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঝুপড়ির মধ্যে গাদাগাদি 
করে তাদের রাত দিন কাটছে। তীব্র শীতের প্রকোপে 


ছিলেন বিভ্তশালী ও জায়গা 
জমির মালিক, সব কিছু হারিয়ে 
তারা এ দেশে আশ্রয় নিয়েছে 
এক কাপড়ে । এখন তারা | 


লেদা ও কুতুপালং বাস স্টেশনে 
ভিক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে 
দরিদ্রতার নির্মম কশাঘাত সহ্য ঃ 
করতে না পেরে অপরাধেও ৮৮ আর্ট £+ 

জড়িয়ে পড়তে পারে, এমন আশংকা মোটেও অমূলক নয় । 
কারণ অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, অভাব মানে 
অভিশাপ । এসব অসহায় শিশু, নারী ও পুরুষের পাশে 
দাঁড়ানো বাংলাদেশি মানুষের ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক 


প্রাদুর্ভাব ঘটছে _নানা রোগ ব্যাধির । অনেকে আরাকানে 


প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিশেষ 
ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে । সরকারের একার পক্ষে বছরের পর বছর এত 
বিপুল শরণার্থীর সাহায্য প্রদান করা সম্ভব নয় । আগে থেকে 
প্রায় ৫লাখ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা উদ্বান্ত কক্সবাজারের বিভিন্ন 
শরণার্থী শিবিরে দিনাতিপাত করছেন । এ ছাড়া ৩২হাজার 
রয়েছে জাতিসংঘের অধীনে নিবন্ধিত শরণার্থী । একমাত্র 
নিবন্ধিত শরণার্থীগণ নির্ধারিত পরিমাণে সাহায্য পেয়ে 
থাকেন, বাকী ৫ লাখ ৫০ হাজার উদ্বাস্ত কী খাবেন, কোথায় 
দীড়াবেন? দেশীয় ও 
আন্তর্জাতিক সাহায্য আহরণ ও 
বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা_ গ্রহণ 
করা না হলে মানবিক বিপর্যয় 
ঘটতে পারে । শরণার্থী শিবিরে 
জন্ম নেয়া এবং বেড়ে উঠা 
শিশুদের লেখা পড়ার কার্যকর 


ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
দরকার | 

বিশ্বের বিভিন্ন রাস্ট্র ও 
আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাকে 


কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী 
বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জীবন বাচাতে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানাতে হবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে । আমরা সব সময় 
বলে আসছি যে, রোহিঙ্গাদের জনুস্থান আরাকানে নিজ 


কর্তব্য ৷ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জনগণ স্বঃতস্কৃর্তভাবে 
নগদ অর্থ, শীতবস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য ওষুধপত্র 
নিয়ে ক্যাম্পে আসলে স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণসামগ্রী বিতরণে 
বাধা দিচ্ছেন এবং ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছেন । ফলে অনেকে 
গোপনে বা রাতের অন্ধকারে অর্থ ও ত্রাণ বিতরণ করছেন 
সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অভাবে সব অভাবপ্রস্থুরা 
সমানভাবে সাহায্য পাচ্ছে না। প্রশাসনের বক্তব্য হল 
ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সুযোগ অবারিত করলে প্রথমতঃ 
জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাহায্য দিয়ে 
রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র অভিযানে উদ্দু্ধ করতে পারে এবং 
দ্বিতীয়তঃ শরণার্থীগণ যদি ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা পায় 
তা হলে রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত অপরাপর রোহিঙ্গারাও 
দেশ ত্যাগে উৎসাহিত হতে পারে । আমাদের বিবেচনায় এ 
যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। উপজেলা ও জেলা 
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জন্মুভূমিতে শান্তিপূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য মিয়ানমার সরকারের 
উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে । বাংলাদেশের মত সীমিত 
সম্পদ ও ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে এত বিপুল শরণার্থীর বোঝা 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশসহ মুসলিমবিশ্বের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে 
কুটনৈতিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের | চীন, রাশিয়া, 
মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে 
বাংলাদেশের সম্পর্ক উষ্ণ ও মধুর | বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে 
প্রভাব খাটাতে পারে । নাফ নদীর ওই পাড়ে যদি ধর্ষণ, 
লুষ্ঠন, হত্যা ও নিপীড়ন বন্ধ করা যায় তা হলে রোহিঙ্গারা 
স্বদেশের বাস্তৃভিটা ত্যাগ করে বাংলাদেশের ক্লেশের জীবন 
বরণ করতে সীমান্ত অতিক্রম করতে উৎসাহিত হবে না। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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পচা টি 
1 /1%০ ্্ 1/6%-৮ 


দু'নবীর জন্মদিন এবং কিছু কথা 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


আজকাল হিজরী মাস রবিউল আউয়াল 
এবং ঈসায়ী মাস ডিসেম্বর প্রায় 


সাফা ও মারওয়ার মধ্যে বিবি হাযিরার 
দৌড়ানোকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে 


একইসঙ্গে অতিবাহিত হয়। কিছু 


সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার 


কারণে এ দু'মাস যথাক্রমে মুসলমান 


বিধান দ্বারা | হযরত মুসা (আ.) এবং 


ও খ্রিস্টান উভয় জাতির জন্যে 


তার জাতি সাগর পাড়ি দিয়ে অভিশপ্ত 


গুরুতুপূর্ণ । কেননা সিরাত লেখকদের 
প্রায় একমত্য সিদ্ধান্ত হলো যে, 
আমাদের নবী (সা.) এ রবিউল 
আউয়াল মাসে জন্যগ্রহণ করে 


ফেরআউন থেকে মুক্তি পাওয়ার 
দিনকে স্মরণীয় করা হয়েছে ওইদিন 
রোজা রাখার দ্বারা । তবে এ ক্ষেত্রেও 
যেন মুসলমানরা বিজাতীয় সংস্কৃতি 


জগতটাকে আলোকিত করেছিলেন । এ 
মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর 


অনুসরণের ধাধায় না পড়ে, সেজন্যে 
১০ মুহাররামর সঙ্গে নয় কিংবা ১১ 


ওহি অবতরণের সূচনা হয়েছিল । 
সর্বশেষ তিনি এই মাসে আপন 
মাওলার সানিধ্যে পাড়ি জমান । 
অন্যদিকে খ্রিস্টান এঁতিহাসিকদের 
অনুমান নির্ভর মন্তব্য হলো যে, হযরত 


তারিখেও রোজা রাখার কথা এসেছে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 
5১14819455 95১56 ডি14১৮' 

86559272515 


ঈসা (সা.) এ ডিসেম্বর মাসে দুনিয়াতে 
শুভাগমন করেছিলেন । 


“তোমরা আশুরা দিবসে রোজা রাখো | 
তবে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচঃরণ করে এর 


এবার পরবর্তী আলোচনায় যাবার 
আগেই বলে রাখি যে, বিশেষ কোনো 
সময়, বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা 
বিশেষ কারো কোনো কিছু স্মরণ করার 
এবং স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে 
ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীসের 
একটা আলাদা দৃষ্টিভলি আছে। হযরত 
ইবরাহীম (সো.) কর্তৃক স্বীয় ছেলে 


আগের দিন অথবা পরের দিনও রোযা 
রাখবে 1১ 

যা হোক, এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, ইসলাম বিশেষ কাউকে 
অথবা বিশেষ কোনো মুহূর্তকে স্মরণ 


না, বরং নিজেকে আরো অন্ধকারে 
দেবে। 

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ করার 
মতো, ইসলামে খুশি ও আনন্দের 
জন্যের যে দু'ঈদ মুসলমানদের প্রদান 
করা হয়েছে তাও নিছক আনন্দের 
মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের 
ব্যবস্থা স্বরূপ প্রত্যেক ঈদে দু'রাকআত 
বিশেষ নামাযের হুকুম রয়েছে । 
ইসলামি শরীয়তের এ পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোকেই নবীজি (সা.) তার নিজের 
জন্মদিন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে ওহিপ্রাপ্তির সৃচনাদিন এ 
মোবারক দু'দিন স্মরণার্থে আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়া হিসেবে প্রতি 
সোমবার রোজা রাখতেন । হযরত 
আবু কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবারে রোজা 
রাখার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো ৷ উত্তরে তিনি বললেন, 
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করার জন্যে নিছক আনুষ্ঠানিকতা 
পছন্দ করে না । বরং বিশেষ ওই ব্যক্তি 
কিংবা বিশেষ ওই সময় থেকে শিক্ষার 


হযরত ইসমাইল (আ.)-কে জবাই 


উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে তা স্মরণ 


করার ঘটনাকে ইসলাম ধর্মে স্মরণীয় 


করার পথ বাতলিয়েছে । যাতে ওসবের 


করে রাখা হয়েছে পশু কুরবানির বিধান 
দ্বারা । হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক 


দ্বারা মানুষ নিজ প্রতিপালকের আরো 


“ওইদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম 
এবং ওইদিন আমার ওপর সর্বপ্রথম 
ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল ।”২ 

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে এ কথা 
নিশ্চিত হওয়া গেল যে, নবীজির জন্ম 
সোমবারে হয়েছিল । কিন্তু রবিউল 
আউয়ালের কয় তারিখ? তা 


কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ, শয়তানকে 

পাথর নিক্ষেপ ইত্যাকার কতগুলো 
বিষয় স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে 
হজ্জের বিভিন্ন হুকুমের দ্বারা | শিশু 


নিজের ভেতরে থাকা শয়তানি প্রবৃত্তি 
ধ্বংস করতে পারে । নতুবা স্রেফ 
আনুষ্ঠানিকতা, আমোদ-প্রমোদ এবং 
ফুর্তি-আড্ডা স্মরণীয় ওই ব্যক্তি বা 


ইসমাইলের জন্যে পানির অনুসন্ধানে 


ঘটনার শিক্ষা থেকেই শুধু দূর করবে 


অনিশ্চিত । সহীহ আল-বুখারীর 
ব্যাখ্যাগ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা কুতবুদ্দীন 

ত (রহ.) বলেন, অধিকাংশ 
হাদীসবিদের মতে ৮ তারিখ ।5 
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আরো অনেকে বহু মন্তব্য করেছেন । 


হলো ক্রিসমাস ডে। এ দিন তারা 


অবশ্য বারো তারিখের মতটা অত্যধিক 


আউয়াল বরণ শুধু যে অনর্থক তা-ই 


হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মদিবস 


প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । পক্ষান্তরে একই 
মাসের বারো তারিখ যে নবীজির ইন্তি 


পালন করে । এই প্রথা কিন্তু হযরত 
ঈসা (আ.)-এর যুগে ছিল না। তার 


কাল হয়েছে তা যেমন প্রসিদ্ধ, তেমন 
বিশুদ্ধ এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । 


সাহাবিগণের যুগে ছিল না। এরপরও 
ছিল না। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক 


এ গুরুত্বপূর্ণ মাসে নবীজির স্নেহ ও 
সাহচর্যধন্য সাহাবায়ে কেরাম কি কিছু 
করতেন? জন্মুদিবস কিংবা মৃত্যদিবস 


শতাব্দী পর, চতুর্থ শতাব্দী ঈসায়ীতে । 
[দি আলমানাক ফর প্যাসটোরাল লিটারজি, পৃ. 
২৯, উইকিপিডিয়া] 


উপলক্ষে? । জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থে 
এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যাবে? 
তা ছাড়া নবীজি (সা.) বিভিন্নভাবে 
উম্মতকে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ 
থেকে বারণ করেছেন । বিশেষ করে 
খিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর 
নবীজি স্বীয়উম্মতকে তাদের নবীর 
ক্ষেত্রে এমন করা থেকে কঠোর নিষেধ 
করেছেন | তিনি বলেছেন, 
0859-50-7৮ 35৮9) 
(6505 
“তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করো না, যেমন- খিস্টানরা ঈসা 
করেছে ।* 
তাহলে এবার দেখুন, খিস্টানরা 
তাদের নবীর প্রতি ভালোবাসাপ্রদর্শনে 
যত বাড়াবাড়ি করেছে এর মধ্যে একটা 


যখন এ ক্রিসমাস ডে পালন করা শুরু 
হয়েছিল, তখন শুধু নিয়ম এ ছিল যে, 
গির্জায় পাদরিরা হযরত ঈসা (আ.)- 
এর জন্ম ও জীবনী সম্পর্কে আলোচনা 
করতেন । পরে দেখা গেল, এতে 
জনসাধারণের তেমন আগ্রহ নেই 
ফলে এর সঙ্গে মিউজিক যুক্ত করা 
হলো। তারপর এটাকে আরো 
উপভোগ্য করে গড়ে তোলার স্বার্থে 
এতে নারীদের ড্যান্স সংযুক্ত করা 
হলো । এভাবে ধীরে ধীরে এটা নিছক 
একটা আনন্দ-উন্মাদনার দিনে 
রূপান্তরিত হলো, নবী ঈসা আলাইহিস 
সালামের জীবনালোচনার স্থলে নাচ- 
গান ও বেহায়াপনা ইত্যাদির বাজার 
গরম হলো। ফলে নবআবি্কত এ 
কাজেরও যে মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল তা 
ব্যাহত হলো । সুতরাং উৎসব পালন ও 


আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রবিউল 


নয়, এটি আমাদেরকে নবীর সুনাহ 
থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ারও কারণ | 
পরিশেষে বলতে চাই, রাসুল (সা.)- 
এর সিরাত তথা তার শিক্ষা ও 
আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও 
ভালোবাসা, বাস্তব জীবনে তার 
অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই 
আমরা আমাদের জীবনে আলোর 
সন্ধান পাওয়া অবশ্যই সম্ভব ৷ আল্লাহ 
তাআলা আমাদের শান্তভাবে চিন্তা 
করার তওফীক দান করুন । আমিন 


৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৫২, হাদীস: ২১৫৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ২, পৃ. ৮১৯, হাদীস: ১১৬২ 


লুদ্রুনিয়া বিল-মানাহিল মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, 
পৃ ১৪০ 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৩৪৪৫, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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কবে থেকে নতুন বছরের উৎসব পালন 
শুরু হয়েছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া 
যায় না। তবে হাল সময়ে বিশ্বজুড়েই 
নববর্ষ উদযাপনের সুবিধার্থে দিনটিতে 
সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। সমৃদ্ধ 
না হলেও ইতিহাসে দেখা যায়। 


হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে 
সে উদ্দেশ্য পুরণ হবে। ডেনমার্কে 


আবার কেমন লঙ্কাকাণ্ড! ডেনিশরা 


ছুড়তে থাকে । 


যার দরজায় যত বেশি কাচ জমা হবে, 


আগেকার দিনে নববর্ষ উদযাপন ছিল 
অত্যন্ত অনাড়ভ্তরপূর্ণ ও জৌলুসহীন। 


লিখেছেন, শিশুরা খেলছে, বড়রা 
বেড়াচ্ছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা কুজনে 
মহা, খুশিতে, লাবণ্যে, মাধুর্যে সব 


আত্মীয়-স্বজনের মাঝেই নতুন বছরের 
প্রথম দিনে ভালো খাবার আয়োজন- 


পরিবেশ ঝলমল করে উঠে । ওরা না 
থাকলে যেন মিথ্যে হত আকাশের 


আপ্যায়ন এবং নতুন পোশাক পরার 
মধ্যে বর্ষবরণ উদযাপন সীমাবদ্ধ 
ছিল। কালের পরিক্রমায় বছরের প্রথম 


তারা ফোটা, মিথ্যে হত জীবনের 
মানে ।' (নয়াদিগন্ত, ১৪ এপ্রিল, পৃ. ৭] 
ইংরেজি নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


দিনে ভালো খাবারের আয়োজন- 
আপ্যায়ন, নতুন পোশাক পরা, 
হিন্দুদের পূজা-অর্চনা, মুসলমানদের 


বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে 
যাতে ৩০ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। 


মাহফিল-দোয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদির 


অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রায় ১৫ লাখ 


মাধ্যমে বর্ষবরণ উদযাপনের উৎপত্তি 
ঘটে। 


নতুন বর্ষের বরণ শুরু হয় যেভাবে 
ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ষবরণ হয় 
দু'বার। একবার তাবৎ বিশ্বের সাথে 


লোকের উপস্থিতিতে ৮০ হাজারের 
মত আতশবাজি ফুটানো হয়। 

মেক্সিকোতে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২ টা 
বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২টা ঘণ্টা ধ্বনি 
বাজানো হয়। প্রতি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি 
করে আঙ্গুর খাওয়া হয়, আর মনে করা 


নতুন বছর তার তত ভাল যাবে । আর 
রাতে ঘুম থেকে বিরত থাকে । তাদের 
চোখের ভ্রু সাদা হয়ে যায়। 
বাংলাদেশে রাত বারটা বাজার সাথে 
সাথে আতশবাজি, নাচ-গান, হৈ- 
হুল্লোড়, উন্ত্ততা শুরু হয়। নতুন 
পোশাক, ভাল খাবার, বিভিন্ন স্পটে 
ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
মধ্যদিয়ে পালিত হয় ইংরেজি নববর্ষ । 
অপরদিকে বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের 
চিত্রও ভয়াবহ। পহেলা বৈশাখ শুরু 
হয় ভোরে । সূর্যোদয়ের পর পর। মূল 
অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১ চৈত্র; চৈত্র 
সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি 
মানে চৈত্রের শেষদিন। এ অনুষ্ঠানের 
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মধ্য দিয়ে চৈত্রকে বিদায় ও নতুন 
বছরকে 5 9 হয়। 


খিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য 


আর তখন থেকেই শুর হয় 


আমেরিকার মেক্সিকোতে এক উচ্চমান 


সূর্যাদয়ের ছায়ানটের 
শিল্পীরা বশ্বকবির বৈশাখী গান “এসো 
হে বৈশাখ, এসো এসো" গেয়ে 
সূর্যবরণের মাধ্যমে নতুন বছরকে 
স্বাগত জানায়। জানা প্রয়োজন, 
রমনার বটমূল পহেলা বৈশাখের 
ধমনী। যে গাছের ছায়ায় ছায়ানটের 
মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়। 
অশ্ব্থ গাছ। সুতরাং বটমূল নয় 
অশ্বথমূল। বটমূল হল প্রচলিত ভুল 
শব্দের ব্যবহার । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ 
থেকে বৈশাখের প্রধান আকর্ষণ মঙ্গল 
শোভাযাত্রা বের হয়। দেশের সমৃদ্ধি 
কামনায় শোভাযাত্রা বের হয় বলে এর 
নামও মঙ্গল 21 হাযার হাযার 


মানুষের অংশগ্রহ মূর্তি-মুখোশ 
মিছিলে টি কাসা-তবলার 
তালে তালে চলতে থাকে সঙ্গীত 


25৩ র 
উল্লাস-উন্যক্ততা। এ লোড 
বছরের শো]্াগান ছিল, জাগ্রত কর, 
উদ্যত কর, নির্ভর কর হে। লক্ষণীয় 
যে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মঙ্গল কামনার 
প্রতীক হল চারুকলার ম্যাসব্যাপী 
পরিশ্রমে বানানো ঘোড়া, হাতি, ময়ূর, 
পেঁচা, পুতুল, পাখি, মূর্তি বিভিন্ন 
মুখোশ প্রভৃতি। প্রিয় পাঠক! বৈশাখী 
অনুষ্ঠানের শুরুটাতেই হয়ত টের 
পেয়েছেন এটি যে রা এছাড়া 
বিনোদনের নামে পালনীয় কার্যক্রমেও 
হয়তো লক্ষ্য করেছেন হিন্দু কালচারের 
সফল বিচরণ । তারা বাঙ্গালী হতে 
গিয়ে হিন্দু রীতির লৌহ নিগে 
নিজেকে জড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক হতে 
চাইছেন। আসলে অসাম্প্রদায়িকতাটা 
কি? এটি কি সেক্যুলার বা 
ধর্মনিরপেক্ষতা? যদি তাই হয়, তবে 


সভ্যতা ছিল। যার নাম “মায়া 


আতশবাজি, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান, 
যুবক-যুবতীর ফ্রি স্টাইল ফুর্তি। উল্লাস 


সভ্যতা'। মায়াদের সংখ্যাতাত্তিক 


আর বেলেল্লাপনায় কেটে যায় সারাটি 


জ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি 


রাত। রাতের গুরুত্ৃপূর্ণ যে সময়টিকে 


পর্যবেক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা, 


তারা টগবগে যৌবনের লাগামছাড়া 


শিল্পকলার উন্নতি ইত্যাদিতে ইতিহাস 


নেশা মেটানোর সময় হিসাবে বেছে 


বিস্মিত। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে 


নিয়েছে সে সময়টিতে মহান আল্লাহ 


সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর 


আকাশে নেমে এসে 


সময় লাগে ৩৬৫ দিন। বলা হয়ে 
থাকে, নিজেদের গণনার সুবিধার্থে 


সর্বপ্রথম রোমানরা ক্যালেন্ডার তৈরি 
করে। তাতে বছরের প্রথম মাস ছিল 
মারটিয়াস। যা বর্তমানের মার্চ মাস। 
এটি তাদের যুদ্ধ দেবতার নামানুসারে 
নামকরণ করা হয়। অতঃপর খিস্টপূর্ব 
১ম শতকে জুলিয়াস সিজার কয়েক 
দফা পরিবর্তন ঘটান ক্যালেন্ডারে । 
তৎকালীন প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানীদের 


মহান অরষ্টার আহ্বানকে উপেক্ষা করে 
যারা শয়তানের আহ্বানে রাত জাগে, 
তাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে কি-ই 
বা হবে? বাংলাদেশে ইংরেজি নববর্ষের 
চেয়ে বাংলা নববর্ষ অনেক বেশী 
সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাংস্কৃতিক 
সংগঠন ছায়ানটের শিল্পীরা রমনা 


সহযোগিতায় তিনিই প্রথম ক্যালেন্ডারে 


বটমূলে রবীন্দ্রনাথের গান এবং 


ধানমন্ডী রবীন্দ্র সরোবরে মঙ্গল প্রদীপ 


(মায়াদের আবিষ্কৃত সূর্যকে পৃথিবীর 
প্রদক্ষিণ কাল) ৩৬৫ দিন ব্যবহার 


জবালানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষের সুচনা 


করেন । দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার উভভাবিত 
থাকে । বহুকাল পরে এই ক্যালেন্ডার 
সংশোধন করে নতুন একটি ক্যালেন্ডার 
চালু হয়। দু'জন জোতির্বিজ্ঞানীর 
সাহায্যে খরিস্টধর্মের ত্রয়োদশ পোপ 
গ্রেগরি ১৫৭৭ সালে জুলিয়াস প্রবর্তিত 
প্রচলিত ক্যালেন্ডারটিতে পরিবর্তন 
আনেন। অবশেষে ১৫৮২ সালে 
আরেক দফা সংঙ্কার করে বর্তমান 
কাঠামোতে দীড় করান। পরিবর্তিত এ 
ক্যালেন্ডারে নতুন বর্ষের শুরু হয় 
জানুয়ারী দিয়ে, যা থ্রিকদের 
আত্মরক্ষার দেবতা জানুস-এর নামে 
রাখা হয়। আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান 
ইংরেজি ক্যালেন্ডারটি গ্রেগরিয়ান 


বৈশাখের আহ্বান ধর্মনিরপেক্ষতার 
আহ্বান নয় কি? দুর্ভাগ্য হতভাগা 
মুসলমানদের, যারা নিজস্ব এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হিন্দু 
সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেজেছে। 


যেভাবে এলো 


ক্যালেন্ডার। প্রায় সারাবিশ্বে প্রচলিত 
ইরেজি ক্যালেন্ডার এখন এটিই। 


বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের 
ইসলামি মূল্যায়ণ 
বিশেষ সময়কে উদযাপন ও সূর্যকে 
আহ্বান: ইংরেজি নববর্ষের শুরু হয় 
৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে । 


করে। নববর্ষের শুভ কামনায় বের 
করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা । বাংলা 
কল্যাণের জননী হিসাবে বেছে নিয়ে 
সূর্যকে আহ্বান করা হয়। এরূপ 
শুভাশুভ নির্ণয় ও তাতে বিশ্বাস 
স্থাপনের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, 
.42055 না 52542110 
নিলি বনী নিন 

রাসূলুল্লাহ (সা, আরও বলেন, 

সত 024 এত ৬৩০ 


1178525 তি 
“যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে 
সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে 
এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, 
যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু 
করে দেয়, তারা আমাদের (ম্মাতে 

র) অন্তর্ভুক্ত নয়।” 
কোনো সময়কে অশুভ বা শুভ মনে 
করা হিন্দু সংস্কৃতিধারী মুসলিমের 
কাজ। বরং বিশেষ যে সময়ের কথা 
হাদীছে এসেছে তা নিম্নরূপ: রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, 


জানুয়ার'১৭ লু) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
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“রাতের মধ্যে এমন একটি সময় 
আছে, যদি কোন মানুষ সে সময় লাভ 
করতে পারে, তবে আল্লাহর নিকট 
ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ 


চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। 
আর এ সময়টি প্রতি রাতেই 


মুসলিম জীবনে আরেকটি বিশেষ মুহূর্ত 
রয়েছে, “যা এক হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম এটিকে রামাযান মাসের শেষ 
করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে 
এছাড়া মুসলিম জীবনে আর কোন 
বিশেষ মুহূর্ত নেই, যেটাকে মানুষ 
অনুসন্ধান করতে পারে । বন্তত মানব 
জীবনের পুরো সময়টাই হীরন্ময়। যা 
একবার গত হলে আর কখনো ফিরে 
আসে না। বরং বিশেষ সময়কে 
এভাবে উদযাপন করা শিরকী সংস্কৃতি 


নবায়নের জন্য মরিয়া যারা, তারাই 
আবার হাযার হাযার বছরের পুরোনো 
সূর্য পূজাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে 
আধুনিক হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে 
খিস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 
আযাটোনিসম মতবাদে সূর্যের পুজা 


হত। 
ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো 
আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীর 
অস্তিত্ব রয়েছে। খিস্টানদের ধর্মীয় 
উৎসব ২৫ ডিসেম্বর “বড় দিন' পালিত 
হয় তাহ রোমক সূর্য পুজারীদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসরণে যিশু খ্রিস্টের 
প্রকৃত জন্ম তারিখ থেকে নয়। অথচ 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
6০০৪5 5৩06 ৩৪2৩৫ 
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“তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত্রি- 
দিন, সূর্য-চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা 
করো না, চন্দ্রকেও না। সিজদা কর 
আল্লাহকে যিনি এগুলোকে 
করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত 
কর।”* 

সাবার রাণী বিলকিসের এরূপ 
বলেন, 


যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে 


বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, 
অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন 
হয়েছিল?” 


মূলত দু'ঈদ ব্যতীত মুসলিম জীবনে 
আর কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। এছাড়া 
সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের 
নামেই হোক সব ধরনের উৎসব 
পরিত্যাজ্য । বৈশাখ বরণের নামে 
নতুন বছরের সূর্যকে স্বাগত গানে 
সম্ভাষণ জানানো, মঙ্গল প্রদীপ প্রশ্নিলন, 
মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রদর্শন এগুলো 
পৌত্তলিক, সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় 
আচার । এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম 
সংস্কাতর অংশ নয়; হতে পারে না 
কত মায়ের সন্তান যে মুশরিক 
বরণের উৎসবে আটকা পড়েছে তা 
ভাবার কেউ নেই। 

ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে 
যাচ্ছে। আর তারা সার্বজনীন উৎসবের 
নামে একতার বাণীতে শান দিচ্ছে 
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0৬:2৩1৬০ 
“শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে 
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য 
অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) 
ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফুর্তি 
হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।”৮ 
হযরত আববাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, ণ 
01৮60 ঝ9) 
টি 00 25809 রি 
(01০ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব 
ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন ।”* 


পিঠা 24 4১৪৬০ 
১391৪ ৪65 এসি (৮4০০৪ 
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০42১ ৩-০%৮৮]৫ €89 :৫0 খে ১৫12 
15 05১55 পর 65 4৪:48 


0145 49 6 
“হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, একদিন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দু'কানে 
দু'আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে 
যান। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 
নাফে তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? 
আমি বললাম, না। তখন তিনি তার 
দু'আঙ্গুল দু'কান হতে বের করে 


মেকী ঈমানের পরহ্যেগার ব্যক্তিরা 
হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে উপলব্ধি 
করবে কি? 


বর্ষবরণের এসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা 
যেন পূর্বশর্ত। ঢেউ খেলানো আনন্দে 
বাজনা-সঙ্গীত যেন ফেনিল রাশি হয়ে 
বয়ে চলে। অথচ বাদ্য-বাজনার 
ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। 
আল্লাহ বলেন, 


বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে ছিলাম তিনি 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল 
ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন 
এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, যেভাবে আজ তোমাকে 
আমি জিজ্ঞেস করলাম 1১৭ 


রা 8৮1 ভাটির 
রিনি তিনে 


ম৩] 


হার 


জানুয়ার'১৭ -_______ালল্। আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানায়। নারী নগ্নতার এ অপসংস্কৃতি 


হল- নারী খেল-তামাসা, উল্লাস-নৃত্য 


পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই 


দেশকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে নগ্ন 


করে তার যৌবন উপভোগ করার 


সংসক্কাতিতে। নতুন প্রজন্মের জন্য 


মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে 


কারণে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে 


চরিত্রবান মায়ের সংকট তৈরি করছে 
তারা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


(55 4507534 এও ৩ 30) 
০87 ১ হী 
১০১৩০ ৩১৫ 559 ৬৪৮৫ 2 
02589600540] 25 5255) 
45302) 91 49545 ১5 এ 


104514422৮5 ৩১ 
“দু*শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের 
আমি এখনও দেখিনি। এমন 
সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরু পরিচালনা 
করার লাঠি থাকবে । তা দ্বারা তারা 
মানুষকে প্রহার করবে। আর নগ্ন 
পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা 
পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট 
করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে 
আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উচু 
কাধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 
এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। 
অথচ উহার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে 
পাওয়া যায়।”১ 
এ হাদীসে আটসাট, অশালীন, 
অমার্জিত পোষাক পরিধানকারী 
দুর্বলচিত্ত, মাথার চুল উপরে তুলে বাধা 
জান্নাতহত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
৫১172 4-2% 2713 দার 


এ 5৫ 44% 3৫ 3 ৩2) 
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যুবকও শাস্তি পাবে । কিন্তু যে পুরুষ 


আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, 
নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে 


পরিবারের দায়িতে নিয়োজিত, তিনি 


যদি ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়েন, 


তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল সিয়ামে অভ্যস্ত 
সাথে চলাফেরা করেন, সমাজেও 
জদ্রজন হিসাবে পরিচিতি পান, কিন্তু 
তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে 
উত্তমভাবে নজরদারি করেন না, 
এমনতরো জ্দ্রজনকেও 
দাইযুস বলা হয়েছে। দাইয়ুস হলো যে 
সুযোগ দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
১০০৫ 24-11%:54065352 খাততাবের 
358 351 751) 91210 | 
(6201 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে 
জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, 
পিতামাতার অবাধ্য ও দায়ুছ। যে তার 
পরিবারে অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দেয় ।”১ 
দাইয়ুসী এমন একটি পাপ যাতে নিজে 
পাপ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যের 
পাপ দেখে নিরব থাকলেই পাপ 
অর্জিত হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি 
পরিবারকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হন, তাতে তার কোন পাপ 
নেই । আল্লাহ বলেন, 
82:58 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত 
বোঝা চাপিয়ে দেন না।”৯১ 
নতুন বছরের সাথে মানুষের কল্যাণের 
সম্পর্ক নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে 
আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও 


“আমি জান্নাত দেখলাম । লক্ষ্য করলাম 


ব্যর্থতার গ্লানি এ ধরনের কোন তত 


তাতে অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। 


ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং 


জাহান্নাম দেখলাম । লক্ষ্য করলাম, 
তাতে অধিকাংশ অধিবাসী নারী ।”২ 

এরূপ বহু হাদীস রয়েছে, যেগ্তলোতে 
অশালীন নারীর নিশ্চিত ক্ষতির 
হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যে 
একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা 


নতুন বছরের সাথে কল্যাণের 
শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি- 
পুজারী মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান- 


কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই । আর তাই 
তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের 
কোন প্রকার নির্দেশ দেয়া হয়নি। না 
কুরআনে এর কোন নির্দেশ এসেছে, না 
হাদীসে এর প্রতি কোন উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ কোন 
উপলক্ষ পালন করেছেন। এমনকি 
পয়লা মুহাররামকে নববর্ষের সূচনা 
হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় নবীর 
(সা) সা পরে উমার ইবনুল 
(রা.) শাসন আমলে। এ 
কে বোঝা যায় যে, নববর্ষ 
ইসলামের তি কতটা জিন, 
এর সাথে জাবনে কল্যাণ-অকল্যাণের 
গতিপ্রবাহের কোন দূরতম সম্পর্কও 
নেই, আর সেক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের 
কিই বা তাৎপর্য থাকতে পারে 
ইসলামে? 
কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, 
নববর্ষের প্রারভের সাথে কল্যাণের 
কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে 
লিপ্ত হল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে 
অংশীদার স্থির করল। যদি সে মনে 
করে যে, আল্লাহ এ উপলক্ষ দ্বারা 
মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে 
সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল। আর কেউ 
যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের 
এ ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন 
কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় 
শিরকে লিপ্ত হল, যা তাকে ইসলামের 
সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ শিরক এমন 
অপরাধ যে, শিরকের ওপর কোন 
ব্যক্তি মৃতুবরণ করলে আল্লাহ তার 
জন্য জান্নীতকে চিরতরে হারাম করে 
দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, 


এ পপ ৫ের্পে? 


25055 পু এ 28৮৩৬ এ ৩১84 0586 


ধারণার অবশিষ্টাংশ। ইসলামে এ 92920258053 
ধরনের কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। “নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার 
বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য 


জানুয়ার'১৭ লু) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর 
তার বাসস্থান হবে অম্নি এবং 


“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল । 
আর প্রত্যেকেই তার দায়িতৃ সম্পর্কে 


যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
নেই ।*৫ 


একটি আহ্বান 
মুমিন হৃদয়! কল্পনা করুন, নতুন 
বছরের কি মূল্য থাকবে যদি প্রাণপক্ষী 
পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে যায় পুরাতন 
বছরে? শুভকামনায় প্রতিটি নববর্ষ 
উদযাপন করে পুরাতন বছর থেকে 
নতুন বছর কিছুটা এগিয়েছে কি? তবে 
কি স্বার্থকতা রয়েছে এই উদযাপনে? 
সুতরাং আমাদের আহ্বান, আল্লাহ 
জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা 
করার জন্য, কে সবচেয়ে বেশি সুন্দর 
আমল করতে পারে ।১* আসুন, আমরা 
আমলনামা সমৃদ্ধকরণের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই। যে 
উৎসব পৌন্তলিক-খিস্টান সমাজ গ্রহণ 
করেছে তাকে কেন আমরা বর্জন করছি 
না? রসূলুল্লাহ (সা-) বলেছেন, 
9 158 কি ৬ 
“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ 
করল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল ।”১: 


প্রিয় অভিভাবক! আপনার স্নেহের 
সন্তানকে যে বয়সে আপনি রশি ছেড়ে 
রেখেছেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন 
করতে, সে বয়সে মুসআব বিন উমাইর 
(রাযি.) গিয়েছেন ওহোদ যুদ্ধে শহীদ 
হতে। তরুণ-তরুণী ভাইবোন! 
নিজেকে অবমূল্যায়ন করো না। 
তোমার মত যুবকের হাতে ইসলাম 


আরেকটি আবেদন রাখতে চাই- 
অভিভাবক মহলে, আপনার 


সচেতনতার অভাবে যদি আপনার 
সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি ব্যর্থ 
অভিভাবক । জেনে রাখুন! রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 
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জিজ্ঞাসিত হবে ১৮ 

সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই 
আমরা সচেতন হই, যেদিন আমার 
সন্তান আমার জান্নাতের গতিরোধ 
করবে । 


পরিশেষ 

পরিশেষে বলব, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান 
ইসলামি শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক 
একটি অনুষ্ঠান। অথচ মুমিন জীবন 
এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে পালনীয় 
ছিল না, এমন কিছু এ যুগেও পালনীয় 
হতে পারে না। কাজ করার আগেই 
জবাবদিহিতার চিন্তা করতে হবে । যদি 
ভুল করে ফেলে, তবে সে তওবা 
করবে । বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির 
থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে 
জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, তা 
দেখার কেউ নেই। সচেতন মুমিনদের 
উচিত বর্ষবরণের মতো এমন 
বেলেল্লাপূর্ণ এবং অর্থ ও সময়ের 
অপচয় সর্বস্ব অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকা 
এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের এ 
অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে 
সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। 
আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। 

] 


* কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৮, পৃ. ৭১, 
হাদীস: ৬৩২১; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস: 
৭৫৮ গে) আত- তাবরীষী 

মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 


ম্ড] 

২ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১০; (খ) ইবনে 
মাজাহ, 'আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ১১৭০, হাদীস: ৩৫৩৮; (গ) 
আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর, 


মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৬১, 
হাদীস: ১৬১৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোধি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ, মকতবাতুল 
উলৃম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, 
সউদী আরব, খ. ৯, পৃ. ৫২, হাদীস: 
৩৫৭৮ 

* (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫২১, 
হাদীস: ৭৫৭; (খ)ট আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৬, 
হাদীস: ১২২৪, হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ রোধ.) থেকে বর্ণিত 

“ আল-কুরআন, সুরা আল-কদর, ৯৭:৩ 


৮১ ৮৫424 


০১৫৫৩০ ৩৪%, ১) এ 


৬ আল-কুরআন, সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৭ 
+ আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:১৪ 


১ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. 
৩৮১-৩৮২, হাদীস: ৪৯২৪ 

১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১৬৮০১ হাদীস: ২১২৮; (খ) আত- 
তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৪৫-১০৪৬, হাদীস: ৩৫২৪, হযরত 
আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

১২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, 
১১৭, হাদীস: ৩২৪১; (খ) মুসলিম, ১ 
সহীহ, খ. ৪, পূ. ২০৯৬, হাদীস: ২৭৩৭; 
(গ) আত-ত মিশকাতুল মাসাবীহ, 
খ. ৩, পৃ. ১৪৪২, হাদীস: ৫২৩৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 

তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ৯, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৫৩৭২, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাি.) থেকে বর্ণিত 

** আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৮৬ 

*« আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৭২ 

১* আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:২ 

ঠঃ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পূ 
৪৪, হাদীস: ৪০৩১; খে) আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল 


, খ. ২, পৃ. ১২৪৬, 
হাদীস: ৪৩৪৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 


৯৮ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, 
৫, হাদীস: ৮৯৩; (খ) মুসলিম, ১৪ 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ১৮২৯; 
(গ) আত-ত মিশকাতুল মাসাবীহ, 
খ. ২, পৃ. 29, হাদীস: ৩৬৮৫, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
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৮) 


রখ 


বিপন্ন রোহিঙ্গাদের পাশে 
দীড়াতে শর্ত ও স্বার্থের 


বাঁধ ভেঙে দাও 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল হযরত 
মুহাম্মম (সা.)-এর কাছে এসে 
বললেন, আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই; 
এর উপায় কী? রাসুল (সা.) জবাব 
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1 
“পরোপকারীই সবচেয়ে ভালো মানুষ; 
তুমি মানুষের উপকার করো ।”১ 
রাসুল (সা.)-এর আরেক হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, “দুটি কাজের চেয়ে বড় 
সওয়াবের কাজ আর কিছু নেই; একটি 


আর্তমানবতার কল্যাণ ও বিপনন 


অভিব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা আর 


মানুষের পাশে দীড়ানোর তাগিদ ব্যক্ত 


বক্তৃতায় উদ্ধত হলেও কর্মে পরিণত 


হয়েছে এমন কুরআনের আয়াত আর 
হাদিসের সংখ্যা প্রচুর । 


করার বেলায় আমরা অনেকেই 
কুগ্ঠিত। দুর্যোগ কবলিত, বিপর্যস্ত, 


প্রাসঙ্গিক অপর এক হাদীসে বলা 
হয়েছে, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের 
সাহায্যে সক্রিয় ও তৎপর থাকে 


আশ্রয়হীন, মজলুম ও বিপন্ন মানুষের 
পাশে দীড়াতে যার যার সাধ্য অনুযায়ী 
এগিয়ে আসা ইমান, নৈতিকতা ও 


আল্লাহও তার (পরোপকারী মানুষটির) 
জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রস্তুত 
রাখেন। সবধর্মে কমবেশি মানবসেবার 


মানবিকতার দাবি । তাতে কোনো শর্ত 
ও স্বার্থের বাধ আমাদের রুখে দেবে 
কেন? 


কথা বলা হলেও ইসলামকে মানবতার 


মিয়ানমার সরকারের বর্বর সেনাবাহিনী 


ধর্ম বলার পেছনে বলিষ্ঠ ও বাস্তব 
যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। ইমান, 


আল্লাহর প্রতি ঈমান অপরটি আল্লাহর 
বান্দাদের উপকার করা ।” [আল-হারানী, 
তুহাফুল উকুল, পু. ৩৫] 

মানুষের সেবা ও উপকারিতা প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনের সুরা আল-বাকারার 
১৬৪ নম্বর আয়াতে পরোক্ষভাবে 
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আমলে সালেহ ও শিক্ষার পরেই 


ও তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের 
গণহত্যার মুখে প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশে 


ইসলাম মানবকল্যাণের বিষয়ে ওপর 


মজলুম মানুষগ্ডলোর জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও 


সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। 


চিকিৎসা তথা ত্রাণসামক্ত্রী নিয়ে হাজির 


মানবতার পাশে দীড়ানোর ক্ষেত্রে ধর্ম- 


হতে এতো ক্যালকুশন কেন? কে 


বর্ণ, শ্রেণী-গোষ্ঠী, দল-মতের ভেদ- 


নাখোশ হবে, কে বেজার হবে? কোন্‌ 


বিভাজন বা বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়নি । 


নিয়ম লঙ্গন হবে, আমার কী লাভ 


“মানুষ মানুষের জন্য এ প্রবচন" 


হবে? আমরা কি এই ক্ষুদ্রতার উর্ধে 


তত্তীয়ভাবে বেশিদিন আগেকার নয় 


“আর সেসব নৌযান যা সমুদ্ধে চলাচল 
করে মানুষের জন্য উপকারী জিনিসপত্র 
নিয়ে। 

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর 
মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাচুর্য 
দিয়ে থাকেন। তারা যখন এসব 
নেয়ামত অন্যদের মাঝে বিতরণ করে 
থাকে তখন আল্লাহ খুশি হন আর যখন 
তখন আল্লাহ সম্পদ তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেন এবং অন্যদেরকে দান 
করেন । !নাহজুল বালাগা, পৃ. ৫৫১1 


কিন্তু ইসলাম চৌদ্দ শতক পূর্বেই এর 
বাস্তব রূপায়ন দুনিয়ার সামনে পেশ 
করেছে । হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 


মানবতাকে হদয়ে স্থান দিতে পারি 
না? রাজনীতি ও কুটনীতির মারপ্টযাচে 
ইসলাম ও ইমানের দাবি কেন 
উপেক্ষিত হবে? আল্লাহর দরবারে 


বর্ণিত এক হাদিসে দেখা গেছে এক 


জবাবদিহির ক্ষেত্রে আমাদের এসব 


ইহুদীর অসুস্থ ছেলের পাশে রাসুল 


যুক্তি-তর্ক টিকবে তো? 


হাজির হয়েছেন সহমর্মিতার মনোভাব 


কাজেই আসুন, সকল দ্বিধা-দন্ধ ঝেড়ে 
ফেলে যার যার সামর্থ অনুযায়ী 


দীড়াই। 


সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে 
কবির এ নীতিকাব্যে মানবতার পাশে 


শর্ত আর স্বার্থের কথাটি অকারণে 
বলিনি, দুই কারণে বলেছি। প্রথমত 
সাম্প্াতককালে আরাকান 


দাড়ানোর চিরায়ত যে প্রেরণা 


মুসলমানদের ওপর মিয়ানমারের 
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নিধনযজ্ঞক অতীতের যেকোনো 
অত্যাচারের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। 
তাদের অনেকেই জীবনবাচানোর জন্য 
সীমান্তপথে রাতের আঁধারে সীমান্ত 
পেরিয়ে বাংলাদেশ আশ্রয় নিচ্ছে। 
অনেককেই জোর করে পুশব্যাক 
(ফেরত) করার ফলে হয়তো সমুদ্রে 
নয়তো মগদের হাতে আরও বেশি 
মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে । এমন 
পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শরণার্থী 
সমস্যাটাকে কেউ কেউ বড় করে 
দেখছেন । বলছেন, এতবিপুল সংখ্যক 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দেবার 
মতো বাংলাদেশের জায়গা নেই। 
তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হলে 
মিয়ানমার সরকারর আরও বেশি 
নির্যাতন করে তাদের স্থায়ীভাবে 
বিতাড়নে উৎসাহিত হবে। একবার 
আশ্রয় নিতে পারলে ওরা আর ফেরত 
যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ 
বক্তব্যগুলোর বাস্তবতা অস্বীকার না 
করেও বলতে হয় যে, আগে মানবতা 
তার পর রাজনীতি ও কূটনীতি 
পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর 
কুটনৈতিক তৎপরতা ও জাতিসংঘসহ 
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যস্থতায় 
তাদেরকে পুনরায় নিজ ভূমিতে ফেরত 
পাঠানো এবং নিরাপদ জীবনের 
বন্দোবস্ত করা উচিত। তবে কোনো 
অজুহাতেই তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিতে পারি না। তুলে দিতে পারি না 
যাদের হিংস্রতাদের ওদের ক্ষতবিক্ষত 
করবে। 

দেওয়া এবং এদেশে আশ্রয় নেওয়া 
অসহায় মানুষগ্ডলোর জন্য অন, বস্ত্র ও 
ন্যুনতম আশ্রয় ব্যবস্থা করার মানবিক 
দায়িতুটি সরকার ও জনগণ উভয়ের 
কাধে বর্তায় । 


» আলী আল-মু্তাকী, কনযুল উম্মাল ফী 
সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৬, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৪৪১৫৪ 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো। 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


জানুয়ার'১৭ ___777777770] আত্তান্তহীদ ১২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


দীনী ইলমের গুরুতৃ ও ফযীলত 


অনেক দিনে অপেক্ষায় ছিলাম 


আজকের মোবারক দিনের এ 
মোবারক মাহফিলের জন্য। এ 
জামিয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণ করবো । 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা আজকের 
জুমার নামাযের পূর্বে আসার এবং 
বসার তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য 
আদায় করি, আল-হামদু লিল্লাহ 
আমরা যখন এখানে এসেছি, এখন 
আমাদের করণীয় হচ্ছে, ওলামায়ে 
কেরাম এবং বুযুর্গানে দীনের যবান 
থেকে কিছু ওয়ায-নসীহত শুনে নিজের 
জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা 
আর সাথে সাথে দিল থেকে 
গাইরুল্লাহর মুহাব্বত দূর করে 
আল্লাহর মুহাব্বত পয়দা করার চেষ্টা 
করা। যে মুহাব্বত খালেস আল্লাহর 
জন্যই হবে। এবং আমাদের অন্তর 
থেকে খারাপ জিনিসগুলো বের করে 
ফেলা। আর আমাদের জন্য যে 
বিষয়টি অতি প্রয়োজন তা হচ্ছে, 
আজকের এ পবিত্র দিনে অতীতের 
কৃতকার্য থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা 
করা । কেননা তাওবা হচ্ছে, একমাত্র 
রি চাবিকাঠি । আল্লাহ তাআলা 


চি 08 24 ৩6 ঞ1 ৫ ডি 
০০১58 
“হে ঈমানদার ব্যক্তিরা (ক্রটি-বিচ্যুতির 
জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর 
দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় 
তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে ।”৯ 


চেষ্টা করতে হবে, আমাদের হায়াত 
যেন নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাত 
মতো কাটাতে পারি। 


কুরআনের আলোকে 
ইলমের পরিচয় 
আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বেশি 
ভালাবাসেন। তাইতো আপনাদেরকে 
সাক্ষি হিসেবে বর্ণনা করেছেন স্বয়ং 
রাব্বুল আলামীন নিজের এবং নিষ্পাপ 
ফেরেশতাদের সাথে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
পঞ্চ 58420175514) 491৫ 
উ.2৫৭ 251 2512), নীতি 
“আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 
তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, 
ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও 
(এএকই সাক্ষ্য দিচ্ছে), আল্লাহ 
তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ 
কার্ধকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় 
কোন মাবুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, 
তিনি প্রজ্ঞাময় ।”২ 
৩22 /৮৪৯৩১১০৮১শ৩/৬১৪ 
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10৯ এবিডিি। রা 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ইলম তলব 
করার জন্য বের হবে আল্লাহ তায়ালা 
তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি রাস্তা 
খোলে দিবে, আর ফেরেশতারা ইলম 
তলবকারির ওপর খুশি হয়ে তাদের 
আসমান-জমিনে যত প্রাণী আছে 
পানির ভেতরে মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য 
মাগফিরাতের দুআ করে। নিশ্চয় 


“আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মুমিনদের 
ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি 
তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে 
রসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের 
কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ 
পড়ে শোনান এবং (সে অনুযায়ী) তিনি 


তাই বলা হচ্ছে, আমরা সকলকে 


তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, 


আজকের এ পবিত্র দিনে আল্লাহর 


(সর্বোপরি) তিনি (নবী) তাদের 


দরবারে তওবা করা চাই। যাতে 


ল্লাহর কিতাব ও (তার গ্রন্থলব্ধ) 


আমাদের হায়াতটা মুল্যবান হয় । আর 


জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, অথচ এরা 


আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট 


হয়ে যায়। আজ থেকে আমাদেরকে 


আবেদের তুলনায় একজন আলেমের 
মূল্য এত বেশি ১৪ তারিখের রাতে 
চাদের মূল্য সমস্ত তারার ওপর যত 
বেশি । আর অবশ্যই আলেমরা হচ্ছেন 
নবীগণের উত্তরধিকারী; নিশ্চয় নবীগণ 
তাদেরকে টাকা-পয়সার ওয়ারিস 
বানায়নি, বরং তাদেরকে ইলমের 
ওয়ারিস বানিয়েছেন, যে ব্যক্তি সে 
মিরাস থেকে অংশ নিয়েছে সে অনেক 
বড় সম্পদশালী হয়েছে ।”ঃ 


অপর রেওয়তে আছে, 


ধর্ম।_-|দ।রশশ।ন 
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“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নগন্য 

ব্যক্তির তুলনায় আমার সম্মান যত 


বেশি একজন আলেমের মর্যাদা 
আবেদের ওপর তত বেশি ।' 


491 055356506550653 ০ ১5 
এল 3 96৮ তি 3৫৮ ৩৮ এ 

4৫৯৮ ৬ 4 
“যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে বের হয় সে 
যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে না ফিরবে 


ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় 
থাকবে |” 


আলেমদের মর্যাদা 
আলেমদের মর্ধাদা অনেক বেশি । নবী 
করীম (সা.) বলেন, 
১৩ ৬৫ 2 ৩০. 7 8৫৩ ঠঁ 0 2৬) 


৬৫৮০৬] ০ 
“তোমরা হয়ত আলেম হও । অথবা 
মুতাআল্লেম (ছাত্র) হও । অথবা শ্রোতা 
হও। অথবা এই ইলমকে 
মুহাব্বতকারী হও । পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো 
না। না হয়, তুমি ধ্বংস হবে ।”? 
আর তালেবে ইলমের কত বড় মর্যাদা, 
তা বর্ণনার বাইরে। আল্লাহ তাআলা 


50৫57 গু 00৫ এ॥। £% 
৬5 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ 
এবং যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) 
জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা 
অবশ্যই কিয়মতের দিন তাদের মহান 
মর্যাদা দান করবেন ।”” 
আল্লাহ তাআলা ওলামায়ে কেরামকে 
নিজে মনোনীত করেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
“অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে 
তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী 


2৯ 
৯1 


সা» 


বানিয়েছি, আমি যাদের একাজের জন্য 
বাছাই করে নিয়েছি ।”৯ 


যারা জানে তারা 
মুর্খদের সমান নন 
উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম এবং প্রিয় 
তালেবে ইলম ভাইয়েরা! লোকেরা 
মনে করে থাকেন, সব মানুষ সমান। 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে কী 
বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১৩স্ ৩ 0৫5 শু ৫ 55৩5৩ 
উ-৫51৮৮৩40 
“(হে নবী এদের) বলো, যারা (আল্লাহ 
তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাকে) 
জানে না, তারা কি এক সমান? 


ইলমের কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই: 
হে ভাইয়েরা! যাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা একাজের জন্য কবুল 
করেছেন, তাদের সব সময় আল্লাহ 
প্রয়োজন । আর তা কাজে কর্মে হতে 
হবে । মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রতি 
ডাকতে হবে। যাতে মানুষ মুস্তাকী 
হয়ে যায়। 
2৫৩ ৫ 51 ০8৫ 2 এ 2 ৩ 
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“যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের 
সাথে সাজদাবনত হয়, কিংবা দীড়িয়ে 


সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তাআলা 


(আল্লাহ তাআলার) ইবাদত করে এবং 


ইলম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তারা 
হলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত 


পরকালের (আযাবের) এবাদত করে 
এবং পরকালের (আযাবের) ভয় করে, 


বান্দা। যাদেরকে লক্ষ-কোটি মানুষ 


(সর্বাবস্থায়) তার মালিকের অনুগ্হ 


থেকে যাচাই করে নিয়ে এসেছেন । 


প্রত্যাশা করে, হে নবী! এদের বল, 


এটাকেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
৭658) ৫4৫ গর্বে 


৩2১৮ -০৪৬৬৯ ০৮%৫/৬৩৪ 
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ইলম অর্জনের মূল লক্ষ্য 
কুরআন-হাদীস বোঝা 
এবার আসুন, ইলমে সরফ ও ইলমে 
উসুলে ফিকহ, ইলমে উসুলে তাফসীর 
এসব উলুমে আলাত যা শিখতে 
সাধারণত আগ্রহ ফায়দা হয়। এ 
উলুমে আলাতের উদ্দেশ্য হল, 
কুরআন-হাদীস বোঝা । আবার তা শুধু 
কুরআন-হাদীস বোঝার মধ্যেও 
সীমাবদ্ধ না বরং তার থেকে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল 
করা। তাই আমাদের করণীয় হল, 
কুরআন-হাদীসে যেসব গুণাবলি 
আমাদেরকে অর্জন করতে বলা 
হয়েছে, তা অর্জন করার চেষ্টা করা । 
ভা 
“আল্লাহ তাআলাকে তার বান্দাদের 
মাঝে সে সব লোকেরাই বেশি ভয় 
করে, যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে 
ভালো করে) জানে "১ 


যারা (আল্লাহ তাআলাকে) আর যারা 
(তাকে) জানে না, তারা কি এক 
সমান?১২ 

তাই আমাদের প্রয়োজন হল, এমন 
গুণাবলি অর্জন করার চেষ্টা করা। যে 
আমরা কানিতীন, খাশিয়ীন, সায়িমীন 
ও মুতাসাদ্দিকীন হয়ে যায়। যাতে 
আমাদের মধ্যে এই সমস্ত সিফাত 
হাসিল হয়। আর এটাই হচ্ছে ইলম 
অর্জন করার মূল উদ্দেশ্য। সারমর্ম 
কথা হচ্ছে ইলম মোট তিন প্রকার । ১. 
ইলমুল আলাত, ২. ইলমুল মাকসাদ ও 
৩. ইলমুল মাকসাদিল মাকাসিদ । আর 
ইলমুল মাকসাদুল মাকাসিদ হচ্ছে 
আমাদের মধ্যে খারাপ চরিত্র যে গুলি 
আছে, তা বর্জন করা এবং সুন্দর চরিত্র 
অর্জন করা । দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর 
থেকে বাহির করে আল্লাহর ভালবাসা 
পয়দা করা । 


আলেমদের মর্যাদা অনেক উচু 

হে ওলামায়ে কেরাম! আপনাদের 
মর্যাদা অনেক উঁচু, আপনারা তো 
আল্লাহর নৈকট্যশীন নিম্পাপ নবীদের 


জানুয়ার'১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ১৪ 
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ওয়ারিস। আপনাদেরকে কি মিরাস 
দিয়ে গেছেন? আল্লাহর রাসূল (সা.) 
এর মিরাস হচ্ছে ইলমের মিরাস। 

এটা বুঝার আগে আর একটা কথা 
হচ্ছে, আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে 
রাসূল (সা.)-কে আমাদের কাছে কেন 
প্রেরণ করলেন? নবুয়তের উদ্দেশ্য 
কী? আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবীকে 
কী জন্য পাঠালেন? এর উত্তর 
আপনারা অবশ্যই জানেন, আল্লাহ 
তাআলা কুরআনে কারীমে চারবার 
একথা অবতীর্ণ করেছেন যে, 
নবীগণকে দুনিয়াতে তিনটি কাজের 
জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা 
“তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি 
(একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠির (নিরক্ষর 
লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই 
একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, 
যিনি তাদের তার (আল্লাহর) 
জীবনকে পবিত্র করবেন, তাদের 
(আসমানী) কিতাবের কেথা ও সে 
অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা 


দেবেন ।”১৩ 
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“হে নবী! আমি আপনাকে 
(হেদায়তের) সাক্ষী (বানিয়ে) 
পাঠিয়েছি। (তোমাকে) বানিয়েছি 
(জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও 
(জাহান্নামের) সতর্ককারী |" 

বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকে 


নবীগণের জিম্মাদারী কি ছিল, তা 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। নবীগণ তো 
এখন আর নেই। তাই তাদের দায়িতৃ 
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অর্পিত 
হয়েছে। বিশেষ করে, ওলামায়ে 
কেরামের ওপর । হ্যা, ইলম শিক্ষা 
করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয 
যারা মাদরাসায় পড়ে শুধু তারা 
তালেবে ইলম বরং প্রত্যেকেই যারা এ 


ইলম হাসেল করছে, তারা সকলেই 
তালেবে ইলম। মাদরাসায় কতজন 
ছাত্র পড়তেছে? খুব অল্প । 


পরিশেষে 

আজকে হাজার হাজার ওলামায়ে 
কেরাম থাকার পরও কত মানুষ নামায 
পড়ছে না, দীন মতো চলছে না, 
আল্লাহ তাআলাকে চিনছে না। তাদের 
ব্যাপারে কার থেকে প্রশ্ন করা হবে? 
তাদের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন কে 
হবেঃ 

লা ইলাহা ইনল্লাহ পড়নে ওয়ালা মুমিন, 
মুসলিম আছে। সবার থেকে তাদের 
ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এবং 
প্রত্যেকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। 
কেননা, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে 
নবীগণের স্থলালিভিিক্ত করেছেন। 
'তোমরা (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম 
জতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) 
জন্যেই তোমাদের তৈরি করা হয়েছে। 
(তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা 


ভাল কাজের কাছেও নেই । শুধু খারাপ 
কাজে লিগ্ত। ভাইয়েরা আমার! 


আসবেন না। তাহলে মানুষকে ভাল 
কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ 
থেকে নিষেধ কে করবে? এটার দায়িত্ব 
হল একমাত্র এ উম্মতের ওপর 
কারণ, এরা হচ্ছেন নবীগণের 
প্রতিনিধি। আমরা সবাই আল্লাহর 
দরবারে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা 
যেন আমরা সকলকে তার দীনের জন্য 
কবুল করেন । আমীন । 


অনুলিখন: কফিল উদ্দীন শিহাব 
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রোহিঙ্গারা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বদেশ থেকেও খেদায় তাদের 
বিদেশ থেকেও তাড়ায়, 
তারা কিগো মানুষ নয় 

জলে জীবন হারায় । 


বার্মা বলে বাংলাদেশি 
আমরা বলি ভিনদেশি, 
বিশ্ববিকে নাই? 


কি অপরাধ রোহিঙ্গারেদ 
নির্মমতায় দিচ্ছে প্রাণ, 
অপরাধ তো একটাই 
হইলি কেন মুসলামন। 
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পূর্পপ্রকাশিতের পর 
২২. এ-যুগের কানা দাজ্জাল! 
মহামিথ্যক কানা দাজ্জালের সাথে 


টেলিভিশনের কতো সাদৃশ্য দেখুন! 

কানা দাজ্জাল পৃথিবীর আনাচে 
কানাচে সফর করবে ।+ খুব দ্রুতই 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 


তবে তার জান্নাত হবে আসলে 
জাহান্নাম, জাহানমাম হবে জান্নাত। 
তেমনি এ-যুগের দাজ্জাল 
টেলিভিশনও পার্থিব ভোগ-বিলাসের 
জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করে। 
সেগুলোর অর্চনা করার প্রতি 


গমন করবে । যেন বিদ্যুৎগতি তার! 
তেমনি টেলিভিশনও পৃথিবীজুড়ে 
ভ্রমণ করে। বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে 
পড়ে মানুষের ঘরে ঘরে । 

কানা দাজ্জাল ডানে-বামে যা পাবে 
সবই ধ্বংস করবে, তেমনি 


জান্নাত হিসেবে চিত্রিত করে । অথচ 


“যে ব্যক্তিই দাজ্জালের কথা জানবে 
শুনবে, সে যেন তার কাছ থেকে 
দূরে থাকে। আল্লাহর কসম! 
নিজেকে মুসলমান মনে করে এমন 
ব্যক্তি দাজ্জালের কাছে আসে। 
অতঃপর তার ভোগ-বিলাসের 
উপকরণের ফাদে আটকে পড়ে 


দেখুন, এটা দাজ্জালের কথিত 
জান্নাতের সাথে কত সাদৃশ্যপূর্ণ! 
যে-ই এর আহ্বানে সাড়া দেয়, 


“রুপোলি বাছুর'ও ফেতনা নিয়ে 
ঢুকে পড়ে ঘরে ঘরে ৷ এর মাধ্যমে 
পাপাচারের মহাজনরা গোনাহের 
ব্যাপারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে কানাঘুষা করে । 

৪ কানা দাজ্জাল অলৌকিক দৃশ্য 
দেখিয়ে তার ভক্তদের জ্ঞান-বুদ্ধি 
নষ্ট করবে, তেমনি টেলিভিশনও 
বিরোধিতা করে, সৃষ্টির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে, ্ধিতাকে উপহাস 
দাবি বনি রো তর 
মানুষ শুন্যে ওড়ে, পানির ওপরে 
হাটে, কঠিন ইস্পাতশক্তি দ্বারা 
উপকৃত হয় ইত্যাদি । 

বড় দাজ্জাল হককে বাতিল ও 
মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেবে। 
তেমনি ছোট দাজ্জালও চরম 
মিথ্যাকে দুনিয়াজুড়ে প্রচার করে। 

৬ আসল দাজ্জালের একহাতে জানাত, 
অপর হাতে জাহান্নাম থাকবে। 


আগুনের লেলিহান শিখার স্বাদ 
অনুভব করে! 

মুসলমানরা যখন জানতে পারবে 
যে, দাজ্জাল তাদের সন্তান-সন্তরতির 
মধ্যে আবির্ভত হবে এবং তারা 
তাদের জিনিসপত্র ফেলে দাজ্জালের 
প্রতি ধাবিত হবে, তখন মুসলমানরা 


তার অনুসরণ শুরু করে ।২ 

তিনি আরো বলেন, 

এ০এ॥ চিনি ০৮এ। টি 
90৯] 

“মানুষ দাজ্জাল থেকে পালিয়ে 

পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে ।5 


ঠিক তেমনি যুগের দাজ্জাল টিভির ভয়ে 
মুসলমানরাও পালিয়ে যেতে চায়। 


তাদের সন্তানদের জন্যে বিপদের 
আশঙ্কা করবে। অথচ সেই 
মুসলমানরাই আজ টেলিভিশন- 


যায়, তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং 

ধর্মনিরপেক্ষ খোদাদ্োহী চিন্তা- 

চেতনায় তাদের মন-মানস গড়ে 

ওঠে। 

রাসূল (সা.) কানা দাজ্জালের 

ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে 

্ রগ 
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তাদের ঘরকে টিভির নাপাকি থেকে 
পবিত্র করতে চায়। তারা কথিত 
'আত্মবিশ্বাসে' ভর করে এ-কথা বলে 
বাড়াবাড়ি করে না যে, “এ-ফেতনা 
আমাদের মধ্যে প্রভাব ফেলবে না।' 
কারণ, ফেতনার সাথে জড়িয়ে পড়া 
এবং তাতে অটল থাকা বীর ও 
সাহসিকতার পরিচায়ক নয়। বরং 
ফেতনার সাথে না জড়ানোই আসল 
বীরত্ব, প্রকৃত সাহসিকতা! 


২৩. মগজ ধোলাইকারী 
সেই অন্ধকার কামরা, দর্শকরা যাতে 
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সামনে সোপর্দ করে দেয়, নিজেদের 


উল্টিয়ে দেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে 


তনুমনকে সপে দেয় টিভির পর্দার 
সামনে_তা বেগার ক্যাম্পের সাথে 
কতই না মিল! কতই না সাদৃশ্য মগজ 
ধোলাইয়ের ভয়ংকর এ-কারখানার 
সাথে! 

টিভি প্রোগ্রামসমূুহের মাঝে বাহ্যত 
বৈপরীত্য দেখে সাধারণত দর্শকরা 
মনে করে যে, যন্ত্রটি লক্ষ- 
উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে । কখনো তারা 
দেখে যে, লক্ষ শুধু আনন্দ-বিনোদনেই 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
এটি ধাপে ধাপে একটি সুপরিকল্পিত 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে 
চূড়ান্ত লক্ষটি হলো, দর্শকের 
একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা, নতুন 
প্রত্যয় ও সুনির্দিষ্ট চেতনা জাগিয়ে 
তোলা । এসব লক্ষ্য-স্থিরকারী ব্যক্তিরা 
যে আদর্শ-দর্শনে বিশ্বাসী, তা ও তার 
প্রাথমিক চিন্তা-চেতনাগ্তলো জাগিয়ে 
তোলা । টিভি প্রোগ্রামগ্ডলোর ভিন্নতা- 
বৈপরীত্য সত্তেও প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের 
চূড়ান্ত লক্ষ এক ও অভিন্ন । লক্ষ্যার্জনে 
এটি যেন তাদের সম্মিলিত প্রয়াস! 
“মগজধোলাই', “ব্যক্তিশিক্ষার পুনর্পাঠ', 
“বিবেকশুদ্ধি অভিযান “চিন্তানৈতিক 
সংস্কার" কিংবা “মনস্তাত্তিক দীক্ষা" 
শব্দই বলা হোক না কেন, সবই একই 
কাজের ভিন্ন নাম মাত্র! মনস্তাত্তিক, 
চিন্তানৈতিক ও সামাজিক বিচার- 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আকীদা- 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধে আমূল 
পরিবর্তন সাধন করা এবং প্রগতিশীল 
করে গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। 

বেগার ক্যাম্পের যুদ্ধবন্দী, গুপ্তচর ও 


স্বীকারোক্তি 
“মগজধোলাই, অভিযানের কথা 
নিশ্চয়ই শুনেছেন। তবে টিভি নামের 
এ-মগজধোলাই-যন্ত্রের কৃতিত আরো 
একটু বেশি! কারণ, এটি শারীরিক- 
মানসিক নির্যাতনের ওপর নির্ভর করে 
না। বরং তা সম্মত করার সুপরিকল্পিত 
পন্থায় এগোয়। যেমন বাস্তবতাকে 


নিরন্তর তা-ই করে চলা । সেই বাস্তব 
সত্যের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য প্রদান 


অকার্ধকর করে দেয়। যা তাকে 
গিলানো হচ্ছে__তার ভাল-মন্দ 
যাচাই করা এবং নিজেকে সংযত 


করবে, চরম মিথ্যা সাক্ষ্য, তাদের 
অনুসন্ধান করে-করে হাইলাইট করা । 
অথবা ইতিহাসের কোনো সূত্রকে মিথ্যা 
কথা দিয়ে জোর করে মিথ্যা সাব্যস্ত 
করা । এসব পথ ও গন্থা শুধু অবলম্বন 
করা হয় মানুষের দৃষ্টিভজী, মূল্যবোধ, 


আকীদা-বিশ্বাস, চেতনা ও 
আদব-শিষ্টাচার পাল্টে দেওয়ার 
জন্যে | ৪ 


বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে 
টেলিভিশন একটি আদর্শ(?) বেগার 
ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। অনেকটা 
অবচেতনভাবে যন্ত্রটি তার সামনে 
ইতিকাফকারী দর্শকদের মগজধোলাই 
কর্মটি সুসম্পন্ন করে! 

৬ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত 
প্রোগ্রামগ্ুলো হয় আড়ম্বরপূর্ণ 
জমকালো আলোকসজ্জা করে। 
অথচ শুধু উক্ত বিষয়বস্তটিই 
দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দিতে 

পারতো, তার সুপ্ত চেতনাকে 

জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হতো । এমন 
চাকচিক্যের কারণ হলো, যেন 
দর্শক সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত বিষয়ের 


সাথে একীভূত হয়ে যায়। 
৪ ফটোগ্রাফের কারিশমা দেখেই 
মানুষ আজ আধুনিক প্রযুক্তির কাছে 


বশীভূত হয়েছে। টিভির পর্দায় 
চলতে থাকে একের পর এক চোখ 
ধাধানো চিত্র বদলের খেলা! দর্শক 
বিরক্তির সময়ট্ুকুও পায় না 
চলতে থাকে একের পর এক 
ঘটনা । কতো দ্রুত ভেসে ওঠে 
দৃশগুলো! দর্শকমনে চাপ সৃষ্টিকারী 
কতো সময়জুড়ে ধারাভাষ্য শুনতে 
হয়, চোখের জন্য ক্ষতিকর কতো 
সময়জুড়ে দেখতে হয়, তবুও কোন 
ক্লান্তি নেই... এসব তাকে হতবুদ্ধি 
করে ছাড়ে। তার বিবেককে 


করার ফুরসতটুকৃুও তার নেই। 
টিভির আকর্ষণে যেন সে চুম্বকের 
মতো লেপ্টে আছে! 
জেরি মান্ডর বলেন, “টেলিভিশন 
আমার মনে সামরিক আগ্রাসন ও 
বেগার ক্যাম্পের নির্যাতনের মতো 
বিষয়কেও গুরুত্ুহীন বানাতে শুরু 
৬ 


করেছে... । 
টেলিভিশন যন্ত্রটই এক মহাস্বৈরাচার | 
“আমি যা-ই ভালো মনে করি, তা-ই 
তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি 
তোমাদেরকে সত্য পথই প্রদর্শন 
করছি'_টেলিভিশন এ-শ্রোগানের 
(একনায়কতের) রাজনীতিতে 


বিশ্বাসী। তাই তো তার কথিত শৈল্পিক 
ও সাংস্কৃতিক কর্মকাস্রে সমালোচনা 
করা যায় না। এগুলো নিয়ে বিতর্ক 
নিষিদ্ধ। বরং তা সমর্থন করতে হয় 
এবং গ্রহণ করতে হয়! বিশেষত যে 
প্রোগ্রামগুলো অনুভূতির শিরায় শিরায় 
বেজে ওঠে এবং আবেগের বীণায় 
বীণায় সুর বিতরণ করে। 


!চলবো 


১ মক্কা-মদীনা ছাড়া, যেমনটি হাদীসে এসেছে। 

২ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১১৬, হাদীস: ৪৩১৯, হযরত ইমরান ইবনে 
হুসাইন (রাি.) থেকে বর্ণিত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৬৬, হাদীস: ১২৫ (২৯৪৫), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 

* আল-উসরতুল মুসলিমা, পৃ. ৪৪-৪৫, ঈষৎ 
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জানুয়ারি'১৭ ______ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ফা।তা।ও।য়া 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৬৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্বাম 


বিষয় : প্রাইভেট মাদ্রাসা 


মহোদয় আট-দশ জন বালেক বা 


এক ব্যক্তি নিজস্ব অর্থায়নে বাসা ভাড়া 


নাবালেগ ছাত্রদের নিয়ে দাওয়াত পড়ে 


নিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে 


থাকেন । বিনিময়ে যে টাকা বা হাদিয়া 


এবং শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বেতন 
নিয়ে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়। সে 


পান, তার কিছু অংশ ছাত্রদের দিয়ে 


থেকে যৌতুক বাবদ ১,৫০১০০০/ 
(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নেয়। 


বাকী টাকা শিক্ষক নিজে একাই ভোগ 


বেতন থেকেই বাসাভাড়া, বিদ্যুত্থবিল, 


করেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা 


কিছুদিন পর মেয়ের ডেলিভারীর 
যাবতীয় চিকিৎসাদী শ্বাশুর করেন। 


শিক্ষকগণের বেতনসহ মাদ্রাসার 
যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। সেখানে 
চাদাঁ, ছদকা, যাকাত বা এজাতীয় 
কোনো ফান্ড নেই এবং কারো থেকে 
চাদাও গ্রহণ করা হয় না। মাসিক 
ঘাটতি হলে সে নিজে পূরণ করে । 
জানার বিষয় হল, এখানে মাঝে-মধ্যে 
কিছু লাভও হয়ে থাকে। এই 
লভ্যাংশের মালিক কে হবে? 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী 
বাসা ভাড়া নিয়ে উক্ত ব্যক্তি যে 
মাদ্রাসাটি পরিচালনা করে এবং 
শিক্ষার্থীদের বেতন নিয়ে বাসাভাড়া, 
বিদ্যুৎবিল, শিক্ষকগণের বেতনসহ 
মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করে; 
এটা ইজারা হিসেবে পরিগণিত হবে । 
এর মধ্যে ঘাটতি হলে যেমন উক্ত 
ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ঘাটতি পূরণ 
করে থাকে, তেমনি লাভ হলেও এই 
লভ্যাংশ কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয ও 
বৈধ হবে। ইজারার মধ্যে লাভ- 
লোকসান উভয় দিক থাকে । যে ব্যক্তি 
লোকসানের মালিক হবে, সে ব্যক্তি 


বা মালিক হবে । 

রর ২ঃ ফত্ওয়ে আলমগির 
9 ০ 22৯ 
মাবসূতে সরখসী, ১৫/ ৩২; 


১৫/৮৭; ফতওয়ায়ে পি ৪২৪ 
বিষয়: খতমে কুরআন 


সমস্যাঃ আমাদের পাশের কিছু 


জানুয়ারি*১৭ 


কতটুকু বৈধ? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
মাওলানা জমির উদ্দিন 
চরফ্যাশন, ভোলা 


শরয়ী সমাধান: হাফেজ সাহেব ও 
ছাত্রদের সমন্বয়ে যে দীওয়াত পড়া 
হয়, এখানে আসল হল হাফেজ সাহেব 
বা উস্তাদ । ছাত্ররা হল তার সহযোগী । 
আর দাওয়াতের কাজটি হল 
শরীয়তের মধ্যে ইজারা পদ্ধতির কাজ 
এবং এই ইজারা হাফেজ সাহেবের 
সাথে সম্পাদিত হয়। সুতরাং এ 
আকদে ইজারার ওজরতের 


স্বামীর কাছে টাকা না থাকায়, তার 
অনুমতি সাপেক্ষে আরও ৬০,০০০/_ 
(ষাট হাজার) টাকা খরচ করার পরেও 
শাশুর মেয়েকে বাটাতে সক্ষম হয়নি। 
কিন্তু আল্লাহর অপার কৃপায় শিশুটি 
বেচৈ যায় এবং বর্তমানে শ্বাশুরের 
হাতে আছে। 

এখন জানার বিষয় হল, শিশুটির 


ইসলামী ব্যাপারে পিতার দায়িতু কী? যৌতুক 


বাবদ ১,৫০,০০০/-_- (এক লক্ষ 
পঞ্থাশ হাজার টাকা) ও চিকিৎসা বাবদ 
৬০,০০০/- (ষোট হাজার টাকা) 
স্বামীর পক্ষ থেকে শ্বাশুরকে পরিশোধ 


(পারিশ্রমিক) মালিক হাফেজ সাহেবই 


করতে হবে কিনা? শরীয়তের 


হবেন। আর হাফেজ সাহেব ও 
ছাত্রদের মধ্যে যে মু'আমালা হয়েছে, 
এটা ইহসান ও তাবাররু হিসেবে গণ্য 
করা হবে। সুতরাং হাফেজ সাহেব 
ছাত্রদেরকে কিছু দিয়ে বা একেবারে না 
দিয়ে যেভাবে রাজি ও খুশি করতে 
পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
কেননা ওস্তাদ হিসাবে ছাত্রদের উপর 
হাফেজ সাহেবের অনেক হক রয়েছে। 
কিন্ত খতমে কোরআনের দাওয়াত 
ইছালে সওয়াবের জন্য হয়, তখন তার 
বিনিময় গ্রহণ করা কোনো 
জায়েয হবে না। না হাফেজ সাহেবের 
জন্য, না ছাত্রদের জন্য । কারো জন্য 
তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 
হবেনা । 


আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মোঃ আবদুর রহীম 
বাশখালী 


জামাতা শ্বাশুর থেকে যৌতুক বাবদ যে 
১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্ঝাশ 
হাজার) টাকা নিয়েছিল, ওই টাকা 
শ্বাশুরকে ফেরত দিতে হবে । কেননা 
সেই টাকা হাদিয়া ও হেবা হিসেবে 
গণ্য হবে না, বরং দেশীয় রেওয়াজ ও 
সুদ-ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে; কিন্ত স্ত্রীর 
ডেলিভারীর সময় শ্বাশুর যে 
৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা খরচ 
করেছে, সে টাকা জামাতা থেকে দাবী 
করতে পারবে না। কেননা, স্ত্রীর 


চিকিৎসার খরচ স্বামীর উপর ওয়াজিব 


ও জরুরী নয়। শিশুর নানী যদি বেঁচে 
থাকে তখন শিশুর লালন-পালনের 
৮ দায়িত্ব তার ওপর। তিনি যদি না 


॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ফা।তা।ও।য়া 
থাকেন, তখন শিশুর লালন-পালনের 


শরয়ী সমাধান: স্বরণ রাখতে হবে যে, 


দায়িত পরনানীর ওপর । তিনিও না 
থাকলে দাদীর উপর । যদি দাদী না 


মসজিদের জন্য ওয়াকফিয়া জায়গায় 
মসজিদ নির্মাণ করা হলে সেই জায়গা 


সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করে 
নিস্বার্থভাবে তার ইলমী গবেষণা মতে 
আমল করতে হবে। 


থাকেন, পরদাদীর ওপর | শিশু ছেলের 
জন্য ৭ বছর, আর শিশু মেয়ের জন্য 


পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ 


কিন্ত কোনো এক ইমামের অনুসারী 


হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে এবং নিচ তলা 


নয় বছর পর্যন্ত লালন-পালন করতে 
হবে । পিতাকে সে সময় পর্যন্ত শিশুর 
লালন-পালনের খরচ বহন করতে 
হবে। 
সুরা বাক্রা, ২৩৩; দারে কুতনী, ৩২৪; 
তিরমিযী, হা. ১৩৩৬; রাদ্দুল'মুহতার, 
৫/২৬৭ নাহর্ল্‌ ফায়েক, ২/৫০০; 
ফতাওয়ায়ে ১/৫৪৭; বাহ্রুর 
রায়েক, ৪/১৮২; ফতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া, 
৫/২৩; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১৭/৪৫৫ 


ইমামের ইক্তেদা 
সমস্যাঃ বিগত ২০১২-২০১৩ তারিখে 
জামিয়া পটিয়ার ফতওয়ার ভিত্তিতে 
আমরা ২য় তলা মসজিদরূপে সম্পূর্ণ 
করে জামাতের কাজ আনজম দিয়ে 
হি । ১ম তলায় ইমাম- 51 
পরিচালনা অফিস, 
ক ইত্যাদিসহ ঠা আয়ের 
জন্য দোকান-পাট নির্মাণ করা 
হয়েছে। জামিয়ার সেই ফতওয়ার 
ভিত্তিতে 


যদিও নামাযের জন্য ব্যবহার হচ্ছে না, 
কিন্ত মসজিদের সার্থে ব্যবহার হচ্ছে, 


সাধারণ আলেম যাদের কোরআন 
হাদীস সম্পর্কে বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা 
নেই, এবং জনসাধারণ যারা আলেম 


কারো কোনো ব্যক্তিগত সার্থে ব্যবহার 
হচ্ছে না। সুতরাং নিচ তলায় মাইকের 
মাধ্যমে উপর তলার ইমামের সাথে 
মা'্যুর ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ইক্তেদা করা 
জায়েয ও বৈধ হবে এবং মসজিদ ও 
জামাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। 
উযরের কারণে কোনো মাকরূহ হবে 
না। কেননা মসজিদ ওপর তলা ও নিচ 
তলা ইমামের সাথে সহীহ হওয়ার 
ব্যাপারে এক জায়গা হিসেবে গণ্য হয়ে 


থাকে । 
রা ভন, ১৮: ফতাওয়ায়ে শামী, ৪/৩৮৫; 
তর ১/৬৫৬; রি 
সি কচ, র র মুহত ব 5 
ত ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, 


৯/৫০৫ 


এই অনুসারে 


মাযহাবের 
শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করতে 


আদায় করে থাকে । তবে তাদের 
পক্ষে ২য় রা অনেকটাই দুষ্কর 
অতএব নিচ 
পা 
অসুস্থ ব্যক্তিগণ নিচ তলার উক্ত 
গলিতে নামাযের ইকতিদা করা বৈধ 
হবে কিনা? ৮ বর্তমানে উক্ত গলির 
সঙ্গে মসজিদের সংযুক্তি নেই। চাই সে 
ইক্তেদা জুমার নামাযের হোক বা 
ওয়াক্তিয়া নামাযের হোক । তবে হ্যা, 
জুমার দিন ছাড়া ২য় তলা পূর্ণ হয় না। 
দলিল সহকারে উত্তর প্রদান করলে 


পারবে কি না? না পারলে কেন পারবে 
না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


শরয়ী সমাধান: কোনো বিজ্ঞ হক্কানী 
আলেম তার ইলমী গবেষণা ও চর্চার 
মাধ্যমে কোনো মাসআলার মধ্যে 
কোনো ইমামের মাজহাব নিঃস্বার্থ 
ভাবে তার ইলমী গবেষণা হিসেবে হক 
মনে করে এবং অপর মাসআলার মধ্যে 
তার ইলমী তাহকীক মতে অন্য 
ইমামের মাযহাব গ্রহণ করে। সেই 
হিসেবে তিনি কোনো এক ইমামের 
অনুসারী হওয়া সত্তেও যদি কোনো 
মাসআলার মধ্যে তার ইলমী তাহকীক 
ও গবেষণা মতে অন্য ইমামের 
মাজহাব মতে আমল করে, তাতে 
কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তার জন্য 
শর্ত হলো কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে 
কেরামের আকওয়াল ও আমল 


নয়, তাদের জন্য কোনো মাসআলার 
মধ্যে নিজ ইমামের মাজহাব বাদ দিয়ে 
অন্য ইমামের মাযহাব গ্রহণ করার 
অনুমতি নেই। যদি দুনিয়াবী কোনো 
স্বার্থের জন্য বা আয়েস আরামের জন্য 
এরূপ করা হয়, তখন এটি কোনো 
অবস্থাতে জায়েয ও বৈধ নয়। 
কেননা তখন মাযহাবের অনুসরণ করা 
খেল- তামাশা হিসেবে গণ্য হবে। এই 
রকম সুযোগ মত অন্য কোনো 
মাযহাবের অনুসরণ করা কোনো 
ইমামের মাযহাব মতে জায়েয ও বৈধ 
নয়। বরং এটা তার ব্যক্তিগত মাযহাব 
(৬১৯6) অর্থাৎ সুযোগ মতো 


২২৪০: দুররুল মুখতার, ১/৭৫ 


বিষয়: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ 
সমস্যাঃ আমার ভাই প্রথমে একটি 
বিবাহ করে, তার একটি মেয়েও 
আছে। পরবর্তিতে তাদের বিবাহ 
বিচ্ছেদ হয়। অতঃপর সে আরেকটি 
বিবাহ করে বিদেশ চলে যায় এবং 
সেখানে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করে। 
মারা যাওয়ার সময় তার কিছু কর্জ ছিল 
এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কিছু মোহরও 
পাওনা আছে। এখন আমার জানার 
বিষয় হল, আমরা কি আগে তার কর্জ 
শোধ করব? 

নাকি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা 
আদায় করব? নাকি তার পরিত্যাক্ত 
সম্পদ স্বীয় ওয়ারিসগণের নিকট 
তাদের অংশ অনুপাতে ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করে ফেলব? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


মোঃ জাহাঙ্গীর 
পশ্চিম পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


[] আত্তান্তহীদ ১৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোনো মানুষ মারা গেলে তার তরকা 
থেকে কাফন-দাফন শেষ করার পর 
সর্বপ্রথম তার কর্জ পরিশোধ করতে 
হবে। ভ্ত্রীর মোহরানাও কর্জের 
অন্তর্ভুক্ত, তাই অন্যের কর্জ যেমন 
পরিশোধ করতে হবে সেই সাথে স্ত্রীর 
বকেয়া মোহরানা ও আদায় করে দিতে 
হবে । তারপর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো 
অসিয়ত থাকে সেই অসিয়ত বাকি 
সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে আদায় 
করতে হবে। তারপর যা সম্পদ 
অবশিষ্ট থাকে, তা তার ওয়ারিশগণের 

অনুপাতে তাদের মাঝে ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। 


ফতাওয়ায়ে আলমগীরী, /৩২১; খাইরুল 
ফতাওয়া, ৬৫৩৭ 


জন্য যাকাত সংগ্রহ করি। এতে 
হয়। উনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে 


কেননা উক্ত জিনিসটি না নিলে আমরা 
অন্যান্য জিনিসগুলির হ্রাস মূল্যে ক্রয় 
করতে পারছি না। এমতাবস্থায় 
আমাদের করণীয় কী? এবং আমাদের 
মিলে একটা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ছিলাম যে, আমরা দোকানের ভেতর 
টিভি চালাবো না। কিন্তু কেউ যখন 


বললেন, এটা আপনার জন্য । আমি 


ক্রয় করতে আসবে তাকে চালিয়ে 


তাকে বললাম, আমার জন্য জাকাত 
জায়েয নয়। আমি কখনও জাকাতের 


টাকাগুলো সম্পূর্ণপে আমার জন্য, 
মাদ্রাসায় দেওয়ার জন্য নয়। এখন 


এটি মৃত ব্যক্তির তরকা সম্পদ 
সম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা । 
-ফতাওয়ায়ে শামী, ১/৩৫৮; শামিয়া, 
৬/৭৫৭; মাজমাউল আনহার, ১/১৭৩: 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী; ৬৪৪৭; 
সিরাজী, ৫ 


দুনিয়াবী এলান করা, যেমন- সরকারি 
টিকা দিবসে তা এলান করা বা 
গ্রামাঞ্চলে ডাকাত আসলে তা এলান 
করে মানুষকে খবর জানিয়ে দেওয়া 
অথবা কোনো বন্ত হারিয়ে গেছে তা 
এলান করা, এগুলো বৈধ হবে কি না? 
আশা করি, উত্তর দিয়ে আমাদের 
থেকে অজ্ঞতা দূর করবেন এবং 
আমাদেরকে আনন্দিত করবেন । 
জাহেদ হুসাইন টেকনাফী 

শরয়ী সমাধান: মসজিদের ভেতর 
থেকে প্রশ্নে উল্লিখিত দুনিয়াবী 
কাজগুলোর এলান করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না। আর যদি মসজিদের মাইক 
মসজিদের বাহিরে থাকে যথা: ইমামের 
কামরায়, তখন এলান করার 
ন্যায়সঙ্গত কিছু বিনিময় যদি 
মসজিদের জন্য দেওয়া হয়, তা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 

সুরা জিন, ১৮: মুসলিম, ১/২১০; আবু দাউদ, 

১/৬৮: মাআরেফুস 


সুনান, ৩৩১৩; 


জানুয়ারি*১৭ 


কথা হল, যে টাকা তিনি পাঠিয়েছেন 
সেই টাকা আমার জন্য নেয়া কি 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
আপনি যখন আপনার আত্মীয়কে 
জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি যাকাতের 
টাকা নেন না, আর আপনি যাকাতের 
উপযুক্ত নন। তারপরও যখন সে 
আপনার জন্য টাকা পাঠিয়েছে, তখন 
তা যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না। এর 
দ্বারা উক্ত ব্যক্তির জাকাত আদায় হবে 
না, বরং তা আপনার জন্য হাদিয়া 
হিসেবে গণ্য হবে এবং আপনার জন্য 


নেয়া জায়েয হবে । 
হেদায়া, ২৮৪, ১৯/১৮৬, বেনায়া, ১০/১৬৫; 
বাদয়েয়ুস সানায়ে, ৫/১৬৩ 


বিষয়: টিভি বিক্রয় প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ আমি একটি মাসয়ালা নিয়ে 
দ্বিধায় রয়েছি যে, আমরা কয়েকজন 
মিলে ৬9107 & 081000179-এর শো- 
রুম খুলতে যাচ্ছি, এতে একটি কথা 
বাধা হয়ে দীড়াচ্ছে, এখানে যেহেতু 
ইলেক্ট্রনিক জিনিস ক্রয় করে বিক্রয় 
করা হবে। তার মধ্যে টিভিও এসে 
যাচ্ছে। যেহেতু আমরা উক্ত 
(ইলেক্্নিক) জিনিসগুলি প্রধান শো- 
রুম থেকে আনয়ন / ক্রয় করছি, তার 
মধ্যে টিভিও নিতে বাধ্য হচ্ছি। 


দেখানো হবে। অথবা একটি টিভি 
চালো থাকবে তাও একটি ইসলামিক/ 
খবরের চ্যানেল । এখন আমি জানতে 
চাইবো এখানে যে কথাগ্তলা উল্লিখিত 
হয়েছে তা কি আমরা করতে পারবো? 
নাকি অন্য কোনো পন্থা আছে? (মূল 
আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা টিভি 
বিক্রয় করতে পারবো কি? বা পারলে 
কিভাবে হবে, না পারলে কিভাবে?) 
শরীয়ত অনুযায়ী তা জানালে আমরা 
অনেক উপকৃত হবো 
হাফেজ মাও. আবদুল্লাহ 
হাজী নেয়ামত আলী রোড, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
টেলিভিশন ব্যতীত আপনার ব্যবসার 
সব আইটেম ও বিক্রিযোগ্য জিনিসপত্র 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও 
বৈধ। আর টেলিভিশনের মধ্যেও 
জায়েয ও না জায়েয অশ্লীল) উভয় 
প্রকারের প্রোগ্ধাম বিদ্যমান থাকার 
কারণে টিভি পরিস্কারভাবে না জায়েয 
নয়। আর ক্রেতা যদি সেই টিভি দ্বারা 
না জায়েয প্রোগাম দেখে, তার গোনাহ 
ক্রেতার উপরেই হবে; বিক্রেতার উপর 
নয়। সুতরাং আপনার ব্যবসার 
অধিকাংশ জিনিসপত্র জায়েয ও 
শরীয়তসম্মত হওয়ার কারণে এগুলোর 
মাধ্যমে টিভি বিক্রি করাও জায়েয 
হিসেবে গণ্য হবে। 


বাদায়েউস সানায়ে, 6/১৪৪; ফতওয়ায়ে 
শামী, 2 বাহরুর রায়েক, 5 
হেদায়া, ৪/৩০৭; দুররুল মুখতার, ৬/৩৯১; 
আল-ফিকহুল ইসলামী, 8/৫৩৭ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


০১1/ : র 
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কালজয়ী মর্দে মুমিন বদীউযৃ যামান 
সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


করলো । আর এর জন্য তারা দীন 


ইসলাম তথা ইসলামের 
স্বভাবজাত নীতিমালার 
প্রসবনগুলোকে বন্ধ করতে 


সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন এক 
প্রান্তিক গ্রাম। আর নুরসীকে 
এখানে নির্বাসিত করার কারণ 


ছিল এ যে, নুরসীর দীনদারিতৃ ও 


চাইলো যাতে তাদের হৃদয় ও 


তার ধমীয়ি লেখালেখির প্রভাব 


সময়টার তুর্কির মাটিতে অন্ধকার 
যুগের সূচনা হয়। আধুনিকতা, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে শুরু 
হয়েছিল সকল ধরনের অন্যায় 
অত্যাচার ও দীন ইসলামের সাথে 
প্রকাশ্যে শক্রতা ও চরম 


আত্মার তৃষ্তা নিবারন করতে না 
পারে। তারা বিদ্যালয়সহ সকল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধমীয় শিক্ষা 


যাতে জনগণ পর্যস্ত না পৌছাতে 
পারে। যাতে তিনি অখ্যাত হয়ে 
যায়। কিন্তু আল্লাহর দীনের 


নিষিদ্ধ করে দিল। মানুষের 
হৃদয়ের সাথে যাতে কুরআনের ও 


আলোকে নিভিয়ে ফেলা এতো 
সহজ নয়, যা সম্পর্কে আল্লাহ 


ইসলামের কোনো প্রকার সম্পর্ক 


বিরোধিতা, উন্নতি ও অগ্থগতির 
দোহাই দিয়ে শুর হয়েছিল 


কুরআনেই বলেছেন, “তারা কি 


না থাকে তার জন্য তারা আরবি 


প্রদীপের মতো আল্লাহর দীনকে 


বর্ণমালাকে ল্যাটিন বর্ণমালায় 


নিভিয়ে ফেলতে চায় | 


আল্লাহর দীন ও শরীয়তের 
আলোকে নিভিয়ে ফেলার ঘৃণ্য 
প্রচেষ্টা। আর এসবের উদ্দেশ্য 
ছিল একটি তা হলো ইসলামের 


প্রবর্তন করলো । সকল প্রকার 
ধর্মীয় বই লিখন ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ 
করলো, সকল আলিম-ওলামাকে 


তাই আল্লাহর রহমতে এ ছোট 
শান্ত গ্রামটি হয়ে উঠলো 
ইসলামের আলোকবর্তিকার 


মিথ্যা অযুহাতে বিচারের নামে 


কেন্দ্রস্থল । যেখান থেকে তুর্কিসহ 


সঙ্গে তুর্কি জাতির সম্পর্কের 


মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন ও কারাবন্দী 


সাড়া বিশ্বে জলে উঠলো, ছড়িয়ে 
পড়লো ইসলামের আলো। 


মূলোৎপাটন করা। তাদের করা শুরু করলো। এরই 
হৃদয়ের ঈমানের নুরকে চিরতরে ধারাবাহিকতায় তারা বদীউষ্‌ 
নিভিয়ে ফেলে নাস্তিকতার যামান সাঈদ নুরসীকে বারলা 


আধারে নিমজ্জিত করা । আর এ 


নামক গ্রামে নির্বাসন দেয়। 


দ্বিবাস্বপ্নরকে বাস্তবায়নের জন্য 
তারা তুর্কির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
ইসলামের ছায়া থেকে দুরে 
সরিয়ে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ 


বারলা গ্রামটি ছিল ইস্তানবুল 
থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার 
দূরের এক স্বল্প জনবসতি সম্পন্ন 
ও সকল ধরনের আধুধিক 


মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়াসহ 
পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের 
সবচেয়ে কাজিক্ষত গ্রন্থটির রচনার 
কাজ শুরু হলো এ বারলা নাম 
অজোপাড়া গায়ে । বারলা বদীউষৃ 
যামান সাঈদ নুরসীর সাধনার 
এক বিরাট স্বাক্ষী হয়ে আজো 
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দাড়িয়ে আছে। এখানেই তিনি 
লেখা শুরু করেন তার কালজয়ী 
কুরআনের তাফসীর রিসালা-ই- 
নূরের ১৪ খঞ্ডের প্রথম খণ্ড আল- 
কালিমাত । 

সে বছরগুলোতে তুর্কির মাটিতে 
ইসলামের ওপর চলছিল সর্বনাশী 
ভূমিকম্প, _ তৎকালীন তুর্কি 
সরকার মুনাফিক, ইসলাম বিদ্বেষী 
লেখক ও সাংবাদিকদের লিখনীর 
দ্বারা এবং সকল ধরনের প্রচার 
মাধ্যম দিয়ে দীন ইসলামের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল । 
ইসলামের সকল আহ্বায়কদের 
মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে 
সময়টা এতো ভয়াবহ ছিল যে, 


মুসলমানরা তাদের আকীদা- 

বিশ্বাস রক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে 

ফেলেছিল। যার ফলে বহু 

ভিত্তিসূহ এবং মৌলিক 

চর ওপর সন্দেহ ও 
শয় সৃষ্টি হয়েছিল । 


তা ইসলামের মৌলিক আকীদা 
ও বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্ধপ 
করতে শুরু করে। এমনকি 
অনেকে এগুলোকে অস্বীকার 
করতেও শুরু করেছিল । ঠিক সে 
জিহাদে তার লিখনীর অস্ত্র নিয়ে 
বসেন । তুর্কি মুসলমানদের ঈমান 
উজ্জীবিত রাখার মহান দায়িত্ব 
নিজের কীধে তুলে নেন। আর এ 
কাজের জন্য তিনি আল্লাহর 
নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন 
এবং রিসালাই নুর তারই চিত্র । 

১৯২৯ সালে যখন কুরআনকে 
জনগণের অন্তর থেকে নিষ্ঠুরভাবে 
তুলে নেওয়ার অধ্যাদেশ বের 
হল, সে সময়ই বারলার নিভৃত 


বা আল-কালিমাত গ্রন্থের প্রথম 


৩২টি নিবন্ধ । এবং আল-লাময়াত 
গ্রন্থের ১৪টি নিবন্ধ । 


রিসালা-ই-নূর সম্পর্কে 

বিপরীতে রিসালা-ই-নুরের 
বিষয়বস্ত অথবা জ্ঞানের অন্য 
কোনো শাখা থেকে নেওয়া নয়। 
কুরআন ছাড়া এটির অন্য কোনো 
উত্স নেই । কুরআন ছাড়া এটির 
কোনো শিক্ষক নেই। কুরআন 
ছাড়া এটির অন্য কোন বিশ্বস্ত 
কর্তৃপক্ষও নেই। এ বই লেখার 


সময় লেখকের কাছে অন্য 
কোনো বই ছিলো না। এটি 
পুরোপুরিভাবেই অনুপ্রাণিত 


হয়েছিল কুরআনের আলোকে 
প্লাবন দিয়ে এবং প্রকাশ করে 


রিসালা-ই-নূরে মৃখ্যত কুরআনের 


সম্পর্কে একটি দার্শনিক বর্ণনা 
সন্নিবেশিত নিবন্ধ যা সম্পূর্ণ 
নিবন্ধ গুলোর মধ্যে আকারে বৃহৎ 
ও বিশাল। হাশর ৪8 
রহস্যের সঙ্গে 

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রমাণ 
করে। সাঈদ নুরসী রিসালাতুল 
হাশরে বলেন, মানুষের নিদ্রা এক 
ধরনের মৃত্যু । তার জাগরণ এক 
রকম পুনরুথান। সবুজ উডিদ 
পরেই তাতে নতুন পাতা গজায় । 
ফুল ও ফল আসে। এগুলো 
আমাদের চোখের সামনে সর্বদ 
ঘটছে। তাহলে কিয়ামত দিবসে 
ভাবা হচ্ছে কেন। এ রচনাটির 
জন্যই মুখ্যত তদানিন্তন আতার্তুক 
সরকার অত্যাচার শুরু করে। 
কারণ রিসালাতুল হাশর রচনাটি 
তুরক্ষের নাস্তিকতার আন্দোলনে 
অবিস্মরণীয় ছেদ ঘটায় । 

এ রচনাগুলোর পটভূমি আলোচনা 


অবিল্মরণীয়তা ও হাকীকত ব্যাখ্যা 


করতে গিয়ে নুরসী ১৯৫৪ সালে 


করতে গিয়ে ঈমানের প্রধান ৭টি 
অংশ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান। 
কুরআনুল কারীম ও অন্যান্য 
কিতাব রাসুলুল্লাহ (সা.) ও অন্য 
নবী-রাসুল, ফেরেশতা, মৃত্যুর 
পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আখিরাত, 
আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং 
তাকদীর_এ ৭টি ঈমানের 
মৌলিক বিষয় নিয়ে বিপুল 
পর্যালোচনা করে । তার রচনা ও 
দর্শনের ভঙ্গি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
বটে কিন্ত গ্রিক দর্শনের মতো 
অধিবিদ্যাগত সারতত্ত নয়। তার 
দর্শনকে ব্যাখ্যা করা এককথায় 
সম্ভব নয়। তার নিজের ভাষায় 
এটি তার নিজের পক্ষ থেকে 


অন্তরীণ কক্ষে। দীর্ঘ ৮ বছরের 
বন্দী ও নির্বাসিত জীবনে সাঈদ 
নুরসী কুরআনের অবিম্মরণীয় 
ভাষ্য হিসেবে লিখলেন রিসালা- 
ই-নুরের সাড়া জাগানো 9০9510 


লেখা নয়। এটি তাকে প্রদান করা 
আল্লাহর অবারিত নিয়ামত । 


বলেন, আজ হতে ৩০ বছর আগে 
এক বসত্তমুখরিত প্রকৃতিতে যখন 
মৃদু বাতাস বইছিল তখন হঠাৎ 
আমার মনে পড়ল । 

আল্লাহর অনুগ্বহের ফল সম্বন্ধে 
চিন্তা কর। কিভাবে তিনি মৃত্তিকার 
মৃত্যুর পর পুনজ্জীবিত করেন। 
এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত 
করেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান। এটি সেদিনই 
আমার কাছে স্বচ্ছ পরিস্কার হয়ে 
গেল। আমি হেটে হেটে 
উচ্চৈঃস্বরে আয়াতটি তিলাওয়াত 
করছিলাম । আমি ৪০ বার তা 
তিলাওয়াত করি । এরপর সেই 
সন্ধ্যায়ই আমি আর শামলি 
হাফিয তওফীক মিলে দশম 


রিসালা-ই-নূরের প্রথম সংকলন 
আল-কালিমাতের প্রথম নিবন্ধটি 
মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হাশর 


কালিমাত রিসালাতুল হাশর লিখে 
ফেলি। আমি বলি আর হাফিয 
তওফীক লিখেন। 
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ম।হা।জী।ব।ন 


যেহেতু বস্তবাদী দর্শন কিয়ামত ও 


নুরসীর অসাধারণ ধীশক্তি ও 


আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই 


জ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যকরভাবে 


আত্যোতর্সগী পুরুষ-মহিলা? 
দ্বিতীয়টির উত্তর পেতে হলে 


বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী যদিও 
একজন ধর্মতত্তবিদ বা ধমীয়ি 


যুক্ত হয়েছিল তার দুর্বল হাতের 


রিসালা-ই-নূর পড়তে হবে । প্রথম 


লেখা এটি নুরসীর নিজেরই 


দার্শনিক (17509195151) তবুও 
তার ব্যাখ্যার ধারা কার্ধকরণের 
ব্যাখ্যা দ্বারাও সমর্থিত ছিল। এ 
ক্ষেত্রে তিনি অতীতের সমস্ত 


কথা) এবং নুরসীও নিজেকে অর্ধ- 
শিক্ষিত বলতেন । অথচ রিসালা- 


অংশের উত্তরে এতটুকু বলা যায় 


ই-নুরের এক-একটি বৃহদাকার 
নিবন্ধও খুব কম সময়ের মধ্যে, 


ব্যাখ্যাকারদের চাইতে ভিন্ন। 


এমনকি ২ ঘন্টার মধ্যে সমাপ্ত 


ফলে চর্মচক্ষুতে বা বস্তবাদী 
দর্শনের মধ্যেও বদীউয্‌ যামানের 
লেখা বোধগম্য হয়ে ওঠে । এটি 
তুরক্ষে পাশ্চাত্যকরণ ও 
ধর্মবিদেবী আলোচনার অপরিসীম 


কিছু লেখা হয়নি। কামালকে 
আক্রমণ করার তো প্রশ্নই আসে 
না। এমনকি যেমনটি কামাল 


হয়েছে । এটির ব্যাখ্যা একমাত্র 


চাইতেন, রিসালা-ই-নূর তেমনি 


বদীউয্‌ যামানই দিয়েছেন এবং 


সরাসরি রাজনীতি-বিমুক্তও ছিল । 


তা হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত । আর 


সম্ভবত এসব কারণে প্রায় 


আরও অবিশ্বাস্য হচ্ছে রিসালা- 
ই-নূরের বিস্তার । 


অসংখ্যবার নুরসীকে কাঠগড়ায় 
দাড় করানোর পরও নব্যতুরস্কের 


ক্ষতি করে। তবে বদীউয্‌ 


তুরক্ষে তখন আরবির কোনো 


যামানের বক্তব্য এ যে কারও 


অক্ষর মুদ্রক ছিল না এবং আরবি 


বর্বর আইনেও তীকে দায়ী করা 
সম্ভব হয়নি। এসব বিচারকার্ষে 


বিরোধিতা করার জন্যই তিনি 


ভাষা নির্মম রকমে নিষিদ্ধ ছিল। 


অনেকক্ষেত্রেই বদীউযু যামান 


যুক্তি পেশ করেন না। তিনি 


অথচ রিসালা-ই-নূর তুরক্ষের 


কুরআনের ভাষ্যকে প্রকাশ করেন 
মাত্র। কুরআনের ভাষ্যকে 


হাজার কিলোমিটার রাস্তা-পথ- 


কোনো 13916100115 ৬৬107553 
বা উকিলও নিয়োগ করতেন না। 


প্রান্তর পার হয়ে তাবরীজ সীমান্ত 


যুক্তিযুক্ত করবার জন্য অতীত ও 


তবুও আশ্বর্য লাগে, কেন রিসালা- 


হতে পূর্ব ইউরোপের রা 


ভবিষ্যতের অনেক দার্শনিক ও 


ভূমধ্যসাগরের 


ই-নূরের প্রতি এত ক্ষোভ ছিল 


ব্যাখ্যাতাই বিশদভাবে অন্যান্য 


দেনিজলি হতে কানের 


যুক্তিসূত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তা 


নিকটবর্তী পূর্বতুরক্ষে স্পর্শ করে 


নিয়েছেন । কিন্ত নুরসীর বক্তব্য এ 


সেই সরকারের। এর জবাব 
অবশ্য পরিক্ষার। সেটি হচ্ছে, 
১৯২৩ সালের গঠিত তুরস্ক 


অল্সসময়ের ব্যবধানে । এর 


যে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের 
যৌক্তিক সমর্থন কুরআনেই 


পেছনে কাজ করেছে আত্যোর্সগী 
সহম্রাধিক তালিবে নুর (রিসালা- 


প্রজাতন্ত্রের উদণাতাদের দ্বিতীয় 
কোন লক্ষ ছিল না; না প্রগতি, না 
প্রযুক্তি, না আধুনিকায়ন । তাদের 


চমৎকারভাবে বিন্যস্ত । এর জন্য 
বাইরে তাকানের প্রয়োজন নেই । 


ই-নুরের ছাত্র__এ নামে বদীউ্‌ 


লক্ষবস্ত ছিল একটিই এবং তা 


যামান নিজেকেও ডাকতেন এবং 


তা ছাড়া, কুরআনকে যুক্তিনির্ভর 


বলতেন আমিও রিসালা-ই-নুরের 


করা মুসলমানের কাজ নয়, 


ছাত্র ।) 


মুসলমানের কাজ কুরআন বোঝা 


যার ফলে একটি পরিসংখ্যান 


ও বোঝানো । নূরসী এ দুটি কাজ 


অনুযায়ী বদীউষ্‌ যামানের প্রায় 


করতে গিয়েই যা করেছেন তা 
পরকাল বিরোধীদের স্তব্ধ করে 


প্রত্যেকটি রচনাই হাজার কপির 


দিয়েছে। নূরসীর রচনার পাঠকরা 
জানেন যে, কারও 


বেশি নকল করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র, 
ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষু এ 


বিরোধিতা বা কারও দর্শনের 
মোকাবিলার ভঙ্গিতে কোনো 


তরুণদের মনোবল ও স্পৃহাকে 


হচ্ছে ইসলাম । 

রিসালা-ই-নূরে বদীউয্‌ যামান 
সাঈদ নুরসীর কুরআনে প্রতিটি 
ব্যাখ্যাই ছিল যুগপোযোগী ও 
মর্মস্পর্শী । বদীউয্‌ যামান সাঈদ 
নুরসী বারলায় অবস্থানকালে 
রিসালা-ই-নূরের অন্যতম 
সাড়াজাগানো পুস্তক আল- 
লিমায়াতের ১ম থেকে ১৪তম 


শেষ করতে পারেনি । ধরা পড়ার 


রচনা লিখেননি, যদিও _ তা 


আগে এরা অত্যন্ত গোপনে এ 


রচনাগডলো সংরক্ষণ করত । 


প্রশ্ন আসতে পারে, কি এত লেখা 
ছিল রিসালা-ই-নুরের মধ্যে যে 


রিসালা-ই-নূরের রচনার ধারাটি 


তার রচনা খুঁজে বেড়াতো শত্রুরা 


বিম্ময়কর এবং অনবদ্যও বটে । 


আর তা আগলে রাখত 


অংশটি প্রণয়ন করেন। যাতে 
তিনি কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন 
ঘটনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের 
প্রেক্ষাপট ও গুরুতৃকে ব্যাখ্যা 
করেছেন । 


!সমাগ্] 
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স।ফ।র।না।মা 


ভারত আমাদের পার্শবর্তী প্রতিবেশী 


দেশ। ভারতের সাথে আমাদের 
সীমান্ত রয়েছে প্রায় ৫ হাজার কি.মি. | 


১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত একই 


ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলাম আমরা । 


১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হতে 
আমরা পৃথক হয়ে পাকিস্তান নামক 
রাষ্ট্রে অধিবাসী ছিলাম । ১৯৭১ সালের 
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাং 
আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা, লাল-সবুজের 
পতাকা আমাদের গৌরবের প্রতীক 
ভারত নামক দেশটি ঘুরে ফিরে দেখার 
আগ্রহ আমার আশৈশব | বেশ ক'বার 
ভারতে গেছি, অংশ বিশেষ দেখেছি 
বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ, লক্ষ্ৌ, 
কানপুর, দেওবন্দ, সাহারানপুর, 
থানাভুন, হরিয়ানা, দিশ্লী ও রাজস্থানের 
মধ্যে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল । পুরো দেশ 
দেখতে বেশ সময় লাগবে । ২০১৬ 
সালের মে মাসেও গেছি । আগামীতে 


জানুয়ারি*১৭ 


অত্যন্ত 
আনন্দদায়ক | রাজধানী এক্সপ্রেস ও 
শতাব্দী এক্সপ্রেসে যাত্রীসেবা চোখে না 
দেখলে বোঝা যাবে না কত উন্নত ও 
মানসম্মত । প্রতি ১/২ ঘণ্টা পরপরই 
চা-নাস্তা ও খাবার | খাবারের বিল 
টিকিটের সাথে কেটে রাখে । ট্রেনের 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাতে কম্বল 
মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর মজাই আলাদা । 
৭০-৮০ কি. মি. বেগে ট্রেন চললেও 
শব্দ ও আআ ত কম এক 
কথায় সহনীয় । সফরসঙ্গী চারজন 
অথবা ছয়জন হলে ট্রেনে একটি কক্ষ 
নেয়া যায়। নয়াদিল্স্ী রেলওয়ে 
স্টেশনে ১নম্বর প্রাটফরমের সন্নিকটে 
ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার" নামে 
একটি অফিস আছে । 


পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদর্শন করে পুরো 
ভারত রেল যোগে ভ্রমণের টিকিট 
কাটা যায়। এখানে বেশ কয়েকটি 
কাউন্টার রয়েছে৷ ট্যুরস্টদের জন্য 
এটি বাড়তি সুবিধা । আমি প্রায়শ এ 
সুবিধা গ্রহণ করি । দক্ষিণ এশিয়ার 
সপ্তম বৃহত্তর বিশাল ভারত-ভূখণ্ড 
হিমালয়ের চুড়া থেকে ভারত মহাসাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত । রয়েছে বিগত ৫হাজার 
বছরের ইতিহাস-এতিহ্য-কৃষ্টি | 
১২,৬৯,২১৯ বর্গমাইলের ভারতে 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ১২০ কোটি মানুষ 
বাস করে। বাংলাদেশের তুলনায় 
ভারত ২২গুণ বড় । হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন 
ও শিখ ধর্মের জন্ম ভারতের মাটিতে । 
জররুস্্, ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম 
এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে প্রায় ১হাজার 
বছর আগে । নানা ধর্ম, নানা ভাষা, 
নানা জাতিগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা 
(131551569  091015) ভারতের 

| ২৯টি অঙ্গরাজ্য ও ৭টি 


আত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ফ।র।না।মা 


ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ভারতের এক 
স্টেটের সাথে আরেক স্টেটের ভাষা, 


ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়ত চোখে 
পড়ার । এখানে রয়েছে দিল্লী জামে 


বর্ণ, কৃষ্টি ও ধর্মের অনেকাংশে মিল 
নেই । ভারতে ৭৯.৮০% মানুষ হিন্দু 


মসজিদ, বিশ্ব তাবলীগ মারকায, 


কাস্টম চেকিং জোনে দায়িত্পালনরত 
বাংলাদেশ ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের 
শ্রেণী চরিত্র এক ও অভিন্ন । যাত্রীদের 


বুযুর্গানে দীনের খানাকাহ-মাযার, 


ধর্মাবলম্বী, ১৪.২৩% মুসলমান, 
২.৩০% খিস্টান, ১.৭২% শিখ, 
০.৭০% বৌদ্ধ, ০.৩৭ জৈন। 


লালকেন্লা, কুতুব মিনার, তাজমহল, 
কোলকাতা আলিয়া, দারুল উলুম 
দেওবন্দ, জামিয়া মাযহারুল উলুম, 


জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতে 
মুসলমানদের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়, 


ভয়-ভীতি দেখিয়ে, লাগেজ খুলতে 
বাধ্য করে টু পাইস কামাতে তারা 
একেবারে সিদ্ধহস্ত । কাস্টম চেকিং 
জোনে প্রবেশ করতেই তারা জানতে 


নদওয়াতুল উলামা লক্ষ, 


প্রায় ১৭কোটি । অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর 
তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মসংস্থানে 
মুসলমানরা অনেকটা পিছিয়ে । ২০১১ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 


বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুদের বহু প্রাচীন 


চান কত টাকার কেনা কাটা 
(9170100178) করেছেন । ব্যাগ খুলে 
দেখান । ব্যাগ খুলতে গেলে 
ইউনিফর্মধারী এক ব্যক্তি ডেকে বলে 
৫০০/১০০০ টাকা দিয়ে চলে যান। 


ধর্মীয়. উপাসনালয়, বৌদ্ধদের 


অথচ ভারত-বাংলাদেশে ব্যাগেজ 


মুসলমানদের স্বাক্ষরতার হার 


তীর্থস্থান, শিখদের স্বর্ণমন্দির, জৈন 


রুলস অনুযায়ী একজন আন্তর্জাতিক 


৬৮.৫%, অপর দিকে খিস্টানদের 
৮৪.৫% আর জৈনদের ৯৪.৯% | 
মুসলমানদের কর্মসংস্থানের হার 
৩২.৬% অপর দিকে বৌদ্ধদের 
৪৩.১%, খিস্টানদের ৪২.৯% এবং 
হিন্দুদের ৪১.০% । 

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু 
রয়েছে এখানে । এখানে গণতন্ত্রের 
ভিত বেশ মজবুত । স্বাধীনতা পরবর্তী 
৬৯ বছরে ভারতে একদিনের জন্যও 
সামরিক শাসন আসেনি । গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতি, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, সুস্থ 
রাজনীতির চর্চা অব্যাহত থাকার 
কারণে ভারত বর্তমানে বিশ্বের বুকে 
আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার, ক্রমবর্ধমান 
অর্থনৈতিক-সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও 
পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছে । আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
তহবিলের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালে 
ভারতীয় অর্থনীতি আবর্তিত হয় ১৮৩ 
ট্রিলিয়র ডলারে যা মার্কেট একচেন্জ 


রেটে পৃথিবীর সপ্তম । জিডিপি 
গ্রোথের হার বর্তমানে ৬.১% 
পৌছেছে । 

পর্যটকদের জন্য ভারত অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় । সুউচ্চ পাহাড়, সবুজ 


উদ্যান, বিস্তৃত জলরাশি, শি তিহাসিক 
নিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আধুনিক 
স্থাপনা, বৈচিত্রধ্মী সাংস্কৃতিক এতিহ্য, 
বুযুর্গানে দীনদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে 
প্রসিদ্ধি থাকায় সারা বছরই 


টেম্পল, খিস্টানদের চার্চ আরো কত 


পাসপোর্টধারী নির্ধারিতি পরিমাণ 


কি। এমন সুন্দর দেশটি দেখতে কার 
না মন চায়? 


২০ দিন ভারতের কোলকাতা, দিল্লী, 
আগ্রা, জয়পুর ও আজমিরসহ বিভিন্ন 
জায়গা সফর করে ১৩ জুন*১৬ স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করি। উদ্দেশ্য ছিল 

চেকআপ ও ভ্রমণ । 
বেনাপোল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে 
যাত্রী হয়রানি ও বিড়ম্বনার যে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তা রীতিমত 
আতকে উঠার মত ব্বিতকর ও 
অসম্মানজনক । বাংলাদেশ সাইডে 
প্রতি পাসপোর্টে শ'খানেক টাকা দিলে 
লাইনে না দীড়িয়ে ফটো না তুলে ৫ 
মিনিটের মাধ্যমে 


মালামাল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য 
ক্রয় ও বহন করতে পারেন । যেহেতু 
নির্ধারিত পরিমাণ ডলার 171790159 
করা থাকে, আইনত কিছু মার্কেটিং 
করতে বাধা নেই । কাস্টম জোনে এ 
আইন চলে না, যুক্তি খাটে না । অর্থের 
শক্তি এখানে মুখ্য । যেসব যাত্রী 
ব্যবসায়িক কারণে লাগেজে করে 
কাপড়সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ করে 
সীমান্ত পার হচ্ছেন তাদের কোন 
অসুবিধে নেই । দালালের মাধ্যমে মাল 


কলকাতা সায়েন্স সিটি পরিদর্শন 
গত ৩০ মে'১৬ কলকাতায় অবস্থিত 


স্ট্যাম্পং ও ফটো কার্যক্রম সম্পন্ন 


বৃহত্তর বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান 


হয়। এক শ্রেণীর দালাল পুলিশের 
সহায়তায় একাজটি করে থাকে । 
একজন পুলিশ কর্মকর্তা একটি ডেস্কে 
বসে এ ধরনের বিশেষ সেবা" প্রদান 
করে থাকেন। লাইনে দাঁড়ানো 
যাত্রীদের কোন পাসপোর্ট তিনি দেখেন 


দীড়িয়ে 'আগমন' ও '্স্থান' স্ট্যাম্পিং 
করতে হয় ফটো তুলতে হয় | এখানে 
দালালের উৎপাত নেই। অসুস্থ ও 
সিনিয়র সিটিজেনরদের জন্য আলাদা 
ডেস্ক রয়েছে। 


কেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান সায়েন্স সিটি 
পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করি । দু'্ঘন্টা 
ধরে পুরো এলাকা ঘুরে ফিরে দেখি । 
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ন্যাশনাল 
কাউন্সিল অব সায়েস মিউজিয়াম 
(০9১) কর্তৃক এটি পরিচালিত 
হয়ে আসছে । জেবিএস হালডেন 
এভিনিউতে ৫০ একর জমি জুড়ে 
স্থাপিত সায়েন্স সিটির গোটা পরিবেশ 
স্নি্ধ ও মনোরম । দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা এ 
সিটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য ৷ বছরে প্রায় 
১কোটি দর্শক এটি পরিদর্শনে আসেন 


জানুয়ার'১৭ -____- আত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ফ।র।না।মা 


তৎমধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাই 
সর্বাধিক | 

এখানে রয়েছে 9019709 015 
4১901601101), [7810 11010180100 
17911, [25010101011 [21710 
[09181001010 17911, 908০০ 
09055895, 17৬19111176 (0০919, 
90161006 19800 (00100100101) 
09006 009100019য%, 08691191119 
7২10০, 01851 00989691, 
1৬1151021 17001762111, 1২080112117, 
08019 081, 1৬101701811 09০19 ] 
19819. 

১৯৯৭ সালের ১জুলাই ভারতের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দের কুমার 
গুজরাল সায়েস সিটির উদ্বোধন 
করেন । ৫,৪০০বর্গমিটার এলাকা 
জুড়ে স্থাপিত স্পেস থিয়েটার 
মিলনায়তনে ১৫০টি স্পেশাল ইফেক্ট 
প্রজেক্টরের মাধ্যমে ৪০ মিনিট ধরে 
“জীবনের বিবর্তন" দেখানো হয় । এতে 
সৃষ্ঠির রহস্য জানার সুযোগ অবারিত 
হয়। বর্ণনার হিন্দি ধারাভাষ্য বেশ 
উপভোগ্য | 3-]) 19101] 1798601- 
এ ৩০ মিনিটব্যাপী প্রাচীন মিশরের 
মুভি দেখানো হয় । ইংরেজি ভাষায় 
প্রচারিত ধারাভাষ্য অনেকের কাছে 
বোধগম্য হয় না । হিন্দি ভাষায় ডাবিং 
করলে সবাই উপকৃত হতে পারতো | 
আলোর রশ্মিকে প্রতিবিষ্িত করে 
কাচের ম্যাজিকের প্রদর্শনী রয়েছে 


জানুয়ারি*১৭ 


৩৫টি । বিস্তৃত সবুজ পার্ক সহজে 
মনকে সতেজ করে তুলে । প্রবেশ, 
ইভেন্ট ও প্রতিটি রাইডের জন্য রয়েছে 
পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা । এক কথায় 
কলকাতা সায়েন্স সিটি অপূর্ব, শিক্ষণীয় 
ও মনোমুগ্ধকর । 


দিল্লী জামে মসজিদ পরিদর্শন 

১ জুন'১৬ দিল্লীর এতিহাসিক জামে 
মসজিদ পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ 
করি। এর পূর্ব চত্বরে সমাহিত 
রয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশের 
অন্যতম বিজ্ঞ আলিম, মুফাসসিরে 
কুরআন, সর্বভারতীয় ন্যাশনাল 
কংখেসের সভাপতি, স্বাধীনতা 
সংগ্বামের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল 
কালাম আযাদ (রহ.)। মুঘল সম্রাট 


শাহজাহান কর্তৃক ১৬৪৪-১৬৫৬ 
ধিস্টাব্দে তৎকালীন ১০ লাখ রুপি 


ব্যয়ে টচাদনী চক এলাকায় এ মসজিদ 
নির্মিত হয়। এর মূল নাম মসজিদে 
জীহানুমা হলেও লোকমুখে এটি দিল্লী 
জামে মসজিদ নামেই সমধিক 
পরিচিত । ১৬৫৬ সালে মসজিদের 
নির্মাণ শেষ হলে সম্রাট শাহজাহানের 
আমন্ত্রণে উজবেকিস্তানের প্রসিদ্ধ 
শাহ নামক খ্যাতনামা ইমাম তার 
ইমামতির মাধ্যমে এ মসজিদ উদ্বোধন 
করেন । এ পর্যন্ত তার ১৪ জন বংশধর 


ধারা পরম্পরায় এ মসজিদের ইমামের 
দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লী জামে 
মসজিদের ইমামগণ যুগে যুগে 
ভারতীয় মুসলমানদের অভিভাবকের 
ভূমিকা পালন করে আসছেন । তারা 
জনগণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র । 
তাদের বক্তব্য সংখ্যালঘু মুসলমানদের 
জনমত গঠনে গুরুতৃপূর্ণ পালন করে । 
বর্তমান ইমামের নাম সাইয়েদ শায়খ 
শাবান আল বুখারী | 

প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক লাল পাথর দিয়ে 
দিল্লী জামে মসজিদ নির্মাণে অংশ 
নেন। মসজিদে রয়েছে তিনটি গেট, 
৪টি টাওয়ার, ৪০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন 
২টি মিনার এবং উপরে রয়েছে ৩টি 
সুদৃশ্য গম্থুজ | মসজিদটির দৈঘর্য ২৬১ 
ফুট এবং প্রস্থ ৯০ফুট । মসজিদের 
অভ্যন্তরে ও চত্বরে একসাথে ২৫ 
হাজার মুসল্লি নামায আদায় করতে 
পারেন। সম্রাট আওরজজেব দিল্লী 
জামে মসজিদের আদলে লাহোরে 
আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা 
বাদশাহি মসজিদ নামে খ্যাত । ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংরেজগণ দিল্লী জামে মসজিদ দখল 
করে নেয় এবং সৈন্যদের আবাসস্থল 
হিসেবে 


প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভবপর হয়নি। 
ভারতের বুকে দিল্লী জামে মসজিদ 
মুসলমানদের গৌরবের স্বাক্ষর । 


আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ফ।র।না।মা 


দিলী রহিমিয়া মাদরাসা ভারতের বুকে 


বিগত ৯ জুন নতুন দিল্লীর মেহদিয়ানে 
(মীর দর্দ রোড) অবস্থিত মাদরাসা 
রহিমিয়া পরিদর্শন করার সৌভাগ্য 


ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ, 


বিপ্রবের আগ পর্যন্ত ২০০ বছরব্যাপী 
মুঘল সম্রাটদের বাসভবন ছিল এটি । 


মুজাহিদ ও সমাজ সংস্কারক তৈরিতে 
কার্যকর ভূমিকা রাখে । হযরত শাহ 


লাভ করি। মাদরাসার প্রধান 


ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও 


মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যক্রম 
এবং রাজনীতি পরিচালিত হত এখান 
থেকে । ১৮৫৭ সালে লালকেন্পা থেকে 


পরিচালক শায়খুল হাদীস মাওলানা 
মুফতী আযিযুর রহমান ছাম্পারনী (দা. 
বা.) আমাকে তার দপ্তরে স্বাগত 
জানান । পরিচয়পর্ব ও কুশল বিনিময় 
শেষে তিনি আমাকে তার লিখিত 
জাদীদ ফিকহী মাকালাত ১ম খপ্ডসহ 
বেশ কিছু গ্রন্থ হাদিয়া প্রদান করেন 
সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারায় 
অভ্যস্ত এ মানুষটির জ্ঞানবন্তা ও ইলমী 
গভীরতা আচ করা যায় কথা-বার্তায় | 
এটি একটি এতিহাসিক মাদরাসা 
হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী 
(রহ.)-এর বাবা মাওলানা শাহ আবদুর 
রহীম রেহ.) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ছিলেন 
তার যুগে অন্যতম মুফতী ও ফকীহ 
মুঘল সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব 
কর্তৃক সংকলিত ফতওয়া 
আলমগীরীতে ফতওয়া লেখার জন্য 
তিনি আমন্ত্রিত হন এবং দীর্ঘকাল এর 
সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৩০ খণ্ডের 
ফতওয়া আলমগীরী রচনায় যে ২১ 
জন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ 
সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন তিনি ছিলেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম | তীদের অধীন 
প্রায় ৫০০ জন স্কলার ফতওয়া 
সংকলন করেন । এর মধ্যে ৩০০ জন 
এশিয়া, ১০০ জন ইরাক ও ১০০ জন 
হেজাযের অধিবাসী ছিলেন । 

শাহ আবদুর রহীম _ রহ.)-এর 
বংশলতিকা দ্বিতীয় খলীফা হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) পর্যন্ত 
পৌছে । তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সুফী 
খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর সাক্ষাৎ 
বংশধর । ১৭১৯ সালে তার মৃত্যু হলে 


হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 


(রহ.), শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী 


পরিচালনা করেন শেষ মুঘল সম্রাট 


(রহ.) ও শাহ আবদুল কাদের 


বাহাদুর শাহ যফর। নয়া দিল্লীর 


দেহলভী (রহ.) এ মাদরাসারই ছাত্র । 


চাদনীচক এলাকার অবস্থিত লালকেন্লা 


খবর নিয়ে জানতে পারলাম 
মুতাওয়াল্লী কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে 
মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। 
শাহ আবদুর রহীম (রহ.)-এর কোন 


নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ 
খিস্টাব্দে। স্থপতি উস্তাদ আহমদ 
লাহোরীর তত্তববধানে লাল পাথর দিয়ে 
তৈরি বলেই এর নাম লালকেন্লা 


বংশধর আর মেহেদিয়ান এলাকায় 


লালকেল্লার নির্মাণশৈলীতে তৈষুরিয় ও 


নেই । তার কতিপয় উত্তরপুরুষ এখন 
হায়দরাবাদে রয়েছেন । 


দিল্লীর লালকেন্লা চত্বরে 
২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের 
রাজধানী দিল্লী সফর করেছি মোট 
তিনবার । আমার কাছে দিল্লীর আকর্ষণ 
কোনভাবেই কমেনি । দিল্লীতে পা 
তাবলীগের বিশ্ব মারকাষে নামায 
আদায়ের চেষ্টা করি এবং কবি মির্যা 
গালিব, হযরত আমীর খসরু এবং 
নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) এর মাযার 
যিয়ারত করি । মুহূর্তে মন প্রফুল্ন ও 
সতেজ হয়ে উঠে । সময় ও সুযোগ 
করে লালকেন্পা ঘুরে আসি, স্মৃতিকাতর 
হই হারানো দিন ফিরে পাওয়ার 
ব্যাকুলতায় বেদনাতুর (বি 0318151০) 
হই। প্রায় ২৫ বছর যাবত আমি 


পারস্য স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয় 
সম আওরঙ্গজেব লালকেল্লার ভেতর 
একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা মুতি 
মসজিদ নামে পরিচিত । তিনি এ 
মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় 
করতেন । ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 
ভারতের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী 
জওয়াহের লাল নেহেরু ভারতের 
স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার 
মূলফটকের উপরে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ 
প্রদান করেন । তখন থেকে অদ্যাবধি 
এ রেওয়াজ চালু আছে। বিপুল 
সংখ্যক মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ 
শোনার জন্য লাল কেল্লার চত্বরে জড়ো 
হয়। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংরেজ শক্তি লালকেল্নার একটি অংশ 
ভেঙে সেনা ছাউনি তৈরি করে। 


ওমরগনি এমইএস কলেজের 
উচ্চমাধ্যমিক ও ম্নাতক (পাস) ও 
এসব এলাকার প্রতি আমার দুর্ণিবার 
আকর্ষণ স্বাভাবিক ও সহজাত । 


হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী 


আমাদের ইতিহাস-এঁতিহ্য, বোধ ও 


(রহ.), শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী 


অনুভূতির নীরব সাক্ষী দিল্লীর 


(রহ.)_ ও শাহ আবদুল কাদের 
দেহলভী (েহ.) পর্যায়ক্রমে এ 


লালকেন্া ৷ লালকেন্ার ইটের ফাঁকে 
ফাকে লুকিয়ে আছে শত বছরের 


মাদরাসায় হাদীসের দরস প্রদান 
করেন । 


উত্থান-পতন ও অব্যক্ত বেদনার 
অশ্রজল । ১৮৫৭ সালের সিপাহী 


লালকেল্লার অভ্যন্তরে সর্বশেষ মুঘল 
সম্াটকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দি করা 
হয় । লোক দেখানো বিচারের মাধ্যমে 
১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তাকে 
রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয় । সম্রাট 
বাহাদুর শাহ যফরের বহু কবিতায় 
পরাজয়ের গ্রানির চিত্র ফুটে উঠেছে । 
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
শাসকগণ লালকেল্লার অভ্যন্তরে 
ফার্নিচার, তৈজসপত্র, মূল্যবাণ মনি- 
মাণিক্য, গহনা-অলংকার, নগদ অর্থ 
লুঠ করে নেয়। দু'তৃতীয়াংশ স্থাপনা 


জানুয়ার'১৭ -______7717-.-. আত্তান্তহীদ ২৭ 


স।ফ।র।না।মা 
ভেঙে ফেলা হয়। অবশ্য ভারতের 


5010 970৬/-এর মাধ্যমে ভারতের 


অভিযোগগুলো লিখিত আকারে গ্রহণ 


তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের 
নির্দেশে ১৮৯৯-১৯০৫ সালের মধ্যে 


ইতিহাসের ধারা বর্ণনা পর্যটকদের 


করতেন । দিওয়ান-ই-আমের সম্মুখে 


দেখানো ও শোনানো হয়। সম্প্রতি 


বিশাল সবুজ চত্বর যে কোন পর্যটকের 


সীমানা প্রাচীর, বাগান, পানি সরবরাহ 


ঢাকায় অবস্থিত শায়েস্তা খান নির্মিত 


ব্যবস্থা পুনঃ চালু করা হয়। অত্যন্ত 
সুরক্ষিত লালকেল্লার ২টি_ গেট 
রয়েছে। পশ্চিম দিকটি লাহোরী গেট 


লালবাগ কেল্লাতেও লাইট এন্ড সাউন্ড 


মন জুড়ায়। বিদেশী পরিবাজকবৃন্দ 


শো'র মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের 


বার্ণিয়ার ম্যানুচি প্রমুখ দিওয়ান-ই- 


ধারা বর্ণনার অনুষ্ঠান চান আছে। 


এবং দক্ষিণের গেটটি দিল্লী গেট নামে 
খ্যাত। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ 


যমুনা নদীর কোল ঘেঁষে নির্মিত 
লালবাগ কেল্লার আয়তন ২৫০ একর । 


দিল্লীতে আক্রমণ করে ময়ুর সিংহাসন 


প্রতিদিন শত শত দেশি ও বিদেশি 


ও হীরার তৈরি কুহিনূর মুকুট লুঠ করে 
নিয়ে যায় । বর্তমানে কুহিনুর, সম্রাটের 
শাহজাহানের পানপাত্র ও সম্রাট 
বাহাদুরের যফরের মুকুট লগ্নে রক্ষিত 
আছে। 

লালকেন্লার অভ্যন্তরে রয়েছে দিওয়ানে 
আম, দিওয়ানে খাস, মুতি মসজিদ, 
নওবত খানা, নহরে বেহেশত, রঙ 
হিরা মহল, শাহী বুরুজ, জাফর মহল, 
হায়াত বখশবাগ, স্বাধীনতা সংগ্রাম 
জাদুঘর । 
২০০৭ সালে [যাবা2900 লালবাগ 
কেল্নাোকে ১/০1]0 1)9116966 916 
ঘোষণা করে । মুঘল সম্রাট শাহজাহান 
(১৬২৮-৫৮) আগ্রা থেকে দিল্লীতে 
রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং ১৬৩৯ 
সালের ১২ মে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ 
শুরু করেন । এটি নির্মাণ করতে নয় 
বছর ৩মাস সময় লাগে । মূল ভূমি 
থেকে দুর্গের দেয়ালের উচ্চতা ৩৩ 


মিটার । প্রতিদিন সন্ধ্যায় 11517 ৪170 


দর্শক-পর্যটক লালকেন্লা পরিদর্শন 
করতে আসেন । 


দিল্লীর দিওয়ান-ই-আমের সামনে 


আমের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং 
সম্রাট শাহজাহানের এশ্বর্ষে চমৎকৃত 
হন। 


দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস যা শাহ মহল 
নামে পরিচিত; মুঘল সম্রাট 


শাহজাহানের শৈল্পিক চেতনা ও উন্নত 


দিওয়ান-ই-আম (সাধারণ জনগণের 
মিলনায়তন) দিল্লীর লালকেল্লার 
অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি এঁতিহাসিক 
প্রাসাদ । দিওয়ান-ই-আম সম্রাট 
শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮) অগাধ 
শিল্পানুরাগের নিদর্শন । সম্রাট 
শাহজাহান ও তার উত্তরসূরীগণ এ 


রুচিবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । দিওয়ান- 
ই-খাস_ মূলত রান্ত্রীয় গুরুতপূর্ণ 
কর্তাব্যক্তিদের মিলনায়তন । সম্রাট 
এখানে রাজসভাসদ, অমাত্যবর্ণ, 
রাষ্ট্রীয় অতিথি, ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের 
সাক্ষাৎ দিতেন এবং দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনায় মিলিত হতেন। এর 


প্রাসাদে সাধারণ জনগণকে সাক্ষাত 


অভ্যন্তরে মর্মর পাথরের খুঁটির উপর 


প্রদান করতেন এবং নিজে তাদের 
দুঃখ-দুর্দশী, অভাব-অভিযোগ ও 
পরামর্শ শুনতেন । দিওয়ান-ই-আমের 
অভ্যন্তরে সম্রাট বসার জন্য উচু মঞ্চ 
রয়েছে যা ঝরোকা নামে পরিচিত । 


স্থাপিত ছিল ময়ুর সিংহাসন | এটা ছিল 
সম্রাটের জমকালো আসন | এখানে 
পরিচালনা করতেন । পারস্যের নাদির 
শাহ ১৭৩৯ খিস্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ 


দিওয়ান-ই-আম মূলত একটি উনুক্ত 
হলঘর (১০০*৬০ ফুট)। 
লোহিতবর্ণের তন্তগুলো কারুকার্য 


করে এটি লুঠ করে নিয়ে যান । এরপর 


এটি ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হয় । উত্তর 
দক্ষিণ দেওয়ালের নিচে কার্ণিশে কবি 


শোভিত । সম্রাটের মঞ্চের নিচে শ্বেত 
মর্মর পাথরের আসনে উজিরে আযম 
(11175 1৬101569) বসে জনগণের 


আমির খসরুর নিয়োক্ত উৎকীর্ণ ছিল: 
আগর ফিরদাউস বরুয়ে যমিনাস্ত 
হামিনাস্ত হামিনাস্ত হামিনাস্ত 


আনা সাগর, আজমীর 


স।ফ।র।না।মা 


স্বর্গ যদি ধরাধামে থাকে কোথাও 
এইখানে তাহা এইখানে, এইখানে । 
আয়তাকার দিওয়ান-ই-খাসের স্তস্ত, 


শাহজাহান মর্মর পাথরের ৫টি পাকা 


তিনি হদের এক কাপ পানি দিতে 


প্যাভিলিয়ন তৈরি করেন । সাগরের 
তীর ঘেঁষে পাহাড়চুড়ায় ব্রিটিশ 


খিলান ও দেয়াল রঙ বেরঙে্র ফুলের 
খোদাই করা পেইন্টিং দ্বারা শোভিত । 
৯০৯৬৭ ফুটের এ প্রাসাদের সম্মুখে 
রয়েছে ৫ খিলান প্রবেশপথ । এর 


অফিসারদের জন্য নির্মিত সার্কিট 
হাউসটি চোখে পড়ার মত | আনাসাগর 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট হদ | 
সাগর নাম হলেও মূলত এটা মানবসৃষ্ট 


দক্ষিণে রয়েছে ৩টি করে ৬টি খিলান 
প্রবেশপথ | দিওয়ান-ই-খাসের অভন্ত 
রীণ ছাদ ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যেমোড়া । 
জাট ও মারাটা সৈন্যরা এগুলো খুলে 
নিয়ে যায়। বর্তমান ছাদটি ১৯১১ 
সালে নির্মিত । ১৮৫৭সালে সিপাহী 
দিওয়ান-ই-খাসে আদালত স্থাপন 
করেন । প্রায় সময় এখানে রাষ্ট্রীয় 
গুরুতৃপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হত এবং 
নিরাপত্তা, যুদ্ধ, প্রশাসন ও রাজস্ব 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। সভা 
চলাকালীন লাল সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে 
দেয়া হত । 


আনা সাগরের তীরে 

৭ জুন”১৬ ভোরে আজমিরের আনা 
সাগর দেখতে যাই। নৈসর্গিক 
পরিবেশ, মৃদুমন্দ হাওয়া ও স্থির 
নীলজলরাশি মন ভরে দেয় । চারদিকে 
পানিতে নানা প্রজাতির মাছের 
জলকেলি ও মুক্ত হাঁসের অবাধ বিচরণ 
হৃদয়ে দোলা দেয়, চোখ জুড়ায় ৷ কিছু 
মানুষকে দেখলাম মাছকে আগ্রহভরে 
খাবার দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ নগর 
জীবনের কোলাহল ছেড়ে সকালে 
বিকেলে ব্যস্ততার ফীকে প্রাকৃতিক 
ছোয়ায় উৎফুল্ল হওয়ার বাসনায় আনা 
সাগরের তীরে এসে ভীড় জমায় । 
জোৎসা আলোকিত রাতে হদের 
হস্বতর তরঙ্গে আলোকজ্ব্ল শহরের 
প্রতিদীপ্তি যেভাবে মনে পুলক শিহরণ 
জাগায় তা অনুভব করা যায় কিন্তু 


বিশালায়তনের হদ। তারাঘুর 


মহারাজা পৃথ্থিরাজ চৌহানের পিতামহ 
আনাজি তুষার (১১৩৫-১১৫০ খ্রি.) 
তার নামেই হদের নামকরণ | দ্বাদশ 
শতাব্দীতে ১৩কিলোমিটার বিস্তৃত এ 
হৃদ তৈরি করা হয় লুনী নদীতে বাধ 
দিয়ে অভ্যন্তরীণ পানির চাহিদা 
মেটানোর জন্য । হৃদের অববাহিকা 


অঞ্চল প্রায় ৫ কি. মি., গভীরতা ৪.৪ 
মিটার এবং জমা পানির পরিমাণ 
৫০লাখ কিউবিক মিটার 
আনাসাগরের কোলঘেষে শতাধিক 
আবাসিক _ হোটেল ও আধুনিক 
স্থাপত্যশৈ স্থাপনা গড়ে 
উঠেছে। তি রাজস্থান হাইকোর্ট 


আনাসাগরের তীরে নতুন কোন স্থাপনা 
নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। 
হৃদের মাঝে রয়েছে একটি ছোট্ট দ্বীপ 
নৌকা ও স্পিডবোটে সেখানে যাওয়া 
যায় । ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ ও 
বিশ্রামাগার আছে । আনাসাগরের পানি 
এখনো বেশ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন । আশে 
পাশের বজ্য ও ময়লা পানি যাতে হদে 
না পড়ে সেজন্য ৮টি ছোট বড় ড্রেণ 
নির্মিত হয়েছে৷ তবে যে হারে মানুষ 
ও পশুর ম্লান, কাপড় কাচা ও উপকূল 
বিধৌত কর্দমাক্ত পানি হৃদে পড়ছে 


তাঁদের অনুরোধ করলে তারা সম্মত 
হয়ে পানি দেন । পরদিন হৃদের পানি 
শুকিয়ে যায় । স্থানীয় জনগণের মাঝে 
ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় । তারা বুঝতে 
পারেন হযরত খাজা সাহেব (রহ.) 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দরবেশ ও 
আল্লাহর অলি | তারা তার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন । তিনি আল্লাহ তায়ালার 
কাছে দোয়া করেন এবং ওই কাপের 
পানি হদে ফেলে দেয়ার হুকুম দেন 
আল্লাহর কৃপায় পরদিন হৃদ পানিতে 
ভর্তি হয়ে যায়। এটা হযরত খাজা 
সাহেবের কারামত । এর পর থেকে 
তার শীষ্য ও অনুসারীদের সংখ্যা 


অন্যতম | 
দেশভ্রমণ মানুষের অভিজ্ঞতার ভাপ্তার 
সমৃদ্ধ করে, স্মৃতিকে নাড়া দেয়, 
অনুভূতিকে সতেজ করে এবং 
চেতনাকে শাণিত করে । ভারতের বড় 
বড় শহরে রয়েছে মুসলমানদের 

ও এঁতিহ্যের নিদর্শন | এসব নিদর্শন 
দেখলে একটি কথা বারবার মনে পড়ে 
এ পৃথিবী একেবারে ক্ষণস্থায়ী | 
এককালে যারা দোর্দপ্ত প্রতাপে রাজত্ব 
করেছেন, আয়েশী জীবন উপভোগ 
করেছেন ষোলআনায়, চাকর নফর 
সেবিকা পরিবেষ্টিত থাকতেন সারাক্ষণ, 
ধন দওলত হীরা জহরত যাদের পায়ের 
গোড়ায় গড়াগড়ি খেত তারা আজ 
কবরের মাটির সাথে মিশে গেছেন 


স্লানাগারগুলো নির্জনতার বেদনায় খাঁ 
খাঁ করছে । কেবল দেয়ালপগ্তলো ছাড়া 


কিছুদিনের মধ্যে পানি দুষিত হওয়ার 
আশংকা করছেন পরিবেশ 
বিজ্ঞানীগণ | 


সবকিছু লুঠ হয়ে গেছে। লালইটের 
সুরম্য প্রাসাদরাজি আমাদের চোখে 
অজ্ঞলি নির্দেশ করে বলছে স্বল্পসময়ের 


উইকিপিডয়ার ভাষ্যানুযায়ী ভারতবর্ষে 
ধর্মপ্রটারক ও চিশতীয়া তরিকার 


ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন । পর্যটকদের 
বিশ্রাম ও অবকাশ সুবিধা নিশ্চিত করে 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সূফী খাজা 
চিশতী (রহ.) ত্রয়োদশ 


মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গির আনাসাগরের 


শতাব্দীতে আজমীর আসেন । হা 


তীরে দওলতবাগ নামে একটি সবুজ 


জনগণ তাকে এবং তার 


উদ্যান এবং ১৬৩৭ সালে সম্রাট 


হদের পানি ব্যবহারে বারণ করেন 


ব্যবধানে আমাদের সবাইকে আল্লাহ 
হবে । দুনিয়ার সব কাজের জন্য তার 
কাছে হিসাব দিতে হবে । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, চষ্টথাম 
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3815212৮০০০, 


স্মরণকালের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, নিষ্ঠুর 


উপর | এমনকি 


বর্বরতা । ঘরে ঘরে ঢুকে নারী ও 


শিশুদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার 
চালানো হয়েছে, চারিদিক ঘিরে 
সেখানকার পুরুষদের যেভাবে হত্যা 
করা হয়েছে তা সার্বিয়া কর্তৃক 
সেরেব্রেনিসায় (91901610108) 
চালানো অত্যাচারের কেবল 
তুলনা করা যায়। বসনিয়া- 
হার্জেগোভিনার পর মুসলমানদের 
উপর এমন লোমহর্ষক ও নিষ্ঠুর 
বর্বরতা বিশ্ববাসী আর দেখেনি । 
সিরিয়ার সেনাবাহিনী, ইরানভিত্তিক 
শিয়া মিলিশিয়া ও রাশিয়ার 


র ব্রিমুখি ধ্বংসযজ্ঞ 
নিষ্পেষিত আজ আলেপ্পোর নিরীহ 


ভূমিকা এখন ইতিহাসের কুখ্যাত 
দের রর তুলনীয় । হালাকু খাঁ, 
ও হিটলাররাও এমন 


আলেপ্পোতে ব্যবহার করেছে । 
হতাহতের মধ্যে সবচে বেশি নারী ও 


আলেপ্পোয় 
নির্মমতা ও ধ্বংসলীলা বিশ্বমুসলিমকে 
ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। অধিকাং 

মুসলিম সরকারপ্রধানরা নির্বিকার ও 


শিশু । তাদেরকে পালিয়ে যাবারও 
সুযোগ দেয়নি জালিমরা | আন্তর্জাতিক 
সংবাদ মিডিয়ায় দেখা গেছে, নিরাপদ 
উপরও বিমানহামলা চালানো হয়েছে । 
রাস্তার আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
পড়ে থাকতে দেখা গেছে মানুষের 
ক্ষত-বিক্ষত লাশ। খাদ্য ও ওষুধের 
তীব সংকট সর্বত্র। ফলে সেখানে 
ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা 
দিয়েছে । জনৈক পশ্চিমা প্রত্বতাত্বিকের 
মতে; প্রায় চারহাজীর বছরের পুরনো 
ও এতিহ্যবাহী আলেপ্পোকে বিগত 


নির্লিপ্ত থাকলেও সাধারণ মুসলমানদের 
মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের করেছে। 
এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আজ 
(যখন এ নিবন্ধ লিখছি অর্থাৎ ১৯ 

র, সোমবার) সন্ধ্যায় তুরস্কে 
নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের উপর 
জনৈক বন্দুকধারী হামলা চালিয়েছে 
এবং ওই হামলায় ত্যান্দ্রে কারলভ 
নামের ওই রাষ্ট্রদূত নিহত হয়েছেন 
বলে রাশিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নিশ্চিত 
র প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, 
আন যখন ওই 
বন্দুকধারী হামলা চালায় তখন মুখে 
সে আলেপ্পোর কথা উচ্চারণ করছিল । 


চারমাসে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া 


বলছিলো, এটা তারই প্রতিশোধ । 


হয়েছে । শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ 
ধ্বংসযজ্ঞে আলেপ্পোর পতন নয়; 


কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল- 
জাজিরা জানিয়েছে, “তুর্কিদের চোখে 
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রাশিয়া” শিরোনামের প্রদর্শনীতে বক্তব্য 


এতিহাসিক আলেপ্পোকে আজ তছনছ 


দেওয়ার সময় কারলভকে লক্ষ্য করে 
গুলি চালানো হয়। রাষ্ট্রদূতকে গুলি 


করে দেয়া হয়েছে। 


ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা 
হয়, দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় 


আলেপ্পো শুধু সিরিয়ার নয়; বিশ্বের 


করার পর হামলাকারী অনুষ্ঠানের সব 
অতিথিকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয় । 


অন্যতম প্রাচীন শহর | এটি সিরিয়ার 
সবচেয়ে বড় শহরও বটে । সিরিয়ার 


হামলায় আহত আরও তিনজনকে 
হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। 


উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এ আলেপ্পো 
শহর রাজধানী দামেস্ক থেকে ৩১০ 


কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । ১৯০ বর্গ 


ধরে সিরিয়ার আলেপ্পোতে বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘাত চলে 
আসছে । সিরিয়ার বেশিরভাগ জায়গা 
থেকেই নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল বিদ্রোহীরা । সর্বশেষ 


আলেপ্পোতেই সুসংগঠিত রেখেছিল 


সিএনএন তুর্কিকে এক প্রত্যক্ষদর্শী 
জানিয়েছেন, হামলাকারী একাই ছিল । 
হামলাকারীকে 'আমি এখান থেকে 
জীবিত ফিরব না" বলতে শুনেছেন 


কিলোমিটার আয়তনের আলেপ্পোর 
জনসংখ্যা পাঁচ য়ন এবং এর 
৯৫%ই সুনি । এটি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় 


তারা । এখানে চার বছরেরও বেশি 
সময় ধরে চলা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন 
সহস্রাধিক মানুষ । আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ 


তিনি । রাষ্ট্রদূতকে গুলি করার পর 


অঞ্চলের মধ্যেও অন্যতম বড় শহর 


নিতে সিরিয়া সরকারকে সমস্ত 


হামলাকারী সিরিয়ার আলেপ্পোর 


শতব্দীকাল ধরে আলেপ্পো সিরিয়ার 


হারছিতি নিয়েও গর বলেগ িরিস 


সবচেয়ে জনবল অঞ্চল এবং 


জানিয়েছে, হামলাকারী “আল্লাহ 
আকবর” ও “আলেপ্পোর কথা ভুলে 
যেও না” বলে চিৎকার করেছে । 

এ ঘটনার দ্বারা সহজে অনুমেয়, 


ইস্তানবুল ও কায়রোর পরে 


সহযোগিতা দিয়েছিল রাশিয়া । এখন 
উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় এই 
অঞ্চলটিতে সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান 


সাম্রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল | 


ঘটতে যাচ্ছে। 


সুরিপ্রধান প্রদেশ হিসেবে আলেপ্পোর 
প্রতি শিয়াদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের 


তবে এই চুক্তির খবর প্রকাশের কয়েক 
ঘন্টা আগেই জাতিসংঘের এক 


আলেপ্পোর ঘটনায় সাধারণ মানুষ 


আসাদ বাহিনীর সঙ্গে ইরানের 


কতোটা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত!? দেয়ালে 
যখন পিঠ ঠেকে যায়, সংক্ষুব্ধ মানুষ 
জীবনের ঝুঁকি নিতেও আর পরোয়া 


মদদপুষ্ট মিলিশিয়া ও 


প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তাতে 
সিরিয়ার সরকার সমর্থিত বাহিনীর 


হিযবুল্লাহ 
কাসেম সুলায়মানির ইরানি বাহিনী 
একজোট হয়ে আক্রমণ করে 


হাতে বেসামরিক নাগরিক হত্যার 
অভিযোগ করা হয়েছে। ওই 


করে না। যে কোনো সন্ত্রাসী 


আলেপ্পোয় । আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ 


প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই বাহিনীর 


কর্মকান্ডকে আমরা ঘৃণা করি । তবে 


করে আসাদের মিত্র রাশিয়ার 


আলেপ্পোয় পরিচালিত ধবংসযজ্ঞের 
অন্যতম মূলহোতা রাশিয়ার প্রতি এটা 


বিমানবাহিনী । ক্রাস্টার বোমা 
(91015690010), ফসফরাস ও 


যে একটি কঠিন ম্যাসেজ- তা নির্দিধায় 
বলা যায় । 
তিন. 


আলেপ্পোর প্রতি কায়েমী 
স্বার্থেন্বেধীদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে 
অনেক দিন আগে থেকে । কারণ, 
আলেপ্পো সিরিয়ার সবচে গুরুত্পূর্ণ 


নাপাল্য (011099011010905 8170 
11810917) বোমার মতো মারাত্মক 
ধ্বংসকারী বোমা ফেলেছে মুহুমূহ্‌। 
ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলে সেখানে । 
রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, 
বসতবাড়ি.. কিছুই রক্ষা পায়নি এ 
ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে । যেহেতু 


এবং অন্যতম সুনিপ্রধান শহর 
এখানকার মানুষ ধার্মিক_ও শান্তিপ্রিয় 


আক্রান্তরা সুন্নি মুসলমান, তাই মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের সকল দেশ 


এই আলেপ্পোয় (আরবিতে হালাব) 
জন্ম নিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত হানাফী 
ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর ন্যায় 
অসংখ্য আলেমে দীন, ইসলামি কবি- 
সাহিত্যিক । শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়েও 


চেয়ে চেয়ে দেখলো মানবতাবিরোধী 
এমন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ । বিশ্লেষকদের 
মতে, শুরু থেকে আলেগ্পোর 
আকাশসীমাকে যদি নো-ফ্লাই জোন 
হিসেবে ঘোষণা করা হলে শুধু আসাদ 
ও শিয়া মিলিশিয়ারা এতো বর্বরতা 


আলেপ্পো অনেক উন্নত । শুধু আলেপ্পো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই ৬০ 


চালাতে পারতো না । এতো ব্যাপক 
হতাহতের ঘটনাও হয়ত: ঘটতো না 


হাজার । প্রাচীন কাল থেকে ইসলামি 
ইতিহাস ও এঁতিহ্যকে ধারন ও লালন 
করার কারণে ইতঃপূর্বে আলেপ্পোকে 
ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা 
করা হয়েছিলো | সেই এতিহ্যবাহী ও 


সুতরাং আলেগঞ্সোতে যে ভয়াবহ 
ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তা 
ইসলামের ইতিহাসে নয় কেবল; 
মানবতার ললাটেও এক দুরপনেয় 
কলঙ্ক হয়ে থাকবে যুগ-যুগান্তরে । 


হাতে বেসামরিক নাগরিক হত্যার 
পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। 
জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের 
মশংসতার জন্য সিরিয়া সরকারের 
পাশাপাশি দায়ী করেছে সিরিয়ার 
মিত্রশক্তি রাশিয়া ও ইরানকে । তবে 
রাশিয়া এসব অভিযোগ অস্বীকার 
করেছে। 


চার. 

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর 
আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন 
করে য্লাযুযুদদ দেখা দেয়। 
আফগানিস্তানের মাটিতে রাশিয়ার 
শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত করে 
ওয়াশিংটন বলেছিলো, সিরিয়া থেকে 
রাশিয়া লাশ ছাড়া আর কিছুই নিতে 
পারবে না। প্রথম প্রথম পশ্চিমা 
দেশগুলো হুমকি-ধমকি দিলেও পরে 
রাশিয়া যখন পুরোদমে বিমানহামলা 
শুরু করে, তখন এক অদৃশ্য কারণে 
সবাই চুপসে যায় | ফলে স্মরণকালের 
ভয়াবহতম আক্রমণের শিকার হয় 

| মসুল, হিমৃস, ইদলিব, 
দেইরে জোর... একে একে সব শহর 
পদানত হয়। বাকি ছিল শুধু 
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আব।ত্ত।র্জা।তি।ক 
এতিহ্যবাই আলেগ্পো শহর । 


পরিশেষে তাও ধ্বংস করে মানবতার 


পাঁচ. 
ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের ওপর 


কফিনে শেষ ফেরেকটা টুকে দিল 
জালিমরা । ২০১১ সাল থেকে শুরু 


যখনই কোনো বড় বিপদ এসেছে, 


পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভক্ত করা হয়। এ 


যখনই কোনো ভূখণ্ড নিরীহ মানুষের 


উপন্যাসের মাধ্যমে সিরিয়াকে 


হওয়া এ যুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুই লাখ 
৬০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত 
হয়েছে বলে প্রকাশ করেছে একটি 
সূত্র। প্রকৃত তথ্য হয়ত: আরো বেশি । 
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট বাশার আল- 
আসাদের অনুরোধে গত বছর থেকে 
ইসলামিক স্টেট ও অন্যান্য জিহাদি 
সংগঠনের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় বোমা 
হামলা চালায় রাশিয়া । পশ্চিমা 
দেশগুলোর অভিযোগ, সিরিয়ার নিরীহ 
লোকজনের ওপর হামলা চালাচ্ছে 
রাশিয়া । বাশার আল আসাদের 
সরকার এর বিরোধিতা করেছে। 
সিরিয়ার কর্মীরা বলেন, এসব হামলায় 
অনেক সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে । 
আর মক্ষো এটিকে “ভিত্তিহীন বলে 
দাবি করেছে বারবার । অথচ, শুধু 
আলেপ্পোতেই যে হত্যাযজ্ঞ চালানো 
হয়েছে তা কেবল ১৯৯৫ সালে 
“সেরে 'য এবং ১৯৯৯ সালে 
পরিচালিত গ্রোজনি'র _ ভয়াবহ 
হত্যাকান্ডের সঙ্গেই তুলনীয়, যা 
ইতিহাসে গ্রোজনি ও সেরেবেনিসা 
ম্যাসাকার হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে । 
এবার সেই তালিকায় যোগ হলো 
আলেপ্পো ম্যাসকার । 


রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, তখনই ইসলামী 
পৃণর্জাগরণ জন্ম নিয়েছে। রাত যত 


বীরত্বের ভূমি" হিসেবে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। যে ভূমির সাহসী 


গভীর হয় সুবহে সাদিক ততই 
নিকটবর্তী হয় । 


সন্তানরা তাদের জন্মভূমিতে কোনো 
ধরনের দখলদারিত্ব,র কোনো 


ঈমানদীপ্ত মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, 


সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করতে প্রস্তুত নয় 


রক্তরঞ্জিত সিরিয়ায় আবার রচিত হবে 
'আরদুল বৃত্লা'ত' (১৮ ০৯3) । 
“আরদুল বুত্লা"ত' (অর্থাৎ “বীরত্বের 
ভূমি”) হচ্ছে প্রখ্যাত সিরিয়ান 
সাহিত্যিক ও সুলেখক ড. আবদুর 
রহমান রা*ফাত বা'শার এক কালজয়ী 
উপন্যাসের নাম | “রুতাইবা" নামের 
বীরঙ্গনা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত এ 
উপন্যাসে ফুটে উঠেছে ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে সিরিয়ানদের দীর্ঘ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস। ফাস কর্তৃক 
সিরিয়া দখল থেকে আরম্ত করে সিরিয়া 
থেকে ফরাসীদের বিদায় পর্যন্ত একদল 
ত্যাগের কাহিনী চমৎকারভাবে 
চিত্রায়িত হয়েছে এ বইতে । 

উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ 
সালে । ইতঃপূর্বে উপন্যাসটি তৎকালিন 
সংযুক্ত মিশর ও সিরিয়া আরব 
প্রজাতন্ত্রের অধীনস্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 


যেভাবে 


সাপ্রাজ্যবাদকে । 
সেই 'আরদুল বৃতুলাত'এ আবার নব্য 
সাম্রাজ্যবাদের নখরথাবা আঘাত 


হেনেছে । জালিমরা ক্ষত-বিক্ষত করে 
দিয়েছে এর প্রতিটি শহর | আলেপ্পো, 
হিমূস, দামেসক.. সবক্ষেত্রে এখন 
মানবতার ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ু, নিরীহ 
মানুষের রক্তের ছাপ। তা হলে কি 
আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিরিয়া “আরদুল 
বুত্লা'ত' হিসেবে?! রক্তরঞ্জিত সিরিয়া 
কি পুনরায় জন্ম দিতে পারবে সেসব 
বীরত্বগাথা?! প্রাচ্যের কৰি ড. আল্লামা 
ইকবালের ভাষায়: 
এ-০14৯090৮10ক৩% 
০৮224৬40593 
নিজের বিরানভূমি নিয়ে ইকবাল 
কখনো নিরাশ নয়, 
সাকী! একটু আর্তা পেলেই এ মাটি 


বড়ই উর্বর হয় । 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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স।ম।কা।লী।ন 


আবাসভূমিতে স্বাধীনভাবে পুনর্বাসিত 
করাই সমাধানের একমাত্র পথ 


ফকির এ মতিন 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর 


জন্মগত অধিকার | এ অধিকার থেকে 
বঞ্চিত রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে 


থাকার করুণ আর্তি ও অতীত ইতিহাস 


যুদ্ধবিগ্রহের শিকার হয়ে পূর্ব এশিয়ার 
সমুদ্র তীরবর্তী 'রোসাঙ্গ' বা আরাকান 
রাজ্যে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু 
করে। এসব জনগোষ্ঠী “রোহিঙ্গা' 
হিসেবে পরিচিত | এদের প্রায় সবাই 
মুসলমান । রোসাঙ্গ বা আরাকান 
বর্তমান মিয়ানমার রাষ্ট্রের একটি 
প্রদেশ বা রাজ্য | ব্রিটিশ আমল থেকে 
রাজ্যটি বার্মার অংশ থাকার কারণে 
১৯৪৮ থিস্টাব্ে বার্মা স্বাধীনতা লাভের 
সময় বার্মার অংশ হিসেবে থেকে যায় । 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
আরাকান রাজ্যটি কখনো বার্মার, 
কখনো আরব ও বাঙালির স্বাধীন রাজ্য 
হিসেবে শাসিত হয়েছে । দু'হাজার 
বছরের ইতিহাসে মুসলিম, বৌদ্ধ, মগ 
ও বাঙালিদের শাসনকাল ছিল অনেক 
বেশি । রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা এখন 
আন্তর্জাতিক ইস্যু । বেঁচে থাকা ও 
নিজভূমিতে অবস্থান সব মানুষের 


বিশ্ববিবেকের সামনে তুলে ধরা একান্ত 
প্রয়োজন । 


১. আরাকানে মুসলমানদের আগমন: 
(ক) আরাকান চন্দ্রবংশীয় রাজবংশের 
সংরক্ষিত ইতিহাস রাদ জাতুয়ের বর্ণনা 
মতে রাজা মহত ইং চন্দ্রের 
রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খি.) একটি 
আরবীয় বাণিজ্য বহর আরাকানের 
রাম্বী উপকূলে আঘাত খেয়ে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । জাহাজের আরোহীরা 
ভাসতে ভাসতে উপকূলে এসে ভিড়লে 
পর রাজা মহত ইং চন্দ্র তাদের 
স্থায়ীভাবে আরাকানে বসবাসের 
অনুমতি দেন। পরবর্তীতে এসব 
মুসলিম নাবিক পেশা ত্যাগ করে 
আরাকানি রমণী বিয়ে করে স্থায়ীভাবে 
আরাকানে বসবাস শুরু করেন । ধারণা 
করা যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণিজ্য বহর 
থেকে ভেসে আসা আরবীয় 


চট্টগ্রাম ও আরাকানে তাদের বাণিজ্য 
কেন্দ্র গড়ে তোলেন । তখন থেকেই 
আরাকানে আরবি ও মুসলিম প্রভাব 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । খ্রিস্টীয় সপ্তম 
শতকে আরাকান ও পার্শ্ববর্তী 
দ্বীপসমূহে মুসলমানদের _ প্রভাব- 
প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, 
তারা আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
করেছিল বলে অনেক গবেষকদের 
ধারণা | খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম 
শতকের আরবীয় ভৌগোলিক ও 
এঁতিহাসিকরা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী 
'ুহমী' নামক একটি রাজ্যের পরিচয় 
তুলে ধরেছেন। “রুহমী' রাজ্যের 
বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
বর্তমান আরাকান রাজ্যই আরবীয়দের 
কাছে “রুহমী' নামে পরিচিত ছিল। 


জানুয়ার'১৭ ____ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
“ুহমী” দেশের বাদশার সঙ্গে 


পরবর্তী বছর ১৪৩১ খিস্টাব্দে জালাল 


বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফাদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের উন্লেখও ইতিহাসের 
বিভিন্ন সুত্রে রয়েছে । 


উদ্দীন শাহ, সিন্দিখান নামক অপর 


সান্দা-থু ধর্মার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শাহ 
সুজা পরাজিত হলে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে 


এক. সেনাপতির নেতৃত্বে পুনরায় 
একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে নরমিখলাকে 


খ. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে 


স্বদেশ উদ্ধারে সাহায্য করেন । এটিই 


তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ 
মর্মীন্তিক ঘটনায় ক্ষিপ্ত মুসলমানদের 
সঙ্গে শুরু হয় রাজার সংঘাত | নিজ 


ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খিলজীর বাংলা করায়ত্ের ২০০ বছর 


ছিল ইতিহাসে প্রথম বাংলা-বার্মা যুদ্ধ । 


ভ্রাতার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ সম্রাট 


১৪৩১ খিস্টাব্দ থেকে গৌরের করদ 


আওরঙ্গজেবকেও বিচলিত করে 


পর গৌরাধীপতি হন সুলতান জালাল 
মুহাম্মদ শাহ। এ সময় 


রাজ্য হিসেবে নরমিখলা আরাকানের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 


তোলে । প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
ংলার সুবাদার শায়েস্তা খানকে 


আরাকানে রাজ্যত্ব করছিলেন শ্াউক 


সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে 


নির্দেশে দেন চট্টগ্রাম দখল করার 


রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেং সোয়া মউন 
নামান্তরে নরমিখলা | ১৪০৪ খিস্টাব্দে 
২৪ বছর বয়সে নরমিখলা সিংহাসনে 
আরোহণ করেই সী-বু-ইউ নামক এক 


অউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । 
১৪৩১ খিস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খিস্টাব্দ 


জন্য । চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজার 
অধীন । ১৬৬৬ খিস্টাব্দে শায়েস্তা খান 


পর্যন্ত একশ বছর আরাকান বাংলার 


চট্টগ্রাম দখল করেন । নবাব শায়েস্ত 


করদ রাজ্য হিসেবে নিয়মিত কর 


রূপসীকে অপহরণ করে রাজধানী 


প্রদান করত । যুদ্ধের সময় গৌর থেকে 


খান উট্টগ্রামের রামু পর্যন্ত অধিকার 
করে আর অগ্রসর হননি । অগ্রসর হয়ে 


লংগ্রেতে নিয়ে আসের । প্রকৃতপক্ষে 


আগত সব সৈন্যকে আরাকান রাজ্যের 


সী-বুঁইউ ছিল এক সামন্ত রাজার স্ত্রী । 


নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে রাখা হয় । 


গোটা আরাকান দখল করলে আজ 
আরাকান থাকত উট্টগ্রামের মতো 


ঘটনায় ক্ষিপ্ত সামন্ত রাজারা একজোট 


তারা কোনোদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 


হয়ে সা-বুঁইউকে ফেরত দেয়ার জন্য 


করেনি । এরা আরাকানে আগত 


নরমিখলাকে অনুরোধ করলে তিনি 


মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ 


প্রত্যাখ্যান করেন । প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত সামন্ত 
রাজারা জোট বেঁধে বার্মার রাজা মেং- 


গ. আরাকানে মুসলমানদের আগমনের 
অন্যতম তৃতীয় কারণ ছিল মুগল সম্রাট 


শো-আইকে আরাকান আক্রমণ করার 
জন্য আমন্ত্রণ করেন । ১৪০৬ খিস্টাব্দে 


শাহজাহান ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হয়ে 
পড়লে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে 


রাজা মেংশো-আই ৩০ হাজার সৈন্য 


উত্তরাধিকার যুদ্ধ | যুদ্ধে প্রথম মুরাদ 


নিয়ে আরাকান আমন্ত্রণ করেন । এতে 
নরমিখলা পরাজিত হয়ে প্রাণ ভয়ে 
বাংলার রাজধানী গৌরে এসে সুলতান 
জালাল উদ্দিন শাহের আশ্রয় গ্রহণ 


আওরঙ্গজেবকে সহযোগিতা করলেও 
পরে বন্দি হন । দিলি থেকে বিতারিত 
হন দারাশিকো | সিংহাসন দখলের 
জন্য বাংলা থেকে দিল্লি অভিমুখী শাহ 


করেন । আরাকান বার্মার অধিকারভুক্ত 
হয়। সুদীর্ঘ চবিবশ বছর গৌরে 
অবস্থান করে তিনি মুসলমান ধর্ম, 
দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 


সুজার সঙ্গে ১৫৫৯ খিস্টাব্দে সাজুয়া 
নামক স্থানে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ 
সুজা বাংলার দিকে পলায়ন করেন । 


প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। স্বদেশ 
উদ্ধারের জন্য নরমিখলার সাহায্য 


প্রার্থনার অনুরোধে গৌরের সুলতান 
জালাল উদ্দীন শাহ ১৪৩০ খিস্টাব্দ 


মুগল সেনাপতি মীর জুমলা তার 
পশ্চাদাবন করলে শাহ সুজা চট্টগ্রামের 
পথে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সপরিবার ও 
দলবল অনুচর বাহিনী নিয়ে আরাকানে 


ওয়ালী খানের নেতৃত্বে এক সৈন্য 
বাহিনী পাঠান । ওয়ালী খান বর্মি 


পালিয়ে যান । আরাকানের তৎকালীন 
রাজা সান্দা-থু ধর্মা প্রথম তাকে 


বাহিনীকে বিতারিত করে আরাকান 
পুনরুদ্ধার করার পর বিশ্বাসঘাতকতা 


রাজকীয় সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করেন । 
শাহ সুজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব 


করে আরাকান রাজ নরমিখলাকে বন্দি 
করে নিজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 


সুন্দরী কন্যা আমেনাকে দেখে সান্দা-থু 
ধর্মা পাগল হয়ে ওঠেন । আমেনাকে 


বন্দিদশা থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে 
নরমিখলা গৌরে এসে সুলতান জালাল 


বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালে মুগল 
বংশীয় শাহ সুজা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান 


উদ্দীন শাহকে সব কথা খুলে বলেন । 


করেন। এ নিয়ে শাহ সুজার সঙ্গে 


ংলাদেশের অংশ | 


২. বর্মি রাজের আরাকান দখল, 
নির্যাতন অতঃপর মুক্তিসংখ্বাম: চরম 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসা দীর্ঘদিনে 
আরাকানি সামন্ত রাজাদের মধ্যে দেখা 
দেয় মতবিরোধ । একে অপরের 
টা দখল সহ্য করতে রা 


আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান ৷ সামন্ত 
রাজা ঘা-থান-ডি ও বার্মার রাজার 
মধ্যে চুক্তি ছিল যে, বার্মার রাজা বোদা 
পায়া আরাকানের স্বাধীন সম্তা অক্ষুণ্ন 
ঘা-থান-ডিকে 


এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আরাকান 
আক্রমণ করে দখল করেন । বোদা 
পায়া আরাকান দখল করে সব চুক্তি 
অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার 
অংশে পরিণত করেন । ঘা-থান-ডিকে 
রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে 
গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হয় 
অতিঅল্পদিনের মধ্যেই আরাকানিরা 
দেখতে পেল বর্মী সৈন্যদের নির্মম 
বর্বর ও পাশবিক অত্যাচার । তের 
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স।ম।কা।লী।ন 


বছরের মধ্যে রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ 
অধিবাসী পালিয়ে সীমান্তবর্তী পাহাড়ে 


৩. ব্রিটিশদের আরাকান ও বার্মা 
ধর বিদ্রোহী নেতা সিনপিয়ার মৃত্যুর 


আরাকানের ওপর বার্মার একাধিপত্য 
ও সুশাসনের প্রমাণ নেই। 


আশ্রয় নেয়। বর্মীদের অত্যাচার ও 


পর বিটিশ বার্মার দু'মিত্রশক্তি অভিন্ন 


নির্যাতনে তখন নাফ নদীর পানি 
আরাকানিদের মৃতদেহে ভরে ওঠে 
তখন থেকেই শুরু হয় আরাকানি 


স্বার্থের কারণে শক্র শক্তিতে পরিণত 


আরাকানিদের ওপর বার্মার শাসন 
মানেই হত্যা, লুগ্ঠন, নিপীড়ন ও 


হয়। ৭০ বছরের ইতিহাসে ব্রিটিশ 
বার্মার মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ ছাড়াও বড় 


রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যা ও শরণার্থী 
সমস্যা | এ থেকেই শুরু হয় আরাকানি 


ধরনের যুদ্ধ হয় তিনটি । প্রথম যুদ্ধেই 


নির্যাতনের ইতিহাস | 
ভাগ্যের চরম নির্মমতায় আরাকানের 
এক সময়কার মুসলিম বাঙালি 


১৮২৬ খিস্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনী 


বা রোহিঙ্গাদের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা 
সংগ্রাম । বর্মী সৈন্যদের অত্যাচারে ঘা- 
থান-ডি এক বিরাট অনুচর বাহিনী 


আরাকান দখল করে নেন । অবশেষে 
১৮৮৫ থিস্টাব্দের শেষ দিকে সমগ্র 
বার্মা বিটিশ দখলে চলে আসে। 


নিয়ে সপরিবারে আরাকান ত্যাগ করে 


বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। ঘা- 


পরাজিত রাজা থিব আ্্রসমর্পণ করলে 
ব্রিটিশ সরকার তাকে ভারতে নির্বাসিত 


থান-ডির আগমনের পর আরাকানি 
বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
মুক্তিযুদ্ধ জোরদার হয় । ঘা-থান-ডির 
মৃতদুর পর তৎপুত্র সিনপিয়া মুক্তিযুদ্ধের 
নেতৃত্ব দেন । তুমুল সংগ্রামের মাধ্যমে 
একমাত্র রাজধানী গ্রোহং ছাড়া সমগ্র 
আরাকান সিনপিয়া বাহিনী দখল করে 
নেন । রাজধানী ম্োহং অবরোধ করার 


আবহাওয়ার কারণে আমন্ত্রণ স্থিমিত 
হয়ে আসে | এতে পরাজয় বরণ করে 
সিনপিয়া পুনরায় পালিয়ে কোম্পানির 
অধিকৃত পর্বত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ 


করে। 


রাজনৈতিক মূল্যায়নে 
হি অধিকার: গত প্রায় দুই 
হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় 
দেখা যায় বিটিশ শাসনের আগে বার্মা 
আরাকান শাসন করেছে দু'দফায় মাত্র 
৬৬ বছর (১৪০৬-১৪৩০ খ্রি. ও 
১৭৮৪-১৮২৬ খ্রি.) পক্ষান্তরে 
আরাকান স্বাধীন রাজশক্তি বার্মা শাসন 


রাজশক্তির বড় অংশ এখন রোহিঙ্গা 
শরণার্থী । এ সমস্যার শুরু ১৭৮৪ 
দখলের পর থেকে | ১৮১৫ খিস্টাব্দে 
আরাকান স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী নেতা 
সিনপিয়ার মৃত্দুর দুশ বছর পরেও 
আরাকানি রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা ও 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো সুরাহা 
হয়নি । মিয়ানমারের বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী আরাকানি জনগণ ও 
রোহিঙ্গা শরণার্থীর ওপর যে নির্যাতন 
ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্ব 
ইতিহাসে এক করুণ অধ্যায় । রোহিঙ্গা 
শরণার্থীরা পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ি 
থেকে বিতারিত হয়ে এখন অনাহার 


করেছে প্রায় একশ বছর । আরাকান 
ংলার করদ রাজ্য ছিল একশ বছর। 


পুষ্টিহীনতা খোলা আকাশের নিচে 
বসবাস করছে। এদের মানবেতর 


(১৪৩০-১৫৩১ খি.) ব্রিটিশ কর্তৃক 
১২২ বছর । বাকি সময় স্বাধীনভাবে 
শাসিত হয়েছে মুসলিম, বৌদ্ধ ও মগ 


জীবন এগিয়ে যাচ্ছে শেষ পরিণতির 
দিকে । এ সমস্যার সমাধান খুবই 
জরুরি । সমাধানের একমাত্র পথ 


রাজ বংশের মাধ্যমে । ব্রিটিশদের কাছ 


আরাকানিদের পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে 


করেন | বিপদসংকুল পরিবেশে ১৮১৫ স্টাব্দে মার বিতারি নি'রোরি 
খিস্টাব্দে সিনপিয়া মৃতুবরণ করেন । পর সময় টি আবাসভৃমিতে ফিরিয়ে নেওয়া ্ রঃ 
:নওল হাতের কলম 

* সদস্য কুপন 


এ 


এ মিক 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 
'নওল হাতের কলম* বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে 1] 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 
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গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 


জিহাদ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি 


ড. ইউসুফ আল-কারযাভী 


শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারযাভীকে বততর্যান বিশ্বের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী আলেম হিসেবে বিবেচনা করা হয় । ইসলামের নানাবিধ 
বিষয়ে তিনি ১২০টিরও বেশি পা্ত্যপূর্ণ বই লিখেছেন । তার 
সবচেয়ে মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে ২০০৯ সালে প্রকাশিত ফিকহুল 
জিহাদ অন্যতম । ১৬৪৬ পৃষ্ঠার সুবিশাল এ এন্ছে শায়খ কারযাভী 
জিহাদ নিয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলো পর্যালোচনা করে বর্তমান সময়ের 
আলোকে জিহাদের ধারণাকে পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
তিউনিশীয় ইসলামপন্থী নেতা শায়খ ড. রশিদ ঘানুশী সুবিস্ৃতি এ 
এন্থের একটি পর্যালোচনা করেছেন, যার বাংলা অনুবাদ করেছে 
“সখ্তারণ' । বইটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে আগ্রহী পাঠক তা 
পড়তে পারেন ॥ জিহাদোফোবিয়া আর জিহাদম্যানিয়ার এ উদ্ধত 
সময়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বইটির একটি ক্ষুদ্ধ অংশ অনুবাদ 


নু 


বুক চুক 


8৮৯ 


| 
[ 
] 
| 
! 
] 


চরে ক 
পু 


করেছেন শায়খুল আবরার | 


জিহাদ নিয়ে অনেকেই লেখালেখি 


ভাবার্থ: 'আসমানকে তিনি সমুন্নত 


পতনের যুগ থেকেই জিহাদের ব্যাপারে 


করেছেন । বিভিন্ন ইসলামী ও পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ও 


করে রেখেছেন এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা 
করেছেন । তোমরা যেন 


পিএইচডি পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রচুর 
থিসিস লেখা হয়েছে । গবেষকরাও এ 
নিয়ে কম লেখালেখি করেননি । 
অন্যদিকে, এ বিষয়ে জানা ও মানা, 
প্রচার ও প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন 
ইসলামী দল ও আন্দোলন আকৃষ্টই শুধু 
হয়নি, নিজেদের নামের মধ্যে পর্যন্ত 
জিহাদ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে । যেমন- 
অনেক আরব ও মুসলিম দেশে 
জামায়াতুল জিহাদ জাতীয় নামের 
একাধিক দল রয়েছে । 
কিন্তু জিহাদের মতো ব্যাপক বিস্তৃত 
এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, 
বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মতো উভয় 
ধরনের প্রান্তিক অবস্থানের মাঝে প্রকৃত 
বাস্তবতা হারিয়ে গেছে । এ দু'প্রান্তি 
কতাকে কুরআনে ত্ব্গয়ান ও ইখসার 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন, 
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এইভারসাম্যের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন না 
করো । এবং তোমরা ন্যায্যতার সাথে 
পরিমাপ বা যাচাই করো, ভারসাম্য 
হারিয়ো না।”১ 

যা হোক _ জিহাদ নিয়ে আমরা 
মোটাদাগে তিনটি গোষ্ঠী দেখতে পাই: 


এক. যারা জিহাদ 

ধারণাটির বিলোপ চায়: 

এ গ্রুপটি জিহাদের বিলুপ্তি কামনা 
করে । তারা চায় জীবন 
থেকে জিহাদের ধারণা হারিয়ে যাক। 
তাদের ধ্যানজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 
হলো, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিকতা, 
উন্নত চরিত্র ও মূল্যবোধের দীক্ষা 
দেয়া, যেমনটা তারা বলে থাকে । এই 
ব্যাপারটিকে তারা “নফস ও শয়তানের 
বিরুদ্ধে জিহাদ" হিসেবে বিবেচনা করে 
একে জিহাদে আকবার' (উচ্চতর 
জিহাদ) দাবি করে । 

অবাক করা ব্যাপার হলো, এ গ্রপটির 
সাথে সেসব সুফী ধর্মপ্রচারকের 
দৃষ্টিভজির মিল রয়েছে, পশ্চাৎমুখী ও 


রে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে 
আসছে (অবশ্য সুন্নী ধারার যেসব 
সুফী ধর্মপ্রচারক জিহাদের ব্যাপারে 
ইতিবাচক ছিলেন এবং জিহাদের 
ময়দানে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রয়েছে, তাদের কথা আলাদা | যেমন- 
আলজেরিয়ার আমীর আবদুল কাদের, 
লিবিয়ার ওমর মুখতার এবং গা 
ধারা প্রমুখ)। সেক্যুলার 
পাশ্চাত্যপন্থীদের সাথেও এই পরপটির 
দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে । এদের সাথে 
রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ডান-বাম 
নির্বিশেষে উপনিবেশবাদী শক্তির 
দালালেরা । 
এরা সবাই উম্মাহকে নিরম্ত্ব করে 
রাখতে চায়। যেন শক্রুর সামনে 
মুসলমানরা একদম খালি হাতে 
দাড়াতে বাধ্য হয় । জিহাদের ধারণা 
এবং নতুন-পুরনো সব ধরনের জিহাদী 
আন্দোলনকে তারা এক চোট দেখে 
নেয়। জিহাদকে আক্রমণাত্মক 
শক্রতা বলেও তারা অভিযোগ করে 


থাকে । 
উল্লিখিত এই সকল গোষ্ঠীকে নতুন- 
পুরনো সকল উপনিবেশবাদী শক্তি 
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স্বাগত জানায় । এসব গোষ্ঠীকে তারা 


উপর যারা অত্যাচার করে, দীনের 


গেছে! এ আয়াতটিকে তারা আয়াতুস 


আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । যেন তারা 
শক্তিশালী হয়ে ওঠতে পারে এবং 


বিরোধিতা করে, জাতির বিরুদ্ধে 


সাইফ বা তরবারির আয়াত বলে 


ষড়যন্ত্র করে এবং দেশে দেশে 


উপনিবেশবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে 
পারে । ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা ভারতীয় 
উপমহাদেশে কাদিয়ানী নামে এ 
ধরনের একটা সম্প্রদায় গড়ে 
তুলেছিল । জিহাদের ধারণাকে নির্মূল 
করার জন্য এদের তৎপরতার কথা 
সর্বজনবিদিত । এ তৎপরতার উদ্দেশ্য 
ছিল উপনিবেশবাদের পথ পরিষ্কার 
করা । যেন মুসলমানদের পক্ষ থেকে 
কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা শীসন- 
কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে পারে । 


আধুনিক যুগের ভালো-মন্দ, সঠিক- 
বেঠিক, ন্যায্য-অন্যাধ্য সকল প্রকার 
জিহাদের নিন্দা করে থাকেন । অথচ 
খোদাদ্বোহী শাসকদের দ্বারা সংঘটিত 
অনৈতিকতার সয়লাব এবং যাবতীয় 
অন্যায়বঅপকর্ম যেন সমর্থনযোগ্য! 
ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা হয়েছে, কত 
শত হুরমত লঙ্ঘন করা হয়েছে, কত 
মানুষের মর্ধাদাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া 
হয়েছে, কত হাজারো মানুষকে 
অপহরণ করে নিয়ে গুম করে ফেলা 
হয়েছে তারা বেঁচে আছে নাকি মারা 
গেছে কিছুই জানা যায়নি, কত 
মানুষকে জেলের ভেতর প্রকাশ্যে বা 
গোপনে মেরে ফেলা হয়েছে, এভাবে 
কত শত অন্যায় সাধিত হয়েছে, তার 
কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এই 
সবকিছু বুঝি বৈধ ও সমর্থনযোগ্য! 
অন্যদিকে, নিপীড়িত কেউ এইসব 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালে তা 
হয়ে যায় অপরাধ, তারা হয়ে যায় 
অপরাধী, আর তাদের কাজ হয়ে যায় 
অবৈধ! 
হ্যা, এটা ঠিক, তাদের কেউ কেউ 
প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে 
ফেলে । তবে তাদের তো অন্তত 
একটা কৈফিয়ত আছে । অথচ তাদের 


সীমালজ্বন ও বিপর্যয় করে, 
তাদের তো সেই য়তটুকুও 
থাকেনা । 


যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে: 

প্রথম গ্রুপটির একেবারে বিপরীতধর্মী 
আরেকটা গ্রুপ আছে। এদের বুঝ 
অনুযায়ী জিহাদের মানে হলো পুরো 


অভিহিত করে থাকে | তবে সবচেয়ে 
অবাক ব্যাপার হলো, ঠিক কোনটি 
তরবারির আয়াত, সেটি তারা আজ 
অব্দি ঠিক করে উঠতে পারেনি । 

তারা জাতিসজ্ঘের সনদকে মানে না। 
কারণ তা নাকি উম্মাহকে জিহাদ থেকে 
নিবৃত রাখে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব 
সীমানাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে 
এবং আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদকে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিহিত করতে তাগিদ 


দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । যারা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, 


দেয় । 
এছাড়া যুদ্ধবন্দী বিষয়ক আন্তর্জাতিক 


দাওয়াতী কাজে বাধা দিয়েছে, দীন 


চুক্তিকেও তারা অস্বীকার করে | কারণ 


পালন থেকে বিরত রেখেছে কিংবা 


তাদের দৃষ্টিতে কোনো বিধিনিষেধ বা 


যারা মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা 
দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমঝোতার হাত 


শর্ত ছাড়াই বন্দীদেরকে হত্যা করা 
যায়। কিন্তু এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 


বাড়িয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করেনি, শত্রতাও করেনি এ 


চুক্তি তাদের অমনটা করতে বাধা 
দেয় । 


দু'পক্ষের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য 
করেনা । 
এ গ্রুপটি মনে করে, প্রত্যেক সক্ষম 


এমনিভাবে দাস প্রথার বিলোপ 
সংক্রান্ত বৈশ্বিক ও তারা 
প্রত্যাখ্যান করে । তাদের দৃষ্টিতে, এটি 


মুসলমানেরই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


মেনে নিলে আল্লাহ কর্তৃক হালাল 


করা অবশ্য কর্তব্য । অমুসলিমদেরকে 


বিধানকে হারাম করে নেয়া হয়, যা 


হত্যা করার কারণ হিসেবে নিছক 


আল্লাহর বিধানকে বাতিল করার 


তাদের কুফরই (ইসলামকে অস্বীকার 
করা) নাকি যথেষ্ট! 


নামান্তর! 
তারা আরো মনে করে, তরবারি ও 


তারা মনে করে, মুসলমানদেরকে যারা 


জিহাদের মাধ্যমেই দুনিয়া জুড়ে 


নিরাপত্তা দিয়েছে তাদের নিরাপত্তা 
প্রদান করা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে 


ইসলামের প্রসার ঘটেছে । দাওয়াতী 
কাজ, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, মানুষকে 


যুদ্ধ করেনি বা আমাদের ঘরছাড়া 


বুঝানো এবং মুসলমানদের চারিত্রিক 


করেনি কিংবা আমাদের ঘরছাড়া করার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে,তাদের সাথে 
ভালো ও ন্যায্য আচরণ করা সংক্রান্ত 
কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.)-এর 
হাদীসগুলো বা এরূপ যা কিছু আছে, 
সবই নাকি অস্থায়ী! এসব কিছুর 
কার্যকারিতা নাকি শেষ হয়ে গেছে! 


মাধুর্যের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি 
ঘটেছে, তলোয়ার কিংবা বর্শা, অর্থাৎ 
করে ব্রিটিশ এতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ 
থমাস আরনন্ড 7116 4১752011715 ০91 
15107 বইয়ে উল্লেখ 
করেছেন, এ গ্রুপটির মতে, তারা হলো 


মুসহাফ বা কুরআনের কপিগুলোতে 
এগুলো নাকি স্নেক লিখিত আকারে 


বিপথগামী । কারণ তারা নাকি 
মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দুরে 


আছে, কিন্তু কোনো তাৎপর্য আর 
অবশিষ্ট নেই! তাদের দাবি মতে, এ 


সরিয়ে রাখতে চায়। যারা এসব 
প্রাচ্যবিদের মতামতকে সমর্থন করে, 


ধরনের প্রায় একশ চন্রিশ থেকে দু'শর 


তারা নাকি ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান 


মতো আয়াতের কার্যকারিতা মাত্র 
একটি আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে 


সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ | ইসলামী 
জ্ঞানে এদের দৌড় নাকি খুবই 
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সীমিত । এরা নাকি শয়তান 
প্রাচ্যবিদদের শিষ্য! 


থাকুক, মুসহাফ বা কুরআনের কপি 


ইন্টারনেট | কারো অনুমতির অপেক্ষা 


জিহাদমুক্ত থাকুক, উম্মাহর সীমানা 


এ ধরনের চিন্তার বেশ খারাপ প্রভাব 


পাহারাবিহীন পড়ে থাকুক এবং জান- 


আছে। এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা 


মাল-আবরু অরক্ষিত অবস্থায় থাকুক । 


লালনের পরিণতিতে একনিষ্ঠ নিয়তের 
রা স্বজাতি ও পরিবার- 
পরিজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে 
নেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও 
তাদেরকে হত্যা করে | এরা তাদেরকে 
এসব কাফেরদের দলে গণ্য করে, 
যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা আবশ্যক । 
কারণ তারা নাকি ইসলাম থেকে বের 
হয়ে গেছে! আর যারাই এদের সাথে 
ভিন্নমত পোষণ করে, তাদেরকে তারা 
নির্বিচারে কাফের অপবাদ দিয়ে 
থাকে । এমনকি আলেমগণও এই 
অপবাদ থেকে রেহাই পান না। এই 
সশস্ত্র তৎপরতায় কোনো নিরপরাধ 
ব্যক্তি মারা গেলেও তারা পরোয়া করে 
না। তাদের এইসব কাজের ফলে 
ইসলামের ওপর সহিংসতার কলঙ্ক 
চেপে বসে । 
এদের মধ্যে কেউ কেউ আরও এক 
ধাপ এগিয়ে এমনসব ব্যক্তিকে হত্যা 
করে যাদের সাথে তাদের কোনো 
সম্পর্কও নেই, সমস্যাও নেই | যেমন- 
পর্যটক, বিমানযাত্রী বা এ জাতীয় 
কেউ । এসব মানুষকে হত্যা, অপহরণ 
কিংবা পনবন্দী করার মাধ্যমে তারা 
সমাজে আতঙ্ক তৈরি করতে চায় 
এসব তৎপরতার মাধ্যমে তারা 
ইসলামের বিরুদ্ধে সহিংসতার 
পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ 


একইভাবে তারা দ্বিতীয় গ্রুপের 
বাড়াবাড়ি ও গৌড়ামি থেকেও মুক্ত 
থাকে । দ্বিতীয় গ্রুপটি মুসলমানদের 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে চায়, দুনিয়ার 
সবার ওপর আক্রমণ করতে চায় এবং 
সাদা-কালো, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সবার 
বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা 
দাবি করে, এসব কাজকর্মের মাধ্যমে 
রা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে 
এবং জান্নাতে যেতে পারবে । এ 
কারণে তারা মনে করে, তাদের সাথে 
চললে সরল সঠিক পথের দিশা পাওয়া 
যাবে এবং তাদের সামনে অত্যাচারী 


না করেই এ প্রচারমাধ্যমগ্ডুলো সবার 
ঘরে ঢুকে পড়ে । এছাড়া রয়েছে 
আন্তর্জাতিক ভাষায় লিখিত বিভিন্ন 
প্রবন্ধ ও পুস্তিকা । এসব উপকরণ ও 
মাধ্যমই আমাদের যুগের জিহাদের 
জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র । তবে 
এগুলোকে কাজে লাগাতে হলে 
আমাদের দরকার একদল দক্ষ, বিশ্বস্ত 
ও শক্তিশালী দাঈ, প্রশিক্ষক ও 
মিডিয়াকর্মী । তাদেরকে সময়োপযোগী 
পদ্ধতিতে নানা ভাষাভাষী মানুষের 
কাছে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরতে 
সক্ষম হতে হবে | যেন তারা মানুষকে 
ভালোভাবে বুঝাতে পারেন এবং 
তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতে 


শাসকদের তৈরি বাধার পাহাড় দূর 
হয়ে যাবে । কোনো রকম বিকৃতি ও 
প্রপাগাণ্ডা না করে স্পষ্টভাবে আল্লাহ ও 


পারেন । 

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, এই 
গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে প্রতি দশজনে 
একজন, এমনকি হাজারে একজন 


তার রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত 
মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াটা এদের 
জন্য যেন বেজায় কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব 
ব্যাপার । 

এটা ঠিক, অতীতকালে জিহাদের এ 
পদ্ধতিটি ঠিকই ছিল । কারণ তখন 
কায়সার ও কিসরা কিংবা তাদের মতো 
অত্যাচারী শাসকেরা তাদের জাতির 
সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতো । তাই 
তাদেরকে পরাজিত ও জোরপূর্বক 
বিতাড়িত না করে মানুষের কাছে 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানো অসম্ভব 
ছিল । এই বাস্তবতার কারণেই সাহাবী 
ও তৎকালীন মুসলমানরা এ পন্থা 


তোলার সুযোগও করে দেয়। অবলম্বন করেছিলেন । 

কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্য এ পন্থা 
তিন. মধ্যপস্থী ও অবলম্বনের আর দরকার নেই । কারণ 
ভারসাম্যপূর্ণ দল: আধুনিক মিডিয়ার কল্যাণে আমরা 
তৃতীয় গ্রুপটি হলো মধ্যপন্থী দল ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বজুড়ে 
(উম্মাতুল ওয়াসাতু)। এদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারছি, আমাদের 


আল্লাহ তায়ালা মধ্যপন্থার পথ 


বক্তব্যগুলো শোনাতে পারছি । কোনো 


দেখিয়েছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন 
এবং শরীয়া ও বাস্তবতা উভয়ের 
তাৎপর্য উপলব্ধির দূরদর্শিতা প্রদান 
করেছেন । ফলে তারা প্রথম গ্রুপের 
শৈথিল্য থেকে মুক্ত থাকে, যারা চায় 
উম্মাহর অধিকারগুলো শক্তিহীন 


কর্তৃপক্ষ এ কাজকে থামিয়ে দিতে 
পারছে না। 

দাওয়াতী কাজের জন্য এখন আমাদের 
হাতে রয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রচার 
ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট টিভি 
চ্যানেল, রেডিও স্টেশন এবং 


লোকও আমাদের নেই । 
আমাদের বৈশ্বিক 
ওয়েবসাইট 


(%%ড/.151810001711109.1001) 
উদ্বোধনের দিন আমি বলেছিলাম, 
নিশ্চয় এই কার্যক্রমগ্ুলো এখনকার 
সময়ের জিহাদ | যারা মুজাহিদ হতে 
ইচ্ছুক, যারা আত্মত্যাগ, ধনসম্পদ বা 
শ্রম দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে 
জিহাদের মর্যাদা লাভ করতে চান, 
তাদের জন্য এটিই হলো আজকের 
যুগের জিহাদ । এখনকার জন্য এটিই 
হলো বড় ও দীর্ঘমেয়াদী জিহাদ । 
নোট: অনুবাদ সুত্র: ফিকহুল জিহাদ, 
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, চতুর্থ 
সংস্করণ, (কায়রো:  মাকতাবাহ 
ওয়াহবাহ), পৃ. ২৪-২৮ 


৫৫:৭-৯ 
২ মান-মর্াদা, আশ্রয়, নিরাপত্তা, স্ত্রী, নারী; 
এসবকে একত্রে হুরমত হিসেবে অভিহিত 
করা হয় । এর শাব্দিক অর্থ হলো নিষিদ্ধতা | 
ইসলামে যেহেতু উল্লেখিত বিষয়গুলো 
এগুলোকে একত্রে হুরমত বলা হয়। 
অনুবাদক 
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মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 
জ্ঞানের অতীব প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


আকড়ে ধরে 
ধান বানানোর নির্দেশ 
প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ সকলের 
জন্য সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করত এর 
আদেশগুলো বাস্তবায়ন এবং নিষেধ 
থেকে বিরত থাকা সফল ও শান্তিময় 
জীবন লাভের জন্য অত্যন্ত জরুরি 
কিন্তু সুন্নাহর এই বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছা 
সবার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় কেউ এর 
প্রতি উদাসীন আচরণ করতে পারে 
তাই সুন্নাহর পরিপালনকে কারো 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে না দিয়ে 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই সুন্নাহকে 
জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করার 
নির্দেশে করেছেন। তিনি ইরশাদ 
করেন, 
4 ৬ ৩৩ ৩ এ পু ডি 
[১৫ 
“তোমরা রসূলের আনিত বিধা 
ধর এবং সেগুলোর ওপর 
পরিচালনা কর | আর তার নিষেধকৃত 
জিনিস থেকে বিরত থাক এবং এর 
ধারেপাশেও যেও না ।”১ 


অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
০4:৭4 
[05648 665৯১।22754015% 
“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও পরকালের 
ওপর বিশ্বাস রাখে এবং অত্যাধিক 
জিকির করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ 
বিদ্যমান ।”২ 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
ভী 05% 25 এ৬। 2 ৩ সু ৩৫ ৩5 
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“কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার 
নয় যে, আল্লাহ_ তার সাথে কথা 


বুঝা গেল এই হুকুম আল্লাহ তাআলা 
অহীর অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে 


বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা 


দিয়েছেন । তা ছাড়া এ আয়াত থেকে 


পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি 
কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর 
আল্লাহ যা চান, সে তা তার 
অনুমতিক্রমে পৌছে দেবে । নিশ্চয় 
তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় 5 
এ আয়াতে ওহীর ৩টি পদ্ধতি বর্ণনা 
করা হয়েছে । তবে কুরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র | অর্থাৎ 
হযরত জীাবর (আ.)-এর মাধ্যমে 
প্রথম দুটি পদ্ধতিও ওহীর পন্থা হিসেবে 


প্রচলিত ছিল। যেহেতু ওই 
দু'পদ্ধতিকে রআনের ন্যায় 
তিলাওয়াত করা হয় না বিধায় 


সেগুলোকে ওহীয়ে গায়রে মতলু বলে 
তবে কুরআন সেই ওহীর বার বার 
বরাত দিয়ে থাকে এবং কুরআনের 
বিভিন্ন স্থানে এই দুই প্রকার ওহীকে 
আল্লাহ তাআলা নিজ জাতের দিকে 
মনসুব করেছেন । উদাহরণস্বরূপ নিম্নে 
একটি আয়াত বর্ণনা করা হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৪৮৩৪৩ ৬০৩৫ ভরে এড 
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৮ হলে, 

১. এমন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা 
কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় 

২.এ শ্রেণীর অহী সরাসরি আল্লাহর 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো এবং 
আল্লাহর নিজের হুকুম হিসেবে গণ্য 
করা হতো । 

৩. এ ধরনের বিধি-বিধানও কুরআনের 
ন্যায় মান্য করা ওয়াজিব । 

৪. এধরনের বিধি-নিষেধ দ্বারা কখনো 
মুসলমানদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য 
হতো যে, তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর অনুসরণ করে কি না করে? । 

কুরআন করীমে এধরনের আরো 

অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান । তবে 
টা টি মানার জন্য এই একটি 
যথেষ্ট । 

এ পর্যায়ে হাদীসের গুরুত্ব ও হাদীস 

ব্যতীত কুরআন বোঝা সম্ভব নয়, 

একথা স্পষ্ট করার জন্য দুয়েকটি 
দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা হল । 

নামায ইসলামের প্রধান ইবাদত । 

কুরআনের মধ্যে নামায কায়েম করার 

ব্যাপারে ৭৩ বারের অধিক নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । তবে কোথাও নামায 
আদায়ের পূর্ণ পদ্ধতির নিয়ম বর্ণনা 
করা হয়নি । এটা কেবল সুন্নাহ দ্বারাই 
জানা যায় । সুতরাং সুন্নাহকে অস্বীকার 


এ আয়াতে বায়তুল মুকাদ্দসকে কেবলা 
বানানোর পূর্ব ঘোষিত আদেশকে 


করা হলে নামাযের মত মহান ইবাদত 
কায়েম করা অসম্ভব হয়ে যাবে । আর 


আল্লাহ তাআলা নিজ জাতের দিকে 


অসম্ভর কোন কাজের হুকুম আল্লাহ 


মনসুব করেছেন । অথচ পূর্ণ কুরআনে 


তার বান্দাকে দেয়নি । তাই বোঝা 


কোথাও বায়তুল মুকাদ্দসকে কেবলা 
বানানোর কথা উল্লেখ নেই । সুতরাং 


গেল যে, মধ্যে মূল 
কথাগুলো বর্ণনা করে অবশিষ্টগুলো 


জানুয়ার১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে । 
কুরআন করীমে কয়েকটি নির্ধারিত 
সময়ে নামায কায়েম করার কথা 
জানান দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
(৮৮6৮4 ৮8-5 
[৮৮01] 
কিন্তু সময়গুলো কি কি? এটা কেবল 
সুনাহ দ্বারাই জানা যায় । অনুরূপভাবে 
দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামায যে নিয়মে 
আমরা কায়েম করি, তাও কুরআনের 
কোন স্থানে বর্ণিত নেই । তন্তরপ 
প্রত্যেকটি নামাযের রাকাত সংখ্যা কত 
এবং কোন রাকাতে কি পড়া হবে, 
তাও আমরা সুন্নাহ দ্বারা জানতে 
পেরেছি । অন্যথায় কুরআন করীমে 
কোথাও একথার বিবরণ পাওয়া যায় 
না। 
যাকাত ইসলামের মৌলিক ইবাদত । 
৩০ থেকে অধিক স্থানে যাকাতের 
নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। তবে 
যাকাতের পরিমাণ কি? কার কার 
ওপর যাকাত ফরয হবে এবং কোন 
কোন পণ্যের যাকাত দিতে হবে 
মূল কথাগুলো কুরআনে বর্ণনা করা 
হয়েছে । তিনটি জিনিস ব্যতীত রোযা 
অবস্থায় আর কোন কোন জিনিস 
নিষিদ্ধ? কি ধরনের চিকিৎসা রোযা 
অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি, 
এসব বিষয় কেবল হাদীস দ্বারাই জানা 
যায় । মানুষের ওপর হজ ফরয | তবে 
কার ওপর একথা কোন আয়াতে বর্ণনা 
করা হয়নি | বরং এর বিস্তারিত বিবরণ 
সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত | 
কুরআন করীমে মহিলাদের খাতুস্রাবের 
ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
৮৮০৬৩ 8 ৩৪, ৩৪2 ৩৪ এ2 
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“লোকেরা আপনার কাছে খতুস্রাব 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি 
বলেন, তা অশুচি | সুতরাং খতুত্রাবের 
সময় র থেকে পৃথক থেকে এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা: পবিত্র না হয়, 
ততক্ষণ তাদের কাছে যেও না। 


(অর্থাৎ সহবাস করো না) হ্যা, যখন 


নেবে । হযরত আসমা (রাযি.) 


তারা পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের 


জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তা দ্বারা 


কাছে সেই পন্থায় যাবে, যেমনটা 


পবিভ্রতা অর্জন করব । নবীজি (সা.) 


আল্লাহু তোমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন |” 

এ আয়াত অনুযায়ী খতুস্রাব শেষে 
মহিলাদের পবিব্রতা অর্জন উদ্দেশ্যে 
গোসল করা ওয়াজিব । কিন্তু কিভাবে 
এই গোসল করতে হবে, তা এখানে 
উল্লেখ নেই । এর বিবরণ হাদীসে 
পাকে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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রা] ঠা 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
আসমা বিনতে ইয়াধিদ (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর কাছে খতুত্রাবের 
গোসল সম্পর্কে জানতে চাইলে নবীজি 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তোমাদের কেউ 
বড়ই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা 
উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে । 
প্রথমে মাতার ওপর পানি প্রবাহিত 
করে তাকে শক্তভাবে মালিশ করবে, 
যাতে পানি মাতার গোড়া পর্যন্ত পৌছে 
যায়। তারপর খৃুশবো মিশ্রিত এক 
টুকরা সুতী কাপড়ের সাহায্যে রক্তের 
স্থানগ্ুলোকে ভালোভাবে ধোয়ে 


৫ প ১৩৫০০ 


উত্তর দিলেন, “সুবহানাল্লাহ! 
ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? 


হযরত আয়িশা (রাযি.) বললেন, 
নবীজি (সা.) তা গোপন করতে 
চাচ্ছেন, তুমি তা দ্বারা রক্তের দাগ 
অনুসরণ করবে । অতপর হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বললেন, আনসারী 
মহিলারাই উত্তম । কেননা লজ্জা 
তাদেরকে দীনের বুঝ গ্রহণ থেকে 
বিরত রাখতে পারে না ।”৬ 


সুতরাং কুরআনের বিধানসমূহ 
যথাযথভাবে বোঝা সুন্নাহ ব্যতীত 
কোনোভাবে ৰা নয়। কুরআনের 
সাথে সুমীহর ও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক 
বিদ্যমান | জন করীমের 
জ্ঞানার্জনের পর সবচেয়ে বেশি 
ফযীলতের বিষয় হল সুন্নাহর 
জ্ঞানার্জন । নবী করীম (সা.) স্বয়ং 
নিজেই সুন্নাহর জ্ঞানার্জনকারীদের জন্য 
দুআ করেছেন । 
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হযরত আবুদ দরদা (োযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) ইরশাদ 
করেন, “আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে 
তরোতাজা রাখুক, যে আমার একটি 
হাদীস শুনেছে এবং তাকে হুবহু 
অপরের কাছে পৌছিয়েছে। যার কাছে 
পৌছানো হয় সে কখনো শ্রবণকারী 
থেকে বেশি সংরক্ষণকারী হয় । তিনটি 
জিনিস এমন আছে যার দ্বারা হৃদয় 
পরিস্কার হয় এবং ধোকা, প্রতারণা ও 
খেয়ানত থেকে অন্তর পরিস্কার থাকে | 
এক. আল্লাহর জন্য আমলকে খালিস 
করা । দুই. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
উপদেশ ও মঙ্গল কামনা । তিন. 
মুসলমানদের জামাতকে অত্যাবশ্যক 


জানুয়ার'১৭ __া্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 
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করে ধরা। কেননা, তাদের দুআ 
অনুপস্থিতিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ।" 
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5 পর 05 রে 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


(সা.) হজের মৌসুমে নজেকে 
মানুষের ওপর পেশ করতেন এবং 


বলতেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি 


অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায় । কেননা 


আছে কি যে আমাকে তার গোত্রের 
কাছে নিয়ে যাবে, যাতে আমি 
তাদেরকে আল্লাহ পাকের কালাম 
শোনাতে পারি? কেননা কুরাইশ 
গোত্রের লোকরা আমাকে আল্লাহর 
কালাম তাবলীগ করতে বীধা- 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।”” 

তবে সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রচুর 
সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে | যাতে 
মউযু বা জাল ধরনের কোন হাদীস 
আপনার কথা ও কাজের মধ্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


হযরত মুগীরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


১০০০ ৪৪ (৪5 
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“আমার ওপর মিথ্যা বলা অন্য ব্যাপারে 
মিথ্যা বলা এক সমান নয় । যে ব্যক্তি 
আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে; সে 
জাহান্নামে তার ঠিকানা বানাবে ।৯ 
হযরত আবু হুরায় (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী বরা (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


395 599-9গৃস ৬১৮ 
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“শেষ যুগে কতিপয় দাজ্জাল ও 
মিথ্যাবাদি আসবে, যারা তোমাদের 
কাছে এমন কিছু হাদীস নিয়ে আসবে 
যা তোমরা এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষরাও শুনতে পাবে না। 
তদুপরি তোমরা তাদের থেকে দূরে 
থাক, তারা তোমাদের পথভ্রষ্টও করতে 
পারবে না এবং ফিতনাতেও ফেলাতে 
পারবে না 1৯০ [চলবে] 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-হাশর, ৫৯:৭ 


* সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 90195071]61078 17) 81)7020--- 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
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ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
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৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৯, - ২০০১ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৮০, 

হাদীস: ১২৯১ 


"হুম জাল-সহীহ খ. ১, পৃ. ১২, 
আত্তার্তহীদ ৪১ 


ক।বি।তা 


আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা 
সৈয়দ শামসুল হক 


যার খোজে আমি আকাশ পাতাল এতকাল চষে ফিরেছি, 
সে যে বসে আছে আমারই ভেতর আমি কি কখনো ভেবেছি 
এই বোকামির খবর যদিবা রটে যায় পৃথিবীতে 

তাইতো কাবার চৌকাঠে পড়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছি। 
কখনো কি তুমি নিজের চেহারা দেখেছো, মজনু, নিজে? 
তাহলে বলতে লায়লার মতো আমিও নেশায় মজেছি । 
মিলনের রাত পলকে পলকে ফুরায় এ পৃথিবীতে 

বিরহের রাত ক্রমেই দীর্ঘ দীর্ঘই হয় দেখেছি । 

তুমি নৌকার মাঝি কি আমাকে বাচাতে পারবে ভাবো 

ডুবে যে যাবেই বাচাবে কে তাকে? ভরা গাঙে আমি ডুবেছি। 
যে-বাতি নিভেছে জ্বালাতে কি তাকে পারতো না এই প্রেম? 
প্রেম তুমি বলো, আমি তো কেবলি অপ্রেম তার দেখেছি । 
যদি চাও দয়া ছিড়ে ফ্যালো জামা, তবে হও সন্নাসি 
রাজবাড়িতেও নেই সে রত্ব যাকে আমি এত খুজেছি। 


কোন সে পুরুষ এলো রে 


যার কারণে কিসরা প্রাসাদ 
ধুলোয় ধবসে গেল রে। 
নিভে গেল অগ্নিশিখা 
হাজার বছর জ্বালানো 
লাত ওজ্জা শয়তানেরা তোমাকে খুঁজেছি 
করলো শুরু পালানো । মাহবুবা মাসুমা অনু 
সকল আধার চলে গেল তোমাকে খুঁজে ছিলাম 
সেই নবীজির হাসিতে পাখিদের কলতানে, 
প্রাণের চেয়েও সেই নবীকে খুঁজেছিলাম তোমাকে 
হবে ভালোবাসিতে । ভ্রমরের গুনগুন গুঞ্জনে । 
রা রকোলোউঠী  খুঁজেছিলাম তোমায় 
সেই টাদেরই আলোতে পাহাড়ের ঝর্ণা ধারায়, 
লিয়াত দূর হলো সব দুর আকাশের হাজারো তারায় 
ক্লান্ত কঠিন হালতে । হে নবী তোমাকে খুঁজেছি 
তিনি সুবাসিত গোলাপ কলির মাঝে, 
চান না কে সকাল বিকাল আর নিরব সাঝৈ । 
সেই কষ্ট হের গুহায় আভানের র তানে 
কেঁদেছিলেন দিন রাতে । ০ 
সাগরের উপছে পড়া বানে 
মদীনাতে কীদেন আজো এসবের মাঝে খুঁজে তোমায় 
বলে ইয়া উম্মাতী পাইনি আজও বাস্তবে, 
কবে কখন মুক্তি নাজাত তোমাকে পেয়েছি খুঁজে 
রক্ষা পাবে এই জাতি । হদয়ের গভীর আনুভবে । 
জানুয়ারি*১৭ 


আমার আরাকান 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ংলা ভাষার রাজধানী 

আমার মানচিত্রের অংশ বলে জানি । 
কবি আলাউল শাহ সগীর 

আমার সাহিত্যের রাহগীর | 
ইতিহাসে আমার বাংলার অংশ 
রোহিঙ্গারা আমার বাঙালি ভাই 
আমারই বংশ । 

ওরা আমার বাংলাভাষী মুসলমান 
আমার আরাকান আমার আরাকান । 
আরাকানের রাখাইন রাজ্যে ধর্ষিত বোন 
তোমায় করছে অভিশম্পাত 

শিশুর রক্তাক্ত শরীর ভাইয়ের খপ্তিত 


রোহিঙ্গারা তোর স্বজাতি বাঙালি ভাই 
ওরা বাংলাভাষী আমার 

মানচিত্রের অখপ্ডিত গান, 

দখলদার ব্রিটিশ আমার মানচিত্র 

করেছে খানখান আমার আরাকান 

মুক্ত কর আরাকান । 

জলে ভেসে আসা ভিনদেশি মৃত হাতীকে 
বঙ্গবাহাদুর বানিয়ে কাদিস 

অথচ রোহিঙ্গারা তোর বাঙালি ভাই 
ওদের ওপর নির্মমতায় কীদে না তোর প্রাণ 
ওরে নরপশু পাষাণ ওরে পাষাণ! 


কি হল তোমাদের! 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর 

(সূরা আন-নিসার ৭৫ আয়াতের ভাবার্থ) 
হলটা কি তোমাদের বসে আছ চুপ! 
বাধিল কি ক্ষণিকেরর মোহ মায়া রূপ? 
তবে কেনো বের হয়ে যাওনারে নর__ 
খোদার দেখানো পথে! যম ভীতি-ডর? 
চিৎকারে ফাটে কান, পরিবেশ ভারি, 
দুর্বল, নারী, শিশু করে আহাজারি! 
কাঁদে আর বলে তারা দয়াময় ওহে! 
জালিমের জালাতন আর নাহি সহে!! 
জালিম-বলয় হতে নাও বের করে, 
জুলুম-অনলে পুড়ে নিতি প্রাণ ঝরে! 
তোমার সকাশ হতে অলী করো ঠিক, 
ছুটতে হয়না যেনো এদিক-ওদিক । 
স্বনয়নে দেখে এই ভয়ানক রূপ! 
হলটা কি তোমাদের বসে আছ চুপ! 
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স্বাস্থ্যগুণ সমৃদ্ধ গোলমরিচের চা? 


. লাল 


কালো গোলমরিচের চা খেয়েছেন কখনো? জানেন কি, এর 
রয়েছে অনেক স্বাস্থ্যগুণ? কালো গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে 
্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্যান্টিইনফ্লামেটোরি 


, র ও 
ত্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান | প্রাচীনকাল থেকেই 
গোলমরিচ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে । 
গোলমরিচের চা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করে | এর 
মধ্যে থাকা উপাদান পাইপিরিন ব্যথা ও প্রদাহ কমাতে কাজ 


করে। 

এই চা তৈরিতে গোলমরিচের গুঁড়া করে চা তৈরি করুন 
এবং গরম গরম পান করুন | জীবনধারাবিষয়ক ওয়েবসাইট 
বোল্ডস্কাইয়ের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে এ-সংক্রান্ত 
একটি প্রতিবেদন | 


১. ঠাণ্ডা ও কফ 

গোলমরিচের মধ্যে থাকা ত্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও 
আ্যান্টিক্সিডেন্টের কারণে ঠান্ডা ও কফের সঙ্গে লড়াই 
করে । গোলমরিচের চায়ের ঝাঁজালো ও উষ্ণ স্বাদ নাক বন্ধ 
হওয়া কমায়, গলার প্রদাহ কমায় । চায়ের মধ্যে সামান্য 
গোলমরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে খেতে পারেন । 


২. গলা ব্যথা 

গলা ব্যথা করছে? চায়ের মধ্যে সামান্য গোলমরিচ মিশিয়ে 
পান করুন । এটি গলা ব্যথা কমতে কাজে দেবে | দিনে দুই 
থেকে তিনবার এটি পান করুন । 


৩. সাইনাসের চাপ কমায় 
সাইনাসের সমস্যা হলে নাক বন্ধের সমস্যা দেখা যায় । 
গোলমরিচের চা এ সমস্যা কমাতে কাজ করে । 


৪. বিষণ্রতারোধী 
বিশেষজ্ঞরা বলেন, গোলমরিচের চা বিষগ্নতা কমাতেও কাজ 
করে । তাই বিষপ্ন লাগলে এটি খেতে পারেন । 


৫. ক্যানসার প্রতিরোধ করে 
গোলমরিচ বিভিন্ন ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে | এটি 
ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি কমায় । 


প্রতিরোধে বাদাম যেন পথ্য | বিশেষজ্ঞদের দাবি, অকালে 
মৃত্যু এড়াতে বাদামের বিকল্প নেই ৷ ওজন বেড়ে যাওয়ারও 
ভয় নেই । 

ভিক্টোরিয়ার ঘাস হোক বা আউন্রাম ঘাট, প্রেমবেলায় 
চিনাবাদামের স্থান অমলিন । প্রেম এবং চিনাবাদামের অটুট 
সম্পর্ক । মেলা হোক বা শীতের চিড়িয়াখানা, বাদাম ভাজার 
টান টানটান । কিন্তু বাদামভাজা খেতে খেতে আমরা কি 
কখনও ভেবেছি, বাদামের অশেষ গুণের কথা? 

লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ ও নরওয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ক্যানসারের সঙ্গে লড়তে 
অশেষ ক্ষমতা ধরে একমুখো বাদাম | শরীরে ক্যানসারের 
বৃদ্ধি ঘটতে দেয় না। ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করে। 
বিশেষ করে স্তন এবং প্রস্টেট ক্যানসার এবং শরীরে 
টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দেয় । 

খেতে যতই ভাল লাগুক, ওজন বাড়ার ভয়ে কিন্তু অনেকেই 
বাদাম থেকে দূরে থাকেন । বাদামে থাকে ওমেগা থি 
ফ্যাট । খুব বেশি বাদাম খেলে ক্যালোরি বাড়ার সম্ভাবনা 
থাকেই ৷ তবে সেই সম্ভাবনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে 
নরাজ বিশেষজ্ঞরা | 

তাদের দাবি, দিনে ২০ গ্রাম বাদাম খেলে হৃদরোগের 
সম্ভাবনা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায় । ক্যানসারের সম্ভাবনা 
কমে ১৫ শতাংশ এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমায় ২২ 
শতাংশ । ফুসফুসের সমস্যা ও ডায়াবেটিসে মৃত্যুর সম্ভাবনা 
কমিয়ে দেয় প্রায় ৪০ শতাংশ । 

গবেষকরা জানাচ্ছেন, আখরোট, চিনাবাদাম, কাঠবাদাম 
ছাড়াও ব্রেড নাটস, ব্রাজিল নাটস, ক্যান্ডেল নাটস, টেস্ট 
নাটস, ক্যাসিউ নাটস, কোলা নাটস, পাইন নাটসে প্রচুর 
পরিমাণে ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম, পলিআনস্যাচুরেটেড 
ফ্যাট থাকে | যা কার্ডিওভাসকুলার রোগের সম্ভাবনা কমায়, 
কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখে । আখরোটে প্রচুর 
পরিমাণে ত্যান্টিক্সিডেন্টস থাকে, যা ক্যানসারের 
প্রতিরোধক হিসাবে দারুণ কাজ করে । 
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ভিসার মেয়াদ থাকা সি নিজ দেশে ফিরে যেতে 


হবে । সৌদি সরকার বহিরাগত ওমরা পালনকারীদের সতর্ক 
করে বলেন, ওমরা পালনকারীরা ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে 
যাওয়ার পর সৌদি আরবে রয়ে গেলে তাকে ৫০ হাজার 
থেকে ১ লাখ রিয়াল অর্থদণ্ডে দপ্তিত করা হবে । এর সঙ্গে 
এক বছর কারাদণ্ডও হতে পারে । সৌদি কর্তৃপক্ষ ওমরা 
সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোকে সর্তক করে বলেন, 
ওমরা ভিসার কানুনের খেলাফ জড়িত ব্যবসায়িক 
সংস্থাগ্তলো এবং সৌদি আরবে ওমরা পালনকারীদের সেবা 
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও আইনানুগ কঠিন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে। যারা বহিরাগত ওমরা পালনকারীদের 
আইনবিরুদ্ধ সহায়তা করে এবং নিজ দেশে ফিরে যেতে 
বিলম্বকারী ওমরা পালনকারীদের যারা হেফাজত করে 
তাদেরও ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে । কোম্পানির 
ডিরেক্টরের এক বছরের জেল ও এদেশ থেকে পাঠিয়ে 
দেওয়ার শাস্তিও প্রদান করতে পারে । 

সুর: আল আরাবিয়া ডটনেট 


মৃত্যুর আগে যা বলেছেন জামশেদ 
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জুনায়েদ জামশেদ আল্লাহকে মুহাববত করে আল্লাহর পথে 
বের হয়েছেন । ফলে আল্লাহ জুনায়েদ জামশেদের মুহাব্বত 
প্রত্যেকের অন্তরে পয়দা করে দিয়েছেন ৷ বেসরকারি এক 
টিভি চ্যানেলে জাবেদ চৌধুরীর সাথে কথোপকথনকালে 
পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম তাবলীগী মুরবীৰ মাওলানা 
তারিক জামিল একথা বলেন । তিনি আরও বলেন, যেভাবে 
শোক ও সমবেদনা জুটেছে তার ভাগ্যে আমি বড় বড় 
মণীষীদের ক্ষেত্রেও এত শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করতে 
দেখিনি । তারিক জামিল বলেন, আমি জামশেদের 
পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তার পরিবার বলল, 
জুনায়েদ জামশেদ বলতেন, আয়েশা! তোমরা নারাজ হয়ো 
না, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া চেয়ে নিয়েছি । আমার 
সময় খুবই অল্প । 

ছেলে-মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়ো। ইনশা 
আল্লাহ, আমার সন্তানেরা তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখবে ৷ 
আমার তো সময় কম । তিনি আরও বলেন, জামশেদের 
পরিবার তাকে বলছিল, জামশেদ বলতেন, আয়েশা! আমার 
মনে হয় আমি ৫২ বছর আয়ু পাব । এর চেয়ে বেশি পাব 
না। আল্লাহ পাক তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী ৫২ বছর 
বয়সেই তার কাছে ডেকে নিয়েছেন । সূত্র: কুদরত ডটকম 


শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রুজু করলেন মাওলানা 
সাদ কান্ধলতী 


বিশ্ব তাবলীগের আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ 
কান্ধলতী নিজের বক্তব্যে অভিযোগ উঠা বিতর্কিত 
বিষয়গুলো থেকে রুজু করে নিয়েছেন । ১৩ ডিসেম্বর দারুল 
উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসীন 
হযরত মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী শিক্ষার্থীদের খাস 
মজলিসে বিষয়টি উল্লেখ করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রধান মুফতী হযরত হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী জানান, 
“জী, হযরত মাওলানা সাদ সাহেব নিজের চিন্তাচেতনা 
থেকে রুজু করে নিয়েছেন এবং কৃত ভুল-ভ্রান্তির স্বীকার 
করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছেন। এ বিষয়ে দারুল 
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উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মুফতী আবুল কাসেম 
নোমানীর কাছে একটি পত্রও এসেছে দু'দিন আগে তার 
তরফ থেকে। 

এদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র মুফতি হজরত 
যাইনুল ইসলাম কাসেমি এলাহাবাদি বলেন, দারুল উলুম 
দেওবন্দের ইফতা বিভাগ থেকে ফতোয়া প্রকাশের পর এ 
নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় 
তাবলিগমহলে বেশ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 
খোদ নিজামুদ্দীনেও এ নিয়ে বেশ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করতে হয়েছে তাবলীগের কর্মী ভাইদের । 
আমাদেরও বেশ ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়েছে । নানাজনে 
নানান প্রশ্ন করে বিপাকে ফেলেছেন সময়ে-অসময়ে ৷ তার 
ওপর ফতোয়া প্রকাশের পর বেশ কয়েকটি বার দারুল 
উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা সাদ 
কান্ধলভীকে রুজু করবার জন্যও বলা হয় । প্রথমে বিষয়টি 
তিনি আমলে নেননি ৷ পরে মুরব্িবদের কথায় ফতওয়া 
প্রকাশের পূর্বের সেই জবাবটি (ষেটি দ্বারা দারুল উলুম 
দেওবন্দ তার রুজুর ব্যাপারে আশ্বস্ত না হয়ে ফতওয়া 
প্রকাশ করেছে) সমেত একটি ভূমিকা সংবলিত নতুন 
আরেকটি রুজুবিষয়ক পত্র প্রেরণ করেছেন এবং এতে স্পষ্ট 
করেছেন, আকাবিরে দেওবন্দের যে চিন্তাধারা, তিনিও সে 


পথেই রুজু করছেন । সুত্র: মুনশী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, শিক্ষার্থী, 
দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে গর্ভবতী হওয়ায় 


য় বাহভূত প্রেমের সম্পর্কে প্রেমিকার গভবতা হওয়ায় 
এক জুটিকে দুবাইয়ের আদালত দেশান্তরের নির্দেশ 
দিয়েছে । জানা যায়, ২৮ বছর বয়েসি এক আমেরিকান 
যুবক ও ২২ বছর বয়েসি এক পাকিস্তানি যুবতির মাঝে 
প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এ অবৈধ সম্পর্কে পাকিস্তানি 
নাগরিক প্রেমিকাটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে দুবাইয়ের এক 
আদালত শাস্তিস্বরূপ এ নির্দেশ দেয় । 

উল্লেখ্য, বিবাহবহির্ভূত নারী পুরুষের সম্পর্ক ইসলামে 
হারাম । দেশটিতে এ ধরনের অবৈধ কাজের পরিণতি 
সাধারণত আরো কঠোর হয়ে থাকে । সূত্রঃ কুদরত ডটকম 


জানুয়ারি'১৭ 


বোরখা খুলতে বাধ্য করায় চাকরি 
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ভারতের মুম্বাইয়ের সুবুরবান জেলার কুরলা এলাকার একটি 
স্কুলের তথ্য-যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষিকা শাবিনা খান 
নাজনিন স্কুলে একটি অনাকাজ্িত ঘটনার শিকার হয়ে 
বোরখা খুলতে বাধ্য হন । স্কুলে নতুন আসা এক জ্যেষ্ঠ 
শিক্ষক নাজনিনকে বোরখা ও হিজাব খুলতে বাধ্য করেন। 
এ ঘটনার পরপরই ওই জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে ওই শিক্ষিকা পদত্যাগ 
করেন । বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি স্কুলে পদত্যাগ পত্র জমা 
দেন । তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনো তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ 
করেনি । চলতি সপ্তাহে এক বৈঠকের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেবে বলে জানিয়েছেন । নাজনিন আরও বলেনবিদ্যালয়ে 
বোরখা ও হিজাব পরে আসার কারণে কয়েক দিন ধরেই 
নানা ধরনের প্রতিবন্ধিকতা ও নির্ধাতনের শিকার হচ্ছিলাম । 
আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে কেউ আঘাত না দেওয়ার জন্য 
আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে বারবার অনুরোধ 
করেছিলাম । কিন্তু কেউ আমার কথা শুনেননি ৷ অনুরোধ 
রক্ষা করেননি । আমাকে অসম্মান করায় আমি ওই বিদ্যালয় 
থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই । সূত্র: আওয়ার ইসলাম 


সাহায্যপ্রদানে বিশ্বে ৪র্থ সৌদি আরব 


প্শল্শক্ 


আত্তার্তহীদ ৪৫ 


সারা বিশ্বে সাহায্য প্রদানে ৪র্থ স্থানে রয়েছে সৌদি আরব । 


আমার ঠিকানা জান্নাত হবে কিনা! মৃত্যু ছাড়া জানা সম্ভবও 


গত ৪০ বছরে দেশটি বিশ্বের ৯৫টি দেশে ১৩৯ বিলিয়ন 


না । আল্লাহ মাফ করুন । 


ডলারের বেশি মানবিক সহায়তা দিয়েছে । আন্তর্জাতিকভাবে 


আমরা যা-ই করি না কেন, মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা করে 


সরকারি উন্নয়ন সহায়তা প্রদানে জাতিসংঘের চেয়েও 
এগিয়ে রয়েছে সৌদি আরব | এ জরিপে জাতিসংঘ ০.০৭ 
শতাংশ এবং সৌদি আরব ১ দশমিক ৯ শতাংশ জিডিপি 
অর্জন করেছে। জাতিসংঘের উন্নয়নবিষয়ক সহস্থা 


আল্লাহর পথে ফিরতে না পারলে সবই শেষ! ইহকাল 
পরকাল সব! আর কে-ই বা জানে? কখন মৃত্যুর ফেরেশতা 
জানটা কবজ করে নিয়ে চলে যাবেন! ভয়ংকর হবে সেই 
মুহূর্ত! তখন ঠিকই হুশ আসবে কিন্তু কোনোই লাভ হবে 


(ইউএনডিপি) জানিয়েছে, বিশ্বব্যাগী মানবিক সহায়তা 


না। দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ করে, জুলুম নিজের উপরেই 


প্রদান করে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব । 


হবে । ক্ষতি তো নিজেরই আর সাথে আরও কিছু মানুষের 


শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদানে সৌদির দীর্ঘ ইতিহাস 


গুনাহও নিজ কাধে নেওয়া! আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ 


রয়েছে । দেশটি ইরাকি শরণার্থীদের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় রাফা 
ক্যাম্প নির্মাণে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। 
গত বছরের মে মাসে ত্রাণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে 
বাদশাহ সালমান সেন্টারেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন 
কাত্তান | তিনি জানিয়েছেন, ওই সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর ১৯টি যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশে মানবিক সহায়তা প্রদানে ৬০০ 
মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে । সূত্র: সৌদি গ্যাজেট 


জাহান্নামের পথে হাটা আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়: নাজনীন আক্তার হ্যাপি 


কোনভাবেই আবার মিডিয়া ফিরে আসছেন না বলে সাফ 
জানিয়ে দিয়েছেন এক সময়ের আলোচিত চলচিত্র অভিনেত্রী 
নাজনীন আক্তার হ্যাপি । তার ফেসবুকে দেয়া এক 
স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা জানান | পাঠকদের জন্য নাজনীন 
আক্তার হ্যাগ্থির স্ট্যাটাসটা হুবহু তুলে ধরা হলো: 


দান করুন | আমীন । 


এক ক্ষেপণাস্ত্রে ধংস হবে 
আমেরিকা-ইউরোপ 


উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র র এবং 
ইউরোপে আঘাত হানতে পারবে । দক্ষিণ কোরিয়ার 
সরকারি ব্রিফিংয়ের সময় এ তথ্য দেয়া হয়েছে । উত্তর 


“আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু । 
হ্যাপী আবার মিডিয়াতে ব্যাক করছে একথাটা আসলে 
আমার আশেপাশের মান্ষগ্তলো থেকে জানতে পারলাম । 
আর তারা জেনেছে নিউজের মাধ্যমে সুবাহানআল্লাহ! আর 
আমিই কিছু জানি না! আমার জানার কথাও না। কিন্তু 
আমাকে যারা শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসেন তাদের 
চিন্তামুক্ত করার জন্যই মূলত এই লেখা । 

যারা আমাকে নিয়ে মনগড়া নিউজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের 
জন্য বরাবরই আমার পক্ষ থেকে হেদায়েতের দোয়া থাকে | 
রাগ করি না কারণ আমি জানি তাদেরকে আল্লাহ এখনো 
অন্ধকার থেকে আলোয় আনেননি | আল্লাহর কসম করে 
বলতে পারি, আমার মতো অধম বান্দাকে আল্লাহ যা 
দিয়েছেন তার কোনকিছু কোনদিন স্বপ্নেও দেখিনি! আল্লাহু 
আকবার! আসলে আল্লাহ কাউকে বুঝ না দিলে কারোরই 
কিছু করার নেই। 

এবার আসল কথায় আসি: জাহান্নামের পথে আবার হাটা 
শুরু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । আমি এত বোকা নই যে, 
এমন আগুনে ঝাপ দিবো যেই আগুনের শেষ নেই, যে 
আগুনে অনন্তকাল পুড়তে হবে । আমি তো এখনো জানি না 


কোরিয়ার রকেট কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি 
দিতে পারে বলে খবর প্রচারিত হওয়ার পরই এ তথ্য 
প্রকাশ করা হলো । সিউলের উত্তর কোরিয়া সংক্রান্ত 
পারমাণবিক ব্যুরোর প্রধান লি সাংহা বলেছেন, আগে যা 
বলা হয়েছিল পিয়ংইয়ংয়ের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র তার চেয়ে 
অনেক বেশি পথ পাড়ি দিতে পারবে । ইউরোপসহ গোটা 
শি এ ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় রয়েছে বলেও জানান 
তিনি । 

উত্তর কোরিয়ার কেএন-০৮ ক্ষেপণাস্ত্র ১২ হাজার 
কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে | অর্থাৎ গোটা ইউরোপ 
এর আওতায় পড়েছে এবং এ ক্ষেপণাস্ত্রে উন্নয়ন এখনো 
চলছে । এদিকে সেইন্ট ত্যান্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয় 
নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্রিস ওগডেন বলেন, উত্তর 
কোরিয়া সম্পর্কে এ তথ্য সন্তাব্য পরমাণু হামলার পরিধি 
আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । অবশ্য তিনি আরো দাবি করেন, 
পিয়ংইয়ংয়ের প্রধান শত্রু দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা ও 
জাপান এ অবস্থায় ইউরোপকে কোন ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় 
নিয়ে আসছে উত্তর কোরিয়া তা স্পষ্ট নয় সুত্র: ওয়েবসাইট 


জানুয়ার১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা জানুয়ারি'১৭ 


১. কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন 
হয়?- |] ১৯৯২] ১৯৯১ [|] ১৯৯০ সালে 

২. স্যামুয়েল হান্টিংটন সুপ্রসিদ্ধ প্রস্থ “সভ্যতার দ্বন্দ 
লিখেন-[] ১৯৯২] ১৯৯৩ [] ১৯৯৪ সালে 

৩. ১৪৫৩ সালে তুরস্ক বিজয় করেন- [] সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতেহ [_] সুলতান বায়েজিদ [] সুলতান 
মামুনুর রশিদ 


৪. রাসূল (সো.) মুমিনদের কাছে আপন প্রাণে চেয়েও 
বেশি প্রিয়'- কুরআনের কোন সূরায় বর্ণিত? [] সূরা 
আল-বাকারা [| আল-আহ্যাব [| আন-নিসা 

৫. মাও. রিজাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-কে 
আহ্বায়ক কের বেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করে কত সালে- 
[1 ১৯৭৭ সালে] ১৯৭৮ সালে] ১৯৭৯ সালে 

৬. মানুষের ঘুমের সঙ্গে জড়িত দেহের ২৪ ঘন্টার- [] 
জৈবিক চক্র [_] হরমোন ক্ষরণ [] উভয়টি 

৭. “হোয়াইট হেলমেট” কোন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা? 
[] সিরিয়া __] মালয়েশিয়া [| মিসর 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. অনুভূতি/অনুভূতি _______] 
২. সেচ্ছাসেবক/ স্বেচ্ছাসেবক [__________ ] 


৩. দ্বন্ঘ/ দ্বন্দ ] ] 
৪' অসিত অভিভ ররর 


প্রতিযোগীর নাম: ________ 
সদস্য ক্রমিক: ই 


কথায় কথায় উত্তর: ১, ১০০৬ ৩ 
৯৪ শতাংশ, ৪. হাদীস, ৫. ১৮৯৪ সালে, ৬. রিয়াদে ৭. 
খলিফা হারুনুর রশিদ 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. প্রচ-, ২. পদার্পন, ৩. পুনর্মিলন, ৪. 
ভূ-বিদ্যা | 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 


জানুয়ারি*১৭ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮৮৮, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

য় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
অক্টোবর'১৬-এর বিজয়ী 
. ফয়সাল মাহমুদ রানা % ১৪৯ 
রর মুহাম্মদ আরিফুর রহমান ১৮৫ 
৩. হাফেজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 4 ১৬৮ । 
এ ছাড়াও ঈসমাঈল দানী 4 ৭৯, মুহাম্মদ আরিফ % ১৭৮ ও 
মুহাম্মদ ফোরকান ইবনে জাফর 4 ১৮০ প্রমুখ সদস্যবর্গ 


প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল 
প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| আত্তান্তহীদ ৪৬ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


জানুয়ার”১৭ ____0 আত্তান্তহীদ ৪৮ 


১ লা আগা এ 
ইস ০৮ 
84৮৪৬ ফা মনসা হল ৯০৭০০ 


পি. 2985 


জাজ ও 


৯৮ ১/০48৮-8% ৪ নিয়মিত প্রকাশনার €) ৭ বছর 
৯৬৪৬৪ নিও 9০) কলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 17091710119) 2510125৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ২ | রবিউস সানী-জুমাদাল উলা'৩৮ _ ফেব্রুয়ারি'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী [ 
সম্পাদক কীয় [014০২ 
05/5885518855 সমকালীন [এ 
সহকারী সম্পাদক আলিমদের বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ -___ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ০৩ 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও গুরুত্ব 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক __ মোহাম্মদ আবদুল গফুর ০৮ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী বাংলা বানান ও বর্ণ বিতর্ক 
যোগাযোগ __ মাহমুদুল হাসান নিজামী ১২ 
কথিত জুমল্যান্ডের পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
আততর্তহীদ ___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ১৩ 
সম্পাদনা দফতর ধর্ম-দর্শন [7 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) আদালতে সাহাবা 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম-৪০০০ __ মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী ১৭ 
ফোন: ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্পের কারণ-করণীয় 
০১৮৭১৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) এনা ্ 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) রর রি 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
০১৮১১-৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) _ ড- মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম ২৪ 
ই-মেইল: 10:96)17001001581185,17690.001 সফরনামা এ 
100111718118541799006)20811.00]7 তুর্কমেনিস্তানের শীতল হাওয়া 
0110191100902)2771911.00177 (সম্পাদক) ___ মাওলানা মাহফুষ আহমদ ৩২ 
8১85885 সাহাবাযুগের রাজনীতি ইততহালের পু রে প্র 
গর এ ত: হাত র পুন: 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম __ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৩৬ 
দাম: পনের টাকা মাত্র মহিলাঙ্গন [এ 
1৬101010015 /১(-6251)960 8 জারজ 
44 17710711111) 10477101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 41070775 7 আবু তাকী মহ দুল মান্নান ৪০ 
17216175190 /)7 41-97114 441-1517110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 
14924271716 0০711)12)০441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, নিয়মিত বিভা 
44710677011911, 01119209712-4000, 13477217929/. শিয়ামিত বিভাগ এ 
আল-জামিয়া আল-ইসলাশিয়া পটিয়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চ্থাম পাঠকের মতামত [| ০২। সমস্যা ও সমধান [] ২৮ । কবিতা 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 00 ৪৩ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৪৩ । বিশ্ববিচিত্রা [0 ৪৪ । 


আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


রোহিঙ্গাদের স্বদেশ 
প্রত্যাবাসন প্রশ্নে 
বাংলাদেশকে আরো 


জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে 


সম্প্রতি মিয়ানমার নেত্রী অঙ সান সুচির প্রতিনিধি সে 
দেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন । 
ংলাদেশে অবস্থানকালীন তিনি এ দেশের মানননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, পররাস্ট্মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সচিবদের সাথে 
রোহিঙ্গা প্রশ্নে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। 
কুটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে মিয়ানমার দূত সম্প্রতি 
আশ্রয় নেয়া ৬৫ হাজার রোহিঙ্গাদের যাচাই বাছাই করে 
ফেরৎ নেয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন । মূলত তিনি রোহিঙ্গা 
নিয়ে বাংলাদেশের মনোভাব জানতে ও বুঝতে 
এসেছিলেন । বাংলাদেশের অনুরোধ সত্তেও তিনি 
দেখতে কক্সবাজার যেতে সম্মত হননি । এ ক্ষেত্রে 
ংলাদেশের ভূমিকা ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় । 
ংলাদেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, কেবল ৬৫ 
হাজার রোহিঙ্গা ফেরত নিলে হবে না; যুগ যুগ ধরে 
ংলাদেশে অবস্থানকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ৫লাখ 
রোহিঙ্গাকে নিজ দেশ রাখাইনে সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ 
পন্থায় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । 
আন্তর্জাতিকভাবে কোন সংস্থা বা এজেন্সির মাধ্যমে 
যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । 
আমরা মনে করি রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধান করা 
দরকার । একটি দেশের একটি জাতিগত গোষ্ঠীর সব 
সদস্যকে আরেকটি দেশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বরণ ও 
লালন করতে পারে না । এতে করে আর্থ-সামাজিক ও 
পরিবেশগত নানবিধ সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে । 
মিয়ানমার কিছু দিন পর পর ভয়াবহ নিপীড়ন ও নির্মম 
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হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে 
ঢুকিয়ে দিয়ে রাখাইন রাজ্যকে মুসলিম শুণ্য করে দিতে 
চায় । এ পলিসিতে তারা অনেকটা সফলতা পেয়েছে । 
এ ছাড়া মিয়ানমারের ক'জন মধ্যম সারির কর্তাব্যক্তি 
ংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তিকর ও অসংযত মন্তব্য 
করতে দ্বিধা করেননি । 
রোহিঙ্গা নির্যাতন, দমন গীড়ন বন্ধ ও বাংলাদেশে 
আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের রাখাইন রাজ্যে শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে 
মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে হবে । জাতিগত 
নিধন বন্ধে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত হতে হবে। 
ওআইসিকে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে 
হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে কুটনৈতিক পন্থায় 
মিয়ানমারের ওপর জোরালো চাপ প্রয়োগ করতে হবে । 
কারণ বাংলাদেশ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষুদ্ধ পক্ষ । 
মিয়ানমারের সাথে ংলাদেশ সবসময় 
সতপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ করে আসছে এবং বিদ্যমান 
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার 
পক্ষপাতী | সীমান্ত বিরোধ, রোহিঙ্গা সমস্যাসহ যে 
কোন বিষয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনায় সমাধানে আগ্রহী । বাংলাদেশ জানিয়ে 
দিয়েছে যে, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর 
বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো সদস্যকে বাংলাদেশ আশ্রয় 
দেবে না। বাংলাদেশের এ উদার মানসিকতাকে 
মিয়ানমার সরকার দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে । আমরা 
রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে 


1১৪ মার্চ ১৯৮৪ কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক 
সমাবেশে প্রদ ভাষণ | প্রথমে তিনি ওলামায়ে হিন্দের সংস্কারমূলক কর্মকা- ও যুগান্তকারী অবদান সম্পর্কে 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রেহ.) 


আলোচনা করেন । তারপর বাংলাদেশের আলিম ও তালিবানে ইলমের প্রতি ওলামায়ে হিন্দের কমর্ধারা 


অনুসরণের আহবান জানান । তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর 
এই সংকটসন্ধিক্ষণে এক্যবদ্ধ কর্প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে । প্রথমত ইসলামের সঙ্গে মুসলমানদের 
সম্পর্ক অটুট রাখার সর্বাতুক প্রচেষ্টা এহণ করতে হবে । দ্বিতীয়ত আলিম সমাজকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 


নেতৃত্ব গহণ করতে হবে । অন্যথায় এদেশে আলিম সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে ॥] 


উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম এবং আমার 
প্রিয় তালিবানে ইলম! এতক্ষণ আমি 


প্রবণতা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা 
এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা । আপনাদের 


ওলামায়ে কেরামের 
সংসক্কারআন্দোলন এবং কীর্তি ও 


মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে 
ইসলামের শব্ররা এ জাতিকে নিয়ে 


অবদানের কথা আলোচনা করলাম 


যেতে পারে জাহেলিয়াতের পথে 


সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক বিন্দুমাত্র শাথিল 
না হয়। যে দেশ এবং যে জাতির 
খিদমতের জন্য আল্লাহ আপনাদের 
নির্বান করেছেন তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহর দরবারে একদিন 


এবং সফলতার যে চিত্র তুলে ধরলাম, 
যদি বাংলাদেশে আপনারা সেই 


অনেক দূরে | কারণ আপনারাই হলেন 


আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি 


এ জাতির ঈমান-আকীদা ও চিন্তা- 


করতে হবে। নবীর ওয়ারিছি ও 


সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে 


চেতনার অতন্দ্র প্রহরী । প্রহরী অসতর্ক 


উত্তরাধিকারী হিসেবে অবশ্যই 


আপনাদেরও একই পথ ও পন্থা 
অনুসরণ করতে হবে । 


বা তন্দ্রাচ্ছনন হলে কোন দুর্গ শক্রর 
হামলা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। 


আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশ ও 


সুতরাং আপনাদেরকে পূর্ণ সতর্ক ও 


আপনাদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে 
যে, সেখানে তোমাদের উপস্থিতিতে 


জাতির চিন্তার গতিধারা এবং স্বভাব ও 


সচেতন থাকতে হবে, যেন ইসলামের 


আমার উম্মত কীভাবে ইসলামের 
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দুশমনদের প্রতারণার শিকার হলো? 


চেষ্টা করুন। শুধু এবং শুধু দীনের 


কীভাবে দীন থেকে সরে গেলো? এ 


এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হলো চিন্তার 


ফায়দার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে 


দেশের শাসক যারা, রাজনৈতিক 
কর্ণধার যারা, তারা জিজ্ঞাসিত হবে কি 
না, সে প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সবার 
আগে ওলামায়ে কেরামের কাছেই 
কৈফিয়ত চাওয়া হবে যে, তোমরা 
বেঁচে থাকতে আমার রেখে আসা 
দীনের এমন করুণ অবস্থা হতে 


হতে হয়ঃ 


রাসূলের প্রথম খলীফা হযরত আবু 


ফিতনা শুরু হয়েছে, চিন্তার 
ইরতিদাদ । সুতরাং সেই ছিদ্দীকী 
ঈমান বুকে নিয়ে আপনাদেরও আজ 
গর্জে ওঠতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে, 
আমরা বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি 
হবে? না, তা হতে পারে না। এখন 
আপনারদেরকে গৌণ মতপার্থক্যগুলো 
ভুলে গিয়ে দীন ও ঈমান রক্ষার বৃহত্তর 
ও মৌলিক লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এ 
মুহূর্তে বড় প্রয়োজন ওলামায়ে 
উম্মতের এক্যবদ্ধ পথনির্দেশনার । 
ইখলাছ ও আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও 
আন্তরিকতা এবং উন্নত চরিত্রের আলো 
দ্বারা জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত 


আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা 
আপনাদের অপরিহার্ষ কর্তব্য ৷ অত্যন্ত 


বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় 
ধ্বংসের চিন্তা। বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যাকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের 
এবং ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে 


হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে 
তাদের ভাষায় এবং তাদের মেজাযে 
বোঝাতে হবে । 
আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ 
বিশ্বাস ও আশ্বাস যেন অটুট থাকে যে, 
আপনারা তাদের প্রতিদ্বন্ী নন, বরং 
তাদের ও উম্মতের প্রকৃত 
কল্যাণকামী । আপনারা নিংস্বার্থ ও 
আন্তরিক | তাদের কাছে আপনাদের 
যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে । চাওয়া- 
পাওয়ার কোন প্রশ্ন যেন না থাকে । 
সুয়োগ সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে, 
লোভ ও প্রলোভনের হাতছানি হয়ত 
আসবে; এমনকি হয়ত বা সুযোগ 
গ্রহণের মাঝে দীনের ফায়দা নজরে 
আসবে । এ বড় কঠিন পরীক্ষা | তখন 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর অটল- 
অবিচল থাকতে হবে । ওয়ারিছে নবীর 
ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইতমিনান ও 
প্রশান্তি নিয়ে আপনাদের তখন বলতে 
হবে, তোমাদের দুনিয়া তোমাদের 
জন্য মোবারক হোক, আমরা তো 
দীনের রাস্তায় তোমাদের কল্যাণ চাই | 
তোমাদের আখেরাতের সৌভাগ্য চাই । 
মনে রাখবেন, আপনাদের বিনিময় 
আল্লাহর কাছে । আল্লাহ ছাড়া কেউ 
আপনাদের বিনিময় দিতে পারে না । 
দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি আমি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
তা হলো এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য 
ংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে 
গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে 


ও উদ্ুদ্ধ করুন, তাকদীরের ফায়সালায় 


বাংলাসাহিত্যচর্চা করুন| কে বলেছে, 


যাদের হাতে আজ দেশ শাসনের ভার 


এটা অস্পৃশ্য ভাষা? কে বলেছে, এটা 


অর্পিত হয়েছে, কিংবা আগামীকাল 
অর্পিত হতে চলেছে । এ যুগে শাসন 


ব্যবহার করুন | অন্যথায় শক্ররা একে 
ধ্বংস ও বরবাদির এবং শিরক ও 
কুফুরির বাহনরূপে ব্যবহার করবে । 
সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে 
হবে । আপনাদের হতে হবে আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক ও বাণী 
বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল 
শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃষ্ত 
পদচারণা । আপনাদের লেখা হবে 
শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমিত । 
আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও 
অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ 
শিক্ষিত সমাজ অমুসলিম ও নামধারী 
মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের ছেড়ে 
আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে 
এবং আপনাদের কলম-জাদুতেই 
আচ্ছনম থাকে । 

দেখুন; এ কথা আপনারা লখনৌর 
অধিবাসী, উর্দুভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক 
আরবী ভাষার জন্য জীবন 
উৎসর্গকারী ব্যক্তির মুখ থেকে 
আল-হামদু লিল্লাহ, আমার 
জীবন কেটেছে আরবী ভাষার 
সেবায় এবং আল্লাহ চাহে তো আগামী 
জীবনও আরবী ভাষারই সেবায় হবে 
নিবেদিত । আরবী ভাষা আমাদের 
নিজেদের ভাষা, বরং আমি মনে করি 
যে, আমাদের মাতৃভাষা । আমাদের 
কথা থাকুক, আল্লাহ শোকর আমার 
খান্দানের অনেক সদস্যের এবং 
আমার ছাত্রদের অনেকের 
সাহিত্যপ্রতিভা খোদ 


হিন্দুদের ভাষা? বাংলাভাষা ও সাহিত্য 


আরবসাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অ্‌ 


চর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে, 


ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য 


উর্দুতে, কোথায় পেয়েছেন এ 


কম নয় । আরবরাও নিঃসধকোচে তা 
স্বীকার করে | 


যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ 


ফতোয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা 


বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ 


যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সেই 
সংবেদনশীল অংশটিকে দীনের কাজে 


বর্জন করুন। এটা অজ্ঞতা, এটা 
মূর্খতা এবং আগামীদিনের জন্য এর 


প্রতিদ্বন্দী না বানিয়ে সহযোগী বানাবার 


পরিণতি বড় ভয়াবহ । 


মেলেছে, আরবী সাহিত্যের সেবায় যার 
জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে আজ 
আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব 
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সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির 
রহম করমের ওপর ছেড়ে দেবেন না। 
“ওরা লিখবে, তোমরা পড়বে এ 


না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, 


অনেক পিছনে থাকতো । বিভিন্ন 


এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন 
মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু 
আপনার অবচেতন মনে লেখা ও 


অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত 


লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার 


নয় । মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর 
রয়েছে অদ্ভুত প্রভাবক শক্তি, এর 


করবেই । আমি মনে করি আপনাদের 
জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা । 


মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, 


বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার 


এমনকি তার হদয়ের স্পন্দনও 


কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশ 


পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয় । অনেক 
সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে 
পারে না । অবচেতন মনে চলে তার 


যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ আলিমের জন্ম 
হয়েছে সে দেশে সেভাষায় কুরআনের 
প্রথম অনুবাদকারী হচ্ছেন একজন 


ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ৷ ঈমানের শক্তিতে 


বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের 


হিন্দু সাহিত্যিক । 
এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের 


অন্তরেও করে ঈমানের বিদুৎ 
প্রবাহ । হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী 
(রহ) বলতেন, “পত্রযোগেও মুরীদের 
প্রতি তাওয়াজ্জহ আত্মসংযোগ নিবদ্ধ 
করা যায় । শায়খ তাওয়াজ্জহসহকারে 
মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন 
তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে 
এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি 1 

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের 
রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। 
পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি 
বদলে যাবে । হয়ত পঠিত বিষয়ের 
সঙ্গে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই, 
কিন্তু লেখার সময় হয়ত সে দিকে তাঁর 
তাওয়াজ্্হ নিবদ্ধ ছিলো । এখন সে 
করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি 
জাগ্রত হলে অবশ্যই আপনি উপলদ্ধি 
করবেন যে, আপনার ছালাতের রূপ ও 
প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও 
রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে । এ অভিজ্ঞতা 
আমার বহুবার হয়েছে । আপনি 
অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ 


আপনারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুন । 
নজরুল ও ফররূখকে তুলে ধরুন। 
সাহিত্যের অঙ্গনে তাদেরও যে 
অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে 


অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া 
হয়েছে । আমাদের ধারণাই ছিলো না 
যে, এত সুন্দর আরবী লেখার লোকও 
এখানে রয়েছে । কখনো হীনস্মন্যতার 
শিকার হবেন না । সব রকম যোগ্যতাই 
আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক 
ব্যবহার হচ্ছে না। 

আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে 
নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে 
নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে 
অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং 
অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে 
অনৈসলামী শক্তির অর্থ এসব নামধারী 
মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন- 
মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয় 


আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব 
নিজেদের হাতে নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে নেতৃতু ছিনিয়ে 
আনতে হবে । অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির 
হাত থেকে ॥ অনৈসলামী শক্তির অর্থ এসব নামধারী মুসলিম 
লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন-মস্তি্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয় ॥ 
ক্ষতি ও দু্ধৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ঙ্কর | 


তা বিশ্বকে অবহিত করুন । নিবিষ্ট চিত্ত 


ক্ষতি ও দুক্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম 


ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য 
অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 
করুন এবং সম্ভব হলে আরবী ভাষায়ও 


লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর । 
মোটকথা এ উভয় শক্তির হাত থেকে 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেত তত্ব 


তাদের সাহিত্য তুলে ধরুন | কত শত 


ছিনিয়ে আনতে হবে। 


আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য- 
প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের 


সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করুন 
এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করুন 


কথা লিখুন। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে 
তাদের তুলে আনুন । 

আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা 
নেই যা কুদরতের পক্ষ হতে 


করবেন, তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস 


আপনাদের দেয়া হয়নি । হিন্দুস্তানে 


ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, 


আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন 


তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঃকরণ 


অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি 


করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা 


যাদের মেধা ও প্রাতভার কথা মনে 


রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা- 
চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা 
কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে 


হলে এখনো ঈর্ধা জাগে । পরীক্ষায় ও 
প্রতিয়োগিতায় তাদের মোকাবেলায় 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা 


যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না 
তাকায় । আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের 
হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম থেকেই 
এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন । ফলে 
সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা, ইতহাস- 
এক কথায় সাহিত্যের সর্বশাখায় এখন 


বড় বড় দাবীদাররাও 
নিম্প্রভ ৷ একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু 
সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে একটি 
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সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা 


এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই 


হয়েছিলো । প্রতিযোগীদের দায়ি 
ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
নির্বাচন । বিচারকদের রায়ে তিনিই 
পুরস্কার লাভ করেছেন যিনি মাওলানা 
শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ প্রমাণ করেছিলেন । উর্দুভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক কোন সম্মেলন বা 
সেমিনার হলে সভাপতিত্রে জন্য 
আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা 
সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা 
আব্দুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর 
রহমান খান শিরওয়ানী, কিংবা 
মাওলানা আবদুল মাজেদ 
দরয়াবাদীকে | উর্দু কাব্য সাহিত্যের 
ইতিহাসের ওপর দুটি বই 
অন্তর্ভুক্ত । একটি হলো মওলভী 
মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত আবে 
হায়াত, দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা 
মাওলানা আবদুল হাই কৃত গুলে রানা 
(কোমল গোলাপ) । 

মোট কথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে 
আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেই 
নি। তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে 
কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, 
মাওলানারা উর্দু জানে না, কিংবা 
টাকশালী উর্দুূতে তাদের হাত নেই 
এখনো হিন্দুস্তানী আলিমদের মাঝে 


যেন শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় 
আপনাদের এ শত শত মকতব- 
মাদরাসা বেকার ও মূল্যহীন হয়ে 
পড়বে । আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে 


পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা । 
এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই 
সমমর্ধাদার অধিকারী । আল্লাহ 
মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে 
যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও 


চাই । আমার কথায় আপনারা দোষ 


সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে 


ধরবেন না। কেননা আমি তো 
মাদরাসারই মাদরাসার 


বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের 
কাছে পৌছেছে। মুসলমান প্রতিটি 


| মানুষ, রাসার 
চৌহদ্দিতেই কেটেছে আমার জীবন । 


ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে 


আমি বলছি, আল্লাহ না করুন, 
ইসলামই যদি এ দেশে 
বিপন্ন হলো তাহলে মকতব- 
থাকলো, বরং এগুলোর 
অস্তিত্বেরে সুযোগই বা 
কোথায় থাকলো? সুতরাং 
আপনাদের প্রথম কাজ হলো 
এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব 
এ জাতির বন্ধন অটুট রাখা । 
দ্বিতীয় কাজ হলো, যে কোন 
মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব 
ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে 
নেয়া । আর তা বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং 
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক 


ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বিজয় অর্জন 


এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবধী 
বক্তা রয়েছেন যাদের সামনে দীড়াতেও 
অন্যদের সংকোচ বোধ হবে । ঠিক এ 
কাজটাই আপনাদের করতে হবে 
বাংলাদেশে । 

আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন 
দীর্ঘ জীবনের লদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 
বলছি, বাংলাভাষা ও 

সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, 
কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের 
আলিম সমাজের জন্য জাতীয় 
আত্মহত্যারই নামান্তর হবে । 

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দুটি কথা মনে 
রেখো; এর বেশি কিছু আমি বলতে 
চাই না। প্রথম কথা হলো এ দেশ ও 
জাতির হিফাযতের দায়িত্্‌ 
আপনাদের | সুতরাং ইসলামের সাথে 


বাংলাভাষায় কথা বলতে 
সক্ষম নই। যদি আমি 
আপনাদের ভাষায় 


করতে পারতাম তাহলে আজ 
আমার আনন্দের কোন সীমা 
থাকতো না। ইসলামের 
দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশি 


দেখে । কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, 
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উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, 
ফেকাহ ও উল শাস্ত্রের ওপর এ 
পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে । পর্যাপ্ত 


পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টাকাগরন্থও লেখা 


হয়ে গেছে । তাতে নতুন 
সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই ॥ 
আপনাদের সামনে এখন পড়ে 
আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক 
ময়দান । দেশ ও জাতির ওপর 
আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল 


হতে না পারে । মানুষ যেন মনে না 


করে যে, দেশে থেকেও আপনারা 
পরদেশী । স্বদেশের মাটিতে এই 
প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের 
ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, 


এ দেশেই আপনাদের থাকতে হবে 


এবং এ দেশের সমাজেই দাওয়াত 
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আল্লাহর দান এবং মনের ভাব প্রকাশে 
সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে । 


পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর 
এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে 


উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন 
পূজনীয় নয়, তেমনি ঘৃণা-বিদ্বেষেরও 
পাত্র নয়। একমাত্র আরবী ভাষাই 


তাই প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা 


করা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ ইবনে 
ছাবিত (রাযি.)-কে হিকুভাষা শেখার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ অথচ হিকু হচ্ছে 
নির্ভেজাল ইন্ুদী ভাষা । মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি যদি আমরা উদাসীন 
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থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে 


যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে । ফলে 


মুসলমানগণ! তোমাদের জান এবং 


যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো 


তোমাদের মাল এবং তোমাদের 


একদিন আপনারা অবশ্যই বোঝবে, 
আমি কী বলেছিলাম এবং কেন 


ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের 
কার্ষকর মাধ্যম, সেটাই হয়ে দীড়াবে 


আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম 


ও পবিত্র । যেমন এ মাসের এ দিনটি 


আপনারা তা স্মরণ করবেন । আমি 


শয়তান ও শয়তানিয়াতের বাহন 
আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে 
বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সাহিত্য আসছে 
সাহিত্যের ছদ্মাবরণে ইসলামবিরোধী 
বাদ-মতবাদ এবং চরিব্রবিধবংসী 


তোমাদের জন্য হারাম ও পবিত্র । যারা 
উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌছে দাও 


আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে 
সোপর্দ করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 


এঁলোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত । 
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র বান্দাদের সবকিছু দেখেন । 


সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে 
কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, 


সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে 


তার ইজ্জত-আবরু লুগ্ঠন করা, কিংবা 


আসমানের ফিরেশতারা যেন সাক্ষী 
থাকে, কিরামান কাতিবীন যেন লিখে 
রাখেন যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি 


ইসলাম মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা 


তাকে হত্যা করা হবে চরম জুলুম ও 


মেশানো হচ্ছে, আর সরলমনা তরুণ 
সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর 
পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না । 


অবিচার | আল্লাহ বলেছেন, প্রতিটি 


বস্তর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট 


বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে 


পরিমাণ ও স্তর নির্ধাণ করে 


বাচতে চান; যদি এখানে ইসলামের 


আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, কিংবা 
মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবী- 
উর্দুতে লিখুন, আমার আপত্তি নেই 
কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে 
জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে 
যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী- 
রাসূলকে তাদের কাওমের ভাষায় কথা 
বলতে হয়েছে; নায়েবে রাসূল হিসাবে 
আপনাদেরও একই তরীকা অনুসরণ 
করতে হবে । 

আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার 
ফেকাহ ও উচ্ছল শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত 
অনেক কাজ হয়েছে । পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে 
গেছে। তাতে নতুন সংযোজনের 
বিশেষ কিছু নেই । আপনাদের সামনে 
এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও 
বিস্তৃত এক ময়দান । দেশ ও জাতির 
ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল 
হতে না পারে । মানুষ যেন মনে না 
করে যে, দেশে থেকেও আপনারা 
পরদেশী । স্বদেশের মাটিতে এই 
প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের 
ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, এ 
দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং 
এ দেশের সমাজেই দাওয়াত ও 


দিয়েছেন । কোন মুসলমানের জন্য সে 


অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান তাহলে এটাই 


সীমা লঙ্ঘন করা বৈধ নয় । মাতৃভাষা 


হচ্ছে একমাত্র পথ। আল্লাহ 


ও সাহিত্যকে ভালবাসসুন | চর্চা- 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন । আপনার 
সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান, 
কাব্যের রস উপভোগ করুন, কিন্তু 
অতিরঞ্জন ও সীমা লঙ্ঘন করবেন না। 
কোরআন শরীফকেও যদিকেউ পূজা 
করা শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে 
সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে 
যাবে । কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর 
প্রাপ্য । তবে সব ভাষাকে স্ব স্ব 
মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে 
ভালবাসা এবং স্বীয় অবদানে তাকে 
সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই 
নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে । 

বন্ধুগণ! আমি পরদেশী মুসাফির | 
দুদিনের জন্য এসেছি আপনাদের 
দেশে আপনাদের মেহমান হয়ে। 
আপনাদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত 
হয়ে কল্যাণকামিতাই দীন এ হাদীসের 
ওপর আমল করে আপনাদের কয়েকটি 
উপদেশ দিয়ে গেলাম | যদি পরদেশী 
মুসাফির ভাইয়ের এ দরদভরা 
আওয়া আপনাদের মনে থাকে 
তাহলে একদিন না একদিন অবশ্যই 
এর গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করতে 


তাবলীগের কাজ আজ্জাম দিতে হবে 
এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও 
ভবিষ্যত জড়িত । 


পারবে । কিন্তু তা যেন সময় পার হয়ে 
যাওয়ার পর এবং পানি মাথার ওপর 
দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। 


আপনাদের সহায় হোন । আমীন । 


ক্লান্ত নিশ্বাস 
সাইহানুল হক শাহরুমী 


সদস্য 7 ১৫৫ 

মাথায় অদৃশ্য কষ্টের বোঝা 
চলা যায় না ভরে 

বলতে গেলে গলা শুকিয়ে 
বলা যায় নাস্বরে। 

চাইলে অনুভব করতে পারো 
হৃদ গহিনে এসে 
চাইলে আপন করতে পারো 
আমায় ভালোবেসে । 

কতো যন্ত্রণা কতো অর্চনা 
দয়া হয়না তবু? 

শান্তি দাও আমায় মুক্তি দাও 
হে দয়াল প্রভু ৷ 

এই দহনে এই মননে 

আসে ক্রান্ত নিশ্বাস! 
অবশেষে পাপী বেশে 
তোমার ওপর বিশ্বাস | 
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সৃষ্ট জগতের সবচাইতে পরে 
মানুষের স্থান। মানুষকে বিশ্বতষ্টা 
বিশ্বপালকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্্‌ 
দেওয়া হয়েছে । সেই দায়িত্ব পালনে 
অন্যান্য মানুষের সাথে তার মনের 
ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন 
অপরিহার্য । মানুষ নানাভাবেই তার 
মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। 
মানব শিশু জন্মের পর পরই কান্নার 
মাধ্যমে এ জগতে তার অস্তিত্বে 
জানান দেয় । বড় হয়ে মানুষ হাসি- 
কান্না ছাড়াও নানা অঙ্জভঙ্গির মাধ্যমে 
তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে । 
তবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য 
মানুষের সবচাইতে উপযোগী মাধ্যম 
হচ্ছে ভাষা । 

ভাষার মধ্যেও আবার মাতৃভাষার 
মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ 
করা যত সহজ, আর কোনো ভাষার 


একই কারণে যে-কোনো 


সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক _ পরিমণ্ডলে 


স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণের মাতৃভাষা যদি 
রাক্ত্রীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত হয় তাহলে 
সে রাষ্ট্রের উন্নতির গতি তরান্বিত হয় । 
আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে 
অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালে আমরা 
দেখতে পাই, পলাশী বিপর্যয় থেকে 
শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ ১৯০ 
বছরের পরাধীনতার আমলের 
সিংহভাগ ইংরেজি ছিল এ দেশের 
রাষ্ট্রভাষা | বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
থেকে  ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা 
আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে 
সাথে ভাবী স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী 
হবে সে সম্পর্কে আলোচনা- 
সমালোচনা শুরু হয় 
লাভ করলে স্বাধীন ভারতের সাধারণ 
ভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন করে 


মাধ্যমে তেমন সহজ নয় । মাতৃভাষা 


মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 


শিখতে কারো স্কুল-কলেজে যাওয়ার 


পত্র লিখলে জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 


প্রয়োজন হয় না। শৈশবকালে মায়ের 
কোলে থাকতেই মানবশিশু মাতৃভাষা 
শিখে ফেলে । এ জন্যই ভাষার মধ্যে 
মাতৃভাষার মূল্য সবচাইতে বেশি । এ 
কারণেই অআষ্টা পৃথিবীতে যুগে যুগে তাঁর 
জীবনবিধান নিয়ে যত প্রেরিত পুরুষ 
যছেন, তাদের সবাইকে 
পাঠিয়েছেন স্ব-স্ব জনগোষ্ঠী বা 
কওমের ভাষা তথা মাতৃভাষায় । কারণ 
যে-কোনো জাতির শিক্ষা ও উন্নতির 
জন্য মাতৃভাষার ব্যবহার সবচাইতে 
উপযোগী । 


ভারতের সাধারণ ভাষা তথা 
আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের একমাত্র 
ভাষা হতে পারে হিন্দি 

তবে রবীন্দ্রনাথের আহুত এক 


আলোচনা সভায় বহু ভাষাবিদ ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দ্যর্থহীন কণ্ঠে 
জানান, উপমহাদেশের তিনটি প্রধান 
ভাষা বাংলা, হিন্দি ও উরদু তিনটি 
ভাষারই স্বাধীন রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা 
তথা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা 
রয়েছে । 


বিটিশ আমলে হিন্দুদের হিন্দি-প্রীতির 
বিপরীতে মুসলমানদের মধ্যে উর্দু 
ভাষার প্রতি একটা সাধারণ দুর্বলতা 
ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক 
ইসলামী শিক্ষার সবচাইতে গুরুতৃপূর্ণ 
দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ ও আলীগড় 
উভয়েরই অবস্থান উর্দু-অধ্যষিত 
অঞ্চলে হওয়ায় আমাদের দেশেরও 
প্রাচীন ও আধুনিকপন্থী অনেক শিক্ষিত 
মুসলিম পরিবারে উরদু ভাষায় 
কথাবার্তা বলাকে আভিজাত্যের 
ব্যাপার মনে করা হতো । 

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন 
চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়ে পড়ে। একটির নেতৃত্বে ছিল 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, অপরটির 
নেতৃত্বে ছিল নিখিল ভারত মুসলিম 
লীগ । কংগ্রেস ছিল অখণ্ড ভারতের 
সমর্থক । অপরদিকে মুসলিম লীগ 
১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে 
এক প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে হিন্দু প্রধান 
ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এমনভাবে 
বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার 
প্রতিটি ইউনিট এক একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। 
অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর 
লীগ-কংগ্রেস উভয় দলই এই ফর্মুলা 
মেনে নিতে সম্মত হয় । 

এদিকে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম 
লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের 
(লেজিসলেটারদের) এক কনভেনশনে 
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লাহোর প্রস্তাবের আংশিক সংশোধন 


রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলাই সম্ভব 


করে উপমহাদেশের মুসলিম অধুষিত 


হতো না । অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে যদি 


পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে একাধিকের 


অভিমত প্রকাশ কলে বহু ভাষাবিদ, 
পপ্তিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার তীব্র 


লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন হস্তে 


প্রতিবাদ জানান । 


বদলে আপাতত একটি (পাকিস্তান) 


পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রটির 
রাষ্ট্রভাষা হতো বাংলা । তা ছাড়া রর 


সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম 


রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের পক্ষ 
থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত 
না হলেও নতুন রাস্ত্রের প্রশাসনে 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় । এ 
প্রস্তাবের উথ্থাপক হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী তার প্রস্তাব 


শরৎচন্দ্র বসুর বৃহত্তর ডন 


অবাঙ্গালী উচ্চপদস্থ আমলাদের 


পরিকল্পনা সফল হতো তারও রাষ্ট্রভাষা 


আধিক্যের কারণে ভেতরে ভেতরে 


বলেন, অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন 


ংলা হতো । কিন্তু এ সব না হয়েও 


পাকিস্তানই আমার শেষ দাবি কিনা? 


উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত 


যেভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র 


আমি এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেব 
না। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলব, 


গঠিত হল, দেখা গেল তারও 


চলতে থাকে । এ চক্রান্ত ধরা পড়ে 
যায় নতুন রাষ্ট্রের পোস্টকার্ড, মানি 


সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 


এ মুহূর্তে পাকিস্তানই আমার প্রধান 


ংলা। ফলে বাংলাকে পাকিস্তানের 


অর্ডার ফর্ম, এনভেলপ . প্রভৃতিতে 
ইংরেজির সাথে শুধু উর্দুর ব্যবহার 


দাবি । অর্থাৎ তিনি লাহোর প্রস্তাবের 


পূর্বাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র 


অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা 
সহজ হল । 


দেখে । এ চক্রান্তের বিষয়ে আচ 
করতে পেরেই তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ 


১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত 
সাংস্কৃতিক সংস্থা তমদ্দুন মজলিস ওই 


প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেন 


বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে 


না। যাই হোক এই দিল্লি প্রস্তাব 


প্রকাশিত “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা 


মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 
পাকিস্তান রা এ এবং 
পূর্ববঙ্গকে র এ প্রদেশ 
হিসেবে নিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রের যাত্রা 
শুরু হয় । 

এদিকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের 
প্রাক্কালে মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এবং 
কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 
ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি 
বৃহৎ সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে 
চেষ্টা চলে তার প্রতি মুসলিম লীগ 
নেতা কায়দে আজম জিন্নাহর সমর্থন 
থাকলেও গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল 
প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এবং হিন্দু 
মহাসভার বাঙালী নেতা ড. 


শেষোক্ত শ্যামাপ্রসাদ এমনও দাবি 
করেন, ভারত বিভাগ না হলেও বাংলা 
বিভাগ হতেই হবে, নইলে নাকি 
হিন্দুরা অবিভক্ত বঙ্গদেশে স্থায়ী 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে পড়বে ৷ 

১৯৪৭ সালে যদি ব্রিটিশ-শাসিত 
ভারতবর্ষ অখণ্ড অবয়বে স্বাধীনতা লাভ 
করত, সে ক্ষেত্রে হিন্দিভাষীদের বিপুল 
সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাকে 


না উর্দু" শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে এই 


সালের ১৫ সেপ্টেম্বর “পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু শীর্ষক পুস্তিকা 
প্রকাশ করে ভাষা আন্দোলনের সুচনা 
করে। 


শুধু পুস্তিকা প্রকাশ করেই তমদ্দুন 


পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা 


মজলিস বসে থাকেনি এই দাবিতে 


করে । এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন 
তিনজন্ত তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান 
বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল 
কাসেম, সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক 
কাজী মোতাহার হোসেন ও 
সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর 
আহমদ | এদের মধ্যে অধ্যাপক আবুল 
কাসেমের লেখায় ভাষা আন্দোলনের 
মূল দাবি এভাবে তুলে ধরা হয়: (১) 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা 
উর্দু। (২) প্রাদেশিক অফিস- 
আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হবে বাংলা । 

এখানে উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দি হবে সে সিদ্ধান্ত 
কংগ্রেস আগে-ভাগেই গ্রহণ করে। 
কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে 


ঠে 


মুসলিম লীগ কোনো 
আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণের আগেই 
পাকিস্তান তিষ্ঠত হয়ে যায়। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আলীগড় 
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ এক 
বিবৃতিতে পাকিস্তানের _ রাষ্ট্রভাষা 


একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত বলে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ব্যক্তি 
সংযোগ, আলোচনা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র- 
শিক্ষকদের সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করে । এ সব কাজে প্রধান উদ্যোগ 
ছিল তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
অধ্যাপক আবুল কাসেমের । ১৯৪৭ 
সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায় 
চি শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল হ; 

ইয়াকে আহ্বায়ক করে একটি 
রর যা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় 
ফজলুল হক হলে ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে বাংলা 
ভাষার আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে 


হু 


ছি] 


ভা 


সচিব মি. গুডইন কেন্দ্রীয় সিভিল 
সার্ভিস যে বিষয় তালিকা প্রকাশ করেন 
তাতে উর্দু ও ইংরেজির সাথে সংস্কৃত 
ও ল্যাটিনের মতো মৃত ভাষা স্থান লাভ 
করলেও বাংলা স্থান পায়নি । এর 
বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাসেম 
প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিলে 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 


ফেব্রয়ার'১৭ ________ল।। আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


আজম জিন্নাহর বিপুল জনপ্রিয়তা 


থাকায় তার সুস্পষ্ট মতামতের সেই 


মুহূর্তে ভাষা আন্দোলন নতুন করে 


ইত্তেহাদে তা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে 
প্রকাশিত হয় _“অবিশ্বাস্য' শীর্ষক এক 
কড়া সম্পাদকীয় । তখন ঢাকা থেকে 
কোনো দৈনিক প্রকাশিত হতো না। 


জোরদার করে তোলা সম্ভবপর হয়নি । 
১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা 
প্রশ্নে কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি । 
১৯৪৯ সালে বাংলা হরফ বদলানোর 
এক চক্রান্ত হলে তমদ্দুন মজলিসসহ 
বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানালে সরকার 
এ প্রশ্নেও পিছটান দিতে বাধ্য হয় 
এর পর ১৯৫২ সালে খাজা 

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় 
এসে ২৭ জানুয়ারি তারিখে পল্টন 


ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেশ 


উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র 


বিক্ষোভ 


চলতে 


রাষ্ট্রভাষা । যে নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালে 


থাকে । তত্কালীন প্রাদেশিক চিফ 


বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি 


মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীন এতে ভয় 


স্বাক্ষর করেন তার এ ঘোষণা 


পেয়ে যান। কারণ ১৯ মার্চ কায়েদে 


দৈনিক ইত্তেহাদের ওই সংখ্যা ঢাকা 


আজমের ঢাকা সফরের কথা ৷ খাজা 


বিশ্বাসঘাতকতা বলে সবার কাছে 
প্রতিভাত হয়। এ বিশ্বাসঘাতকতার 


এসে পৌছলে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নতুন 
করে উত্তেজনা শুরু হয় । 


নাজিমুদ্দিন পরিস্থিতি শান্ত করতে 
লা সমর্থকদের সব দাবি-দাওয়া 


১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্বতন 


মেনে নিয়ে সংখ্বাম পরিষদের সাথে 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগের 


চুক্তি স্বাক্ষর করেন । ফলে আপাতত 


একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম 
ছাত্রলীগ নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । প্রতিষ্ঠার 


শান্ত হয় পরিস্থিতি । এর পর কায়দে 
আজম ঢাকায় এসে প্রথমে রেসকোর্স 


প্রতিবাদেই ১৯৫২ সালের ২১ 

ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের 
হয়। 

এর পরের ইতিহাস সবার জানা | তবে 

একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার 

দাবিতে তরুণদের রক্তদানের পর 


ময়দানে এক জনসভায় ও পরে কার্জন 


পর থেকেই ছাত্রলীগ ভাষা 


হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 


আন্দোলনের প্রশ্নে তমদ্দুন মজলিসের 


সমাবর্তনে ভাষণ দেন | উভয় ভাষণে 


ধলা রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে কেউ আর 
কখনো চক্রান্ত করার সাহস পায়নি 
এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের 


অবস্থান সমর্থন করে | তমদ্দুন মজলিস 
ও ছাত্রলীগের যুগপৎ সদস্য শামসুল 
আলমকে কনভেনর করে সংখ্াম 
পরিষদ পুনর্গঠিত হয় । 


তিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করণের 


সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 


ঘোষণা দেন। উভয় স্থানে তীর 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । এভাবেই 


বক্তব্যের প্রতিবাদ হয় । রেসকোর্সের 
বিশাল জনসভায় এ প্রতিবাদ জিন্নাহ 


এ সময়ে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান 
গণপরিষদের এক অধিবেশনে কংগ্েস 
সদস্য বীরেন্দ্র নাথ দত্ত 

ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও 
গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করার দাবি জানান । সে দাবি 
প্রত্যাখ্যাত হয় । 


টের না পেলেও সমাবর্তনে সীমিত 


ভাষা আন্দোলনের চুড়ান্ত বিজয় সূচিত 
হয়। 
১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিসের 


উপস্থিতিতে কিছু তরুণ যখন ভাষা 


প্রকাশিত পুস্তিকা “পাকিস্তানের 
ক 


সম্পর্কিত তার বক্তব্যের প্রতিবাদ 


রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" 


জানায়, তিনি বিস্মিত হয়ে থমকে যান 


পুস্তিকায় লাহোর প্রস্তাবের যে উল্লেখ 


এবং বক্তৃতা সংক্ষেপ করে চলে যান । 


ছিল সে প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য 


পরে তিনি বাংলা ভাষা সমর্থকদের 


হিসেবে উপমহাদেশের 


সঙ্গে বৈঠক করেন । উভয় পক্ষ নিজ 


এর প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ 
থেকে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার 
দাবিতে সমগ্র পুর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট 
আহৃত হয়। প্রতিবাদ দিবসের এই 
ধর্মঘট বিপুল সাফল্যমপ্তিতি হয়। 


নিজ অবস্থানে অটল থাকায় বৈঠক ব্যর্থ 
হয়ে যায়। তবে ওই বছরের ১১ 


অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে যে একটি স্বতন্ত্র, 
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল নানা 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে লক্ষ্যও 


সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 


অর্জিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। সে 


রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আর কোনো বক্তব্য 


নিরিখে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের 


দেননি | বিপ্লবী ভাষাসৈনিক জনাব 


চূড়ান্ত ফসল হিসেবেই আজ আমরা 


রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে রেল 


অলি আহাদ তার “জাতীয় রাজনীতি” 


কর্মচারীদের সমর্থন থাকায় ওই দিন 
ফেব্রুয়ারি'১৭ 


শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, সে সময় কায়দে 


ংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্রের গর্বিত 
নাগরিক | 
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ভাষা আন্দোলন আপাতত সফল 


সেই নিরিখেই বলতে হয়, ভাষা 


হয়েছে। এমনকি এর সুদূরপ্রসারী 


আমাদের এই স্বাধীন দেশে আজও 


আন্দোলন শেষ হয়নি ৷ বাংলা ভাষা 


গণতন্ত্র শক্ত শিকড় গাড়তে পারছে না 


লক্ষ্য হিসেবে বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থকদের প্রধানত এক শ্রেণীর রাজনীতিকে 
একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বরকত, রফিক, শফিক, সালাম, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও 
ংলাদেশও আজ বাস্তবতা | তারপরও জব্বার প্রমুখ ভাষা শহীদদের রক্তের স্বার্থপরায়ণতার কারণে । তারা 


বলতে হয়, ভাষা আন্দোলন আজও 
শেষ হয়নি। অফিস-আদালতে 
ব্যবহারের জন্য পরিভাষা তৈরির কাজ 


খণ পরিশোধ করতে আরও বহু 
সংগ্রাম ও সাধনা করতে হবে । সেই 
গৌরবময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিকে 


এতদিনেও শেষ হয়নি । এটা জাতির 


নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 
এতটাই শক্র ভাবেন যে, তাদের 


দলমত নির্বিশেষে এঁক্যবদ্ধভাবে 


জন্য লজ্জার কথা । আজও ভাষা 


অগ্রসর হতে হবে । 


আন্দোলনের এঁতিহ্যবাহী বাংলাদেশে 


আমরা সবসময়ই দাবি করে থাকি, 


সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী অপশক্তির 
পায়ে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও 


আমাদের আফিস-আদালতে অনেক 


ংলা ভাষা আন্দোলনের চুড়ান্ত ফসল 


ক্ষেত্রেই বাংলা নয়, ইংরেজির ব্যবহার 


আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী 


প্রস্তুত থাকেন। ফলে বিদেশি 
সাম্ত্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী 
অপশক্তিসমূহ এই সম্ভাবনাময় দেশটির 


চলে। তা ছাড়া এদেশেরই বহু 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যম 


ংলাদেশ। তাই ভাষা আন্দোলনের 
সাথে আমাদের এই প্রিয় রাষ্ট্রটির উন্নত 
ও কত হওয়ার প্রশ্নও 


ডা পায়নি । বাংলাদেশের 
সংবিধানে বাংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 


সম্পদ লুটপাটের সুবর্ণ সুযোগ লাভ 
করে। 
ভাষা আন্দোলনের সাথে স্বাধীন- 


ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিধাতা 


সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এটা 


ংলাদেশকে দিয়েছে পৃথিবীর 


আনন্দের কথা । কিন্তু আজও 


অভ্যুদয়ের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে 


উর্বরতম জমি এবং পাহাড় ও দরিয়ার 


আমাদের আশপাশের বিভিন্ন দেশে 
₹লা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেনি । 

দুঃখজনক বিষয় বাংলা শুধু 


বলেই যতদিন ভাষা আন্দোলনের 


নিচে সাজানো প্রাকৃতিক খনিজ 


গৌরবজনক ফসল বাংলাদেশ সমগ্র 


সম্পদরাজী | সর্বোপরি রয়েছে অল্পে 


পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও 


তুষ্ট পরিশ্রমী বিপুল মানবসম্পদ | এত 


শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে না ওঠে, 


প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি স্বাধীন 


ততদিন ভাষা আন্দোলনের কাছে এ 


উপমহাদেশের নয়, সারা বিশ্বের 
অন্যতম বহুল-ব্যবহৃত ভাষা হওয়া 


দেশের তো এতদিনেও পৃথিবীর 
দরিদ্রতম দেশসমূহের কাতারে আটকে 


থাকা শোভনীয় নয় । 


একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় 


দেশবাসীর খণ পরিশোধ হওয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না। ভাষা আন্দোলনের 
অনাগত সুদিন ত্বরান্বিত করার 


আমাদের এই বিপুল সম্ভাবনাময় 


সাধনাই হোক আমাদের সবার প্রধান 


দেশের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী 
প্রধানত এক শ্রেণীর রাজনীতিক । 


লক্ষ্য | 


লেখক : ভাষাসৈনিক ও সাহিত্যিক 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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বাংলা ও বর্ণ বিতর্ক: সংস্কৃত 
ভাষার প্রীতি এবং অন্ধ বাংলা একাডেমী 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 


বাংলা বানান ও বর্ণ বিতর্ক বিষয়টি 
ব্যাপক | অনেকে মনে করেন বাংলা 
বানান পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল । দুটি জ, 


পরিবর্তন করে বাংলা ভাষার বানান 
এবং বর্ণ সংস্কার বা সহজীকরণে এবং 


১৯৬৩ _ পুনরায় তখনকার বাংলা 
একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী 


সংস্কৃত ভাষার গোলামী থেকে বাংলা 


আহসানের নেতেত্ে বাংলা বানান ও 


তিনটি শ, ত এবং ৎ-এর প্রয়োগ, ত্রস্ব 
এবং দীর্ঘ স্বরের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন এবং 
কতেক যুক্ত ব্যাঞ্জনের অস্ষচ্ছ রূপ 


ভাষাকে মুক্ত করনে ১৯২০ সালের 
দিকে বিশ্বভারতী চলতি ভাষার একটি 
নিয়ম তৈরি করে। রবীন্দ্র নাথের 


বানান ও মুদ্রই পদ্ধতিকে আরো 


অনুমোদনক্রমে হরপ্রসাদ শাস্রী, 


সমস্যা সংকুল করেছে । অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র বিশ্বভারতী কর্তৃক 
দীর্ঘকাল থেকে বাংলা বানান সংস্কৃত প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত 
ভাষার দুর্বোধ্য নিয়মও হয় (প্রবাসী পত্রিকা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) । 


অনুশাসনে চলে আসছে বা চাপিয়ে 
দেওয়া হয় । সুলতানী শাসন ও মোগল 
শাসনামলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা ছিল 
ফারসী এবং ইংরেজ শাসনামলে 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা ছিলো ইংরেজী 
যার_ কারণে ংলা ভাষার 
আধুনিককালে অর্থাৎ ১৮ শতকের 
মাঝামাঝিতে যখন বাংলা ভাষায় 
পুনর্জাগরণ ঘটে বাংলা ভাষায় 
কালজয়ী অনেক লেখক ও কবির 
আবির্ভাব হয় | সে সময়ের রচনায় বা 

ধলা সাহিত্যের আধুনিককরণকালে 
প্রচুর আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী 
শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসাবে 
পরিগণিত হয় । বাংলা ভাষার জাগরণ 
বা আধুনিকীকরণকালে সংস্কৃত ভাষার 


১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার 
সমিতি ১৯৩৬ সালের মে মাসে বাংলা 
সংস্কার সহজীকরণ বানান নীতি প্রকাশ 
করে। অন্ধ সংস্কৃত ভাষাপ্রেমিকদের 
বিরোধিতার মুখে তা বাস্তবায়িত হতে 
পারেনি । 

১৯৪৯ সালে মাওলানা আকরাম 
খানের নেতৃত্বে বাংলা বানান সংস্কার 
কমিটি গঠিত হয়। সে কমিটির 
রিপোর্ট ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। 
সেখানেও বাংলা ভাষাকে সহজীকরণে 


বর্ণমালা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। 
সে কমিটিতে সদস্য ছিলেন ড. 


মুনীর চৌধুরী এবং আবুল কাশেমসহ 
বাংলা ভাষার কালজয়ী 
ভাষাবিজ্ঞানীবৃন্দ । ১৯৬৭ সালের ২৮ 
মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ 
প্রচুর গবেষণা করে সংস্কৃত ভাষা থেকে 
চাপিয়ে দেওয়া দুর্বোধ্য বর্ণ ও বানান 
পরিবর্তনের সুপারিশ করে এবং 
বর্ণমালা থেকে ঈ, উ, ও, এ, উ, এ, 
ণ, ষ, উ কার বাদ দেওয়ার সুপারিশ 
করে। যুক্তবর্ণে ব-ফলা, ম-ফলার 
পরিবর্তে বর্ণদ্বিত গ্রহণ এবং জ-য এবং 
স-শ-এর ব্যবহারের জন্য নতুন নিয়ম 
চালু করেন । 

১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও 
প্রায় কাছাকছি বানান রীতি প্রবর্তন 
করে । বাংলা একাডেমী বাংলাভাষার 


সংস্কৃত ভাষা থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
দুর্বোধ্য বানান ও বর্ণমালাগুলো বাদ 


চাপিয়ে দেওয়া দুর্বোধ্য ব্যাকরণ নীতি 


দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয় । 


বিজ্ঞানীদের মতামত উপেক্ষা করে 
সংস্কৃতি ভাষা প্রেমের পরিচয় দিচ্ছে? 


লেখক: কবি ও গবেষক 
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কথিত জুমল্যান্ডের পথে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম: খিস্টান মিশনারিদের 
সুদূরপ্রসারী তৎপরতা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


এক 


প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাইনো 


মাধ্যমে কি পরিমাণ অর্থ ওই এলাকায় 


পার্বত্য ভন্রগ্রাম কি সত্যি জুমল্যান্ড 


তিব্বতী মঙ্গোলিয়েড ১৪টি জাতিগোষ্ঠী 


হতে যাচ্ছে? এমন প্রশ্ন অনেক 
পুরনো | এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও 
হয়েছে, হচ্ছে । সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমগ্ুলোতেও তুমুল আলোচনা- 
পর্যালোচনা চলছে এর পক্ষে-বিপক্ষে 
ভবিষ্যতেও হবে ৷ তবে চিন্তার বিষয় 
হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কি পূর্ব তিমুর, 
দক্ষিণ সুদান কিংবা ইসরাইলের মতো 
কোনো ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে? তা 
হলে বিশ্বের অন্যতম মুসলিম জনবহুল 
দেশ হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের জন্য 
নিশ্চিত সমস্যা আছে। সমূহ সমস্যা 
আছে এ অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য 
দেশের মুসলমানদের জন্যও | 

পার্বত্য চট্টগ্রাম (00710980176 ন1]] 
[1805) হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ- 
পূর্বাঞ্চলের এমন একটি এলাকা যা 
ভূগৌলিক ও কৌশলগত দিক দিয়ে 
অত্যন্ত গুরুত্র্পণ । রাঙামাটি, 
খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি 
জেলা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম বিভাগের 
এই এলাকা পাহাড় ও উপত্যকায় পূর্ণ 
বলে এর নামকরণ হয়েছে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম । পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে 
বয়ে চলা প্রধান নদী হল কর্ণফুলী । এ 
নদীতে বাধ দিয়ে কাপ্তাইতে গড়ে 
তোলা কাপ্তাইহুদে জলবিদুৎ উৎপাদন 
করা হয়। এএুদকে দেশের অন্যতম 


বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার কোনো 


ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে 
এসে বসবাস শুরু করেছে। প্রায় 
৫,০০,০০০ (পাচ লক্ষ) জনসংখ্যার 


সঠিক হিসাব সরকারের সংশিষ্ট 
বিভাগপগ্ডলোর কাছেও নেই । আর সেই 
সুযোগে সেবার আড়ালে অন্যান্য ধর্মের 


অভিবাসী আদিবাসী প্রধান দুটি হলো 
চাকমা এবং মারমা । এরা ছাড়াও 
আছে ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখো, 
ম্রো, খিয়াং, বম, খুমি, চাক, গুর্থা, 
আসাম, সানতাল ও বিপুলসংখ্যক 
বাঙ্গালি । 

দুই 


অনুসারীদের খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা 
হচ্ছে। স্থানীয় আইন-শৃভ্খলা বাহিনীর 
তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় বছরে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে ১৫৪টি উপজাতি পরিবারকে 
খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে । 
এসব পরিবারের ৪৭৫ জন সদস্য এই 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে । বান্দরবানের 


তবে বর্তমানে এই পার্বত্য অঞ্চলের 
ইতিহাস, এতিহ্য.. এমনকি পুরো 
চেহারাই বদলে দিতে মরিয়া একশ্রেণী 
এনজিও নামক খিস্টান মিশনারি | 
পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় এক 
সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য 
থাকলেও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে সেই 
হিসেব । ধর্ম প্রচার ও আর্থিক 
প্রলোভনে খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন 
অনেকেই । একই সাথে পাল্লা দিয়ে 
বাড়ছে গির্জার সংখ্যাও । গত 
দু'দশকেই পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে ১৫ হাজারের বেশি পাহাড়ি 
উপজাতিকে বানানো হয়েছে খিস্টান । 
ওই এলাকার মানুষের দারিদ্বের 
সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করার 
কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মিশনারি ও 
তাদের প্রভাবিত এনজিওগুলো । 
স্বাস্থ্যসেবা ও মানবসেবার নাম করে 


পাওয়ার পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়। 


এসব এনজিও তাদের কার্যক্রম 
অব্যাহত রেখেছে । এনজিওগুলোর 


চিম্বুক, শৈল প্রপাত এলাকায় বম, 
ত্রিপুরা, শো ও নাইক্ষংছড়িতে খ্রিস্টান 
বানানো হচ্ছে চাকদের । এ জেলার 
শুধু রোয়াংছড়ি উপজেলায় একশ*য়ের 
বেশি গির্জা আছে। রুমা-থানচি 
উপজেলার গভীরে একেকটি পাড়া 
কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে গির্জা । 
খাগড়াছড়ি জেলার সাজেক ইউনিয়নের 
২০টি গ্রামে খেয়া, বম, পাংখু ও 
লুসাই উপজাতির ১০ হাজার মানুষের 
বাস । ২০ বছর আগেও এখানে 
খ্রিস্টান ধর্মের চিহ্ ছিল না। স্বস্ব 
জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পালন 
করতো তারা । তবে এখন এদের 
অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হয়ে খিস্টধর্মে 
দীক্ষিত হয়ে গেছেন। সাজেক 
ইউনিয়নের আকর্ষণীয় রুইলুই পর্যটন 
কেন্দ্রে গড়ে উঠেছে গির্জা। এর 
অধীনেই এখানে খিস্টানধর্ম 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । 
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সংবাদ মিডিয়ার বিভিন্ন সরেজমিন 
প্রতিবেদনে জানা যায়, পার্বত্য 


চট্টগ্ধামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা 


অনেক আগেই । এমন একটি 
উপজাতি পাংখু। যাদের পুরো 
জনগোষ্ঠীই খিস্টান হয়ে গেছে। 


অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দরিদ্ 
পরিবারগুলোকে টার্গেট করে খিস্টান 


নিজেদের ধর্ম বদলের সাথে সাথে 
ইংরেজিকেও তারা নিজেদের ভাষা 


মিশনারি ও তাদের পরিচালিত 
এনজিওগুলো । খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ 
নানা দিক থেকে বঞ্চিত ও পিছিয়ে 


দক্ষিণ সুদান বা পূর্ব তিমুর হতে বেশি 
দিন সময় লাগবে না পার্বত্য 
চট্টগ্রামের | ওসব অঞ্চলেও প্রথম প্রথম 
খিস্টানদের সংখ্যা হাতে গুণা ছিল। 
একসময় বিভিন্ন নামে-বেনামে খিস্টান 


হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে । তাদের 


মিশনারি সেখানে ঢুকে পড়ে । তারা 


জীবন-পদ্ধতি বা লাইফ স্টাইল দেখলে 
মনেই হবে না আপনার এরা পাহাড়ি 


বিভিন্ন মাধ্যমে তৎপরতা চালায় । 
ইসলামি দাওয়াত ও তাবলীগের 


থাকা জনগোষ্ঠীকে অর্থের প্রলোভন ও 
সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। 


এলাকার লোক; বরং মনে হবে, তারা 


অভাবে সেখানকার স্থানীয়রা দলে দলে 


যেন ইউরোপ-আমেরিকার কোনো 


রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম দারিদ্র, 
ক্ষুধা, মহামারী, অপুষ্টি ও স্যানিটেশন 
তাদের নিত্যদিনের সমস্যা । আর এ 
সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধি 


আধুনিক শহরের বাসিন্দা । 
তিন 


খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। কারণ 
কখনো পড়ে থাকে না 
আপনি না গেলে, কেউ না কেউ তা 


ঘ] 
আধুনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব 
নব্য খিস্টান অত্যন্ত আঅক্রিয়। 


করছে এনজিওগুলো । স্থানীয় আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত 


অনলাইনে তাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট 
রয়েছে । আছে পত্র-পত্রিকা | নামে- 


দেড় বছর পার্বত্য এলাকায় ১৫৪টি 


বেনামে ফেইসবুকে তাদের বেশ 


পরিবারকে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তিরা 


পূরণ করে ফেলবেই । ফলে এমন 
একটি সময় আসে যে, সেখানে 
খিস্টানরা সংখ্যাধিক্য লাভ করে 
গণভোট হয়। জিতে যায় তারা 
তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে পুরো 


কয়েকটি ফেইস আছে। সম্প্রতি 


নানাভাবে প্রভাবিত করে খিস্টান ধর্মে 
ধমান্তরিত করা হয়েছে । তাদের মধ্যে 


খিস্টান জগত । তখন তাদের স্বাধীনতা 


বিতৃর্কিত লেখালেখি ও মন্তব্যের 


আর কে ঠেকায়?! দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব 


কারণে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ তাদের 


খাগড়াছড়িতে ১৪৪টি পরিবারের 


প্রসিদ্ধ (0শা7-701010181910) বন্ধ 


তিমুরে তাই ঘটেছে । 
১৯৮১ সালে ওয়ার্ড চার্চ কাউন্সিল 


৩৪২জন সদস্য ও বান্দরবানে ১০টি 


করে দিলেও, অল্প সময়ের ব্যবধানে 


পরিবারের ৩৩ঙজন । রাঙামাটিতে 
ধর্মীন্তরিত হলেও এর সঠিক সংখ্যা 
জানাতে পারেনি কেউ । 


আরো কয়েকটি ফেইস খোলা হয়েছে 
অভিন্ন স্বার্থে। বাংলাদেশের শিক্ষা, 


প্রকাশিত খিস্টান মিশনারির বার্ষিক 
রিপোর্ট মতে দক্ষিণ সুদানের মোট 
জনসংখ্যার ২% নাস্তিক, ১৮% 


চাকরি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল নাগরিক 


রাষ্ট্রীয় এক গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য 
অনুযায়ী, হাজার হাজার সংখ্যায় 
খরিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় 


সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও তারা 


মুসলিম আর ৮০% খিস্টান। 
সংখ্যাধিক্যের সুবাদে ২০১১ সালের ৯ 


নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে স্বীকার 


জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে দক্ষিণ 


করে না। তাদের কিছু কিছু মন্তব্য 


নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে এনজিও 


সুদান । অথচ একসময় এখানে আরব- 


খুবই মারাত্বক ও দেশদ্রোহী । সম্প্রতি 


ও মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো । ওই তিন 
জেলাতেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য 
গির্জা । এর মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলায় 
৭৩টি গির্জা রয়েছে । ১৯৯২ সাল 


তাদের একটি ফেইসবুক র্রিপিং 
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় । 


মুসলমানদের সরব তৎপরতা ছিল। 
হযরত উসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর আমলে ইসলামের আলো 


সেখানকার কিয়দাংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করছি: 


থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় 


“রাজনৈতিক পটভূমিতে এই মাটি 


চার হাজার ৩১টি পরিবার খিস্টান 
বানানো হয়েছে বলে জানা যায়। 


এখন বাংলাদেশ । তবে এই নয় যে 


জ্বলে সুদান তথা আফ্রিকায় | যুগে- 
যুগে সাধারণ সুদানে আরব- 
মুসলমানদের হিজরত অব্যাহত 
থাকলেও দক্ষিণ সুদানে তেমন একটা 


আমরা বাঙালি । মাত্র ১৯৭১ সালে 
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রিজ 


হয়নি হিজরত | কারণ ওসব এলাকা 
তুলনামূলক দুর্গম । যোগাযোগ ব্যবস্থা 


১১৭টি | এখানে একই সময়ে খিস্টান 


ভুলনা.. আগে আমার পতাকা ছিল, 


কঠিন। আর এ সুযোগেই খ্রিস্টান 


হয়েছে ছয় হাজার ৪৮০টি উপজাতি 
পরিবার | রাঙ্গামাটিতে চারটি গির্জা 
খিস্টান বানিয়েছে এক হাজার ৬৯০টি 
পরিবারকে | 

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, পাহাড়ি যেসব 
জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা কম, তাদের 
প্রায় শতভাগ খিস্টান হয়ে গেছে 


সীমানা ছিল, সংবিধান ছিল । তুমি যদি 
যমুনার দূরত্বের চেয়ে নাফ নদীর 


মিশনারিরা জোরে-শোরে ধর্মপ্রচার 
করে সেখানে । ফলে আধুনিক স্বদানে 


সীমানাকে বেশি দূর ভাব তাহলে বড়ই 
ভুল করবে " 77০ 77971 77726 
১1771714127 

এ যদি হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের 
বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতি, তাহলে 


মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৯৬% 
মুসলমান আর 8% খিস্টান হলেও 
দক্ষিণ সুদানে হয়ে গেছে ঠিক উল্টা । 

পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা আন্দোলনেও 
সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো সেখানকার 


ফেব্রুয়ারি ১৭ _______'লু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


জনবসতির দেশ হওয়ার পরও পূর্বে 


ও নন-রেজিস্টার্ড এনজিও'র মাধ্যমে 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক 


কর্মকান্ডের আড়ালে মূলত খিস্টান ধর্মে 


তিমুরে খিস্টান মিশনারিরা সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে। একপর্যায়ে সেখানে 


ধর্মীন্তরিত করার কর্মকান্ড চালানো 
হচ্ছে । 


মুসলিম জনসংখ্যার হার শুন্যের 


এনজিওদের এসব কর্মকা- নিষিদ্ধ 


নামক আলাদা রাষ্ট্র গড়ার জোরালো 
চেষ্টা”, শিরোনামে একটি প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, 
পাহাড়ে শান্তির বাতাস আবারও গরম 
হয়ে উঠছে। জনসংহতি সমিতি 
(জেএসএস) চাইছে স্বায়ত্তশাসন । 


কোটায় নেমে আসে । ২০০২ সালে 


করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন 


জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী গুপও 


২০ মে যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন 


নাগরিকরা | পাশাপাশি এ এনজিওদের 


স্বায়ন্তশাসনের পক্ষে আন্দোলন 


সেখানে মুসলমান ছিলো ২%, খিস্টান 


কর্মকা- ঘনিষ্ঠভাবে মনিটরিংয়ের দাবি 


৯৭% আর বাকিরা অন্যান্য ধর্মের 
লোক । 

চার 
আজ একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামেও 


তুলেছেন তারা । এর আগে ২০১৫ 
সালের জুন মাসে নাইক্ষ্যংছড়ি 


চালাচ্ছে । কিন্তু ইউনাইটেড পিপলস 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) 
চাইছে পূর্ণ স্বাধীনতা | দেশের ভেতরে 


উপজেলা পরিষদের হলরুমে 
ধর্মীন্তরিত করার ঘটনায় গণশুনানিও 


মুসলমানদের সংখ্যা দিনদিন কমে 
যাচ্ছে । সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে 
বাড়ছে খিস্টানদের সংখ্যা । আর 


অনুষ্ঠিত হয় । তারও আগে ২০১৪ 


আরেকটি দেশ গড়ার জন্য এ তিনটি 
গ্রুপ নানান কর্মকা- চালিয়ে যাচ্ছে। 
রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও 


কক্সবাজার জেলা নিয়ে আলাদা স্বাধীন 
জুম্ম রাষ্ট্র গঠনের জন্য নতুন চক্রান্ত 


এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে 
বিভিন্ন এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারি 


সালের ৮ ডিসেম্বর উপজেলা 
প্রশাসনের আয়োজনে গণশুনানি 
অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পার্বত্য 


চালাচ্ছে । অভিযোগ রয়েছে, এ কারণে 


চট্টগ্রামে খিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে 


তারা উন্নত দেশ থেকে অত্যাধুনিক 


সংস্থা । এনজিওয়ের নাম ধারণ করে 


ধর্মীন্তর করণের অভিযোগ এনেছে 


খিস্টানরা এই দুর্গম এলাকায় 
হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, গির্জা 
ইত্যাদি গড়ে তুলেছে । বহুজাতিক 
কোম্পানির আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে 


বান্দরবানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাক 
সম্প্রদায়ের নেতারা । এ বিষয়ে 


অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে । ৩টি 
গ্রুপই তৈরি করেছে তাদের সামরিক 
বাহিনী । জেএসএসের সামরিক শাখায় 


২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী 
বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রদান 


এবং অসহায়, নিঃস্ব, নিরক্ষর মানুষকে 
সেবা করার নামে নতুন ধর্মে দীক্ষিত 
করছে । আর এদের বাজেটের ৯০ 


করেন তারা । ৩২জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
নেতার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিটি 
রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও ৬টি মন্ত্রণালয়, 


শতাংশ অর্থ খিস্টান হওয়ার 
সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের স্বার্থে ব্যয় হয় । 
ধর্মান্তরিত করতে যেসব এনজিও কাজ 
করছে তার মধ্যে রয়েছে- 
আাডভানটেজ ক্রুশ অব বাংলাদেশ, 


মানবাধিকার সংস্থা, বিজিবি-পুলিশ 
ওসিসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ সমিতি এবং 


তিন পার্বত্য জেলায় রয়েছে ৭শ'র 
বেশি সদস্য । জেএসএস 
সংস্কারপন্থীদের রয়েছে ৩ থেকে সাড়ে 
৩০০ সদস্য । ইউপিডিএফের আছে 
৯০০ । সামরিক শাখার সদস্যরা 
পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় দেশ ও 
সরকারবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। 


ইউপি চেয়ারম্যানদের কাছে অনুলিপি 
পাঠানো হয় । স্মারকলিপির সাথে নব্য 


আগুনে মরুর হাওয়া লাগছে বেশ 
জোরেশোরেই | দীর্ঘকাল পর এমন 


হিউম্যানিট্রেইন ফাউন্ডেশন, খিস্টান 


খিস্টান প্রচারক চাক ছেলে-মেয়েদের 


পরিস্থিতিতে পাহাড়ে শান্তি বজায় 


কমিশন ফর ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ 
(সিসিডিবি), ইভানজেলিক্যাল খিস্টান 


একটি নামের তালিকাও সংযুক্ত করা 
হয়। 


রাখতে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে । 
পাচ 


ক্রুশ, ডানিডা, ওয়ার্ড ভিশন, 
কৈনানিয়া, শান্তিরানী ক্যাথলিক চার্চ, 
গ্রিন হিল, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা 


এ বিষয়ে চাক সম্প্রদায়ের নেতা ছানু 


মোটকথা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের 


অং চাক, বাচাচিং চাক, নাইন্দা অং 
চাক, ফোছা অং চাক, অংথোয়াইচিং 


অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক | সময়ের 
তিক্ত বাস্তবতা । বলতে দ্বিধা নেই, 


(গ্রাউস), মহামনি শিশু সদন, 


চাক জানান, চাক ছেলে মেয়েদেরকে 


ংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে 


জাইনপাড়া আশ্রম, তৈদান, আশার 


ধর্মান্তরিত করার কারণে ভবিষ্যতে বড় 


যুদ্ধাবস্থায় না থাকলে এ কথিত 


আলো, তৈষু প্রভৃতি সংগঠন । 
এনজিওগুলোর নানা প্রলোভনে পড়ে 
দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছে পাহাড়ি 
উপজাতি জনগোষ্ঠী । এছাড়াও 
ইউএনডিপি ও ইউনিসেফের যৌথ 
অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন রেজিস্টার্ড 


ধরনের ধর্মীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা 


জুমল্যান্ড বহু আগেই স্বাধীন হয়ে যেত 


রয়েছে । এ বিষয়ে রাক্ত্রীয়ভাবে 


হয়ত: । তবে শুধুমাত্র সেনাবাহিনী 


আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান | 
সর্বশেষ কয়েকদিন পূর্বে একটি জাতীয় 


দিয়ে তাদেরকে আর কতদিন দমিয়ে 
রাখা যায়?! উপরে যেমনটা বলা 
হয়েছে, ইতোমধ্যেই চাকমারা 


দৈনিকে “পার্বত্য চট্টগ্রামে “জুম্মল্যান্ড' 


নিজেদের একটি সেনাবাহিনী গঠন 


ফেবরয়ার'১৭ __7-.। আত্তান্তহীদ ১৫ 
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করেছে যাদের রয়েছে নিজস্ব ইউনিফর্ম 
এবং আগ্নেয়াস্ত্র । তাদের রয়েছে নিজস্ব 
পতাকা | জুমল্যান্ডকে স্বাধীন করার 
জন্য তারা আরো নানামুখী পরিকল্পনা 
নিয়ে এগোচ্ছে । জুমল্যান্ড থেকে 

ংলাদেশের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার 
এবং চাকমাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়ার 
জন্য পরবর্তীতে বাংলাদেশের ওপর 
আন্তর্জাতিক চাপ সাষ্টি করা হবে । 
এছাড়া বার্মাসহ বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র 


- দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে 
আলেমসমাজকে এক্যবদ্ধ হয়ে 
সমন্ধিতভাবে কাজ করতে হবে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে । 

পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় 
বেশি বেশি মসজিদ এবং মসজিদ 
কেন্দ্রিক ইসলামিক সেন্টার ও 
হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে । 
এতে পিছিয়ে পড়া পাহাড়ি 


উপজাতিদেরকে সকল প্রকার সমর্থন 
ও সহায়তা দিতে আগ্রহী । এখনই 
পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের পাশে 
হয়তো গড়ে আরেকটি 
ইসরাঈল, দক্ষিণ সুদান কিংবা পূর্ব 
তিমুর | প্রথমে পার্বত্য এলাকা দখল 
করে তারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের 
অন্যান্য এলাকার দিকে নজর দেবে । 
এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য 
কেবল সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর না 
করে পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক সুচিন্তিত 
পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে । এক্ষেত্রে 
সরকারের কৌশলগত ব্যবস্থার 
পাশাপাশি নিয়ে বর্ণিত কর্মসূচিও চিন্তা 
করা যেতে পারে | যেমন-_ 

- খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনসমূহের 
ওপর সরকারি নজরদারি বাড়াতে 
হবে । তাদের আয়ের উৎস এবং 
ব্যয়ের খাতসমূহ খতিয়ে দেখতে 
হবে। 

- পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে 
বাঙালি বসতি স্থাপন করতে হবে । 

- প্রয়োজনে পার্বত্য এলাকায় শিল্প 
কারখানা, গার্মেন্টস ইত্যাদি নির্মাণ 
করে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে 
পার্বত্য এলাকায় লোক স্থানান্তর 
করতে হবে 

- নতুন করে যাতে কেউ খ্রিস্টান ধর্মে 
দীক্ষিত না হয় সে জন্য ওসব 
এলাকায় দাওয়াত ও তাবলিগের 
রাজ চালাতে হবে ব্যাপক 


- ইসলামি এনজিওর মাধ্যমে প্রকৃত 
মানবসেবা অসহায় আদিবাসীদের 
দোর গোড়ায় পৌছাতে হবে । 


জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামি 


সচেতনতা বৃদ্ধি করা সহজতর 

হবে । 
সবচেয়ে বড়কথা পার্বত্য এলাকায় 
বাঙ্গালিরা.. বিশেষ করে মুসলিম 
বাঙ্গালিরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ট হয়, 
আত্মমর্যাদাশীল ও শক্তিশালী হয়- 
সেটি নিশ্চিৎ করা এ মুহুর্তে সবচেয়ে 
বিষয়ে সরকারকে যেমন ভাবতে হবে, 
ভাবতে হবে জনগণকে ও | 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 

ঞ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


0-358-110188 
“সনম ৬ মলে এহক হত যেতো 


হী রানার ক ড্রাফট, 


0000100 1২০5-0১051 


1370 


098700121 1)051 
11019, 78109021, 10750 


91101813০81 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


15 07, 2, 
00019, [াথা), [াথণ, 
0811, /১02104019191, 
৩10. 48512]. ০০010101195. 


01100 


[3010৩] & 40102]) 000711103, 71.2200 11016090 


01141001008 1152550 1051900 


/এ৪0৪118. 11018090 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


আদালতে সাহাবা 


মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 


মানুষ লাইটের যত কাছাকাছি থাকে 


বললেন, হুযুর! যৌবনকালে যে 


আমল আছে, যার কারণে রাসুল (সা.) 


তত বেশি সুন্দর লাগে । একটা কালো 


গোনাহের কল্পনা আসার কথা, তখন 


মান্ুষকেও যদি লাইটের কাছাকাছি 
বসানো হয় তাকেও সুন্দর দেখা যায়। 
সেজন্যই ফটো রব 


না এসে বুড়ো বয়সে কেন আসল? 


তার ব্যাপারে তিনদিন জান্নাতী হওয়ার 
বাদ দান করেছেন । তিনি তার 


মনে হয়, আমার ঈমান দুর্বল হয়ে 


আমল দেখার এবং তাকে পরীক্ষা 


গেছে । রাসুল (সা.) বললেন, না না, 


করার মনস্থ করেন । যার জন্য পলিসি 


ফটোসুটাররা ভালো করে লাইট সেটিং 


তোমার ঈমান দুর্বল হয়নি । আসল 


করে । ফটোটা যেন সুন্দর আসে ।ঠিক 


ঘটনা হল, যখন তুমি যুবক ছিলে 


নৃবুওয়াতের আকাশের সূর্য হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কাছাকাছি 


তোমার যুগ আমি মুহাম্মদের যুগের 
কাছাকাছি ছিল। এখন বুড়ো বয়সে 


যে মানুষগুলো পরবর্তীদের তুলনায় 


তোমার যুগটা আমার যুগ থেকে ৪০ 


তাদের কলব অধিক সুন্দর ছিল। 


বছর দূরে সরার কারণে কলবের মধ্যে 


নুবৃওয়াতী যুগ থেকে মানুষ যত দূরে 
সরে যাচ্ছে, ততই তাদের দিল-দেমাগ 
অন্ধকারাচ্ছন হয়ে যাচ্ছে। 


হাকীমে তিরমিযীর 
অবাক করা 


একটু গড়বড় হয়ে গেছে। ফলে 
কুমন্ত্রণাটা তোমার অন্তরে যৌবনকালে 
না এসে বৃদ্ধ বয়সে এসেছে। 


রাসূল (সা.)-এর 
সান্ধ্য কত মোবারক! 


হাকীম ভি ছিলেন প্রখ্যাত 


হযরত সাহাবায়ে কেরাম হুযুর সা. এর 


বুযুর্গ । তিনি যুবক থাকতে একদিন 
এক বাগানের পাশ দিয়ে হেটে 
যাচ্ছিলেন । একটি সুন্দরী মেয়ে তার 
উপর আসক্ত হয়ে তাকে একটা খারাপ 
প্রস্তাব দেয়। তিনি সেখান থেকে 
আল্লাহর রহমতে নিজেকে অনেক কষ্টে 
ছাড়িয়ে নেন; যা সাধারণত সম্ভব হয় 
না। 

বৃদ্ধ বয়সে এসে একবার সেই 
বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
তার অন্তরে এ খোয়াল আসে যে, 
যৌবনকালে সে প্রস্তাবটা মেনে নিতাম, 
তো অসুবিধা কী ছিল! তাওবা করলে 
তো আল্লাহ মাফ করে দিতেন । বৃদ্ধ 
বয়সে এই কুমন্ত্রণা আসায় তিনি কান্না 
আরম্ত করেন । তিনি ভাবছেন, আমার 
ঈমান কী দুর্বল হয়ে গেল? কাদতে 
কাদতে ঘুমিয়ে পড়লেন | ঘুমের মধ্যে 
রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত হয়। 
সুবহানাল্লাহ ৷ রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস 
করলেন, হাকীম! কীদছ কেন? হাকীম 


অবলম্বন করে তাকে গিয়ে বললেন: 
চাচাজি! আমার আর আমার বাবার 
মধ্যে ঝামেলা চলছে, তিনদিন বাড়িতে 
না যাওয়ার নিয়ত করেছি । আপনার 
বাড়িতে থাকার অনুমতি হবে কি? 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সে 
লোকটির মেহমান হলেন । তিনদিন 
ছিলেন । কিন্তু বিশেষ কিছু পাননি 
অতিরিক্ত কোন আমলও করেননি 
এশার পর শুয়ে যান । ফজরের আযান 
দিলে উঠেন । তাহাজ্জুদও পড়েন না 
কিন্তু রাসুল (সা.) বললেন জান্নাতী! 
হ্যা, একটি জিনিস লক্ষ করেছি যে, 


যুগের কাছাকাছি-ই শুধু নয়, আল্লাহর 


তিনি ঘুমে পার্খ্ব পরিবর্তন করার সময় 


হাবীবের চেহারা মোবারক দেখেছেন । 
ওহী নাধিল হতে দেখেছেন । তাঁর কথা 


আল্লাহ আল্লাহ বলে উঠেন । আমরা 
তো বলি: ওরে মা, ওরে বাবা 


মোবারক শুনেছেন । চলা-ফেরা 
দেখেছেন । সেজন্য পুরো উম্মতের 


ইত্যাদি । আর তীরা পার্শ্ব পরিবর্তনের 
সময় নিজেদের মাওলাকে খুঁজতেন 


মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে 


তিন দিন থাকার পর তিনি চলে 


দামি । নামায আমরাও পড়ি, তারাও 


আসতে চান। লোকটি জিজ্ঞেস 


নামাজ পড়তেন । কিন্তু তাদের 
নামাজের এত দাম কেন? 


করলেন: আসছিলেন কেন? বললেন: 
আসলে আসছি আপনার আমল দেখার 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হতে 


জন্য | রাসুল (সা.) তিন তিন দিন 


বর্ণিত, হুযুর (সা.) মসজিদে নববীতে 
ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন একজন মানুষ 


আপনার ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার 
ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আমি 


অযু করে বাম হাতে জুতা নিয়ে 


দেখলাম আমরা যা করি তাই তো 


মসজিদে টুকবে। এই লোকটি 


আপনি করেন, বেশি কিছু করেন না 


জান্নাতী ৷ অযুর পানি লোকটির হাত 
মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কথাটা 


লোকটি বললেন: যেহেতু হুযুর 
আপনাকে এই কথাটা বলেছেন, 


রাসুল (সা.) তিন দিন বলেছেন। 


তাহলে আমার একটা আমলের কথা 


তিনদিন একই লোক ছিল । একজনের 


শুনুন। আমি রাতে শোয়ার আগে 


ব্যাপারে হুযুর (সা.) তিনদিন একথাটা 
বলায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 


দিনের বেলায় কারো সাথে কোনো 
ধরণের বেশকম হয়ে থাকলে, হিংসা- 


চিন্তা করলেন যে, লোকটার এমন কী 


বিদ্বেষ থাকলে সবকিছু ক্ষমা করে 
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দেই । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
বললেন: তাহলে ঠিক আছে । তীকে 
জান্নাতী বলার কারণ ছিল, তার অন্তরে 


এক লোক রাসুল (সা.)-এর কাছে 
মেহমান হন। হুযুর (সা.) বিবিদের 


ছিলেন বিশ দিন। সে হিসাবে তিনি 
ঈমানের সাথে প্রিয় রাসুল (সো.)-কে 


কাছে পাঠালেন খাওয়ার কিছু আছে 


হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। প্রত্যেকটা 
হিংসামুক্ত মানুষ আল্লাহ পাকের দয়ায় 
জান্নাতী | 


ইখলাসের ফল সুস্বাদু 


বিশদিন দেখেছেন। আর ওয়াহশী 


কিনা | বিবিরা বললেন: খাওয়ার কিছু 


দেখেছেন একবার | তাই তিনি দুর্বল 


নেই। মসজিদে নববীতে আল্লাহর 


সাহাবী | হযরত মুজাদ্দেদে আলফে 


হাবীব বললেন: আমার একজন 
মেহমান আছে। কেউ আছ কি 


সানী শেখ আহমদ সারহেন্দী রেহ.) 
বলেন: পৃথিবীর যত বড় অলি হোক না 


লোকটির মেহমানদারি করবে? হযরত 


সাহাবায়ে কেরাম বেশি আমল 


কেন, কোনো সাহাবীর স্তর পর্যন্ত 


আবু তালহা (রাযি. লোকটার 


করেননি । কম খেয়েছেন, তবে সব 
ভিটামিন খেয়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলে আল্লাহ পাকের 
দয়ায় রাসুলের সোহবতের বরকতে 
এখলাস ছিল । পূর্ণতা ছিল । এজন্য 
তারা দামি । প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম 
জান্নাতী | কেউ জাহান্নামের আগুনে 
এক মুহূর্তের জন্যও জ্বলবেন না। 
রাসুল সো.) বলেছেন: কোনো মুসলিম 
আমাকে দেখেছে । আমার ওপর ঈমান 
এনেছে। ঈমানের উপর তার মৃত্যু 


সুবহানাল্লাহ । 
অবিশ্বাসীরা যাদের অনুসরণ করে তারা 
সবাই জাহান্নামী । আমরা যে 
মুরুববীদের অনুসরণ করি তারা সবাই 
জান্নাতী । জান্নাতী মুরুববীদের 
অনুসারীরাও ইন্শাআল্লাহ জান্নাতী । 


মেহমানদারি করলেন। বুখারী 
শরীফের হাশিয়ার মধ্যে আছে, 


পৌছতে পারবে না । সায়্যিদুত তাবিঈ 
ওয়াইছ করনী, যার ব্যাপারে হুযুর 
(সা.) হযরত ওমর (োযি.)-কে 


লোকটাই হল হযরত আবু হুরায়রা 


বললেন: দেখা হলে দোআ চেয়ো। 


(রাধি.)। যাকে রাসুল মেহমানদারি 


এত দামি। তবুও নূন্যতম কোনো 


করতে না পারায় হযরত আবু তালহা 
মেহমানদারি করেছেন । 


সাহাবী বিদ্বেষীরা সাবধান! 

হুযুরের সাহাবীর কত দাম। কিছু 
একটা না হতেই শুরু করে দেয়-এই 
সাহাবীর এই দোষ, সেই সাহাবীর এই 


ছোট সাহাবীর সমপরিমাণ দাম তীর 
নয়। ওয়াহশীর সমতুল্যও হবে না। 
কারণ তিনি রাসুলের সুহবতে কিছুক্ষণ 
ছিলেন । সুবহানাল্লাহ । 


দোষ | সাবধান! খুব সাবধান! যার 
মুখে দাড়ি থাকে না সে কিভাবে 
সাহাবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। যে 
মিসওয়াক করে না, যে দাড়িয়ে পেশাব 


কোনো বদনাম দেখলে দেখুক, কিন্তু 


করে, সে কিভাবে সাহাবীর বিরুদ্ধে 
কথা বলে। যে টিভিতে শুনে শুনে 


আর যারা বিরোধিতা করে তারা 


স্যার আর ডাক্তারের কথা মত চলে সে 


জাহান্নামী । ওরা কাদের অনুসরণ 
করে? আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), 
ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.), ওসমান 
(রাযি), আলী (রোষি.), মুআবিআ 
(রাযি.) কাউকে তাদের কাছে ভালো 
লাগে না। কার্ল মার্কস, লেলিন, মাও 
সেতুংকে ভালো লাগে । যাকে ভালো 
লাগে তাদের সাথে হাশর হবে। 
আমরা সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসি, 
ইনশাআল্লাহ আমাদের হাশর তাদের 
সাথে হবে। 

নামে যে এখন বিরাণীর ডেগ পাকায় । 
গরু শাহের নামে, কুন্তা শাহের নামে, 
ছাগল শাহের নামে ডেগ পাকায়। 
অথচ দুনিয়ার সমস্ত বুযুর্গকে একসাথে 
রাখলে হযরত আবু হুরায়রা (রাধি.)- 
এর সমান হবে না । সেই আবু হুরায়রা 
খাওয়ার জন্য খানা পেতেন না । 


কিভাবে সাহাবীর বিরুদ্ধে কথা বলে 
লঙ্জা-শরম গেল কোথায়! রাসুলের 
সাহাবীর মধ্যে এক নম্বর সাহাবী 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোষি.) 
আর সবার চাইতে একটু ছোট সাহাবী 
হল হযরত ওয়াহশী ইবনুল হারব 
কারণ তিনি জীবনে ঈমানের চোখে 
রাসুল (সা.)-কে একবার দেখেছেন 
অন্যরা আরো বেশি দেখেছেন । রাসুল 
(সা.) তাকে বলেছিলেন: ওয়াহশী 
তোমার সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু 
তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা 
স্বরণ হয়। তাই তুমি আমার সামনে 
আসবে না। ওয়াহশী বলল: হুযুরের 
সামনেই যখন আসা যাবে না, এখানে 
আর থাকব না । দূরদূরান্তে জিহাদের 
ময়দানে চলে যান । ওয়ায়েল ইবনে 
হুজর মদীনায় একবার এসেছেন । 


আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি তাদের 
কে ক্ষমা করে দিয়েছি । আমি তাদের 
ওপর সন্তুষ্ট । সুবহানাল্লাহ । 5৫৮ 
$&6/ ৩৪৪৩৬১১৫৪১5 আমি আল্লাহ 
তাদের ওপর সন্তুষ্ট । তারাও আমার 
ওপর সন্তুষ্ট । কারণ হল: তারা 
আমাকে ভয় করে ।) আল্লাহ মাফ 
করেদিলে তুই বেটা কে? 

হযরত ইমাম আহমদ (রহ.), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও 
হযরত আবদুল কাদের জীলানী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে 
সৌভাগ্যবশত তিন জনের উত্তর 
একইরকম ছিল । জিজ্ঞাসা ছিল: 
মুআবিয়া রোযি.) উত্তম নাকি হযরত 
উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) 
উত্তম? এমন প্রশ্ন শুনে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারতের জযবা 
উঠে যায় । তিনি বললেন: কী বললিরে 
তুই! ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.)-কে মুআবিয়া (রাযি.)-এর সাথে 
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দীড় করিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করার এ 
সাহস তোকে দিয়েছে কে? তিনি 
বললেন: তাদের একসাথে তো 
তুলনাই হয় না। মুআবিয়া (রাষি.) 
রাসুলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার 
সময় যে ধুলিবালি উড়ে হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.)-এর নাকের মধ্যে 
ঢুকেছে, সেগুলোর দাম হযরত উমর 
ইবনে আবদুল. আযীযের চেয়ে 
কয়েকশত গুণ বেশি । সুবহানাল্লাহ । 


হাতিম ইবনে আবু বালতাআ 
(রাযি.)-এর একটি চমৎকার 
ঘটনা 

রাসুল (সা.) হযরত মিকদাদ ইবনে 
আসওয়াদ (রাষি.), আলী (রাযি.) ও 
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রোযি.)-কে 
হঠাৎ করে বললেন: তাড়াতাড়ি যাও! 
থেকে ১২ মাইল দূরত্বে 
রাওযায়ে খাক নামক জায়গায় গেলে 
একটা মহিলা পাবে। তার কাছে 
একটা চিঠি আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে 
তারা সেখানে গেলেন। গিয়েই 
মহিলাটিকে ধরে আর চিঠি দিতে 
বলে। না হয় কাপড় খোলার ধমকি 
দেয় । প্রথমে দিতে না চাইলেও পরে 
ভয়ে দিয়ে দেয়। সে চিঠিতে হযরত 
হাতিম ইবনে আবু বুলতাআ (রাষি.) 
মক্কার মুশরিকদের কাছে রাসুল (সো.) 
মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা করবেন 
কথাটি ফীস করে দেন । পুরা বৈঠক 
গরম । রাসুল (সা.) ব্যাপার কি 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: হুযুর! 
আমার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি এ্যাকশন 
নিয়েন না। আসল ব্যাপার হল, 
মুহাজির সাহাবাগণ যারা আছেন, 
মক্কায় তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্তীয়- 
স্বজন আছে । আপনি মক্কায় আক্রমণ 
করলে তাদেরকে দেখাশুনার লোক 
আছে। আমি মক্কার বাসিন্দা হলেও 
মক্কার সাথে আমার আত্মীয়তার 
সম্পর্ক নেই। বংশীয় কোন সম্পর্কও 
নেই। বাইর থেকে এসে মক্কায় 


ঘরজামাই থাকি | তাই চিঠিটা দিয়ে 
আমি দেখাতে চেয়েছি যে, আমি 
তাদের উপকার করেছি । ফলে তারা 
আমার আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা 
করবে । ইনশাআল্লাহ আল্লাহতো 
আপনাকে বিজয় দান করবেনই। 

বাহ্যিক দিক থেকে হযরত আবু 
বোলতাআ এটা বড়ই নিন্দনীয় কাজ 
করেছেন। হযরত ওমর (রাষি.) 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি বললেন: ইয়া 


ইজ্জত তো আল্লাহ, তার রাসুল ও 
মুমিন তথা সাহাবাদের 1 


গেলি ৮ পারার পা, 


(6454 
“তারপর আল্লাহ নাধিল করেন নিজের 
পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তার রাসুল ও 
মুমিনদের প্রতি 1২ 

এখানে রাসুলের সাথে সাহাবায়ে 
কেরামের আলোচনা । কুরআনের বহু 
জায়গায় এভাবে একসাথে তাদের 
আলোচনা আছে । তবুও তোমাদের 


রাসুলাল্লাহ! আমায় সুযোগ দিন, তার 
গর্দানটা উড়ায়ে দেই । রাসুল (সা.) 
বললেন: হে ওমর! বলছ কী! সে তো 
বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল। যারা 
বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল রাব্বুল 
আলামীন তাদের প্রতি উকি মেরে 
দেখেছেন-বাহ ! কত সুন্দর কাজ 
পক্ষে জিহাদ করছ । কী মজার কাজ! 
যাও! যা ইচ্ছে তোমরা করতে পার । 
আমি তোমাদের কে ক্ষমা করে 
দিলাম । সুবহানাল্লাহ । পিছনের 
গুলোও মাফ, অগ্রিমও মাফ | আল্লাহ 
যদি মাফ করে দেন তোমার সমস্যা 
কী? 


কুরআনে সাহাবীদের আলোচনা 
কুরআনের যেখানে আল্লাহর আলোচনা 
আছে । যেখানে রাসুলের আলোচনা 
আছে, সেখানে সাহাবায়ে কেরামের 
আলোচনা আছে। এর দ্বারা কী 
বুঝলেন? যেখানে আল্লাহর আলোচনা 


ভালো লাগেনা? 


সাহাবায়ে কেরাম 

সত্যের মাপকাঠি 

সাহাবায়ে কেরামের এত দাম হওয়ার 
মূল কারণ হল, রাসুলের (সা.) 
সোহবত ও সংস্পর্শ। তাই আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


০১7 25 ॥ 55৫৮1 


6০৪10৫59285 
“যখন তাদেরকে ঈমান আনতে বলা 
হয়েছে যেমন ঈমান এনেছে 5 
আবু বকর (রাযি.), ওমর (রাষি.), 
ওসমান (রাযি.), আলী (োযি.) ও 


আমরাও কি সেভাবে ঈমান আনব? 
আল্লাহ বলেন: সাহাবারা বেকুব নয় । 
আবু বকর উমর বেকুব নয় । তোমরা 
বেকুব । 

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের 
সোহবতের বরকতে এক নম্বর খাটি 
মানুষ হয়েছেন। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন: যারা দুই নম্বর, তিন 
নম্বর মানুষ আছ, পরবর্তীতে যারা 


আছে সেখানে সাহাবায়ে কেরামের 


আসছ তোমাদের দায়িত্ব হল, 


আলোচনা আছে । তারপরও তোমার 
কাছে ভালো লাগে না? তোমার 
আলোচনা এদের কারো সাথে নেই । 


আল্লাহর সাথে আছে। 
সাহাবাদের আলোচনা সবখানে, তবুও 
ভালো লাগে না? তাও বদনাম করো? 
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সাহাবায়ে কেরামের, অনুসরণ করা। 
৭9৬ 2হ | 
প্রত্যেকজন সাহাবী 
মাপকাঠি । 
হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী 
থানবী (রহ.) এ১৬-এর অর্থ লিখেন: 
প্রতিটা মানুষের মধ্যে ৩টি শক্তি থাকে: 
১. খাহেশ বা মনের চাহিদা পুরণের 
শক্তি । 


সত্যের 


যার'১৭ __00 আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


২.রাগ বা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার 
শক্তি । 
৩.জ্ঞান অর্জন করার শক্তি । 


বন্ধুদের সাথে যেমন নরম আচরণ 
করতেন, শক্রদেরকেও অনেক সময় 
মাফ করে দিতেন। আর যখন 


প্রতিটি শক্তির আবার ৩টি করে স্তর 


দেখতেন পারা যাচ্ছে না তখন 


আছে; নিম্নস্তর, উচ্চস্তর ও মধ্যস্তর । 


দুয়েকটা মেরে দিতেন । 


১. খাহেশের মধ্যত্তরের নাম হল 


৩. জ্ঞানের মধ্যস্তরের নাম হিকমত । 


ইফফত বা পবিত্রতা । আমাদের 
অনেকের খাহেশ পরিমাণে এত বেশি 
যে, কোনো ভেদাভেদ থাকে না। 
আবার অনেকের মোটেই নেই। 
বউয়ের হকও আদায় করে না। 
মধ্যমটা হল ইফফত | আল্লাহর হকও 
আদায় করে। স্ত্রীর হকও আদায় 
করে। তদ্রাপ খাওয়া দাওয়ার 
ব্যাপারেও, কেউ সুদ ঘুষ বাচ-বিচার 
করে না । আবার কেউ হালাল পেয়েও 
খায়না। 

২. রাগের নিম্নস্তর হল রাগই না 
থাকা । তাকে গালাগালি করে, ঘুষি 
মারে কিছু বলে না | তার বোনকে, 
মাকে গালি দেয় কিছু বলে না। 
উচ্চস্তর হল, কোন বাচ বিচার থাকে 
না, যাকে পায় ক্রসফায়ার | মধ্যস্তর 
হল, শুজাআত বা বীরত্ব । দুশমনকে 
ছাড় দেব না। বন্ধুর সাথে ভালো 
ব্যবহার করবো । সাহাবায়ে কেরাম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
06175 0৩8 £৮৯1৩% ৩2 

“যাকে হিকমত দান করা হয় সে প্রভূত 

কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয় ।* 

হিকমত যাদের আছে তারা 

আল্লাহতেও বিশ্বাসী । রাসুলেও 


বলেছেন, রস 
এ ০৯৫ জর্গ এ এ 45 9 
77২6560515২ ০৫ 
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উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবাদের 
উদাহরণ হল লবণের মতো |” 

খানা নষ্ট হলে লবণ দিয়ে ঠিক করে । 
তদ্রাপ উম্মতের আকীদার মধ্যে 
ঝামেলা দেখলে সাহাবাদের আকীদা 
কী ছিল তা দেখে আকীদা ঠিক 
করবে । উম্মতের আমলের মধ্যে 
বেশকম দেখলে সাহাবাদের আমল 
দেখে ঠিক করবে। আল্লাহ 


বিশ্বাসী | আল্লাহকে আল্লাহর হক আর 
রাসুলকে রাসুলের হক দিয়ে থাকে 
বলে না, রাসুল নুরের তৈরি । বরং 
বলে, মাটির তৈরি । বাকী জান্নাতী 
মাটির তৈরি । মধ্যম কথাটা বলে 
একেবারে ফালতু কথা বলে না। 

কিছু মানুষের বুদ্ধি এত বেশি, 
আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না। বলে, 
দেখা যায় না তাই বিশ্বাস করি না। 
বাপকে তো তুমি দেখনি কিভাবে কর 
১48 হি 2.5 (প্রতিটা সাহাবী 
সত্যের মাপকাঠি) । খাহেশ এদের 
নিয়ন্ত্রণে ৷ রাগ এদের নিয়ন্ত্রণে | জ্ঞান 
এদের নিয়ন্ত্রণে । তাই হুযুর (সা.) 


অনুসরণ, অনুকরণ এবং মুহাব্বত 
করার তওফীক দান করুন । 


অন্ুলিখন: সানা উল্লাহ 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-মননাকিকুন, ৬৩:৮ 

২ আল-কুরআন, স্তর আত-তওবা, ৯:২৬ 

৩ আল-কুরআন, সুর আল-বাকারা, ২:১৩ 

+ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:২৬৯ 

৫ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, জআায-বুহদ ওয়ার 
রাকারিক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৫ 
হি. 5 ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০০, হাদীস: 
৫৭২, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


তআত্তান্তহাদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মাওলানা মিরাজ রহমান 


ভূমিকম্প কেন হয়? 
হাদীস শরীফে এসেছে, 
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“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর নবী রাসূল (সা.) বলেন, 


হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ 


এমন সময় আসবে যখন তীব্র বাতাস 


গচ্ছিত রাখা হবে কিন্তু তার খিয়ানত 
করা হবে (অর্থাৎ যার সম্পদ সে আর 
ফেরত পাবে না), যাকাতকে দেখা 
ব্যতীত বিদ্যা অর্জন করা হবে, একজন 
পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে কিন্তু 
তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ 
পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদে 
উচ্চৈঃস্বরে শোরগোল (কথাবার্ত) হবে, 
জাতির সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি 
সমাজের শাসকরূপে আবির্ভূত হবে, 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের নেতা 
হবে, একজন মানুষ যে খারাপ কাজ 
করে খ্যাতি অর্জন করবে তাকে তার 

খারাপ কাজের ভয়ে সম্মান প্রদর্শন 
করা হবে, বাদ্যযন্ত্র এবং নারী শিল্পীর 
ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাবে, মদ পান 
করা হবে (বিভিন্ন নামে মদ ছড়িয়ে 
পড়বে), শেষ বংশের লোকজন তাদের 


যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত 


পূর্ববর্তী মানুষগুলোকে অভিশাপ দেবে, 


প্রবাহিত হবে তখন একটি ভূমিকম্প 
সেই ভূমিকে তলিয়ে দেবে (ধ্বংস 
স্তপে পরিণত হবে বা পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে) ।”১ 

এ হাদীসের মাঝে বিস্তারিতভাবে বলা 
হয়েছে যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
জমিনে কখন ভূমিকম্পের আজাব 
প্রদান করা হয় এবং কেন প্রদান করা 


হয়। 

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, 
মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে পৃথিবীকে 
জীবন্ত হয়ে উঠার অনুমতি দেন, যার 
ফলে তখন বড় ধরণের ভূমিকম্প 
অনুষ্ঠিত হয়। তখন এ ভুমিকম্প 
মানুষকে ভীত করে । তারা মহান 
আল্লাহর নিকট তাওবা করে, পাপ কর্ম 
ছেড়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় 
এবং তাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য 
অনুতপ্ত হয়ে মুনাজাত করে। 
আগেকার যুগে যখন ভূমিকম্প হত, 
তখন সঠিক পথে পরিচালিত 


ফেব্রুয়ারি'১৭ ______ল্।। আত্তার্তহীদ ২১ 
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সৎকর্মীল লোকেরা বলত, “মহান 


কারণে । কিয়ামতের দিন আরেকটি 


আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন । 


বিজ্ঞান কী বলে? 

ভূতত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ভূপৃষ্ঠের 
নীচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে 
কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নীচে প্রায় 
১০০ কি. মি. পুরু একটি শীতল কঠিন 
পদার্থের স্তর রয়েছে। একে 
লিখোক্ষেয়ার (14079500916) বা 


ভূমিকম্পে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে 
ধুলিকনায় পরিণত হবে এবং তা হবে 
ফেরেশেতা হযরত ইসরাফিল (আ.)- 
এর সিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে, যাকে 


$2):4-$ ৭ এ হু ডিস 

(4৫৪ 
“জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


বলা হয় 'দাক্কা' | যা হবে এক প্রচন্ড 
আওয়াজ । 

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কঠিন 
শিলাত্বকের স্থানান্তরের কারণে ঘটে 


যখন তোমাদের ওপর থেকে আসমান 
থেকে আযাব নাযিল হলো তখন রাসূল 
(সা.) বললেন, 'আমি তোমার সম্মুখ 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" অথবা যখন 


যাওয়া ভূমিকম্প আমাদেরকে এ কথার 


কঠিন শিলাত্বক নামে অভিহিত করা 
হয়। আমাদের পৃথিবী নামের এই 
গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কঠিন 
শিলাত্বক (লিখোস্ফেয়ার)সহ এর ভূপৃষ্ঠ 
বেশ কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্বকের 
প্রেট (180০)-এর মধ্যে খ- খ- 
অবস্থায় অবস্থান করছে। ভূতত্ত 
বিজ্ঞানের আলোকে এ প্লেটের চ্যুতি বা 
নড়া-চড়ার দরুণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি 
হয়। 


ভুমিকম্প বিষয়ক কুরআনতত্ত 

ভুমিকম্প বিষয়ে পবিত্র কুরআনে 
সূরায়ে যিলযাল নামে একটি সূরাই 
নাধিল করা হয়েছে। মানুষ শুধু কোন 
ঘটনা ঘটার কার্ষকারণ সম্পর্কে জানতে 
আগ্রহী হয় এবং ভূতত্ববিজ্ঞানও এ 
কার্ষকারণ সম্পর্কেই আলোচনা করে 
থাকে । কিন্তু কুরআনুল করীম একই 
সাথে কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ 
বর্ণনার পাশাপাশি উক্ত ঘটনা থেকে 
শিক্ষনীয় বিষয় কি এবং এ ঘটনা 
থেকে অন্য আরো বড় কোন ঘটনা 
ঘটার সংশয়হীনতার প্রতি ইংগিত 
করে। ভূমিকম্প বিষয়ে কুরআনুল 
কারীমে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 
একটি হল যিলযাল, যার অর্থ হল 
একটি বস্তর নড়াচড়ায় অন্য আরেকটি 
বস্ত নড়ে ওঠা। দ্বিতীয় শব্দটি হল 
দাক্কা, এর অর্থ হল প্রচ- কোন শব্দ বা 
আওয়াজের কারণে কোন কিছু নড়ে 
ওঠা বা ঝাকুনি খাওয়া । পৃথিবীতে 
বর্তমানে যেসব ভূমিকম্প ঘটছে, তা 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে 
কঠিন শিলাত্বকে চ্যুতি বা স্থানান্তরের 


তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব 


প্রতি ইংগিত করে যে, একদিন ওই 


নাযিল হলো তখন তিনি (সা.) 


“দাক্কা” সংঘটিত হবে, যার নাম 


বললেন, “আমি তোমার সম্মুখ হতে 


কেয়ামত । তখন এই চাকচিক্যময় 
দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
হবে । মানুষ যেন কিয়ামতকে ভুলে না 
যায়, দুনিয়াকেই তার আসল ঠিকানা 
মনে না করে, তাই মাঝে মাঝে মহান 
আল্লাহ ভূমিকম্পসহ আরো অন্যান্য 
প্রাকৃতিক দূর্যোগ দিয়ে মানুষকে সতর্ক 
করে থাকেন । 


ভূমিকম্প একটি আজাব 


আশ্রয় প্রার্থনা করছি |” 

আবুশ শায়খ আল-ইস্পাহানী এ 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন, 
“বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর, 
তোমাদের ওপর থেকে “আসমান 
থেকে যার ব্যাখ্যা হলো, তীব্র শব্দ, 
পাথর অথবা ঝড়ো হাওয়া; আর অথবা 
“তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব 
পাঠাতে সক্ষম" যার ব্যাখ্যা হলো, 
ভূমিকম্প এবং ভূমি ধ্বসের মাধ্যমে 


আল্লাহ মহান পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 

করেছেন, 
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পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া । 


বান্দার ওপর আযাব কেন আসে? 
হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণত রসুল 
(সা.) ইরশাদ করছেন, যখন আমার 
উম্মত যখন ১৫টি কাজে লিপ্ত হতে 
শুরু করবে তখন তাদের প্রতি বালা 


“বল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
ওপর, তোমাদের ওপর থেকে 


মসীবত আপতিত হতে আরম্ভ করবে । 
কাজগুলো হলো: 


(আসমান থেকে) অথবা তোমাদের 


১. গনীমতের মাল ব্যাক্তিগত সম্পদে 


পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে 


পরিণত হবে । 


সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল- 
উপদলে বিভক্ত করে একদলকে 
আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম | 


সহীহ আল-বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, 
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২. আমানতের সম্পদ পরিনত হবে 
গনীমতের মালে । 

৩. যাকাত আদায় করাকে মনে করবে 
জরিমানা আদায়ের ন্যায় । 

৪. স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হবে । 

৫. সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে | 

৬. বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্বদব্যাবহার 
করা হবে। 

৭. পিতার সাথে করা হবে যুলুম | 

৮. মসজিদে উচৈৈস্বরে হট্টোগোল 
হবে। 


ফেব্রুয়ার'১৭ __বাঁআ্ললরলললল্্য্। আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৯. অসাম্মানী ব্যাক্তিকে জাতির নেতা 


বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ভূমিকম্প 


দুর্যোগ ডেকে আনে | কুরআন এবং 
হাদীসে আদ, সামুদ, কওমে লুত এবং 


মনে করা হবে। সংগঠিত হতো, ওমর ইবনে আবদুল 
১০. ব্যাক্তিকে সম্মান করা হবে তার আযীয (রহ.) তার গভর্নরদের দান 
অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য । করার কথা লিখে চিঠি লিখতেন | 
১১. প্রকাশ্যে মদপান করা হবে । 
১২. পুরুষ রেশমী পোষাক পরবে । ভূমিকম্প কিয়ামতের আলামত 
১৩. গায়িকা তৈরি করা হবে । হাদীস শরীফে এসেছে, 


১৪. বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে । 

১৫. পূর্ববর্তী উম্মতদের (সাহাব, 
তাবেঈন) প্রতি অভিসম্পাত করবে 
পরবর্তীরা | 

এ কাজগুলি যখন পৃথিবীতে হতে শুরু 
হবে তখন অগ্নীবর্ধী প্রবল ঝড়, 
ভূমিকম্প ও কদাকৃতিতে রূপ নেওয়ার 
অপেক্ষা করবে । এখন একটু চিন্তা 
করা উচিত যে আমরা এগুলোর 
মাঝেই লিপ্ত রয়েছি। আর যখন 
আমাদের ওপর মুসীবত আসে তখন 
প্রকৃতির বা মানুষের বা অন্যান্য 
জিনিসের দোষ দেই । আল্লাহ তায়ালা 
প্রদত্ত যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
সম্মুবীনী আমরা হই তা আসলে 
আমাদের গুনাহের কারণেই এত 
আযাব । 


ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? 
যখন কোথাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয় 
অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ো বাতাস বা 
বন্যা হয়, তখন মানুষদের উচিত মহান 
আল্লাহর নিকট অতিদ্রুত তওবা করা, 
তার নিকট নিরাপত্তার জন্য দুআ করা 
এবং মহান আল্লাহকে অধিকহারে 
স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা 
যেভাবে রাসূল (সা.) সূর্য গ্রহণ দেখলে 
বলতেন, 
258১15296০৪ 
9১০০1 29১9 
“যদি তুমি এরকম কিছু দেখে থাক, 
তখন দ্রুততার সাথে মহান আল্লাহকে 
স্মরণ কর, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কর” 
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০ 
“আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 
“কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না 
ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক 
পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় 
সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ 
পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে । হোরজ 
অর্থ খুন-খারাবী) তোমাদের সম্পদ 
এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে 1”? 
পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, জলে স্থলে যে বিপর্যয় 
সৃষ্টি হয় তা মানুষেরই কৃতকর্মের 
ফল । আল্লাহপাক মানুষের অবাধ্যতার 
অনেক কিছুই মাফ করে দেন। 
তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। 


আইকার অধিবাসীদের ভূমিকম্পের 
দ্বারা ধ্বংস করার কাহিনী বিভিন্ন 
আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে । 


একটু ভাবুন তো... 

সামান্য এ ভূমিকম্পেই সম্পদের মায়া 
ছেড়ে আমরা রাস্তায় নামছি। এটা 
যখন আরো বাড়বে, তখন সম্পর্কের 
মায়াও ছেড়ে দেবো আমরা | নিজেকে 
বাচানোর চেষ্ঠায় ব্রতী হবো সবাই । 
যখন তা রচাইতেও আরো বাড়বে 
তখন যেই মা দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনিও 
গর্ভের শিশুকেও বের করে দেবেন। 
ছিলাম, কে টের পেয়েছে, কে টের 
পায়নি, চেয়ার টেবিল নড়ছিলো কিনা, 
ফ্যান দুলছিলো কিনা এসব গবেষণা 
পরে করলেও হবে। আগে করা 
দরকার তওবা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাওয়া । সবচেয়ে বড় কথা হল, এটি 
আল্লাহ কর্তৃক একটি নিদর্শন | যাতে 
করে মানুষ স্বীয় অপরাধ বুঝতে সক্ষম 
হয়। ফিরে আসে আল্লাহর পথে । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
আন্তরিকতার সাথে খাটি তওবা করার 
তওফীক দান করুন | আমীন | 


কুরআন নাধিল হওয়ার পূর্বেকার 
অবাধ্য জাতিসমুহকে আল্লাহপাক গবি 
দিয়ে ধ্বংস করেছেন। সেসবের 
অধিকাংশ গযবই ছিল ভূমিকম্প । 
ভুমিকম্প এমনই একটা দুর্যোগ যা 
নিবারন করার মতো কোনো প্রযুক্তি 
মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি ৷ এর 
পূর্বাভাষ পাওয়ার মতো কোন প্রযুক্তি 
মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে 
পারেনি । হাদীস শরীফেও 
একাধিকবার বলা হয়েছে যে, মানুষের 
দুক্কর্মের জন্যই ভূমিকম্পের মতো মহা 


» আত-তিরমিযী, আল-জামিডউল কবীর 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫, হাদীস: ২২১১ 

২ আল-কুরআন, সরা আাল-আনআম, ৬:৬৫ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৬, পৃ. ৫৬, 

হাদীস: ৪৬২৮ 

* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩৯, 

হাদীস: ১০৫৯ 

« আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩৩, 

হাদীস: ১০৩৬ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

২৪. হৃদয়ের আলো নির্বাপণকারী 
৩৩ ৫৪ ৩2 ০১০৫ এ ও| 
৮6155865818 
রঃ ০৫ রি ৩ ৰ ৮ সা 5 
এ 203 8575 ৪ি৫ এ5 এও 42 
পু 1 20৫ ৪ ও এ 
০১১4৩134২৮4 ৩ ও ও 
31162 250 ১ 58525 ৩১ এ 
৫ ০০৫ 1 ৩ 5 
১৫ ১৩ শা 053 95 ৩০ ০০৮ 
& 567০ 2 প156 ৮৫ ১5522 
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হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 
হৃদয়ে ফেতনা বিস্তৃতি লাভ করে 
যেমন- ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহে চাটাইয়ের 
ছাপ লাগে । যে হদয় ফেতনা আহরণ 
করে, তাতে একটি কালো দাগ পড়ে । 
যে হদয় তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে 


ফেব্রুয়ারি”১৭ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
একটি শুভ্র দাগ পড়ে। এমনকি 
হৃদয়সমূহ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: 
এক. কালো-ধুসর টলায়মান পানির 
পাত্রের ন্যায় হৃদয় । ভালোকে আহরণ 
করে না । মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে না। 
বরং মন যা চায়, তাই করে । 
দুই. সাদা-শুভ্র হৃদয়, যাতে কোনো 
ফেতনা বিস্তার লাভ করতে পারবে না 
যতদিন . আসমান-জমিন টিকে 
থাকবে 1” 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রেহ.) বলেন, 
“ধীরে ধীরে হৃদয়ে ফেতনা বিস্তার লাভ 
করাকে তুলনা_ করা হয়েছে ঘুমন্ত 
ছাপ পড়ার সাথে । উক্ত হাদীসে 
মানব-হদয়কে দু'ভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে; 
এক. যে হৃদয় ফেতনাকে স্পঞ্জের 
মতো চুষে নেয় । ফলে তাতে একটি 
কালো দাগ পড়ে। যত ফেতনা-ই 
আসে সবই তৃষ্তার্তের ন্যায় পান 


ব্যাখ্যা । যখন হৃদয় কালো ও দুর্বল 
হয়ে পড়ে তখন দুটি ধ্বংসাত্মক 
বিপদের সম্মুণীন হতে হয় । 

(ক) ভালোকে মন্দ মনে হওয়া 
ভালোকে সে বুঝতে পারে না । মন্দকে 
প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কখনো 
কখনো এ-রোগ তার হৃদয় গেঁড়ে 
বসে । তখন সে ভালোকে মন্দ মনে 


(খ) মনের অনুসরণ ও প্রবৃত্তিপূজা 
করতে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর আনীত 
দীনের বিরোধিতা করা । নফসের 
অনুকরণ ও আনুগত্য করা । 
দুই. যে হৃদয় সাদা-শুভ্র । ঈমানের 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


এ-হাদীসটি আজকের দিনে কতো 


আচ্ছাদিত করে ফেলে । সেই 


চরম বাস্তবতা! ফেতনাকে আহরণ 


ভয়াবহতার কথাই আল্লাহ বলেছেন, 


করার পর তা তো আহরণকারীর মাঝে 
প্রভাব বিস্তারকারী আলামত রেখে 
যাবেই! 
ঠিক চাটাইয়ে ঘুমানো ব্যক্তির মতো 
যে, চাটাই তার দেহে একটু ছাপ রেখে 
যাবেই! তবে এ-আলামত বা দাগ 


“কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই 
তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে 
দিয়েছে ।””* 

ইমাম ইবনুন নুহাস (রহ.) বলেন, 
“গোনাহের কাজে অধিকহারে লিপ্ত 
হওয়ার কারণে অন্তরে ভালো-মন্দ 


অন্তরের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ধরনের 


পার্থক্য করার শক্তি লোপ পায় এবং 


হতে পারে । যখনই এ-ফেতনাকে 
প্রত্যাখ্যান করা হয়, তার হদয়ে আলো 
বেড়ে যায় । আর যখনই তা গ্রহণ করা 
হয়, হৃদয়ের আলো নিভে যায় 
অন্ধকার-জুলমত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে 
নাউযুবিল্লাহ! হৃদয়ে ঈমানের আলো 
নির্বাপিত হবে না বা কেন? অথচ তা 
সেই ব্যক্তির হৃদয়, যে হারাম বস্ততে 
দৃষ্টিপাত করে। আল্লাহর কালামের 
পরিবর্তে গানে-গানে তার সময় কাটে 
ফলে তার হৃদয়ে নেফাক সৃষ্টি হয় 
রাসূল (সা. ) ইরশাদ করেন, 


2৯ 5১ কাজি রে ১৪ ৬৯) 
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“আমার উম্মতের একদল ব্যক্তি রেশমি 
কাপড়, মদ ও বাদ্য-বাজনাকে হালাল 
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আবু হুরাইরা (োযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “বান্দা 
যখন একটি গোনাহ করে, তার অন্তরে 
তখন একটি কালো দাগ পড়ে । যদি 
তওবা করে, অন্তর পবিত্র হয়ে যায় । 
যদি গুনাহের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, কালো 
দাগ বাড়তে থাকে । এমন কি তার 
অন্তরকে অবাধ্য করে তোলে । অন্য 
রেওয়ায়তে আছে, তার অন্তরকে 


প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতাও উবে 
যায় । কারণ, যখন অন্তরে অধিকহারে 
গোনাহের প্ররোচনা আসে, চক্ষু যখন 
অধিকহারে বস্তু অবলোকন করে, তখন 
ধীরে ধীরে অন্তর থেকে উক্ত গোনাহের 
ভয়াবহতা চলে যায় । এমনকি মানুষ 
সেটাকে গোনাহই মনে করে না; 
সেটাকে পাপকর্মই ভাবতে পারে না। 
কারণ, বারবার ঘটার ফলে ব্যাপারটা 
যে হালকা হয়ে গেছে! 

..তাই তো ইমাম আবুল হাসান আয- 
যাইয়াত (রহ.) বলতেন, আন্লাহর 
কসম! আমি গোনাহ-বেদআত বেড়ে 
যাওয়াকে পরওয়া করি না । আমি ভয় 
করছি শুধু গুনাহের সাথে মানুষের 
সখ্যতা হয়ে যাওয়াকে । কারণ, 
কোনো মানুষ একটি বন্ত বারবার 
অবলোকন করলে তার প্রতি একপ্রকার 
সখ্যতা গড়ে ওঠে । আর যখন বস্তুটির 
সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে, তখন তার 
মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টাও 
গৌণ হয়ে পড়ে 1” 


নজরের হেফাজত করার কারণে কলবে 
নূর পয়দা হয়, যা ব্যক্তির চোখ, 
মুখাবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় । 
তেমনিভাবে নজরের হেফাজত না করা 
অন্তরে জুলমত পয়দা করে। যা 
ব্যক্তির চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ 
পায়। হয়ত এ-কারণেই আল্লাহ 
তাআলা নূর সম্পর্কিত আয়াতটি নজর 
হেফাজতের আয়াতের পরেই উল্লেখ 
করেছেন । নূর সম্পর্কিত আয়াত: 
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'আল্লাহ নভোম-ল ও ভূম-লের 
জ্যোতি, তার জ্যোতির উদাহরণ যেন 
একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি 
প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে 
স্থাপিত, কীচপাত্রটি উজ্ভ্বল নক্ষত্র 
সদৃশ । তাতে পুত-পবিত্র রা 

তৈল প্রজবলিত হয়, যা পূর্ব 

নার পশ্চিমমুখীও নয় মি 
না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত 
হওয়ার নিকটবর্তী । জ্যোতির ওপর 
জ্যোতি । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ 
দেখান তার জ্যোতির দিকে । আল্লাহ্‌ 
মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ রাগ? করেন 
এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত ৬ 

নজর হেফাজত সম্পর্কিত আয়াত: 
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৪৬৯৬ 
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন বর 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাজত করে । এতে তাদের জন্য 
খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা 
করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন । 
ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা 
যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং 
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৫ 


দের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে । 
রা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান 


আহমদ ইবনুল কাসিম আত-তুসী 
(রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে 


৮ 


ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না 


2 ৫] | 


হাম্বল (রেহ.) যখন কোনো খিস্টান 


রে এবং তারা যেন তাদের মাথার 
ডুনা বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং 
রা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, 


৫ 


দেখতেন, চোখ বন্ধ করে ফেলতেন 
এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর 


্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পপুত্র, 
ভগ্রিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাদী, 


সখ এ] 


অপবাদ দেয় এবং তাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে, তার প্রতি তাকানোর 


গ 


নকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 


সক্ষমতা আমার নেই ।” 
তার সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, 


তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন 
তাদের গোপন সাজ-সঙ্জা প্রকাশ 
করার জন্য জোরে পদচারণা না করে 
মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র 
সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও 1” 


“তিনি ইনুদী-খিস্টান দেখলেই চোখ 
বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি বলতেন, 
তোমরা এ-ব্যাপারে আমার অনুসরণ 
করো না। কারণ, আমার পূর্ববর্তী 
কাউকে আমি এমন করতে দেখি নি। 
কিন্তু আমি যারা আল্লাহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তাদের প্রতি তাকাতে 


হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
চোখের ব্যভিচার, যেটি কলবের নূরকে 
নিম্প্রভ করে, দৃষ্টিশক্তিকে নিভিয়ে 
দেয় | রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্যগ্রহণের 
নিদর্শন এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার 
ব্যাপারে সূর্যপ্রহণের নামাজের খুতবায় 
যা বলেছেন, হয়ত তা এদিকেই ইঙ্গিত 
করে । আল্লাহই ভালো জানেন । 
অত্যাচারী-জালিম ও পাপিষ্টদের 
চেহারায় দৃষ্টিপাত করা নিঃসন্দেহে 
দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে সেই জালিম- 
পাপিষ্ঠের বদগুণগুলো অঙ্কিত করে। 
ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.) 
দেখাও ভুল। তোমরা এসব নষ্ট- 
ভরষ্টদের প্রতি যদি তাকাও, শুধু 
তাদেরকে দ্ৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের 
নিয়তেই তাকাও | নইলে তোমাদের 
আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।৮ 
তিনি আরও বলেন, “তাদের আলিশান 
অট্টালিকা-প্রাসাদ ও চলার পথে 
করো না।” 

তিনি জালিমদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ 
হয়ত তোমার চক্ষু নষ্ট করা হবে, নয়ত 
তোমার সামনে জালিম- 
পাপিষ্ঠদেরকেই দেখবে এ-দুটির 
একটা বেছে নাও । আমি আমার চক্ষু 
নষ্ট হওয়াকেই পছন্দ করব ।'১ 


পারি না ।”১২ 

আহমদ ইবনে হারব রেহ.) বলতেন, 
“বান্দার কলবের জন্যে সবচেয়ে 
উপকারী হলো আল্লাহঅলাদের 
সুহবত-সান্লিধ্য এবং তাদের কর্মকা- 
অবলোকন করা । পক্ষান্তরে বান্দার 
কলবের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো 
পাপিষ্টদের সাথে সং্বব ও তাদের 
কর্মকা- অবলোকন করা 1১৩ 


জুরাইজ নামক জনৈক আবেদের 
ঘটনায় রয়েছে আমাদের জন্যে শিক্ষা: 
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108 কত ৩ ৩৬ 
আবু হুরাইরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“জুরাইজ নামক এক আবেদ ছিল। 
তিনি ইবাদতের জন্যে একটি আশ্রম 
বানিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি অবস্থান 
করতেন । একদিন তিনি তাতে 
অবস্থান করছিলেন । তিনি নামাযে মগ্ন 
ছিলেন। তার মা এসে বললেন, হে 
জুরাইজ! তিনি বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা! একদিকে আমার মা 
ডাকছেন, অন্যদিকে আমার নামায 
আমি এখন কী করব? অতঃপর তিনি 
নামাযে মশগুল হয়ে যান। মা ফিরে 
যান। দ্বিতীয় দিন আবারো তিনি 
নামাযে মগ্ন ছিলেন। মা এসে ডাক 
দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি বললেন, 
হে আমার পালনকর্তা! একদিকে 
আমার মা ডাকছেন, অন্যদিকে আমা 
নামায আমি এখন কী করব? অতঃপ 
তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যান । মা 
ফিরে যান । পরদিন আবারো নামাযের 
অবস্থায় মা এসে ডাক দিলেন । হে 
জুরাইজ! তিনি বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা! একদিকে আমার মা 
ডাকছেন, অন্যদিকে আমার নামায 


ফেব্রুয়ার'১৭ ____'্। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আমি এখন কী করব? অতঃপর তিনি 
নামাযে মশগুল হয়ে যান । তখন মা 


মাধ্যমে নিয়মিত নষ্ট-ভ্রষ্ট ও বেশ্যা 
মেয়েদের চেহারা দেখে উপভোগ 


বললেন, (বেদদুআ করে) আল্লাহ! 


করছে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? 


তাকে বেশ্যার মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু 
দিও না। এদিকে জুরাইজের ইবাদত 


একটু চিন্তা করুন?! 


ইয়াহয়া ইবনে হুবাইরা (রহ.) নিজের 


বনী ইসরাইলে খ্যাতি লাভ করল। 
তাদের মাঝে এক অপূর্ব সুন্দর বেশ্যা 


ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “আমার সাথে 
গ্রামের এক ব্যক্তির সাথে লেনদেন 


রমণী ছিল । সে বলল, যদি তোমরা 


ছিলো | সে উদ্দেশ্যে আমি তার গ্রামে 


চাও আমি জুরাইজকে আমার ফাদে 
আটকাবো | অতঃপর মেয়েটি তার 
পিছু নিল। তিনি তাকে পাত্তা দিলেন 


গেলাম । তাকে পেলাম না। তার 
অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে রাত 
হয়ে গেলো । আমি র জন্যে 


না। অতঃপর মেয়েটি জুরাইজের 


তার বাড়ির ছাদে উঠলাম । আমি 


আশ্রমে থাকা রাখালটির কাছে এলো । 
তাকে ফাদে আটকিয়ে তার সাথে 


শুনলাম, কিছু লোক অশ্রীল কথাবার্তায় 
মশগুল | তাদের কাছে জানতে চাইলে 


ব্যভিচারে লিপ্ত হলো । ফলে গর্ভবতী 


তারা বললো যে, তারা দিনের বেলায় 


হয়ে বাচ্চা জন্ম দিলো । অতঃপর 


মদ প্রস্তুত করে থাকে | রাতের বেলায় 


মেয়েটি এ-কথা বলতে লাগল যে, 
বাচ্চাটি জুরাইজের ওরস থেকে । 
লোকেরা এসে তাকে আশ্রম থেকে 
নামালো এবং আশ্রমটি মাটির সাথে 


তা সেবন করে অশ্রীল কথাবার্তা বলে । 
আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি 
এখানে রাতযাপন করব না । জিজ্ঞেস 
করা হলো, কেন? আমি বললাম, আমি 


মিশিয়ে দিলো । তারা তাকে মারধর 


শঙ্কিত যে, তাদের উপর আল্লাহর 


করতে লাগল । জুরাইজ বললেন, 


আজাব ও অসন্তুষ্টি এসে পড়বে আর 


তোমাদের কী হলো? তারা বলল, তুমি 
এ বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছো 


আমিও তাদের মধ্যে হয়ে যাব। 
বাস্তবে যদি আজাব নাও আসে, তবুও 


ফলে বাচ্চা জন্ম হয়েছে। তিনি 
বললেন, বাচ্চা কোথায়? তারা তাকে 


অন্তরে রূঢুতা তো প্রবেশ করবেই । 
এসব কথা শোনার কারণে আল্লাহর 


নিয়ে এলো । তিনি বললেন, আচ্ছা 


স্মরণে গাফলত আসবেই । অতঃপর 


রাখো, আমি একটু নামায পড়ে নিই 
নামায পড়ে তিনি বাচ্চার কাছে 


আমি উক্ত স্থান ত্যাগ করলাম 1” 
ওয়াহাব ইবনে ইসমাঈল (রহ.) 


এলেন। তার পেঠে গ্ঁতো দিয়ে 


বলেন, আমরা একদিন সুফিয়ান 


বললেন, এই ছেলে! তোমার বাবা 


আস-সওরী (রহ.)-এর কাছে বসে 


কে? বাচ্চাটি উত্তরে বলল, অমুক 


ছিলাম । পূর্বোল্লিখিত দলভুক্ত জনৈক 


রাখাল! এ আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে 


ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গেল। 


লোকেরা জুরাইজকে চুম্বন করতে 


সুফিয়ান তার দিকে তাকালেন আবার 


লাগল এবং হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 


আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন । 


তোমার আশ্রমটা আমরা স্বর্ণ দিয়ে 


অতঃপর বললেন, তোমাদের পাশ 


নির্মাণ করে দিই? তিনি বললেন, না, 


দিয়ে কোনো বিপদগ্রস্থ, অন্ধ কিংবা 


যেমন ছিল, তেমনিই মাটি দিয়ে নির্মাণ 


প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গেলে তোমরা তার 


করে দাও । অতঃপর তারা তাই 
করল 1১৪ 
এ-ঘটনায় আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় 
বিষয় হলো, জুরাইজের মা জুরাইজের 
জন্যে যে বদদুআ করেছিলেন, তা 
আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন । তা 
হলো বেশ্যার চেহারা দেখার আগে 
যেন তার মৃত্যু না হয়। তো অনুমান 
করুন, যারা টেলিভিশন-ভিডিওর 


সুস্থতা কামনা করবে । অথচ এ-সব 
ব্যক্তি তোমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে 
তোমরা তাদের সুস্থতা কামনা করছ 
না?!” [চলবো 


/ (ক) মা আদ-সহীহ দারু 
লেবনান, রঃ ্ পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৩১ 
(১৪৪); (খে) আগা আল- 
মিনহাজ শরহ সহীহহি মুসলিম ইবানিল 


হাজ্জাজ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
. ১৩৯২ হি, ৯১) খ. ২, পৃ. ১৭২ 
আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 

শয়তান, 


ন্‌ জাত, বয়রুত ১ লে বনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১০৬, 

: ৫৫৯০ 

$ কে) আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর 
_ আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৫&, পৃ. ৪৩৪, হাদীস: ৩৩৩৪; 
(খ) _ ইবনে _ হিববান,  আস-সহীহ, 
£ ১৪১৪ হি. ল 


দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. ₹ 
১৯৮৭ খি.)ং পৃ. ১০৫-১০৬; (খে) দেখুন: 
ইবনে কাইয়িম' আল-জওষিয়া, ইগাসাতুল 
লাহফান মিন মাসারিদিশ শয়তান, খ. ১, 
৬ পৃ ১৩-৭৪ 

১ আল-কুরআন, সুরা আন-নূর, ২৪:৩৫ 
+ আল-কুরআন, সরা আন-নুর, ২৪:৩০-৩১ 
* আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসাফিয়া 
আস-সাআদা, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. _ ১৯৭৪ খরি.), খ. ৭, 
পৃ. ৩৯ 
৯ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আলির ওযা তাবাকাতিল আসকিরা নখ. 
৭, পৃ ৪০ 

+* আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
জাওনিরা ওরা তাবাকাতল জাকিয়া. 
১৬১ পৃ. ৩৮৭ রা 

ওয়াল মিনাহিল মারইয়া, যা, আলিমুল কিতাব, 
রাত লেবনান, রা পৃ. ৩৬৯ 

ওয়াল মিনাহিল মারইয়া, খ. ১, পৃ. ৩৬৯ 
১ আশ-শা'রানী, তানবাঁছল ম্বগতাররীন, 
£ কায়রো, 


»৪ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, 
১০১৯৭৬-১৯৭৭, হাদীস: ৮ (২৫৫০) 
আন _মাতানিস সিহাহ, 

মুওয়াস্সাসাতুস সা'দিয়া, রিয়াদ, উদ 

আরব, খ. ১ কা) পৃ ১৭. 

** আবু আল-আসবাহানী, 


আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসিয়া, রি 
৬, পৃ. ৩৮৭ 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিষয়: ব্যাংকিং সমস্যা ও সমাধান 


পরিচালনা করে থাকে, তখন তাদের 


সমস্যা: বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত 
ইসলামী ব্যাংকসমূহে অর্থ জমা রেখে 
তার লভ্যাংশ গ্রহণ করা ও ভোগ করা 
বৈধ হবে কিনা? 


দেয়া মুনাফা ও লভ্যাংশ নেয়া জায়েয 
ও বৈধ হবে। আর যদি বাস্তবে 
ইসলামী শরীয়াহ না করে তখন তার 
দায়ভার ও গুনাহ তাদের ওপর হবে । 


করি । আমার দুধ পান করার আড়াই 
বছর পর আমার এক খালাত বোনের 
জন্ম হয়। পরে ২০০৯ সালে আমার 
ওই খালাত বোনের সাথে আমার বিয়ে 
হয়। তখন দুধ বোনের বিয়ে যে 


কুরআন-হাদীসের আলোকে সবিস্তারে 
জানিয়ে মুসলিম উম্মাহকে হালাল- 
হারাম পার্থক্য করে চলার সুযোগ 
দানে বাধিত করলে আল্লাহর নিকট 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 
বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ যখন তাদের যাবতীয় ব্যাংকিং 
কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক 
পালন করার ঘোষণা দিয়েছে এবং 
তাদের উপদেষ্টা হিসেবে দেশের বিজ্ঞ 
আলেমদেরকে নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড 

করেছে এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
তাদের নিকট টাকা 
জমাদানকারীদেরকে ইসলামী 
শরীয়তের ব্যবসা পদ্ধতি মোদারাবা 
হিসাবে লভ্যাংশ দেয়ার দাবী করে 
থাকেন, তাদের উক্ত প্রতিশ্রতি ও 
ঘোষণা হিসাবে তাদের ব্যাংকে 
জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ নিয়ে নিজের 
যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে । 
এবং দান-সদকা করাও ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ 


হবে । 
উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
বাস্তবে যদি তাদের বিনিয়োগ পদ্ধতি 
তাদের প্রতিশ্রতি ও ঘোষণা 
মোতাবেক ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


টাকা জমাদানকারীদের ওপর হবে না । 
দুররুল মুখতার, ৫/৬৪৫; হেদায়া, 

৩/২০২; মাজমাউল আনহার, 488৬; 
বাহরুর রায়েক, 4২৬৩ 


বিষয়: হুন্ডি ব্যবসা 

সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা 
বা হুর ব্যবসা করা শরীয়তসম্মত কি 
না? যদি শরিয়ত সম্মত না হয়ে থাকে 
তাহলে বিদেশ থেকে বৈধ পন্থায় টাকা 
আদান-প্রদানের কোনো ব্যবস্থা আছে 


কিনা? 
কাইছার হামিদ 


হারাম তা আমি জানতাম না । এখন 
আমি ২ সন্তানের জনক | কিছুদিন 
পূর্বে আমি দুধ বোনের বিয়ে হারাম 
হওয়া সম্পর্কে এক হুযুর হতে শুনি । 
আমি এখন খুবই চিন্তিত । কী করব? 
ভেবে পাচ্ছি না। 

এক আলেম বলেছেন, যেহেতু আমার 
স্ত্রীর জন্ম আমার দুধ পান করার 
আড়াই বছর পর । সুতরাং কোনো 
অসুবিধা হবে না । 

এখন জানার বিষয় হল, আমার বিয়ে 
বহাল রাখার শরীয়তসম্মত সুরত 
আছে কিনা? দলীলসহ জানালে খুশি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: হুন্ডি অর্থাৎ দু'দেশের 
মুদ্বার বিনিময় এটি যদি সরকারিভাবে 


তখন 
সরকারিভাবে বেআইনি হওয়ার কারণে 
নিষিদ্ধ । কিন্তু সরকারি কোন ধর- 
পাকড়ের আশঙ্কা না থাকলে তখন 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোনো 

অসুবিধা নেই । 
বাদায়েয়ুস সানায়ে, ৪/৪৮৮ ফতাওয়ায়ে 
আলমগিরী, ৩২২৪; ফাতহুল কাদীর, 
৬/২৬৭; হেদায়া, ৩৯১; ফতাওয়ায়ে দারুল 
উলুম দেওবন্দ, ১৪/৪৮৮; ফতাওয়ায়ে 
উসমানি, ৩২০৮ 


বিষয়: দুধ বোনের বিয়ে 
আমার খালাম্মা থেকে আমার জন্মের 
পর ১ম দিন হতে ১৬ দিন দুধ পান 


হব। 
মো. কামাল হোসাইন 


শরয়ী সমাধান: যখন স্বামী কামাল 
হোসাইন তার জন্মের ২ বছরের ভেতর 
তার খালাম্মা থেকে দুধ পান করেছে 
তখন তার জন্য উক্ত খালাম্মার কোনো 
মেয়ের সাথে বিয়ে করা না-জায়েয ও 
হারাম । যদিও মেয়ে দুধ পান করার 
আড়াই বছর বা তিন বছর পরে জন্ম 
হয় তখনও উক্ত দুধ বোনের সাথে 
বিয়ে করা জায়েয হবে না। সুতরাং এ 
ব্যাপারে উক্ত মৌলভীর কথা শরীয়ত 
পরিপন্থী ও ভিত্তিহীন । অতিসত্তর 
তাদেরকে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক 
হয়ে যেতে হবে। না হলে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক পুরো জীবন হারাম ও 
না-জায়েয হবে । 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও।য়া 
সুরা আন-নিসা: ২৩, হাদীস, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ২৭৩; ফতাওয়ায়ে শামী: 
(যোকারিয়া) ৪/৪১০ মাজমাউল আনহার; 
ফতাওয়ায়ে আলমগীরী:১/৪১৮; আল- 
মাউসুআতুল ফেব্রৃহিয়্যাহ আল-কুআইতিয়্যাহ: 
২২/২৪৭; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৭/৪৯৪ 


বিষয়: কুল্লামা তালাক 
সমস্যাঃং দু'ব্ক্তির মাঝে কথা 
কাটাকাটির একপর্যায়ে এক ব্যক্তি 


দেয় এবং এভাবে তারা ঘর-সংসার 
করতে থাকে; তখন তাদের বিয়ে হয়ে 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
স্বামী নিজ স্ত্রীর কাছে প্রথমে যখন 


যাবে এবং এটি জায়েয হবে । কিন্তু 
বিয়ে সম্পর্কে মুখে কিছু বলতে পারবে 
না। আর যে ব্যক্তি তাকে বিয়ে 
করিয়েছে তাকে বিয়ে করানোর জন্য 
হুকুম করতে পারবে না এবং উকিলও 
বানাতে পারবে না। এসব কাজ খুব 
সতর্কতার সাথে করতে হবে এবং 


বলল, তুমি কাজটি করেছ। তখন 
অপর ব্যক্তি বলল, আমি কুল্লামা 


কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে 
মৌখিকভাবে জেনে নিতে হবে । তখন 


তালাকের শপথ করে বলছি, কাজটি 
করিনি । অথচ বাস্তবে সে কাজটি 
করেছে । এখন জানার বিষয় হল, সে 
বিয়ে করতে পারবে কিনা? না পারলে 
বিয়ে করার কোনো শরয়ী সুরত আছে 
কিনা? দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মো. জামাল উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে 
যে, কুল্লামা তালাকের শপথকারী যদি 
বিয়ে করতে চায় তাকে দুটি কাজ 
করতে হবে । একটি হলো, নেকাহে 
ফুঘুলী অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার হুকুম 
এবং তার পক্ষ থেকে উকিল হওয়া 
ব্যতীত তার পক্ষ থেকে বিয়ে করতে 
হবে । অর্থাৎ সে তার কোনো বন্ধুকে 
একথা বলবে, কোনো ব্যক্তি যদি 


তার বিয়ে করার শরীয়ত মতে সুযোগ 

হবে। 
ফতাওয়ায়ে শামী: ৩৩৫২; মাজমাউল 
আনহার: ১৯/২০৫-২০৬; ফতাওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৪১৮; এমদাদুল আহকাম: 
২/৫২২; আহসানুল ফতাওয়াঃ ৫/১৭৬; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/১৯৭ 


বিষয়: মোবাইলের 

মেসেজের মাধ্যমে তালাক 
সমস্যাঃ আমার সাথে আমার স্ত্রীর 
প্রচ- ঝগড়া হয় | তারপর আমার স্ত্রী 
তার বাপের বাড়িতে চলে যায় 
তারপর আমি তাকে চলে আসার জন্য 
অনেকবার কল করি। কিন্তু সে 
আসেনি । তারপর আমি তাকে ভয় 
লাগানোর জন্য মোবাইলের মেসেজে 
৩ তালাক লিখে পাঠিয়ে দিলাম 
মেসেজ হল, “শরীয়ত মোতাবেক 


কালেমা পড়ে তোমাকে ৩ তালাক 


দেয় তখন আমার জন্য খুব উপকার 


দিলাম । ৩-৪টি মেসেজ পাঠিয়েছি 


হবে । কিন্তু অপর ব্যক্তিকে তাকে বিয়ে 


তারপর আবার একটি কাগজে করে 


করিয়ে দেওয়ার জন্য হুকুম করতে 


এক তালাক দিয়ে বললাম, যদি তুমি 


পারবে না। আর উকিলও বানাতে 


৭ দিনের মধ্যে না আস তাহলে বাকি 


পারবে না । তখন উক্ত ব্যক্তি যদি সে 
মেয়েকে তার পক্ষ থেকে কমপক্ষে 
দু'স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে কবুল করে নেয় 


দুই তালাকও দিয়ে দেব । কিন্তু আমার 
স্ত্রী ৭ দিনের মধ্যে আসেনি । আর 
আমি এখনও বাকী দু'তালাক দেইনি । 


এবং সে কাজের মাধ্যমে তাকে বহাল 


এখন জানার বিষয় হল, আমার স্ত্রীর 


রাখে মুখে কবুল না করে অর্থাৎ উক্ত 
মহিলার মোহর, কাপড়-চোপড় এবং 
অলংকারাদি উক্ত মহিলার জন্য পাঠিয়ে 


ওপর কয় তালাক পতিত হল? এবং 
আমরা পুনরায় ঘর-সংসার করার 
কোনো সুরত আছে কিনা? শরয়ী 


দেয় এবং মহিলার পক্ষ থেকে তার 
ওপর রাজি হয়ে মহিলাকে কাপড়- 
চোপড় পড়িয়ে তার নিকট পাঠিয়ে 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহাম্মদ সৈয়দুল আলম 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


মোবাইলের মেসেজের মাধ্যমে ৩ 
তালাক লিখে পাঠিয়েছে, উক্ত ৩ 
তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে এবং তালাক যেমন মৌখিকভাবে 
দিলে পতিত হয় তেমনি মেসেজের 
মাধ্যমে লিখে তালাক পাঠালেও 
তালাক পতিত হয়ে যায় । আর পরের 
তালাকগুলো বৃথা হয়ে গেছে এবং সে 
আল্লাহর নিকট একসাথে ৩ তালাক 
দেওয়ার কারণে গোনাহগার হয়েছে । 
তাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট লজ্জিত 
হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে। 
মেসেজের মাধ্যমে তালাক দেয়ার পর 
থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা- 
মেশা ও ঘর-সংসার করা পরিষ্কার 
হারাম ও নাজায়েয । 
সুরা বাকারা, ২৩০; মিশকাতুল 
মসাবীহ, ২/২৮৪; ফতাওয়ায়ে শামী, 
৪/২১৮; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, 
১/৩৭৯; হেদায়া, ২/৩৩৫ 


বিষয়: এনজিওয়ের কাছ 
থেকে খণ নেওয়া 

সমস্যাঃ এক ব্যক্তির কিছু টাকা 
প্রয়োজন | এ অবস্থায় সে সুদি ব্যাংক 
বা সুদি এনজিও ছাড়া কারো কাছ 
থেকে কোনো খণও পাচ্ছে না। এখন 
ইসলামি ব্যাক বা ইসলামি শরীয়া 
মোতাবেক পরিচালিত সংস্থাগুলোর 
পন্য ক্রয় করে সামান্য লাভে বাইয়ে 
মুয়াজালের ভিত্তিতে বিক্রয় করতে 
আগ্রহী । এ অবস্থায় গ্রাহক কি উক্ত 
পন্য ক্রয় করে (যেহেতু তার টাকা 
প্রয়োজন) সেই পন্যসমূহ কিছু কম 
দামে সেই সংস্থা বা অন্য কাউকে 
বিক্রি করে টাকা নিতে পারবে কিনা? 
এই প্রক্রিয়ায় কেউ যদি লেনদেন 
সম্পাদন করে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার 
হুকুম কি? দলিলসহ বিস্তারিত জানিয়ে 


ফা।তা।ও ।য়া 


শরয়ী সমাধান: আপনি প্রশ্ন পত্রে 
ইসলামী ব্যাংক বা কোন ইসলামী 


চলে যাবে? না জেলেদের মালিকানায় 
থেকে যাবে? আর যে সকল খাতে 


সংস্থা থেকে লোন নেওয়ার যে বর্ণনা 
দিয়েছেন সে বর্ণনামতে লোন নেওয়া 
আমাদের তাহকীক হিসেবে জায়েয ও 


বন্টন করা হয়েছে তাদের জন্য তা 
খাওয়া-দাওয়া করা বা তাদের পক্ষ 
থেকে দান-হাদিয়া দেওয়া হালাল হবে 


বৈধ হবে এবং সুদ হওয়ার কোন 


কি না? কুরআন-হাদীসের দলিল 


আশঙ্কা নেই । কেননা কোন এক ব্যক্তি 


সহকারে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাত করে 


বা সংস্থা থেকে কোনো জিনিস বাকিতে 
বেশি মূল্যে খরিদ করে নিজের নগদ 
টাকার প্রয়োজনে অন্য কারো নিকট 
নগদ টাকা নিয়ে কম দামে বিক্রয় করা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ 
আছে । তবে প্রথমে খরিদকৃত জিনিস 
নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসতে হবে যার 
দলীলাদি আমাদের ফিকাহ ও 
ফতওয়ার কিতাবাদিতে পরিস্কারভাবে 
উল্লেখ রয়েছে । 

অবশ্য উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট 
(যার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করা 
পূর্বে) পুনরায় বিক্রি করতে চাইলে কম 


বাধিত করবেন । 
মাওলানা আবদুল হান্নান 

শিক্ষক: জামেয়া আরবীয়া হাইলধর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: সমুদ্ব যেহেতু সরকারি 
খাস জায়গার মত সরকারি 
মালিকানাভুক্ত এলাকা । কারো 
ব্যাক্তিগত মালিকানাভুক্ত নয় । সুতরাং 
সমুদ্রের যে সমস্ত এলাকায় সরকার 
সেখান থেকে জেলেদের জন্য মাছ 
শিকার করা সরকারী আইন লঙ্ঘন 
হওয়ার সাথে সাথে অবৈধ ও না 
জায়েয । তাই কোন জেলে সমুদ্রের 


দামে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। 
কারণ উক্ত সংস্থার নিকট কম দামে 
বিক্রয় করা হলে সংস্থার যা লাভ হবে 
তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে । 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/১৩২; বাহরুর রায়েক, 
৬/১০৭, ২৬১; হেদায়া, ৩/৪,৫৮; দুররুল 
মুখতার, ৫/৭8; নাসবুর রায়াহ, ৪/১৬ 


বিষয়: সমুদ্রের মাছ শিকার 


নিষিদ্ধ এলাকা থেকে মাছ ধরার পর 


জায়েয হবে? অনুরূপভাবে মেমোরিতে 
গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি 
আপলোডের দোকান দেওয়া জায়েয 
হবে কিনা? 

মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ 

ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে 
যে, সেলুনের জন্য দোকান-ঘর ভাড়া 
দেওয়া ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
ও বৈধ । কেননা দোকানের মালিকের 
উদ্দেশ্য দোকানের ভাড়া ভোগ করা 
আর তার মধ্যে যে দাড়ি মুান 
ইত্যাদির কাজ হয় তার গুনাহ 
মালিকের ওপর বর্তাবে না । বরং যে 
দাড়ি মুাবে সে নিজেই গুনাহগার 
হবে । এরকম ঘর ভাড়া না দিয়ে 
নাপিত ভাড়া করাও মোটামোটি 
জায়েয । যদিও হিন্দু হয়। কেননা 
নাপিত শুধু দাড়ি মুীয় না; বরং চুল, 
গৌফ ইত্যাদি কাটার কাজও করে 
তাই তার কাজ জায়েয ও না জায়েয 


সরকার কর্তৃক সরকারি আইন লঙ্ঘন 
করার কারণে সেই জেলের মাছগুলো 
যদি আটকে রাখা হয় এবং তাকে 
শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং তার 
মাছগুলো সরকার কর্তৃক জনগণের 
মধ্যে বন্টন করা হয়, তখন তা জায়েয 
ও বৈধ হবে । কেননা এর মালিক 


সমস্যা: বর্তমান আমাদের বাংলাদেশে 
কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে 
সরকারের পক্ষ থেকে সাগর থেকে 
ওপর নিষেধারোপ করা হয়। এ 
অবস্থায় অনেক জেলেরা সরকারী 
নিষেধ উপেক্ষা করে মাছ শিকার করে 
থাকে, তা সরকার খবর পেলে 
মাছগুলি জব্দ করে নিয়ে নেয় এবং 
জেলেদেরকে দেশের নির্ধারিত কানুন 
মোতাবেক আর্থিক ও সার্বিক শাস্তি 
প্রদান করে। পরে সরকার কর্তৃক 
মাছগুলি বিভিন্ন খাতে বন্টন করে 
দেওয়া হয় । 

এখানে জানার বিষয় হল- শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জেলেদের শিকার করা 
মাছগুলো কি সরকারের মালিকানায় 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


সরকার, জনগণ সরকারি অনুমতি 

ছাড়া তার মালিক হবে না । 
হেদায়া, ৪/৪৬২; মাবসুতে সারাখসী, ৩/২৯; 
আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ, 
৫/৬০০; বাদায়েউস সানায়ে', ৮/৩১১; 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, /৩৮৫ 


বিষয়: 
ভাড়া 
সমস্যাঃ যদি কোনো মুসলিম ভাই 
সেলুনের দোকান ভাড়া দেয় । যেখানে 
শেব ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। 
যদিওবা নাপিত হিন্দু হয় । তখন কি 
সেই ভাড়ার টাকাগ্তলো মালিকের জন্য 
হালাল হবে? আর যদি দোকান ভাড়া 
না দিয়ে শুধুমাত্র নাপিত ভাড়া করে 
সেলুনের দোকান দেয়, তখন কি 


গোনাহের কাজে দোকান 


উভয়ের সাথে মিশ্রিত । সুতরাং এটি 
জায়েয ও বৈধ হবে । এরকম মেমোরি 
ও মোবাইলের মধ্যে যেহেতু ভাল-মন্দ 
এবং জায়েয-না জায়েয উভয় প্রকারের 
কাজ করা হয় বিধায় এটিও জায়েয ও 
বৈধ হবে । যদিও এধরনের জায়েয-না 
জায়েয মিশ্রিত কাজ এবং তার ব্যবসা 
করা ভাল নয়। মেমোরিতে গান, 
নাটক, সিনেমা ইত্যাদি ঢুকিয়ে তার 
বিনিময় নেয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সুরা লোকমান, ৬; সুরা নুর, ১৯; হেদায়া, 
8/৪৭২; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৩,১১৬, 
8/৪৪৯; দুররুল মুখতার, ৬/২৯১; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া,২৮/৩৬৬ 


সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়শির 
পাশ দেওয়া এবং নেওয়া জায়েয 
কিনা? আর যদি না জায়েয হয়, তখন 
সেই মাছগ্ডলো খাওয়া এবং বিক্রি 
করে সেই টাকা দিয়ে কুরবানি করা 
জায়েয হবে কিনা? 

হামিদ হোসাইন মেহেদী 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


করা একটি সুনির্দিষ্ট কাজ । কিন্তু তার 
দ্বারা মাছ শিকার করা অনিষ্ট বস্তু 
কেননা অনেক সময় বেশি পরিমাণের 
মাছ পাওয়া যায় । আর অনেক সময় 
শণ্য হাতে ফিরতে হয় । আর অনেক 
সময় কম পরিমাণ মাছ ধরতে পারে 
সুতরাং এটা ইসলামী শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জুয়ার অন্তর্ভূক্ত ও না জায়েয 
এবং এটি যেহেতু পানির ভিতর থাকা 
অবস্থায় মাছ বিক্রি করা, যাকে 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে বাতেল 
ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে | এ 
রকম বেচাকেনার মধ্যে বিক্রেতা, 
মূল্যের মালিক হয় না। সুতরাং 
বড়শির পাশ বিক্রেতা যে মূল্যে পাশ 
বিক্রি করেছে উক্ত মূল্য ক্রেতাকে 
ফেরত দিতে হবে এবং ক্রেতা যে 
পরিমাণ মাছ পাবে সে পরিমাণ মাছ 
যেহেতু বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হাসিল 
করেছে, তাই তাকে সে পরিমাণের 
মাছের বাজারিমূল্য বিক্রেতার নিকট 
পরিশোধ করতে হবে | উক্ত বিনিয়োগ 
শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ার কারণে পাশ 
বিক্রেতার জন্য পাশ বিক্রির টাকা 
হালাল হবে না। আর ক্রেতার জন্য 
মাছের বাজারিমূল্য যদি ফেরত না 
দেয়,তখন উক্ত মাছগ্তলো তার জন্য 
জায়েয হবে না। দুই নাম্বার কথা 
হলো, বড়শির পাশ বিক্রি যখন 
তখন পাশ খরিদকারী সে পাশ খরিদ 
করার দ্বারা যে মাছ পেয়েছে উক্ত 
মাছগুলো ক্রেতার জন্য খাওয়া এবং এ 
মাছগুলো বিক্রি করে যে টাকা পাবে 
সে টাকা দিয়ে কুরবানী করা বা অন্য 
কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। 
সুরা বাকারা, ২১৯; সুরা মায়েদা, ৯০; 
তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৯১; জদীদ 
ফেকহী তাহকীকাত, ২/২১; ফতাওয়ায়ে শামী, 
৫/৬১; ফতাওয়ায়ে আরমগিরী, ৩৩; বাহরুর 
রায়েক, ৬/৭৩; বাদায়েয়ুস সানায়ে', ৬/১৬৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয় না। 
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মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


[বিগত ২৭ নভেম্বর'১৬ রোববার 


লাউড স্পিকারের আওয়াজে ঘুম 


এক ধরনের কৌতুহল জাগলো, দেশটি 


মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে লন্ডন 


ভাঙলো | সিটের সামনে রাখা স্ক্রিন 


দেখার । হোক না তা কিছু সময়ের 


ফেরার পথে মধ্য এশিয়ার 


দেখে বুঝতে পারলাম, বিমান তার 


জন্যে এবং নির্ধারিত সীমানার মধ্যে! 


তুর্কমেনিস্তানে যাত্রাবিরতির ইতিবৃত্ত 
নিয়ে এ লেখা |] 


গন্তব্যপথ পরিবর্তন করে ফেলেছে 
ডান দিকে মোড় নিয়ে অন্য কোথাও 


কখন যে ঘুম আসলো বুঝতেই পারি 


যেতে শুরু করেছে । ইতোমধ্যে শুনতে 


নি। একদিকে সারারাত বিনিদ্র 


পেলাম, অনিবার্ধ কারণে আমরা 


কেটেছে । অন্যদিকে ৪৮০ জন বহন 
উপযোগী বিমানে যাত্রীসংখ্যা মাত্র 


তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী 
আশগাবাতের ইন্টারন্যাশনাল 


১৫০ । সুতরাং ঘুমের যেমন খুবই 
প্রয়োজন, তেমনি এখানে রয়েছে এর 


এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে যাচ্ছি 


বিমানের যাত্রী যারা, বলতে গেলে 
সবাই ছিল বেখবর । ককপিটের 
ঘোষণা শুনে, তারপর বিমানের অচেনা 
জায়গায় অবতরণ দেখে সবাই 
নড়েচড়ে বসল এবং জিজ্ঞেস করতে 
শুরু করল । এ কেন? এখানে কেন? 
কী আছে এখানে? কী এর পেছনে?! 


বিমান ধীরে ধীরে তার গতি কমালো 


বিমানবালারা কিছুই বলতে চাচ্ছে না, 


উত্তম আয়োজন | আমার নির্ধারিত সিট 


নিচে নামতে শুরু করলো । যতই 


ছিল ৩৮ এর সি । বসে পড়লাম । কিন্তু 


ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি যাচ্ছে, পাশের 


কিংবা বলুন, ওরা বলতেই পারছে না । 
মূল ঘটনা কী? ওরা তাও জানে না। 


এআরবিতেও প্যাসেঞ্জার আছেন। 
একজন ক্রু এগিয়ে এলেন । সালাম 


জানালা দিয়ে তুর্কমেনিস্তানের 
ছোটছোট পাহাড়ি টিলাগুলো এবং 


করে অপর একজন ক্রুকে বলে দিলেন, 


আধুনিক নির্মাণশৈলীর উৎকৃষ্ট 


হুজুরকে উপযুক্ত একটা সিটে নিয়ে 
যাও, যেন রিলাক্সে বসতে পারেন, 


নমুনাস্বরূপ দালান-বাড়ি ও সড়ক- 


কেউ জানে না । জানে শুধু ক্যাপ্টেন 
এবং হয়তো তার সহযোগীরা | তবে 
যাত্রীদের মাঝে কেউ কিছু ভয় করছে 
বলে মনে হলো না। সবাই ছিল 


মহাসড়কগুলো চোখ দিয়ে অনুমান 


নিশ্চিন্ত, নিরুদ্িগ্ন। যা শুধু একটু 


চাইলে ঘুমাতেও পারেন | ওই ক্রু তাই 


করা যাচ্ছিল এবং একসময় দেখা 


করলো | ৪০-এর এ, বি ও সি তিনটে 
সিটই আমাকে সমঝিয়ে দিলো । বসে 
পড়লাম | বিমান উড্ডয়নের আগে যে 


যেতে লাগলো । 


বিরক্ত । তো এবার কেউ কেউ কারণ 
কী তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু 


পথিমধ্যে হঠাৎ করে বিমানের অবতরণ 


করলেন । কেউ এটা, কেউ ওটা বলেই 


অবশ্যই বিরক্তিকর । কিন্তু কেন জানি, 


দুআগুলো জানি, পড়তে শুরু করলাম । 
সম্ভবত বিমান তখন ওমানের উপরে । 


তুর্কমেনিস্তানে অবতরণ করতে যাচ্ছে 
শুনে এতটা বিরক্তি লাগেনি ৷ বরং মনে 


চললেন | ইতোমধ্যে বিমান ৩৮ হাজার 
ফিট উচ্চতা থেকে ধীরে ধীরে নেমে 
একেবারে হাজারের উচ্চতায়, তারপর 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ___77__ _ [''াু। আত্তর্তহীদ ৩২ 
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আস্তে আস্তে নামতে নামতে বিমানের 


এঁতিহ্যের অর্থবহ কত শব্দ বিকৃতির 


চাকা সচল হলো রানওয়েতে । এবার 


কবলে পড়ছে তার হিসাব কে রাখে! 


যদিও আমার চোখের সামনে আধুনিক 
পৃথিবীর একটি ছোট রাষ্ট্র 


দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো আশগাবাত 
ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে । 


এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলে । 
উদ্দেশ্য একটাই, মুসলমানরা যেন 


এয়ারপোর্টের রানওয়ে, আশপাশের 


তাদের গৌরবোজ্ভবল অতীত ইতিহাস- 


বিল্ডিং, উত্তরদিকের পাহাড়ি টিলা, 


এতিহ্য ভুলে বসে, এসব থেকে 


উন্ুক্ত এরিয়া, এসব দেখে মনে হলো, 
দেশটা বড় ধনী দেশ না হোক খুব 
পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। 


বেখবর হয়ে পড়ে! আল্লাহ আমাদের 
রক্ষা করুন। 
এখন আমরা যে এয়ারপোর্টে আছি তা 


সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন । 
দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবে । আমিও মুগ্ধ 
হলাম | তাদের এমন ব্যবস্থাপনা দেখে 
অভিভূত হলাম । এরই মধ্যে বিমান 
এয়ারপোর্টের ১০২ গেইটে থামলো । 
এখানে আমি আশ্চর্য হলাম যে, পাশেই 
১০৩ গেইটে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের 
আরেকটি বিমান দেখতে পেলাম | 
এবার লোকজন পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলো যে, 
বিমান হাইজ্যাক হয়নি এবং যাত্রীদের 
নেই । কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, 
বাইরের একটা দেশে একই সঙ্গে 
ংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুটি বিমান 
একসাথে কেন? দেশের কি এতো 
বিমান আছে যে, একই এয়ারপোর্টে 


একাধিক বিমান পড়ে থাকবে? তা 
ছাড়া তুর্কমেনিস্তানের সাথে তো 


বিমানের কোনো রুট নেই, এখানে 
তো বিমান আসেই না, তবে আজ 
একইসঙ্গে দুটো বিমান কেন এখানে 
দীড়িয়ে আছে? ইত্যাকার নানা প্রশ্ন । 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই চোখে 
পড়লো, তুর্কমেন ভাষায় ইংরেজি 
অক্ষরে এয়ারপোর্টের নাম, আশগাবাত 
হালকারা হাওয়া মানযিলি। পাশে 
ইংরেজিতে লেখা আছে, আশগাবাত 
ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট 
আশগাবাত বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের 
রাজধানীর নাম । এটা মূলত “এশক 
আবাদ” শব্দের বিকৃতরূপ ৷ 


আধুনিক বিশ্বমানচিত্রের তুর্কমেনিস্তান 
(এশকাবাদ)-এর অত্যাধুনিক 
বিমানবন্দর | যেটি দেখতে ঠিক ডানা 
মেলা বাজপাখির মতো | দেশটির 
জাতীয় বিমান সংস্থার প্রতীকের সাথে 
মিল রেখে এই ডিজাইন করা হয়েছে । 
সম্প্রতি এর আধুনিকায়নের কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে। নতুন এ এয়ারপোর্ট 
ভবনটি তৈরিতে কর্তৃপক্ষের খরচ 
হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার । 
যদিও বলা হচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০- 
এর বেশি যাত্রীর আসা-যাওয়া প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে এ 
এয়ারপোর্টের । কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক 
শাসন আর বিপুল প্রাকৃতিক শক্তির 


তুর্কমেনিস্তান। কিন্তু আমার মন চলে 
গেছে সেই দূর অতীতে ৷ এ ভূখন্রে 
সঙ্গে তো ইসলামি ইতিহাসের বহু 
জিনিস জড়িত আছে। বিশেষত 
ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষণজন্মা বহু 
এতিহাসিক মনীষী তো এ ভূখন্রে 
বিভিন্ন অঞ্চলের গর্ব এবং প্রধান 
পরিচয় । সেদিকে 

আকর্ষণের পূর্বে বোঝার স্বার্থে বর্তমান 
তুর্কমেনিস্তানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে 
াউমীটান মরকরছি। 
তুর্কমেনিস্তান (তুর্কমেন ভাষায়: 
[01107000159 তুযুক্র্মিনিস্তান্) মধ্য 
এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের একটি 
প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এর উত্তরে 
কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তান, পূর্বে 
উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তান, দক্ষিণে 
আফগানিস্তান ও ইরান এবং পশ্চিমে 
কাম্পিয়ান সাগর | তুর্কমেনিস্তানের 
অধিকাংশ এলাকা সমতল বা 
ঢেউখেলানো বালুময় মরুভূমি, যার 
মধ্যে স্থলে স্থলে বালিয়াড়ি দেখতে 
পাওয়া যায় । দক্ষিণে ইরানের সাথে 


মজুদের জন্য বিখ্যাত দেশটিতে খুব 
কম বিদেশিই বেড়াতে যান । ২০১৫ 
সালের সরকারি হিসেবে ১ লাখ ৫ 


সীমান্তে রয়েছে পর্বতমালা । কারাকুম 
মরুভূমির কাছে অবনমিত ভূমি দেখতে 
পাওয়া যায়। 


পাওয়াও বেশ কঠিন । তবে দেশটির 


হাজার বিদেশি পর্যটক তুর্কমেনিস্তান তুর্কমেনিস্তানের সরকারি ভাষা 
ভ্রমণ করেছেন। দেশটিতে ভিসা তুর্কমেন। তুর্কমেনরা এখানকার 


সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি । পূর্বে দেশটি 


প্রেসিডেন্ট গুরবাঙ্গলি বারদি মুহাম্মদভ 


তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 


নিজের দেশের ট্রানজিট দেশ হওয়ার 


প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল এবং 


খুব সম্ভাবনা আছে বলে দাবি করেন । 
বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপনা বা ভবনের জন্য 
খ্যাতি আছে আশগাবাতের । শুনেছি, 
শহরে একটি পাবলিশিং হাউজ আছে 
যার আকৃতি একটি খোলা বইয়ের 
মতো । বিমানের সিটে বসে ছোট 


এশকআবাদ শব্দের মাঝে যে মাহাত্ম্য, 
মহব্বত ও তাৎপর্য নিহিত আছে, 
আশগাবাতের মাঝে তার সিকি 
পরিমাণও নেই । আজকাল এভাবে 
ইসলামি ইতিহাসের এবং মুসলিম 


জানালা দিয়ে শুধু তাকাচ্ছি, এদিক- 
ওদিক এবং সৌন্দর্য অবলোকন 
করছি। সুর্য তখন পশ্চিম আকাশে 
ঢলে পড়েছে। আসরের সময় 
কাছাকাছি । 


সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল 
১৯৯১ সালে এটি স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে এবং ১৯৯২ সালে নতুন সংবিধান 
কার্যকর করে | 


তুর্কমেন ভাষা ও রুশ ভাষা 
তুর্কমেনিস্তানের সরকারি ভাষা 


তুর্কমেন ভাষাতে এখানকার জনগণের 
প্রায় ৮০% এবং রুশ ভাষাতে প্রায় 
৮% কথা বলেন । এখানে প্রচলিত 
অন্যান্য ভাষার মধ্যে আছে বেলুচি ও 
উজবেক ভাষা । 
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ইতিহাসবিদ ইয়াকুত আল-হামাওয়ী 
(রহ.) নাসার কত চমৎকার ইতিহাস 


তুর্কমেনিস্তানের রাজনীতি একটি 
রাক্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র 
সংঘটিত হয়। রাষ্ট্রপতি হলেন 
একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও 
সরকারপ্রধান । তুর্কমেনিস্তানে বর্তমানে 
একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থা 
বিদ্যমান, কিন্তু সম্প্রতি দেশটি 


বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে 
২০০৭ সালে গুরবাঙ্গলি বারদি 
মুহাম্মদভ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে 
নির্বাচনটি বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা ভুয়া 
আখ্যা দেন। তুর্কমেনিস্তান পৃথিবীর 
একমাত্র দেশ যেখানে ১৯৯১ সাল 
থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সেবা 
বিনামূল্যে প্রদান করা হয় | 
সিটে বসে আছি। চোখ বিমানের 
বাইরে । বিমানবন্দরের নান্দনিকতা 
উপভোগ করছি। আরো বাইরে 
বিমানবন্দরের অদূরস্থ সড়ক- 
মহাসড়কে কতরকমের গাড়ি চলাচল 
করছে । সবকিছুই দেখা যাচ্ছে এবং 
ভালো লাগছে । কিন্তু চোখ যখন 
বাইরে চলে গেল এবং আরো দূর 
পর্যন্ত দেখতে শুরু করল তখন আমার 
হদয়চক্ষুও সতেজ হলো এবং দূর 
অতীতের দিকে তাকাতে শুরু করল । 
এ যে এশকাবাদে আমি এখন আছি, 
নাসা এখান থেকে কত দূর হবে? ১৪ 
কিলোমিটার, ১৫ কিলোমিটার বা 
কিছুটা কমবেশ হবে! পশ্চিম দিকে । 
হ্যা, ওই তো নাসা! ওখানেই তো 
হলে জগদিখ্যাত পতি, ইমাম 
নাসায়ী (মৃত ৩০৩ হি./৯১৫ খ্রি) 
জন্যগ্রহণ করেছেন ৷ জীবনের প্রথম 
ক'টি বছর এখানে কাটিয়েছেন । 
করেছেন । বিমানে? তখন তো বিমান 
ছিলই না। তবে কীভাবে? 
অনেকভাবে | বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে! 


তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, 
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বের হওয়ার চিন্তাও করছে না। 
বিমানের পাইলট কিংবা ভ্রু কেউ তা 
বলছেও না । কিন্তু আমার মনে এলো, 
আমি কেন সিট থেকে উঠছি না এবং 
একটু চেষ্টা-তদবির করছি না? সামনে 
গেলাম | দেখলাম, বিমানের বাম 
দিককার দ্বিতীয় দরজাটি খোলা আছে 
এবং একজন কেবিন ক্রু দাঁড়িয়ে 
আছেন । এগিয়ে গেলে তার সঙ্গে 
সালাম বিনিময় হলো । তাকে একটু 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন নগণ্য ছাত্র । 
আর এই যে তুর্কমেনিস্তান! এ তো 
আমাদের জ্ঞান-ইতিহাসের একটি 


“মুসলমানগণ যখন খুরাসানে পৌঁছলেন 


অংশ | তো আপনি যদি অনুমতি দেন 


তখন তারা ওই নাসা অভিমুখে 
রওয়ানা দিলেন। সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়লে ওই এলাকার লোকজন পলায়ন 


তবে আমি কিছু সময়ের জন্যে নিচে 
নামতে চাই । এ জমিন স্পর্শ করতে 
চাই এবং চাই... থাক! সে কথা 


করতে লাগল এবং মহিলাগণ ব্যতীত 


নিজের দিলেই লুকায়িত থাক! তিনি 


কেউ অবশিষ্ট থাকল না । মুসলমানগণ 


বললেন, হুযুর! দেখেন, আমরা এখানে 


এখানে এসে কোনো পুরুষ দেখতে 


আসলে ইমার্জেন্সি ল্যান্ড করেছি, 


পেলেন না। তাই তারা বলে দিলেন, 


এখানে নামার তো কোনো পারমিশন 


এসব তো নারীজাতি, তাদের সঙ্গে 


আমাদের নেই। সে জন্যে আমি 


কোনো যুদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং 


দুঃখিত! তবে আমি আপনাকে এতটুকু 


এলাকার পুরুষগণ ফিরে না আসা 


সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনি 


পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ প্রসঙ্গ বিলম্ম করব । 
এ বলে মুসলমানগণ মহিলাদের ছেড়ে 
চলে গেলেন। এ থেকে তাদের নাম 
দেওয়া হলো ৮.১ | এ এলাকার দিকে 
সম্পৃক্তকরণের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো 
কোলন? কেউ কেউ অবশ্য ৬৬০ ও 


বলেন ।' !যু'জামুল বুলদান, ৫/২৮২1 
তুর্কমেনিস্তানে কি শুধু নাসা? এই এক 


আসুন এবং দু'মিনিটের জন্যে শুধু 
এখানে দীড়িয়ে ফ্রেশ এয়ার গ্রহণ 
করুন । 

আমি উপায় না দেখে এতট্ুকৃতেই 
সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম এবং দু'পা বের 
করলাম । আহ... আহ! শীতল হাওয়া! 
শরীরে হাওয়া লাগতেই হৃদয়ে 
ভিন্নরকম এক স্বাদ অনুভব করলাম 
মজা করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে 


এলাকা! না, এখানে আরো কত শহর 
আছে, কত গ্রাম আছে এবং এতিহ্যময় 
কত এলাকা আছে । 

অতীত ইতিহাস রোমন্থন করতে 


হতে পারে আমি এখন যেখানে আছি, 


করতে এবার একটা বুদ্ধি মাথায় 


আশগাবাতে, বলি এশকাবাদে, কখনও 
তিনি এ দিকেও এসেছেন, কোথাও 
যেতে রাস্তা হিসেবে এটাকে ব্যবহার 
করেছেন! ভাবতেই ভালো লাগলো । 


এলো । বিমানের প্যাসেঞ্জার যারা, 
সবাই যার যার মতো বসে আছে । গল্প 
করছে । এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে । কিছু 
খাচ্ছে, পান করছে, এই যা। কেউ 


থাকলাম | বিমানের সিড়িতে দীড়িয়ে 
রইলাম । ভাবলাম, এ হাওয়া থেকে 
তো এখানকার অতীতের কতো 
ওলামা, মাশায়েখ, মুফাসসির, 
মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আল্লাহর ওলী 
বাতাস গ্রহণ করেছেন । শ্বাস-প্রশ্বাস 
নিয়েছেন । আমিও আজ সে হাওয়া 
উপভোগ করছি! ভাবতে খুব ভালো 
লাগলো । তবে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস 
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তাদের নেওয়া শ্বাস-প্রশ্বীসের হাওয়ার 


তাই ব্রিটেনি ই-ই সিম থেকে ট্রাই 


এয়ারলাইনের “রাঙ্গা প্রভাত? | বিষয়টি 


সঙ্গে একাকার হচ্ছে! তবে তো এ 


করলাম । এবারও সমস্যা রয়ে গেল। 


শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো বরকতময় হচ্ছে! 
আজকাল বিজ্ঞানীরাও বলেন যে, মানুষ 
যে এয়ার থেকে শ্বাস গ্রহণ করে এবং 
মুখ থেকে যে কথা বের করে তা 
হাওয়ায় চিরকাল সংরক্ষিত থাকে 
তবে তো আমি খুব সৌভাগ্যবান! 
আল-হামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা 
আমার রবের । এখানে অবতরণ 
করাটা হোক না তা অনিবার্ষ কারণে 
আমার রবের ইশারায়! দুর্বল এক 
বান্দার বিরাট এক সাআদাত ও 
সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে! আমি ওসব 
ভাবছি । দুচোখ দিয়ে এদিক-ওদিক 
তাকাচ্ছি । নাক ও মুখ ভরে শ্বাস গ্রহণ 
করছি । এরই মধ্যে দরজায় নিয়োজিত 
কেবিন ক্রুর ডাক শুনে ঘুরে দীড়ালাম । 
হুযুর! আপনি তো বুঝতেই পারছেন, 
এখানে কাউকে বাইরে যেতে দেওয়ার 
পারমিশন আমার নেই। তারপরও 
আপনার আগ্রহ দেখে সুযোগ 
দিয়েছিলাম । প্লিজ, এখন ভেতরে চলে 
আসুন! নতুবা অন্যরা... আমি অবস্থা 
উপলব্ধি করে পুনর্বার রিকুয়েস্ট করতে 
পারলাম না । ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
কিছুসময়ে অনেককিছু নিয়ে সিটে এসে 
বসে পড়লাম । 
বসে এবার মোবাইল হাতে নিলাম 
আম্মা-আব্বা এবং আত্মীয়-স্বজনকে 
বিষয়টি জানাতে | কেননা এখানে তো 
বিমান অবতরণের কোনো কথা ছিল 
না । ফলে বিমান বাংলাদেশ সময় রাত 
১২টা এবং লন্ডনের স্থানীয় সময় রাত 
উটায় হিথো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার 
কথা । এখন তো দেরি হবে । দেশে 
আম্মা-আব্বা এবং ভাই-বোন দুশ্চিন্তা 
করবেন সময়মত ফোন না পেয়ে 
এখানকার আত্মীয়-স্বজনও অপেক্ষায় 
থাকবেন অজানা আশঙ্কা নিয়ে ৷ তাই 
প্রথমে বাংলাদেশি গ্রামীণ সিম থেকে 
ট্রাই করলাম মা-বাবাকে জানাতে 
কিন্তু কল যাচ্ছে না। দেশের, 
বিদেশের, কোনো নাম্বারেই যাচ্ছে না 


দেশে কল যাচ্ছে না। কিন্তু লন্ডনে 
যাচ্ছে । ওদেরকে বিষয়টি জানালাম । 
জানালাম, এ ইমার্জেসি ল্যান্ডিংয়ের 
কারণ কী তা আমরা জানি না। এও 
বললাম, দেশে আম্মা-আব্বাকে ফোন 
করতে । দেশে ফোন করা হলো 
ঠিকই । কিন্তু দেশে বুঝতে কিংবা 
বুঝাতে বিপত্তি ঘটলো । তারা মনে 
করেছেন, বিমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা আছেন । আর এখন বিমান 
আকস্মিক অবতরণ করেছে 
আফগানিস্তানে! (আমি লন্ডনে 
বলেছিলাম, আফগানিস্তানের পরে 
তুর্কমেনিস্তান নামক দেশে আছি।) 
তার মানে, শেখ হাসিনাকে 
কিডন্যাপের জন্যে বিমান হাইজ্যাক 
করা হয়েছে! এখন কী হবে মাহফুযের 
অবস্থা?! পরে শুনেছি, ওই সংবাদ 
পাওয়ার পর নাকি কান্নার রোল 
পড়েছিল । কেউ তিলাওয়াত 
করেছেন । কেউ নামায পড়েছেন । 
কেউ মান্নত করেছেন । সবাই দুআ 
করেছেন । কিন্তু আসলে প্রশ্ন থেকে 
যায়, লন্ডভনগামী বিমানের ওই ফ্লাইটটি 
কেন জরুরি অবতরণ করেছিল? ওই 
আশগাবাতে? প্রিয় এশকাবাদে! 
অনেক পাঠকেরই ওইদিনের ঘটনা কী 
ছিল জানা থাকার কথা | তারপরও ২৮ 
নভেম্বর মানবজমিনে প্রকাশিত 
রিপোর্টটি এখানে পেশ করছি: 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী 
ংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ 
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তুর্কমেনিস্তানে 
জরুরি অবতরণ করেছে । গতকাল 
বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায় এ 
ঘটনা ঘটে । এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর 
বহর তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী 
আশগাবাতে ৪ ঘন্টা অনির্ধারিত 
যাত্রাবিরতি করে । যাত্রাবিরতি শেষে 
বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টা ৩৭ 
মিনিটে আবার হাঙ্গেরির উদ্দেশে 
তুর্কমেনিস্তান ছাড়ে বিমান বাংলাদেশ 


নিশিত করে বিমান বাংলাদেশ 
এয়ারলাইন্স লিমিটেডের জনসংযোগ 
বিভাগের মহাব্যবস্থাপক শাকিল 
মেরাজ | রাতে মানবজমিনকে বলেন, 
যান্ত্রিক ক্রটির কারণে বাংলাদেশ সময় 
বেলা আড়াইটায় বিমানটি 
তুর্কমেনিস্তানের রাজধানীতে জরুরি 
অবতরণ করে । ত্রুটি সারিয়ে টেস্ট 
রান দেখে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা 
৩৭ মিনিটে বিমানটি প্রধানমন্ত্রীসহ 
সবাইকে নিয়ে হাঙ্গেরির উদ্দেশে রওনা 
হয়। এর আগে বিকালে শাকিল 
মেরাজ মানবজমিনকে বলেন, যান্ত্রিক 
গোলযোগের কারণে প্রধানমন্ত্রীকে 
বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং 
৭৭৭ ফ্লাইটটি বুদাপেস্ট যাওয়ার পথে 
ডাইভার্ট হয়ে ল্যান্ডিং করে 
তুর্কমেনিস্তানের আশগাবাত 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে । ওই 
বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সময় বেলা 
আড়াইটায় উড়োজাহাজটি অবতরণ 
করে । একই দিন সকাল সোয়া নটায় 
বোয়িং-৭৭৭-৩০০ উড়োজাহাজটি 
হাঙ্গেরির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। 
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আকস্মিক 
ইঞ্জিনে তেলের চাপ কমে গেলে 
প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান 
বাংলাদেশ সময় আড়াইটায় 
তুর্কমেনিস্তানে জরুরি অবতরণ করে । 
এরপর লন্ডনের উদ্দেশে বেলা ১১টায় 
শাহজালাল থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি 
বিমানকে উড্ভয়নরত অবস্থায় যাত্রাপথ 
বদলে তুর্কমেনিস্তানে যাওয়ার জন্য 
রাডারে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই 
বিমানটি বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে 
তুর্কমেনিস্তানে পৌছায় । তবে এর 
মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী 
উড়োজাহাজের ক্রটি সেরে যায় । তখন 
প্রধানমন্ত্রী ওই বিমানে করেই হাঙ্গেরির 
উদ্দেশে রওনা হন । এছাড়া ব্যাকআপ 
বিমানটি তার যাত্রীদের নিয়ে লন্ডনের 
উদ্দেশে রওনা করে । 
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লা - 


প্রক্রিয়ার উল্লিখিত ধারণাকে সামনে 
রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন এতে 
অনেক ফাক-ফৌকর (.90170163) 
রয়েছে যার সুযোগ কাজে লাগিয়ে 
ইতিহাসের তথ্যবিকৃতি ঘটতে পারে । 
ব্যাপারটি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দু'ভাবেই 
হতে পারে | উভয় অবস্থার বিস্তারিত 
আলোচনা হবে । 


অনিচ্ছায় ইতিহাস-বিকৃতি 

আপনি নিশ্চয় এ-রকম একটি খেলা 
দেখে থাকবেন; যেখানে 
অংশগ্রহণকারীদের প্রথমজন 
দ্বিতীয়জনকে এবং দ্বিতীয়জন 
তৃতীয়জনকে কানে কানে একই কথা 
বলে যায় । কথাটি যখন শেষ ব্যক্তির 
কানে পৌছে তা পুরোপুরে বদলে 
যায়। যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হাজার 
হাজার মানুষ তা পরবর্তা প্রজন্মের 
কাছে ঠিকঠাক মতো পৌছে কিন্তু যে 
ঘটের সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদশী হাতেগোনা 
কয়েকজন তা অবিকৃত বা অপরিবর্তিত 
রূপে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায় 
না। বিষয়টি খোলাসা করার জন্য 
একটি উদাহরণ টানতে চাই | ধরে 


বলার অপেক্ষা রাখে না এতে হাজারো 
যোগ দেবে । তাদের মধ্য থেকে আট- 
দশজনও যদি ঘটনার বিবরণ দেয়; 
পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের জন্য তা 
নির্ভরযোগ্য ও পর্যাপ্ত উপাত্ত হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারে | ইতিহাস লেখক 
একেকজনের দেওয়া তথ্যগুলো 
অপরের কাছ থেকে যাচাই করে সত্য 
পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা পারেন । কিন্ত যুদ্ধ 
শুরু হবার আগে কমান্ডার তার খুব 
নিয়ে কী পরিকল্পনা করেছেন-এটা 
এমন তথ্য যা ঠিকঠাক মতো উদ্ধার 
করা কঠিন। আমাদের পুরো 
সাংবাদিকতা জীবনেও কোনো 
সাংবাদিক বা ইতিহাস লেখক এ তথ্য 
উদ্ধারে সফল না হতে পারেন। এ 
কারণে ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার 
তথ্যে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু 
খুটিনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনায় একাধিক 
মত সামনে চলে আসে | 

সময় গড়ানোর সাথে সাথে ইতিহাসের 
তথ্যে ধুলোবালি জমতে থাকে | এর 
অনুসন্ধানও দিনের পর দিন হতে 
থাকে জটিল ও দুর্গম | কল্পনা করুন ! 
আজ থেকে একশ' বছর পর কেউ 
আমাদের সময়ের ইতিহাস লিখতে 
বসেছেন । আজকের দিনে আমরা 


সাংবাদিকতা করছি, বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রতিবেদন তৈরি করে চলেছি 
আমাদের তৈরীকরা রিপোর্টগুলোর 
ওপর বিশ্েষকরা পর্যালোচনা করে 
পুরো ঘটনার চিত্র অঙ্কন করছেন 
শতবর্ষ পরের সেই ইতিহাস লেখকের 
পক্ষে আজকের দিনের ঘটনাটি গোড়া 
থেকে নতুনভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব 
হবে না । কারণ ততদিনে ঘটনার মাত্র 
একজন সাক্ষী বেঁচে থাকাটাও ক্ষীণ 
সম্ভাবনার বিষয় । ঘটনার অন্যান্য 
আলামত নষ্ট হয়ে যাবে। 
ইতিহাসবিদের জন্য শ্রেফ সাংবাদিক 
ও বিশ্বেষকদের লেখাপগ্তলোই কেবল 
ভরসা । যদি সংবাদপত্র ও নিউজ 
চ্যানেলগ্তলো নিজেদের আর্কাইভে 
ঘটনার ভিডিও সংরক্ষণ করে তবে 
তারা সেগুলো পেতে পারেন । যদি 
কোনো কারণে সেগুলো না মেলে 
তবেই সাংবাদিকদের রিপোর্টগুলোর 
বাইরে আর কিছুই থাকলো না 
এমনকি এরকমও হতে পারে যে, তিনি 
আর্কাইভ থেকে ভিডিও বা রিপোর্ট 
কোনোটাই পেলেন না বরং তার 
পূর্ববর্তী ইতিহাস লেখকদের তথ্য 
অনুসরণ ছাড়া তার সামনে আর 
কোনো পথ খোলা থাকলো না ! 

উপরিউক্ত উদাহরণটি সামনে রেখে 
আপনি আধুনিক যুগের ইতিহাস- 
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লেখকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেও 


সঙ্গে স্রেফ বোঝার ভুল, উদাসীনতা 


ইতিহাসচ্ায় প্রবৃত্ত হয়েছে তারা এ 


দেখবেন ইতিহাসের শরীরে জমে থাকা 
ধুলোবালির আস্তরণ সরানো একটি 
কাজ । আমাদের এক 


কিংবা জ্ঞানগত দুর্বলতার ফলে পরবর্তী 


দুদলের যেকোনো একটির সঙ্গে 


প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সঠিক 


সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা নিজেদের 


তথ্যটি পৌছায় না। কাজটি আরও 


প্রতিবেশীকে রাতের আঁধারে খুন করা 


জোরালোভাবে হয় যখন কোনো ব্যক্তি 


পছন্দ, সুবিধা ও স্বার্থের অনুকূলে সত্য 
ও মিথ্যাকে একত্র করে তথ্য সংকলন 


হয়েছে-এমন পরিস্থিতিতে সব বা গোষ্ঠী যখন নিজেদের বিশেষ স্বার্থে করেছে এবং ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছে 
ধরনের উপায়-অবলম্বন হাতের কাছে যখন জেনে-বুঝে ইতিহাসের মতান্ধ ও হঠকারী এসব ইতিহাস- 
থাকা সত্তেও প্রকৃত খুনিকে চট করে তথ্যবিকৃতির চেষ্টা চালায়। লেখকের কাছে তথ্যের বস্তনিষ্ঠতা আর 


বের করে ফেলা আমাদের জন্য বেশ 


রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতারোহনের 


শক্ত ব্যাপার হয়ে দীড়ায়! তাহলে 
হাজার বছর আগে সংঘটিত কোনো 
হত্যাকা-্রে প্রকৃত অপরাধীকে 


দালিলিক হওয়া না হওয়া মুখ্য ছিলো 


উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষে ঘায়েল করা ভাবনা 


না। তাদের কাছে নিজেদের দাবি ও 


থেকে সম্ভাব্য সবকিছু করতে হরদম 
প্রস্তুত থাকে । ইতিহাসকেও তারা 


বক্তব্যকে বাস্তব চিত্রায়ণ প্রধান বিষয় 
ছিলো । “মনের মাধুরী” মেশানো 


নির্ভুীলভাবে শনাক্ত করা ডালভাত হয় 


নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ভাবে । 


কী করে ? যখন না ছিল সংবাদপত্র, 


কাজেই ইতিহাসের কোনো তথ্য মুছে 


না ছিল সাংবাদিক আর নিউজ 
চ্যানেল; ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও 
প্রকাশনার ব্যবস্থা তো দূরের কথা। 


ফেলতে তাদের এতটুকু বিবেকে বাধে 
না। 


তথ্যচিত্র দাড় করাতে গিয়ে তারা 
কাচা-পাকা যা পেয়েছে যেভাবে 
পেয়েছে কুড়িয়ে নিতে এতটুকু 
দ্বিধান্বিত ছিলো না। পরবর্তীকালে 


আমরা জানি, হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় 


কাগজ পর্যন্ত পুরোপুরি সহজলভ্য হয়ে 


যখন তারিখে তাবারী প্রভৃতি বিখ্যাত 


শতকে একাধিক রাজনৈতিক দল 


গ্রন্থ রচনার যুগ শুরু হয় তখন কিছু 


ন। আজকের দিনে যখন 
যোগাযোগ-প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশনে 
এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যে, 


অস্তিত্ব লাভ করে । সবক'টি দলের 


কিছু বিকৃত তথ্য তাতেও জায়গা করে 


অভিলাষ ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠান 


নেয় । এরপর যখনই যারাই নিজের 


তখনকার সময়ের দলগুলোকে আমরা 


মানুষ এক ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর এক 


আজকের দিনের রাজনৈতিক দলের 


মতো করে ইতিহাসচিত্র আঁকতে 
চাইছে তারা ইতিহাসগ্রস্থে পছন্দসই 


প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে যেতে 


মতো করে ভাবলে ভুল করা হবে 


মালমসলা পেয়ে যাচ্ছে । 


পারে । আমরা কি জোর দিয়ে এ দাবি 


কারণ তখনকার দিনে ক্ষমতাপ্রত্যাশী 


করতে পারি যে, বর্তমানের প্রত্যেকটি 
ঘটনার প্রতিটি তথ্যই শতভাগ যাচাই- 


দল বা গোষ্ঠীর জন্য একটাই পথ 
খোলা ছিল তা বিদ্রোহ সংঘটন এবং 


বাছাইয়ে পরীক্ষিত এবং নির্ভুলভাবে 


লড়াই-সংঘাতে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা 


রেকর্ড হচ্ছে? একেবারে সত্য আর 
সঠিক তথ্যটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 


দখল । প্রত্যেক দলই বেশিসংখ্যক 


ইতিহাস সম্পর্কে এতো কথা কিন্তু 
নিজের মন থেকে বলিনি বরং 
ইতিহাসশাস্ত্রের জনক ইবন্‌ খালদুন 
(১৩৩২/৮০৮-৭৩২-১৪০৫)ও 

একথাই বলেছেন। বিশ্ববিখ্যাত 


মানুষকে নিজেদের দলে ভেড়াতে 


পৌছাচ্ছে! তাহলে হাজার বছর আগের 
তথ্য সম্পর্কে এমন দাবি আপনি 


চাইতো যাতে তাদের রাজনৈতিক কর্মী 


মুকাদ্দামাহ ইবন খালদুনে তিনি 
লিখেছেন : 


বাড়ে। এই কারণে প্রত্যেক দল 


“যেহেতু খবরমাত্রই সত্যা-মিথ্যার 


তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের তাগিদে 


কীভাবে করতে পারেন? 
অনেক সময় তো স্রেফ বর্ণনাকারীর 
বোঝার ভুলের কারণে তথ্যটি 


প্রপাগান্ডাকে একটি মোক্ষম হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করেছে । হিটলারের 


সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয় না। এমন হয়ে 


একান্ত সহচর ও তার প্রপাগান্ডা 


থাকে যে, সুব্রের কাছ থেকে শোনা 


মিনিস্টার গোয়েলেব্স-এর খুবই প্রিয় 


বর্ণনা নিজের বোধশক্তির 


উক্তি ছিল- “একটি মিথ্যা ততবার 


দুর্বলতাজনিত কারণে পরবর্তী ব্যক্তির 


অবকাশ থাকে সেহেতু ইতিহাসও 
সত্য, মিথ্যা বা ভুল হওয়ার পুরোপুরি 
সুযোগ (10908011119) রয়েছে। 
ইতিহাসের তথ্য-বিভ্রাটের পেছনে 
বিভিন্ন কারণ সক্রিয় থাকে যথা : 

প্রথম কারণ হলো, মতপার্থক্য ও 


বলতে থাকো যতক্ষণ না লোকে তা 


কাছে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আর 
সেই ভুল তথ্যটি ইতিহাসের অংশে 
পরিণত হয়েছে । 

বুঝেশুনে ইতিহাসের তথ্যবিকৃতি 
ঘটানো 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা 


সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। 
প্রোপাগান্ডা কিন্তু গোয়েলেবুস-এর 


বিপরীত দৃষ্টিভি । মন-মস্তিক্ষ যখন 
ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকে তখন 
কোনো কথা শুনলে তা সে যাচাই করে 


আবিষ্কৃত কিছু নয় বরং তা হাজার 
বছরের আচরিত একটি প্রবণতা; 


এবং তথ্যটি সম্পর্কে সে পর্যন্ত চিন্তা- 
ভাবনা করতে থাকে যতক্ষণ না 


হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের 
লোকেরাও এর বাইরে নয় । 


জানতে পেরেছি সময় গড়ানোর সঙ্গে 


সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, তা সত্য না 
মিথ্যা । কিন্তু মন যদি আগে থেকে 


হিজরি দ্বিতীয় শতকে যারা 


একটি চিন্তায় স্থির দাড়িয়ে থাকে তখন 
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যেনতেনভাবে সন্তুষ্ট করার মতলবে 


ঝড়-তুফান ভাক্কর্যগুলো থেকে পিছু 


তোষামোদী ৷ বড়দের ঘনিষ্ঠ হবার 


এমন অবস্থায় বস্তুত তার দ্রদৃষ্টির 
সামনে অনুরাগ ও ভালোবাসার একটি 
পর্দা আড়াল হয়ে দীড়ায়; যা তাকে 


হটে যায় । এ ধরনের বহু উপাখ্যান 


জন্য অধিকাংশ তোষামোদকারী 


গল্পকাররা তৈরি করেছেন শ্রেফ 


যেকোনো তথ্যকে মোহনীয় রং চড়িয়ে 
তাদের সামনে পেশ করে থাকে । এ 


যাচাই, অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার 
দিকে এগুতে দেয় না । ফলে সে মিথ্যা 
খবরকে নিজেও বিশ্বাস করে এবং 


ধরনের খবর ক্রমেই রাষ্ট্র হয়ে যায় 


মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার জন্য । 
অনেক ইতিহাসবিদ খুব একটা দ্বিধা- 
সংশয় ছাড়াই এসব কথা ইতিহাসের 


এটা ছড়ানোর পেছনে ক্ষমতাবান বা 
প্রভাবশালীদের সমর্থন শক্তি যোগায় 


নিশ্চিন্তে অন্যদের কাছে পৌছে দেয় । 


কারণ স্বভাবতই মানুষ নিজের প্রশংসা 


দ্বিতীয় কারণ হলো, বর্ণনাকারী 
সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ- যে, 
তারা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের পক্ষে 
মিথ্যা তথ্য পরিবেশন শোভনীয় নয় 


পছন্দ করে । মানুষ সম্পদ ও এশ্র্ষের 
প্রতি সবচেয়ে বেশি আসক্ত হয় প্রকৃত 
গুণ আর গুণীর আসলে তত মূল্য 
নেই। 


অংশ বানিয়ে নিয়েছেন । 

ইতিহাসের তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছায় ? 
ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সূত্রের 
রিপোর্ট বনাম একক রিপোর্ট 
(19777611710) 4714 :5917197) 
16017097115) 


এ কারণে যাচাই-অনুসন্ধানের নিয়ম 


ষষ্ঠ কারণটি উক্ত পাঁচ কারণের 


মোতাবেক তাদের তথ্যগ্তলো বিচার- 


সবচাইতে গুরুত্পূর্ণ কারণ । যে সমাজ 


বিশ্লেষণ করা হয় না। তৃতীয় কারণ 
হলো, তথ্যের পেছনের মতলব 


সম্পর্কে তথ্যটি পরিবেশন করা হচ্ছে 
সে সমাজের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে 


সম্পর্কে উদাসীনতা । কোনো কোনো 


ওয়াকিবহাল না থাকা । প্রত্যেক যুগের 


ক্ষেত্রে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা তথ্যটি 
কারও কাছ থেকে যিনি শুনছেন তিনি 
ঘটনার কার্ষকারণ কিংবা বর্ণনাকারীর 


একটি পারিপার্থিকতা (10195) 
থাকে; আর সে যুগের প্রত্যেকটি 
ঘটনার এর সঙ্গে সামঞ্তস্যপূর্ণ হওয়া 


উদ্দেশ্য না জেনেই প্রাপ্ত তথ্যটি নিজের 
ধারণা ও আন্দাজের ওপর ভর করে 
অন্যকে বর্ণনা করে চলেছেন । এ 
ক্ষেত্রে তিনি নিজেও একটি ভুলের 
শিকার হয়ে থাকেন । 


জরুরি । তথ্য সংগ্রহকারী সুত্র যদি 
সেই সমাজের পারিপার্থিকতা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হন তবে তিনি তথ্যটি 
যথাযথভাবে যাচাই করার ক্ষেত্রে সেই 
পারিপার্থিকতা-জ্ঞান থেকে সহায়তা 


চতুর্থ কারণ হলো, কোনো সংবাদকে 
সত্য বলে আগাম অনুমান করে 
নেওয়া । এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে । 
প্রায়শই বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনেকটা 
চোখবন্ধ করে সুধারণা পোষণের 
কারণে হয়। সে ক্ষেত্রে দেখা গেল 
বর্ণনাটি অন্যান্য সুত্রের সঙ্গে মিলিয়ে 


নিতে পারবেন । অনেক সময় মানুষ 
একেবারে অসম্ভব ও অবান্তর খবর শুধু 
বিশ্বাসই করে না বরং অন্যের কাছে 
বর্ণনাও করে বেড়ায় । মানুষ যুগ-যুগ 
ধরে এ ধরনের তথ্য পরবর্তী সূত্রের 
কাছে, প্রজন্মের কাছে বর্ণনা করে 
আসছে ।” 


যাচাই করা হলো না । এমন করা হলে 
বুঝা যেত অন্যান্য সুব্রের তথ্যগুলোর 
সঙ্গে এটা কতটুকু 
(২০০01011180) মিলে যায়। 


এরপর ইবন্‌ খালদুন বিগত সময়ের 


(ইস্কান্দার) যখন আলেকজান্দডরিয়া 


এভাবে সমন্বয়ের বিষয়টি জানা না 
থাকায় বানোয়াট ও মনগড়া তথ্য 
ইতিহাসে বাজিমাত করে ফেলে এবং 
সত্য-মিথ্যার তফাৎ করা যায় না। 


শহরে সমরাভিযান চালাতে 
এসেছিলেন তখন সামুদ্রিক পরিস্থিতি 
ছিল তার প্রতিকুলে। তিনি একটি 
ইস্পাতের সিন্দুক বানিয়ে তাতে চড়ে 


সাহাবাযুগ তো বটেই প্রত্যেক যুগের 
তথ্যাবলি দুটি উপায়ে হাতে আসে । 
একটি হলো ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাসম্পন্ন 
সূত্র 079779//)) আরেকটির নাম 
একক সূত্র বা 991197 
1/9707%5€আরবি ভাষায় প্রথমটির 
জন্য “তাওয়াতুর১ ও দ্বিতীয়টির বেলায় 
“খবরু ওয়াহেদ” পরিভাষা প্রচলিত) । 
ইতিহাসের যেকোনো তথ্যের 
(1770777101/07) ক্ষেত্রে এ দুটি 
প্রকারই অবলম্বন । সে তথ্য ধর্মীয় 
হোক বা না হোক । ইতিহাসের তথ্য 
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছার জন্য 
এ দুটিই মৌলিক পন্থা হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । “মুতাওয়াতির' 
(তাওয়াতুর) পরিভাষা দ্বারা এমন 
বর্ণনা বোঝানো হয় যার সত্যতা 
সম্পর্কে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের 
অবকাশ থাকে না। অন্যদিকে একক 
সূত্রের বরাতে (খবরে ওয়াহিদ) প্রাপ্ত 
তথ্যটি একজন, দুইজন বা কয়েকজন 
লোকের সুত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা 
কখনো কখনো মিথ্যা বা ভুল হওয়ার 
অবকাশ থেকে যায় । 

“মুতাওয়াতির' (সূত্রের ধারাবাহিক 
গরিষ্ঠতা) সূত্রের রিপোর্টের উদাহরণ 
ইসেবে আপনি ২০০১ সালের 


বর্ণনাকারী তো সংবাদটি হুবহু উদ্ধৃত 


সমুদ্রে নেমে পড়লেন । তিনি এখানে 


করে যায় অথচ বাস্তবে তা সত্যের 
অপলাপমাত্র । 


যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের 


বিচণরত কিছু শয়তানী জন্তর ছবি 


ঘটনাটি নিতে পারেন। ঘটনাটি 


এঁকে এগুলোর ভাক্কর্য বানিয়ে সমুদ্দে 


সংঘটিত হবার সাথে সাথেই পুরো 


পঞ্চম কারণ হলো, বড় লোকদের 


তীরে বসিয়ে দেন। এবার সমুদ্রের 


দুনিয়ার টিভি চ্যানেল, পত্রিকা ও 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ___7777-_ লু) আত্তর্তহীদ ৩৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় 


হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতিপক্ষ 


চতুর্থজনকে আর চতুর্থ ব্যক্তি পঞ্চম 


ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনাটির হাজার হাজার 
প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন যারা সরেজমিনে 
দেখা অবস্থা বর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি 


ফেরাউন রামসীস দ্বিতীয় সদলবলে 


ব্যক্তিকে । এই ধারাবাহিকতা চলতে 


সমুদ্রে ডুবে মারা যায়। খিস্টপূর্ব 
২০০০ সালে হযরত ইবরাহিম আ. 


থাকলো । এই তথ্যগুলোর মধ্যে এমন 
কথাও থাকতে পারে যে, বিমান যখন 


সংঘটিত হবার বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীতে 


নমরুদের প্রভুত্বের দাবিকে চ্যালে্জ 


টুইন টাওয়ারে আঁচড়ে পড়ছিল তখন 


কারও কোনো সন্দেহ নেই । আজ 
থেকে পনের বিশ বছর পর লাখো 


করেছিলেন । তারও বহুবছর আগে 


প্রত্যক্ষদশশী কোনে সন্দেহভাজন 


হযরত আ. এর সময়কালে 


মান্ষ এ ঘটনার বিবরণ পরবর্তী 
প্রজন্মকে শোনাবে । এই ঘটনা সম্বন্ধে 


পৃথিবীতে নজিরবিহীন প্রলয়ক্ককরী 
জলোচ্ছাস হয়েছিল । এগ্তলো এমনসব 


বিস্তর লেখালেখি চলতে থাকবে । 
ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হতে থাকবে, 
চলবে আলোচনা-পর্যালোচনা আর 


বর্ণনা সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো মানুষ 
সঙ্ঞানে যার সত্যতা অস্বীকার করতে 
পারে না। কেউ যদি এসব বাস্তব 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ । এভাবেই আমাদের 


ঘটনাকে অস্বীকার করে তাহলে তিনি 


পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পরবর্তী সূর্যের আলো, রাতের আবর্তন ও ভূ- 
প্রজনর কাছে ইতিহাসের এই পৃষ্ঠের গোলাকৃতির বিষয়ও অস্বীকার 
তথ্যাবলি পৌছে দেবে; এই করতে পারেন। 


ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে । আজ 
থেকে হাজার বছর পরের প্রজন্মেও এ 
বিষয়ে ন্যুনতম সংশয় থাকবে না যে, 


আমাদের জানা তথ্যভাবীরের বহুকিছুই 
এই প্রকার সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের শ্রেণীভুক্ত 
এবং এসব তথ্যসম্বন্বে কোনোরূপ 


২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিমানের 


সন্দেহের অবকাশ নেই | এমনটা খুবই 


আঘাতে টুইন টাওয়ার ধ্বংস 
হয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে 


সম্ভব যে, পরবর্তী যুগের কোনো এক 
পর্যায়ে এরূপ কোনো সূত্রের গরিষ্ঠতায় 


“মুতাওয়াতির' বর্ণনা বা “তাওয়াতুর' 
(সূত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতা) বলা 
হয় । এরূপ সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য 
নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত। যেভাবে আমরা 
সুনিশ্চিতভাবে বলে থাকি, ১৯৪৭ 
সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হয়েছিল । 
১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে 
স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়েছিল। খিস্টায় ষোড়শ 
শতকে আকবর নামে একজন শাসক 
ভারত শাসন করেছিলেন । পঞ্চদশ 
শতকে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার 
করেছিলেন; দ্বাদশ শতকে সালাহুদ্দিন 
আইয়ুবী ক্রুসেড যুদ্ধে লড়েছিলেন । 
সপ্তম শতকে কারবালার ঘটনা 
সংঘটিত হয়েছিল | এই সপ্তম শতকেই 
আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর আবির্ভাব ঘটে। তার 
পরলোক গমনের পর তার সহচরদের 
হাতে সভ্য দুনিয়ার বিশাল অংশ 
বিজিত হয়েছে । খিস্টীয় প্রথম শতকে 
ফিলিস্তিনে আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) 
(তৎকালীন) সত্য ধর্মের পতাকা 
উডভ্ীন করেন। খিস্টপূর্ব ১৪০০ 


ছেদ পড়তে পারে । এ-কারণে অনেক 
বাদশাহর অস্তিত্ব ও তাদের শাসনামল 
বিষয়ে ইতিহাসে পরস্পর বিপরীত 
বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় । কারণ এ 
তথ্যগুলোর এতো গুরুত্ব ছিল না যে, 
মানুষ তা সযত্বে সংরক্ষণ করবে । 
অন্যদিকে নবী-রাসুল ও বিভিন্ন ধর্ম 
প্রবর্তকদের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি উল্টো অর্থাৎ তাদের তথ্য ও 
বাণীগুলো নিরবচ্ছিন্রভাবে সংরক্ষিত 
হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌছে 
যাচ্ছে । কারণ মানুষের কাছে তাদের 
বিষয়গুলো বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে 
এসেছে । এই গুরুত্বের মাত্রাকে 
“তাওয়াতুর' বা নিরক্কুশ-নিরবচ্ছিনতা 
বলা হয়। 
ইতিহাসের বহু তথ্য আমাদের কাছে 
একক সুত্রের বরাতে এসে পৌছায় 
যাকে পরিভাষায় 'খবরু ওয়াহিদ" বলা 
হয়। এর উদাহরণ হলো, টুইন 
টাওয়ারের ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী 
তার দেখা অবস্থার যে বিস্তারিত 
বিবরণ মস্তিষ্কে ধারণ করেছেন তিনি 
তা দ্বিতীয়জনকে বলেছেন; দ্বিতীয়জন 


ব্যক্তিকে ওয়ার্ড ট্রেড সেন্টার থেকে 
বেরিয়ে যেতে দেখেছেন । সবকিছুর 
আগে ৭৯ তম রুমটি ধ্বংস হয়; ৫০ 
তম কক্ষে অমুক ব্যক্তি জীবিত 
ছিলো...ইত্যাদি ইত্যাদি | ওয়ার্ড ট্রেড 
সেন্টার ধ্বংস, হওয়াটা সৃত্রের 
ধারাবাহিক গরিষ্ঠতানিরবচ্ছিনন সুত্রে 
প্রমাণিত তথ্য তবে আর কোনো 
কোনো খুটিনাটি ঘটনা একক বর্ণনায় 
প্রাপ্ত তথ্যরূপে পরিগণিত । যা খবরু 
ওয়াহিদ" পর্যায়ভূক্ত । আহাদ শব্দের 
শাব্দিক অর্থ, এক, একক, অদ্বিতীয় 
ইত্যাদি । পরিভাষায় খবরু ওয়াহেদ 
বলা হয়, যে বর্ণনার সূত্র কোনো এক 
যুগে একজন হয় কোনো যুগে 
বেশিসংখ্যকও হতে পারে। এই 
কারণে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণে 
কিছু গরমিল লক্ষ করা যায় । কারণ 
এসব খুটিনাটি তথ্য দুয়েকজন 
লোকের স্মরণ সাক্ষ্য বা স্মরণ রাখার 
ওপর নির্ভর করে । !চলবে] 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


সইবন্‌ খালদুন রানা জি পৃ. ৪৬; 
আল কিত তাবুল আউয়াল তাবিআতিল 


ইমরান, বেইরুত, 2৬ 50 
39) 2006) /%%ড/.৮/801958.00[ 

২ আরবি ভাষায় এর অর্থ, 
ধারাবাহিকতা, একের পর এক আসা, 
একের পর এক অনুগামী হওয়া ইত্যাদি । 
হাদিসশাস্ত্বের পরিভাষায় “তাওয়াতুর' বলা 
হয়, হাদিস বর্ণনাকারী সূত্রের সংখ্যা প্রত্যেক 
যুগে এত বিপুল হয় যে, এত বেশিসংখ্যক 
লোকের কোনো মিথ্যা কথায় একমত্য সম্ভব 
মনে করা হয় না এবং বর্ণনাকারীদের 
ধারাক্রমে শুরু আর শেষ উভয়প্রান্তে এই 
সংখ্যা একই রকম থাকে । 

৩ আহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ, এক, একক, 
অদ্বিতীয় ইত্যাদি । পরিভাষায় খবর 
ওয়াহেদ বলা হয়, যে বর্ণনার সুত্র কোনো 
এক যুগে একজন হয় কোনো যুগে 
বেশিসংখ্যকও হতে পারে । 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ________''ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ম।হি।লা।জ।ন 


মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


উত্থান ও পতন 

আল্লামা আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী 
(রহ.)-এর বর্ণনা মতে খওয়ারিজ ও 
রওয়াফিয এ দু'গোমরা ও ভ্রান্ত দল 
সর্বপ্রথম সুন্নাহর প্রতি অনিহা ও দুর্বল 
মত পোষণ করেছে ১ 

অতঃপর হাদীস অস্বীকারকারী এক 
লোকের সাথে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)- 
এর বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন । 
তবে লোকটি কোনো মতাবলম্বী ছিল 
তিনি তা নির্দিষ্ট করেননি ৷ মিসরের 
বিশিষ্ট আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আল- 
খাযরী বেগ তার গবেষণার দৃষ্টিতে সে 
লোকটিকে মু'তাযিলী আখ্যা 
দিয়েছেন ।২ 

বিগত শতাব্দীতে যখন মুসলমানদের 
ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হয় এবং 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে 
মুসলমানদের পতন ঘটে, তখন ইন্ুদী 
খৃষ্টানদের একটি জামাত যাদেরকে 
'মুস্তাশরিকীন বা প্রাচ্যবিশারদ' বলে, 
তারা ইসলামী এক্য-সংহতির এঁতিহ্য 
নষ্ট করার লক্ষে ইসলামী বিষয়াদির 
ওপর লেখালেখি আরম্ভ করে। 
তারা কুরআন 
মুসলমানদের আস্থা উঠানোর ছেষ্টা 
করে, তাতে সফল না হলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সত্তা এবং সুন্নাহর ওপর 
বিষোধাগারে আক্রমন চালায় । কিন্তু 
আল্লাহর অসীম রহমতে তারা এতে 
সফল হয়নি । বিশিষ্ট কয়েকজন 
প্রাচ্যবিশারদগণের মধ্যে রয়েছে, আই. 
জে. আরবর (1. 7). £১199115), 
আলফর্ড জিউম (4. 09017), বারণ 
কেরাড়ি ভোন (381 0817:806 


৬০৯), আইস. আই. আর. গিব (না. 


আহমদ পারভেজের বই-পুস্তক পড়ে 


৯. 1২.01০৮), গোন্ডজিহর 


তার কুফরী মতগুলো জনগণের সামনে 


(09010519101), জান. মাই. নর্ড 
(৬৮ 0810) ও এস. এম. জুয়াইমর 
(9. 1৬. /55০11761) প্রমুখ | (দ্র্ব্য- 
আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম, পৃ. ৫১1 

নেপথ্যে তাদের বড় ভূমিকা রয়েছে । 
হাদীসের ব্যাপারে তাদের লিখিত বই- 
পুস্তক পড়ে মুসলমানদের কিছু গবেষক 
ভ্রান্তিতার শিকার হয়েছে এবং তাদের 
লিখনির মধ্যে ইসলামের সঠিক রূপটি 
বিকৃত হয়েছে। ইহুদী থিস্টানদের 
বই-পুস্তক পড়ে প্রাচ্যবিশারদগণদের 
ন্যায় তারাও হাদীসের হুজ্জিয়্তের 
প্রতি সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে 
এবং দাবি করছে যে, কুরআন একমাত্র 
ইসলামী বিধি-বিধানের মুল উৎস, 
হাদীস নয় । মুসলিম স্কলার যারা এ 
মতাবলম্বন করেছে তাদের মধ্যে 
রয়েছে তাহা হুসাইন ও তওফীক 
তুরস্কে, স্যার সাইয়দ আহমদ ভারতে, 
তার সঙ্গী ছিল চেরাগ আলী । অতঃপর 
আবদুল্লাহ সক্রালভী এ মতের ওপর 
আহলে কুরআন নামে একটি দল ঘটন 
করে। এরপর আসলম জেইরাযপুরী 
দলটিকে আরো অগ্রসর করে। 
পরিশেষে গোলাম আহমদ পারভেজ 
হাদীস অস্বীকারের ফেতনাকে ব্যাপক 
মতবাদের রূপ দান করে | তার লেখার 
মধ্যে যুবক শ্রেণীর লোকদের জন্য 
যেহেতু আকর্ষণীয় হতো তাই তার 
কারণে হাদীস অস্বীকারের মতবাদটি 
ব্যাপক আকারে মুসলমানদের মধ্যে 
সম্প্রসারিত হলো। তবে যখন 
পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম গোলাম 


তুলে ধরলেন এবং তার ওপর যারা 
তার ন্যায় সেই ধরনের আকীদা পোষণ 
করবে তাদের ওপর কুফরের ফতওয়া 
প্রদান করলেন তখন গিয়ে এই ফেতনা 
কিছুটা নিরব হয় । 


সুন্নাহর কি রকম অনুসরণ কাম্য 
নবী করীম (সা.)-এর আগমন পূর্বে 
আরব সমাজে মদ পানের প্রচণ্ড 
অভ্যাস প্রচলিত ছিল । এমনকি মদ 
তাদের রক্ত মাংসে ঢুকে পড়েছিল, 
মদের ২০০ নাম তারা আবিষ্কার 
করেছিল এবং যারা মদ পান করত, 
তাদেরকে সমাজে সম্মানের চোখে 
দেখা হত | এমন এক পরিবেশে নবী 
করীম (সা.)-এর আগমন হয় এবং 
ক্রমান্বয়ে ইসলাম তাদের সামনে 
মদের অপকারিতা তুলে ধরে। 
অতঃপর এক পায়ে মদের ওপর 
চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় । 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) 
হতে বর্ণিত, যেদিন মদের ওপর চূড়ান্ত 
আবু তালহার ঘরে কতিপয় সাহাবীকে 
মদ পান করার কাজে নিয়োজিত 
ছিলাম । এমন পরিস্থিতিতে একজন 


ফে্ুয়ারি'১৭ ____77-) আত্তান্তহীদ ৪০ 


ম।হি।লা।জ।ন 


আহবানকারী ঘোষণা করল যে, ৫1 
(০৮৮৭ 701 তিন! নিশ্চয়ই মদ 
হারাম করা হয়েছে)। একথা শোনার 
পর সবাই মদের পেয়ালা নিক্ষেপ 
করেছে এবং এক চুমুক মদও কেউ 
পান করেনি । অতঃপর পাত্রে যেসব 
মদ রক্ষিত ছিল, সেগুলোও মদীনার 
গলিতে ঢেলে দেয়া হয় ।* 

কোনো কোনো রেওয়ায়তে বর্ণিত, ৩ 
দিন পর্যন্ত মদীনার গলিতে পানির 
মতো মদ প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু 
নিষিদ্ধ ঘোষণার পর কেউ এক চুমুক 
মদ পান করাও সহ্য করেনি এবং 
যেসব মদ পাত্রে সংরক্ষিত ছিল, ইচ্ছা 
করলে সেগুলো কাফিরদের হাতে 
বিক্রি করতে পারত, কিন্তু তারা তা 
সহ্য করেনি । এটাই হল ইয়্যাকা 
না*বুদু'-এর আদর্শ নমুনা |] 
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888 ৯34-4 
হযরত মারসাদ আল-গানাওয়ী 
(রাযি.)-এর সাথে ইসলামের পূর্বে 


কথা প্রকাশ করেন। অতঃপর সে 
মেয়েটি তাকে বিয়ের দাওয়াত দেয় 


অঙ্গীকার পূর্ণ কর ধোকা করবে না' 
একথা বলতে বলতে গোড়ায় 


তখন হযরত মারসাদ (রাযি.) নবীজির 


আরোহিত হয়ে উপস্থিত হয়। 


সাথে পরামর্শ করে বিবেচনা করার 
কথা বলে মদীনায় উপস্থিত হন এবং 
নবীজি (সা.)-এর দরবারে ওই মেয়ের 


লোকেরা দেখল যে, তিনি হলেন 
হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাষি.)। 
হযরত মুয়াবিয়া (রাষি.) তার কাছে 


বিয়ের পরামর্শ চান। এর উত্তরে 


বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 


আল্লাহ তাআলা নিম্োক্ত আয়াতটি 
ই যে, 


€৮% 422 


১25 


1 29 


2 465 35948018465 
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“তোমরা মুশরিকা মহিলাদের সাথে 
শাদি কর না, যতক্ষণ সে ঈমান গ্রহণ 
করবে না এবং একজন মু'মিন দাসী 
একজন মুশরিক নারী থেকে অনেক 
উত্তম 1 
এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর তিনি 
সেই মহিলার সাথে দীর্ঘ দিনের প্রেমের 
সম্পর্ক থাকার পরও তার সাথে 
বিয়েবন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছেন 1৫ 
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এক মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক 
ছিল । ইসলাম গ্রহণের পর তাকে নবী 
করীম (সা.) গোপনে কতিপয় 


“হযরত সুলাইম ইবনে আমির (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত মুয়াবিয়া (রাি.) 
এবং রুমিদের মাঝে যুদ্ধবিরতির 


মুসলমানদেরকে বের করার মিশন 
নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন | সেখানে 
হযরত মারসাদ (রাধি.)-এর সাথে সে 
মহিলার সাথে দেখা হয় এবং সে 


অঙ্গীকার ছিল । কিন্তু তিনি তাদের 
শহরের দিকে অগ্রসর হতে আর ন্ত 
করেন যাতে অঙ্গীকারের মেয়াদ সমাপ্ত 
হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় । 


তাকে গোনাহর দাওয়াত দিলে হযরত 


এ অবস্থায় এক ব্যক্তি আশ্চার্যের সাথে 


মারসাদ (রাযি.) তার কাছে ইসলামের 


“আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, 


আমি নবী করীম (সা.) থেকে এই 
ইরশাদ শুনেছি যে, “যে কোনো 
সম্প্রদায়ের সাথে অঙ্গীকার করে 
তাহলে এর মেয়াদ শেষ হওয়া অথবা 
তাদের পক্ষ হতে ভঙ্গ করা ব্যতীত তা 
পাকাও করবে না এবং তা ভঙ্গও 
করবে না ।' হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) 
নবীজির এ হাদীস শুনে সাথে সাথে 
প্রত্যাবর্তন করলেন 1” 

এখানে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) এ 
হাদীস শোনামাত্রই সুন্নতে নববীর 
পরিপূর্ণ অনুসরণে সমস্ত সৈনিকদেরকে 
প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ জারি করে আপন 
স্থানে ফিরে আসলেন । 
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“হযরত নি ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 
যুগে মহিলারা নবীজির ইকতিদায় 
জামাআতে নামায আদায় করতেন 
এবং তাতে কোনো ধরনের ফেতনার 
সম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু তা সত্তেও নবী 
করীম (সা.) তাদের আসা-যাওয়ার 
জন্য একটি ভিন্ন দরজার বন্দোবস্ত 
করেছেন । হযরত নাফি"' (রহ.) বলেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.)- 
এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি ইত্তিবায়ে 
সুন্নাত ও নবীজির প্রত্যাশী অনুযায়ী 
মৃত্যু পর্যন্ত কখনো সেই দরজা দিয়ে 
মসজিদে প্রবেশ করেননি 1” 
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“হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) জুমার 


দরবারি পোষাক পরতে বিলম্ব হওয়ার 
আশঙ্কায় পরিহিত সাধারণ পোষাকেই 
বাদশাহর সাথে সাক্ষাতে রওনা 
হলেন । সাধারণ পোষাক পরিধান করে 
রাজদরবারে প্রবেশ নিষেধ হওয়ার 
কারণে তাকে প্রধান ফটকে বাধা 


নির্দেশ করলেন । হযরত আবদুল্লাহ 


দেওয়া হল। অপরদিকে বাদশাহর 


তোষামোদকারীরা বাদশাহকে 
রাগান্বিত করার কোনো সুযোগই 


ইমামুল হারামাইনের এ উত্তর শুনে 
বাদশার রাগ প্রশমিত হল এবং বাদশা 
বিচারপতির সাথে আলিঙ্গন করে 
নিজের রায় ভুল এবং বিচারপতির রায় 
সঠিক বলে মনে নিলেন। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের 
মা বোনদেরকে যথাযথভাবে ইন্তিবায়ে 
সুন্নাতের তাওফীক দান করুক, 


হাতছাড়া হতে দিচ্ছে না। কিন্ত তা 


পড়লেন । নবী করীম তা দেখে ইরশাদ 
করলেন: “হে আবদুল্লাহ! তুমি ভীতরে 
আস ৮৮ 


এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) নবী করীম (সা.)-এর বসার 
নির্দেশ শোনামাত্র কালবিলম্ব না করে 
মসজিদের বাইরে দরজার ওপর বসে 
পড়লেন ৷ এটিই ইত্তেবায়ে সুন্নাতের 
আদর্শ বাস্তবায়ন । সুন্নাহর বিধান 
শোনার পর কোনো ধরনের হিলা- 
বাহানা ও কালবিলম্ম না করে যথা 
শীপ্বই তা বাস্তবায়ন করা উচিত। 
যদিও তাতে লোক লজ্জার বা বাহ্যিক 
কোন ক্ষতির মুখোমুখি হতে দেখা 
যাক । 

বাদশা মালিক শাহ সালজুকীর যুগে 
নিশাপুরের প্রধান মুফতী ও বিচারপতি 
ছিলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মা'লী 
(রহ.) | একদিন বাদশা রমযান শেষে 
রাজ্যের পরিদর্শনে বের হওয়ার 
পরিকল্পণা গ্রহণ করলেন, তাই ২৯ 
রমযান মন্ত্রীবর্গ ও সাথীদের নিয়ে 
তিনি চাদ দেখতে বের হন। কিছু 
লোক চাদ দেখছে বলে হৈচৈ শুরু 
করলে বাদশার অভিপ্রায় জেনে গোটা 
দেশে ঈদের ঘোষণা দেয়া হয় 
ইমামুল হারামাইন আগামী কালের 
ঈদের কথা শুনে উল্টা ঘোষণা করলেন 
যে, আগামী কালও রমযান | তাই যে 
রসুল (সা.)-এর সুমাতের অনুসরণ 
করতে চায় সে যেন অবশ্যই আগামী 
কাল রোযা পালন করে । বাদশাহ এ 
ঘোষণা শোনার পর খুবই ক্ষুব্ধ হলেন 
এবং বিচারপতিকে রাজদরবারে ডেকে 
পাঠালেন । বিচারপতি সংবাদ পেয়ে 


সত্তেও বাদশাহ ইমামুল হারামাইনকে 
দিলেন । তিনি অনুপ্রবেশ করলে তাকে 
বাদশা সর্বপ্রথম প্রশ্ন এটাই করলেন 
যে, আপনি এ অবস্থায় কেন আসলেন, 
রাজদরবারের পোষাক পরেননি কেন? 
তিনি উত্তর দিলেন, হে বাদশাহ! আমি 
এ পোষাকে নামায আদায় করি, যা 
অতএব যে 


পোষাক পরে আপনার দরজারে আসা 
কি অন্যায়? তবে হ্যা, নিয়ম অনুযায়ী 
এ পোষাক দরবারি নয় বলে তা 
শিষ্টাচার বহির্ভূত হয় না। এর কারণ 
আমি চিন্তা করছি যে, আমার 
উপস্থিতিতে বিলম্ব হলে মুসলিম 
বাদশার নির্দেশ লঙ্ঘন হতে পারে এবং 
ফেরেশতারা নাফরমানদের তালিকায় 
আমার নাম লিপিবদ্ধ করতে পারে 
বিধায় আমি বিলম্ব না করে সাধারণ 
অবস্থায় চলে এসেছি । বাদশা জিজ্ঞাসা 
করলেন, যদি ইসলামি বাদশার নির্দেশ 
মান্য করা অত্যাবশ্যক হয় তাহলে 
আমার নির্দেশনা পরিপন্থী রোযা 
ঘোষণা করলেন কেন? বিচারপতি 
উত্তর দিলেন, যেসব বিষয়ের দায়িত্ 
বাদশার ওপর ন্যাত্ত তাতে বাদশার 
আনুগত্য করা জরুরি । কিন্তু যেসব 
বিষয় ফিকহ-ফতওয়ার সাথে 
সম্পর্কিত তা কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে 
ফয়সালা হতে হবে । তাছাড়া শাহি এ 
ফরমান শরীয়তের আলোকে প্রবর্তিত 
হওয়া জরুরি ছিল এবং সে ব্যাপারে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল । 


আমীন । 


!চলবে। 


ফিরিঙ্গী বাজার, চরম 


+ (ক) আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্বা, লমহাত 
মিন তারিখিস সুরাহ ওয়) উলৃমিল হাদীস, 
মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিযা, 
হলব, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. 
_ ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১২; খে) আল-খাত্তাবী, 
মা'আলিমুস স্নান, আল-মাতবাআতুল 
ইলমিয়া, হলব, সিরিয়া প্রথম সংস্করণ: 
১৩৫১ হি. _ ১৯৩২ খি.), খ. ৪, পৃ. ২৯৮ 

২ (ক) মুস্তাফা আস-সিবায়ী, আস-সুরাহ ওয়া 
(দ্বিতীয় সংক্করণ: ১৪০২ হি. _ ১৯৮২ 
খি.), পৃ. ১৪৯; (খে) মুহাম্মদ আল-খাযরী, 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খি.), পৃ. ১৯৭ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৭০, হাদীস: ১৯৮০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২১ 

৫. কে) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ৬৭) (খ) মুকাতিল 
ইবনে সুলাইমান, তাফসীরত্ল কুরত্াানিল 
আযীম, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২৩ হি. ৯ ২০০৩ খরি.), খ. ১, 
পৃ ১৯০ 

৬ আবু দাউদ, আস-স্নান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ৮৩, হাদীস: ২৭৫৯ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১২৬, 
হাদীস: ৪৬২ 

৮” আবু দাউদ, আ7স-সনান, খ. ১, পৃ. ২৮৬, 
হাদীস: ১০৯৩ 


ফেব্রুয়ারি ১৭ _______্্্্। আত্তার্তহীদ ৪ 
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সেদিন যুদ্ধ শেষ 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

শান্ত পথিক দল-_ 

জীর্ণ বদন মলিন চেহারা একেবারে দুর্বল । 

স্বদেশে বন্ধী বিদেশির হাতে মার খেয়ে খেয়ে সারা, 
পিঠ গিয়ে যেই ঠেকেছে দেয়ালে তখনি হয়েছে খাড়া । 
মুক্ত স্বাধীন বাচার চেতনা শক্তি যুগালো ধীরে, 

লৌহ কপাট ভাঙলো লৌহ শিকল ফেলিল ছিড়ে । 
নব উদ্যমে নতুন করিয় পথিকের পথ চলা, 

খাবার পানীয় নেই কিছু সাথে পেটে ক্ষুধা কাঠ-গলা । 
আপন গতিতে চলছে পথিক পায়ে জোর অতি কম, 
সামনে দীড়ালো হিংস্র নখর আরেক নতুন যম! 
হানাদার হায়! হায়!! 

ডানে বামে কিবা পিছনে ছুটিয়া বাচার উপায় নাই! 
দিশেহারা দল কোথা পাবে বল ভয়াতুর মনে ভাবে, 
ব্রিটিশ শেয়াল পরাজিত বটে এখন বাদ্ব খাবে! 

চিন্তত মন ভাবে প্রতি ক্ষণ রজনী এসেছে নেমে, 
নিদ্রা পরশে চোখ ঢুলু ঢুলু ধরণী গিয়াছে থেমে । 
আঁধার-চাদর মুড়ে নিল এই প্রকৃতি সকল কিছু, 

কে জানিত সেই হায়েনা আসিবে আঁধারের পিছু পিছু! 
দ্রিম দ্রিম দ্রিম শব্দে কীপিয়া উঠিল নিখিল ধরা, 
ইত্রাফিলের ফুৎকার যেনো জাগিয়া উঠিবে মরা! 
ছুটে আগুনের হলকা ইথারে নিশির বক্ষ ফুঁড়ে, 
হায়েনার হানা কাড়ে প্রাণ বায়ু পথিক ঘুমের ঘোরে! 
চলে গেল যারা তারাতো গেলই রয়ে গেল যারা বেঁচে, 
মরবার আগে লড়ে যেতে চায় যুদ্ধ নিয়াছে বেছে। 
লহুর বন্যা লালে লাল মাটি দুয়ারে দাড়ানো যম, 
দুর্বল দেহে সর্ব শক্তি-চেতনা নিয়াছে দম । 

ক্ষুদ্ধ মননে যুদ্ধ সূচনা, চলছে এখনো চলে, 

চলবে লড়াই যতদিন আছে হায়েনা ভুবন তলে । 
সেদিন যুদ্ধ শেষ_ 

গড়িবে যেদিন হায়েনা মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ । 


নরপশড 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

জলে ভেসে আসা ভিনদেশি 

মৃত পশুকে বঙ্গবাহাদুর বানিয়ে কীদিস, 
অথচ তোর স্বজাতি বাঙালি ভাই 

তাদের তরে একটুও কীদে না তোর প্রাণ 
ওরে নরপশু পাষাণ ওরে পাষাণ! 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


দীন না মানার ফলে 
পথিক মুহাম্মদ ইদরীস 
ঈদযে আজো হয়নি বাসি 
দিনযে আছে রাশি, 
সখা-সখির মুখে দেখুন 
দাত দেখানো হাসি । 
দিন-দুপুরে লোকালয়ে 
নোংরা কাণ্ড ঘটে, 
ঈদানন্দ চোখে মুখে 

বুকে ছড়ায় বটে! 
শখের বশে মত্ত দু'জন 

ঈদ যাপনের পিছে, 

দিনের শেষে দুই'রা হয় এক 
এই কথা নয় মিছে! 

ঘরে ফেরার তাগিদ এলে 
মুখযে হয় লাল জিদে, 
আম্মুআববু বক্বকনা 

পবিত্র এই ঈদে । 
মা-বাবারা স্বনামধন্য 


দিনানুদিন বাড়ছে এসব 
দীন না মানার ফলে, 
বোন সকলের চলে এসো 
মা-ফাতেমার দলে । 
টানছি ইতি মা-বাবাদের 
একটি কথা বলে, 

অবাধ মেলামেশায় ভাসে 
দু'চোখ নোনা জলে! 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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১৫ ধরনের ক্যালার হতে পারে 


৬. 


সম্প্রতি এক গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, শুধু 
ধূমপানের কারণে অন্তত ১৫ ধরনের প্রাণঘাতী ক্যান্সার হতে 
পারে । আর ১০ ধরনের লাং বা ফুসফুসের ক্যান্সারের ৯টিই 


হতে পারে ধুমপানজনিত কারণে । আপনি যখন ধুমপান 
করেন তখন সিগারেট পুড়ে যে ধোয়া তৈরি হয় তাতে অন্ত 


ত ৭০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরিত হয় । এ থেকে হতে 
পারে প্রাণঘাতী সব ক্যান্সার | 

রিভার্স ডাইজেস্টের এক গবেষণা রিপোর্টে আরো উল্লেখ 
করা হয়, কোনো পরিমাপ নেই। মাত্র একটি সিগারেটের 
ধোঁয়া থেকে পরোক্ষ ধূমপায়ী হতে পারেন ক্যান্সারের মতো 
অনাকাজিফষত জটিলতার শিকার ৷ পরোক্ষ ধুমপান হচ্ছে 
এমনই যে, আপনার পাশে বসে কেউ ধূমপান করলো আর 
সে ধোয়া যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলেই আপনি ঝুঁকিতে 
পড়লেন । পরোক্ষ ধূমপায়ীর শুধু লাং ক্যান্সারের ঝুঁকি 
রয়েছে তাই নয়, হতে পারে বেস্ট ক্যান্সারও । 

তাই আপনার নিজের জীবন এবং প্রিয়জনের জীবন রক্ষায় 
আজই ধূমপান ছেড়ে দিন, ক্যান্সার থেকে বাঁচুন । 
বিশেষজ্ঞরা এটাও বলছেন, ধূমপান ছেড়ে দিলে পর্যায় ক্রমে 
ফুসফুস আবার আগের মতো স্বাভাবিক হতে শুরু করে । 
হ্রাস পায় ফুসফুসের ক্যাসারসহ অন্যান্য ধূমপানজনিত 
জটিলতার বুঁকি | 


পাকা পেঁপের দানার ওষুধি গুণ 


পাকা পেপের দানার কিছু র 
কিডনির সমস্যা থেকে উপশম এমনকি গর্ভনিরোধকের 
কাজেও প্রতিদিন এক চামচ পেঁপে দানার গুঁড়াই যথেষ্ট 
এর গুণাগুণগুলো হলো: 


হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে 

হজমশক্তি বাড়াতে পেঁপের তুলনা নেই । পরিপাক নালিকে 
চনমনে রাখে । যার ফলে দ্রুত হজম হয় । পাকস্থলীর ওপর 
কম চাপ পড়ে । 


ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে 

পেঁপের মধ্যে ক্যানসার বিরোধী উপাদান রয়েছে । যে 
কারণে ক্যানসারকে দূরে রাখতে নিয়মিত পেঁপে খেতে 
হবে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পেপেতে রয়েছে 
ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আইসোথিয়োসায়ানেট, যা স্তন, প্রস্টেট, 
ফুসফুস ও কোলন ক্যানসারের হাত থেকে বীচায় । 

পেঁপের মধ্যে যে ডিটক্সের গুণ রয়েছে, তা কমবেশি সবারই 
জানা | লিভারের সমস্যায় যারা ভুগছেন, বা না-ভূগলেও 
যারা চান লিভার ভালো থাকুক, পাকা পেঁপে খেয়ে যান । 
ফ্যাটি লিভারে পাকা পেপের দানা খেতে হবে 

বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফ্যাটি লিভার বা লিভার 
সিরোসিসে যারা ভুগছেন, তাদের জন্য পাকা পেঁপের দানা 
খুব ভালো ওষুধ । প্রতিদিন এক চামচ করে পেঁপে দানার 
গুঁড়া খান । লিভারকে ডিটকঝ্সিফাই করবে । এর পাশাপাশি 
খাওয়াদাওয়ায় ও লাইফস্টাইলে কিছু পরিবর্তন আনতে 
হবে । ভালো ফল পেতে সবচেয়ে আগে ড্রিংক করা বন্ধ 
করতে হবে | 

ফিট রাখে কিডনি 

লিভারের মতো কিডনি থেকেও ক্ষতিকারক জিনিস বের 
করে দেয় পাকা পেঁপের দানা । 


রক্তের চাপ কমায় 

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পাকা পেঁপের পাশাপাশি 
পেঁপের দানাও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ৷ পেঁপেতে 
থাকা কারপেইন নামে বিশেষ এক যৌগ উচ্চ রক্তচাপও 
কমায় । ফলে যারা হাইপ্রেসারে ভুগছেন, বেশি করে পেঁপে 
খান । 

গাটের যন্ত্রণা, হীপানি, আর্থরাইটিস 

এসব অসুখেও পেঁপে খুব উপকারী | বিশেষত, পেঁপে 
গাছের ডাল | এর মধ্যে থাকা বিশেষ উৎসেচকের উপস্থিতি 
আর্থরাইটিস | গাটের যন্ত্রণার পাশাপাশি হাঁপানিতে ভালো 
কাজ দেয়। 

প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধকও 

প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধক হিসেবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাকা 
পেঁপের দানার ব্যবহার বহুল প্রচলিত গর্ভবতী হতে 
চাইলে, সেসেময় পেঁপের দানা খাওয়া যাবে না । আবার 
পুরুষদেরও স্পার্ম কাউন্ট কমিয়ে দেয়। ফলে কোন 
পুরুষেরই যৌবনকালে খুব বেশি একটানা পেঁপে দানা 
খাওয়া অনুচিত | 
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টুইটারে পোস্ট করা দু'জনের সাক্ষরিত একটি চিঠি থেকে 
এ তথ্য জানা যায়। চিঠিতে তারা লিখেছেন, সেনা 
বিদ্রোহের মুকাবেলায় আল্লাহ আপনাকে যে সাহায্য দান 
করেছেন এজন্য মোবারকবাদ জানাই । তুরস্কের নিরস্ত্র 
জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহী সেনাদের বিপক্ষে রাজপথে নেমে 
বিজয় ছিনিয়ে এনেছে মন্তব্য করে তারা আরও লিখেন, 
আল্লাহর ওপর ভরসা, সম্মিলিত কণ্ঠে তাকবীরের ঘোষণা 
আর ঈমানী জযবা ছাড়া তুরক্কের জনগণের কোনো সম্বল 
ছিল না। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল | 

পাকিস্তানের সব আলেম-ওলামা তুরস্কের জনগণের পক্ষে 


সৌদি আরবে মসজিদে নববীতে হামলার পরিকল্পনাকারী 


আছেন উল্লেখ করে চিঠিতে পাকিস্তানের এ দু'শীর্ষ আলেম 


২ব্যক্তি রাজধানী রিয়াদে 
পুলিশের গুলিতে নিহত 
হয়েছে । হামলার 
। পরিকল্পনাকারীর নাম 
আল সায়ারি ও তালাল 
সামরান আল- 


জেলা ইয়াসমিনে এক 
অভিযানে তারা নিহত হন 
বলে সৌদি গেজেটের এক 
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে । প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি 
বংশোদ্ভুত সায়ারি ও সায়েদির অবস্থানের খবর পেয়ে 
নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকা ঘিরে রাখে । নিরাপত্তা 
বাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললে তারা 
আত্মঘাতী জ্যাকেটে থাকা বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা 
করে । এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় তারা । 
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহত আল সায়েরি 
আত্মঘাতী বিস্ফোরক বেল্ট এবং অন্যান্য ডিভাইসের নকশা 
তৈরি করতেন । তার তৈরি বিক্ফোরকের সাহায্যেই গত 
বছরের ৪ জুলাই মদীনার মসজিদে নববী (সা.) এবং 
জেদ্দার ডা. সোলাইমান ফকিহ হাসপাতালের গাড়ি 
পার্কিংয়ে হামলা চালানো হয়েছিল । 


এরদোগানকে দু'শীর্ষ আলিমের অভিনন্দন 


সাম্প্রতিক অভ্ুথান সফলভাবে ব্যর্থ করে দেয়ায় তুরস্কের 
প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানকে অভিনন্দন 


জানিয়েছেন দারুল উলুম 
€+ 


করাচির অধ্যক্ষ ও মুফতী 
রফী উসমানী এবং 
বিশ্বখ্যাত ইসলামি 
অর্থনীতিবিদ আল্লামা তকী 
উসমানী । 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


তুরস্কের কল্যাণ ও হেফাজতের জন্য দোয়া করেন । সূত্রঃ 
আওয়ার ইসলাম 


রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজ 
প্রবেশে মিয়ানমারের না 
শুধু রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য বোঝাই জাহাজ মিয়ানমার তার 


ইয়াঙ্জনে মিয়ানমার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র 
বলেছেন, তারা মালয়েশীয় দূতাবাসকে জানিয়েছে যে, তারা 
সরকারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে, যদি 
মালয়েশীয় সরকার তার দেশ থেকে কথিত ত মতে, কতিপয় 
এনজিও দ্বারা রোহিঙ্গাদের খাদ্য সাহায্য পাঠানোর কাজ বন্ধ 
রাখে । কারণ মিয়ানমার সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এ 
প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে না। 


দাড়ি ও হিজাবের অনুমতি 
পাচ্ছে মার্কিন সেনারা 

মার্কিন সেনাকর্মীরা পাগড়ি পরতে ও দাড়ি রাখতে 
পারবেন । নারীকর্মীরা পরতে পারবেন হিজাব | এমনই এক 
নতুন নিয়ম আনতে চলেছে 
আমেরিকার সেনাবাহিনী | 
আমেরিকায় মুসলিম ও শিখদের 
অধিকার সুরক্ষিত নয়, এমন 
অভিযোগ অনেকদিনের । কিছুটা 
সমান অধিকার রক্ষার জন্যই এই 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেই 


আত্তান্তহীদ ৪৫ 


জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব এরিক ফ্ল্যানিং। 


ঈর্ষান্বিত হওয়ার প্রবণতা প্রবল তাদের ৷ ওই সমীক্ষার 


বলেছেন, বাকি নাগরিকদের মতো মুসলমান ও শিখরাও 


প্রতিবেদন লেখক মর্টেন ট্রোমহল্ট জানিয়েছেন, প্রতি দিন 


আমেরিকার কাছে সমান গুরুত্পূর্ণ, দেশের এক অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ ৷ তাই তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি দেশের হয়ে কাজ 
করতে চায়, সেটাকে স্বাগত জানানো হবে । পাশাপাশি, 
সবার মতোই মুসলমান ও শিখদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি 
এতিহ্য নিয়ে বাঁচার অধিকার রয়েছে । সেই অধিকারকে 
সম্মান জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
হিজাবও পরতে পারবেন নারীরা । সূত্র: আজকাল 


জাহাজের আদলে মাদরাসা 


নৌকায় ভাসছে সুউচ্চ এক বিন্ডিং। গঠন মসজিদ বা 


* সা পি 


হাজার হাজার ঘণ্টা ফেসবুকে ব্যয় করেন ব্যবহারকারীরা । 
সূত্র: আওয়ার ইসলাম 


দু'বছরে বায়তুল মোকাদ্দাসে ১৭ দেশের 
৯৭ জনের ইসলাম গ্রহণ 


| 


| 
ঘা 
০0১৮ রগ টা ্ 


বগত দুই বছরে পূর্ব জেরুজালেমের বিখ্যাত মসজি 
বায়তুল মোকাদ্দাসে পশ্চিমা ১৭টি দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
৯৭ জন আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । আল- 
আকসা মসজিদের সাবেক বিভিন্ন ধর্মের গ্রান্ড মুফতী ইমাম 
শেখ ইকরিমা সাইদ সাবরী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান । 


তবে দেখতে 
জাহাসে ভাসা মনে হলেও এটি ভাসছে না । বিশ্ডিংটির 


ওই বিবৃতিতে শেখ সাবরি বলেন, আল-আকসা মসজিদে 
কালেমা শাহাদাত পাঠ করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ১৭টি 


নকশাই এমন | নিচে জাহাজ তার ওপর শুরু মাদরাসার মূল 
ভবন। 
এটি মালয়েশিয়ার জাকার্তায় তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি 


দেশের ৯৭ জন মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
ইসলামের বিধান অনুযায়ী, ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছককে পবিত্র 
হয়ে কালেমা শাহাদত পাঠ করতে হয় । সাবেক গ্রান্ড 


সাফিনাতুন নাজাত নামে প্রসিদ্ধ । জাহাজের ডিজাইনের 
নির্মিত এই সাফিনাতুন নাজাতের মধ্যে হুসাইনিয়া, মাদরাসা 
এবং মিলনায়তন রয়েছে । সুত্র: আওয়ার ইসলাম 


জীবনকে অসুখী করছে ফেসবুক! 
সময়কে আনন্দঘন করতে ফেসবুক ব্যবহার করে থাকেন 
অনেকেই । কিন্তু ফেসবুক 
সময়কে আনন্দময় করে না, 
অধিকন্ত অসুখী করে তোলে । 
অনেক ব্যবহারকারী আবার 
ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন 
অন্যান্যদের সোশ্যাল 
নেটওয়ার্কিং কর্মকা । তবে 
সবাই হন না, যারা 
হীনমন্যতায় ভোগেন তাদের মধ্যেই অসুখী বা ঈর্ষান্বিত 
হওয়ার প্রবণতা বেশি | ইউনির্ভীসিটি অফ কোপেনহেগেনের 
পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে । ১ হাজার 
৯৫ জন ফেসবুক ব্যবহারকারীর উপর ওই সমীক্ষা চালানো 
হয় । তবে যারা ফেসবুক ঈর্ধায় ভোগেন তারা স্বীকার 
করেছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের কর্মকান্ড দেখে 


মুফতীর দেওয়া তথ্যমতে, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীন্তরিতদের 
অধিকাংশই আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, বিটেন ও 
ফিনল্যান্ডের নাগরিক । 

বিবৃতিতে শেখ সাবরী ঘোষণা করেন, ইসলাম হচ্ছে 
ন্যায়বিচার এবং সহনশীলতার ধর্ম | এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম 
এবং পূর্বের সব এঁশ্বরিক বাণীর পরিশুদ্ধতা বহনকারী । 
তিনি জোর দিয়ে বলেন, কুরআন-হাদীসের বিধান মতে 
ধর্মান্তর প্রক্রিয়া কঠোরভাবে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ভিত্তিতে 
সম্পন্ন হতে হয় । আল-আকসায় ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে কোনো 
ধরনের জোর-জবরদস্তি করা হয়নি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ সাবরি বলেন, পবিত্র কুরআনে 
মহান আল্লাহ বলেছেন, বিশ্বাস গ্রহণ নিয়ে কোনো জোর- 
জবরদস্তি করা যাবে না । 

শেখ সাবরী বর্তমানে জেরুজালেমের সুপ্রিম ইসলামিক 
কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । প্রতি 
বছর বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ পবিত্র আল-আকসা 
মসজিদ পরিদর্শন করে থাকেন । এতিহাসিক এই মসজিদটি 
ইনুদিরাষ্ট্র ইসরাইল অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে অবস্থিত । 
সূত্রঃ ওয়ান বুলেটিন 


এহনা: শাহ মৃহাম্মদ আর তারিক 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ______''ঁ্শু। আত্তর্তহীদ ৪৬ 


হিফজুল কুরআন ও হিফজুল, হাদীস 

প্রতিযোগিতা ১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা*১৭ আগামী ১, ২ ও ৩ মার্চ'১৭ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । একই সাথে ৩ মার্চ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার জন্য 
যথাযথ প্রস্তুতি পূর্বক অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
হেজখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা 

রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী উদাত্ত আহ্বান জানান । 


সীরাতুনুবী সো.) শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
১৩ ডিসেম্বর'১৬ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩টা হতে জামিয়ার 
অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল আদব 
আল-ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় “সীরাতুন্নবী (সা.) শীর্ষক 
সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়েছে । দায়েরাতুল আদবের পরিচালক 
ও জামিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা আব্দুল জলীল কওকবের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়ার সহকারী মুহতামিম আল্লামা আবূ তাহের নদভী 
(দা. বা.)। সেমিনারে প্রতিযোগীরা আরবী, বাংলা ও 
ইংরেজি বক্তব্য, হামদ-নাত ও উন্ক্ত কুইজসহ বিভিন্ন 
বিষয়ে অংশগ্রহণ করে । এর মধ্যে বাংলা ও আরবি বক্তব্য 
শ্রোতামণ্ডলীকে খুবই মুগ্ধ করে । উক্ত সেমিনারে বিচারক 
ছিলেন মাওলানা মুঈনুল ইসলাম, মাওলানা হাফেজ জাফর 
সাদেক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও মাস্টার আবুল 
হোসাইন । এতে জামিয়ার আসাতেজায়ে কেরাম ও 
শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন । 


মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
৪ জানুয়ারি*১৭ বুধবার জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে 
শু'বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, 


ফক্রুয়ারি*১৭ 


বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সুনিপুন 
তত্ত্বাবধানে সীরাতুন্নবী (সা.) বিষয়ে “মুশাআরা (কাব্যচর্চা) 
অনুষ্ঠান” অনুষ্ঠিত হয়েছে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.)। প্রধান অতিথির আলোচনায় 
জামিয়া প্রধান বলেন, ছাত্রদের জন্য লেখা-পড়ার 
পাশাপাশি আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করা চাই । 
সাহিত্য ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনকে 
নাস্তিক্যবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে 1 এতে 


॥ অন্যান্যদের মধ্যে জামিয়ার সহকারী পরিচালক মাওলানা 


আবু তাহের নদভী, মাওলানা আবদুল মান্নান দানিশ, 
মাওলানা রহমতুল্লাহ সিপাহী, মাওলানা হাফেজ ফুরকান ও 
মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


হেফজ প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৭ 
ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে হেফজ 
শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হেফজখানার শিক্ষকবৃন্দের জন্য 
প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৬ দিনব্যাপী হেফজ 


প্রশিক্ষণকোর্স হিফজুল কুরআন ও হিফজুল হাদীস 
প্রতিযোগিতার পরপরই অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত হেফজ 
প্রশিক্ষণ কোর্স ৪ মার্চ শুরু হয়ে ১৯ মার্চ ১৭ শেষ হবে । 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি'১৭ 


পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি'১৭ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । এতে দেশ- 
বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও ক্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 
সকলের প্রতি দীনী দাওয়াত রইল | 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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০9৮5 আপা কতা হু লাাক্কা তা লিল 
১০৯ ছি উল পাপ এস লা 


া 


51794 টা 0 
7 পে টা টং 


জাজ ও 


6১৪০ এ ৯০১] ২০৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79171011925 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৩ | জুমাদাল উলা-সানী'৩৮ _ মার্চ'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 151077110 75597011 2714 11157-27) 4107/775 
17211751190 /)7 441-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০০7711)12,441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
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মুসলিম, কিন্তু জানে না এ দেশের অধিকাংশ 
মানুষ। তারা সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার। ২০০৮ 
সালের এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশে ৮ 
লাখের মতো বেদে সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস । ২০১৪ 
সলে এ সংখ্যা আরও বেশি হবে, এরা মুন্সীগঞ্জ জেলার 
লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজারসংলগ্ন খৈইরা এলাকায় 
তাদের আদি বসবাস এবং সেখানে তাদের কয়েকটি 
লোকালয়ও গড়ে উঠেছে । তাদের দাবি মতে এখানেই 
আমাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছে। এছাড়াও 
গড়ে উঠেছে। যেমন- আমিন বাজারের আশেপাশে, 
সাভারে, ঢাকার রামপুরায় ও সাইনবোর্ড এলাকায় । 

এ ছাড়াও তার বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে ও জনপদে 
ব্যাবসায়িক কারণে অস্থায়ী বাসবাস করে থাকে । কেউ কেউ 
আবার সেখানেই জায়গা-জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু 
করেন। তবে তাদের আধিকাংশ লোকেরই স্থায়ী বসবাসের 
জন্য কোনো জায়গা-জমি নেই। তাদের জীবন-মরণ সেই 
নৌকাতেই। আবার তাদের মধ্যে যারা জায়গা-জমি কিনে 
স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে এটাও খুবই নগণ্যসংখ্যক। কারণ 
তাদের 

যেহেত 

পেশায় 


ব্যবসাগুলো বিভিন্ন গ্রামে-গ্রামে এবং লোকালয়ে অথবা 
বাজারে করতে হয়। তাই তাদের বছরের অধিকাংশ সময় 
বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্জলে অস্থায়ী বসবাস গড়ে 
তুলতে হয়। 

সাধারণত তারা ছোট-ছোট নৌকায় করে বিভিন্ন এলাকায় 
কোন পরিত্যক্ত জায়গায় বা রাস্তার পাশে অস্থায়ী তাবু 
নির্মাণ করে সেখানেই তারা মানবেতর জীবন যাপন শুরু 
করে । দশদিন বা পনের দিনের জন্য মঞ্জিল করে থাকে 
এবং ওই দিনগ্তলোতে তারা সেসব এলাকায় তাদের 
পরিভাষায় গ্রাম করে থাকেন। এভাবেই তারা এক এলাকা 
থেকে অন্য এলাকায় পাড়ি জমায় আর এ নিয়মেই তারা 
দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আর বছরে একবার 
তারা যেখানেই থাকুক না কেন সকলেই একত্রিত হয়ে 
থাকে। মু্সীগঞ্জের খৈরা এলাকায় অথবা বেদেদের অন্যান্য 
সমাজবদ্ধ এলাকায় । সেখানে যাদের বাড়ি-ঘর আছে তারা 
ঘর নেই তারা তাদের আত্্ীয়-স্বজনদের বাড়ির আঙিনায় 
তাবু গেড়ে থাকে। 

আর এক বছরের তাদের বিয়ে-শাদি আচার-অনুষ্ঠান, দেন- 
দরবার ও বিচারাদি অর্থাৎ এক বছর তাদের চলার পথে 
কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকলে তার মীমাংসা ও সমাধান 
করে নেয়। বেদে সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান তারা 
কর্তৃক তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়ে থাকে । সাধারণত 
তাদের কোনো মামলা সরকারি আদালতে নেই। তাদের 
বিয়ে-শাদি (ইজাব-কবুল) অর্থাৎ মুসলিম পারিবারিক নিয়ম 
অনুযায়ী হয়ে থাকে । আর বিয়ে-শাদি বিচার-আচার সব 
গোত্র প্রধান সরদার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। 

মজার ব্যাপার হল তাদের মাঝে যদি কোনো চুরির ঘটনা 
ঘটে তাহলে সরদার কর্তৃক সন্দেহজনিত লোকদের জেরা 
করেন। জেরা করে যদি চোরকে নির্দিষ্ট করতে না পারে, 


পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 


দেওয়ার পর অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়নি এটা বিরল 
অর্থাৎ কুরআনের সম্মান এবং মর্যাদা তাদের মাঝে এখনো 
জীবন থেকে অনেক বড়। 

এভাবেই বেড়েউঠে তাদের শিশুরাও, জন্মের পর থেকেই 


অবস্থান সম্পর্কে । বর্তমান তাদের অবস্থান সম্পকে জানতে 
আমাদের ইনিস্টিটিউটের সকল ছাত্রদের পাঁচ দিনের একটি 
সফর ছিল মুলীগঞ্জ জেলার, লৌহজং থানার হলুদিয়া 
বাজারের পাশের বেদে পল্লিতে। স্থানীয়দের পরিভাষায় 


তারা মা-বাবার সাথে শুরু হয়ে যায় তাদের জীবনযুদ্ধের 


তাদেরকে মান্থা বলা হয়। আর স্থানীয়দেরকে বলা হয় 


অভিযাত্রা। নৌকায় রান্না, নৌকায় খাওয়া সেখানেই আবার 


গিরহস্থ, তাদের মাঝে যারা কিছুটা ধময়ি জ্ঞান রাখেন 


রাত যাপন। রাত শেষে সকালের সূর্য আলোকিত হওয়ার 
পরেই আবার ছুটে চলে গ্রামে থেকে গ্রাম, মায়ের পিছে- 
পিছে জীবিকার তাগিদে । এরা পায় না শিক্ষার আলো, এরা 


তাদের থেকে তাদের ভাষায় আদিযাত্রার কথা এভাবেই 
জানা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে নৌকা 
যোগে ইসলাম প্রচার করে এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার 


জানে না শিক্ষিত হয়ে মানুষ কি করে। স্কুল-মাদরাসা 
বলতেই তারা বুঝে এখানে ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে আসে 


জন্য এসেছিলেন। যেহেতু ভূমিতে এখনো ইসলামি রাজ্য 
কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তাই আমরা এখনো 


আবার চলে যায়। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তারা মা-বাবার 
থেকে শিখে আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম, 
আমাদের আল্লাহ এক, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)। এরা 
জানে না সমাজিক কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি কিঃ কারণ এ 


নৌকায় বসবাস করছি। যখন সমতল ভূমিতে ইসলামি রাজ 
কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন থেকে আমরা 
ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করব। অথচ তাদের মাঝে 
ইসলাম সর্ম্পকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই। তারপরেও 


/৫ 


সমাজে সামাজিকভাবে বসবাস করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। 
এ শিশুরা বড় হয়ে মানুষ বলতে এতটুকুই বুঝে যে, 


তাদের মাঝে আমার ধর্ম ইসলাম আমি মুসলিম আমার নবী 
মুহাম্মাদ (সা.) এ তিনটি কথার ওপর এতই মজবুত যে, 


সারাদিন কাজ করে কিছু টাকা পয়সা কামাই করা । কিছু 


াদেরকে কোন লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতি দিয়ে তাদের 


সদাই করে রান্না-বান্না করে খেয়ে-দেয়ে জীবন যাপন করা । 
সবধরনের সামাজিক (একথায় শিশুর) অধিকার থেকে 
বঞ্চিত। 

এভাবেই চলছে তাদের দিনকে দিন মাসের পর মাস 


ম] 

অন্তর থেকে তা সরানো যায়নি। 
প্রিয় পাঠক! যা আমরা একটি ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করতে 
পারি। ২০০৮ সালের জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট হয়েছিল যে, 
খিস্টান-মিশনারিদের দেওয়া নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিযে 


বছরকে বছর, যুগকে যুগ প্রজন্মকে প্রজন্ম জাজাবরের জীবন 


দিয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা । আসলে বেদে 


যাত্রা। কেউ জানে না এরা কারা কোথায় থেকে তাদের 


সম্প্রদায়ের দারিদ্রতার সুযোগে খিস্টান মিশনারির লোকেরা 


আগমন আর এই বেদে সম্প্রদায়ের অভিযাত্রা । তারা 


তাদেরকে নৌকা বানিয়ে দিয়ে এবং সাহায্য করে সেবার 


সমাজের সব জায়গায় গৃণিত, অবেহেলিত, নির্যাতিত 


নামে যখন তাদেরকে ধর্মীন্তরিত করার দাওয়াত দেওয়া 


নিম্পেষিত ও বৈষম্যের শিকার। শুধু তাই নয়, তারা 


হয়েছে, তখনই তাদের মাঝে জেগে-উঠেছে ঈমানি চেতনা, 


মুসলিম হয়েও মুসলিম কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার শিকার । 
তারা মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে গিয়েও 
নামায পড়তে পারে না। কারণ তারা নিচু জাতির লোক 


তারা মিশনারিদের পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, 
আমরা মুসলিম আমাদের ধর্ম ইসলাম । আমাদের নবী 
মুহাম্মদ (সা.)। অতএব আমরা ইসা মসীহকে অর্থাৎ 


পুরুষরা মহিলাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল, এমনকি ঈদের 
দিনেও তারা স্থানীয় মুসলিমদের সাথে একত্রে জামায়াতের 


খিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারবো না। তোমাদের সাহায্য- 
সহযোগিতা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই । তোমাদের 


সাথে নামায পড়ার অধিকার পাইনি । ঈদগাহে দ্বিতীয়- 
তৃতীয় জামায়াত হয় বেদে মুসলিমদের । যদিও বা এ 
সম্প্রদায়িকতা এখন আর আগের মতো নেই। 


দেওয়া নৌকা তোমরা নিয়ে যাও। শুধু তাই নয়, তারা 
নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ছিল। তবে তাদের আদি 
কৃষ্টি-কালচার এখন আর আগের মতো নেই । আধুনিকতার 


সাম্প্রতিককালে তারা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিকতৃও 
পেয়েছে। এ সম্প্রদায়ের লোকেরাই আবার এখন অনেকে 
ইউপি মেম্বারও হয়েছে । কিন্ত তাদের আদি যাত্রারার কথা 
কেউ জানে না। সে আজানা কৌতুহল থেকেই এক 
অবিশ্বাস্য ইতিহাসের সুচনা । 


ছোবলে অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। শেষ আকুতি জাতির 
কাছে আমার এ সমাজ কি তাদের দিকে ফিরে তাকাবে না! 
এ সমাজের আলেমরাও কি আমার এ বেদে মুসলিম 
ভাইদের দিকে একটিবারের জন্যও কি ফিরে তাকাবে না! 
যারা এদেশে আমাদের জন্য ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন আজ 


প্রিয় পাঠক যেই ইতিহাসটি সকল মুসলিমকে অবগত করার 
জন্য আমার ক্ষুদ্র এ লেখনী। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী 
নিয়ে পড়া লেখার সুবাদে আমাদের সামনে গবেষণায় আসে 
বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে । প্রাথমিকভাবে ২০০৮ সালের এক 
গবেষণাপত্র থেকে জানতে পারি তাদের কৃষ্টি-কালচার ও 


মার্চ১৭ 


তারাই ইসলাম শুন্য এ কেমন মানবতা । 


শিক্ষক, ইসলামী দাওয়াহ ইনন্সিটিউট বাংলাদেশ 
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা ঢাকা-১২১৪ 


হয়েছে। 
ফৌজদারী অপরাধ ও আদালত অবমাননার শামিল। 
আদালতের রায়ে সংক্ষু্ধ কোন ব্যক্তি আপিল বিভাগে 
আবেদন করে প্রতিকার চাইতে পারেন, এটা আইনের 
শাসনের পূর্বশর্ত । আদালতের রায়কে বদলানোর এখতিয়ার 
সরকারের নেই । ধর্মঘট ডেকে প্রাইভেট গাড়ী ভাংচুর করা, 
যান চলাচলে বিষ্ন সুষ্টি করা, ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি তৈরী করা, 
জনগণকে জিম্মি করা কেবল অযৌক্তিক নয়, অনৈতিকও 
বটে। সবেপিরি এটা আদালত অবমাননার শামিল। 
আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কর্মবিরতি ও ধর্মঘট ডাকা এবং 
তাতে অংশ নেয়া অসুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিছুদিন 
আগে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ডাক্তারগণ ধর্মঘট ঘোষণা করেন। ফলে বহু মুমূর্ রোগীর 
জীবন সংকটের মুখে পড়ে। ব্যক্তি বিশেষের অপরাধকে 
কেন শ্রমিক সংগঠন বা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের 
নেতৃবৃন্দ নিজেদের কীধে নেন। অপরাধী সাজা পেলে 
দায়িত অনুভূতি সৃষ্টি হবে, অন্যরা সতর্ক হবে। সংগঠনের 
ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। গায়ের জোরে আদালতের রায়ে 
প্রভাব বিস্তার করা সন্ত্রাসের নামান্তর | 

আমাদের মনে রাখতে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন আইনের 
উর্ধে নয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 


মার্ট১৭ 


আযাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যাণ মতে 
প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ থেকে ১৪ হাজার মানুষ প্রাণ 
হারায় । বেপরোয়া গাড়ী চালনা, দ্রুত গতিতে ওভার টেকিং 
করা, লাইসেন্স ও ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকা, 
অসতর্ক চলাফেরা, চোখে ঘুম নিয়ে ড্রাইভিং করা দুর্ঘটনার 
অন্যতম কারণ । অপ্রতিরোধ্য সড়ক দুর্ঘটনার কারণে সড়ক 
পথে মানুষের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে 
অবশ্য পরিত্রাণ পেতে হবে। 

গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রাডার বসিয়ে গাড়ির গতি মনিটর করা 
গেলে দুর্ঘটনার মাত্র সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে। 
কোলকাতা শহর ও আশে পাশের মানুষ এ পদ্ধতির সুফল 
পেতে শুরু করছে। ইউরোপ ও আরব দেশে রাডার পদ্ধতি 
ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে তাৎক্ষণিক সাজার ব্যবস্থা 
করায় দুর্ঘটনা রেকর্ড পরিমাণে হাস পেয়েছে। এ ব্যাপারে 
আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
 আত্তান্তহীদ ৪ 
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শায়খ ড. জাসের আওদা 


(ইসলাম ও রাজনীতি: প্রসঙ্গে কেউ মনে করেন, এচলিত ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে “আদর্শ ইসলামী ব্যবস্থা" 
প্রতিষ্ঠা করাই হলো একমাত্র করণীয় । আবার কেউ মনে করেন, রাজনীতির মধ্যে ইসলামকে টেনে আনা মোটেও 
ঠিক নয় । কিন্তু স্বয়ং ইসলাম ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখে, তা নিয়ে সমাজে স্বচ্ছ ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে । 
গত ২০ মে ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 41)4745' সেন্টারের জুমার খুতবায় শায়খ ড. জাসের 
আওদা রাজনীতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভজি তুলে ধরেন। পাঠকদের জন্য বক্তব্যটি 
অনুবাদ করেছেন জোবায়ের আল-মাহমুদ |) 


গণসম্পৃক্ততা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, রাজনীতির কী বলেছেন, কিংবা ইসলামী চিন্তার 
সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃবৃন্দ, ইমাম ও ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এগুলোর জগতে কোনো ধারণা কীভাবে গড়ে 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে আমরা কোনোটির মতোই নয়। রাজনীতি ওঠেছে এসবের ওপর ভিত্তি করে 
একটি নির্দেশনা তৈরি করেছি। থেকে নিজেদের বিচ্ছিনি রাখা কোনো কিছুকে আমরা ইসলামী 
আজকের বক্তব্যটি সেই প্রশিক্ষণেরই ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি 
অংশ। বিশেষত আমাদের নেতৃবৃন্দ, মুসলমানদের রাজনীতি থেকে দূরে না। বরং কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কোরআন ও 
ইমাম ও শিক্ষকদের মধ্যে যারা এ থাকা উচিত__এমনটা ইসলামের সুন্নাহর সাথে যতটা সম্পর্কিত, তা 
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এ বক্তব্য প্রস্তাবনা নয়। এমনকি রাজনৈতিক ততটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। চলুন, 
তাদের জন্যে। একটি অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা অনৈসলামী হলেও রাজনীতি কোরআনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পড়ার 
আজকের এ বক্তব্যের ঘোষণাটি থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। জন্যে আমরা কোরআনের কাছেই 
দেওয়ার পর বেশ 9575 5575 এবং খুঁজে দেখি, 
ভাইবোনের অংশ নেয়া ত। তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোরআন 
ঠা কোনো প্রার্থী, দল বা বর্ণের কাউকে আমাদেরকে কী ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা 


“ইসলাম ও রাজনীতি' প্রসঙ্গটি নিয়ে গুরুত্ব দেয়াও ইসলামের কাজ নয়। দেয়। 


মধ্যেও তা রয়েছে। এই 


স।ম।কা।লী।ন 


যথাযথ উত্তর আমরা কীভাবে দেবো, 
তা। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে কী 


“তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে 


ইতিহাসের এ চাকা ঘুরে যাবে এবং 


যাওঃ সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 


বলা আছে, অর্থাৎ কুরআন-সুননাহর 
দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা বুঝার চেষ্টা করা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । 

হযরত মুসা (আ.) ও ফেরাউনের 
কাহিনীতে আপনি দেখবেন, 
(আ.) কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনার আহ্বানই জানাননি, বেশকিছু 


তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, 


তোমরা ক্ষমতাসীন হবে। তখন 


হয়তবা সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা 
ভীত হবে ।” 

এ কারণে হযরত মুসা (আ.) ও হযরত 
হারুন (আ.) তখনকার বিদ্যমান 
রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই 
আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তবে 
তারা তত্কালীন ক্ষমতাসীনদের 


রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাকে উপদেশ 


আচরণের মান ঠিক করে দেওয়ার 


দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল 


চেষ্টা করছিলেন। হযরত মুসা (আ.) 


সমাজের দুর্বল মানুষদেরকে হত্যা বন্ধ 
করা। আরেকটি উপদেশ ছিল, বনী 
ইসরাইলের লোকদেরকে যেন দাস 
বানানো বন্ধ করা হয়। বনী ইসরাইল 
তথা ইহুদীরা তখন ছিল সমাজের 
প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠী । আরও 
একটি পরামর্শ ছিল ফেরাউন যেন স্বর্ণ, 
অলঙ্কার এবং এ জাতীয় সম্পদ 
পুর্ভতীভীত না করে। তখনকার 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামো পরিবর্তনের উচ্চতর লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে তিনি তাকে এ ধরনের 
আরো কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
এসব পরামর্শ গ্রহণ করার মানেই হলো 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দিকে 
অগ্রসর হওয়া। 

এ ঘটনার দিকে নজর দিলে আমরা 
দেখবো, তখন যে ধরনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিদ্যমান ছিল, 
সে আলোকেই এর সাথে কুরআন 
বোঝাপড়া করছিল। তখনকার 
রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কোনো নির্দিষ্ট 


ফেরাউনের নিকট গিয়ে বলেননি, আমি 
রাষ্ট্র কাঠামো পাল্টে দিতে চাই। এ 
বা ইহুদী রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে চাই। বরং 
আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার জন্য 
তিনি ফেরাউন, তার পরিবার এবং 
তৎকালীন উচ্চবিত্রদেরকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। তারা যেন সুশাসন, 
ন্যায়বিচার, অধিকার ও মানবতা 
প্রতিষ্ঠার সুন্দর পথ গ্রহণ করে, সে 
উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু জবাবে 
ফেরাউন সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখায় । 
ফলে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা 
(আ.) ও ইহুদীদেরকে দেশত্যাগের 
মাধ্যমে এই নির্যাতন থেকে নিজেদের 
রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর 
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর 


মাধ্যমে ইনু একটি বার্তা 

দিলেন, 

3385555৩54১ 2৫ ৬৬৩৫ 
80228 ৫ 98852 


মডেল বা ইউটোপিয়ায় পরিবর্তন 


“আল্লাহ বললেন, সম্ভবত তোমাদের 


করার দরকার মনে করা হয়নি । হযরত 
মুসা (আ.) যখন ফিরাউনের নিকট 
গেলেন, তখন সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহ 


প্রতিপালক শীঘ্বই তোমাদের শত্রদের 
ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে 
এই দেশের প্রতিনিধিত দান করবেন। 


তায়ালার প্রতি ঈমান আনতে পরামর্শ 
দেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা 
(আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে 
নি 


এ 


উরে 


এ ৩৯৯৬১৩৪৯ 


এও 


তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ 
কর।”২ 

ইহুদিরা যখন অত্যাচারিত হলো এবং 
মিসর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে 


খারাপ কাজ করবে, আমি সেই পরীক্ষা 
নেবো । 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে । মহানবী 
(সা.) তার বাণী প্রচার শুরু করার পর 
মক্কার দারুন নদওয়ায় গিয়ে তাদেরকে 
বলেননি, আমি আবু সুফিয়ানের পদে 
হামযা (রোযি.) এবং ওয়ালিদ ইবনুল 
মুগিরার স্থানে বিলাল (রাযি.)-কে 
বসাতে চাই। তিনি বরং তৎকালীন 
রাজনৈতিক বাস্তবতা যেমন আছে 
তেমন রেখেই একে আরও উন্নত 
অবস্থায় নিয়ে যাবার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। তিনি তখন হিলফুল 
ফুজুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা ছিল 
সেই সময়ের একটি কল্যাণমূলক 
সংগঠন। এর মাধ্যমে তিনি মক্কায় 
নিপীড়িত যে কারো পক্ষে দীড়ানোর 
জন্যে কয়েকজন নেতার সাথে সম্মতি 
পোষণ করেন। তারা মহানবী (সা.)- 
এর ওপর ঈমান আনলো কি আনলো 
না, তা বিবেচনার বিষয় ছিল না। 
যদিও এ সংগঠনের জন্ম ইসলাম 
আসার আগে, কিন্তু ইসলাম আসার 
পরেও এর কার্যক্রম ছিল। 

একটা ঘটনা আমরা সবাই জানি। 
বাইরের এক ব্যবসায়ী মক্কার এক 
ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করত । মক্কার 
লোকটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ 
নিয়ে বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য দেয়নি 
তখন বিপদে পড়া 
এই মানুষটির পক্ষে 
দীড়ালেন। অর্থ আত্মসাৎকারী 
লোকটিকে তিনি মক্কার একজন 
বললেন, এ লোকের অর্থ ফিরিয়ে 
দাও। তখন আত্মসাৎকারী লোকটি 
ব্যবসায়ীটির অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছিল। 
সুতরাং সে সময়ের রাজনৈতিক 
কাঠামো যেমন ছিল, রাসূল (সা.)-এর 


বাধ্য হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা 


রাজনৈতিক আচরণও তেমন ছিল। 


তাদেরকে বললেন, একদিন 


তবে তিনি তখনকার রাজনীতিকে 
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আরও বেশি স্বচ্ছ, ন্যায় ও মানবিক 
করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু 
উমাইয়া ইবনে খালফ ও আবু 
লোকেরা 


তারা মুসলমানদেরকে 
নির্যাতন করা শুরু করল। তাদেরকে 
নিজ দেশ থেকে বিতাড়ন করতে শুরু 
করল । ফলে রাসুল (সা.) কিছুসংখ্যক 
মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় একটি 
নিরাপদ ভূখণ্ড খুঁজে নিতে বললেন, 
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অর্থ: তোমরা আবিসিনিয়ায় যাও; 
সেখানে একজন রাজা আছেন, যিনি 
কাউকে নির্ধাতন করেন না। 

মদীনার খোঁজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত 
রাসূল (সা.) এমন একটি দেশ খুঁজে 
বের করার চেষ্টা করছিলেন, যেখানে 
মুসলমানদেরকে তুলনামূলকভাবে কম 
নিপীড়ন, নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ 
করতে হবে । ফলে আবিসিনিয়ায় গিয়ে 
সাহাবীগণ আগের চেয়ে বেশি 
ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা লাভ 
করলেন। তারপর কিছুদিন তারা 
সেখানে অবস্থান করলেন। অবশেষে 
রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেন। 
যেসব লোক রাসূল (সা.)-কে মেনে 
নেয়নি মদীনায় যাওয়ার পরও তারা 
মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছিল। 
আহ্যাবের যুদ্ধ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে 


অনুমতিও ছিল না। ওই সময়টা ছিল 
শান্তিপূর্ণ ও উপদেশমূলক দাওয়াতের 
পন্থা। পরবর্তীতে মদীনায় আল্লাহ 


সূর্যের উপাসনা করতো । কিন্ত সকলের 
স্বার্থে, অর্থাৎ যারা তার ওপর ঈমান 
এনেছে বা আনেনি তাদের সবার 


তায়ালা আয়াত নাযিল করে বললেন, 
৬40 ৩5 79৯8 26 ০৯৬৪ ০5 ৩৯ 
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“তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো 
যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; 
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা 
হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে 
সাহায্য করতে সক্ষম” 


এবারও ইতিহাসের পুরানো ঘটনার 
পুনরাবৃত্তিই ঘটলো । ইহুদীদের মতো 
মুসলমানদেরকেও আল্লাহ তায়ালা 
বিজয় দান করলেন। এরপর 
মুসলমানদের মাঝে কে ভালো এবং 
কে ভালো নয়, অতীতের মতো সেই 
পরীক্ষাও আল্লাহ নিলেন। আরবের 
কর্তৃতৃ হাতে পাওয়ার পর মুসলমানরা 
কি ন্যায়, নৈতিকতা ও আল্লাহর 
নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছে, নাকি 
ভিন্ন পথে চলেছে সেই পরীক্ষা আল্লাহ 
করেছেন। খোলাফায়ে রাশিদা নিশ্চয় 
আমাদের জন্য দৃষ্টাত্ত। কিন্তু ইতিহাস 
থেকে আমরা জানি, তাঁদের পরে 
আরবের ক্ষমতাবানদের কেউ 
ইসলামের বিধান ও ন্যায়ের পথ 
অনুসরণ করেছেন, কেউ করেননি । 

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা হলো 
আমাদের জন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত । 
কাঠামোর অধীনে গণসম্পদ বিষয়ক 


সে নির্যাতনের মোকাবেলা করতে 


মন্ত্রী হিসেবে তিনি মনোনীত 


হয়েছিল। আহ্যাবের যুদ্ধে তারা 


হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই 


মদীনা ঘিরে ফেলল । তারা মদীনার 
প্রত্যেককে হত্যা করতে চেয়েছিল। 


মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। রাজা যখন 
হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বললেন, 


কিন্ত মদীনায় যাওয়ার পর মুসলমানরা 


আমি তোমাকে আমার ঘনিষ্ট ব্যক্তিতে 


নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


পরিণত করতে চাই; তখন তিনি 


শুরু করেন। তবে মদীনায় হিজরতের 


বললেন, আপনি আমাকে আপনার 


আগে কোনো ধরনের যুদ্ধ ছিল না 


দেশের মন্ত্রী বানান। তিনি ফেরাউনের 


কারণ তখন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 


সময়কালের আগে তৎকালীন মিসরের 


মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি 


রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ₹শগ্বহণ 


দেননি । এমনকি নিজেদের আত্মরক্ষার 
মার্চ১৭ 


করেছিলেন। সে সময় তারা চন্দ্র- 


ভালোর জন্যই তিনি সেই সরকারে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই বিশেষ 
রাজনৈতিক সরকারের একজন মন্ত্রী 
হিসেবে তিনি তার মেয়াদের সর্বোচ্চ 


ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার বাধ্যবাধকতা 
ইসলামে নেই। অথচ আমরা 
সাধারণত মনে করি, এটাই হলো 
ইসলামী ধারণা । যদিও আদর্শ একটা 
মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
কিন্তু এটি করতে গিয়ে প্রচলিত 
রাজনৈতিক কাঠামো থেকে 
নিজেদেরকে বিচ্ছিনি করে ফেলা 
মুসলমানদের জন্য অনুচিত। কুরআন 
আমাদেরকে সেই গুহাবাসী আহলে 
নিজেদেরকে বিচ্ছিন করে ফেলেছিল। 
আমরা প্রতি শুক্রবার এ সূরাটি পড়ি। 
আসহাবে কাহাফের লোকেরা প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থার চ্যালেপ্ গ্রহণ করতে না পেরে 
গুহায় চলে গিয়েছিল; তারপর তারা 
বলেছিল, 

9160189586৩ 2 ৮9 
“তারা যদি তোমাদের খবর জানতে 
পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে 
হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে 
তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে 
তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে 
না। 


তারা গুহার চলে যাওয়ার কারণ ছিল 
সমাজে তাদের কোনো জনপ্রিয়তা 
এবং জনসমর্থন ছিল না। এ কারণে 
তাদের বক্তব্য ছিল শাসকগোষ্ঠী সন্ধান 
পেয়ে গেলে তোমাদেরকে নির্যাতন 
করবে, পাথর ছুড়ে মারবে । 


_____াাা্া্ার্্্র্ল্ারলল্্্ আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


রাজনৈতিক কাঠামো থেকে কোনো 
জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিনি হয়ে যাওয়া 


তোলা । নিপীড়িত-নির্যাতিত ও প্রান্তিক 


শতভাগ অবস্থান নিতে হবে । আমরা 


মানুষের পক্ষে কথা বলা। কেবল 


সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ যাই হই না 


আত্মহত্যারই নামান্তর । এর ফলে 


গায়ের রঙ অথবা পরিচয়ের কারণে 


কেন, মুসলমান হিসাবে এই নৈতিক 


তাদের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। 
এটাই হলো কোরআনের শিক্ষা । তবে 


যারা সুবিধাবঞ্চিত হয়, তাদের জন্যে 
কথা বলা । ইসলামে আল্লাহ তায়ালা 


যুক্তির খাতিরে কেউ বলতে পারে, এটা 


আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সকল মানুষ 


তো দুনিয়াবী ব্যাপার । তাই মুসলমান 
হিসেবে আমরা আমাদের জীবন ও 


সমান। তাই কিছু মানুষ যখন কেবল 
গায়ের রঙ্র কারণে নির্যাতিত হয়, 


আমাদের মসজিদে রাজনীতির 


তখন মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে 


ংরামি টেনে আনতে বাধ্য নই। এটা 


তাদের পাশে দীড়ানো উচিত; হোক 


সত্য যে, বেশিরভাগ সময় দুনিয়াবী 


তারা মুসলিম কিংবা অমুসলিম । 


উদ্দেশ্যেই রাজনীতি করা হয়। কিন্ত 
রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 


এরপর সম্পদের একচেটিয়াতের 
ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে 


হলো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা 
যাবে না; বরং দ্বীন এবং সর্বসাধারণের 


তির কিংবা বিশেষ কোনো প্রার্থী 
বা দলের জন্যে রাজনীতি করে না। 
তারা ন্যায়, মানবিকতা, উচ্চতর 
মূল্যবোধ এবং সর্বসাধারণের 
্বার্থসংশ্রিষ্ট যেসব কথা কোরআনে 
আল্লাহ বলেছেন, সেসবের আলোকে 
প্রতিটি ইস্যুকে বিবেচনা করে । আল্লাহ 
তায়ালা কোরআনে অন্যায়কে নিষিদ্ধ 
করেছেন এবং আমাদেরকে মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নিপীড়িত 
মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে বলেছেন। 
অতএব মুসলমানদের রাজনৈতিক পন্থা 


বলেছেন, 
১.৮৫5গ484 ৫ 

“তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে যাতে 
ধন-এশ্বর্য পুজীভূত না হয়” 

সুতরাং যে পদ্ধতিতে কেবল ধনীদের 
মাঝেই সম্পদ চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, 
সংজ্ঞাগতভাবেই তা অনৈসলামী 
পদ্ধতি | মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে 
এই পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে 
অথবা পরিবর্তনের জন্যে কাজ করতে 
হবে। এ কারণেই আমরা জাকাত 
প্রদান করি। এ কারণেই আমাদের 
অনেক ইবাদত আমরা সম্পদের 
মাধ্যমে আদায় করে থাকি, যেন সম্পদ 
কেবল ধনীদের মাঝেই চক্রাকারে 
ঘুরতে না পারে । কোরআনে আল্লাহ 


হলো নিপীড়িত, প্রান্তিক, নিরাহার, 
নিরাশ্যয় ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে 
দাড়ানো । এগুলো ইসলামেরই বিষয়। 
ইসলাম শুধু মসজিদ, হালাল খাবার 
এবং এ জাতীয় মুসলিম ইস্যুগ্তলো 


তায়ালা আমাদেরকে এই পদ্ধতি 
পরিবর্তন করার জন্যে বলেছেন। 
মুসলমান হিসেবে আমরা তা করতে 
বাধ্য । 
মুসলমান হিসেবে রাজনীতির ব্যাপারে 


নিয়েই সংশ্লিষ্ট নয়। হ্যা, এসবও 


আমাদেরকে নৈতিক মান সমুন্নত 


ইসলামী ইস্যু বটে, কিন্তু নিছক 


রাখতে হবে এবং যে কোনো ইস্দুতে 


এগুলোই ইসলামী ইস্যু নয়। সমাজের 
কোনো মানুষ নির্যাতিত হলে, সেটাও 


আমাদেরকে একটা নৈতিক অবস্থান 
নিতে হবে। কোনো প্রার্থী বা দলের 


ইসলামী ইস্যু। জনপরিমগ্ডলে 
গণমানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মহৎ 
কাজও ইসলামী ইস্যু ৷ 


সাথে আমাদের শতভাগ একমত হবার 
প্রয়োজন নেই। কারণ, ইস্যুভেদে 
লোকজনের দৃষ্টিভির ভিন্নতা 


মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত 
জনপরিমগ্ডলে নৈতিক আওয়াজ 


মার্চ১৭ 


থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদেরকে 
অবশ্যই নৈতিকতা ও ন্যায়ের পক্ষে 


অবস্থান সর্বদা জারি রাখতে হবে। 
প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সংখ্যালঘু 
বিষয়টা মনের ব্যাপার ৷ এটি বাস্তবতা 
নয়। আপনি যদি উচ্চতর নীতি- 
নৈতিকতা মেনে চলেন এবং মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে যদি 
একই নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখেন, 
তাহলে আপনি হয়ে ওঠবেন শক্তিশালী 
সংখ্যালঘু । 
ইসলামকে আমরা কোনো বিশেষ 
জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা কোনো বিশেষ 
ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের এজেন্ডায় 
ব্যবহৃত হতে দিতে চাই না 
ইসলামের অ্যাজেন্ডা সবার জন্য 
এভাবে ইসলামকে আমরা সবার কাছে 
তুলে ধরতে পারি । এভাবে যে কোনো 
সমাজের জন্য ইসলাম ন্যায়, নীতি ও 
নৈতিকতার পতাকাবাহী হিসেবে 
পরিচিত হতে পারে। জনজীবনে 
বাস্তবায়ন করার মতো নৈতিক আদর্শ 
কুরআনে রয়েছে। ইসলাম 
আমাদেরকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেতে বলে না। বরং আমাদেরকে 
স্বার্থপরতা মুক্ত হয়ে জনজীবনে সম্পৃক্ত 
হতে বলে স্বার্থপরতা হলো প্রচলিত 
রাজনৈতিকদের কাজ। তাই 
উদ্দেশ্যে জনজীবনে সম্পৃক্ত হতে হবে 
এবং নির্যাতিত মানবতার জন্যে কাজ 
করতে হবে । 

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি 
যেন আমাদেরকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন। আমাদের 
ভুলক্রটিগুলো তিনি ক্ষমা করুন। 


১ আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:৪৩-৪৪ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১২৯ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩৯ 
« আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২০ 
« আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭ 
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একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়্যাত: পথ 
দেখাতে হবে আলিম সমাজকে 


বিজ্ঞানভিতিক পৃথিবী গড়ায় আমাদের 
আলিম সমাজ কি শুধু দর্শক হয়ে 
থাকবেন কিংবা হবেন কারো বিজ্ঞান 
বোমা পরীক্ষার গিনিপিগ, নাকি তারাও 


মাথা উচু করে জ্ঞানের লড়াইয়ে হয়ে 


উঠবেন কৃতি লড়াকু? সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আলিম 


কঠিন নয়, তবে জরুরী । আর আমরা 
তো সব সময়ই আশাবাদীদের দলে! 


মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

০১৯৮ 86558106০৮৪ 
“পবিত্র কুরআন আমিই অবতীর্ণ 
করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক” 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
“মহান আল্লাহ দীনের এ বৃক্ষকে সজীব 
রাখার জন্য যুগে-যুগে কিছু লোক সৃষ্টি 
করেন এবং তাদেরকে দীনের সেবায় 
নিয়োজিত রাখেন ।' সুনানে ইবনে 


মাজাহ। 

উপযুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে 
একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম 
ধর্ম ও ওলামায়ে কেরামের 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মহান 
রাব্বুল আলামীন নিয়েছেন । 

কুরআন সংরক্ষণ সাধারণত 
দু'ধরনের । যথা- প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য সংরক্ষণ আল্লাহর 
অদৃশ্য শক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রকাশ্য 
সংরক্ষণ, ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসা, 
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং 
যতদিন পবিত্র কুরআন থাকবে, 
ততদিন ওলামায়ে কেরাম ও 
থাকবেন । 

সুনানে ইবনে মাজাহের বর্ণনা থেকে 
একথা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা দীনের এই সবুজ বাগিচায় 
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আলিম এবং তালেবে ইলমের 


শয়তানের জন্য একহাজার মূর্খ 


আকৃতিতে অংকুর রোপন করতে 
থাকবেন। এখান থেকে ও সুস্পষ্ট হয় 
যে, সাধারণ মানুষের হেদায়তের জন্য 
অত্যাবশ্যক । 

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সঠিক 
পথের দিশা দেওয়ার জন্য যুগে-যুগে 


ইবাদকারীকে পথত্রষ্ট করার চেয়ে 
কঠিন। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলিমদের মর্ধাদা যখন এত 
বেশি, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের 
দায়িতৃও হবে অনেক বেশি। সাথে- 
সাথে জনসাধারণ আলিমদেরকে 
তাদের জ্ঞানের কারণেই সম্মান প্রদর্শন 


অগুণতি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন 
সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
প্রেরণ করলেন এবং হুযুরের মাধ্যমে 


করে থাকে । সুতরাং ওলামায়ে কেরাম 
ইসলামের ধারক-বাহক | তাই তাদের 
ওপর অর্পিত মহান গুরুদায়িতু একজন 


নবুওয়াতের ধারাকে পূর্ণতায় 


নিষ্ঠাবান সৈনিকের মতো আদায় 


পৌছালেন। হুযুরের মৃত্যুর পর 


করতে হবে। যা হোক, অধুনাবিশ্বের 


উত্তরাধিকার সূত্রে নুবুওয়াতের এ 
গুরুদায়িতা উম্মতের ওলামায়ে 


নব-নব আবিষ্কৃত সমস্যা-সংকট 
ওলামায়ে কেরামের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে 


কেরামকে অর্পণ করা হয়। যেমন- 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, আলিমরা 
হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী 


দাড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো 
যে, আলিম-সমাজ তাদের দায়িতু 
সম্পর্কে কতটুকু সচেতন? বর্তমান 


কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 


বিশ্বের কয়েকটি সমস্যা এবং ওলামায়ে 


ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক 
বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ভা 
'সৃষ্টিজগতের মধ্যে আলিমরাই 
আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে ।”২ 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ১. 
আল্লাহ যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা 
করেন। ২. নুরের তৈরি নিষ্পাপ 
ফেরেস্তারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টি 
অর্জনের জন্য নিজেদের নূরের পাখা 
বিছিয়ে দেয়। ৩. মূর্খ ইবাদতকারীর 
ওপর জ্ঞানীর মর্যাদা তেমন, যেমন 
তারকারাজির ওপর চন্দ্রের ফযীলত 
৪. একজন আলিমকে পথভ্রষ্ট করা 


কেরামের করণীয় সম্পর্কে নিয়ে 
আলোকপাত করা হলো । 


আধুনিক জ্ঞান এবং 

ওলামায়ে কেরামের দায়িতৃ 
আধুনিক জ্ঞান বলতে নব আবিষ্কৃত 
জ্ঞানই উদ্দেশ্য, যা একমাত্র পার্থিব 
জগতের জন্যই অর্জন করা হয় এবং 
লর্ড মাইকেল যার আবিষ্কারক। 
উপমহাদেশের অল্পসংখ্যক আলিম 
সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। 
কিন্ত অধিকাংশ আলিম ভাষাজ্ঞান 
অর্জন এবং যোগ্যতা বিকশিত করার 
অজুহাতে তার অনুমতি দেয়; যার 
বিষফল মুসলমানরা এখনও ভোগ 
করছে। কেননা আধুনিক শিক্ষিতরা 
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যদিও খিস্টান হয়ে যায় না; কিন্ত 


সন্তানদেরকে নাস্তিকতার 


ইসলাম তাদের থেকে প্রায় বিদায় হয়ে 


মহাসয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য 


যায়। শায়খুত তাফসীর আহমদ আলী 
লাহোরী (রহ.)-এর ভাষায়, ইংরেজ 
আমাদের রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট 
ছিনতাইকারী । দীন-ধর্ম সম্পর্কে 
জনসাধারণের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টিতে তাদের সাফল্য শতভাগ । 
যুগের মুখপাত্র আকবর ইলাহাবাদী 
আধুনিক জ্ঞানের ক্ষতি সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার 
আলোচনার সারসংক্ষেপ, একথাটি 
সুস্পষ্ট, অস্পষ্ট নয় কভু, আরবী 


শিক্ষায় শুধু পুরস্কারের ওয়াদা 
এবং বিএ ( শিক্ষায়) মিলবে শুধু 
রুটি। বিএ পাশ করে সরকারী 


চাকরীজীবী হয়ে পেনশন পাওয়ার পর 
মারা যাবে, এটুকুতেই কি একজন 
মুসলমানের জীবন শেষ? পরকালের 
কি কোন দায়বদ্ধতা নেই? জাগতিক 
জ্ঞানের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও যদি থাকে 
অল্পস্বল্প, তা হবে বমির সাথে 
জমজমের পানি মিশ্রণেরই নামান্তর | 
যে যোগ্যতা-প্রতিভা ব্যবহার হওয়ার 
কথা ছিল এশিয়ার কল্যাণে, তা বিনষ্ট 
হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার অলি- 
গলিতে । 

দীর্শনিক ড. ইকবাল ও কঠোর ভাষায় 
এর সমালোচনা করে বলেন, সংস্কৃতির 
মোড়কে আচ্ছাদিত অপসংস্কৃতিকে 
ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে দাও । পারস্য 
কবি শেখ সা'দী (হ.) সঠিক ও ভ্রান্ত 
জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন 
এভাবে, যে জ্ঞান তোমাকে মহাসত্যের 
সন্ধান দিতে ব্যর্থ, সে জ্ঞান প্রকৃত 
অর্থে জ্ঞানই নয়; বরং তা জ্ঞানের 
চাদরে অজ্ঞতা, মূর্খতা । 

মোটকথা, আজকের বিশ্ব আধুনিক 
জ্ঞান দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে, তার 
বিরোধী যে কাউকে লোকেরা পাগল 
মনে করে। ওলামাদের কর্তব্য হলো, 
তারা মুসলমানদেরকে সঠিক পথের 
দিশা দেবে এবং মুসলমানের 
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আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে । সে প্রচেষ্টার 
ভিত্তি এভাবে রাখা যেতে পারে যে, 
ংলাদেশের সাত বিভাগের শীর্ষস্থানীয় 
আলিমরা মিলে সর্বোচ্চ ওলামা 
পরিষদ, বাংলাদেশ নামে একটি 
সাধারণ কমিটি গঠন করবে। সে 
পরিষদের প্রধানকে গ্রান্ড মুফতী 
হিসেবে অবহিত করা হবে। সেই 
পরিষদের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক বিভাগ 
থেকে নির্বাচিত আলিমদের নিয়ে 
একটি মজলিসে শুরা গঠিত হবে 
মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ মুফতীয়ে 
আযমের আদেশ-নিষেধকে নিজ-নিজ 
বিভাগে প্রচার করবেন। যখন দেশের 
নির্ভরযোগ্য আলিমরা জাতীয় সমস্যা- 
সংকট নিরসনে একমত হয়ে কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন সাধারণ 
জনগণ সেই সিদ্ধান্তকে গুরুত্বের 
সাথেই গ্রহণ করবে । যেমন- সরকার 
কতৃক প্রণীত শিক্ষা কারিকুলামে যেসব 
ধারা-উপধারা কুরআন-হাদীসের সাথে 
সাংঘর্ষিক, সেগুলো সম্পর্কে দেশের 
সকল আলিম যদি কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তখন বাংলাদেশের 
ধর্মপ্রাণ জনগণ অবশ্যই এই সিদ্ধান্তকে 
সাদরে গ্রহণ করবে । আর সরকারের 
ওপর এর প্রভাব পড়াটা স্বাভাবিক । 
এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন 
আসলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে 
না। যদি শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার সাধিত 
হয়, তাহলে জনজীবনের সবস্তরে 
নিঃসন্দেহে সংস্কার সাধিত হবে । 
দেখুন, সৌদিআরবের শিক্ষাব্যবস্থা 
একমুখী ও সর্বজনীন হওয়ার কারণেই 
রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে নিয়ে একজন 
সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলের চিত্তা- 
ভাবনা এক ও অভিন। আর 
বাংলাদেশের ত্রিমুখী, সেক্যুলার 
শিক্ষানীতির কারণে একটি ছোট 
অফিসের কর্মকর্তাদের ধ্যান-ধারণাও 
বিপরীতমুখী, সাংঘর্ষিক। ফলে বিনষ্ট 


এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় এক্য। 
শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্বলতা আমাদের 
পশ্চাৎপদতার মূল কারণ । 


এক্ষেত্রে আমাদের শীর্ষ পর্যায়ের 
আলিমদের প্রতি একটি আবেদন 
জানাচ্ছি যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে 
নিজেদের উদ্যেগে সরকার থেকে কিছু 
সেখানে আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি 
ধমীয়ি জ্ঞানের ও চর্চা হবে সমান 
গুরুতের সাথে। 

অথবা কিছু আলিম এই পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে পারে যে, প্রত্যেক শহরে 
কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য 
বিশেষভাবে হোস্টেল নির্মাণ করবে, 
ছাত্রদেরকে এই শর্তের ওপর হোস্টেল 
ভাড়া দেওয়া হবে যে, এখানে 
তোমাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া 
হবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের 
জন্য দীনের মৌলিক বিষয়ের ওপর 
আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। এভাবে 
ছাত্ররা পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় 
জ্ঞানও অর্জন করতে পারে । 

আমার এত লম্বা আলোচনার উদ্দেশ্য, 
আলিম সমাজ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে 
আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় 
জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করবেন। মসজিদ- 
মাদরাসায় আধুনিক জ্ঞান অনুপ্রবেশের 
কোন প্রয়োজন নেই । কেননা, দুর্বলতা 
আধুনিক জ্ঞানে, ধর্মীয় জ্ঞানে নয়; 
সুতরাং যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই 
সংশোধন করতে হবে । 


মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবল 
ওলামাদের করণীয় 

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত 
বিষয়, মিডিয়া । মিডিয়া বলতে টিভি, 
ভিসিআর, ক্যাবল, অডিও ভিডিও, 
ইন্টারনেটকেই বোঝানো হয়েছে । এই 
মিডিয়াই আমাদের আবাল-বৃদ্ধ- 
যাচ্ছে। এগুলো শুধু অশ্রীলতা, 
বেহায়াপনা, নগ্নতার প্রচারকারী নয়, 
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বরং দুর্বল মুসলমানদের দীন-ধর্ম 


সাদরে গ্রহণ করে নেয়। এবং এর 


থেকে যোজন-যোজন দুরে নিয়ে 


ওপর গর্ববোধ করতেও কুগ্ঠাবোধ করে 


যাচ্ছে। এ অপসংস্কীত এত মারাত্মক 


তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত 
জনসেবামূলক। কোথাও রাস্তা তৈরি 


না। এভাবে মুসলমানরা তাদের 


রূপ ধারণ করেছে যে, মুসলমানদের 
নামায-রোযা থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর 
করে দিচ্ছে। বেকারত্বের হার 
আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
দেশের অর্থনীতির চাকা নিশ্চল হয়ে 
যাচ্ছে। এ জাতীয় সমস্যা-সংকট 
থেকে উত্তরণের জন্য আলিমদেরকে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে; এবং 
সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ বাংলাদেশ এর 
পক্ষ থেকে গান-বাদ্য-বাজনাসহ 


এতিহ্য থেকে দুরে সরে যাচ্ছে এবং 
প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের অন্ধকার অলি-গলিতে 
ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে অবস্থা এই 
দাড়িয়েছে যে, আজকের তরুণ সমাজ 
তাদের এতিহ্যের ওপর গর্ববোধ করার 
পরিবর্তে লজ্জিত হচ্ছে। 
উম্মাহর এ মহাক্রান্তিকালে আলিমদের 
করণীয় অনেক বেশি । জনসাধারণকে 
ইসলামি সংস্কৃতি ইসলামি জীবনধারা 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে এবং 


অপসংস্কৃতি চর্চার অন্যান্য যন্ত্রপ্তলোর 


নিজেদের লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে 


ক্ষতিকর দিকগুলো জনগণকে অবহিত 


জনগণকে সচেতন করতে হবে । মহান 


করছে, কোথাও হাসপাতাল, কোথাও 
ব্রিজ, কোথাও পানির ব্যবস্থা । কিন্তু 
তাদের আসল উদ্েশ্য বড় ভয়ংকর । 
প্রথমত গরীব রাষ্ট্রগুলোতে 
সহযোগিতার নাম দিয়ে এনজিওগুলো 
হাজার-হাজার মিলিয়ন ডলার টাকা 
চাদা সংগ্রহ করে। অতঃপর এ 
টাকাগুলো নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসারে 
ব্যয় করে। যেমন, হাজার-হাজার 
অস্বচ্ছল মুসলমানকে ইহুদী-খরিস্টান 
বানানোর ভুরি-ভুরি প্রমাণ রয়েছে। 
তারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে 
সংখ্যাগুরু মুসলমানকে সংখ্যালঘু করে 


করতে হবে। সর্বোপরি, মসজিদের 


পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার 


দেয়। পূর্ব তিযুর, দক্ষিণ সুদানসহ 


ইমাম এবং খতীবদের কর্তব্য হলো, 


জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমিরুল 


জনসাধারণকে এসব সম্পর্কে সতর্ক 
করা এবং আলিম সমাজ এসব 
কর্মকা জড়িত হওয়ার প্রশ্নই আসে 


মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রোযি.)- 
এর সাথে যখন সিরিয়ার পাদরিরা 


অন্যান্য মুসলিম গরীব রাষ্ট্রগুলো 
তাদের মুল টার্পেট । আফিকার গরীব 
রাষট্রগুলোতে এনজিওগুলো তাদের 


সাক্ষাতের জন্য আসল, তখন সিরিয়ার 


না। সাথে সাথে ইসলামি সংগীতের 


গভর্নর আবু উবাইদা (োষি.) তাকে 


কার্যক্রম চালায় না। অথচ, দুর্ভিক্ষের 
কারণে তারাই বেশি মুখাপেক্ষী । বরং 


ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে, যাতে 


বলল, আপনি যদি তাদের সাথে উন্নত 


মুসলমানরা বাদ্য-বাজনার পরিবর্তে 


তারা ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে অনুপ্রবেশ 


পোশাক পরিধান করে সাক্ষাত 


করে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক 


ইসলামি সংগীতের সাথে পরিচিত হতে 
পারে। আফগানিস্তানের ঘটনাই এর 


করতেন তাহলে উত্তম হতো । হযরত 


পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিগড়ে ফেলে। 


ওমর স্বর্ণাক্ষরে লেখার মতো 


জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আফগানরা বাদ্য- 
বাজনার পরিবর্তে ইসলামি সংস্কৃতিকে 


এতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন, সমস্ত 


বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য 
চট্টগ্রামসহ উপজাতি অঞ্চলগুলোতে 


প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি 


নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করে 


আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে 


এনজিওদের দৌরাত্মা বেড়েই চলেছে। 
প্রতিদিন অনেক লোককে ধর্মান্তরিত 


নিয়েছিল। বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্র না 
হলেও এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হবে বলে মনে হয়না। 


পশ্চিমা সংস্কৃতি বনাম 

আলিম সমাজের দায়িত 

সংস্কৃতি একটি ব্যাপক শব্দ। কিন্তু 
এখানে পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে 
পশ্চিমাদের অনুসরণ-অনুকরণকে 
বোঝানোই উদ্দেশ্য । পশ্চিমা সংস্কৃতি 

মুসলমানদের কতটুকু ক্ষতিসাধন 

করেছে তা বুঝিয়ে বলার দরকার 
নেই। পশ্চিমা বিশ্বে যদি কোন নতুন 
ংলাদেশের যুবক-যুবতিরা তাকে 


মার্চ'১৬ 


সম্মানিত করেছেন। অনুরূপভাবে 
একই পরিস্থিতিতে হযরত হুযায়ফা 
(রাযি.) বলেছিলেন, আমি আমার প্রিয় 
রাসূলের পদ্ধতি এসব বেওকুবদের 
জন্য ছেড়ে দেব? অসম্ভব! 


সেবার আড়ালে এনজিওদের 
অপতৎতা ও আলিমদের করণীয় 
বর্তমান বিশ্বে মুসলমান বিশেষ করে 
আলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি 
এই এনজিওগুলো। ইউরোপ ও 
পশ্চিমাবিশ্বের কোটিপতি ইনুদী- 
খিস্টানরা অজনস্ু-অগণিত এনজিও 
সেবা-সহযোগিতার ছন্মাবরণে 
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। 


করার ঘটনা পত্রিকায় প্রতিনিয়ত 
প্রকাশিত হচ্ছে। 

বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য যে, 
বাংলাদেশের সার্বভৌমতে অবিশ্বাসী 
এসব এনজিওগ্তলোর ওপর তারা 
সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং তাদের ওপর 
কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করবেন 
এবং অসহায় নিঃম্ব মুসলমানদের 
কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে 
সেদিকে যত্ববান হবেন। উম্মাহর এই 
সংকটকালে আলিম সমাজের করণীয় 
হচ্ছে যে, তারা এনজিওগুলোর অসৎ 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক 
করবে এবং স্বচ্ছল, বিভ্তশালীদের 
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উৎসাহিত করবেন। যেন তারা 


সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা দেড়শ 


অসহায়, নিঃস্ব লোকদের প্রতি 
সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। 
আলিম সমাজ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 
বিত্তশালী মুসলমানদের সহযোগিতায় 
কিছু দাতাসহস্থা গড়ে তুলবে, যাতে 
দরিদ্র মুসলমানরা অভাব-অনটনের 
সময় এনজিওর পরিবর্তে এই 
দাতাসংস্থা থেকে সহযোগিতা পায়। 
চা ওলামা পরিষদ বাংলাদেশের 
দায়িতি হচ্ছে, এই ইসলামি 
দাতাসংস্থাগ্তলোর রূপরেখা শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে কী হতে পারে, তার 
পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা । 


নিজের টি ও ভৌগোলিক 
সীমানাকে প্রশস্তকরণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবেশ। সাম্রাজ্যবাদী 
ওপনিবেশের ছায়াতলে কাফিররা 
অপচেষ্টায় রত রয়েছে। কুফরী শক্তির 
মাঝে চরম অসন্তোষ ও সংঘাত 
বিদ্যমান থাকা সত্তেও কাফিররা 
ইসলামের মুকাবেলায়, উম্মাহর 
মজবুত ও একতাবদ্ধ ছিলো এবং 
ভবিষ্যতেও এমন থাকবে । ফলে 
কাফিররা ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া, 
বসনিয়া, সোমালিয়া, সুদান, 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, 
আরাকান ও হিন্দুস্তানের জমিনকে 
মুসলমানদের জন্য বধ্যভূমিতে পরিণত 
করেছে। সেখানে মুসলমানদের ধন- 
সম্পদ, ইজ্জত-আকু, ঈমান-আমল 
কিছুই নিরাপদ নয়। 

অপরদিকে কিন্ত মুসলমানদের শক্তি 
সামর্থও কম নয়। যদি সঠিক নেতৃত্ব 
ও আমাদের পূর্বের ঈমানি জযবা বহাল 


কোটির উর্দে | তাদের কাছে ৫৭ টি 
দেশ রয়েছে। তেলের শতকরা ৭৫ 
ভাগ মুসলমানদের কাছেই রয়েছে। 


যুগের মানুষকে পুনরায় দীনমুখী করতে 
এ কণ্টাকাকীর্ণ যাত্রাপথে তাদের সরব 
পদচারণার কোন বিকল্প নেই। 

উপসংহারে যে কথাটি বলতে চাই, তা 


স্থলভাগের ৪২ ভাগ আমাদের 


ঠিক সমালোচনা হয়ে যাবে কিনা জানি 


আয়ত্তেই রয়েছে। আত্মবিসর্জন 


না। তবুও বলছি, ব্রিটিশ 


দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের 
ঘটনা ইতিহাসের এক স্বর্ণালী অধ্যায়। 
কিন্ত এত কিছুর পরও কেন আমরা 
অপরের অধীনে, শাসিত? পৃথিবীতে 
মুসলমানরা কেন সবচেয়ে নির্যাতিত 
জাতি? এর একমাত্র উত্তর হাদীসের 
ভাষায়, “করাহিয়াতুল মওত' মৃত্যুর 
ভয়। দীনের এক অবিচ্ছেদ্য অং. 
জিহাদ থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছি। হযরত আবু বকর রোযি.)- 
কে কেউ স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিল, 
আজকে এত শক্তি-সামর্থ সক্তেও কেন 
আমরা নির্যাতিত? তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন, উম্মত আজকে জিহাদ 
ছেড়ে দিয়েছে, সেজন্য তাদের এ 
অবস্থা | ইমাম মালেক (েহ.) 
অবিস্মরণীয় উক্তিটি আত্মস্থ করুন, 
উম্মাহর শেষ অংশের সংশোধন হবে 
শুধু সেই পথে, যে পথে সংশোধন 
হয়েছিলো উম্মাহর প্রথম অংশ। 
বিপ্লবসাধনকারী সেই নুসখাই হচ্ছে, 
জিহাদ । জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে 
আজকে আমরা লাঞ্চণার শিকার। 
সবেচ্চি ওলামা পরিষদ, বাংলাদেশসহ 
বিশ্বের আলিম-সমাজকে সকল দ্বিধা- 
দন্ধ ভুলে; একই প্ল্যাটফর্মে এসে 
ঘোষণা দিতে হবে, হে মুসলিম জাতি! 
হে সিংহের জাতি! তোমরা যদি 
তোমাদের এতিহ্য ফিরে পেতে চাও, 
তাহলে ফিরে যাও পূর্বসূরিদের পথে, 
জিহাদের স্বপ্নীল রাজপথে । 


বেনিয়াদেরকে উপমহাদেশ থেকে 
তাড়াতে ইংরেজ খেদাও আন্দালনের 
অংশ হিসেবে হাজি এমদাদুল্লাহ 
মুহাজিরে মক্কী (রহ.) ইংরেজ 
বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন সত্য এবং 
সে ডাকে আমরা সাড়াও দিয়েছিলাম 
বটে, আর সে বয়কটের অধীনে 
ইংরেজদের ভাষা থেকে বস্ত্র সবকিছুই 
শামিল ছিল তাও সঠিক, কিন্তু সে 
বয়কটের মানে নিশ্চয়ই এটা ছিল না, 
আমরা নিজেরাও কোন সভ্যতা- 
সংস্কৃতি গড়ে তুলবো না। শুধু 
অন্দরমহলে কিতাবের পাহাড় নিয়েই 
পড়ে থাকবো । ফল হয়েছে এই, 
ব্রিটিশরা চলে যাবার শতবর্ষও পূর্ণ 
হয়নি আজ, তবে আমরা এখন 
একদিন তো ভালো এক মুহূর্তও সেই 
ইংরেজদের আবিস্কার ছাড়া চলতে 
পারি না। কথা আর বাড়ানো নয়, শুধু 
বলতে চাই, নতুন প্রজন্মকে একুশ 
শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী 
প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলাই হলো এ 
যুগের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় 
চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানভিত্তিক পৃথিবী গড়ায় 
আমাদের আলিম সমাজ কি শুধু দর্শক 
হয়ে থাকবেন কিংবা হবেন কারো 
বিজ্ঞান বোমা পরীক্ষার গিনিপিগ, নাকি 
তারাও মাথা উচু করে জ্ঞানের লড়াইয়ে 
হয়ে উঠবেন কৃতি লড়াকু? সিদ্ধান্ত 
নেওয়াটা কঠিন নয়, তবে জরুরী 


পরিশেষে জাতি এক মহাক্রান্তিকাল 
অতিক্রম করছে। উম্মাহর এই 
সংকটময় দুর্দিনে ভাগ্যাহত উম্মাহকে 


থাকত, তাহলে কার বাপের সাধ্য ছিল 
আমাদের জয়যাত্রা ব্যাহত করার? 


মার্চ ১৬ 


সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্রিয় 
হতে হবে আলিমদেরকেই । আধুনিক 


আর আমরা তো সব সময়ই 
আশাবাদীদের দলে! 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হাজার, ১৫:৯ 
২ আল-কুরআন, পা বাতির ৩৫:২৮ 
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[১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দিল্লীর মারকাষী মাদরাসার পতন ও সর্বর ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের 


দরুন সৃষ্ট সংকটের মুকাবিলায় উলৃমে দীনকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে হযরত নানুতবী (রহ.) কওমি মাদরাসা 
ও অন্যান্য মাদারিসের সূচনা তখনই হয় । এ সকল মাদরাসা 


প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন । দারুল 


পরিচালনা করার জন্য তিনি কতিপয় বুনি; 


নীতিমালা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, “এসব কোনো আকল এঁসৃত নীতিমালা নয়, একান্ত অদৃশ্য ভাগার ও 
মারিফাতের সুগভীর স্থান থেকেই এগুলি উৎসারিত হয়েছে । আমাদের অবাক লাগে, শত বছর পর্যন্ত বনু 
ধাকা খাওয়ার পরিণামে আজ আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি, আমাদের বুযুগগণ শতবর্ষ সেই সিদ্ধান্তেই 


নীতিমালা দিয়েছেন, ইতিহাসে এগুলিকে “উসুলে হাশ্তগানা' 
নামে পরিচিত । কথিত আছে, খেলাফত আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) এ সকল 


উপনীত হয়ে আছেন ।' সুক্মদর্শী আলিমদের মতে উসুলে হাশ্তগানা বস্ভত একটি ই, নীতিমালা । দারুল 
উলূম দেওবন্দ ও অপরাপর সকল কওমী মাদরাসার জন্য এই অষ্ট নীতিমালা হল মূল-আত্মা । 


নীতিমালাগুলো র উদ্দেশ্যে পেশ করা হল | 
1১] ব্যাপকভাবে চাদা সংগ্রহের খানাপিনার মান বৃদ্ধির জন্য মাদরাসার নড়বড়ে হয়ে যাবে। মোটকথা 
ব্যবস্থা করা হিতাকাজ্ফীগণকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সঙ্গে 
মাদরাসার সঙ্গে জড়িত দায়িতৃশীল ও হবে। পরামর্শ প্রদান এবং এ পরামর্শ গ্রহণ 
কর্মকর্তাদেরকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে কিংবা বর্জনের ব্যাপারে মাদরাসার 
টি ৩1 ব্যবস্থাপক ও 
ব্যাপকভাবে চাদা সংগ্রহের প্রতি সর্বদা 2888 নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণ বজায় রাখবে। 


দৃষ্টি রাখতে হবে । নিজেরা চেষ্টা করবে 
এবং অন্যদেরকেও এ চেষ্টায় সংযুক্ত 
করে নিবে। মাদরাসার হিতাকাজ্জী 
সকলকে একথাটি সর্বদাই মনে রাখতে 
হবে। 

[২] ছাত্রদের খানাপিনার বিষয়ে 
বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা 
ছাত্রদের খানাপিনা প্রদান অব্যাহত 
রাখা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের 


মার্চ১৭ 


ব্যবস্থাপক ও শুরা সদস্যদেরকে সর্বদা 
খেয়াল রাখতে হবে যেন মাদরাসায় 
সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকে 
কেউ যেন নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার 
লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়। আল্লাহ না 
করুন, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব 
ঘটে যে, প্রস্তাবিত মতামত সমর্থন না 
করাকে কেউ অসহ্য বোধ করছেন, 
তাহলে সেই মাদরাসার মূল ভিত্তিই 


কখনো কোন প্রকার কথা কাটাকাটি 
যেন না ঘটে । আর এটি এ জন্যও 
আবশ্যক যে, তাহলে ব্যবস্থাপনার 
কাজে নিয়োজিত সদস্যগণ কোনো 
প্রকার দ্বিধা ব্যতীতই মতামত প্রকাশ 
করতে পারবেন এবং অবশিষ্টরাও 
মতামতটি সরল মনে শুনতে পারবেন। 
অর্থাৎ সকলকে মনে রাখতে হবে যে, 
যদি অন্যের উত্থাপিত প্রস্তাব উত্তম 
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বলে বুঝে আসে তখন প্রস্তাবটি নিজের 


সমদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। 


অঙ্গীকার লাভ করা তাহলে এমনও 


মতামত বিরোধী হলেও সেটি যেন 


দুনিয়াদার আলিমদের মত স্বার্থপর ও 


হতে পারে যে, সেই আশা ও আশঙ্কা 


যা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকার 


মনেপ্রাণে কবুল করে নেয়। তাছাড়া অন্যদের দুয়ারে লাঞ্ছিত প্রকৃতির যেন 
বিষয়টি আবশ্যক হওয়ার আরেকটি না হন। আল্লাহ না করুন, এমন আসল পুঁজি সে সম্পদ হাত থেকে 
কারণ হল, পরামর্শের প্রয়োজন এমন পরিস্থিতির উভভব ঘটলে সে মাদরাসার ছুটে যেতে থাকবে । অবশেষে গায়বী 
কাজকর্মের ব্যাপারে মাদরাসার ভাগ্যে কোন কল্যাণ নেই। সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
মুহতামিমকে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ 4 প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের 
1৫] নির্ধারিত নিসাব অবশ্যই 

র ় কখনো পারস্পরিক কলহ বিবাদের সুচনা 

করে নিতে হয়। তখন কখনো অতিক্রম করতে হবে হ স্‌ 


মাদরাসার নিয়মিত শুরা সদস্যের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে হয়, আবার কখনো 
হিতাকাজ্ীর পরামর্শও নিতে হয় 
তার কারণ হল যে, কখনো কোনো 
কারণে সদস্যদের সকলের সঙ্গে 
মুহতামিমের পরামর্শ করার সুযোগ 
হয়ে উঠে না তখন তীকে প্রয়োজনীয় 
কাজ শুরু করতে হয়। অতএব 
“আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হল না? 
এ অজুহাতে কেউ যেন অসন্তুষ্ট না 
হন। হ্যা, যদি মুহতামিম সাহেব শুরা 
সদস্যের কাউকেই জিজ্ঞাসা না করেন 
তাহলে শুরা সদস্যগণ তাতে আপত্তি 
উত্থাপন করতে পারেন। 


1৪ শিক্ষক নির্বাচন প্রসঙ্গে 
একথা অতীব জরুরি যে, মাদরাসার 
শিক্ষকমণ্তলীর সকলকে সমচিন্তা ও 


বছরের শুরুতে কিংবা মধ্যবর্তীকালে 
পরামর্শক্রমে যে কিতাবের যে নিসাব 
তথা নির্ধারিত করা হবে 
বৎসরান্তে সে নিসাব অবশ্যই পরিপূর্ণ 
করতে হবে। নতুবা সে মাদরাসা 
প্রথমত জমে উঠবে না, আর জমে 
উঠলেও তা কোন কল্যাণ সাধনে 
সক্ষম হবে না। 


1৬] ধনীদের চেয়ে গরীবদের চাদার 
প্রতি অধিক গুরুতৃ প্রদান 

এ সকল মাদরাসায় যতদিন পর্যন্ত 

আমদানীর কোন ব্যবস্থা অনির্ধারিত 


মাঝে 


হবে। মোটকথা, আয় ও আমদানী, 
নির্মাণ ও ইমারত প্রভৃতি কাজে এক 
প্রকার নিঃস্বতা বজায় রেখে চলতে 


জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে অনুভূত 
হচ্ছে। 
1৮] মুখলিস ব্যক্তিদের 
থেকে চাদা সংগ্রহ 


থাকবে ইনশাআল্লাহ ততদিন পর্যন্ত 


যথাসম্ভব এমন লোকদের দেওয়া চাদা 


আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার বরকতে 


বরকতময় বোঝা যায়, যারা নিজেদের 


তা কুদরতীভাবে চলতে থাকবে । আর 


দেওয়া চাদার ভিত্তিতে নাম ছড়াতে 


যদি আমদানীর সুনিশ্চিত কোন ব্যবস্থা 


ইচ্ছুক নন। অর্থাৎ নেক নিয়তে 


হয়ে যায়- যেমন জায়গীর লাভ কিংবা 


দানকারীদের চাদা মাদরাসার স্থায়িত 


বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা 


রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে 


লাভ কিংবা কোন বিত্তশালীর দৃঢ় 


বোঝা যায়। 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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[যো পু 141 সালমা 


আজ আমি আপনাদের সাথে আমার 


হিজাব শুরু করার আগের ও পরের 
জীবনের কথা শুনাতে চাই। আমি ২০ 
বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে যার 


আমি দামি দামি জামা-কাপড় কিনতে, 


চারপাশের সবাই ছিল মুসলিম । প্রকৃত 


সেগুলো দিয়ে নিজেকে সাজাতে খুবই 


ইসলামের স্বরূপ কেমন এটা এবং সব 


পছন্দ করতাম । সবাই যখন আমার 


জন্ম আরব উপসাগরীয় এলাকায়- 
আমি 


দিকে তাকাত এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত 


ইসলামের আদি জন্মভূমিতে 


করত, ব্যাপারটা আমি চরমভাবে 


ধরণের ধর্মাবলম্বী সংবলিত একটি মিশ্র 
সমাজে বাস করার অনুভূতি কেমন সে 
সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল 


বিশ্বান করতাম হিজাব তেমন কোন 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় নয়। যদিও আমার মা 
হিজাব পড়তেন, তিনি আমাকে বা 
আমার বোনকে তা পড়ার ব্যাপারে 
জোর করেন নি। তিনি মনে করতেন 


উপভোগ করতাম । আমি ভালবাসতাম 

প্রশংসা শুনতে বাহ মেয়েটাতো দারুণ 
বা । 

আমার মাধ্যমিক স্ডুরের পড়াশোনা 


না। আমি উপলব্ধি করলাম 
উপসাগরীয় লোকজন বিশুদ্ধ ধর্ম পালন 
করত না, যা করত তা হল ধর্ম এবং 
সংস্কতির এক ধরণের মিশ্রণ । আমি 


শেষ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার জন্য 


আবিষ্কার করলাম, অনেক কিছু, যাকে 


কাজটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা 
উচিত, নতুবা তার আওতার বাইরে 


আমি আমেরিকাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিলাম । সেখানে আমি একটি বিষয় 


চলে গেলেই আমরা হিজাব পড়া ছেড়ে 


লক্ষ করলাম যা আগে কখনও 


দেব। আমি মনে করি ধারণাটা কিছু 
মাত্রায় সঠিক। 


দেখিনি। তা হল মুসলিম সমাজ এবং 
সম্প্রদায়। এ এক অসাধারণ সমাজ 


আমি ইসলামিক বলে মনে করতাম, 
আসলে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং 
সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম ভুল! 
আমি জানলাম যে বিশুদ্ধ ইসলাম সেটা 
না যার মাঝে আমরা বেড়ে উঠেছি বরং 


অথবা আমরা যখন বড় হব তখন 


আদর্শ মুসলিমদের নিয়ে যারা ইসলাম 


হিজাব পড়াটাকে আমাদের কাছে খুব 


পালন করছে আমি যেভাবে অভ্যস্ড 


কঠিন মনে হবে। কারণ সারাজীবন 


তার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায় । 


তা ছিল অর্থহীণ বিষয়ে পূর্ণ যা বহুদিন 
ধরে আমাদের সংস্কৃতির অংশ । বিশুদ্ধ 
ইসলামের শিক্ষার উৎস শুধুই কুরআন 


ধরে একটি বিষয়ে অভ্যস্ড় হওয়া আর 


আরব উপসাগরীয় এলাকার মুসলিমরা 


তারপর হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলা 
খুব কঠিন। মন পরিবর্তন করতে দীর্ঘ 
সময় লেগে যায়। যাই হোক, নিজেকে 
খুবই ভালবাসতাম_ যেহেতু আমি 


জনমগতভাবে মুসলিম । তাদের কোনো 


ও সুনাহ। 
যখন আমেরিকার লোকজন জানতে 


প্রশ্ন করতে হয় না কারণ সব কিছুই 


পারল যে আমি মুসলিম, তখন তারা 


খুব সুস্পষ্ট । আমাদের নিজেদের ঈমান 
নিয়ে এবং কিভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস 
করতে হবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে 


সবসময় ইসলামের ব্যাপারে আমাকে 
নানা ধরণের প্রশ্ন করত। অধিকাংশ 
সময়েই আমি তাদের সেসব প্রশ্নের 


দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিলাম । আর 
মার্চ'১৭ 


হয়নি। কারণ আমরা বেড়েই উঠেছি 


উত্তর দিতে পারতাম না। ফলে আমি 
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বিভিন্ন ইসলামী বই এবং ইন্টারনেট 


উদার জীবনে আর কখনও বোধ করি 


ঘাটাঘাটি করা শুরু করলাম, বিশুদ্ধ 


নি যেমনটি করেছিলাম সেদিন। আর 


ইসলাম জানার আশায় । আমার অবস্থা 


তাদের মাথার ওপর একটা ছোট কাপ 
পড়ে আর খিস্টানরা পরে ক্রস। 


বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য 


তাদের কেউই জনসম্মুখে এটা পড়তে 


ছিল এমন ব্যক্তির মত যে কখনও 


অবিশ্বাস্য ছিল যে আমি আসলেও এটা 


ইসলামের কথা আগে শোনেনি । আমি 
অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমি 


করতে পারব এবং প্রত্যেকে বলেছিল 
যে আমার এটা বেশি দিন স্থায়ী হবে 


আগে জানতাম না। আমি 
মসজিদসংলগ্ন ইসলামিক সেন্টারে 


না। সম্ভবত তাদের এই অনুমান 
অনেকগুলো কারণের মাঝে একটি যা 


যাওয়া শুরু করলাম এবং প্রচুর ভাই- 
বোনদের সাথে ইসলামিক বিষয়ে কথা 


আজও আমাকে হিজাব পড়া অব্যাহত 
রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। 


বলা ও আলোচনায় অংশ নিতে 


লজ্জিত বোধ করে না। কোন মানুষ এ 
ব্যাপারে খারাপ ধারণাও পোষণ করে 
না। 

একটা মেয়ে হিজাব পড়ে যেন এটা 
তাকে ভুল বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া 
থেকে বাঁচায় । যে মেয়েটা হিজাব পড়ে 
সে এমন দৃঢ়চিত্ত হয় যে, যে কোন 


আমার নিজের সাথে এজন্য যুদ্ধ 


লাগলাম । আমি শপথ করে বলতে 


চালাতে হয়েছে। আমার আমি 


যে আমার নিজের দেশে আমি 


সবসময়ই দুনিয়ার এই জীবনটাকে খুব 


কিছু করতে পারে এবং জীবনের পথে 
যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে 
পারে। তোমার চারপাশের সবাই 


ভালবাসে এবং তাকে সর্বোত্তমরূপে 


ইসলামিক সেন্টারে যাইনি এবং সেটার 


ভোগ করতে চায়। কিন্তু তখন সময় 


কথা চিন্তাও করিনি । যদিও আমার 


এসেছিল তাকে থামানোর এবং আমি 


দেশে হাজার হাজার মসজিদ ও 
ইসলামিক সেন্টার ছিল। আমি ছাড়া 


তা করেছিলাম । কিছুদিন পর থেকে 
সবাই আমাকে সম্মানের চোখে দেখা 


তোমাকে বিশ্বাস করবে কারণ তুমি 
নিজেকে বিশ্বাস কর । তুমি কি জান না 
যে তোমার বাহ্যিক দিক খুব 
গুরুত্ৃপূর্ণ? তুমি কি জান না তা খুব 
মূল্যবান? তুমি যে সুন্দর এটা বলার 


মসজিদের সমস্ত বোনরা হিজাব 


শুরু করল যেভাবে তারা আগে কখনও 


জন্য তোমার কাউকে প্রয়োজন নেই 


করত । আমি বাদে আর সবাই ছিল 
আমেরিকান। তারা আমার ব্যাপারে 


দেখেনি। সবাই আমাকে চরমভাবে 
বিশ্বাস করা শুরু করল এই কারণে যে 


কারণ তুমি তা জান। আর তোমার 
দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার 


খুবই উদার ছিল আর সেজন্য আমি 


তারা জানত আমি একজন ধার্মিক 


তাদের খুবই সম্মান করি। আমি এটা 
নিয়ে সবসময়ের জন্য ভাবা শুরু 


জন্যও তোমার কাউকে দরকার নেই 


ব্যক্তি । কি তাদের মাঝে এই ধারণার 
জন্ম দিল? হিজাব। 


করলাম এবং আমার হিজাব পড়া নিয়ে 


আমি এখন যে কোন জায়গায় যেতে 


প্রচুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম । আমি 


পারি এবং কেউ আমার দিকে 


হঠাৎ এক অচেনা অনুভূতির সম্মুখীন 


এমনভাবে তাকায় না যে আমি একটা 


হতে লাগলাম আর তা হল কেউ 


ছবি বা প্রাণহীণ পুতুল। তবে আমি 


আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তা 


এখনও সুন্দর করে পোশাক পড়ি এবং 


উপভোগ করার বদলে আমার বিতৃষ্তা 


সাজগোজ করি, যখন আমি শুধু আমার 


বোধ হতে থাকল । আমার নিজেকে 


বোনদের মাঝে থাকি আর দেখা গেল 


একটা ছবির মতো মনে হত যার কোন 


সেটা আরও বেশি মজা নির্মল 


বেন বা হৃদয় বলতে কিছু নেই। 


বিনোদন । 


পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে হিজাব 
শুরু করলাম। এটা আমার জীবনের 
নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। জীবনে 


আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ হিজাব 
বাধ্যতামূলক করেছেন আমাদের 
সাহায্য করার জন্য, আমাদের 


প্রথমবারের মতো আমি অনুভব 


জীবনকে সহজতর করার জন্য । এটা 


করলাম যে আমি একজন দৃঢ় চিত্তের 
মানুষ । আমি যা বিশ্বাস করি সে 


নারী ও পুরুষের মাঝে সম্মানজনক 
সেতুবন্ধনের সাহায্য করে। তাছাড়াও 


অনুযায়ী কাজ করি। চারপাশের মানুষ 


এটা হল নিজের সৌন্দর্য শুধু নিজের 


আমার ব্যাপারে কি বলল বা আমার 


কাছে এবং যাদের কাছে আল্লাহ 


দিকে কিভাবে তাকাল, আমি তা গ্রাহ্য 
করি না। 


অনুমতি দিয়েছেন শুধু তাদের কাছেই 
তুলে ধরার ব্যাপার । এটা অন্য সকল 


হিজাব পড়ার প্রথম দিনটি ছিল 


ধর্মের মতো একটি চিহ বা স্মারক যে 


সবচেয়ে সুন্দর । আমি এত সুখী আর 
মার্চ'১৭ 


আমি একজন মুসলিম । যেমন ইহুদিরা 


যেন তুমি একটা সুন্দর ছবি না 
চিত্রকর্ম, কারণ তুমি একজন মানুষ । 


স্বপ্ন 

শোয়াইব আল হাসান 

স্বপ্ন দেখি সদা আমি নতুন কিছু করার 
স্বগ্ন দেখি জ্ঞানে গুণে সব ছাড়িয়ে 
বড় কিছু হওয়ার । 


স্বপ্ন আছে আমার বুকে 
স্বপ্ন আছে তোমার 
স্বপ্ন আছে সবার বুকে 
কুমার কিবা কামার । 


স্বপ্ন দেখে রাজা প্রজা 
স্বপ্ন দেখে প্রাণী 

স্বপ্ন ছাড়া কেউ বাঁচেনা 
তা সকলেই জানি । 
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আমরা যারা নিয়মিত সালাত আদায় 


জন্য উঠবেন কিংবা আগে থেকেই 


করার চেষ্টা করি, আমাদের সবগুলো 
সালাত ঠিক থাকলেও ফজরের সালাত 
নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়। 
অনেকেই অনেক চেষ্টা করেও পারি না 


আপনি জানতেন সেদিন বেশি 
ঘুমাবেন? নিচের দৃশ্যপট দুটি কল্পনা 
করার চেষ্টা করুন। আমি মনে করি, 
আমরা প্রায় সকলেই এই ধরনের 


ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে । কীভাবে 
করা যায় এ সমস্যার সমাধান? আমি 
শুধু দুয়েকদিনের কথা বলছি না, বলছি 
প্রতিদিনকার কথা । আসুন জেনে নেই 
এ ব্যাপারে কিছু কার্যকরী কৌশল । 

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা যখন 
প্রতিদিন সুরা আল-ফাতিহা 
তিলাওয়াত করি, দিনে কমপক্ষে ১৭ 
বার, আমরা এই আয়াতটিও 
তিলাওয়াত করি, 
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“আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত 
করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য 
প্রার্থনা করি ।”১ 

আমরা কি সত্যিই আল্লাহর ইবাদত 
করতে চাই? অবশ্যই! তাহলে আল্লাহর 
সাহায্যও চাই? আবার ফজরের 
সালাতের জন্যও জেগে উঠতে চাই? 
জি, ভাই! কিন্ত তারপরও আমরা পারি 
না কেন? কারণ আমাদের চাওয়ায় 
আন্্জরকতার অভাব। 

আপনার কি কখনও ঘুমাতে যাওয়ার 
মুহূর্তে এমন অনুভূতি হয়েছে যে, 


ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। 


-১: আপনার হদয় ঈমানে 
পরিপূর্ণ, আপনি বিতির পড়েছেন, 
কিছুটা কুরআন তিলাওয়াতও করেছেন 
এবং যদিও আপনার হাতে ফজর 
পর্যন্ড ঘুমানোর জন্য মাত্র দু'ঘণ্টা 
সময় আছে, তারপরও জেগে উঠার 
ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত। কারণ, 
আপনি আপনার মন, হৃদয় ও দেহকে 
প্রস্তুত করে নিয়েছেন। এমনকি মাঝে 
মাঝে ওয়াক্ত পার হয়ে গিয়ে সালাত 
মিস করার ভয়ে মাঝ রাতেও ঘুম 
থেকে জেগে উঠেছেন। যদি আপনি এ 
ধরনের কোন ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে 
থাকেন, তবে এমন সময়ের কথা 
ভাবুন যেদিন আপনাকে খুব ভোরে 
বাস কিংবা ট্রেন ধরতে হয়েছিল । আর 
ভাবুন, কীভাবে আপনার মন, হৃদয় ও 
দেহ সজাগ ছিল। হয়তো অনেক 
দেরিতে ঘুমিয়েও জেগে উঠেছিলেন 
বাস কিংবা ট্রেনের জন্য । 


দৃশ্যপট-২: আপনার জীবনে হয়তো 


আপনি অবশ্যই ফজরের সালাতের 
মার্চ১৭ 


এমন অনেক দিন আছে যেগুলোতে 


আপনি প্রকৃতপক্ষেই বেশি ঘুমাতে 
চান। যার জন্য আপনি আগে থেকেই 
অতিরিক্ত ঘুমানোর পরিকল্পনা করেন। 
তারপরও আপনি জেগে উঠেছেন, আর 
তখনই শুরু হয়েছে 9709929 
/১18177-এর সাথে যুদ্ধ এবং আধুনিক 
শয়তানের কৌশল, “আর মাত্র ৫ 
মিনিট'_এ দুটি দৃশ্যপটের মধ্যে 
একটি দৃশ্যপট বর্ণনা করে আপনি 
অবশ্যই ঘুম থেকে জেগে উঠবেন 
আপনার এ ধরনের গভীর মানসিকতার 
কথা, আর অন্য দৃশ্যপটটি বর্ণনা করে 
“আপনি ঘুম থেকে উঠতে পারবেন 
না'__এ ধরনের মানসিকতার কথা । 
কারণ আপনার অন্ডর এটা চায় না, 
আর আপনিও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার 
চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত 
নন। নিচে আমি কিছু কৌশলের কথা 
বর্ণনা করছি যেগুলো আপনাকে সব 
সময় দৃশ্যপট-১-এর মতো সফলতা 
অর্জনে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ। 


আধ্যাত্মিক কৌশল 

১. আল্লাহকে চেনা: এটা ফজরের 
সালাতের জন্য জেগে উঠার 
চাবিকাঠি এবং এক নম্বর কৌশল। 
আপনি যদি জানেন আপনি কার 
ইবাদত করছেন, আর এ-ও জানেন 
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যে, তিনি চান আপনি প্রতিদিন 


অনুনয়-বিনয় আল্লাহর কাছে 


ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ইবাদত 
করুন, তাহলে আপনি জেগে 
উঠবেনই! আল্লাহকে__এ ব্যাপারে 


বারোটা বাজে ঘুমান, তবে অবশ্যই 


জানাবেন । প্রথম প্রথম দুআগুলো 


আপনার এলার্ম সাড়ে চারটায় দিন। 


পড়ার জন্য আপনি ছাপিয়ে নিতে 
পারেন কিংবা দ্ুআর বই ব্যবহার 


আমাদের জ্ঞানের কমতিই 
আমাদেরকে দৃশ্যপট-২-এর দিকে 


করতে পারেন। কিন্তু এক বা 
দু'সপ্তাহের মধ্যেই দুআগুলো 


ধাবিত করে । তাই আপনার প্রভূকে 


আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশা 


জানুন, আর এটাই আপনার 


বলবেন না যে, যদি আমি ফজরের 


আল্লাহ । আর ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার 


ওয়াক্তে উঠতে পারি তবে ভালো 
হবে, বরং আন্ড্ররকতার সাথে 
বলুন, আমি ফজরের ওয়াক্তে জেগে 
উঠবোই ইনশা আল্লাহ! 

.ঘ্বমাতে যাওয়ার আগে ওযু করা: 


দিন আলোকিত হওয়া, সারাদিন 
আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকা, জীবন 
থেকে অলসতা কেটে যাওয়া, কর্মঠ 
হওয়া__এই পুরস্কারগুলোর কথা 
স্মরণ করুন, ইনশা আল্লাহ আপনি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বারা ইবনে আযিব 
(রাযি.)-কে ৫ ছে 5 
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3১5 
“যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন 
নামাযের ওযুর মত ওযু করবে ।”২ 
.বিতিরের সালাত ও দুআ: বিতিরের 
সালাত আদায় না করে ঘুমাবেন না, 
আর বিতিরের সালাত আদায়ের 
সময় আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় 
করুন যাতে তিনি আপনাকে ঘুম 
থেকে জেগে উঠতে সাহায্য করেন। 
.সামান্য কুরআন তিলাওয়াত করুন: 
মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে 
দিনের সমাপ্তি অবশ্যই আপনার 
জন্য জেগে উঠার দিকে উদ্দদ্ধ 
করবে । মহানবী সো.) ঘুমাতে 
যাওয়ার আগে সুরা আল-সাজদাহ 
ও সুরা আল-মুলক (৩২ ও ৬৭ 
নম্বর সুরা) তিলাওয়াত করার 
পরামর্শ দিতেন । 
স্মরণ করুন: এটা আমার বর্ণনাকৃত 
প্রথম পয়েন্টেরই অংশ। আর 
এখানেই আপনি আপনার সকল 


মার্চ১৭ 


জেগে উঠতে পারবেন। 


এছাড়া অন্যান্য যে সব কৌশল 


আপনাকে ফজরের সালাতের জন্য 
জেগে উঠতে সাহায্য করবে, সেগুলো 


হল: 


য় দেওয়ার জন্য বন্ধু বা 
পরিবারের সদস্যদের বলা: 
পরিবারের অন্যান্য সদস্য কিংবা 
বন্ধুদের বলুন আপনাকে জাগিয়ে 
দিতে । আর পরস্পরকে সাহায্য 
করুন। যদি আপনি আগে জেগে 
উঠেন তবে স্বার্থপর না হয়ে 
অন্যদেরও জাগিয়ে তুলুন । 
দেড় (১.৫) ঘণ্টা ঘুমানোর নিয়ম: 
একটি গোপন কৌশল জানিয়ে 
দিচ্ছি, ঘুম বিজ্ঞানে একটি তত্ব 
আছে যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক 
মানুষ তার ঘুমের একটি পূর্ণ চক্র 
সম্পন্ন করে দেড় ঘণ্টায়। কাজেই 
আপনি যদি দেড় (১.৫ ঘণ্টা)-এর 
গুণীতকে (যেমন- ১.৫ ঘন্টা, ৩ 
ঘন্টা কিংবা ৪.৫ ঘণ্টা ইত্যাদি) 
জেগে উঠতে পারেন, তবে আপনি 
থাকবেন সতেজ ও পুনরিজ্ধীবিত। 
তা নাহলে আপনার মাঝে আলসেমি 
থেকে যাবে । তাই ফজরের সালাত 


কারণ এতে আপনি সাড়ে চার ঘণ্টা 
ঘুমাতে পারবেন (অবশ্য ঘুম 
আসতে আপনার যদি সময়ের 
প্রয়োজন হয় তবে তা যোগ-বিয়োগ 
করে নিবেন) । 


* দুপুরে সামান্য ভাত ঘুম দিন: 


আরেকটি কৌশল, যা নেয়া হয়েছে 
সুন্নাহ ও অনেকের পরামর্শ থেকে, 
আর তা হল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার 
পর সামান্য ভাত ঘুম দেওয়া । মাত্র 
আধ ঘন্টার ঘুমই আপনাকে করে 
তুলবে উজ্জীবিত । 


কৌশলগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন, 


ইনশা আল্লাহ আপনি সফল হবেন। 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, ১:৪ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস: ২৭১০ 


মা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কেমন আছো মাগো আমার 
কেমন আছো মা 
চারটা বছর চলে গেলো 
তোমার খবর দিলে না। 
একাকী শুয়ে আছো 
বেতছড়িতে কবরে 
বুকের গহীন অনল দাহ 
বুকের মাঝে রোজ প্রহরে । 
মাগো তোমার সখের দুধেল 
সেই গাভীটা কিনতে চাই 
ফিরে যদি নাইবা আস 

কি লাভ হবে কিনে তাই। 
তোমায় সদা খুঁজি 

বিরহ ভারে তব মাগো 
কষ্ট নয়ন বুজি। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
৫. তৃতীয় ভিভ 
আল্লাহ তাআলা পিতামাতাকে সন্তানের 
তরবিয়তের হুকুম দিয়েছেন। এ- 
কাজকে তাদের জন্যে আমানত সাব্যস্ত 
করেছেন । আল্লাহ বলেন, 
56 2055 প্রো ডিন 456 ভর 
24৯৪৬ গ০৩58জ০ঞ৬ 2 


পর 2৪৫55 ৫ +৪পপর্ণ কে 


0৫১১2%, রতি ১৯১০1 তিনি ্ 
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অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে 
পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব 
ফেরেশতাগণ । তারা আল্লাহ তাআলা 
যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না 
এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই 
করে ।”১ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


এ. 


20 ১৪455 253 54" আল্লাহ 
0৫ 59 ১৬ ১০ ৫ চে 


মার্চ'১৭ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
2 তা 2 
5, রি তি ঞ্েও টার ০ 


পেত 


টা ১১ 4০০ ৩৬৩ ৮5 95 এ 0 


+55১648514854/48 
“তোমরা সকলেই দায়িতৃশীল; সকলেই 


4 এ ৪ (৫৭ 09 রি ্ 
তাআলা 
নানীর তার তা ১৮ 


ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন দায়িত্ব 
পালন করেছে, না অবহেলা করেছে। 
এমনকি ব্যক্তিকে তার পরিবার 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।"5 


রাসূল (সা.) বলেন, 
8 9 45 %। (এ সু ও ৪ 
20120 5460 এসপি 


'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো দায়ি 
প্রদান করলেন, পোক্ত জাগার 
দায়িত পালন করল না, সে জান্নাতের 
ুঘাণও পাবে না।' 
“তরবিয়ত ও দীক্ষা নিরত্তর-বিরতিহীন 
এক মহাকাজ । শৈশব থেকে শুরু করে 
আগ মুহুর্ত পর্যন্ত তরবিয়তের 
ধয়োজনীয়তা অপরিসীম । মানুষের 
যতদিন চেতনা থাকে, সে যা দেখে, 
শোনে, পড়ে ও অনুভব করে, তা 
থেকে মধ্যপন্থার সাথে আশাবাদী হতে 
সক্ষম হবে 1৫ 
বয়সে-ই শতকরা ৯৯ ভাগ তরবিয়ত 
সম্পন্ন হয়।”৬" 


___ 7) আত্তার্তহীদ ১৯ 
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এসব কথা শুনে আমরা জীতকে উঠি। 


তালিম-তরবিয়তের লাগাম । কুরআন 


চারপাশে ছোটদেরকে একত্র করে 


আমাদের শিশুদের তরবিয়তের 
ব্যাপারে তাহলে আমরা অবহেলা 
করছি না-তো? বিধ্বংসী টেলিভিশনের 
তরবিয়তের কথা ভাবলে গা শিউরে 
ওঠে। একথা সত্য যে, প্রতিকারের 
চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়। সতর্কতা 
চিকিৎসা করার চেয়ে উত্তম। কারণ, 
আমরা আজ যাদের লাগাম ধরে আছি, 
সেই নতুন প্রজন্মের জন্যে তা হবে 
সুরক্ষা। ভবিষ্যতে তারাই আমাদের 
লাগাম ধরবে । আমাদের সাথে তত 
সুন্দর ব্যবহার করবে, যত সুন্দর 
ব্যবহার আমরা আজ তাদেরকে 
উপহার দিতে পারবো । কবি কত 
চমৎকার বলেছেন, 

“আমাদের মাঝে শিশুরা সেভাবেই 
গড়ে ওঠে/ যেভাবে তাদের বাবারা 
তাদরকে তরবিয়ত দেন। 


সেভাবেই তারা জীবন সাজিয়ে- 
রাঙিয়ে তোলে/যেভাবে তাদের 
য়-স্বজনরা দেন ।' 


বাস্তবতায় দৃষ্টি বুলালে আমাদের 
সামনে এ-সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে 
যে, মুসলমানদের অধিকাংশ সন্তানের 


মজীদের এ-আয়াতে তারা চিন্তাই 
করেন না। 
5686 28055 পো জি এ 455 পু 
2৩৯8৩৬ ০৩580৩5৫158 
90521204456 524 
“মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই 
অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে 
পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব 
ফেরেশতাগণ । তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না 
এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই 
করে।”” 


হতভাগা টেলিভিশনপ্রজন্ম 

ইতিহাসের অধ্যাপক শাকের মুস্তফা 
হতভাগা টেলিভিশন-প্রজন্ম সম্পর্কে 
লিখেন, “আমাদের সন্তানরা মিডিয়ার 
সন্তানে পরিণত হয়েছে। মিডিয়া 


চরম অসম্মান জানায়। এ- 


ব্যক্তিত ও মন-মানস গঠনে টেলিভিশন 
প্রভাব বিস্তার করেছে । এমনকি তাদের 


ব্যবস্থার রীতি-নীতি ও আদবকেতাকে 
ধ্বংস করে বসে । 
রেডিও: এটি সার্বক্ষণিক প্রোগ্রাম রচনা 


পরিলিক্ষিত হচ্ছে। যেন এসব তাদের 
অস্তিতের অংশে পরিণত হয়েছে! 

শিশু নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। 
বস্ত থেকে সুরক্ষা দান করা তার 
অভিভাবকের দায়িতৃ । 

শিশুরা তো চাইলেই টেলিভিশনের 
মতো যন্ত্র বাড়িতে ঢুকাতে পারে না। 
কারণ, তাদের আর্থিক সক্ষমতা থাকে 
না। তেমনি তারা চাইলে টেলিভিশনের 
প্রোথ্ধাম ও ছায়াছবি নির্মাণ করতে 
পারে না। সবই বড়দের কাজ। 

এ-সব বাস্তবতায় রূপ লাভ করে 
অভিভাবকদের অবহেলার কারণে । 
তারা সন্তানকে মাত্রাতিরিক্ত ছাড় দেন। 
টেলিভিশন নামের “তৃতীয় 
অভিভাবক'টিকে তারা পাত্তা দেন না। 
অথচ এই টিভিই তাদের হাত থেকে 


মার্চ১৭ 


করে। 
সিনেমা: এটি দর্শকের সামনে খুলে 
দেয় জীবনের এক রঙ্গিন দিগন্ত । 
বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা: এটি ছবি 
ও খবরের মাধ্যমে ফুটপাত গরম 
করে। 

কিন্তু এ-সবকে ছাড়িয়ে যে শয়তানী 
যন্ত্রটি ঘরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল 
করে পরিবারের সকলকে তার মনের 
মতো তরবিয়ত দেয়, সেটির নাম 
হচ্ছে টেলিভিশন! এ-যন্ত্র স্কুল ও 
পরিবার নয় শুধু, সমাজের সব স্থান 
নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে । তাদেরকে নানাভাবে 
বিভ্রান্ত করেছে। অথচ আমরা এ- 
টেলিভিশন প্রজন্ম থেকে কত কিছু না 
আশা করি!” 

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “টিভি ও 
মিডিয়া খালি তবলার মতো। তার 


যেমন সাপুড়ে, বানরওয়ালা ও 
বাশিওয়ালারা করতো। ছেলেরা 
উপকৃত হোক না হোক সে খেয়াল 
মিডিয়া-ব্যক্তিতুদের মাথায় থাকে না। 
বরং অনেক সময় তারা বাচ্চাদেরকে 
সত্য থেকে বিচ্যুৎ করার যড়যন্ত্ে 
মেতে ওঠে। উদ্দেশ্য শুধু তাদের 
বিধ্বংসী প্রযুক্তির সমর্থক তৈরি 
করা ।”১০ 


জীবনযাত্রা জটিল হওয়া, বাবার 
কাজের ব্যস্ততা এবং মায়েদের ঘর 
থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে 
বাচ্চাকাচ্চারাও টেলিভিশনের শিকারে 
পরিণত হয়। এ-যন্্র তাদের মান- 
মানস গঠনের সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ 
নেয়। তাদরকে যেমন ইচ্ছা তেমন 
করে গড়ে তোলে । টিভির জলভীলে 
পর্দা থেকে তাদরকে ভূল প্রেসক্রিপশন 
দেয়। পিতা-মাতার দেওয়া শিক্ষার 
বিপরীতে এ-তৃতীয় অভিভাবক" 
তাদেরকে কথিত সমতার শিক্ষা দিতে 
সিদ্ধহস্ত।১১ 


তবে যেসব পিতামাতা সন্তানদের 
তরবিয়তকে গুরুতু দেয় না, তাদের 
সন্তানদের জন্য টিভি তাদের 
স্থলাভিষিক্তরূপে আবির্ভূত হয় এবং 
একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে । 
যে-সব পিতা-মাতা টেলিভিশনের 
পুরনো আসক্ত ও অভ্যস্ত, তাদের 
আসন্ন সংকট ও বিপদের কথা কি 
বলার অপেক্ষা রাখে? 
সেই বাবাকে যখন তার কন্যার বিরুদ্ধে 
যুবকদের সাথে নষ্টামির অভিযোগ 
এনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডেকে 
হয়, তখন জবাবে তিনি 
বলবেন, আপনারা এ কী করছেন? 
তাকে পুরুষদের সাথে কীভাবে 
ব্যবহার করতে হয় তা শিখার সুযোগ 
দিন! 
আর সেই মা? তিনি তো উদ্রান্তের 
ন্যায় এলোপাতাড়ি হেঁটে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। কারণ, তার 
ছোট্ট ছেলেটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক 


লুট আত্তান্তহীদ ২০ 
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কোনো নর্তকী কিংবা নায়িকার ছবি 
দেখে, মাথা নিচু করে ফেলে। চোখ 
বন্ধ করে ফেলে। তিনি গর্জন করে 
মুখে ফেনা তুলে বলেন, এই বাড়াবাড়ি 
সে কোথায় পেল? স্কুলের একজন 
দায়িতুশীল জবাবে বলেন, স্কুলের 
কোনানিনিলরের তানের ভাসিনার 
ভাবধারায় চলা সম্ভব নয়। আমরা তো 
কেবল মন্ত্রণালয়ের আইনের 

দায়বদ্ধ!!৯ কাছেই 


শিশুমনে টেলিভিশনের মনস্তাত্তিক, 
রত্রিক ও সামাজিক প্রভাব 
পূর্বেও এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা 
হয়েছে । এখানে আরো জানুন! 
- তিন বছর বয়স থেকে শিশুমনে 
টেলিভিশন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু 
করে । সময়ের সাথে সে-প্রভাব বাড়তে 
থাকে। এর ফলে এই কচি বয়সেই 
শিশু প্রায়োগিক জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে বঞ্চিত হয় - যে অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে তার সক্ষমতা বাড়বে। 
সর তার দেহের ও মনের 
আবশ্যিক নীয় বিকাশ সাধনকারী 
খেলাসমূহ থেকে বঞ্চিত 


হচ্ছে! শিশুর ভূমিকা বর 
টেলিভিশনে সম্প্রচারিত কথিত 


চরিত্রহীন হয়ে ওঠে )ঃ 


সংস্কৃতি-সভ্যতা অগভীর চিন্তার জন্ম 
দেয়। বাচ্চারা টেলিভিশনের দৃশ্য ও 
ছবিগুলোর মুখস্থ বর্ণনা দিতে পারে। 
সহজেই বিভিন্ন শহর ও প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের কথা মনে রাখতে পারে। 
এভাবে টেলিভিশন চিন্তাশক্তির চাইতে 
চায় ।১৪ 
টেলিভিশন বাচ্চাদেরকে তাদের পড়ার 
বষয়গুলো থেকে দূরে রাখে। তাদের 
য় আনে । বিভিন্ন প্রকার গান 
ও স্মৃতিকে ধ্বংস করে। ফলে তারা 
যখন কুরআন মজীদ হেফজ করতে 
চায়, তখন স্মৃতিশক্তিতে সমস্যার সৃষ্টি 


কারণেই স্কুলের ছাত্ররা এখানে- 
সেখানে বসে আড্ডা মারে। কোনো 
কোনো সময় তো ছাত্রদের 
অনুপস্থিতির কারণে শ্রেণিকক্ষ 
পরিত্যক্ত পোড়াবাড়িতে পরিণত হয়। 
এক স্কুলের দায়িত্বশীল পাশের 
কফিহাউসের মালিকের কাছে অনুরোধ 
করলেন যে, সকালে স্কুল-টাইমে 
কোনো ফিল ইত্যাদি যেন না দেওয়া 
হয়। কারণ, স্কুল যে তখন ছাত্রশূন্য 
হয়ে পড়ে! মালিক তার কথায় কর্ণপাত 
না করায় তিনি পুলিশের সহায়তা 
কামনা করেন ।৯ 

দুষ্ট টিভি-ভিডিও এবং নষ্টামির সর্বশেষ 
সংস্করণ “লাইভ অনুষ্ঠান, শিশুমনে 
যৌনতার বিকাশ ঘটায়। ফলে 


আল্লাহ সহজ করেছেন। তিনি ইর 
করেন, রশাদ 


যৌন উত্তেজনা জেগে ওঠে, যা তাদের 
মনস্তাত্তিক ও দৈহিক অধঃপতনের 
প্রধান কারণ । 


বোঝার জন্যে | অতএব কোন 
চিন্তাশীল আছে কি?১,১৬ 
টেলিভিশন শিশুদের কচিমনকে 


থাকে। তাছাড়া তার ব্যক্তিগত 
আবশ্যিক কাজ করা, যেমন অধ্যয়ন ও 
সাবার লাখে ওারার্তী উত্াদি 
থেকেও বঞ্চিত হয় 1১৩ 

- টেলিভিশন শিশুর চিন্তা-চেতনাকে 
অকেজো করে দেয়। কারণ, তাতে 
দর্িত দৃশ্য ও চিন্তা-চেতনাসমূহ সে 
গাহা কনে মাকে তাতে সং 
ছাড়াই! ফলে তার খুঁত ধরার অনুভূতি 
প্রতিভাগুলোই শুধু কাজ করে। চিন্তা 
করে সেই কাজ নির্ধারণের সুযোগ তার 
জন্য নেই। দৃশ্যগুলো প্রস্ততকরণে তার 
কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং টিভিই 
মূল কারিগর, টিভিই তার সমালোচক। 


চরিত্রের মাধ্যমে তাদের মাঝে সন্ত্রাস 


তেমনিভাবে তারা কিশোরদের মাঝেও 
যৌনতার বিস্তার ঘটায়। মনস্তাত্তিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক পথে এ স্তরে পৌছার 

কিশোররা দৈহিক পথে এঁ স্তরে পৌছে 
যায়। ফলে তারা যৌনতার পৃজারী 


ও অবাধ্যতার চারা বপন করে। 


হয়ে ওঠে; এই উঠতি বয়সেই যৌনতা 


তাদের কোমল হৃদয়ে গেথে দেয় 
বিষয়াবলির স্বাধীনতা, শিক্ষকদের 
সাথে মশকরা করার অধিকার । শিক্ষা- 

কে তাদের কাছে হাসি-ঠাট্টা ্ 
রসিকতার বিষয়ে পরিণত করে। 


টেলিভিশন-ই খোদ “মাদরাসাতু 
মুশাগিবীন' তথা, “অশান্ত ইশকুলে' 
পরিণত হয়েছে ।১? 

টেলিভিশন অধঃপতিত চরিত্রসমূহ 
এগুলোকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলে, 


প্রদর্শিত হচ্ছে; সত্য করে বলতে গেলে 


যেন তারা সে-সবে জড়িত হয়ে পড়ে। 


মার্চ'১৭ 


ফলে বাচ্চার চারিত্রিক অবক্ষয় আরে 


তাদেরকে কাবু করে ছাড়ে! 
এখানে কিছু বাস্তব ঘটনার তিক্ততা 
পাঠকদের সাথে শেয়ার করছি। ড. 
আব্দুল্লাহ নাসেহ আলওয়ান রহ. 
বলেন, “আমার এক ঘনিষ্ঠজন 
বলেছেন, তিনি একদা হঠাৎ সন্তানদের 
দশ বছরের কম বয়সি ছেলে ও 
মেয়েকে অনেকটা আপত্তিকর অবস্থায় 
দেখে ফেলেন । তিনি দেখেন, ছেলেটি 
মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে!! এ 
অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে তিনি তো 
একেবারে “থ'। কী করবেন ভেবে 
কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। তিনি 
নির্বাক, হতবুদ্ধি ও দিশেহারা! একটু 


২ কিন 
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পরেই তার স্মরণ হলো যে, সদ্য মুক্তি 
পাওয়া যে সিনেমাটি টিভিতে সম্প্রচার 
করা হয়েছে তা দেখেই তারা এমন 
আচরণ করেছে । তারা যা দেখেছে তা- 
ই নির্জনে প্র্যাকটিস করতে প্রয়াস 
পেয়েছে মাত্র! সে-বাবা যখন এ-সত্য 
ভয়াবহতা যখন তিনি টের পেলেন, 
তাৎক্ষণিক টিভিটি বিক্রি করে দিলেন। 
ভালোই করলেন তিনি!” 
এ-অশ্লীল ও অভিশপ্ত টেলিভিশনের 
কুকীর্তির ফলে আজ এ-ধরনের 
ভাইয়ে-বোনে কত অনাকাজ্িত 
ঘটনা-ই না ঘটছে!২০ 
এক বাবা বাড়িতে ভিডিও প্রেয়ার 
ঢুকিয়েছিলেন। একদিন তার বাড়িতে 
ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি এসে 
দেখলেন সব ছেলেমেয়ে বসে 
ফিল্মে ব্যস্ত । ফলে তিনি রাগান্বিত হয়ে 
ভেঙ্গে ফেলেন ।২ 
টেলিভিশন ও সিডি-ডিভিডি নতুন 
প্রজন্মকে ধুমপান, মদপান ও নেশা 
করতে উৎসাহিত করে। কথিত 
নায়ককে “আইডল' হিসেবে উপস্থাপন 
করে বাচ্চাদেরকে প্রেম-পরকীয়ার 
সবক শেখায়। সেই নায়ক ধুমপায়ী, 
মদ্যপান কিংবা দাঙ্গাবাজ হলেও 
দোষের কিছু নেই! 


বিকৃতি সাধন করে চলছে। বিদেশি 
শব্দের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। 
উচ্চারণে বিকৃতি ঘটাচ্ছে । দুর্বল- 
কৃশকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রসার 
ঘটাচ্ছে । বরং নায়করা সবচেয়ে বিশ্রী 
ও  শ্রুতিকটু বাজারি ভাষাটিই 
গলাধঃকরণ করাচ্ছে, যা ছোট-বড় 
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয় 
মানসিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 


টেলিভিশন নীতিবোধের 
মুলোৎপাটন করে 

টেলিভিশন সর্বসাধারণের মনোবাসনা 
পূরণের এবং যতসব নীচু ও নীরস 
কাজের প্রচার করে অত্যন্ত 
গুরুত্রসহকারেই। টিভি এমন_ এক 
প্রজন্ম উপহার দিতে চায়, যারা জীবনে 


অশ্লীল হাসি-তামাসা ও আরাম-আয়েশ ছাড়া 


কিছুই বোঝে না। যারা মুসলমানদের 
ওপর আপতিত সংকটের কথা ভুলে 
নিজেদের জীবন রাঙাতে ব্যস্ত থাকে । 
সমাজের অভিশপ্ত 

টেলিভিশনের রুপোলি পর্দার মাধ্যমে 
মুসলমানদের ঘরে চরবৃত্তি করতে ঢুকে 
পড়ে। নাইট ক্লাব, বিনোদন পার্ক, 
সমুদ্-সৈকত, মদের বার ইত্যাদি 
“মেহমান' হয় মুসলমানদের ঘরে। 
টেলিভিশনের প্রোগ্রামসমুহে সাধারণত 


এক বাবা তার ছোট্ট দুই ছেলেকে 
দেখতে পেলেন যে, তারা উভয়ে 
পানি-ভর্তি গ্লাস নিয়ে একে অপরের 
গ্লাসে মৃদু আঘাত করে নেশা করার 
স্টাইলে বলছে, চিয়ার্স!! 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক তার 
ছাত্রদের মাঝে সহসা উপস্থিত হলে 
দেখতে পান যে, তারা চকপেন্সিল চূর্ণ 
করে হাতের তালুতে নিয়ে ই 
ঢঙে ঘ্বাণ নিচ্ছে ঠিক যেমনটি তারা 
টিভির পর্দায় মাদকসেবীদের দেখতে 
পায়। 
বাচ্চাকাচ্চারা এরকম কত ঘটনার জন্ম 
দিচ্ছে । অথচ তা তাদের বয়সের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল নয়। তবে তারা যে 
টিভি-ভিডিও থেকে এসবের অনুপ্রেরণা 
পাচ্ছে! 

টেলিভিশনের ভয়ংকর দিকটি হলো, 
এটি আল্লাহর কালামের ভাষা আরবির 


মার্ট১৭ 


শোবিজ তথা ফিল্ম, নাটক, নাচ, গান 
ইত্যাদির জগতে যারা তারকা, 
তাদেরকে মহান ও বড় করে দেখানো 
হয়। ফলে নতুন প্রজন্মের অন্তরে 
টিভি-তারকা, নায়িকা, নর্তকী, শিল্পী 
ইত্যাদির মর্যাদা ও সম্মান ওলামায়ে 
শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের চেয়ে 
শতোগুণ বেশি! একজন সংস্কৃতিকর্মীর 
মৃত্যু হলে যেরকম ঢাকঢোল পিটিয়ে 
শোকপালন করা হয়, একজন বিখ্যাত 
আলেম ও পীর মাশায়েখের মৃত্যুতে 
তার ন্যনতম আয়োজনও করা হয় 
না! /সমাগ্ডা 


১ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ২০ (১৮২৯), 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 
৩. (ক) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, 
নসিসাতুর রি , বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৪৪৯৩; 
নার নুআইম ৪৭ 
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. ₹ ১৯৭৪ খি.), 


$ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৭১৫১; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দার ইয় যত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস: 
২২৭ (১৪২), হযরত মাকিল ইবনে 
ইয়াসার (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 


» আল-আহরাম, ১০ জানুয়ারি ১৯৮৫ 

্ র ইশকুলে এমন সব বিষয় পাঠদান 
করা হতো, যা তার মনে এসব অশ্লীলতার 
প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে। ফলে সে তাকাতে 
চায় নি। কিন্ত মা তো টিভি-আসক্ত! তাই 
তার কাছে তা অস্বাভাবিক, মনে হলো। 
আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক বিপরীত 
হওয়ার কথা ছিল, তাই না? অনুবাদক । 


৯৩ তিফলুকা লাইসা আনতা, পূ. ৬২; দেখুন, 
ওয়ালাদুকা  ওয়াত যন, পৃ. 
৫৮-১০২ 


» তিফলুকা লাইসা আনতা, পৃ. ৬২ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩৯ 

* আল-কুরআন, সূরা কামার, ৫৪:১৭ 

** আত-তিলফিযিয়ুন বাইনাল হাদমি ওয়াল 
বিনা, পৃ. ৪৫ 

১ তিফলুকা লাইসা আনতা, পৃ. ৬২-৬৩ 

» আল-আহরাম, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 

২ হুকমুল ইসলাম ফী ওয়াসাইলিল ই'লাম, 


পৃ. ১৬ 

২ আল-আহরাম, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ 

১ দেখুন: আল-ই'লামুল ইযাঈ ওয়াত 
তিলফিযিয়ুন, পৃ. ২৩৮ 


_্যু। আত্তার্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইমাম আযম আবু হানিফা 
(রেহ.) ও ইলমে হাদীস 


মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ আরমান 


ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-এর 


কীসের তুলনা! যে মানুষটি হাদীস 


ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব তার 


অন্বেষণ করার জন্য দেশ থেকে 


জন্যগ্রহণ করেন ৮০ হিজরীতে । তখন 
পর্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে হাদীসের কোনো 


সমকালীন যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে 
স্বীকৃত। মুসলিম উম্মাহর বড় বড় 
মনীধীগণ তার অনন্য অসাধারণ এসব 
কৃতিত ও অবদানের কথা এবং 


দেশান্তরে সফর করেছেন, যিনি যুগ 


কিতাব লেখা হয়নি। সবাই হাদীস 
সংগ্রহের জন্য দেশ-দেশান্তরে সফর 


করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং 


তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে হাদীস 


ইলমের ময়দানে তার দান ও 
অনুদানের কথা অবলীলায় স্বীকার করে 
গেছেন। ইলম ও আখলাকে, জ্ঞানে ও 


অভিযোগ তোলা তো চরম হাস্যকর । 


সং্প্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তারই 


এটা একেবারেই ন্চি মানসিকতার 
পরিচায়ক । হিংসা, বিদ্বেষ এবং 


গুণে এবং বোধ ও বুদ্ধিতে এমন বিরল 


ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) হাদীস সংগ্রহে বের হয়ে 


পক্ষপাতদুষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হীন 


প্রতিভার অধিকারী সব্যসাচী মান্ষ 


মানসিকতা ছাড়া কোনোভাবেই এ 


মানবিতিহাসে খুব কমই জনেছে। 


ধরনের অসত্য ও অবাস্তব অভিযোগ 


ইমাম আবু হানিফা (েহ.) ফিকহের 


পড়েন। আবু হানিফা (রহ.)-এর 
হাদীস সংগ্রহের এই বিষয়টিকে বড় 
বড় মুহাদ্দিস এবং হাদীস 


তোলা সম্ভব নয়। আর এটাই সত্য, 


বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়ে 


ময়দানের শাহেনশাহ, হাদীসের 


যারা অভিযোগ তুলেন এই কারণেই 


্রন্থপ্রণেতাগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন। 


ময়দানের শাহসাওয়ার এবং অন্ধকার 


তোলেন । যদিও তাদের এই অভিযোগ 


রাতের একজন বিন্দ্র সাধক । মুসলিম 


অবাস্তব বিষয় নিয়ে অরণ্যে রোদন 


উম্মাহ এই কিংবদন্তির কাছে চিরখণী 
হয়ে থাকবে । 
যে মান্ষটির মেধা ও প্রজ্ঞায় মুসলিম 


তাদেরই একজন আল্লামা হাফেয 
শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রেহ.) সিয়ার 


ছাড়া কিছুই নয় এবং তাদের এই 
অভিযোগের কারণে হানাফী মাযহাব 
এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


উম্মাহ আলোকিত হয়েছে, যার 


মতো মহীরুহের কিছুই আসে যায় না, 


অসাধারণ চিন্তাশক্তিতে হাজারো জটিল 


তারপরও যেন হানাফী মাযহাব 


সমস্যার সমাধানের পথ খুলেছে, যে 


অনুসারীরা ভ্রান্তির শিকার না হন এব 
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মানুষটি তার অনন্য দক্ষতায় পবিত্র 
কুরআন এবং হাদীস থেকে মাসআলা 
বের করার পন্থা শিখিয়েছেন, যিনি 
হাজার হাজার হাদীস থেকে বাছাই 


হীনস্মন্যতায় না ভোগেন সে জন্য 
এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
হাদীসি অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস 
চালানো হয়েছে। মহান আল্লাহই 


করে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব 
লিখেছেন; সেই মানুষটির ব্যাপারে 
যখন বলা হয় তিনি হাদীস জানেন না 
এবং বুঝেন না তখন বিবেকের দংশন 
এবং আত্মার দহন নিজেকে কুরে কুরে 
খায়। আজ এত বছর পরে প্রতিপক্ষের 
অভিযোগের কারণে যখন আমাদেরকে 
একথা লিখতে হয় যে, ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)ও হাদীস জানতেন এবং 
হাদীস বুঝতেন তখন লজ্জায় নিজেকে 
ছোট মনে হয়। এটা কীসের সাথে 


মার্চ'১৭ 


তওফীকদাতা । 


হাদীস অন্বেষণে ইমাম 

আবু হানিফা (রহ.) 

ইমাম আবু হানিফা (েহ.) ওসব 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের একজন যারা 
হাদীস অন্বেষণ করার জন্য দূর-দুরান্তে 


আলামিন নুবালা-এ লিখেন, 
2 50পুড এটা 2 কএ)। 
০55 49 0 ০ ০৪০০ 
৪০৯৩ 90335303288 
05৩ 4 46503 এ 4 
“ইরাকের আলেম ফকীহুল মিল্লাত 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)..। যিনি 
হাদীস ও আছার সংগ্রহের প্রতি 
মনোনিবেশ করেছেন এবং এর জন্য 
সফর করেছেন। আর ফিকহের সুক্ষ্মতা 
এবং চিন্তাশক্তির তীক্ষ্মতার ক্ষেত্রে আবু 
হানিফাই হলেন প্রথম সংকলক ও 
প্রবর্তক। ফিকহের জগতে মানুষ ইমাম 


সফর করেছেন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বয়স যখন ২০ বছর তখন 
থেকে তিনি ব্যাপকহারে হাদীস খুঁজতে 
শুরু করেন। আবু হানিফা (রহ.) 


আবু হানিফা (রহ.)এরই 
পরিবারভূক্ত |” 
অন্যত্র হাফিয যাহাবী রেহ.) বলেন, 


বেবি 


চাও এ] এপ পল এ 65) ৩! 


০০৭৩ সন পদ ও ০৪ 
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“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস 
অন্বেষণ করেছেন। ১০০ হিজরী ও 
সংগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন ।” 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.) হাদীস 
স্রহের জন্য ইরাক থেকে সুদূর 
মক্কায় সফর করে আতা ইবনে আবু 
রাবাহ (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদীস 
শুনেছেন। সে ব্যাপারে ইমাম যাহাবী 
(রহ.) মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা 
8 
2652202হবএ 65 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মক্কায় 
আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.)-এর 
কাছে হাদীস শুনেছেন। আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
আমি আতা থেকে উত্তম কাউকে 
দেখিনি ।”৩ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস 
অন্বেষণের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে 
কতটা অগ্রগামী ও আগ্রহী ছিলেন তার 
প্রমাণ মেলে তীরই সমকালীন সহপাঠী 
ইমাম মিস'আর ইবনে কিদাম (েহ.)- 
এর কথা থেকে । তিনি বলেন, 


51065146658 239 
03 5 82৪০ 49] 
“আমি আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে 
হাদীস অন্বেষণ করেছি, তিনি আমার 
থেকে আগে বেড়ে গেছেন। তার সাথে 
যুহদে আল্লাহর ইবাদত) লিপ্ত হয়েছি, 
সেখানেও তিনি অগ্রগামী হয়ে গেছেন। 
অতঃপর তার সাথে ইলমে ফিকহ 
অন্বেষণ করেছি, এক্ষেত্রে তিনি আমার 
চেয়ে কত উচুতে উন্নীত হয়েছেন তা 
আপনারাই প্রত্যক্ষ করছেন ।” 
এখানে একটা _ বিষয় লক্ষণীয়, 
মিস'আর ইবনে কিদাম (রহ.) এমন 
একজন হাদীসবিশারদ যার ব্যাপারে 


₹1৮221 ৭14৫1462112) 2162 ৪৫25 2212 
3529 :১0 14271 3053 2 ও 


-০০০৪ 919৯ এ 
“কোনো হাদীস নিয়ে যখন ইমাম শু*বা 
(রহ.) ও ইমাম সুফয়ান আস-সাওরী 
(রহ.)-এর মাঝে মতানৈক্য হতো 
তখন তারা সে হাদীসের ব্যাপারে 
মিসআর ইবনে কিদাম (রহ.)-এর 


(রহ.) সনদসহ ইমাম আবু হানিফা 

(রহ.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ 

করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 

বলেন, 

(০ ৯) ০ ৩৪৭০৫১৬৮৬০০ 
4৫ তে ৬৭ এশা ১! 

“আমার কাছে হাদীসের বিশাল এক 


সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাধানে উপনীত 
হতেন।”* 
ইমাম শু"বা রহ.) ও সুফয়ান আস- 
সাওরী (রহ.)-কে বলা হয় “আমীরুল 
2 মুমিনীন ফিল হাদীস'। তাদের মতো 
হাদীস বিশেষজ্ঞ যে মিসআর ইবনে 
55 
পাল্লা বানান, সে মিসআর ইবনে 
কিদাম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি 
আমার থেকে হাদীস সংগ্রহে আগে 


বেড়ে গেছেন!! তাহলে হাদীসের 
জগতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মর্যাদা কত ওপরে সেটা সহজেই 
অনুমান করা যায় ।১ 

সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা 
এবং কিতাবুল আসার 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দেশ- 


ভাণ্তার আছে, আমি সেখান থেকে শুধু 
এমন হাদীসগুলোই বের করেছি যার 
দ্বারা মানুষের উপকার হবে । (অর্থাৎ 
আমি সহীহ ও আমলযোগ্য হাদীসই 
বর্ণনা করেছি)।” 

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি কথা উল্লেখ না 
করলেই নয়, তা হলো ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যে ৪০ হাজার হাদীস 
সংগ্রহ করেছেন সেখানে সাহাবায়ে 
কেরাম এবং তাবেঈনদের বাণী এবং 
ফতওয়াও আছে। 

পরিভাষায় এগুলোও হাদীস হিসেবে 
গণ্য । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
যুগে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাসুত্র ৪০ 
হাজারের বেশি ছিল না। এ ৪০ হাজার 
হাদীসই পরবতীতে ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও মুসলিম (রহ.)-এর যুগে 
এসে বর্ননাসূত্রের আধিক্যের কারণে 
লক্ষ লক্ষ হাদীসে রূপান্তরিত হয়েছে। 


দেশান্তরে সফর করে যে পরিমাণ 


কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদের 


হাদীস সং্্রহ করেছেন তার সংখ্যাই 
হলো ৪০ হাজার। এ ৪০ হাজার 
থেকে সহীহ ও আমলযোগ্য 


ভিন্নরতাকেও আলাদা হাদীস হিসেবে 
গণনা করেন। এ কারণেই রাসূল 
(সা.)-এর একটি হাদীসই সনদের 


আহকামের হাদীসগুলো বাছাই করে 


ভিন্নতার কারণে ১০-১৫টি হাদীস হয়ে 


তিনি একটি হাদীসের কিতাব লিখেন, 
যার নাম কিতাবুল আসার ৷ এ বিষয়ে 
সদরুল আইম্মা মুয়াফফাক ইবনে 


গেছে। সে হিসেবে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কিতাবুল আসারে হযে 
হাদীসপ্তলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো 


আহমদ মানাকিবুল ইমামিল আযম 
গ্রন্থে ছে। গ 
৪7০47 ৮ খু ৯০০ সো অ০্ও 
৬৫০০৯ 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৪০ হাজার 
হাদীস থেকে বাছাই করে কিতাবুল 
আছার লিখেছেন ।”? 
এ ব্যাপারে অন্যত্র আবু ইয়াহইয়া 
যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী 


যদি পরবতীতে লিখিত হাদীসের 
কিতাব সমূহ থেকে তাখরীজ করা হয় 
তাহলে সেটা ১০-১৫ গুণ হয়ে যাবে 
তাই আবু হানিফা (রহ.) হাদীস কম 
জানতেন এ জাতীয় আপত্তি তোলার 
কোনো সুযোগই নেই ।৯ 


কিতাবুল আসারের মান 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১২৫ 
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লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি 
আহকামের হাদীস থেকে সহীহ ও 
আমলযোগ্য হাদীস একত্রিত 
করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 
ই প্রথম ব্যক্তি যিনি শান্ত্রীয় আন্দাষে 
সুবিন্যস্তভাবে সর্বপ্রথম হাদীসের 
কিতাব লিখেছেন। আবওয়াবে 


ও শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে 
কোনো অংশেই মুওয়াভায়ে মালিকের 
রেওয়ায়াত থেকে কম না। মুওয়াতার 
মুরসাল রিওয়ায়াতের স্বপক্ষে যেমন 
শক্তিশালী বর্ণনা আছ, ঠিক তেমনি 
স্বপক্ষেও আছে। সুতরাং যে কারণে 


ফিকহিয়্যার তরতীবে ইমাম আবু 
হানিফা রহ-এর পূর্বে কেউ কিতাব 


হাফেয মুগলতায়ী (রহ.) এবং সুযুতী 
(রহ.)-এর নিকট মুওয়া্তা সহীহ 


লিখেননি। যারা টুকটাক লিখেছেন 


কিতাব হিসেবে পরিগণিত, ঠিক একই 


তারা শুধু হাদীস একত্রিত করেছেন, 


কারণে কিতাবুল আসারও সহীহ 


সেটাকে সুবিন্যস্ত রূপ দেননি । আল্লামা 
জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) বলেন, 
৩54510৯51 ভ হ ভা জিও ৩০ 
এ) 01 4553 2০201 ৮৩ ১৩১৬০ 
৩৮ 25050 শাল ও ভগ ৩৪৬ 

১২৮০৬ 
“ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-এর স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, তিনিই 
একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইলমে 
শরীয়তকে বাবের তরতীবে সর্বপ্রথম 
সংকলন করেছেন। পরবতীঁতে তার 
অনুসরণ করে ইমাম মালিক (রহ.) 
মুয়াত্তা মালিক লিখেছেন। ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর আগে এ 
তরতীবে অন্য কেউ কাজ করেননি "১ 
সহীহ আল-বুখারীর আগে সর্বপ্রথম 
সহীহ হাদীসের কিতাব বলা হয় 
মুওয়াততায়ে মালিককে । হাফিয 
মুগলতায়ী (রহ.) এবং আল্লামা সুযুতী 
(রহ.) এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর 
এটাও সত্য, আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কিতাবুল আসার লেখা হয় 
মুওয়াত্তায়ে মালিকের পূর্বে। এখন 
জানার বিষয় হলো কিতাবুল আসারের 
হাদীসগুলোর মান কোন্‌ পর্যায়ের! সে 


পরিগণিত হবে। মুওয়াতা ও কিতাবুল 
আসারের মাঝে ব্যবধান ওটুকুই যেটুকু 
সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের 
মাঝে । (সুতরাং একথা নির্ঘধায় বলা 
যায় যে, সর্বপ্রথম হাদীসের সহীহ 
কিতাব হলো ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কিতাবুল আসার 1) 


ইমাম আবু হানিফা (রহ) হাদীস 


হাদীস তার মুখস্ত থাকতো কেবল সে 
হাদীসই তিনি বর্ণনা করতেন। আর 


এমন একজন হাফিষে হাদীস যার 
ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) বলতেন, “ইয়াহইয়া ইবনে 
মাঈন যে হাদীস জানেন না, সে হাদীস 
হাদীসই নয় ।” তাহলে ইয়াহইয়া ইবনে 
মাঈনের মতো ব্যক্তিত যখন ইমাম 
আবু হানিফা রেহ.)-কে সিকা বলে 
এমন ভূয়াসী প্রশংসা করেন তখন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্ধাদা 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কত ওপরে সেটা 
সহজেই বুঝে আসে । 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
একজন রাবী বা বর্ণনাকারী হিসেবে 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অবস্থান 
কোন পর্যায়ে ছিল, সে বিষয়ে 


বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন 


আসমাউর রিজালের কিতাবে সবিস্তার 


করতেন। যেকোনো যেভাবে 


আলোচনা আছে। হাফিযে হাদীস 


সেভাবে বর্ণনা করতেন না। হাফেয 
ই আবদুল্লাহ হারিসী রহ.) 
ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) 
থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন, 

৬৩৯৩২ পিএ] ০০ 
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৪7৯৮ ০লীঞে 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যে পরিমাণ সতর্কতা 
অবলম্বন করতেন তা আর কারও মধ্যে 


ব্যাপারে আল্লামা আবদুর রশীদ নু'মানী 
তা বলেন, “আমি কিতাবুল 

প্রত্যেকটি রাবী এবং 
শি এন 
বাছাই করেছি। তাহকীকের পর আমি 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা হলো, 
কিতাবুল আসারের হাদীসগুলো শুদ্ধতা 


মার্চ১৭ 


| ৫০৬৩৫ 4482৩ এও 
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“ইমাম আবু হানিফা একজন সিকা 
(নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী ছিলেন। যে 


আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে হাফেবে 
ই মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করেছেন । 

যাহাবী রেহ.) হাফিযে 
সি জীবনী নিয়ে তাযকিরাতুল 
হুফফায নামে একটি কিতাব 
লিখেছেন। সেই কিতাবে তিনি আল- 
ইমামুল আযম আবু হানিফা শিরোনাম 
দিয়ে আমাদের ইমামের জীবন বৃত্তান্ত 
আলোচনা করেছেন ।৯ 


পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
আইম্মায়ে জারহ ওয়া তাদীলের 
একজন ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমন 
একজন হদীস বিশারদ ছিলেন যিনি 
অন্য হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এই 
মন্তব্য করতে পারতে যে, তিনি রাবী 
হিসেবে সহীহ না কি যঈফ; তার বর্ণনা 
গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না ইত্যাদি। 
আর আবু হানিফা (রহ.) এ কাজটি 
করেছেনও। আল্লামা যাহাবী (রহ.) 
বর্ণনা করেন, 


________-) আত্তার্তহীদ ২৫ 
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“হিজরী দেড়শ শতাব্দীর দিকে যখন 
য়া থেকে বিদায় 
তখন কিছু বিচক্ষণ 
য় কেরাম হাদীস ব 
নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে কথা 
বলেন। যেমন আবু হানিফা (রহ.) 


সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে 
একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন এবং 
জারহ ও তাদীলের ইমাম ছিলেন সে 
ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই 
আইম্মায়ে হাদীস এবং আইম্মায়ে 
জারহ ও তাদীলের মধ্যে যারা ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সিকা বা 
নির্ভরযোগ্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষী 
দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন 
(২৩৩ হি.), কাসিম ইবনে মাআন 
(১৭৫ হি.), মালেক ইবনে আনাস 
(১৭৯ হি.), ইবনে জুরাইজ (১৫০ 
হি.), ইয়াষিদ ইবনে হারুন (২০৬ 
হি.), আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১৮১ 
হি.), সুফয়ান আস-সাওরী (১৬১হি.), 
শাদ্দাদ বিন হাকীম, ইয়হইয়া বিন 
সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) 
শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 
হাফিয আল-মিযযী (৭৪২ হি.), ইবনে 
হাজার আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) 


পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
কে নির্ভরতা ও তাওসীকের সাক্ষ্য 
দেয়াই তার জন্য যথেষ্ট । তাদের 
সাক্ষ্যের পরে অন্য কারও 
সমালোচনাতে কিছু যায় আসে না ।৯৬ 
আল্লামা ইবনে আদী (েহ.) এবং 
খতীবে বাগদাদী রেহ.)সহ যারা ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সমালোচনা 
করেছেন, তাদের সেই সমালোচনা 


মার্চ১৭ 


একেবারেই পক্ষপাতদুষ্ট. এবং 
মনগড়া । বাস্তবতার সাথে যার 


ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস বাদ দেয়া তো 
দূরের কথা, যঈফ হাদীসও বাদ 


সামান্যতম সম্পর্কও নেই । এ কারণেই 


দেননি। অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে 


হাফিয মিযযী রেহ.), হাফিয যাহাবী 


এমন হয়েছে যেখানে কেয়াস এবং 


(রহ.) এবং ইবনে হাজার আসকালানী 
(রহ.), আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.), 
ইমাম (রহ.), আল্লামা 


যঈফ হাদীস বিপরীতমুখে অবস্থান 
করেছে, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কিয়াস অনুযায়ী আমল না করে 


সামআনী (রহ.)সহ যারা আসমাউর 
রিজালের কিতাব লিখেছেন তারা 
ইবনে আদী (রহ.) এবং খতীবে 
বাগদাদী রেহ.)-এর সমালোচনার প্রতি 
ভ্রঁ-ক্ষেপই করেননি । সেই জায়গায় 
দু'দিন আগে নাসীরুদ্দীন আলবানী 
মরহুম এসে ইবনে আদী রেহ.) এবং 
খতীবে বাগদাদী (রহ.)-এর কথার 
ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে যয়ীফ এবং অনির্ভরযোগ্য 
বানিয়ে ফেলেছেন!! সত্য দেখেও যারা 
অন্ধ সাজেন তাদের ব্যাপারে আমাদের 
কিছু বলার নেই। বিস্তারিত দেখুন: 
মাকানাতুল ইমাম আবী হানিফা ফিল 
হাদীস। 


১৮৮ 
ওপর যঈফ হাদীস 
দিয়েছেন 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-কে 
সমালোচকরা “কাইয়াস* বলে। তিনি 


যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ 


(রো রব 


জিরা ১4১০9০৯০৫85 

৮৮919 ভাঠি। 

“ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) এ বিষয়ে 

ইজমা দাবি করেছেন যে, ইমাম আবু 

হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব হলো, তার 
নিকট যয়ীফ কিয়াস 


থেকে 
তি 
আল্লামা ইবনু কাইয়িম আল-জওযিয়া 
রেহ.) বলেন, 
210155522৬৮ ১০৩ 
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“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


না কি কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে 


শিষ্যরা এ বিষয়ে একমত যে, তার 


নিজের মন্তিস্কপ্রসৃত মনমতো মাসআলা 
বানিয়েছেন! কোনো বিষয়ে সরাসরি 
সহীহ হাদীস থাকা সত্তেও আবু হানিফা 
(রহ.) না কি হাদীস গ্রহণ না করে 
নিজের য়ী হাদীস 


কীভাবে করেন? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 
এবং বালখিল্যতা 
রনির একটা সীমা থাকা উচিৎ । 

বাস্তবতা হলো, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কোনো মাসআলা সমাধানের 


নিকট যঈফ হাদীস কেয়াস এবং যুক্তি 
থেকে উত্তম। এটার ওপরই হানাফী 
মাযহাবের ভিত্তি।”১৮ 
এমন অসংখ্য মাসআলা আছে যেখানে 


দিয়েছেন, নিজের যুক্তিকে প্রাধান্য 
দেননি । তারপরও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে “কাইয়াস+ বলার কী কারণ 
সেটা সমালোচনাকারীরাই ভালো 
বলতে পারবেন। তবে তাদের এই 
সমালোচনা যে বাস্তবতা বিরোধী তা 
দবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। শুধু 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা মাসআলা 
এখানে পেশ করছি, যেখানে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) যয়ীফ হাদীসের 
কারণে কিয়াস তরক করেছেন । যথা- 


4:00 আভ্তার্তহীদ ২৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন । একজন 


মানুষের হাদীস বিশারদ হওয়ার জন্য যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার 
সবই আবু হানিফা (রহ.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল । তিনি হাফেযে 


হাদীস ছিলেন ॥ তিনি 


হাদীসের কিতাব লিখেছেন । তিনি নির্ভরযোগ্য 


একজন হাদীস বর্ণনাকারী । তিনি হাদীস এবং হাদীস বর্ণনাকারীর 
সহীহ যঈফ নিরপনকারী । তিনি হাদীসকে কেয়াসের ওপর এাধান্য 
দিয়েছেন, হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন । তারপরও কেউ যদি বলে, 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস জানতেন না এবং বুঝতেন না 


তাহলে তার ওপর আমাদের আফসোস করা ছাড়া কী-ইবা বলার 


আছে! ন্যায়নীতি, সততা এবং আমানদারী বিসজর্ন দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট 
হয়ে কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো কোনোভাবেই ইলমী আমানতের 


নামায উভয়টি নষ্ট হয়ে যায়। 
২. খেজুর ভেজানো মিষ্টি পানি দ্বারা 
অযু করা বৈধ। 
৬৮ সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ 
। 


ইবা বলার আছে! ন্যায়নীতি, সততা 


এবং বিসর্জন দিয়ে 
পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কারও বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটানো কোনোভাবেই ইলমী 


আমানতের মধ্যে পড়ে না। এটা 


৪. দশ দিরহামের কমে মহর হয় না। 


কারও কাছে এবং কারও ক্ষেত্রেই কাম্য 


৫. কোনো ব্যক্তি ১০ দিরহামের কম 
চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না 
ইত্যাদি। 

এ মাসআলাগুলো যুক্তি বিরোধী । কিন্তু 

যঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ায় 

ইমাম আবু হানিফা রেহ.) যুক্তি ছেড়ে 
হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন । 

ওপরের পুরো আলোচনা থেকে স্পষ্ট 
যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন 
হাদীস বিশারদ ছিলেন। একজন 
মানুষের হাদীস বিশারদ হওয়ার জন্য 
যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার সবই 
আবু হানিফা (রহ.)-এর মাঝে 
বিদ্যমান ছিল। তিনি হাফেযে হাদীস 
ছিলেন। তিনি হাদীসের কিতাব 
লিখেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য একজন 


মার্চ'১৭ 


নয়। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত 


খ. ৬, পৃ. ৩৯০ ও ৩৯২ 
আফা, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, খ. 
, ৩৯৬ 

« (ক) আয-যাহাবী, মানাক্বুল ইমাম আবী 
উর সাহিবায়হি, লাজনাতু 
হযাারিওয়া মাআরিফ অন-াি 
হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৮ হি. রা খি), পু. 
১৯; (খে) আবদুর 

মাকানাতুল_ ইমাম আবী 


"মানী, 
. ইমাম আবী হানিফা ফিল হাদীস, পৃ. ২০ 
« আর-রামাহুরমুযী, আল-মুহা্িসুল ফাসিল 
বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, যা 


মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৬৪ 
৯ আবদুর রশীদ আন-নু*মানী, ইমাম ইবনে 

মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৬৪ 
১ (ক) আসব) তরী সহীফা বি- 
মানাকিবি আবী হানীফা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১০ হি. ৯ ১৯৯০ ০ খ্রি পৃ. ৩৬; (খে) 
ইমাম ইবনে 


ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, প্‌ 
১৬২-১৬৩; খে) আবদুর রশীদ আন; 
নু'মানী, আল-ইমায়ু ইবনু মাজাহ ওয়া 


আল-আযম, খ. ১, পৃ. ১৯৭; (খ) আবদুর 
রশীদ আন-নু'মানী, আল-ইমায় ইবনু 
৮৮86 

*ত (ক) আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন 
নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫; (খ) আল-খতীবুল 
বগদাদী, তারীখু বগদাদ, দারুল গারব 
আল-ইসলামী: বয়রুত, লেবনান টার 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 

শু সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), 
১, পৃ. ১২৬ 

রা 5 আয-যাহাবী, যিকরু মাই ইয়া'তামিদু 

কওলাহু ফিল জারহ ওয়া তা'দীল, দারুল 

বাশায়ির, বয়রুত, লেবনান (চতুর্থ সংস্করণ: 

১৪১০ হি. 5 ১৯৯০ বিন ১৭৫; (খ) 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. - ১৯৯১ খি.), 


খ. ১, পৃ. ৬১ 
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মুখলিস বুযুর্গ, কর্মবীর, আধ্যাত্মিক রাহবার 


আল্লামা ইউসুফ নিজামী রেহ.) 


মুফতী আতাউন্লাহ নিজামী 


জন্মিলে মরিতে হয় এটা চিরন্তন সত্য । 
এ সম্মীল পৃথিবীতে আজীবন বেঁচে 
থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 


পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা 
ইউসুফ নিজামী (রহ.)। ছয় ভাই ও 


পারিবারিক এতিহ্য অনুযায়ী গ্রাম্য 
মক্তবে শিশু ইউসুফের প্রাথমিক 


এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন 


ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতায় কত 


দ্বিতীয়। তার পিতার নাম মনির 


মানুষেরই তো জন্ম হয়েছে এই ধরা 


আহমদ। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া 


পৃষ্ঠে, আবার হারিয়ে গেছে মহাকালের 


পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত বুযুর্গ 


অতল গর্ভে । বিস্মৃতির অন্তরালে । কিন্ত 


মুফতি আযিযুল হক (রহ.) ও জিরি 


মহাকালের এ উত্তাল প্রতিকূল স্রোতের 


মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 


মাঝেও মহান আল্লাহ তায়ালা কালে 


মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.)-এর 


কালে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের 


বিশেষ শিষ্য ছিলেন । 


আবির্ভাব ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর উপর তার 


মাতার নাম আয়েশা খাতুন। তিনি 


অপার করুণা ও মেহেরবানির 


একজন নেক্কার ও দানশীল মহিলা 


বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যাদের জীবন হয় 


ছিলেন। এছাড়াও এ পরিবারটি ধর্মীয় 


জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদারতা, দানশীলতা, 
বুদ্ধিমত্তা, পারদর্শিতা, আল্লাহ ভীরুতা, 
একনিষ্ঠতা ও আধ্যাত্িকতা প্রভৃতি 


এতিহ্যের দাবীদার । 
শৈশব 


যাবতীয় মহৎ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ । 


যখন থেকে তিনি কথা বলতে শুরু 


যাদের রেখে যাওয়া আদর্শ অনাগত 
মানব গোষ্ঠীর জন্য হয় মুক্তির পাথেয় । 


করেছেন তখন থেকেই সমাজের অন্য 
সব ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 


যাদের জীবন চরিত অনুসরন করে 


ছিল তীর চালচলন। আমার দাদা- 


মহিমান্বিত হয় অসংখ্য বিভ্রান্ত ও 
পথহারা মানুষ । এমনই এক ক্ষণজন্মা 
সাধক হলেন উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র 
বাংলার গৌরব, শীর্ষস্থানীয় আলেমে 
দীন, মুরশিদুল ওলামা আলহাজ হযরত 
মাওলানা ইউসুফ নিজামী (রহ.)। 
সবাই তাকে উদারতা, বদান্যতা ও 
দানবীরতায় বাংলার হাতেম তায়ী তুল্য 
মনে করতেন। 


শুভ জন্ম 

১৯৪৬ সালের পহেলা মার্চ, ইসলামের 
প্রবেশদ্বার প্রাকৃতিক স্মৃতি বিজড়িত, 
রত্বগর্ভা চট্টগ্রাম জেলার 1 মীরের সরাই 
থানার অন্তর্গত আবু তোরাব বাজারস্থ 
খোরমা ওয়ালা গ্রামে এক সম্তরান্ত 


মার্চ১৭ 


দাদীর আদর্শ সন্তান হিসেবে যা 
কুড়িয়েছিলেন শিশু ইউসুফ । গায়ের 
মুরুববীরা তো আমার শিশু বাবার চাল 
চলনে খুশি হয়ে মন্তব্য করতেন ' এ 
ছেলে তো দীনের ধারক বাহক হবে ।' 
ছেলেবেলা থেকেই ন্ম্র স্বভাবের 
অধিকারী ছিলেন। কথা বার্তায় মিষ্টি 
মিষ্টি ভাব। নীরবতা ও একাকিতৃ 
পছন্দ করতেন। পড়াশোনার প্রতি 
বেশ মনোযোগী ছিলেন । বেশ অনুরাগী 
ছিলেন দীনী কাজকর্ম ও ইবাদত 
বন্দেগীর প্রতি। তার আলোকময় 
শৈশবই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষ্য বহন 
করছিল। 


শিক্ষা জীবন 


শিক্ষার সুচনা হয়। তার প্রাথমিক 
শিক্ষা-দীক্ষায় এক মহান ব্যক্তির 
ছোহবত ও বরকতের ছাপ বিদ্যমান 
ছিল। সেই মহান ব্যক্তি হলেন, জিরী 
মাদরাসার প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা 
আহমদ হাসান সাহেব (রহ.)। যিনি 
ফকীহুন নফস মাওলানা রশীদ আহমদ 
গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা কাজী 
মুয়াজ্জম হোসেন (রহ.)-এর খলীফা 
ছিলেন। এই মক্তবে তিনি কুরআন 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফার্সির প্রাথমিক 
কিতাবাদীও শেষ করেন। পাশাপাশি 
পাশ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুলেও পড়াশুনা 
চালিয়ে যান। সুনামের সাথে প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মীরের সরাই 
থানাধীন 


চি 


ভর্তি হয়ে জামায়াতে হাশতম পর্যন্ত 
অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি 
মাদরাসায় হিজরত করেন। ভর্তি হন 
হেদায়াতুন্নাহুতে । বেশ ক'বছর এখনে 
অধ্যয়ন করে আবার ছুটে আসেন 
মাতৃভূমি চট্টগ্রামে । ভর্তি হন পটিয়ার 
জামিয়া ইসলামিয়া জিরীতে। সেখানে 
তিনি দু'বছর লেখাপড়া করেন। 
তারপর তিনি শতবছরে উন্নীত 
চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান কৈয়গাম হেমায়েতুল ইসলাম 
মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত 
করেন। 


কর্মজীবন 
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কৈয়গ্রাম মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু 
করেন। সুনামের সাথে সেখানে 
তিনি দীনী দাওয়াতের লক্ষ্যে ওয়াজ 


পৌছতে সমর্থ হয়েছিলেন। দারুল 
উলুম দেওবন্দ ও মাযাহেরে উলুম 
সাহারানপুরের সদরে মুফতী শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর অন্যতম 


নসীহত করতেন। হযরতের একান্ত 


মুরুব্বী ও উস্তাদ মাওলানা মাজহারুল 
ইসলাম (রহ.) বিশিষ্ট বুযুর্গ ও দীনের 
দাঈ ছিলেন। 


প্রদান করেন। চিশতিয়া, কাদেরিয়া, 
নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ারদীয়া-এর 
চার তরীকার খেলাফত 


মুরুব্বীর সাথে হযরতও বিভিন্ন জেলায় 
দাওয়াতী সফরে যেতেন । সেই সুবাদে 
তিনি উত্তরবঙ্গে আসতেন। ১৯৭৩ 
সালে মাওলানা ইউসুফ নিজামী (রহ.) 


ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পীর 
ও সমাজ সংস্কারক, মুজাহিদে আযম 
আল্লামা মুহাম্মদুল্লাহ 
(রহ.), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 


জামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে 


সাবেক মহাপরিচালক হাজী 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) এবং চট্টগ্রাম 


শুরুতেই শিক্ষকতার পাশাপাশি দারুল 


বাবুনগর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 


ইকামার (হল সুপার) তন্তাবধায়ক 


মাওলানা হারুন বাবুনগরী (রহ.) 


হিসেবেও দায়িতু পালন করেন। 
জামিল মাদরাসায় নিয়োগ প্রাপ্তির কিছু 
দিনের মধ্যেই তিনি কঠোর পরিশ্রম 


হযরতকে খেলাফত প্রদান করেন । 


হযরতের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য 


এবং ত্যাগের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি 


লাখো মানুষের মাঝে একজন শ্রেষ্ঠ 


কাড়েন। হযরতের মেহনতের 


মানুষ হওয়ার জন্য যত ধরনের 
বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন তার সবই 


শিক্ষকদের ইলম ও আমলের সুখ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৩ সাল থেকে 
নিরবচ্ছিন্রভাবে দায়িতু পালন করার 
পর ১৯৭৭ সালে জামিল মাদরাসার 
মুহতামিমের প্রিন্সিপাল) দায়িত 
গ্রহণের জন্য সবাই মতামত দেন। 
মুরুবীদের পরামর্শে তিনি অবশেষে 
ইহতেমামের (প্রেন্সিপাল) দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। তারপর টানা ৩২টি বছর 
আলেম-ওলামা, দেশ ও জাতির 
খেদমত করে যান । 


আধ্যাত্মিক জীবন 

বায়আত ও খেলাফত 

হযরত ছাত্রজীবন থেকেই আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনে নিরলস পরিশ্রম করে 
আসছিলেন । পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীর 
সেরা সেরা আলেমের ভালোবাসা ও 
আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে যেভাবে কাছে 
টেনেছেন এটাই প্রমাণ করে তিনি 
আধ্যাত্রিক জগতের চরম উৎকর্ষে 


মার্চ১৭ 


ছিল হযরতের মাঝে । তার হৃদয় মন 
জুড়ে ছিল শুধু মায়া-মমতার প্রবাহ । 
যেখানে ছিল না কোন পঙ্কিলতা, ছিল 
না কোন হিংসা বিদ্বেষের ছাপ। হৃদয় 
ছিল আকাশ সম উদারতায় ভরপুর । 
প্রথম নজরেই তার প্রতি ভক্তি ও 
শ্রদ্ধায় অন্তর বিগলিত হয়ে যেত। 
তিনি ধৈর্য ও সহিষ্তুতার মূর্তপ্রতিক 
ছিলেন। তার নির্মম হাসির 
আলোকছটায় যেন যাদু ছিল। একজন 
অপরিচিত লোকও একবার কথা 


জনসেবা 
হযরত ওয়ালার সমগ্র জীবনটাই ছিল 
অন্যের জন্য নিবেদিত। নিজের জন্য 
কিছুই করেননি। সর্বস্ব বিলিয়ে 
দিয়েছেন পরের জন্য । কাউকে কোন 
দিন খালি হাতে ফেরাননি। তার 
মৃত্যুতে আজ অসংখ্য ওলামা-তুলাবা 
ও সাধারণ মানুষ অভিভাবকহীন হয়ে 
পড়েছে। তার প্রতিটি মুহুর্ত ব্যয়িত 
হতো কোন না কোন এতিম, দুস্থ, 
অসহায়, দুঃখী, নিরন, নিরাশ্রয়, 
আলেম ওলামা ও জনসাধারণের 
সেবায়। তার দরবারে হতদরিদ্র 
অসহায়রা দরদী হৃদয়ের বিগলিত 
মায়ার আশ্রয় পেত বলেই ছুটে আসত 
বারবার। আর যুগের হাতেম তায়ী 
সাধ্য মতো আদর, মায়া, মমতা, দোয়া 
ও অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন । 
এসবের দ্বারা তিনি কখনো বিরক্ত 
হতেন না। বরং অন্যের জন্য কিছু 
করতে পারলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হতেন 


দীনী খেদমত 
হযরত মাওলানা ইউসুফ নিজামী 
(রহ.) যখন বগুড়া জামিল মাদরাসায় 
আসেন, তখনকার উত্তরবাংলায় হাতে 
গোনা কয়েকটি মাদরাসা ছিল। মানুষ 
কওমী মাদরাসা তো দূরের কথা দীন 
ধর্ম, কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান 
রাখতো না। হযরত (রহ.) জামিল 
উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত 
এলাকাসমূহে চষে বেড়ান এবং ওয়াজ 


বললেই কেন যেন তার মনে হতো যে, 
তার সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের । 
গরীব, দুঃখী, পাগল-ছাগলের কোন 
ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সকলের 
সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। তার 
এমন নির্মল ব্যবহারে হাজারো পথভ্রষ্ট 
লোক ফিরে এসেছে সত্যের পথে। 
হাজারো পাপীর জীবন হয়েছে 
আলোকিত । হযরতের স-শ্রব প্রাপ্তরা 
হয়ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলতে পারবে 
না সেই নির্মল স্বর্গীয় হাসির অমলিন 
স্মৃতি। 


নসীহতের মাধ্যমে অবুঝ সমাজকে 
মকতব মাদরাসা এবং দীন ধর্ম 
সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন । তার অক্রান্ত 
পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে 
উত্তরবাংলার গ্রামে গ্রামে দীনের আলো 
পৌছেছে । তিনি উত্তরবঙ্গের প্রতিটি 
গ্রামে ্াামে মকতব গড়ে তোলার স্বপ্ন 
দেখতেন। এ উদ্যেগকে সামনে রেখে 
তিনি দেড় হাজারের অধিক মকতব- 
মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক তত্তাবধান ও 
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পৃষ্টপোষকতার দায়িত্বও পালন করেন। 
তার কিংবদত্তিতুল্য সেবার প্রসারিত 
দিগন্ত দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। 


হযরতের ওফাত 

উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাদেশের 
মধ্যমণি হযরত নিজামী (রেহ.) এভাবে 
তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যাবেন; 
তা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। 
আসলে দুনিয়া যে থাকার জায়গা নয়। 
শেষ ক'টি বছর হযরত নানা রোগে 
ভুগছিলেন। খুব দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন। দুর্বলতার কারণে মাথা 
চক্কর দিত। নামায কামরাতেই আদায় 
করতেন । কেউ মুলাকাত করতে গেলে 
খুব বেশি দুয়া করতে বলতেন। এত 
অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও মাদরাসার 
খোজ নিতে ভুলতেন না। সবদিকে 
সমান দৃষ্টি দিতেন। কোথাও 
এলোমেলো মনে হলে সাথে সাথে 
সংশোধনের নির্দেশ দিতেন। 
ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এর শুরু থেকে 
হযরতের শারিরিক অবস্থার অবনতি 
হতে থাকল । তিনি আসলে আমাদের 
মাঝে আর থাকবেন না। পহেলা মার্চ 
২০০৯ রোববার সকাল ১০টা ৩০ 
মিনিটে বনাঢ্য কর্মময় জীবনের 
অবসান ঘটিয়ে পাড়ি জমান মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সামিধ্যে 
ইন্নালিল্লাহ...। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ে সারাদেশে ও বহির্বিশ্বে । দেশ ও 
জাতির এ মহান ব্যক্তিত্ের ইন্তেকাল 
নেমে আসে শোকের ছায়া 
উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় 
শোকের মাতম। লক্ষ লক্ষ মানুষের 
আগমনে জনসমুদ্ধে পরিণত হয় 
মাদরাসা ক্যাম্পাস, আশাপাশ চতৃর। 
পরদিন সোমবার বাদ মাগরিব 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ 
করেন উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশের হাজার 
হাজার মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং 
সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ জনতা | জানাযার 
নামাযের ইমামতি করেন হযরতের 


হযরত মাওলানা মুফতী আতাউল্লাহ 
নিজামী । জানাযা শেষে হযরতের ইচ্ছা 
ও অসিয়ত অনুযায়ী মসজিদের সম্মুখে 
হিফজ বিভাগের উত্তর-পশ্চিম কোণে 


মহান আল্লাহ তা'আলা হযরতকে 
জান্নাতের সুউচ্চ মকাম দান করুন 
তার আদর্শের 
আমাদেরকে চলার তাওফীক দান 


তাকে সমাহিত করা হয়। এ কীর্তিমান 


করুন এবং তার রুহানী তাওয়াজ্জুহ, 


মহান সাধক পুরুষ যদিও আজ 


বরকত ও সিলসিলার ফয়েজ দ্বারা 


আমাদের মাঝে নেই, কিন্ত 
উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশের কোটি কোটি 
মানুষের হৃদয় আঙ্গিনায় তার নাম 
স্বর্ণাক্ষরে অংকিত হয়ে আছে ও 
থাকবে যুগ যুগ ধরে। 


আমাদেরকে ফায়জিয়াব করুন। 
আমিন। আমিন। আমিন। 


লেখক : শিক্ষক, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া 
কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
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মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
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যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 
আমাদের সংবাদমাধ্যমণ্ডলোতে 
পরিবেশিত 


হতাহতের সংখ্যা ও ঘটনার জন্য কে 
বাকারা দায়ী তা নিয়ে একেক 
রিপোর্টারের একেক ধরনের রিপোর্ট 
প্রেরণে ফলে মিডিয়াগ্তলোর পরিবেশিত 
রিপোর্টেও তথ্যের ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় । 
অথচ এ বিষয়ে সব মিডিয়াই এককথা 
বলে যে, ঘটনাটি ঘটেছে। 

সচরাচর এমনটি হতে দেখা যায় যে, 
প্রত্যক্ষদশী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঘটনার 
একদমই সত্য বর্ণনা দিয়েছিলেন কিন্তু 
দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে 
সেই বর্ণনা উদ্ধত করছেন তখন নিজস্ব 
কোনো স্বার্থে অথবা স্রেফ অবহেলার 
কারণে তিনি তাতে হেরফের করে 
দিলেন। একথাটিই আমরা উপরে 
উল্লেখ করেছি যে, কানকথার চরিত্র 
হলো বর্ণনাটি যখন শেষ ব্যক্তির কাছে 
পৌছায় তখন অবস্থার বাক্যটির 
চেহারা সূরতই খানিকটা বদলে যায়। 
এ কারণে সুত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাও 
নিরবচ্ছিনসূত্রে প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য 
সন্দেহীত সত্য এবং সুনিশ্চিত 


মার্ট১৭ 


হয়ে থাকে; তাতে 


(00170117) 
কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ 
থাকে না। বিপরীতদিকে এককসূত্রে 
প্রাপ্ত খবরু ওয়াহেদ) বর্ণনার সত্যতা 


পারে না; বরং তাতে কিছু না কিছু 
সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এই 
সন্দেহকে যাচাই-অনুসন্ধানের মাধ্যমে 
কমপক্ষে আলোতে নিয়ে আসা যায়। 
এই কারণেই হাদিসশান্ত্রবাদগণ 
“উসুলুল হাদিস” বা হাদিসশাস্ত্রের 


বিভিন্ন সংবাদবিশ্লেষণ, প্রতিবেদন বা 
তথ্যপঞ্জিতে দেখা গেল নাইন 
আর অন্যদিকে মুসলমানদের 
উপস্থাপিত তথ্য বলছে এ ঘটনা 
ইহুদীরা বা মার্কিনীরা ঘটিয়েছে । এই 
বিতর্ক পাঁচশ" এমনকি হাজার বছর 
ধরেও চলতে পারে । তাওয়াতুর-সূত্রের 
বেলায় গোঁজামিল করে দেবার একটি 
অবকাশ কিন্তু আছে আর সেটি হলো 
বানোয়াট গরিষ্ঠতা তৈরি করা । অর্থাৎ 


নীতিমালা তৈরি করেছেন। যাতে 
এককসূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাগ্তলোকে পরখ 
করা যায়। 

তাওয়াতুর (ধারাবাহিক গরিষ্ঠ) 
পর্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকে 
কোনোভাবে হেরফের করা সম্ভব নয়। 
অন্যদিকে এককসূত্রের বর্ণনাগুলোকে 
ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো ধরনের বিকৃতি 
তৈরি করা সম্ভব। যেমন, আমাদের 
যুগের ব্যাপারে কেউ একথা বলতে 
পারবে না যে, নাইন ইলেভেন কখনও 
সংঘটিতই হয়নি! অথবা আমেরিকা 
কখনও আফগানিস্তান বা ইরাকে 
হামলা করেনি; তবে হ্যা, খুঁটিনাটি 
বিষয়ে তথ্যের গরমিল বা বৈপরিত্য 
থাকতেই পারে। যেমন, আমেরিকার 


যে সূত্র তাওয়াতুর পর্যায়ের নয় তাকে 
“তাওয়াতুর'র রূপ দিয়ে ইতিহাসের 
পাঠকদের বিভ্রান্ত করা। এটি 
প্রোপাগান্ডা থিউরি অনুসারে হয়ে 
থাকে । যেমন ধরুন! আজ “ক' নামের 
এক ব্যক্তি খুন হলেন আর তার বন্ধু 
“খ* দাবি করছে যে, তাকে “গ' খুন 
করেছে। খ' শুধু দাবিই করেনি বর 
সবখানে চাউর করে দেয় যে, ঘটনা 
এরকমই ঘটেছিল । তারপর মিডিয়া ও 
সংবাদপত্র সবখানেই একই বয়ান 
প্রচারিত আর পরিবেশিত হতে থাকে । 
এ কথাটি বিশ্বাস করে দশ-বিশজন 
লোক তা বলে বেড়াতে লাগলো এবং 
পাচ-দশ বছর পর সংখ্যাটি ক্রমেই 
বেড়ে চললো । বাড়তে বাড়তে 


_777.8 আত্তার্তহীদ ৩১ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


সংখ্যাটির গরিষ্ঠতা তাওয়াতুর 
ক্যাটা গরির মনে হওয়ার মতো পর্যায়ে 
পৌছে যায়। ব্যস! এ তথ্যের ওপর 


ইতিহাসে উপর্যুক্ত ঘটনাবলির বিস্তারিত 
বিবরণ এককসূত্রে (খবরু ওয়াহেদ) 


কতদূর বস্তুনিষ্ঠ আর 
গ্রহণযোগ্য । এখানে আমরা 


সত্য, 


প্রাপ্ত। যেখানে সত্য-মিথ্যা দুধরনের 


ভর করে কোনো ইতিহাস লেখক তার 
গ্রন্থে লিখে দিলেন যে, “গ' “ক' নামের 


তথ্যই রয়েছে । যেমন- হযরত আলী 
(রাযি.) বা অন্য সাহাবীগণ সাথীদের 


লোকটিকে হত্যা করেছে এবার 


সঙ্গে কী কী পরামর্শ করেছিলে; তার 


একথাটিই সবখানে ছড়িয়ে পড়বে আর 
লোকেরা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা মেনে 
নিবে। 


বাইআতের প্রেক্ষাপট কী ছিল? 
সিফফীন ও জামাল-এর যুদ্ধের কারণ 
কী ছিলো? এসব হলো সে ধরনের 


সূত্রের এ ধরনের বানোয়াট গরিষ্ঠতা 


ঘটনাপ্রবাহের উদাহরণ যার তথ্যে বহু 


(তাওয়াতুর) যাচাই করা সহজ । কারণ 
সূত্র “খ"' এর যুগে তার বর্ণনাটি পাশ 
কাটিয়ে অন্য সূত্রের মাধ্যমে যদি 
ঘটনাটি যাচাই করা হয় তখন এটি 
পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, “খ' লোকটি 
ছাড়া আর কেউ এমন বয়ান দিচ্ছে 
না। এভাবেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, 
এ তথ্যটি সৃত্রকে যে মুতাওয়াতির 
(ধারাবাহিক গরিষ্ঠ সুত্র) বলে চালিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে তা ভিত্তিহীন আর সূত্রের 
এই গরিষ্ঠতা বানোয়াট | 


কোন্‌ ঘটনা এককসূত্রে 

তাওয়াতুর পর্যায়ের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 
যথা- কোন্‌ ব্যক্তি খোলাফায়ে 
রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন? হযরত 
আবু বকর (োযি.)-এর খিলাফত 
আমলে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোম- 
পারস্যের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো । 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর 
খিলাফতকালে (শাসনামল) রোম ও 
পারস্যকে পরাস্ত করা হয় আর এটা 
ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে 
ভালো সময়। হযরত ওসমান রা. খুবই 
কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন। হযরত 
আলী (রাযি.)-এর আমলে একাধিক 
“গৃহযুদ্ধ' সংঘটিত হয়। হযরত হাসান 
রা. হযরত মুআবিয়া (রাঘি.)-এর সঙ্গে 
সন্ধি করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি । 


মার্চ১৭ 


পারস্পরিক বৈপরিত্য লক্ষ করা যায়। 


খবরু ওয়াহেদ (একক সুত্র)-এর 
ক্ষেত্রে মূল পাঠ ও সূত্রের তাৎপর্য 

বর্ণনাশাস্ত্রে যেকোনো একক বর্ণনার 
বেলায় দুটি অংশ থাকে । এক অংশকে 
সনদ বা অপর অংশকে 'মতন' মূল 
বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সনদ 
(সুত্র) বলা হয় ইতিহাসপ্রন্থের লেখক 
(00101)1101) থেকে শুরু করে ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী পর্যন্ত “রাভী' বা 
বর্ণনাকারীদের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ 
ধারাপরম্পরা (0119117 91 
17805) সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়ে থাকে। এর 
উদাহরণ আমরা উপরেই উল্লেখ 
করেছি। এখানে আরও একবার 
করছি; “জায়েদ আমাকে লিখিতভাবে 
জানালো যে, সে খালেদের কাছ থেকে 


ইতিহাসশাস্ত্রের সেই অনুসন্ধান ম্যাথড 
সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইবো যাতে 
এর আলোকে যাচাই ও মূল্যায়ন করে 
সাহাবাযুগের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্তে পৌছা যায়। 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই-বাছাই পদ্ধতি 
অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে 
অনেক তথ্য “উদ্ভাবন করেছেন এবং 
তা ছড়িয়েও দিয়েছেন যার মধ্যে বহু 
বর্ণনা ইতিহাসের অংশে পরিণত 
গেছে। এবার প্রশ্ন উঠছে যে, এই 
মিথ্যাকে সত্য থেকে কীভাবে আলাদা 
করা যাবে; যাতে আমরা সত্য পর্যন্ত 
পৌছুতে পারি? সত্যের একটি অবিকৃত 
চিত্র পেতে পারি? 

একটি বিখ্যাত প্রবচন রয়েছে, “মিথ্যার 
পা থাকে না।' মিথ্যুক কোথাও না 
কোথাও এমন একটি গোলমাল রেখে 
যায় যার সুত্র ধরে তার মিথ্যাটি এক 
সময় ঠিকই ধরা পড়ে । তার বয়ানে 
বৈপরিত্য সৃষ্টি হয় কারণ সত্য 
সবসময় একটাই হয় আর মিথ্যা হয় 
একাধিক। এর একটি উদাহরণ সেই 
প্রসিদ্ধ ঘটনাটি হতে পারে যেখানে 
বর্ণনাকারী (88607) বলেন, যে, 


শুনেছে আর খালেদ বলেছে সে 


“আমি অমুক হাদিসটি আমি অমুকের 


আসলামের কাছে শুনেছে যে, আসলাম 
নিজে ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী;...এভাবে 


কাছ থেকে এই হাদিসটি শুনেছি। এ 
কথা বলার সময় শ্রোতাদের মধ্যে 


ঘটনা ঘটেছিল । সুত্রের ধারাপরম্পরা 
যেখানে শেষ ওখান থেকে মূলপাঠ 
শুরু । যা বর্ণনার মূল অংশ এবং প্রকৃত 


করেছি, ইতিহাসবিদগণ 
যাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ শাস্ত্রের অনুসন্ধান 
পদ্ধতির আলোকে (71510009] 
1০7০৭) সুত্র ও মূলপাঠ দুইয়েরই 
পর্যালোচনা করে থাকেন এবং পরখ 
করতে চেষ্টা করেন যে, বর্ণনাটি 


একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস 
(হাদীসবিশারদ) বসা ছিলেন। তিনি 
সেই বর্ণনাকারীকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে 
বসেন- “আপনার বয়স কত?' জবাবে 
বর্ণনাকারী লোকটি বললো, “ওই 
বছর ।' মুহাদ্দিস বললেন, “তাহলে 
আপনি উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এই 
শুনতে পারেন না। কারণ তিনি 
আপনার জন্মের দশ বছর আগেই 
মৃত্যুবরণ করেছেন। একই রকম 
একটি ঘটনা ঘটেছিলো আব্বাসী 
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শাসনামলে । খাইবারের এক ইহুদী 
এই মর্মে একটি দস্তাবেজ পেশ করলো 
যে, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) 
তাদেরকে কিছু বিশেষ অধিকার প্রদান 
করেছেন। সমকালীন একজন মুহাদ্দিস 
দস্তাবেজটা দেখেই বলে দিলেন “এটা 
বানোয়াট ।' কারণ এই চুক্তিনামায় 
সাক্ষী হিসেবে হযরত সাআদ ইবন্‌ 
মাআয ও হযরত মুআবিয়ার দস্তখত 
ছিলো। অথচ এ দুজনের একজন 
সাহাবী ঘটনাটির উক্ত দস্তাবেজে যে 
তারিখ উল্লেখ আছে ) আগে মৃত্যুবরণ 
করেছেন আর দ্বিতীয়জনও হিজরত 
করে মদিনা আসেন নি। 
এভাবে সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য 
ইতিহাস-গবেষকগণ যাকে ইতিহাস 
অনুসন্ধান-পদ্ধতি (17156011091 
৫০1০) বলা হয়। আমরা এখানে 
বিশেষজ্ঞদের উদ্ধতির আলোকে এই 
অনুসন্ধান-পদ্ধতির নীতিমালা ও 
সূত্রাবলি আলোচনা করবো । বিস্তারিত 
জানতে আপনি [715011081 1০070 
শিরোনোমে যেকোনো 
এনসাইক্লোপেডিয়া (বিশ্বকোষ) ঘেঁটে 
দেখতে পারেন। 
আপনি চারটি মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করতে পারেন যথা- 
৪ সূত্র বিচার (3০109 01105107) 
৪ অভ্যন্তরীন যাচাই (1100617791] 
011015117) 
 বহির্গত যাচাই (01181 
011015110) 
৬ ইতিহাসের আবশ্যকতা বিচার 


(17151011091 1২950101116) 


সূত্র বিচার (90০1:০৪ 011015107) 

উপর্যুক্ত চার ধাপের প্রথম ধাপে 
অনুসন্ধান করা হবে ইতিহাসের তথ্যটি 
যে সূত্রে প্রাপ্ত তিনি কে এবং সূত্র 
হিসেবে সে কোন্‌ স্তরের নির্ভরযোগ্য? 
তার দেওয়া তথ্যগুলো কি স্রেফ 
“শোনাকথা* নাকি তথ্যের সমর্থনে তার 


কাছে শক্তপোক্ত প্রমাণ রয়েছে। 


সমর্থনকারী সূত্রটি স্বাধীন হতে 


তথ্যটি একজনমাত্র লোকের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত নাকি একাধিকসূত্রে? 
একাধিকসূত্র হয়ে থাকলে তারা মাঝে 
পরস্পরে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত 
নয়তো? যদি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত 
তথ্যে একটা কথাই উঠে আসে তাহলে 
মেনে নেওয়া হয় যে, ঘটনাটি 


হবে। যেমন, কোনো ঘটনার 
বর্ণনাকারী হলো- ক, খ, গ, ঘ, ঙ। 
তাদের মধ্যে প্রথম তিন ব্যক্তি ক, 
খ, গ-এর বর্ণনা পরস্পরের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে ঘ আর ও 
এর বর্ণনা প্রথমোক্ত তিনজনের 
বর্ণনার সঙ্গে মেলে না; তবে 


ঘটেছিলো । হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতিতে 
এটাকে “তাওয়াতুর' (০19910119) 
বলা হয়। যেমন- হযরত ওসমান 


উভয়ের বর্ণনা পরস্পরের সঙ্গে 
মিলে যায়। এ ক্ষেত্রে স্রেফ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিবেচনায় তাদের 


(রাষি.)-এর শাহাদাত, কারবালার 


বর্ণনা প্রাধান্য পাবে না। তাদের 


হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হবার 


বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে 


বিষয়টি অসংখ্য সুত্রে প্রমাণিত। যদি 
একাধিক সূত্র ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে সে 
ক্ষেত্রে তথ্যের বস্তনিষ্ঠতা যাচাইয়ে 


তাদের তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতার রয়েছে কিনা? 
কোথাও এমনটা নয়তো, তারা 


ইতিহাস-গবেষককে দেখতে হয়, কার 


তিনজন একই দলের লোক? অথবা 


কথা সত্য। কাউকে অন্যের ওপর 

প্রাধান্য দিতে হলে যে নীতি অনুসরণ 

করতে হয় তা হলো- 

৬ একজন যদি প্রত্যক্ষদর্শী অপরজন 
কারো কাছ থেকে শুনে ঘটনা বর্ণনা 


খ আর গ “ক'-এর শিষ্য নয় তো ? 
যদি ব্যাপারটি এমন তখন 
তিনজনকে একজন বলে বিবেচনা 
করা হবে (তিনজনের মান 
সমান-একজন)। 


করে সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী প্রাধান্য 
পাবে। যেমন- এক ব্যক্তি জমলের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো তার 
বর্ণনাটি কয়েকবছর পর 
জন্যগ্রহণকারী অন্য কারো বর্ণনার 
ওপর প্রাধান্য পাবে। 

৪ একটি সূত্র ঘটিত ঘটনার ব্যাপারে 
কোনোপক্ষের প্রতি দুর্বলতা পোষণ 
করে অন্যজন তেমন নয়; সে ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয়জন প্রাধান্য পাবে? যেমন-_ 
কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
সৈনিকের চাইতে পর্যবেক্ষণকারী 
ব্যক্তি বা সাংবাদিকের বর্ণনার 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 

৪ একটি সূত্রের বর্ণনা যদি স্বতন্ত্র 
অপর ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় সে 
ক্ষেত্রে তার বর্ণনাটির গুরুত্ব বেড়ে 
যাবে। এর বিপরীত সূত্রের বর্ণনা 
স্বতন্ত্র কোনো সুত্রদ্ধারা সমর্থিত না 


যদি একপক্ষের বর্ণনা আলাদা 
কোনো প্রমাণ যেমন ফিংগার প্রিন্ট 
(4) বা এরূপ অন্য কোনোকিছু 
দ্বারা সমর্থিত হয় তখন তাদের 
পাল্লা ভারি হয়ে উঠবে; উক্ত পক্ষের 
বর্ণনা প্রাধান্য পাবে। 

যদি কোনো একপক্ষের বর্ণনা বা 
দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয় 
তখন ইতিহাস লেখক নিজের 
বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে 
অনুসন্ধানের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো 
ব্যবহার করবেন। এ প্রসঙ্গে 
পরবর্তী আলোচনায় বর্ণনা 
আসছে।১ 


অভ্যন্তরীন যাচাই 


(1170011191 011015111) 


ইতিহাসের যেসব বর্ণনা সামনে 


আসছে তার উপাত্ত বা “মূলপাঠ'কেও 
যাচাই করতে হবে, তা কতটুকু 


হওয়ার তার গুরুত্ব হ্রাস পাবে। গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এটা মূলপাঠের 


লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, 


অভ্যন্তর্পত যাচাই কাজেই এটাকে 
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এটাকে ইন্টারনাল ক্রিটিসিজম বা 


“অভ্যন্তরীন অনুসন্ধান বলা হয়। 
অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া এরূপ: 


বর্ণনার তথ্যগুলোতে পারস্পরিক 
বৈপরিত্যপূর্ণ রয়েছে কি না? 
বর্ণনাকারী কি প্রত্যক্ষদশী নাকি 
তিনি অন্য কারো কাছ থেকে শুনে 
তা লিপিবদ্ধ করেছেন? 

যদি বর্ণনাটি মৌখিক হয় তখন 
দেখতে হবে সনদ (01781 ০01 
[ব৪86019) পূর্ণাঙ্গ না অসম্পূর্ণ? 
দেখতে হবে তিনি রিপোর্টটি কখন 
আর কোথা থেকে বর্ণনা করছেন। 
কোথাও এমনটা নয় তো, তিনি 
যখন (প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে) ঘটনাটি 
বর্ণনা করছেন তার পঞ্ণাশ বছর 
আগে ঘটনার প্রত্যক্ষদরশশীগণ পৃথিবী 


বহির্ঘত অনুসন্ধানে ইতিহাসের 


অবলম্বন ব্যবহার করে মূল বর্ণনাটির 
সত্যাসত্য যাচাই করা হবে। এ 
প্রক্রিয়ার নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ 
করতে হবে: 


১. 


২. 


তথ্যগ্তলো কখন বর্ণনা করা করা 
হয়েছে? ঘটনা সংঘটিত হবার 
অব্যবহিত পরেই? নাকি যথেষ্ট 
সময়কাল অতিবাহিত হবার পর? 
তথ্যগুলো কোথায় সংকলন করা 
হয়েছেঃ কোথাও এমনটি নয় তো- 
ঘটনাসংশ্লিষ্ট কোনো এক পক্ষের 
ঢেরায় উপাত্তের “মাল-মসলা* দিয়ে 
এ রেসিপি প্রস্তুত হয়েছে? 


দেখতে হবে যিনি তথ্য সংকলন ও 
সম্পাদনা করেছেন তিনি ঘটনাস-শ্লিষ্ট 
কোনো একপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 


থেকে বিদায় নিয়েছেন! কিনা? 
তিনি কাদের সামনে বর্ণনাটি ৪ ইতিহাসের তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ 
দিচ্ছেন; বর্ণনাকারী উপস্থিত (7%10781 9০1০০) সূত্রে থেকে 


শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে চাইছেন 
না তো; নাকি স্রেফ তথ্যটি পৌছে 
দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল? 


প্রাপ্ত নাকি পরোক্ষ (99০017091 
901০০) সুত্রে যদি 
পরোক্ষ সূত্রেই তথ্যগুলো আসে 


তিনি যে বর্ণনাটি দিচ্ছেন তা যুক্তি 


তবে এর মান কোন তরের? 


ও বুদ্ধির বিচারে সম্ভব কিনা? যেমন 


ইতিহাসের ইফেক্ট ও কার্যকারণ 
অনুসন্ধান (17151011091 
[২০950101179) 

অনুসন্ধানের এই ধাপে যাচাই করা 
হয়, যে তথ্যগুলো নিয়ে অনুসন্ধান 
চলছে তা ইতিহাসের অন্যান্য তথ্যের 
সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা? ইতিহাসের 
ঘটনাপ্রবাহে একটি পরম্পরা থাকে; 
যেখানে সমান্তরালে কার্কারণের 
সংযোগ-শেকল (085০-8170 916০ 
০1917) বরাবরই দৃশ্যমান। কোনো 
একটি ঘটনা যদি এই সংযোগ শেকল 
থেকে সামান্য হলেও খাপছাড়া হয় 
সেখানেই সন্দেহ জমাট বাধে । ঘটনার 
পেছনে কারণ ও প্রেক্ষাপট সন্ধান করা 
হয়; এরপর নজর দেওয়া হয় তার 
ফলাফলে । যদি কোনো ঘটনা বা 
ঘটনার অংশ অনাকাজ্িত ঠেকে তখন 
সেই সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সং্হ 
শুরু করা হয়-যাতে একটি সিদ্ধান্তে 
আসা যায়। ইবন খালদুন (৭৩২- 
৮০৮/১৩৩২-১৪০৫) যেহেতু 
ইতিহাসশান্ত্রের জনক, তাই তিনিও এ 
মানদণ্ড উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন: 
“সমাজের সাধারণ প্রবণতা (1511793) 


তথ্যগুলো অবিকৃত অবস্থায় এসেছে 


আজকের দিনে যদি কেউ দাবি করে 
যে রাসুলের সঙ্গে তার সরাসরি 
সাক্ষাত হয়েছে তিনি তার কাছ 
থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন- এটা 
যুক্তি, বুদ্ধি ও বাস্তবতার বিচারে 
অসম্ভব । 

যে বিষয়টির বয়ান তিনি দিচ্ছেন, 
তা বোঝার জন্য কি বিশেষ কোনো 
যোগ্যতা থাকা শর্ত? যেমন- 
কোনো ইতিহাসবিদের অসুস্থতার 


নাকি বিকৃত হয়ে এসেছে? 


অনুধাবনের ওপর সংবাদের সত্যতা 
নির্ভর করে। আর অনুসন্ধানের 


দীর্ঘকাল যাবত তথ্যগুলো মানুষের 


সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও ভালো পথ 


কাছে অবিসংবাদিত ছিল নাকি 


এটা । এ প্রক্রিয়ায় সত্য-মিথ্যা আলাদা 


কোনো যুগে মান্ষ তা প্রত্যাখ্যানও 
করেছে? 

তথ্যগুলো কি ইতোপূর্বে যাচাই করা 
হয়েছে? নাকি স্রেফ আস্থার ওপর 
ভর করে বা হঠকারিতার বশেই 
সমর্থনকরা ধারাবাহিকতার 
চলছে? 


ব্যাপারে কেবল একজন চিকিৎসকই 
ভালো বলতে পারবেন; বিষয়টি 
যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে 
পারবেন।২ 


বহির্গত যাচাই 


(51081 011015110) 


মার্চ১৭ 


অন্যান্য ইঙ্গিত ও লক্ষণ দ্বারা 
তথ্যগ্তলো কি সমর্থিত 
(0010001811017)?ত এ চার 
নীতিমালার প্রথম দুটি “উচ্চমান 
যাচাই' এর শেষোক্ত দুটি ফর্মুলার 
ব্যবহত । 


হয়ে যায়। যদিও বর্ণনাকারীর সততাও 
তথ্যের সত্যতার অন্যতম নির্দেশক 
হয়ে থাকে। কিন্ত এই সততার স্তরটি 
দ্বিতীয় পর্যায়ে; সমাজের সাধারণ 
প্রবণতার স্তরটি প্রথমেই ৷ বর্ণনাকারীর 
সততার বিষয়টি তখন খতিয়ে দেখা 
হবে যখন মুল তথ্যটিকে সত্যের 


সম্ভাবনাটুকু থাকবে । 


[চলবো 


18910107017 (1889) 800 1.81151019 
১9197090995 (1889) 77717772410. 
47171016 11751071001 
1451/794-17009://551101109019..015/5/1101/1) 
15001109] 1760100. ৪০ 161০6 2012 

2২... 9180. 110. 

১0817:9107917.11ণ. 


___ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


না 


268৫ (০৫4০ 
রত 
মহাকবি আল্লামা ইকবাল 
রেহ.)-এর সাহিত্যকর্ম 


আসাদ সায়েম 


দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
রাজনীতিবিদ আল্লামা ইকবাল ১৮৭৭ 


দেরিতে স্কুলে যায়। ক্লাসে প্রবেশের 


লাহোরের সরকারি কলেজে যোগদান 


পর শিক্ষক দেরিতে আসার কারণ 
জিজ্ঞেস করেন। শিক্ষকের প্রশ্ন শুনে 


সালের ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব 


ঘাবড়ে না গিয়ে ইকবাল স্পষ্টভাবে 


প্রদেশের শিয়ালকোটে জন্গ্রহণ 


জবাব দেয়, স্যার, ইকবাল অর্থাৎ 


করেন। তার ফার্সি ও উরদু কবিতা 
আধুনিক যুগের ফার্সি ও উরদু সাহিত্যে 


সৌভাগ্য দেরিতেই আসে। একজন 
শিশুর কাছে এমন জবাব পেয়ে শিক্ষক 


অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা 


তাজ্জব বনে যান। তিনি মনে মনে 


হয়। ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক 


ভাবতে থাকেন, এই বালক একদিন 


দর্শনের জন্যও বিশেষভাবে সমাদৃত 


প্রকৃতপক্ষে১ই ইকবাল অর্থাৎ 


ছিলেন তিনি। তার একটি বিখ্যাত 
চিন্তাদর্শন হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের 
জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। এ চিন্তাই 
বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে 
ভূমিকা রেখেছে। তার নাম মুহাম্মদ 


সৌভাগ্যবান হবে । 

টমাস আর্নন্ডের সঙ্গে পরিচিত হন। 
এই শিক্ষাবিদ ইসলাম ও আধুনিক 
দর্শনে ব্যুৎ্পন্তি অর্জন করেছিলেন। 


ইকবাল হলেও তিনি আল্লামা ইকবাল 
হিসেবেই অধিক পরিচিত। আল্লামা 


ইকবালের কাছে তিনি প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ 


শব্দের অর্থ হচ্ছে অধের্ক জ্ঞানের 
অধিকারী পণ্তিত শিক্ষাবিদ। ফার্সি 


করেছিলেন । আনন্ড ইকবালের মেধার 
পরিচয় পেয়ে একসময় 


সৃজনশীলতার জন্য ইরানেও তিনি 
ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ; তিনি ইরানে 


“এ ছাত্র শিক্ষককে গবেষক এবং 


ইকবাল-ই-লাহোরী নামে পরিচিত। 


গবেষককে মহাপপ্তিত বানিয়ে ছাড়বে ।' 
তিনি ক্যামব্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


স্কুলে পড়ার সময়ই ইকবালের 
প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। মেধা, 


লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি 
লাভ করেন। আর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন 


সত্যবাদিতা ও উপস্থিত বুদ্ধির কারণে 
স্কুলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে 
পড়ার সময় একদিন শিশু ইকবাল 


মার্চ১৭ 


করেন জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে । ১৯০৮ সালে ইকবাল ইউরোপ 
থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং 


করেন। এ সময় একই সঙ্গে তিনি 
আইন ব্যবসা, শিক্ষাদান ও সাহিত্যচর্চা 


শুরু করেন । 


কর্মময় জীবন 
১৯২৩ সালে বিটিশ সরকার 
ইকবালকে নাইট খেতাব দিয়ে 
সম্মানিত করে। তার এ নাইটপ্রাপ্তি 
ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে ভুল 
বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। তথাপি 
আল্লামা ইকবাল বাকি জীবন কর্মের 
মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ব-পরবর্তী সময়ে 
উপমহাদেশের নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা, 
বিশেষ করে মুসলমানদের দুঃখজনক 
চিত্র তাকে ব্যথিত করে তোলে 


রে প্রতিটি সমস্যায় 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য রা 
চা কঠিন ময়দানে 


তিনি ১৯২৬ সালে চট 
পরেনি পরিষদ সদস্য নির্বাচিত 
হন। ১৯২৭ সালে ৰিটিশ সরকার 
“সাইমন কমিশন, প্রেরণ করলে 
কংথেস দেশব্যাপী অসহযোগ 
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আন্দোলন শুর করে। এমন 


১৯৩৬ সালে আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাব 


“দাগ'-এর প্রভাব ছিল প্রবল । আল্লামা 


পরিস্থিতিতে আল্লামা ইকবাল নওয়াব 


মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের 


জুলফিকার আলী খান ও মাওলানা 
মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে যৌথভাবে এক 


সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে 


ইকবাল সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে 
লাহোরে আনজুমানে হিমায়তে 
ইসলামের বার্ধিক সভায় জনসমক্ষে 


বিবৃতি প্রকাশ করে কমিশনকে 
সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি 


মুসলমান দাঙ্গার সময় আল্লামা ইকবাল 
মসজিদ পুনরুদ্ধারে শাহাদাত প্রত্যাশী 


মুসলমানদের বলেন, যদি আমরা 
কমিশনকে সহায়তা না করি তবে 
ব্রিটিশরা মুসলমানদের স্বার্থকে 
বিঘ্নিত করবে । আল্লামা ইকবালের এই 


কবিতা পাঠ করেন। কবিতার 


মুসলমান যুবকদের উৎসাহ জোগান। 
এক কথায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ 


(অনাথের আর্তনাদ)। ১৯১১ সালের 
এপ্রিল মাসে একই সংগঠনের বার্ষিক 


সালের মধ্যে আল্লামা ইকবাল 
মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি 


সভায় তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী 
খণ্তকাব্য শিকওয়া পাঠ করেন। এর 


ধারণা বিটিশদের শাসন পরিচালনায় 


আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । 


মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে টের 
পেয়েছিল। 


সার্বিক বিবেচনায় ভারতীয় 
মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে 


প্রভাবে আল্লামা ইকবালের আলোচনা- 
সমালোচনা শুরু হয় ব্যাপকভাবে । 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন 


মুসলমান শাসনের অবসানের পর 
অসহায় কাশ্মীরি মুসলমান ভাইদের 
সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য 
লাহোরে চলে আসা 
আনজুমান নামে একটি সংগঠন গড়ে 
তোলে । ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর 
আল্লামা ইকবাল এ সংগঠনের সাধারণ 
সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন 
ত কাশ্ীরি। তার পুরুষ 
নিরমতিনের শিকার হয়েই রি 
করেন। 
১৯৩০ সালের দিকে মুসলমানদের 
ওপর জুলুম-নির্যাতন অত্যধিক 
পরিমাণে বেড়ে যায়। ইকবাল 
কাশম্মীরীদের সার্বিক সমস্যার কথা 
সরকারের কাছে যথাযথভাবে তুলে 
ধরেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার 
ব্যবস্থা নিলে কাশ্মীরিদের সমস্যা 
কিছুটা হলেও সমাধান হয় । 


আল্লামা ইকবালের অবদান অত্যন্ত 
তাৎপর্যবহ। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম 
লিগের অধিবেশনে ভারতের উত্তর- 


আরেকটি যুগান্তকারী খ--কাব্য 
জওয়াবে শিকওয়া। এরপর একে 
একে রচনা করতে থাকেন অসংখ্য 


পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের 
দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবিই 


কবিতা । এই. কবিতার মাধ্যমেই 
পাওয়া যায় তার চিন্তাধারার প্রকৃত 


পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির 
আন্দোলনের সূচনা করে । 
আল্লামা ইকবাল রাজনীতির বাইরে 


পরিচয় 
লাহোর সরকারি কলেজের সহকারী 
অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি রচনা 


জ্ঞানচর্া ও গবেষণার কাজ চালিয়ে 


করেন ইলমুল ইকতিসাদ। এটি 


যান সমান তালে । ১৯২৮ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
৬টি বক্তৃতা দেন তিনি। এর পরপরই 
ব্যাঙ্গালোর, হায়দারাবাদ এবং 


অর্থনীতির ওপর লেখা উরদু ভাষার 
প্রথম পুস্তক। তার প্রথম প্রকাশিত 
খুদি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে । সুফি 


আলীগড়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ 
পান। তার এসব বক্তৃতা 7076 
[২6001790106101 0 1২০1181005 
11700917017 15191) নামক পুত্তকে 
প্রকাশিত হয়। যা আল্লামা ইকবালের 


১৯৩২ সালে আলোয়ার রাজ্যের 
মহারাজা কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানরা 
খাদেমুল মুসলিমিন নামে একটি 
সং দাড় করালে মহারাজার 
সরকার এটিকে বেআইনি ঘোষণা 
করে। এ অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে 
মুসলমানরা বিক্ষোভ করলে তাদের 
ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয় 
এতে শহীদ হন প্রায় ১০০ মুসলমান 
এ অন্যায় আচরণের প্রতিকার চেয়ে 
আল্লামা ইকবাল ভাইসরয় লর্ড 
ওয়েলিংটনের কাছে একটি স্মারকলিপি 
পেশ করেন। পরিণতিতে মুসলমানরা 
সুযোগ পায় । 


মার্চ১৭ 


চিন্তার গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। 
মহামনীষী ডক্টর স্যার আল্লামা ইকবাল 
১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল ৬৫ বছর 
বয়সে ইন্তেকাল করেন। 


ইকবালের সাহিত্যকর্ম 


তরীকার অনুসারীরা এই পুস্তক 
প্রকাশকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ 
করেননি । কেননা, ইকবাল এই গ্রন্থে 
সুফি কবি হাফিজ শিরাজীর তীব্র 
সমালোচনা করে ৩৫টি কবিতা 
লিখেছিলেন। উত্তেজনা এতই চরম 
আকার ধারণ করেছিল যে, ইকবালের 
চিন্তাধারার সমালোচনা করে খান 
বাহাদুর পীরজাদা মোজাফফর আহমদ 
ফজলে রাজ-ই-বেখুদি নামে একটি 
দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেন। 


ইকবাল গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই 
ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখালেখি করেছেন 


ইকবাল পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত 
৩৫টি কবিতা বাদ দিয়ে দেন। প্রখ্যাত 


বিভিন্ন বিষয়ের ওপর । গ্রন্থ রচনা 


প্রা্যবিদ আরএ নিকলসন ১৯২০ 


ছাড়াও তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। 
জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় 


সালে এর ইংরেজি তরজমা করে 
প্রকাশ করেন। 


ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে রচনা করেন 


গ্যাটের চিন্তাধারার অনুসরণে ১৯২৩ 


মাত্র ২৪টি কবিতা । কবি-জীবনের 
প্রাথমিক পর্যায়ে ইকবালের উরদু কবি 


সালে রচনা করেন পায়াম-ই- 
মাশরিক। তিনি এ কাব্যে পাশ্চাত্য 
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চিন্তার ফসলকেও তুলে এনেছেন। 
১৯২৪ সালে তিনি বাঙ্গ-ই-দারা নামে 


এছাড়াও ইকবালের অসংখ্য চিঠিপত্র, 
বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার রয়েছে। যেগুলো 


লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন 
মামলাটির ব্যাপারে নিজের 


থেকে ইকবালের নিজস্ব চিন্তা ও 


তার উরদু কবিতার সঙ্কলন প্রকাশ 


দর্শনের বিভিন্ন বিষয় সুস্পষ্টভাবে 


করেন। এ কাব্যের কবিতাগুলো 
দেশাত্মবোধক, প্রকৃতিগ্রীতি ও 
ইসলামী অনুভূতি__এই তিনটি অংশে 
বিভক্ত । 

ফার্সি কবিতা সঙ্কলন। এতে ইকবাল 
পৃথিবীর সমস্যাবলির আলোকে কিছু 
উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন সাজিয়ে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোকে জবাব দিয়েছেন। 
এই কাব্যেই ইকবালের 
গীতিকবিতাগুলো চরম উকত্র্ষ লাভ 
করে। 

ইতালির কবি দান্তের 
ডিভাইন কমেডি অনুসরণে 
ইকবাল রচনা করেন 


উপলব্ধি করা যায়। 


নির্লোভ, মানবতাবাদী 

ও ধর্মপ্রাণ ইকবাল 

মূলত অর্থনৈতিক কারণেই তিনি 
১৯০৯ সালে আইন পেশায় নিয়োজিত 
হন। কিন্ত তিনি আইন ব্যবসার সময় 
কখনোই অতিরিক্ত টাকা নিতেন না। 
কারণ অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল না। 
সংসার চালানোর মতো টাকা হাতে 
থাকলে তিনি কখনোই নতুন মামলা 
নিতেন না। ব্যারিস্টারি করার সময় 


ছিলেন কেবল তাই নয়, অন্যকেও 
বেশি ধন-সম্পদ থেকে দূরে থাকার 
পরামর্শ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি 
আল্লামার কাছে এলেন সরকারি খাস 


কবি ইকবাল লাহোর থেকে পাঞ্জাবের 


আইনসভার সদস্য থাকাকালে কৃষক ও 


88572170262 


সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার 
জন্য চেষ্টা করতেন। 
পার্লামেন্ট মেম্বার হওয়ার 


জাভিদনামা । এটি পর তিনি লক্ষ্য করেন, 
ইকবালের প্রাচীন ও (6 রে ৮ বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই 
আধুনিক উভয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ৬৬ 27 রর নয় ডে ত স্বার্থ 
ও চিন্তাধারা সম্পর্কে র জন্য চেষ্টা করেন। 
সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ৫৯ এ কাজ করতে গিয়ে তারা 
১৯৩৫ সালে তিনি বাল-ই- ৬ অন্যায় পথও বেছে নেন। 
7: 8 
মতে, এটিই ইকবালের শ্রেষ্ঠ তনি ইচ্ছে কর অনেক ধন-সম্পদ হতে রাজি হননি । সমর্থকরা 
উরদু কবিতা সঙ্ধলন। উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি প্রার্থী হওয়ার জন্য জোরাজুরি করলে 
ইকবালের প্রতি মাওলানা রুমীর তা করেননি। চি বলতেন, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার রে 
উপদেশ ছিল ধর্ম ও সল্ধর্জে যায়। 
রাজনীতির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন রি 24775 গার বালাই আমার নেই। 


করাতে । সে পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি 
মুসাফির কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। 
মহাকবি আল্লামা ইকবালের মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত হয় ফার্সি ও কয়েকটি উরদু 
ই-হিজায। ফার্সি কবিতার অধিকাংশই 
ছোট পরিধির | কিন্ত এগুলো একেকটি 
ইকবালের চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন । 
উরদু কবিতার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইবলীশ-কি 
মজলিস-ই-শুরা । 


মার্ট১৭ 


এতিহাসিক ধুমরাও রাজ মামলায় 
একটি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা 
দেয়ার জন্য তাকে পাটনায় যেতে 
হলো। ওই মামলায় একপক্ষে ছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তর্রন দাশ এবং 
অপরপক্ষে ছিলেন মতিলাল নেহেরু । 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই ইকবালকে 
পাটনায় আসার আমন্ত্রণ জানান। 
পাটনায় আসার পর চিত্তরঞ্জন দাশ 
আল্লামা ইকবালকে দু'মাস সেখানে 
থাকতে বলেন। এর বিনিময়ে তিনি 
কবিকে দৈনিক ১০০০ টাকা করে 
দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সে 


গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য সংগ্রামের 
পাশাপাশি কবি ইকবাল আজীবন 
মানবজাতির মুক্তির জন্য মানুষকে 
আহ্বান জানাতেন। অন্যদিকে তিনি 
মুসলমানদের সত্যিকারের মুসলমান 
হওয়ার জন্য পথনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে 
বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। 
মুসলমানদের সোনালি অতীতের কথা 
চিন্তা করে তিনি অশ্রু বিসর্জন 
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সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 
করতেন। রাসূল (সা.)-এর পুণ্যভূমি 


সাহিত্যিক, পগ্ডিত, এঁতিহাসিক ও 


আরবের ভূমিতে দীড়িয়ে তিনি 
লিখেছিলেন একসময় তুমি ছিলে 
সভ্যতার আদিভুমি, তোমার দৃষ্টির 
আগুনে জলে উঠত দুনিয়ার সৌন্দর্য, 
তোমার ধ্বংসের গান আজ আমায় 
গাইতে হচ্ছে, এ যন্ত্রণা সইতে হবে 
আমাকে, অন্যকেও দিতে হবে । 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে আল্লামা 
ইকবাল যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন 
তাতে আছে, 

“ধার্মিক জন মুমিন মান্ষ তাহার 
কাহিনী শোন 

বলিতেছি শোন তার পরিচয় লিপি, 
মরণ যে দিন তাহার দুয়ারে বাজাবে 
মুমিন তাহারে হাসিমুখে নিবে বরি।” 
আল্লামা ইকবাল ছিলেন মর্দে মুমিন 
জিন্দাদিল। তার জীবন ছিল 
সমৃদ্ধিশীল, বিকাশমান ও গৌরবদীপ্ত। 
এজন্যই মৃত্যুর দুয়ারে দীড়িয়ে তিনি 
গেয়েছেন, “আমি মুসলিম ডরি না 
মরণে ।' 
ইসলামী জাগরণ ও বিশ্বমানবতার কবি 
ইকবাল মানবজাতির মুক্তির জন্য 
মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনার 
বুদ্ধিদীপ্ত পথে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি 
মুসলমানদের সত্যিকারের মুসলমান 
হওয়ার জন্য পথনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। খোদাপ্রেম থেকে উদ্ভূত গভীর 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ন্যায়বিচার, ঈমান, 
এঁক্য ও মানবপ্রেমই যে মুসলমানের 
বড় পরিচয়, সেকথা বার বার স্মরণ 
করিয়ে দিতে ভোলেননি যুগ-সংস্কারক 
এই মহান মুসলিম কবি। 


পশ্চিমা বিশ্ব ও ইকবাল 

মহাকবি ইকবাল কেবল পাকিস্তানের 
কবি নন। সীমানা ছাড়িয়ে গেছে তার 
কাব্য; বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার 
খ্যাতি। বিদেশি ভাষায় তীর 
রচনাবলীর তরজমার কলেবর দিন দিন 
হচ্ছে পরিবর্ধিত। দেশ-বিদেশের 


মার্চ১৭ 


সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল আগ্রহ 


সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ভুক্ত 
দেশগুলোতেও মহাকবি ইকবাল 


সুপরিচিত । রুশ ভাষায় বেশ ক'বারই 
তার কাব্য সম্কলন অনুদিত হয়েছে 
তাজিকিস্তানে তিনবার তার কাব্যের 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইকবাল 
গবেষকদের মধ্যে এঁতিহাসিক 
লিউডমিলা গর্ডন পনস্কয়া ও দার্শনিক 
নিকোলাই অনিকেভের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । দর্শন ও রাজনীতির 
বিচার করেছেন, করেছেন তার সাহিত্য 
সাধনার মূল্যায়ন। রাশিয়ায় ইকবাল 
চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা দু'জন হলেন 
ু। 
নাতালিয়া প্রিগারিনা সুদীর্ঘ দশটি বছর 
ধরে ইকবালের রচনাসমগ্রে নিমগ্ন 


পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে ইকবালের 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পজিটিভ । পশ্চিমা লেখক 


বি... 41008 ইকবাল সম্পর্কে 
লিখেন, “তিনি ছিলেন দুর্বল চিত্ত, 
নিক্রিযতা ও জড়তার প্রবল 


সমালোচক । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, জাতীয়, বর্ণবাদ, ধর্মীয় 
বৈষম্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার 
কলম ছিল সক্রিয়। এছড়া মানবতা, 
গণতন্ত্র, শান্তি ও মানুষের প্রতি 
বন্ধুতৃপূর্ণ নীতির কারণে তিনি ছিলেন 
মহান।' ইকবাল ইউরোপীয় শিক্ষায় 
শিক্ষিত ছিলেন এবং পশ্চিমা সভ্যতার 
সাধারণ ধারণাগডুলো আত্মস্থ করতে 
তিনি সেখানে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। 
১৯৩১ সালে ক্যামব্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি সেমিনারে ছাত্র ও শ্রোতাদের 
উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলেন, যারা 
বর্তমানে ক্যামব্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 


ছিলেন। তিনি কবির সাধনাকে 
করেছেন মন্থন। কবি সম্পর্কে তিনি 
অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো 
প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রুশ পত্র- 
পত্রিকায় । নাতালিয়ার ভাষায়, ইকবাল 
রোমান্টিক কবি। তবে কবির 
রোমান্টিসিজম ও তার মনে ক্রিয়াশীল 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় আগুনের মাঝে 
তিনি টেনে দিয়েছেন সীমারেখা 
নাতালিয়া আরও বলেন, কবির কাব্যের 
সুর লহরী ও মোহিনী শক্তিতে পাঠক 
মায়ামুগ্ধ ও বিমোহিত না হয়ে পারে 
না। কবিতার প্রতিটি কথা, প্রতি 
চরণের সঙ্গে ইকবালের সম্তা 
নিবিড়ভাবে মিশে আছে। তার কবিতা 
পড়লেই মনে হয়, এগুলো যেন শুকনো 
খড়। সেই খড়ে লেগেছে আগুন। 
মৃদুমন্দ হাওয়ার পরশে সেই আগুন 
গনগনিয়ে উঠেছে বারুদের মতো । 
খড়কুটোকে এবং সর্বশেষ তা অপরের 
হৃদয়ে জেলে দিচ্ছে অনির্বাণ 
অগ্নিশিখা। রেশ লেখক এল, 


মিরনভের কলম থেকে সঙ্কলিত) 


অধ্যয়ন করছ তাদের প্রতি আমি 
কতিপয় উপদেশ প্রদান করছি। আমি 
তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি যে, তোমরা 
নাস্তিক্যবাদ এবং বন্তবাদের বিরুদ্ধে 
দৃঢ় অবস্থান নেবে। ইউরোপীয়দের 
সবচেয়ে বড় ভুল ছিল রাষ্ট্র থেকে 
চার্চকে আলাদা করা। এর ফলে 
তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে 
এবং তা নাস্তিক্যবাদী বন্তবাদে 
রূপান্তরিত হয় । আমি ২৫ বছর আগে 
সভ্যতার এই অবনতি অবলোকন করে 
কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম । এটা 
১৯০৭ সালের দিকের ঘটনা । এর ৬- 
৭ বছর পর আমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইউরোপ 
কর্তৃক চার্চ এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করার 

ংঘাতিক ভুলের ফলেই ১৯১৪ 
সালের ইউরোপিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিল। ইকবাল ইউরোপে কতটা 
জনপ্রিয় ছিলেন তা বোঝা যায় 
জার্মানির হাইডেলবার্ণের একটি রাস্তার 
নামকরণ করা হয়েছে ইকবালের 
নামানুসারে । 
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মুসলিম নারী 


[মুসলিম নারী আলিমদের জীবনী নিয়ে ড. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম নদভী আরবী ভাষায় ৪০ খণ্ডের এক 
বিশাল গ্রন্থ প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছেন। এর ভূমিকা হিসেবে ২০০৭ সালে 41-741//1৫771/701- 172 
1/077127 রা 77 15197 শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত মুসলিম নারী সমাজকর্মী সারা 
জোসেফ সম্পাদিত ত লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন এমেল-এ মেহেরুনিসা সুলেমান ও আফাফ রাজভী বইটির একটি 
রিভিউ করেছেন। ইসলাম যে নারীবিদেষী নয় কিংবা প্রাথমিক যুগের পুরুষ আলিমগণও যে নারীর প্রতি বিরপ 
মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না-_এটা দেখানোর উদ্দেশ্যে মাওলানা আকরাম নদভী লোকজনকে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাসের দিকে ফেরাতে চেয়েছেন। সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য নারী অধিকার ও সমাজে নারীদের ভূমিকার 
্রশ্নকে মুখোমুখি দীড় করিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যুগ থেকে সমাজে নারীদের যে এতিহাসিক তৃমিকা ছিল, 
সেই বিস্মৃত ইতিহাস এ গবেষণায় উঠে এসেছে। এ প্রচেষ্টা নিশ্চয় আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য 
করবে । পাঠকদের জন্য রিভিউটি অনুবাদ করেছেন মাসউদুল আলম |] 


নারীরা বর্তমানে হাদীস শিক্ষা দেওয়া 
ও ফতওয়া প্রদানের কাজে খুব কম 
অংশগ্রহণ করায় ব্যাপকভাবে একটা 
ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, 
এতিহাসিকভাবে তারা কখনোই এ 
ধরনের ভূমিকা পালন করেননি । শায়খ 
ড. মাওলানা আকরাম নদভীর বর্ণনা 
অনুযায়ী, গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে 


মার্ট১৭ 


জন নারী আলিম হয়ত ছিলেন। কিন্তু 


ছিল। শায়খ আকরাম ভেবেছিলেন, 


গবেষণা যতই এগুতে থাকলো, নারী 


নারীদের অবস্থা পুরুষদের তুলনায় 


আলিমদের সংখ্যা ততই বাড়তে 
থাকলো । কমপক্ষে ৮,০০০ নারী 
আলিমের খোজ পাওয়া গেলো। এ 


মাঝারি মানের হবে হয়তো। কিন্তু 
তিনি যখন এই অপ্রত্যাশিত সংখ্যক 
নারী আলিমদের সন্ধান পেলেন, তখন 


বিশাল সংখ্যাই সাক্ষ্য দেয়, মহানবীর 
(সা.) যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘসময় 
পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণ ও 
উন্নয়নে নারীদের ব্যাপক অবদান 


দেখা গেলো কোনো কোনো নারী 
আলিম পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন। এইসব ব্যতিক্রমী 
নারীগণ শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ডে 
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সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণই করেননি, 
সমাজ সংস্কারের কাজও করেছেন। 
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, জ্ঞানের দিক 
থেকে অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী 
হওয়ায় সমাজে তারা খুবই সম্মানিত 
ছিলেন। 

হযরত আবু বকর (োযি.)-এর কন্যা 
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর মতো 
অতি পরিচিত ছাড়াও অন্যান্য বিস্মৃত 
নারী স্কলারদের মহিমা তাদের কর্মের 
মাধ্যমে পুনরায় প্রজ্মলিত হয়েছে। 
অষ্টম শতাব্দীর আলিমা ফাতিমা আল- 
বুখারীর দরস দিতেন। তৎকালীন 
সময়ে তিনি সবচেয়ে বড় মাপের 
স্কলারদের একজন হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। বিশেষত হজের মওসুমে 
নেতৃস্থানীয় পুরুষ আলিমগণ তার কথা 
শুনতে দলে দলে আসতেন। একজন 
প্রতিথযশা বৃদ্ধা জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ড স্বয়ং মসজিদে নববীতে তার 
ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছেন ইসলামী জ্ঞানের 
জগতের এ চমৎকার দৃশ্যটা দীর্ঘদিন 
আগেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। 

দ্বাদশ শতকে আরেকজন স্কলার 
ছিলেন জয়নব বিনতে কামাল । তিনি 
চার শতাধিক হাদীসের কিতাব 
পড়াতেন। তার গ্রন্থ বোঝাই উট দেখে 
ছাত্ররা দলে দলে তার নিকট পড়তে 
আসতো । তিনি ছিলেন স্বভাবগত 
শিক্ষক। অসীম ধৈর্যের কারণে তিনি 
যাদেরকেই পড়াতেন তাদেরই হৃদয় 
জয় করে নিতেন। উচুমানের জ্ঞানী 
ইসেবে খ্যাতি থাকায় দামেক্ষের 
মর্ধাদাসম্পন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। 

এরপর ফাতিমা বিনতে মোহাম্মদ আল 
সমরকন্দীর কথা বলা যায়। তিনি 
ছিলেন একজন ফিকাহবিদ। কীভাবে 
ফতওয়া ইস্যু করতে হয়, সে বিষয়ে 
তিনি তার অধিকতর বিখ্যাত স্বামীকে 
পরামর্শ দিতেন। 

উম্মে দারদা নামে এক তরুণী স্কলার 
ছিলেন। তিনি সাধারণত মসজিদে 


মার্চ১৭ 


পুরুষ আলিমদের পাশেই পরিপূর্ণ 


হাফসা (োযি.)-এর যোগ্যতা ও 


পর্দাসহকারে বসতেন। তিনি 
লিখেছেন, আমি সর্বোতভাবে আল্লাহর 
ইবাদত করতে চেষ্টা করি। তবে 
অন্যান্য আলিমদের সাথে বসে কোনো 
বিষয়ে আলোচনা করার চেয়ে ভালো 
কোনো নফল ইবাদত আছে বলে 
আমার জানা নেই। তিনি হাদীস ও 
ফিকাহর শিক্ষক ছিলেন । তার ছাত্রদের 


ইসলামের জন্য এই মহিয়সী নারীদের 
কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ এখনকার 
স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অনেক বেশি ছিল 
অবশ্য পুরুষদের বিপরীতে তারা কিছু 
স্বাস্থ্যগত সুবিধাও পেয়েছিলেন 


নৈতিক চরিত্র কী পরিমাণ নির্ভরযোগ্য 
ছিল তা অনুমান করা যায়। সাহাবীগণ 
এবং পরবর্তী কোনো স্বনামধন্য 
স্কলারই নারী পরিচয়ের কারণে কারো 
শিক্ষকতা করার অধিকারকে অস্বীকার 
করেননি। 

নারী-পুরুষের মৌলিক সমতার বিষয়ে 
ইসলামের শিক্ষাকে বিবেচনা করলে 
শায়খ নদভীর এই গবেষণায় অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। মহানবীর (সা.) 
শিক্ষা অনুযায়ী জেন্ডারের কারণে 
বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী 
আয়ত্ত করা, প্রচার করা, ব্যাখ্যা করা 
এবং সে অনুযায়ী মুসলমানদেরকে 


দীর্ঘজীবন লাভ করার কারণে হাদীস 
শেখার জন্য ছাত্ররা নারী 


ফতওয়া তথা বিশেষজ্ঞ মতামত 
প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়ার 


মুহাদ্দিসগণকেই বেশি খুঁজতেন 
কারণ, তাঁদেরকে পাওয়া মানে হলো 
হাদীস বর্ণনাকারীদের পরম্পরা 
(রাভীদের সনদ) ছোট হয়ে আসা 
বিশারদদের উপর গুরুতু দেয়া সন্টেও 
ইসলামী ধর্মতত্ু, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, 
ক্যালিথ্াফিসহ কলাবিদ্যার বিভিন্ন 
শাখায় শিক্ষাদানে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ 
অবদান খুঁজে পেয়েছেন । 

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের গুরুত্ব 
শুধু শিক্ষকতা পেশায় 
উপস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুর 
চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত 
কুরআনের প্রথম পাগুলিপি হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর কন্যা হযরত 
হাফসার (রো) নিকট আমানত হিসেবে 
সংরক্ষিত ছিল। ইসলামী খেলাফতের 
অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কুরআনের ছয়টি 
অপ্রামাণ্য সংকলন প্রচলিত ছিল। 
হযরত হাফসা (োযি.)-এর নিকট 
কুরআনের প্রামাণ্য পাগ্ুলিপি সংরক্ষিত 
থাকায় খলীফা হযরত উসমান 
(রাযি.)-এর পক্ষে অপ্রামাণ্য 
সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব 
হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হযরত 


ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই 
সমানাধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। সৎ 
কাজে উৎসাহ প্রদান ও মন্দ কাজে 
নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে পুরুষের 


হাদীস মতো নারীরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। 


আলিম না হলে ইসলামের শিক্ষা 
গভীরভাবে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নয়। ফলে মুসলিম হিসেবে 
সঠিকভাবে দায়িতু পালন করাও সম্ভব 
হবে না। এটা খুবই যৌক্তিক কথা । তা 
সক্তেও মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে 
ভীষণভাবে নারী অধিকার লঙ্ঘিত 
হচ্ছে। কেন এমনটা ঘটছে? এই 
আধুনিক যুগে এসেও কোথাও কোথাও 

নারীকে সব জায়গা থেকে 
অপসারিত করে শুধু একজন মা ও 
গৃহবধূর ভূমিকায় আবদ্ধ করে রাখা 
হয়েছে। অথচ হযরত আয়েশা 
(রাষি.) কি একটি সেনাবাহিনীর 
নেতৃত্ব দেননি? হুদায়বিয়ার সংকট 
মোকাবেলায় উম্মে সালমা (রোষি.) 
ভূমিকা পালন করেননি? বহুমাত্রিক এই 
জটিল সমস্যার কার্ধকর সমাধান নিয়ে 
অনেক বিতর্ক আছে এটা সত্য । তবে 
এই বিতর্ক নিরসনের জন্য কিছু 
ফলপ্রসু সমাধান আমরা খুঁজে পেতে 
পারি। 


___10 আত্তান্তহীদ ৪০ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে মুসলিম 


মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ 


বিশ্বের পতন ঘটায় আধুনিক দুনিয়ায় 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্তৃতৃ অনিবার্ষ 


করে নেয়। 
এর নিহিতার্থ হলো, পাশ্চাত্যই হচ্ছে 


হিসেবে আবির্ভত হয়েছে। ইহুদি- 


সবার জন্য উপযুক্ত সমাধান। কিন্তু 


খিস্টান এঁতিহ্যে নারীদের অবস্থান ছিল 
সবসময়ই অবদমিত। এর সবচেয়ে 


এটা বুঝতে পারা সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ 
যে, মুসলিম নারীর পরিণতি মুসলিম 


জলন্ত উদাহরণ হলো বেহেশতের 
বাগান থেকে আদম-হাউওয়া (আ.)- 


কমিউনিটির সামগ্রিক পরিণতি থেকে 
আলাদা কোনো বিষয় নয়। এক 


এর পতিত হওয়ার ঘটনা । 
মানবজাতির আদি পাপের জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে হাউওয়া (আ.)-কে দায়ী 
করা হয়। এই গল্পে তিনি অবলা নারী 
জাতির প্রতীক । খ্রিস্টান ধর্মমতে, 
নারীদের প্রসব বেদনাকে আদি পাপের 
প্রায়শ্চিত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
ধর্মীয় কাহিনীগুলো বাইরেও আমরা 
দেখি, পাশ্চাত্য ইউরোপে নারী- 
পুরুষের সমতা অনেক পরে এসেছে। 
নারীকে “মানুষ” হিসেবে মর্যাদা দেয়া 
হবে কিনা, তা নিয়ে ষোল শতকেও 
বিতর্ক হয়েছে। মাত্র উনিশ-বিশ 
শতকের দিকে এসে নারীকে পুরুষের 
সমান আইনগত অধিকার দেয়া 
হয়েছে। বিশিষ্ট লেখিকা ও কুরআনের 
অনুবাদক আয়েশা বিউলে বর্ণনা 
প্রভদের মাধ্যমেই নারীবিদ্বেষের 
আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে। তারা 
থেকে বঞ্চিত করেছে এবং মুসলিম 
সমাজে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত 
চাপিয়ে দিয়ে সেখানে উপনিবেশ 
স্থাপন করেছে। “পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে 
মুসলিম নারীরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে 
গেছে। এই ধারণাকে পুরো মুসলিম 
জাতির উপর আরোপ করার পর ধীরে 
ধীরে সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার 
হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে ।” বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে থাকা 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 
প্রলুব্ধ করে । যার ফলে এইসব আগ্রাসী 
সংস্কৃতির দ্বারা লালিত মূল্যবোধকে 


মার্চ১৭ 


ধরনের ভীতির কারণে জনপরিমণ্তল 
থেকে নারীকে গুটিয়ে রাখা হয়। 
মাওলানা আকরাম নদভী বলেছেন, 
“ইসলামের বর্তমান সাংস্কৃতিক 
অধঃপতন মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
মুসলিম নারী উভয়ের জন্য ক্ষতির 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। আমরা 
ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি। 
লোকজন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন 
শংকাবোধ তাদেরকে পেয়ে বসে। 
যখনই তারা শংকিত হয়ে ওঠে, তখনই 
তারা তাদের নারীদের ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করে ।' পুরুষরা 
আরো ক্ষতি করে ফেলে প্রকৃতপক্ষে 
এটা মুসলমানদের সামাজিক 
সক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে 
দিয়েছে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে কিছু নারী, 
উগ্র নারীবাদের প্রচার শুরু করে । যার 
ফলে সমাজে সন্দেহ, ভয় ও 
নিপীড়নের একটা দুষ্টচক্রের উদ্ভব 
ঘটেছে। 

সমাজের বিভিন্ন স্ড্র থেকে আট 
হাজার মুসলিম নারী স্কলারের ইতিহাস 
নানা রকমের প্রতিক্রিয়া আসাটা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। নারীবিদ্বেষীরা 
ই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে 
চাইবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতাকে 
প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে । অন্যদিকে 
নারীবাদীরা হয়তো খুশি হবে এই 
ভেবে, কেউ একজন তাদের জন্য 
কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তবু ভালো 
যে, এ ধরনের গবেষণার পেছনে 
অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে । ইসলাম যে 


বে 


নারীবিদ্বেষী নয় কিংবা প্রাথমিক যুগের 
পুরুষ আলিমগণও যে নারীর প্রতি 
বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না এটা 
দেখানোর উদ্দেশ্যে মাওলানা আকরাম 
নদভী লোকজনকে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাসের দিকে ফেরাতে 
চেয়েছেন। 

এই গবেষণা নারী-পুরুষের অবাধ 


মেলামেশা ও শালীনতার 
সীমাতিক্রমকে উৎসাহিত 


৩ 
করবে বলে 
উত্থাপিত অভিযোগের কোনো ভিত্তি 
নেই। বইয়ের ভূমিকা থেকেই এটা 
পরিষ্কার, নারীদের হিজাব আল্লাহর 
হুকুম ও রাসূলেরই (সা) সুন্নাহ যা 
নারীদেরকে নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে 
জনপরিমণ্ডলে হাজির ও দৃশ্যমান হতে 
সহায়তা করেছে। শায়খ আকরাম 
নদওয়াতুল উলামার মতো 
মর্ধাদাসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 
পড়াশোনা করা বিশিষ্ট আলিম। 
প্রথাগত পদ্ধতিতে ইসলামকে অধ্যয়ন 
করাটা তার এই কাজের জন্য সহায়ক 
হয়েছে। শায়খ ড. ইউসুফ আল- 
কারযাভীসহ আলিমরা তার গবেষণাকে 
যথেষ্ট ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন। 
এতিহাসিক সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য 
যারা নিজেদের গোটা জীবন ব্যয় 
করেছেন, তারাই মুসলমানদের নিকট 
দীর্ঘদিন ধরে বিস্মৃত হয়ে আছেন! এটা 
খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ইতিহাসকে 
খতিয়ে দেখা ইসলামের একটা 
অন্যতম মূলনীতি। কুরআন নির্দেশ 


2 
রে 


98585 পরান 

9৪%৬াসত 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে 
যদি কোনো ফাসেক ব্যক্তি খবর নিয়ে 
আসে, তাহলে তোমার তা যাচাই করে 
দেখো, (এমন না হয়) যেন তোমরা 
অজ্ঞতাবশত লোকদের ক্ষতি করে 
ফেলো [সূরা হুজুরাত: ৬]।' 


) 


৩ & 
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ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার চরম 
পক্ষপাতিতৃ নিয়ে প্রশ্ন তুলে খুব ভালো 
কিছু আশা করা যায় না। অথচ 
মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা 
হলো সত্যের সন্ধান করা। 
এতিহাসিকভাবে সঠিক তথ্য-উপাত্তকে 
স্বীকার করে নিলে আমাদেরকে এটাও 
রাখে না, বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগ 
থেকেই তাদের একটা গুরুতৃপূর্ণ 
ভুমিকা ছিল। অবশ্যই আমাদের 
দৃষ্টিভজির পরিবর্তন করতে হবে। 
আমরা যখন আন্্জরকভাবে আল্লাহর 
ইসলামের দিক থেকে এসব অধিকার 
ও দায়িতু আমাদের উপর ফরয হয়। 
নিরস বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে ঈমানী 
চেতনা আমাদেরকে এমন একটি 
সমাজ গড়ে তুলতে বলে, যেখানে 
আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করে যে কেউ 
নিজেদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার 
হতে পারে। 

অভিযোগ বহন করতে করতে এক 
পর্যায়ে তা বাস্ডুবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেছে। ইসলামের ক্রটি রয়েছে 
বলে মুসলমানরাও বিশ্বাস করতে শুরু 
করেছে। পৃথিবীর কোথাও কোথাও 
নারীরা ঘরে আবদ্ধ, ইলমের আলো 
থেকে বঞ্চিত, আবার অন্য কোথাও 
নারীরা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান 


ইতিহাসে অনেক নারী স্কলার ছিল 
এমনটা ভাবার চেয়ে অনেক বড় স্কলার 
তাদের অনেকেই নারী ছিলেন। 


মার্চ১৭ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উরি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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আমি কি সঠিক মানুষটিকে বিয়ে করছি? 


লিখেছেন: মুনিরা লেকোভিচ এযেলডিন 


ভাষান্তর : জহিরুল কাইয়ুম 


(মুনিরা লেকোভিচ এয়েলডিন 7397০ 772777712 - 04511075107 17475117715 10 44510796176 
091/771হ 747/7794_ বইয়ের লেখিকা । তিনি লস রি ক্যালিফনির়্া ইউনিভাসির্টি থেকে 


অর্থনীতিতে স্নাতক ও ফুলারটনের ক্যালিফরিয়া স্টেট 


পাঠকদের জন্য এচুর পরিমাণে লেখালেখি করে থাকেন) । 


থেকে ম্যারিজ ত্যান্ড ফ্যামিলি 
কাউন্সেলিংয়ের ওপর ম্লাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । এয়েলডিন বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক রেডিও স্টেশন, 
076 7,290) 789719-তে 77171) (0০97/7০070/ নামে একটি অনুষ্ঠানের সহ-উপস্থাপিকা । তিনি 
73792 91151477110 ০710 :472%1 124/19/-এর জন্য ইসলামিক স্টাডিজের দুটি পাঠ্যবইসহ মুসলিম 


কাউকে বিয়ে করার আগে অবশ্যই 


বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের 


নিজেকে এ প্রশ্নটি করবেন। জেনে 
বিস্মিত হবেন যে, উপযুক্ত মানুষটি 
পছন্দ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় 


ভাগাভাগি করতে নিরাপদ বোধ 


জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক 
জীবিকা ।” (আল-কুরআন ২৪:২৬) 


করবেন। আপনি তার সহযোগিতায় 
নিজের সম্পর্কে সমুন্নত ধারণা পোষণ 


এ আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে 


কাজ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


করতে পারবেন । সঠিক মানুষটি হবেন 


দেয় কে, কোন ধরণের মানুষের জন্য, 


এই প্রশ্নটির উত্তর হয়ে থাকে আবেগ 
এবং অনুভূতিনির্ভর। হরেক রকম 
মানুষ সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে 


তা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 


এমন যার সাথে আপনার নিবিড় বন্ধুতৃ 
গড়ে উঠবে এবং আ 


নীচে কিছু অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া 


করবেন। 


হলো যেগুলো আপনি সঠিক 


আপনি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিতের সন্ধান 


মানুষটিকে বেছে নিয়েছেন কিনা তা 


পাবেন। মানুষ সম্পর্কে জানার 


জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । 


বন্ধুত্বের উপর দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে 
ওঠা জরুরি কারণ বন্ধুত্বের উপর ভিত্তি 
করেই ভালোবাসার বিকাশ ঘটে । 


গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এই প্রক্রিয়ার 


সঠিক মানুষ হবেন এমন কেউ যার 


আপনি এবং আপনার জন্য উপযুক্ত 


মাধ্যমে আপনি যে ধরণের মানুষের 
সানিধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি এবং 


সানিধ্যে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 


মানুষটির জীবনের লক্ষ্য ও 


করবেন এমন কেউ যার হাতে 


আরামবোধ করেন, সেইসব মানুষদের 
খুজে পাবেন। আর বয়স এবং 
মানসিক পরিপক্কতা বাড়ার সাথে সাথে 
নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আপনার 


নিজেকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায়। 


মূল্যবোধগুলো হবে একই ধরণের । 
এর অর্থ এই নয় যে, উভয়ের জীবনের 


সঠিক মানুষটি আপনাকে আপনার 


লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো হুবহু এক হতে 


জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত 


হবে। এর অর্থ হলো, দু'জনের 


করবেন। এটা হতে পারে আপনার সুষ্ঠু 


জীবনযাত্রায় সাংঘর্ষিক কোনোকিছু 


ভেতর গভীরতর উপলব্ধির বিকাশ 
ঘটবে । 

এক পর্যায়ে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করেন এমন একজনের দেখা পেয়ে 
যাবেন এবং তাকে বিয়ে করার বিষয়টি 


জীবনযাত্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, 
হতে পারে পরিবার ও কাজের মধ্যে 
ভারসাম্য রক্ষায় আপনার প্রচেষ্টাকে 


থাকবে না। ফলে আপনারা দীর্ঘ 
মেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে 
সম্মত হতে পারবেন এবং একসাথে 


সমর্থন করতে । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
উদ্যমী হতে আপনি অনুপ্রাণিত বোধ 


বিবেচনা করতে পারবেন। 
অনিবার্ষভাবেই আপনার মনে প্রশ্ন 


করবেন এবং মানসিক অবলম্বন খুঁজে 
পাবেন যখন জানবেন যে, আপনি 


আসবে, তিনি কি আমার জন্য সঠিক 


যে 
মানুষটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন সে 


মানুষটি? সুরা আন-নুরে আল্লাহ 


নেতিবাচক, স্বার্থপর বা খুঁতখুঁতে 


তাআলা বলেছেন, “সুচরিত্রা নারী 


সনভিজভক নয়। আপনি যখন সেই 


অর্জনও করতে পারবেন। সঠিক 
মানুষটির কাছে আপনি অনুভূতি ও 
উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবেন । ফলে 
নিজের আবেগ অনুভূতিগুলোকে মনের 
মধ্যে চেপে রাখার কোনো প্রয়োজন 
বোধ হবে না। কোনো বিষয়ে 
মতানৈক্য দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে 


সুচরিত্র পুরুষের জন্য এবং সুচরিত্র 
পুরুষ সুচরিত্রা নারীর জন্য । লোকে যা 


মার্চ১৭ 


মানুষটির সাথে থাকবেন তখন নিজের 
ভাবনা এবং অনুভূতিগুলো তার সাথে 


আলোচনা করতে পারবেন। একে 
অপরের মতামত শুনবেন এবং একটা 
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সমঝোতায় পৌছতে পারবেন। সেই 


তিনি বিনয়ী হবেন। বিয়ে পারস্পরিক 


মানুষটির সাথে আলোচনা হবে 


শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 


উপভোগ্য যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য 
সহায়ক । স্বাভাবিকভাবেই দম্পতিদের 
বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন পর্যায় ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটে থাকে । এসব 
পরিবর্তনের সাথে সুষ্ঠুভাবে খাপ 
খাওয়ানোর জন্য দরকার নিজেদের 
ভেতর কার্কর এবং সফল 
বোঝাপড়া । 

সঠিক মানুষটি হবেন আপনার ও 
আপনার চারপাশের মানুষের প্রতি 
সদয়, সুবিবেচক এবং বিনয়ী। তার 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে শুধু মুগ্ধ 
করার জন্যই নয়। এই মানুষটি 
আপনাকে আপনার পরিবার পরিজনের 
উত্সাহিত করেন। আপনারা দু'জনই 
বুঝতে পারবেন যে, বিয়ে হলো দুটি 
পরিবার মাঝে সম্পর্কের একটি 
সেতুবন্ধন এবং কখনোই তা বিচ্ছিন্ন 
দাম্পত্য জীবনের কারণ নয় । আপনার 


অনেকগুলো বিষয় বিয়ের উপযুক্ততা 
নির্ধাানে কাজ করে। তবে সবচেয়ে 


এসব যদি ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে 
না আসে, তবে বিয়ের আগে 


অস্পষ্ট অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারটি হলো সেই মানুষটির প্রতি 


আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য যে যত 


আপনার ভালো লাগার অনুভূতি। কিছু 


সুন্দর ব্যবহারই করুক না কেন, 


মানুষ আছে যাদেরকে আমরা 


প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে তার আসল 
রূপটা বের হয়ে পড়বে । 

পরিশেষে, উপযুক্ত মানুষটি হবেন 
সৎ_এমন একজন কাজে বিশ্বাস করা 
যায় এবং যার উপর আস্থা রাখা যায়। 
জীবনের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে তিনি আপনার সাথে সত্যবাদী 
থাকবেন। তাকে বিয়ে করলে তিনি 
আপনার জীবনের উপর খবরদারি 
করবেন নাঃ বরং নিজের জীবনকে 
আপনার সাথে ভাগাভাগি করে 
নেবেন। তিনি আপনাকে বিশ্বাস 
করবেন এবং আপনার সবকিছুকে 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন না অথবা 
আপনি আপনার প্রতিটি কাজকে তার 


পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি এমন আচরণ 


কাছে গ্রহণযোগ্য করবেন এমন 


একজন মানুষের আসল চরিত্রের 
স্বতঃক্কুর্ত বহিঃপ্রকাশ । শুধু আপনাকে 
সহদয়তায় সিক্ত করে রাখল কিন্তু 
আপনার পরিবার ও স্বজনদের গুরুত্ব 
দিলো না__এটা অসামঞ্জস্য চরিত্রের 
লক্ষণ। চরিত্র হলো তা-ই যা স্থান, 
কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে ব্যক্তির 
স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম এবং আচরণের মধ্য 
দিয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয়। 

আপনারা উভয়েই মুখে যা-ই বলুন না 
কেন, কর্মের মাধ্যমেই আপনাদের 
চরিত্র প্রকাশিত হবে। আপনার জন্য 
উপযুক্ত মানুষটি কখনো অমার্জিত, 
অপরিপক্ক মানসিকতার, উদ্ধত অথবা 
স্বার্থপর হবেন না; বরং তিনি হবেন 
বিবেকবান এবং তার আশেপাশের 
প্রত্যেকের প্রতি যত্রশীল। যেমন- শুধু 
বাবা-মা, এবং অফিসের বসের প্রতিই 
নয়, এমনকি হোটেলের ওয়েটার এবং 
অফিসের পিওন বা কেরানীর প্রতিও 


মার্চ১৭ 


প্রত্যাশাও তিনি করবেন না। তার 
সাথে থাকলে নিজেকে নিরপদ মনে 
হবে এবং আপনার স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যেগুলো নিয়েই তিনি আপনাকে 
গ্রহণ করে নেবেন। মনে হবে আপনি 
আপনার ভুলগুলো নিয়ে তার সাথে 
আলোচনা করতে পারেন এবং যৌথ 
প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের 
দুর্বলতাগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করতে 
পারেন। 

এখানে অনিবার্ষভাবেই বলা দরকার 
যে, অসৎ অথবা আপনার নীতি ও 
মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ড 
লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে আপনার 
কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়। দু'জন 
মানুষের সততা এবং পারস্পরিক 


তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করে বসি; 


খোজ-খবর নিতে শুরু করি। এগুলো 
হচ্ছে প্রাথমিক আবেগ অনুভূতি । কিন্ত 
যখনই আমরা কারও সম্পর্কে জানতে 
চাইব এবং উপযুক্ততা যাচাই করব, 
আমাদেরকে মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের উপর 
জোর দিতে হবে। তাদের অনুভূতির 
গভীরতাকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা 
করে দেখতে হবে। 

সঠিক মানুষটির সাথে থাকার 
আরেকটি অর্থ হলো নিজের নৈতিক বা 
মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 
বলা হয়েছে, “এবং তার নিদর্শনাবলির 
মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য 
তোমাদের মধ্যে হতে সৃষ্টি করেছেন 
তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা 
তাদের নিকট প্রশান্তি পাও। এবং তিনি 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও 
ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। 
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে 
অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” (সূরা 
আর-রুম :২১) 

যেহেতু কোন মানুষই নিখুঁত বা 
ক্রুটিমুক্ত নয়, তাই অবাস্তব গুণসম্পন্ন 
মানুষ খোঁজা আমাদের উচিত হবে না। 
আপনার উচিত আপনার মতো একজন 
মানুষকে খুজে বের করা। মনে 
রাখবেন, সঠিক মানুষটি খুঁজে পাওয়া 
চ্যালেঞ্জের অর্ধেক মাত্র । বাকি অর্ধেক 
হলো নিজেকে সঠিক মানুষ হিসেবে 
অন্য কেউ 


বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা যাতে 
একটি সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন বিকাশ লাভ আপনাকে সঠিক মানুষ হিসেবে বিয়ে 
করে। করতে চায়। 
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ফুলে ফুলে হয়তো ভরে যায়নি এ মহল 
সুকন্ঠী পাখিরা হয়তো করেনি গান 

তবুও আখি মেলে দেখি_ 

ফুটেছে শত জবা, চঞ্চল শিমুলে ভরা 

তাদের ঘিরে বসে আসে বসন্ত কবি। 

ঘুরে ঘুরে সে আসবেই ফিরে 

এড়াতে চাইলেও একে এড়ানো যায় না 
কেইবা বল এমন নবীন পল্লব এড়াতে চায়? 
ভালোবেসে চুপে চুপে তাই বসন্ত বন্দনা করি। 


তাদের পাশে দাড়াও 
পথিক মুহাম্মদ ইদ্রিস 
মানবতা কীদছে বিষম 
কানপেতে শোন আরকানে 
এসব খবর শুনবে কে আজ 
এ কান্না যায় কার কানে! 
আরববাসী মত্ত ভীষণ 
গাড়ি বাড়ি মদ নিয়ে 
পশ্চিমারাও আত্মভোলা 
খুব ক্ষণিকের পদ নিয়ে । 
পাখির মত মারছে মানুষ 
নাইরে সুচির শব্দ-স্বর 
বিশ্ববাসী আওয়াজ তোলো 
নোবেলটা তার জব্দ কর। 
বর্মি সেনার নির্যাতনে 
নি্স্ব অনেক নর-নারী 
জেেলে-পুড়ে ছাই বানালো 
কতশত ঘর-বাড়ি। 
লাশের সারি আজও ভাসে 
ওই ভয়ানক নাফ নদে 
বিশ্বাসীরা গুমোসনে আর 
দেনা এবার ঝাপ নদে। 
দেউলে হয়ে ঘুরছে তারা 
অচেনা সব ভিনদেশে 
কেমন করে রাত পোহাবে 
ভেবে মরে দিন শেষে। 
স্বদেশ ছেড়ে ফিরলো যারা 
কোন রকম প্রাণ নিয়ে 
তাদের পাশে দীড়াও সবাই 
সাধ্য মতো ত্রাণ নিয়ে । 


ষী ৩ 

আবদুল হাই ইদ্রিছী 

কালো মেঘে ঢাকছে আকাশ 

চমকে উঠি থমকে দাঁড়াই 

মন করে থরথর! 

বাতাসে তার বইছে গরম 

পুড়ছে পরিবেশ, 

নিথর দেহে পাখপাখালি 

স্তব্ধ বাংলাদেশ। 

দেশ মায়ের বুকটা দেখো 

রক্তে লালে লাল, 

তিলে তিলে কলজেটা তার 

খাচ্ছে যে শেয়াল। 

লাল সবুজের এ পতাকা 

লাখ শহীদের রক্তে কেনা 

স্বাধীনতা ফাদে। 
কথা 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
মনের কথা মনেই রেখ 
প্রাণের কথা প্রাণে 
গানের কথা গানেই থাকুক 
জ্ঞানের কথা জ্ঞানে । 
আমার কথা আমিই জানি 
অন্য কেউই নয় 
এমনি করেই কথার কথা 
হাজার কথা হয়! 
কথায় কথা বাড়ে শুধু 
অল্প কথাই ভালো 
একটি কথাই স্মরণীয় 
বরণীয়, আলো! 
কথা বলি সংক্ষেপে তাই 
পেঠের ভেতর রেখে 
কথা শিখি যখন ঠিকই 
দেয়ালে পিঠ ঠেকে! 
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স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
পেটের চর্বি ঝরিয়ে ওজন কমায় একটি সবজি! 


বাধাকপি বা পাতাকপি জনপ্রিয় পাতা জাতীয় একটি 
সবজি। এ সবজিটি ব্রাসিকেসি বা ক্রুসিফেরি গোত্রের 
ব্রাসিকা অলেরাসিয়া প্রজাতির উড্ভিদ। বিশেষজ্ঞদের মতে, 
পাতাকপি ভিটামিন 'সি' এর উৎস। এতে গ্রুটামাইন এবং 


ঠাপ্তা থেকে ত্যালার্জি, যে উপায়ে প্রতিরোধ সম্ভব! 
আবহাওয়া পরিবর্তনে আমাদের অনেকেরই স্বাস্ত্যের ওপর 
বিরূপ প্রভাব পড়ে। 
শীতকালে কিছু উপসর্গ 
. দেখা দেয় যেমন- কোল্ড 
, এলার্জি বা শীত 
সংবেদনশীলতা । এটি 
হয়ে থকে কোল্ড 


ত্যালার্জির কারণে । ও 
ঠাণ্ডা বাতাস, সিগারেটের ধোয়া, সুগন্ধি, তীব্র গন্ধ, পত্রিকা 
বা বই-খাতার ধুলা যাতে মাইট থাকে, ফুলের রেণু, মোল্ড 
ইত্যাদির উপস্থিতি অনেকেই একেবারে সহ্য করতে পারেন 
না। এসবের উপস্থিতিতে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি বা আযাজমা, সর্দি 
ইত্যাদি দেখা দেয় । 

চিকিৎসকের ভাষায়, এলারজেনজনিত উপসর্গকে এলার্জি 


আামাইনো আাসিড রয়েছে যার দহন নিবারক গুণাবলি 
আছে। এ সবজী কীচা অথবা রান্না করে খাওয়া যায়। এ 
সবজি পেট পরিষ্কার করে চর্বি ঝরিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য 
করে। 

শুধু তাই নয় বাঁধাকপির স্যুপ পান করে সপ্তাহে ১০ পাউন্ড 
ওজন ঝরিয়ে ফেলা সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । 


বলা হয়। প্রচণ্ড শীতও অনেকের জন্য এলারজেন হিসেবে 
কাজ করে এবং এ কারণে সাষ্ট উপসর্গকে কোন্ড এলার্জি 
বলা হ্য়। আমাদের নাসারন্ধ ও শ্বাসনালিতে গ্লায়ুকোষের 
কিছু রিসেপ্টর আছে। এই রিসেপ্টরগুলো ভ্যাগাস নার্ভ 
(শ্বাসনালি ও রক্তনালির মাংসপেশির সংকোচন ও 
প্রসারণকে এই নার্ভ উদ্দীপ্ত করে)-এর সঙ্গে সংযুক্ত। 

এলারজেনগুলো শ্বাসনালির রিসেপ্টর নার্ভকে উদ্দীপ্ত করে। 


যারা নিজেদের ওজন সম্পর্কে সচেতন তার প্রতিদিনের 
খাদ্যের তালিকায় বাধাকপির সালাদ রাখতে পারেন। 
সাধারণত সবুজ বা সাদা বাধাকপি আমরা খাই, তার 
চাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর হলো লালচে-বেগুনী রঙের 
বাধাকপি। বিশেষজ্ঞরা বাধাকপির আর কী কী গুণের কথা 
বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হল: 

হজমে সহায়তা করে: বাধাকপিতে ভিটামিন ছাড়াও আছে 
প্রচুর পরিমাণে ফাইবার নিয়মিত বাঁধাকপি খেলে পেট 
পরিষ্কার থাকবে । এছাড়াও গ্যাস, বুক জ্বীলাপোড়ার 
সমস্যাও কমে যাবে। 

কোলেস্টেরল কমায়: শরীরে কোলেস্টেরল কমায় এ 
সবজি। এটি খাওয়ার পর শরীরে চর্বি সার্বিকভাবে ঝড়ে 
যায়। 


ফুলে থাকে। কিন্তু খনিজ এবং পানিতে পূর্ণ পাতাকপি 
নিয়মিত খেলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি এবং টক্সিক 
বের হয়ে যাবে, ফলে শরীরটাও ঝরঝরে হবে । 

পেট ফীপা রোধ করে: ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে বাঁধাকপিতে। এ কারণে কোনও 
ইনফেকশন থেকে পেট ফেঁপে থাকলে তা কমায় এই 
সবজিটি । তবে এর জন্য সবুজ বা সাদা বাধাকপির চাইতে 
বেগুনী বাঁধাকপিটা বেশি কার্যকর । 


মার্চ১৭ 


ফলে শ্বাসনালির মাংসপেশির সংকোচন ঘটে এবং শ্বাসনালি 
সরু হয়ে যায়; তখন রোগীর শ্বাসকষ্ট বা হাপানি দেখা 
দেয়। সাধারণ খুব কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে এর প্রকোপ 
দেখা দেয়, তবে যে কোনো বয়সেই হতে পারে । 
আ্যালার্জি হলে নাক দিয়ে পানি পড়ে, নাক চুলকায়, কাশি, 
শ্বাসকষ্ট, বাশির মতো 4 তি চেপে আসা 
ইত্যাদি হতে পারে। তবে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই 
গবেষকরা ঘরোয়া কিছু উপায়ে মাত্র এক দিনেই ত্যালার্জি 
থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিয়েছেন। তাহলে দেরি 
কেন? আসুন জেনে নিই কী সেই ঘরোয়া উপায়: 

আপেল সিডার ভিনেগার: এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ 
আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এটি দিনে তিনবার 
পান করুন। এই পানীয় আপনাকে ্যালার্জির আক্রমণ 
থেকে মাত্র একদিনে মুক্তি দেবে। 

পেয়াজ পানি: পেয়াজে কোয়ারসিটেন নামক উপাদান 
রয়েছে যা আ্যালার্জি লক্ষণ দূর করে দেয়। একটি লাল 
পেঁয়াজ কুচি ও মধু চার কাপ পানিতে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে 
রাখুন। এই পানি দিনে দুইবার পান করুন। আপনি এ 
দিন জিবিভি ভিন নিন 


হি ফুড ত্যালার্জি দূর করতে গ্রিন-টি বেশ কার্কর। 
এর ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ত্যান্টিইনফ্লামেনটরি উপাদান 
হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
মধুঃ মধু রিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল 
উপাদানের জন্য সুপরিচিত। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় আযালার্জি জীবাণু ধ্বংস করে। 
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১. উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর কয়টি বই 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সুচির অন্তর্ভুক্ত? [] ১ টা] ২ 
টি[]৩টি 

২. ইসলামী শিক্ষার সবচাইতে গুরুত্তপূর্ণ দুটি কেন্দ্র, একটি 
দেওবন্দ আরেকটি? [] আলীগড়[] লাহোর [] সিন্ধ 

৩. খাগড়াছড়ি জেলার সাজেক ইউনিয়নে কয়টি গ্রাম আছে? 
[] ৩০ টা] ১৫ টি] ২০টি 

৪. ১৯৮১ সালের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সুদানের মোট 
জনসংখ্যার কত শতাংশ মুসলিম? [] ১০% [] ১৫% [] 
১৮% 


তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৮ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ ১ মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৮» ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাঁত্রকায় ছাপানো হয়। 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 


ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 


৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 


৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মিকদাদ ইবনে 


ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 


আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 


৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 


তা'আলা আনহু এবং অন্য একজনকে কোথায় তাড়াতাড়ি 
যেতে বলেছিলেন? [ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, 
মওয়াযে বাগ [] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.), 
রাওযায়ে পাক [] যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহু, রাওযায়ে খাক 

৬. “হারয” অর্থ কি? [] ফিতনা-ফাসাদ [] রাহাজানি 
খুন-খারাবী 

৭. ভূতৃকের নিচে প্রায় কত কি.মি. পুরু একটি শীতল কঠিন 
পদার্থের স্তর রয়েছে? [] ১০০] ৮০] ১৫০ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


২. উপদেষ্ঠা/ উপদেষ্টা 
৪. টাকশালী/ টাকশালি 1 


মুয়ারি ১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৯৯২, ২. ১৯৯৩, ৩. সুলতান মুহাম্মদ 


ফাতেহ, ৪. আল-আহযাব, ৫. ১৯৯৭, ৬. উভয়টি, ৭. সিরিয়া । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অনুভুতি, ২. স্বেচ্ছাসেবক, ৩. দ্ন্ধ, ৪. 
অস্তিত্ব ] 


তা এ ৮ ্ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ'১৭ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর 
ফেব্রুয়ারি'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 


মার্চ১৭ 


প্রতিযোগীদের জন্য সতরক্ষিত। 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে। তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১। মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন (সদস্য % ৭৮), 
২। মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন (সদস্য % ২০০), 
৩। মুহাম্মদ শওকত ওসমান (সদস্য 4 ১৭৬)। 


এছাড়া ফোরকান (১৮০), ফয়সল (১৯৯), সালমান (১৮৩), 
মুহসিন (৮৪), ফয়সাল (১৪৯), আমজাদ (১১৬), আরিফ 
(১৮৫) ও আরিফ (১৭৮) উত্তর পাঠিয়েছে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনিবার্ধ কারণ বশত কয়েক মাস প্রতিযোগিতা 
পর্বের আয়োজন করা হয় নি। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত । 
এখন নিয়মিত এর আয়োজন করা হবে, ইনশাআল্লাহ । 
সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ কামনা করছি। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যাসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ 
তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় 
সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার 
বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (সুরা আফ-যুমার ৩৯৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ।” 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন ।? 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/%/৬/.08090০0901.0017/0811001-00117 


ই-মেইল :100779010011000)5101911.00]7 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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সূ ৯ শী ছা] হর ৬ আ রি & 
2 কা হল অকতাসিা সা আলাপ ১৯০ 


শেগাতি কাননে 
কা] গ্রানক লী 05 শন 
তোরা ভাাকার 


সিটি 
রি / টা নী 
(০ | ছা এ 


জাজ ও 


6১৪০১ এ ৯০১] ২০০ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৪ | জুমাদাল সানী-রজব'৩৮ _ এপ্রিল'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 41070775 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০০7711)12০441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44710677011411, 0771122077224000, 1972190651. 

আল জামিয আল ইসলামি সিটি কক আলী জামিয়া মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

বাঙালি সেকুলারের মন 

__ তারেকুল ইসলাম 

জঙ্গিবাদ দমনে অস্্প্রয়োগের পূর্বে 
বিশ্বনেতাদের মুসলিম নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

তিউনিশিয়ায় ইসলামপন্থীদে সমঝোতা 

___ মাসউদুল আলম 


[] 


০২ 


০৩ 


০৭ 


১০ 


ধর্ম-দর্শন [5 


আল্লাহর জন্যে অপর মুসলিম ভাইকে ভালবাসা 
___ মাওলানা নু'মান ইবনে আবুল বাশার 

টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 


১৫ 


১৭ 


মহাজীবন 


মুহাদ্দিস বকী ইবনে মাখলাদ আন্দালুসী 
__ মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) 

___ মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ 


২৭ 


মহিলাঙ্গন 


মা-বোনদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 
__ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
_ মুহাম্মদ নোমান 


নিয়মিত বিভাগ [এ 


সমস্যা ও সমাধান [] ২৪ । কবিতা 
্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪১। বিশ্ববিচিত্রা 


অপহরণ, গুম ও তুলে 
নেয়ার অপসংস্কৃতি থেকে 


বেশ কিছুদিন যাবত আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য 
করছি যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু নাগরিককে 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে তুলে নেয়া 
বিলে ও জলাশয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। 
বাসা থেকে তুলে নেয়ার পর বিরোধী দলের এক 
রাজনৈতিক নেতার লাশ পাওয়া গেছে কর্ণফুলী নদীর 
তীরে। এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এ সম্পর্কিত 
বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে (দৈনিক প্রথম 
আলো, ঢাকা, ৩১ মার্চ, ২০১৭)। 

এ জাতীয় সংবাদে সাধারণ মানুষ উৎ্কষ্ঠিত ও 
আতংকগ্রস্থ। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি 
স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এ পরিস্থিতি কেবল 
বেদনাদায়ক নয়, লঙ্জাজনকও বটে। দেশে বিধিবদ্ধ 
আইন আছে, নির্বাচিত সরকার আছে এবং সুদৃঢ় বিচার 
ব্যবস্থা আছে। তারপরও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার 
গ্যারান্টি থাকবে না তা কী করে হয়? যারা তুলে নিয়ে 
যাচ্ছে তারা কী আদৌ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য 
না কোন দুর্বৃত্তের দল, না কোন জঙ্গী গোষ্ঠী, না 
পারিবারিক বিরোধের প্রতিপক্ষ? রাস্ট্রকে তার অবস্থান 
পরিস্কার করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে যদি কোন 
অভিযোগ থাকে তাহলে উপযুক্ত আদালতের 
(0001)9690 0001) মাধ্যমে গ্রেপ্তার, শুনানী ও 
মামলা নিষ্পত্তি করার সুযোগ আছে। সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি 
প্রয়োজনে উচ্চতর আদালতে আপিলও করতে পারেন । 
কিন্ত আদালতের বাইরে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম 
হওয়া বা লাশে পরিণত হওয়া কোন অবস্থাতেই কাম্য 
নয়। কারণ হত্যা হত্যা ডেকে নিয়ে আসে । আইনের 
শাসন যদি বাধাগ্রস্থ হয় দেশে অপ্রতিরোধ্য নৈরাজ্য 
তৈরি হবে । গঠনমূলক সমালোচনা, ভিন্নমতের প্রতি 
সম্মান ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির চ্্চা গণতান্ত্রিক 
ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার পূর্বশর্ত। হরতালের নামে 
ভাংচুর ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ যেমন কাম্য নয়, 
তেমনি বিরোধী রাজনীতিকদের অবাধে রাজনৈতিক 


এপ্রিল'১৭ 


অধিকার প্রয়োগে বাধাদানও অগ্রহণযোগ্য । আমাদের 
এ প্রিয় মাতৃভূমিকে মগের মুন্ধুকে পরিণত করার 
প্রবণতা রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে দলমত 
নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার 
হতে হবে। 

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আইন বাহিনী 
বলতে বুঝাত মূর্তিমান আতংক ও বিভৎস বিভীষিকা । 
প্রায় সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন বিদেশী । এ দেশীয় 
জনগণের প্রতি তাদের কোন মায়া, করুণা ও ভালবাসা 
ছিল না। এখনকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিটি 
সদস্য ও কর্মকর্তা আমাদের ভাই, স্বদেশী ও 
আপনজন । আমরা তাদের কাছে ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ সেনা, 
পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকার বাহিনীর মত আচরণ 
প্রত্যাশা করি না। একজন সাধারণ নাগরিকের কী 
কোন সম্মান নেই? কোন অধিকার নেই? কোন মর্যাদা 
অপরাধী তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে 
হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে । জঙ্গি ও 
সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা 
প্রশংসার দাবি রাখে । জনগণের সক্রিয় সহায়তা পেলে 
সব অভিযান সফলতার মুখ দেখবে । এতে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

এ দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ বিশেষ কোন 
রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মি নয়। অনেকে 
রাজনৈতিক চর্চা থেকেই দ্বুরে। হয়তো কোন 
রাজনৈতিক নেতা বা দল বিশেষের প্রতি কারো কারো 
ভালবাসা বা ভক্তি রয়েছে। এটা থাকতেই পারে। 
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিটি নাগরিক শান্তিতে, 
সুখে ও নিরাপত্তায় জীবন কাটাতে চায়। এটা নিশ্চিত 
করা রাস্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতৃ । রাস্ট্রকে সহায়তা 
করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য । সর্বোচ্চ পর্যায়ের 
রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে 
হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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আধুনিকতাবাদ ও 
ওপনিবেশিক 


বাঙালি সেকুলারের মন 


সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
যে, তথাকথিত বিজাতীয় ইউরোপীয় 
আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) ও 


আসে ।” নাসির আহমেদের কথা শুনে 


উত্তীর্ণ হলে তো তিনি কবিই হবেন, 


মনে হচ্ছে, ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ 
আলী 


তাই নাঃ কিন্তু স্বীকৃতির জন্য তাকে 


আহসানের মতো স্বতত্ত্রধারার 


আধুনিকতাবাদের মূল্যবোধে তাড়িত 


শক্তিমান পন্ডিত কবিদ্বয়কে গৌড়া 


হয়ে আমাদের এখানকার একশ্রেণীর 


সেকুলার গংদের কাছ থেকে তাদের 


সেকুলার  চেতনাধারী কবিকুল 


সেকুলারি “টার্মস এন্ড কন্ডিশনস" পুরণ 


আধুনিকতাবাদের নামে বাংলা কবিতায় 


করে স্বীকৃতি নেওয়ার দরকার ছিল। 


সেকুলারিজম কায়েম করার পরম ব্রত 
নিয়েছেন । তাদের কাব্যচর্চা ভুলেও ধর্ম 
ও ঈশ্বরের ছায়া মাড়ায় না। আর যদি 


তাদের এমন মনোভাব অযৌক্তিক 


সেকুলার ও আধুনিকতাবাদী হতে বাধ্য 
করতে হবে কেন? এটা আবার কোন্‌ 
মগের মুন্নুকের আইন? প্রকৃতপক্ষে 
এটা হচ্ছে চাপিয়ে দেয়া ও আরোপিত 
ওউপনিবেশিক গোলামির 
জিঞ্জির-যেটার বাধনে বছরের পর 


হলেও আসলে এটা সুনির্দিষ্ট আদর্শিক 


বছর আবদ্ধ বাংলার ও্পনিবেশিক 


জায়গা থেকেই উৎসারিত। জাতে 


সেকুলার বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের 


কেউ মাড়িয়েছে, তাহলে তিনি হয়ে 


মাতাল হলেও তারা তালে ঠিক 


যাবেন প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী । 
দৈনিক সমকালের অফিসে ২০০৯ 
সালের ০৫ আগস্ট কালের খেয়া'র 
“সমকালীন কবিদের চোখে সমকালীন 
বাংলা কবিতা” শীর্ষক এক গোলটেবিল 


মন ও মনন। 


আছেন । বাধ কবিতার 
ধারাবাহিকতায় সেকুলার ধারার কথা 
যখন তারা উল্লেখ করেন, তখন এর 
মানে হচ্ছে সেকুলার রাজনীতি-অর্থাৎ 
রাষ্ট্র, জনসমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা 


বৈঠকের আলোচনায় কবি নাসির 
আহমেদ বলেছেন, “একটি বিষয়কে 


নৈতিকতা ও শিল্পসাহিত্য থেকে ধর্মীয় 
মূল্যবোধের  অবমোচন করা। 


আমরা দুর্ভাগ্য ক্রমে এড়িয়ে যাই, তা 
হলো দেশভাগের পর যারা কবিতা 
লিখেছেন তারা সবাই মুসলমানি 
কবিতা লিখেছেন । চল্লিশের শুধু দু'জন 


একইভাবে তারা চায় বাংলা কবিতায় 

য় ভাবধারার উপস্থিতি না থাকুক 
এবং যার কবিতায় ধমীয়ি মূল্যবোধের 
উপাদান থাকবে, তিনি হয়ে যাবেন 


কবি সেকুলার ধারা ধরে রেখেছিলেন 
এ দুই কবির একজন আহসান হাবীব, 


প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব প্রত্যাখ্যাত । 
সোজা কথায়, তাদের মতে, সমকালীন 


অন্যজন আবুল হোসেন । আর একজন 


কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে 


শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ; কিন্ত 
ধর্ম তাকে গ্রাস করেছে, যার কারণে 
তার কবিতায় গভীরতা সত্তেও যে 


অবশ্যই তাকে সেকুলার ধারা বজায় 
রেখেই কবিতা ও সাহিত্য করতে 
হবে। কিন্তু কেউ সেকুলারিজম ও 


স্বীকৃতি পাওয়ার কথা তা তিনি 


মডার্নিজমের থোড়াই কেয়ার করে 


পাননি । সৈয়দ আলী আহসানের মতো 


কবিতা লিখলে এবং কলাগুণ ও 


পন্ডিত কবির কথাও একইভাবে চলে 
এপ্রিল'১৭ 


নন্দনতত্তের ব্যাকরণে তার কবিতা 


প্রসঙ্গত, এতিহাসিক ও তাত্তিকভাবে 
সেকুলারিজম হচ্ছে একটি রাজনৈতিক 
পরিভাষা এবং এর কোনো 
অরাজনৈতিক মূল্য (/001009| 
8116) নেই । প্রধানত ধর্মবিযুক্ত ও 
ধর্মীয় মূল্যবোধহীন শিক্ষা, সমাজ ও 
রাক্ট্র গঠনই হলো এটির মূল 
রাজনৈতিক অভিসন্ধি। ব্যক্তিগতভাবে 
কেউ যখন নিজেকে সেকুলার বলে 
দাবি করে এবং যখন কোনো একটা 
বিষয়কে সেকুলারাইজ করতে বা 
সেকুলার ধারায় টার্ন করাতে চায়, 
তখন সে প্রকৃতপক্ষেই একটি আদর্শিক 
রাজনৈতিক সত্তা (00011008| 61111) 
হিসেবেই ফাংশন করে। তাই 
বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের সতর্ক 
করতে চাই যে, তারা যেন নাস্তিকতা 


আর সেকুলারিজমকে গুলিয়ে না 
ফেলেন। নাস্তিকতাবিরোধী স্লোগান ও 


স।ম।কা।লী।ন 
ডামাটোলের আওয়াজে যেন 


বলেছেন, “মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতার 


সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে তাদের মূল 


চর্চা হয়েছে অনেকের হাতেই, কিন্তু 


রাজনৈতিক মনোযোগ ও লড়াইয়ের 
চেতনা হারিয়ে না যায়। সেকুলারিজম 


আমরা যে-চারজনকে পাই তারা সবাই 


লিখেছিলেন। এহেন চরিত্রের 


ধ্যযুগীয় পৌত্তলিক কবিপুরুষের 
কটি বহুল প্রচারিত বাণী “শোন ও 


ঢা] 


নি 


ংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 


হলো পলিটিক্যাল টার্ম, কিন্তু নাস্তিকতা 


৮ 


নুষ ভাই/সবার উপর মানুষ 


যেমন চ্ডীদাস। চন্তীদাসকে এখনও 


তা নয়-বরং শ্েফ একটা ব্যক্তিগত 
নৈতিক অবস্থান। তবে নাস্তিকতার 
নামে ইসলামবিদ্বেষ ছড়িয়ে ধর্মীয় 


আমার নিকটতম কবি বলেই মনে বঙ্গীয় 


ত্য/তাহার উপরে নাই' হয়ে গেলো 
সেকুলার পণ্ডিতদের 


-% 


হয়। যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল 


মানবতাবাদী আদর্শ!! এই বাক্যটির 


“শোন ও মানুষ ভাই/সবার উপর মানুষ 


অনুভূতিতে আঘাতদান হচ্ছে 
অগ্রহণযোগ্য এবং একইসাথে 


উসিলায় এখন চন্তীদাসের ধর্মান্ধতা ও 


সত্য/তাহার উপরে নাই কবিতাটা 


প্রতিক্রিয়াশীলতাসহ সাত খুন মাফ!! 
বাহ! সত্যিই কী সেলুকাস! 


আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ 


কবি।” রফিক আজাদের আগে-পরের 


তবে বেশ চিন্তার বিষয় হলো, যেই 


আর সেকুলার রাজনীতি কী- তা 


দুটো বক্তব্যই পরস্পরবিরোধী ৷ কারণ 


উপরে বলেছি। তাছাড়া আধুনিক 


একদিকে তিনি বলছেন, ধমীয়ি 


রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুটি ভিত্তি হচ্ছে, 
গণতন্ত্র ও সেকুলারিজম। বর্তমান 
বিশ্বব্যবস্থা (10061) 00101001) 
পুরোপুরিভাবে গণতন্ত্র ও সেকুলার 
মূল্যবোধের অন্তরাধীন। সুতরাং এই 
অবস্থায় রাজনৈতিক শক্রমিত্রের 
নির্ণায়নে আজকের ইসলামপন্থীদের 
মূল রাজনৈতিক শক্র হচ্ছে 
সেকুলারিস্টরা, যারা আগাগোড়া 
রাজনৈতিক সত্তা হিসেবেই 
ইসলামিজমের কট্টর আপসহীন 
প্রতিপক্ষ, শিল্পসাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির 
ময়দানেও | এরা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু 


মূল্যবোধ তথা প্রতিক্রিয়াশীলতা বাংলা 
কবিতায় গ্রহণ হয় না এবং সেটা স্ভভ 
বলে তিনি মনে করেন না। আর 
অন্যদিকে তিনি বৈষ্ঞব ধর্মকে ভিত্তি 
করে রচিত বৈষ্ঞব কবিতা বা বৈষ্ণব 
পদাবলীর অন্যতম রচয়িতা চণ্তীদাসের 
প্রশংসা করছেন এবং তাকে আপন 
করে নিচ্ছেন- তার কবিতায় ধমীয়ি 
উপাদান তথা প্রতিক্রিয়াশীলত 


চে 


করে সমাজের সকল স্তর ও প্রতিষ্ঠান 


থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবমোচন 
এবং ধর্মকে স্রেফ গৃহপালিত করে 
রাখার রাজনীতিই করে যাচ্ছে। 

একই গোলটেবিল বৈঠক আলোচনায় 


হিসেবে । ...চণ্তীদাস ছিলেন বাশুলী 


ফররুখ আহমদ সম্পর্কে সেকুলার কবি 
রফিক আজাদ (এখন প্রয়াত) 
বলেছেন, “বাংলা কবিতায় এটা প্রমাণ 
হয়েছে যে, প্রতিক্রিয়াশীলতা গ্রহণ 
হয়নি, যার প্রধান প্রমাণ হলেন ফররুখ 


(বিশালাক্ষী) দেবীর ভক্ত এবং তার 
মন্দিরের পুরোহিত । রামী নামে এক 
রজকিনী ছিল তীর প্রণয়সঙ্গিনী বা 
সাধনসঙ্গিনী। তিনি তার মধ্যে 
শ্রীরাধার রূপদর্শনে তার সঙ্গে লীলায় 


আহমদ । মানুষের ভেতরের শুভ 
ব্যাপারটি আসল । প্রতিক্রিয়াশীলতাকে 
আমরা শুভ বলে মনে করি না 
জীবনানন্দের কথায় ফিরে যাই । তার 
লেখায় একফৌটা প্রতিক্রিয়াশীলতা 
নেই।” রফিক আজাদ তো এই কথা 
বললেন, কিন্তু তার আলোচনার শুরুতে 


(অবৈধ যৌনাচার) রত হন। এ সংবাদ 
স্থানীয় জমিদারের গোচরীভূত হলে 
চন্তীদাসকে সমাজদ্যত ও একঘরে করা 
হয় এবং মন্দির থেকে তাকে বিতাড়িত 
করা হয়।” অর্থাৎ প্রণয়সজিনীর সাথে 
অবৈধ যৌনাচারিতা ছিল কবি 
চস্তীদাসের ধমীয় শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সাথে 


তিনি বৈষ্ভব পদাবলীর অন্যতম 


সম্পর্কিত, যে-ধর্মদর্শনের ওপর ভিত্তি 


রচয়িতা চন্তীদাসের প্রশংসা করে 
এপ্রিল”১৭ 


করে তিনি শশ্রীকৃষ্তকীর্তন কাব্য' 


সেকুলাররা ইসলামকে মধ্যযুগীয় ও 
সেকেলে বলে অচ্ছত মনে করে, সেই 
সেকুলাররাই কেন এই একটিমাত্র 
বাক্যের কারণে মধ্যযুগীয় ও সেকেলে 
একজন প্রতিক্রিয়াশীল পৌত্তলিক 
কবিকে এতটা আপন করে নিলো(!), 
যিনি আবার বিশালাক্ষী দেবীর পূজক 
ও এর মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন । 
কারণটা হচ্ছে, এই বাক্য মূলত 


ইউরোপীয় রেনেসা ও 
আধুনিকতাবাদের মূল 
অন্তঃশ্রোত-হিউম্যানিজমের  সুরই 
প্রতিধবনিত করে। এই বাক্যের 


মাধ্যমে মহান অষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা 
নাকচ করে দিয়ে মানুষকে একমাত্র 
সার্বভৌম সত্য ও সর্বেসর্বা হিসেবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সত্য 
হিসেবে মানুষের উপর আর কিছু নেই 
অর্থাৎ স্পষ্টতই অষ্টার সত্যতা 
অস্বীকার, কারণ সত্য হিসেবে শ্রষ্টার 
অবস্থান নিশ্চয়ই তার কোনো বিশেষ 
“সৃষ্টি'র পরে হতে পারে না? এমনকি 
মানুষের চিন্তা, শক্তি ও সক্ষমতাকে 
অসীম ও চিরন্তন জ্ঞান করারও একটা 
আবেদন রয়েছে এই বাক্যটিতে 
সুতরাং এই বাক্য ইসলামের মৌলিক 
স্তস্ত তথা ঈমান-আকিদার প্রশ্নে সম্পূর্ণ 
অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। 
প্রসঙ্গত বলতে হয়, মধ্যযুগে বাং 
মুসলিম দর্শন এসে জাতপাতের 
ভেদাভেদে নিমজ্জিত বৈষম্যমূলক 
সাম্প্রদায়িক কট্টর ব্রাহ্মণ্য 
সমাজব্যবস্থায় সাম্য ও মানবতার 
জয়ধ্বনি তোলে এবং একইসাথে 
মুসলমান পণ্ডিতরাই বাংলা সাহিত্যে 
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প্রথম মানবিকতার উদ্বোধন করেন, 


“গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ _ সুলতানের 


যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন 
চন্তীদাসের মতো পৌত্তলিক কবিরা । 
চন্ীদাসের প্রভাবিত হওয়ার কথা 
বলছি এ কারণে যে, তার জন্ম ১৩৩৯ 


“জ্ঞানপ্রদীপ” ও “ত্ঞানচৌতিশা', হাজী 


ধরবে না, কারণ তারা ইসলামবিদ্বেষ ও 
ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত । এমনকি 


মুহম্মদের “সুরতনামা”, শেখ চান্দের 
“হরগৌরীসম্বাদ' ও “তালিবনামা' এবং 
আলী রজার “আগম' ও 'জ্ঞানসাগর' 


পৌত্তলিকতাও তাদের কাছে কোনো 
সমস্যা নয়, অথচ এদেশের 
আলেমসমাজ ও ইসলামপন্থীদের 


শবস্টাব্দে, আর বাংলায় মুসলিম 
শাসকদের আগমন তেরো শ' শতকের 
(১২০০ শ্রীস্টাব্দ) প্রারভে। অর্থাৎ 
মুসলিম শাসকরা তার জন্বের 
শতাব্দীকাল পূর্বেই বাংলায় এসে 
ইসলামের মহান সাম্যের বাণী প্রচার 
করে মানবিকতার উদ্বোধন ঘটান, 
এতে করে জাতপাতের ভেদাভেদে 
নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মানবতার 
সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি 
ও মানবাধিকারের ছায়াতলে স্বেচ্ছায় 
সমবেত হয়েছিল। একইসাথে মুসলিম 
শাসকদের শাসনকালে মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকরা আধ্যাত্িকতা ও 
মানবতার নির্ধাসে সাহিত্য ও কাব্যচর্চা 
করেন। তাই এটা বলা সঙ্গত যে, শুধু 
কেন, আরো অনেকেই 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে । 
মধ্যযুগে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা 
চন্ডীদাসদের মতো ধর্মান্ধ পৌত্তলিক 


কেননা তারা যেমন একইসাথে 
ইসলামী ভাবধারা, মানবিকতা ও 
সুফিজম বা আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি 
করে সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি 
অন্যান্য ধর্মের ডি দার্শনিক 
ধারাসমূহকে করেও 
উদারভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। এ 
বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 
“বাংলাপিডিয়া*য় বর্ণনা করা হয়েছে, 
“বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর (১২০০ খ্রীস্টাব্দের 
প্রারভে) মুসলমান পন্ডিতরা বাংলা 
সাহিত্য ও সুফি সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখায় সন্ধান করেন জীবনের শ্রেয় ও 
জগতের পরমসত্তার। এ অনুসন্ধান 
পরিচালিত হয় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ও 
প্রেমমার্গে। আধিবিদ্যক বিষয়ের 
পাশাপাশি এসব আলোচনায় স্থান পায় 
সামাজিক, নৈতিক ও দৈনন্দিন 
জীবনের বিভিন্ন সমস্যা । ...ফয়জুল্লাহর 


এপ্রিল'১৭ 


ছিল মধ্যযুগের সুফিসাহিত্যের মূল্যবান 


ধর্মভিত্তিক আবেদন ও কর্মকাণ্ুসমূহ 


গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে 
যোগচর্চানির্ভর অধ্যাত্সসাধনার কথা । 


তাদের কাছে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা 
বলে বিবেচিত। 


বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ু, সুফির ফানা, 


আরো কথা আছে, বাঙালি মুসলিম 


বৌদ্ধ নির্বাণ, বেদান্তের অদ্বৈততন্ 


সাহিত্যের চিরন্তন গর্ব কাজী নজরুল 


প্রভৃতি গভীর দার্শনিক বিষয়ের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এসব গ্রন্থে। প্রশ্নোত্তর 


ইসলাম হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য অসংখ্য 
শ্যামাসগীত রচনা করেছিলেন। 


আকারে রচিত সওয়াল-সাহিত্যে 
অনুসন্ধান করা হয়েছে সৃষ্টি-র্টা, 
ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, ন্যায়- 


অসাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ তৈরির 
জন্য হিন্দু নারী প্রমীলা দেবীকে বিয়ে 
করেছিলেন এবং সারাজীবন হিন্দু- 


অন্যায়, জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, নীতি, 


মুসলিম মিলনের জন্য সর্বান্তকরণে 


আচার-আচরণ প্রভৃতি পরাতান্তিক, 
নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়। বৈষ্ণব 


লড়াই করেও তিনি বঙ্গীয় সেকুলারদের 
কাছে তাদের আদর্শ হতে পারলেন 


প্রেমভক্তিবাদীরা যেমন, মুসলিম কবি- 
সুফিরাও তেমনি ছিলেন যথার্থই 


না!! আর অন্যদিকে, বৈষ্ণব পদাবলী 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে “ভ নুসিংহ ঠাকুরের 


মানবতাবাদী । তারা মানুষে মানুষে 


পদাবলী" রচনা করা ব্রাহ্মধর্মের 


বিভেদ মানতেন না, তাদের চিন্তায় 
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় 


অনুসারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে গেলেন 
তাদের 


অসহিষ্থুতা স্থান পায়নি। সব মানুষ 
একই অরষ্টার সৃষ্টি, অর্থাৎ মূল উৎস 


কাছে অসাম্প্রদায়িক, 
মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল আদর্শ(!), 


ধার কলমের কালি দিয়ে কখনো 


এক; সুতরাং বিভেদ নয় এক্য, সংঘাত 


বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য 


নয় সম্প্রীতি-এ উদার মানবতাবাদী 


অন্ততপক্ষে সহানুভূতিমূলক একটি 


দৃষ্টিভঙ্গিই সেদিন প্রচার করেছিলেন 


লাইনও রচিত হয়নি, বরং 


মুসলিম চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকরা 


মুসলিমবিদ্বেধী কবিতা “শিবাজী উৎ্সব' 


তাদের এ শুভ প্রেরণা নবপ্রাণের সঞ্ার 


লিখে যিনি সমালোচিত হয়েছিলেন 


করেছিল বাঙালির চিন্তা-চেতনা, 
সাহিত্য ও সমাজে ।” বৈষ্ণব 


জাতীয় কবিকে তুলে ধরার চেয়ে 
একজন ভারতীয় বাঙালি কবিকে নিয়ে 


প্রেমভক্তিবাদীরা যদি মানবতাবাদী 
হয়েও থাকে, তবুও তাদের কাব্যে ও 
সাহিত্যে মুসলিম দর্শনের কোনো 


তাদের দৃষ্টিকটু ও একদেশদর্শী 
উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত দুঃখজনক 
কাজী নজরুল ইসলাম একইসাথে 


উপাদান নেই। আগেই বলেছি, 


ইসলামী ভাবধারারও কবি ছিলেন 


বৈষ্ণববাদ হলো একটি ধর্মীয় দর্শন 
এর মূল হলো, ভক্তির মাধ্যমে ভগবান 
বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আরাধনা বা পুজা 
করা। বাংলাদেশের একচোখা 
সেকুলাররা প্রগতিশীলতা. ও 
মানবতাবাদের আদর্শ হিসেবে 


তার কবিতায় ইসলামী ভাবাদর্শ এতই 
গভীর ও সুস্পষ্ট যে, এটাকে বাদ দিয়ে 
তাকে তুলে ধরা সম্ভব না। মূল এলার্জি 
তো এখানেই । এখানেই ধরা পড়ে 


মধ্যযুগের পৌত্তলিক কবি চন্ডীদাসের 


কন্ট্রাডিকশন। 


উদাহরণ টানবে, কিন্তু মধ্যযুগের 


কবি সৈয়দ আলী আহসান, আল 


মাহমুদ ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 


অসংখ্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের 
মানবিক 


ক্ষেত্রেও। হুমায়ুন আজাদ তার 
সম্পাদিত আধুনিক কবিতার 


_777.8 আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


সংকলনণ্রন্থ “আধুনিক বাঙলা কবিতা' 


আলী আহসান, ফজল শাহাবুদ্দীন ও 


বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, “প্রকৃত 
কবি এমন কাউকেই বাদ দিতে 
তাদের কাব্যগ্রন্থের দুষ্পরাপ্যতার জন্যে, 
বাদ পণ়ে থাকতে পারেন; 
বাঙলাদেশের কবিদের বেলা এমন 
ঘটেনি। এখানে সক্রিয় অজস্ব 
কবিযশোপ্রার্থীর মধ্যে তাদেরই 
নিয়েছি, যারা কবি; তবে কয়েকজনকে 
নিইনি, সেটা আমাদের সময়ের 
শোচনীয় দুর্ভাগ্য-সৈয়দ আলী 
আহসান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 
আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন ও 
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা 
নিইনি, আমি নিতে পারিনা, কেননা 
তারা সামরিক একনায়কতু ও 
মৌলবাদে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মানুষ ও 
কবিতা ও আধুনিকতার বিপক্ষে চ*লে 
গেছেন” (পৃষ্ঠা-১৪)। হুমায়ুন আজাদ 
তার এই সংকলনগ্রহ্থে সেসময় কবি 
ফরহাদ মজহারের কবিতাও 
নিয়েছিলেন, কিন্ত এখন বেঁচে থাকলে 
ফরহাদ মজহার সম্পর্কে তিনি কী 
বলতেন তা নিশ্চিতভাবেই অনুমান 
করা যায়। যাই হোক, ধর্মীয় মূল্যবোধ 
ও ভাবসম্পদকে আশ্রয় করে কবিতা 
লেখা হলে সেটাকে প্রতিক্রিয়াশীল 
বলে অবজ্ঞা করা অযৌক্তিক, কেননা 
যুক্তির খাতিরে এখন বলতেই হচ্ছে 
যে, য় উপাদান তথা 
প্রতিক্রিয়াশীলতা' দিয়েও ভালো 
মানের সমকালীন ধারার কবিতা লেখা 
সম্ভব; কিন্তু কবিতায় প্রগতিশীলতা ও 
প্রতিক্রিয়াশীলতার বিভাজন বা 
মেরুকরণপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে সেকুলার 
এলার্জির লক্ষণ । 


আবদুল মান্নান সৈয়দ'্রা হুমায়ুন 
আজাদদের মতো ধর্মবিদ্বেধী ও 


থাকতে চান, তাহলে তিনি বসে বসে 
শুধু রসচর্চা আর রসকলার সাধনাই 
করুন। তবে একটা কথা মনে রাখা 


প্রথাবিরোধী ও্পনিবেশিক বাঙালি 
সেকুলারদের কাছে “মৌলবাদী, ও 
রর " হিসেবে বিবেচ্য, এর 


জরুরি যে, শুধু উচ্চমারীয় শিল্পকলা ও 
আকাশকুসুম ভারিক্কি নন্দনতত্ত দিয়ে 
জগত ও মানুষ ভোলানোর দিন শেষ 


একটাই কারণ- তাদের কবিতায় 
কখনো কখনো তাওহিদ, রাসূল বন্দনা 
ও জাতি ভাবধারার উপস্থিতি চোখে 


বিশেষ করে এখন মানুষ চরম আর্থ- 
রাজনৈতিকতার যুগে বাস করছে 
এখন একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে 
আপনি সাহিত্য করেন আর যা-ই 


ইউরোপীয় বিজাতীয় আধুনিকতাবাদী 


করেন না কেন, সবই রাজনৈতিক হয়ে 


শিল্পকলার চেতনায় “ধর্ম ও “ঈশ্বর” 


ওঠার দাবি করবেই; কিন্তু আপনি যদি 


নামক বিষয়গুলো এককথায় প্রতিপক্ষ 
হিসেবে গণ্য, যার ফলে ধমীয়ি 
ভাবচেতনা থেকে বিচ্যুত থাকাটাই 
কালক্রমে কবিতা ও সাহিত্যচর্চায় 
আধুনিকতাবাদ হয়ে ওঠেছে। আজ 
এই তথাকথিত আধুনিকতাবাদকেই 
কবিতা ও সাহিত্যের মূলধারা হিসেবে 
একতরফা গড়ে তোলা হয়েছে 
আমাদের এখানকার হাতে গোনা 
ক'জন কবি গৌড়া আধুনিকতা ও 
সেকুলার বয়ান ছেড়ে বেরিয়ে 
এসেছেন বা আসার চেষ্টা করছেন, 
তবুও ফররুখ আহমদ বা আল 


মতো উপেক্ষিত বা 
কো হওয়ার ভয়ে অনেকেই 
অস্বস্তি ও দ্বিধাদ্বন্দে আছেন । 


এমতাবস্থায় কওমী ঘরানার ভাইদের 
মধ্যে যারা কাব্য ও সাহিত্যচর্চা করেন, 
তাদের উদ্দেশে আন্তরিকভাবে বলছি, 
বিগত ২০১৩ সালের ৫ মে'র পর 
থেকে বর্তমান বাংলাদেশ আর আগের 
মতো নেই । এখানে ইতোমধ্যে আদর্শ, 
সংস্কৃতি ও চেতনার জগতে 
রাজনৈতিক ও আদর্শিক মেরুকরণ 


কোনো কবিতা সমকালীন ধারার হতে 
হলে সেটাকে সবসময় পশ্চিমা 


তীব্রভাবে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। 
সুতরাং আপনাদের কবিতা, সংস্কৃতি ও 


আধুনিকতাবাদের প্রবণতায় 


সাহিত্যচর্চায় আপন রাজনৈতিক 


ঈশ্বরবিহীন, ধমীয়ি মূল্যবোধবিচ্ছিন ও 
আকাশকুসুম শিল্পকলায় লালিত হতে 


চেতনাকে আড়াল করার কোনো 
সুযোগ নেই, বরং গণমানুষের আপন 


হবে-এমন যুক্তি বা ধারণা স্রেফ 
ওপনিবেশিক গোলামির মানসিকতা বৈ 


কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার এটাই উপযুক্ত 
সময় আপনাদের । আর যদি কেউ 


আর কিছু নয়। সমকালীন বাংলা 
কবিতার ইতিহাসে অন্যতম প্রাসঙ্গিক 


নিজের রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনা 
এবং উম্মাহর প্রতি নিজের করণীয় ও 


ও শক্তিমান কবি আল মাহমুদ, সৈয়দ 
এপ্রিল'১৭ 


কর্তব্য ভুলে মধ্যপন্থী হয়ে নিরাপদ 


আপনার ইতিহাস, রাজনৈতিকত 
(02011) ও আদর্শের জায়গায় 


অসচেতন থাকেন, তাহলে আপনি 
শেষবেলায় হেরে যাবেন। হয়ত 
সাময়িক স্বীকৃতি পাবেন, জনপ্রিয় 
হবেন কিম্বা সাম্প্রতিককালের আইডল 
হবেন; কিন্তু আপনার সাহিত্যচর্চার মূল 
লক্ষ্য তো শুধু এসবই হতে পারে না, 
তাই না? আপনি হয়ত নিজের 
ইতিহাস, রাজনৈতিক আদর্শ ও 
তৌহিদি চেতনা ভুলে ইউরোপীয় 
আধুনিকতাবাদ ও সেকুলার চেতনার 
গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে 
কণ্ঠস্বর কখনো হয়ে উঠতে পারবেন 
না। আপনার কাছে কবিতা গল্প 
উপন্যাস-সর্বোপরি সাহিত্যচর্চা হয়ত 
শ্বেফ রসচর্চা বা রসকলার সাধনা হয়ে 
উঠতে পারে, কিন্ত স্বজাতির বৈশ্বিক 
কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে 
অবশ্যই স্বীয় ভাবাদর্শ, ইতিহাস ও 
এতিহ্যের সাথে সম্পর্ক রেখেই 
স্বজাতির পক্ষে লিখতে হবে, এটাই 
হোক আজকে আপনার কবিতা ও 
সাহিত্যের এঁতিহাসিক রাজনৈতিক 
দিক। আপনার কবিতা ও সাহিত্যে 
রসবোধের পাশাপাশি নিজের 
রাজনৈতিক, এতিহাসিক ও আদর্শিক 
বোধের নান্দনিকতাও জোরালো হয়ে 
উঠুক, এর ফলে মুসলিম উম্মাহ 
আপনার লেখায় নিজেকে খুঁজে পাবে। 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


স।ম।কা।লী।ন 


সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ বৈশ্বিক হুমকিতে 


দরিদ্র অসহায় পরিবারের সন্তান, 


পরিণত হয়েছে । ইউরোপ আমেরিকা 


তেমন রয়েছে সর্বাধুনিক শিক্ষায় 


থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের 


শিক্ষিত ধনীর দুলাল। আরও 


দেশগ্তলো কেউ সন্ত্রাস থেকে নিজেকে 
রক্ষা করতে পারছে না। আত্মঘাতী ও 


দুঃখজনক ব্যাপার হলো এর সাথে 
কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে 


চোরাগ্ুপ্তা হামলার শিকার হচ্ছে 


ইসলাম ও মুসলমানের নাম । 


প্রায়শই । সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
বাইরে ঘটেছে সন্ত্রাসী আক্রমণ । 


ইদানিং বাংলাদেশেও কয়েকটি 
আত্মঘাতি হামলা ও তার প্রয়াস চোখে 
পড়েছে। দীর্ঘদিন দেশীয় ও 


আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পরেও উগ্রপন্থা 
ও উত্ব সংগঠনগুলোকে নির্মূল করা 
সমভভব হচ্ছে না। 

ভয়ের কথা হলো, উগ্র মতাদর্শে 
জড়িয়ে পড়ছে সমাজের সব শ্রেণীর 


আত্মঘাতী হামলা একটি অগ্রহণযোগ্য 
পদ্ধতি । এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 
আত্মঘাতী বোমা হামলা করে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও বিধি-বিধান 
প্রয়োগের ধারণাটি আমার কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যুদ্ধের 
ময়দানেও আত্মঘাতী বোমা হামলা 
গ্রহণযোগ্য নয় । রাসুলুল্লাহ সা.)-এর 
যুগেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। 
যেমন কোনো এক জিহাদে একজন 


তরুণ ও যুবক । এখানে যেমন রয়েছে 
এপ্রিল'১৭ 


মুসলিম খুব বীরত্লের সঙ্গে যুদ্ধ 


করছিলেন। লোকেরা তার ব্যাপারে 
রাসুল (সা.)-কে বললো, লোকটা কী 
জান্নাতি? রাসুল (সা.) বললেন, 
লোকটা জাহান্নামী । পরে দেখা গেলো 
লোকটি আত্মহত্যা করেছে। 
যুবকদের কাছে আমার প্রশ্ন, এভাবে 
বোমা মেরে, চোরাপ্তপ্তা হামলা চালিয়ে 
কী ইসলামের বিধি-বিধান ও ইসলামি 
আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? না 
এভাবে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। ইসলামের দেড় হাজার 
বছরের ইতিহাসে এভাবে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। 

হ্যা, ইসলামে জিহাদ রয়েছে। জিহাদ 
ফরজ । তবে জিহাদ ফরজ হওয়ারও 
কিছু শর্ত রয়েছে। বোমা মেরে দিলেই 
বা বোমা মেরে কিছু মানুষ হত্যা 
করলেই তা ইসলামে বর্ণিত ফরজ 


লালু) আত্আর্তহীদ ৭ 
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বিধান জিহাদ হয়ে যায় না। এতে 


প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা 


নৈতিক শিক্ষা রয়েছে এসএসসি 


ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছে না। 
বরং ক্ষতি হচ্ছে। 

এটা অবশ্যই বিবেচ্য যে এসব 
যুবকগণ কেনো আত্মঘাতী হয়ে 
উঠছে। তাদের মনে এমন কী দুঃখ যে 
তারা সবকিছু পাওয়ার পরও নিজের 
জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ মানুষের 
কাছে জীবন সবচেয়ে প্রিয়। এর 
অনেকগ্তলো কারণের মধ্যে একটি 
কারণ হলো, পৃথিবীব্যাগী মুসলমানের 
উপর অন্যায় ও অত্যাচার । অবিচার ও 
বৈষম্য । আজ মুসলিম সমাজের উপর 
জোরপূর্বক বিভিন্ন বিবর্তনমূলক সিদ্ধান্ত 
চাপিয়ে দিচ্ছে। এসব অন্যায়ের 
প্রতিবাদেই যুব সমাজ উগ্রপন্থা বেছে 
নিচ্ছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 
আত্মঘাতী হয়ে উঠছে। 

উগ্রবাদ দমন ও সন্ত্রাস বিরোধী 
কার্যক্রমের মাধ্যমেই এ সমস্যার 
সমাধান হবে না। জঙ্গিবাদ দমনে 
আইন ও অস্ত্র প্রয়োগের পূর্বে বিশ্ব 
নেতাদের অবশ্যই মুসলিম নির্যাতন ও 
নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে । 

স্বাধীন মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ 
করে তা ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। 
ইরাকের আক্রমণ যে ভুল তথ্য তথা 
হয়েছিলো 


স্বীকার করেছে। এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। 
একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর 
আক্রমণ করলে যদি সন্ত্রাস হয়, তবে 
স্বাধীন দেশের উপর যখন অন্য দেশ 
আক্রমণ করে তা কেনো সন্ত্রাস নয়? 
এটা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। স্বজাতির 
উপর অবিচার ও অত্যাচার এবং 
তাদের এমন দুর্দশী মুসলিম যুবকদের 
ক্ষুব্ধ করে তুলছে। 

বাংলাদেশের মূল ধারার এবং শীর্ষ 
স্থানীয় কোনো আলেম এ কাজকে 
সমর্থন করেন না। তাদের পরিচালিত 
কোনো প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ প্রশ্রয় পায় 
না। তারা মনে করেন, এভাবে ইসলাম 


এপ্রিল”১৭ 


করতে হলে অবশ্যই তা করতে 
দাওয়াত, তালিম ও মানুষকে 
বোঝানের (জনসমর্থন তৈরির) 
মাধ্যমে । কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি করে 


পর্যন্ত । এরপরও একজন শিক্ষার্থী এম 
এ পর্যন্ত সাত বছর প্রাতিষ্ঠানিক 
শিক্ষাগ্হণ করে। সেখানে ইসলামি 
শিক্ষার কোনো অংশ নেই। এসএসসি 


পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো হয় তার 


ইসলাম কায়েম করা যায় না। 
ইসলামের ইতিহাস ও এতিহ্যের 
মাধ্যমে এবং সাহাবাদের জীবন থেকে 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। 

ইসলাম প্রচার, প্রসার আর প্রতিষ্ঠা যাই 
বলি না কেনো তা সম্ভব হয়েছিলো 
ইসলাম প্রচারকদের চারিত্রিক মাধুর্য, 
সৌন্দর্য, ইসলামের কল্যাণকামিতা ও 
ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে । 
মিডিয়ায় জিহাদকেই সন্ত্রাস ও উগ্রতা 
হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। 
এতে তরুণ প্রজন্ম আরও বেশি বিভ্রান্ত 
হচ্ছে। তাদেরকে সহজেই বোঝানো 
যাচ্ছে যে, কুরআনে বর্ণিত জিহাদেই 
তোমরা অংশগ্রহণ করছো । আসলে 


পুরোটাই বলতে গেলে ব্যক্তিগত 
জীবনে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত । ফলে তারা জানতে পারে না 
কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, 
কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা । তাই 
আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে সহজেই 
ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। 


জিহাদ ও সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেললে 


যুক্ত করেছেন। সরকার মনে করলো 


হবে না। জিহাদ রাক্ত্রীয় অবকাঠামোর 
মাধ্যমে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফরজ হয়। 
আবার কখনো ফরজে কেফায়া ও 


স্বাধীনা বাংলাদেশের অজ্ুদ্যয়ের 
ইতিহাস এ প্রজন্মের তরুণদের জানা 
দরকার, সরকার তা অনার্স পর্যন্ত সব 


ওয়াজিব হয়। বোমা মারলেই জিহাদ 


সাবজেক্টে বাধ্যতামূলক করলো 


হয়ে যায় না। জিহাদের সুনির্দিষ্ট কিছু 
কাঠামো আছে। মানলে 


একইভাবে তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের 
নামে প্রচারিত বিভ্রান্তির হাত থেকে 


জিহাদ অন্যথায় তা সন্ত্রাস বলে 
বিবেচিত হবে। 


বাঁচাতে হলে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত 
ইসলামি শিক্ষা বাধ্যত মূলক করতে 


জিহাদের নামে আজ যা কিছু হচ্ছে 
তাতে প্রকারান্তে মুসলমানেরই ক্ষতি 
হচ্ছে। বিপদে পড়ছে । কোনো কোনো 
দেশে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না, কোথাও 
এয়ারপোর্টে আলাদা জিজ্ঞাসাবাদের 


হবে । আজ সমাজে যারা জঙ্গিবাদের 
সাথে জড়িয়ে পড়ছে, উগ্রপন্থা বেছে 
নিচ্ছে তাদের অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করে নি। সুতরাং 
বোঝা যাচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা উগ্রবাদ 


মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের প্রতি সন্দেহের 
দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এগুলো ইসলাম 


প্রচারের পথে বড় অন্তরায় । 
প্রশ্ন হতে পারে, এ সংকট সমাধানের 
উপায় কী? আমাদের দেশের 


শিক্ষার্থীদের বিশাল একটি অংশ স্কুল, 
কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়ে । আমাদের 
জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম ও 


ছড়াচ্ছে না; বরং ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে 
কুশিক্ষাই উপ্ববাদকে উক্ষে দিচ্ছে। 

জাতীয় পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষা নিশ্চিত 
করতে পারলে তরুণ প্রজন্ম এ 
ধ্বংসযাত্রা থেকে বাঁচতে পারবে বলে 
আমার বিশ্বাস। শুধু উগ্ঘপন্থা নয়; 
ইসলামি শিক্ষার অভাবে যেসব তরুণ 
নৈতিক ও মানবিক জীবন থেকে 
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বঞ্চিত হচ্ছে, যারা সমাজে চুরি, 
ছিনতাই, সন্ত্রাস করছে, ইভটিজিং 
করছে তারাও উন্নত জীবন গড়ার 
সুযোগ পাবে। যারা ধর্মের সঠিক 
ব্যাখ্যা না জেনে নাস্তিক্যবাদের দিকে 
পা বাড়াচ্ছে, পত্র-পত্রিকা ও ব্লগে 
ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোর্দার করছে 
শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামকে সঠিক ও 
পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরা যায়। 

মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক ওলামায়ে 
কেরাম উগ্ববাদের ব্যাপারে কার্যকর 
ভূমিকা রাখতে পারেন। আমার মনে 
হয়, এ ক্ষেত্রে আলেম উলামা ও পীর- 
মাশায়েখের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
তাদের উপরই আস্থাশীল। তবে 
আলেম সমাজকে অবশ্যই সরকারের 
সাথে দ্বন্ধে না গিয়ে পারস্পারিক 
হবে। সেটাই বেশি ফলপ্রসূ হবে। 
যেমন জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের 
পরিবর্তনের বিষয়টি। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওলামায়ে 
কেরাম সেসব দাবি জানিয়েছিলেন 
তিনি কিন্ত তা রেখেছেন। একইভাবে 
এ ইস্যুতে যদি তাকে বোঝানো যায় 
যে, এটা নিছক ইসলামের স্বার্থেই। 
এখানে কোনো রাজনীতি নেই। 
তাহলে আশা করি তিনি বিষয়টি 
গুরুত্ের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। 
এছাড়া আলেমগণ সভা, সেমিনার, 
আলোচনা সভা ও লেখালেখির মাধ্যমে 
সরকার, জনগণ ও তরুণ প্রজন্মের 
সামনে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার 
স্বরূপ তুলে ধরতে পারেন। সচেতনতা 
তৈরি করতে পারেন; ওয়াজ, মাহফিল 
ও মসজিদের খুত্বায়ও তারা 
গণসচেতনতার কাজ করতে পারেন৷ 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, চট্টথাঁম 


এপ্রিল'১৭ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, র পডিনাডি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ফেলো শাদি হামিদ তার 1510/170 1202711071115771- 1101 11125174216 0৮০7 1517 15 
16579177712 176 7০714 শীর্ষক বইয়ে এই পরিবর্তনের একটি চিত্র এঁকেছেন ॥ 77/77751- 15177711515 
0০7০০7172 17677 1510711571 শিরোনামে বইটিতে একটি চ্যাপ্টার রয়েছে । তিউনিশিয়ার রাজনীতি, 


বিশেষত সেখানকার ইসলামপন্থীদের করর্কৌশল বোঝাপড়ার একটা চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। এরই অংশ 
হিসেবে পাঠকদের জন্য এই চ্যাপ্টারটির ধারাবাহিক অনুবাদ করছেন মাসউদুল আলম ॥] 


আন-নাহদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা 
নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনড় বা 
কঠোর মনোভাবসম্পন্ন, তাদের মাঝে 


সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ২০১৩ সালের 


করে দেন। তিনি আমাকে বলেছেন, 


ফেব্রুয়ারিতে সংসদীয় অধিবেশনের 


“আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি 


একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে আমি আল- 


শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস রাখেন না। 


শায়খ হাবীব আল-লাউজ অন্যতম 
থাকে, সে জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে 


লাউজের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা 


আমাদের সবাই বিশ্বাস করে, একদিন 


করি। আন্দোলনটির এ অন্যতম 


মদ নিষিদ্ধ করা হবে। আমাদের 


এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এখন বেশ বৃদ্ধ 


ইসলামী আইডিয়াগুলো সর্বোৎকৃষ্ট 


এক ধরনের অভিভাবকের ভূমিকা তের বছরের নির্জন কারাবাসকালে পদ্ধতিতে কীভাবে তুলে ধরা যায়, 
পালন করেন। দলটি দিন দিন তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা নিয়েই কেবল আমাদের 
আপসের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি কিন্তু তাকে দেখতে বিশ বছরের মতদ্বৈততা ।”১ 


উদ্িগ্ন। ১৯৮০-এর দশকের শেষ 
দিকে আন্দোলনটি যখন নিজের নাম 


প্রাণবন্ত যুবকের মতোই মনে হচ্ছিল 


দু'বছর পর যখন তার সাথে আমি 


ইতিহাস নিজের পক্ষে ছিল বলে 


আবার দেখা করলাম, তখন তিনি 


“হারাকাত আল-ইতিজাহ আল- 


বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি যেভাবে 


আগের মতো নিঃশঙ্ক ছিলেন না। এ 


ইসলামীর পরিবর্তে “আন-নাহদা' 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনো তিনি এ 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন । দুই 


আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে, তিনি 


দু'বছরে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে 


সেভাবেই কথা বলছিলেন। নিছক 


গেছে। তিনি যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 


কৌশল হিসেবে মধ্যপন্থার দিকে 


পড়ছেন, তা বুঝতে পারছেন। তিনি 


দশক পর এখনো তিনি একই ধরনের 
এপ্রিল'১৭ 


দলের এগিয়ে যাওয়াকে তিনি নাকচ 


আমাকে আন-নাহদার সদর দপ্তরে 


__ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্ত্ 
সেখানে তো প্রায় সবাই তার থেকে 


তারা সবসময় আপনাকে সন্দেহ 


আরোপিত অভিযোগকে ভুল প্রমাণ 


করবে ।২ তবে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে 


ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করে। তাই 


মতদ্বৈততার ব্যাপারটি আরো জটিল। 


আমি ভাবলাম, তিনি যেহেতু দলের 


নির্বাসিত অবস্থায় যারা বড় হয়েছে 


নতুন দৃষ্টিভজির সাথে আসলেই 
মানিয়ে নিতে পারছেন না, তাই 


৪9215277 
লাগা কাজ করে। 
এর পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্ৃপূর্ণ। 


কিংবা আন্দোলনের সংস্পর্শ যারা 


অন্যান্য ইসলামপন্থী আন্দোলনে বড় 


পায়নি, সেসব তরুণরা দলের নেতৃতে 


মাপের চিন্তাবিদ বা তান্তিকের অভাব 


সেখানে তার সাথে দেখা করাটা উচিত 


চলে আসায় তিনি উদ্দিগ্ন। তার মতে, 


হবে না। সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের 
অধিকাংশই তরুণ। যাদের কমন 


এটাকে কৌশল হিসেবে নিলেও 
অচিরেই এর জন্য মূল্য দিতে হবে। 


পোশাক হলো সাদা শার্ট, কালো স্মুট, 


রয়েছে। গত কয়েক দশকে মিশরের 
ব্রাদারডে এমন কেউ নেই। 
অন্যদিকে আন-নাহদার ক্ষেত্রে রশিদ 


আপনি যদি বার বার কোনো কিছু 


মানানসই চিকন কালো টাই। যেন 
আমরা একটি ফ্যাশন শুট সেশনে এসে 


বলতে থাকেন, তাহলে এক পর্যায়ে 
আপনি তা বিশ্বাসও করতে শুরু 


পড়েছি স্যুটগুলো চোখে পড়ার মতো 


করবেন। তবে দিন শেষে কেউই মনে 


ঘানুশীর মতো বড় মাপের একজন 
তাত্তিক রয়েছেন। যিনি দলটির জন্য 
একটি স্বতন্ত্র ভিশন দীড় করিয়েছেন । 
তুর্কি. মডেলকে আন-নাহদার 


সুন্দর করে বানানো এবং পরনের 


করছে না যে, তারা “ডবল ডিসকোর্সে 


প্যান্টগ্তলো বেশ সরু। অন্যদিকে, 


পশমি টুপি (তিউনিশিয়ায় এটি শাশিয়া 


লিপ্ত আছে (আন-নাহদার বিরোধীরা 
সবসময় এই অভিযোগই করে থাকে)। 


অনুপ্রেরণার বড় উৎস মনে করা হলেও 
একেপির সাথে আন-নাহদার স্পষ্ট 
পার্থক্য রয়েছে। এ দু'পার্টির 


আপনি যা প্রকাশ্যে বলেন ও করেন 


মতাদর্শিক মিলের জায়গাটি হলো 


এবং আপনি যা বিশ্বাস করেন এ 


নামে পরিচিত)। যা হোক, আমরা 


দুইয়ের মাঝখানে ব্যবধান কমিয়ে 


একটি বড় কনফারেন্স রুমের এক 


আনতে হলে আপনাকে সম্ভবত 


উভয় দলই ব্রাদারহুড ঘরানার নমনীয় 
এবং অধিক সেক্যুলারবান্ধব একটি 
ধারা। এরদোয়ান হচ্ছেন ইস্তাম্বলের 


প্রান্তে বসলাম। কিন্তু কিছু লোক 
সেখানে উচ্চৈঃম্বরে কথাবার্তা বলছিল 


আপনার বিশ্বীসের দিকেই ফিরে যেতে 
হবে । এখন কেউ বলতে পারে, এটাই 


আন্দোলনটির একজন এঁতিহাসিক 


তো রাজনীতির মূলকথা ৷ (আবার এটি 


যে এখানে বসে সাক্ষাৎকার 


বিপরীতভাবেও সত্য হতে পারে। 


তৃণমূল থেকে উঠে আসা একজন দক্ষ 
রাজনীতিবিদ । তিনি তার ধর্মীয় 
পরিচয়ে ফিরে গেছেন। কারণ, কিছু 
ক্ষেত্রে এটি কাজ দিয়েছে। অন্যদিকে 


চেষ্টা করছেন, তারা তা 


অর্থাৎ নির্বাচনী রাজনীতির সুবিধার 


খেয়ালই করছিল না। ফলে 
স্টাফদেরকে তিনি একটি শান্ত রুমের 


জন্য “মধ্যপন্থীরাঁ" বেশি বেশি 


ঘানুশী হলেন একজন ইন্টেলেকচুয়াল । 
তাই নির্বাচনে জেতার চেয়েও তার 


রক্ষণশীল ধ্যানধারণার কথা বলে 


ব্যবস্থা করতে বললেন । কিছুক্ষণ পর 


কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের 


থাকতে পারে এবং সময়ের ব্যবধানে, 


অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করা। কিন্তু 


আমরা এই পাঁচতলা ভবনটির টপ 


তাদের ব্যবহৃত এইসব রেটরিক তারা 


ফ্লোরের একটি ছোট রুমে স্থানান্তরিত 
হ্ই। 


নিজেরাই বিশ্বাস করা শুরু করতে 
পারে ।) 


দ্বিমত পোষণ করলেও আল লাউজ 


আন-নাহদা যে “ব্যতিক্রমধর্মী” এবং 


সবসময় দলের প্রতি অনুগতই ছিলেন । 
কিন্ত এবার তিনি দলের ব্যাপারে তার 


অনুসারীরা ব্যাপারটির গুরুতৃ অনুধাবন 
করার আগেই হয়তো দলীয় প্রধান 
হিসেবে কয়েকটি নির্বাচনে তিনি হেরে 
যেতে পারেন। ঘানুশীর জীবনী লেখক 


অত্যন্ত প্রগতিশীল একটি ইসলামপন্থী 
দল এর একটি নিদর্শন হলো দলটি 


আজ্জাম তামিমী (যিনি নিজেও 
হামাসের সাথে সশ্রষ্ট একজন 


খোলামেলা ও ছাচাছোলা সমালোচনা 


নানা মতের ব্যক্তিদেরকে নেতৃতে স্থান 


তুলে ধরলেন । তিনি সমালোচনাগুলোর 


দিয়েছে। তাদের এ আত্ম-উপলন্ধি 


সুপরিচিত ইসলামপন্থী) আমাকে এ 
ব্যাপারে বলেছেন, “ঘানুশী নিজেই 


একে সবগুলো 


একটা তালিকা দিলেন এবং একে তাদেরকে সমাজের মুূলধারায় বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী কাজ করেছেন । 
নিয়ে বিস্তারিত পরিচালিত করেছে । এর ফলে তাদের কারণ একজন ইসলামী চিন্তাবিদ 
বললেন। প্রথমত কর্মকর্তাদের তৈরি রক্ষণশীল অংশ অসন্তুষ্ট হলেও যথেষ্ট হিসেবে তিনি একভাবে চিন্তা করেছেন, 


করা দায়সারা, সাদামাটা ও রেডিমেড 
প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থাকলে নির্বাচনে 


নাড়া খেয়েছে। “আমরা গর্বিত' 


কিন্তু একই সময়ে রাজনীতিবিদ 


একথাটা তাদের মুখে আমি অনেকবার 


হেরে যাওয়াই তো আন-নাহদার জন্য 
স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি আরো 


শুনেছি। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে 
সমন্বয় সম্ভব' সন্দেহবাদী সেক্যুলারসহ 


হিসেবে তাকে ভিন্নভাবে কাজ করতে 
হয়েছে। এ দুইয়ের মধ্যে সবসময়ই 
একটা টানাপড়েন রয়ে গেছে ।”* 


বলেছেন, সেক্যুলারদের কাছে 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এই 


কিছু বিষয় বিবেচনায় ঘানুশীর ভিশন 


পৌছানোর যত চেষ্টাই আপনি করেন, 
এপ্রিল'১৭ 


বক্তব্য তুলে ধরে নিজেদের প্রতি 


হয়তো স্বতন্ত্র একটা কিছু। তবে 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তিউনিশিয়ার রাজনীতির বাস্তবতায় 


ইসলামপন্থার অন্যতম বড় ব্যর্থতা 


তার পদক্ষেপের ফলাফল সবসময় 


(কিংবা সফলতা । এটি নির্ভর করে 


সঙ্গতিপূর্ণ বা সুস্পষ্ট নয়। আন-নাহদা 


আপনার দৃষ্টিভজির ওপর) । 


কি একটি বিপ্লবী দল নাকি 


ঘানুশীর বন্ধু ও সমমনা আবদুল 


ততদিন কেউ না কেউ তা পূরণ করে 
চলবে । 

তবে এখানে আরেকটা সমস্যা আছে। 
কথা ও কাজে আন-নাহদা সম্ভবত 


সংস্কারপন্থী? উল্লেখ্য, আগের মতো 
দলটির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুন্ন নেই এ 
অভিযোগ তুলে ইতোমধ্যে বেশ 


মোনায়েম আবুল ফুতুহ স্পষ্টত এ 


ঠিকই আছে, কিন্তু তারপরও সন্দেহ 


কারণেই মিসরের মুসলিম ব্রাদাহুড 
থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ২০১২ 


থেকেই যায়। আর ব্যাপারটা এমন 
কিছুও নয়, যার ওপর দলের নেতাদের 


কয়েকজন সুপরিচিত নেতা দল ত্যাগ 
করেছেন। দলটি মন্ত্রী পরিষদের একটি 
পদ গ্রহণ করায় তারা কি সরকারী দল, 
নাকি বিরোধী দল; নাকি একই সাথে 
উভয়ই? আন-নাহদা কি একটি 
আন্দোলন, নাকি পার্টি নাকি 


সালে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বিদ্রোহী 


নিয়ন্ত্রণ আছে। অন্যদিকে, 


প্রার্থী হিসেবে প্রচারণার সময় তিনি 
একটি সালাফী টিভি চ্যানেলের সাথে 


ইসলামপন্থীরা ইসলামপন্থী হওয়ার 
কারণেই 


সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছিলেন, 


সেক্যুলাররা 
ইসলামপন্থীদেরকে ঘৃণা বা অবিশ্বাস 


“বর্তমানে যারা নিজেদেরকে লিবারেল 
কিংবা বামপন্থী হিসেবে দাবি করে 


উভয়টিই? যদি উভয়টিই হয়, তাহলে 


করে । ইসলামপন্থীরা বাস্তবে কী করে, 
সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা 


তাদের অধিকাংশই ইসলামী 


তা কি টেকসই হবে? দলটি নিজেই 
যখন ধর্মীয় রেফারেনের গুরুতৃ কমিয়ে 
দিচ্ছে, সেখানে “এটি এমন একটি 


মূল্যবোধকে মেনে চলে ও সম্মান 
করে । এটা নিছক একটি রাজনৈতিক 
পরিচয় মাত্র। তারা শরীয়াহ সমর্থন 


দল, ধর্মীয় রেফারেন্স যার ভিত্তি এ 
কথার মানে আসলে কী? 


আন-নাহদা ও ইসলামিস্ট 

এক্সেপশনালিজমের সমস্যা 

দশকের পর দশক ধরে চাপিয়ে দেয়া 
সেক্যুলারাইজেশনের অবসানের 
দ্বারপ্রান্তে এসে তুরক্ষের মতো 
তিউনিশিয়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে 
দেশটির সেক্যুলার প্রেক্ষাপটে 
ইসলামের পুনর্জাগরণের তৎপরতা 
কীভাবে সাধিত হচ্ছে? ঘানৃশীর 
পরিকল্পনা ছিল ইসলামপন্থা, এমনকি 
সম্ভবত “ইসলামের” মধ্যেও (ইসলাম 
ও ইসলামপন্থা এ দুটিকে পরস্পর 
সম্পর্কিত ধরে নিয়ে) পরিবর্তন আনা 
এটি করতে গিয়ে তিনি তার পুরো 
জীবনের অর্জনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে 
দিয়েছিলেন। তার চিন্তা ছিল ইসলাম 
ও ইসলামপন্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ 
অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলে 
মতাদর্শিক বিভাজন থেকে বেরিয়ে 
আসা যাবে । এটি খুবই দারুণ চিন্তা 
ছিল। বহুকাল পূর্বে এক্য ও সংহতির 


মূল সূত্র ছিল ইসলাম। কিন্তু 
ইসলামপন্থা এসে একে 
রাজনৈতিকীকরণ করেছে। এটা 


এপ্রিল'১৭ 


সত্য যে, আন-নাহদার সংস্পর্শে এসে 
লোকজন রক্ষণশীল প্র্যাকটিসিং 
মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে । যেমন- 
কোনো মিটিংয়ের আগে বা পরে দলীয় 


করে এবং কখনোই এর বিরোধিতা 


নেতৃবৃন্দ সাধারণত জামায়াতের সাথে 


করে না।” আবুল ফুতুহর মতে, এক 


নামাজ আদায় করে। ইসলাম হলো 


দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই সালাফী 
যেহেতু সবাই ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের একনিষ্ঠ মুসলিম তথা 
সালাফদের অনুসরণ করে থাকেন 


তাদের শুরুর পয়েন্ট, এমনকি শেষ 
পয়েন্টও বটে। তবে 


যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন কার্যত 


আমরা সকলেই তো ইসলামপন্থী, 


তাহলে কেন আমরা এ নিয়ে 
মতবিরোধে লিপ্ত? 


মতবিরোধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় 
ছিল। তাই একটি মধ্যপন্থী অবস্থানে 
যাওয়ার জন্য আন-নাহদা যতই চেষ্টা 


দিয়েছিলেন। দেখেই মনে হয়েছে এই 
ব্যক্তি অত্যন্ত পরহেজগার । আন্দোলন 
ও শায়খের (আন-নাহদার কর্মীরা 


করুক না কেন, দিন শেষে দলটির 


ঘানুশীকে শ্রদ্ধার সাথে “শায়খ' বলে 


পরিচয় আন-নাহদাই রয়ে গেছে। যদি 


সম্বোধন করে) নেতৃত্ের ওপর স্থাপিত 


আন-নাহদা এই পরিচয় ত্যাগ করে 


গভীর আস্থার ওপর ভিত্তি করেই এই 


একটি “লিবারেল দলে পরিণত 
হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কী 
ঘটবে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে 


সহকারী জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
গড়ে তুলেছেন বলে মনে হলো 
নীরবতার কারণে গাড়ির ভেতর একটা 


হবে, একটি ইসলামপন্থী দলের চেয়ে 


অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল 


বিদ্যমান অন্যান্য লিবারেল দলগুলোই 


পরিবেশটাকে হালকা করতে আমি 


লিবারেল হিসেবে ভালো। যদিও 


আলাপ শুরু করার চেষ্টা করলাম 


ঘানুশী অনেক বেশি উদারতা দেখাতে 


শীঘ্বই আমরা আলাপে মগ্ন হয়ে 


রাজি।৫ আন-নাহদা আগের পরিচয় 


পড়লাম। এক পর্যায়ে জানতে 


থেকে সরেও আসলেও অন্য কেউ 


চাইলাম, মদ্যপায়ী কোনো ব্যক্তি আন- 


এসে সেই শন্যস্থান ঠিকই পূরণ করে 


নাহদায় যোগ দিতে পারে কিনা । এ 


নেবে। যতদিন পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ 


ধরনের প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন 


ইসলামী রাজনীতির আবেদন থাকবে, 


না। যা হোক, তিনি দলের সদস্য 


__0 আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
হওয়ার শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে 


একাডেমিকরা সঙ্গত কারণেই 


উত্তম। এই ধারণা তাদেরকে 


জানালেন। সদস্যপ্রার্থীর নৈতিক 
চরিত্রের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষ্য দিতে 


অসম্ভব প্রায়। অবশ্য কেউ 
পান ছেড়ে দিয়ে ভালো মুসলমান 
হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে 
সম্ভবত তার পক্ষে দলে যোগদান করা 


সম্ভব । 
এ ণ থেকে দেখলে বলা যায়, 
এ আধুনিক দলের যাবতীয় 


মতো। 
সাবেক নেতা রিয়াদ শাইবী আমার 
কাছে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছেন 
এভাবে, “দল ত্যাগ করাকে অনেকটা 
ধর্মত্যাগের মতো ব্যাপার হিসেবে 
দেখা হয়।” অধিকাংশ ইসলামপন্থী 
দলের মতো আন-নাহদাও *শুমুলী”, 
অর্থাৎ সর্বাত্রকবাদী ধারার দল 
ব্রাদারছড ঘরানার সংগঠনগুলোর 
প্রাথমিক পরিচয় হলো, এরা দল নয়, 
মূলত আন্দোলন। এর মানে হলো, 
এটি জীবনের সকল দিককে পরিঝেষ্টন 
করে আছে। এই সংগঠনগুলো ধর্মীয় 
শিক্ষা প্রদান করে এবং নানা ধরনের 
সাহায্য-সহায়তামূলক কাজকর্ম করে 
থাকে। সংগঠনের সদস্যরা যখন 
সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কায় ভোগে, সংগঠন তখন 
তাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও গোষ্ঠীবদ্ধতার 


ইসলামপন্থীদের ময়দানের তৎপরতার 


আত্মতুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। তারা 


দিকে মনোযোগী হয়েছেন। হ্যা, 


তখন ভাবে, আমরা নিছক জাতির 


তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা 


সদস্য মাত্র নই আমরাই হলাম জাতির 


সহজ । এটাকে আপনি মূল্যায়ন করতে 


বিবেক । 


পারেন। এটা বোধগম্য ব্যাপার । কিন্তু 
ইসলামপন্থীদের প্রকৃত পরিচয় কী, 
তার ওপর ফোকাস করা বেশ কঠিন 


এমনকি আন-নাহদার সবচেয়ে প্রাগ্সর 
ব্যক্তিরাও প্রচ্ছন্নরভাবে মনে করেন, 


কারণ একজন ব্যক্তির মনের খবর 
কখনোই সত্যিকার অর্থে জানা যায় 


আলাদা । তারা অনেক কিছু করেছে এ 
জন্য নয়, বরং নিজেদের সম্পর্কে 


না। এর মানে হলো, ইসলামপন্থী 


তাদের যে ধারণা সে কারণেই তারা 


সংগঠনগুলো যে ধরনের লোক তৈরি 


এমনটি ভাবে । এ ব্যাপারে ঘানুশীর 


করছে, তার পরিবর্তে আমরা কেবল 
কিছু নির্দিষ্ট টার্ম বা রেটরিক বিশ্লেষণ 


ঘনিষ্ট সহযোগী নুরুদ্দীন আরবাউয়ীর 
সাথে আমার আরো কিছু ইন্টারেস্টিং 


করেই এসব সংগঠনকে বুঝার চেষ্টা 
করি। যদিও এসব সংগঠনের ব্যাপারে 


কথাবার্তা হয়েছে। ধর্মের গুরুতৃকে 
কমিয়ে দেশের সবচেয়ে দক্ষ লোকদের 


অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা রয়েছে, 
তারপরও তাদের “সর্বাত্মকবাদী 
বৈশিষ্ট্য (571007717455771 


নিয়ে আন-নাহদাকে নতুন করে 
সংগঠিত করার মাধ্যমে দলটির যে 
নতুন পরিচয় দাড়িয়েছে, তিনি এর 


717০) অনালোচিত রয়ে গেছে 
এই সংগঠনগুলোর ব্যাপারে যেসব 
উপসংহার টানা হয়, আসলে তারা 
এরচেয়েও বেশি কিছু । তারা একটি 


প্রবল সমর্থক । আমি তাকে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম, দারিদ্য বিমোচন ও 
কর্মসংস্থান প্রশ্নে অন্য যে কোনো 
সেক্যুলার দল থেকে আন-নাহদাকে 


আন্দোলন । তাদের সদস্যপদ গ্রহণের 
গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এ 
সংগঠনগুলোর সদস্যপদের কাঠামো 
সাধারণত ক্রমসোপনমূলক হয়ে 


কেউ বেশি দক্ষ মনে করবে কেন, 
যেখানে সেক্যুলার দলগুলোতে আরো 
বড় বড় অ. রয়েছে এবং 
সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতাও 


থাকে। বিশেষত ব্রাদাহুড ঘরানার 


তাদের বেশিঃ তখন তিনি স্বীকার 


সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে 


করেন, “আন-নাহদা, নিদা তিউনেস 


সত্য। যা হোক, আন-নাহদা হলো 
একের ভেতর দুই অর্থাৎ একইসাথে 


কিংবা অন্যান্যদের কর্মসূচির মধ্যে মিল 
রয়েছে, এটা সত্য। তাহলে আমরা 


দল ও আন্দোলন । তাই দলটিতে কেউ 


এমন কী করলাম, যার জন্য নাগরিকরা 


যোগ দিতে রঃ তাকে আগে 


আন-নাহদাকে ভোট দেবে? 


আন্দোলনের মেনে নিতে 


এরদোয়ানের মতো বলতে চাই, 


হয়। আইনী এ নি কারণে 


চেতনায় আবদ্ধ করে। সম্ভবত এটাই 


সরকার অনুমোদিত দলগুলোতে যে 


এই সংগঠনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 


কেউ যোগ দিতে পারে । সেদিক থেকে 


ব্যাপার । রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠলে 
এবং সমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে যে 


যে কেউ আন-নাহদায়ও যোগ দিতে 


আমরা চুরি করি না।' বিষয়টিকে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ২০০৬ 
সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনীরা ফাতাহর 
পরিবর্তে হামাসকে কেন ভোট 


পারে। অন্তত তান্তিকভাবে এটি সত্য । 


ধরনের শুন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণে 
তারা এগিয়ে আসে। স্বৈরাচারী 
শাসনামলে তাদের কোনো কর্মী যখন 


কিন্তু আন-নাহদা কিংবা অন্য যে 


দিয়েছিল, সেই উদাহরণ তুলে ধরেন: 
হামাস যখনই কোনো কর্মসংস্থানমূলক 


কোনো বড় মাপের ইসলামপন্থী দলের 
বাস্তব অবস্থান এর থেকে ভিন্ন । আন- 


অন্যায়ভাবে জেল খাটে, তখন ওই 


নাহদার টিপিক্যাল সদস্যদের ব্যাপারে 


প্রজেক্টের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে 
পেরেছে, তার শতকরা ৯০ টাকাই 
প্রাপ্য ব্যক্তিরা পেয়েছে। বড়জোর ১০ 


বলতে গিয়ে রিয়াদ শাইবি বলেছেন, 


আর্থিক, আইনগত ও নৈতিক সাপোর্ট 
দিয়ে থাকে। 


এপ্রিল'১৭ 


তারা নিজেদেরকে সমাজের অংশ মনে 
করে না। তারা মনে করে, তারা হলো 


টাকার দুনীতি হয়তো হয়েছে। কিন্তু 
আপনি যদি একই প্রজেক্টের জন্য এই 
একশ টাকা ফাতাহকে দিতেন, তাহলে 
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৯০ টাকাই দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়ে 
যেত।? 

আমার কাছে মনে হয়েছে, আরবাউয়ী 
পাশ্চাত্যের 


ধরনের প্রবণতা থাকাটা খুব একটা 
সমস্যাজনক নয়। 
ইসলামপন্থীদের কাঁধে সরকার 


ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো দলের 
সদস্যদেরকে উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ 
দিয়ে থাকে। কিন্তু একটি রক্ষণশীল 


পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ার পর 


বিবেচনায় রেখে 
করেছেন। ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে 


আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু 


এটা নিশ্চয় একটা ইস্যু। প্রতিষ্ঠিত 


অন্য রকম। কেননা, এ ধরনের 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত সরকারী 


লোকদের মনে যদি কোনো ভীতি 


দলগুলোর পক্ষে প্রভাব বিস্তারসহ নানা 


আন্দোলন দলীয় ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে 
যায়। তারা নিজেদের এমন 


থেকে থাকে, তা যেন দূর হয়। যেন 
ইসলামপন্থীরা পুরোপুরি সেক্যুলারদের 


ধরনের সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা 


সদস্যদেরকেই নিয়োগ দান করে, যারা 


থাকে। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে আপনি 


সামষ্ঠিকভাবে আনুগত্যের সুগভীর 


মতোই, বরং তাদের চেয়েও ভালো । 
কারণ তারা কম দুনীতিগ্রস্ত । নিছক সৎ 


যদি ক্ষমতা কেন্দ্রে একটি বিশেষ 
ধর্মীয় কিংবা নৈতিক প্রাধান্য তৈরি 


থাকা এবং একটি চমৎকার অর্থনৈতিক 


করতে চান, তাহলে এক ধরনের 


কর্মসুচি হাজির করাই রাজনীতিবদদের 
জন্য যথেষ্ট, বাকি সবকিছু অন্যদের 


গণবিচ্ছিনতা (৫7০971197০7 
2001/5197) তৈরি হতে পারে। 


মতোই চলবে তারা সত্যিই যদি 


তিউনিশিয়ায় আন-নাহদা ও মিশরে 


এমনটি ভেবে থাকে, তাহলে তা নিছক 


ব্রাদারহুড অল্প যে কয়েকদিন ক্ষমতায় 


সরলতা মাত্র। কিন্তু আরবাউয়ীর 


ছিল, সে সময় নন-ইসলামিস্ট শিবিরে 


মন্তব্য শুনতে যত নির্দোষই মনে হোক 
না কেন, এটা ইসলামপন্থীদের ধর্মীয় 
কমিটমেন্টের পরিপন্থী। কারণ 


এ রকম ধারণাই ছড়িয়ে পড়েছিল 
তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে 
'ব্রাডারহুডকরণের' অভিযোগ 


ইসলামপন্থীরা শুধু ভালো মানুষই নয়, 
ভালো রাজনীতিবিদ হওয়ার ব্যাপারেও 


জোরালো হয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের 
এই দাবি অনেক বেশি অতিরঞ্জিত 


প্রতিজ্ঞাদ্ধ। এর মানে হলো, 
ইসলামপন্থী দলগুলো নিজেদেরকে যে 


হলেও তারা ছিল বরাবরই সক্রিয় 
তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে এমন 


ধরনের “স্বাভাবিক দল হিসেবে দাবি 


ভীতি কাজ করেছে যে, ইসলামপন্থীরা 


করে, শতভাগ আন্তরিকতা থাকা 


অত্যন্ত গোঁড়া। তাদেরকে কিছু 


সক্তেও তারা কখনোই তেমনটি হতে 
পারবে না। 
যা হোক, স্বৈরাচারী শাসনামলে এই 


শোনানো যায় না। তারা অন্য যে 
কিছুর চেয়ে সাংগঠনিক স্বার্থকে বেশি 
গুরুত্ব দেয়। যে কোনো গণতান্ত্রিক 


বন্ধনে আবদ্ধ । 
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আল্লাহর জন্যে অপর 
মুসলিম ভাইকে 


না ₹ 
২ 


(মাওলানা নু'মান ইবনে আবুল বাশার (রহ.) পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র । 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তীর বেশ পারঙ্গমতা । আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদেও তীর হাত ছিল 
পাকা । বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেন এবং অন্যদের সাথে মিলে তিনি পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ 
সম্পন্ন করেন। কয়েক বছর আগে আকস্মিকভাবে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন । তার স্মৃতির প্রতি 
সম্মান জানিয়ে তার লিখিত নিবন্ধটি আত-তাওহীদের পাঠকদের খিদমতে পেশ করছি । আল্লাহ তায়ালা 
মাওলানা নু'মান বিন আবুল বাশার (রহ.)-কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমিন-সম্পাদক) । 


আল্লাহর জন্য ভালবাসা সম্পর্কে 


১. আল্লাহর জন্য ভালবাসা 


জাহেলী যুগে মানুষের কোন ধারণা 
ছিল না। স্বাদেশিকতা বংশ সম্পর্ক বা 
অনুরূপ কিছু ছিল তাদের পরস্পর 
সম্পর্কের মূল ভিত্তি। আল্লাহর বিশেষ 
দয়ায় ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হল। 
পরস্পর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উৎকর্ষ 
আসল । ধর্মীয় সম্পর্ক সর্বোচ্চ ও 
সুমহান সম্পর্ক হিসেবে রূপ লাভ 
করল । এ-সম্পর্কের উপরেই প্রতিদান, 
পুরস্কার, ভালবাসা ও ঘৃণা সাব্যস্ত 
হল। ইসলামের বিকাশের সাথে সাথে 
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর জন্য 
ভালবাসা ইত্যাদি পরিভাষা চালু হল। 
আল্লাহর জন্য ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, 
এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম 
ভাইয়ের কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্য 
কামনা করা । সম্পদের মোহ, বংশ বা 
স্থান ইত্যাদির কোন সংশ্লিষ্টতা এক 
অপরের সম্পর্কের ও ভালবাসার 
মানদণ্ড হবে না। 


আল্লাহর জন্য ভালবাসার 
কতিপয় ফযীলত 


এপ্রিল'১৭ 


স্থাপনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। 


ভালবাসা স্থাপনকারী, পরস্পর উঠা- 
বসা-কারী, পরস্পর সাক্ষা্কারী, 


আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “এক 
ব্যক্তি অন্য গ্রামে বসবাসকারী নিজ 
ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের 
হল। মহান আল্লাহ তার জন্য পথে 


পরস্পর ব্যয়কারীদের জন্য আমার 
ভালবাসা অবধারিত" (মুসনদে আহমদ: 
২১৭১৭) | 
২. মহান আল্লাহর জন্য পরস্পর 
ভালবাসা স্থাপনকারী আল্লাহর 


একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে 


আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে, যে 


রাখলেন। যখন সে ফেরেশতা সে 


দিন তার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন 


ব্যক্তির নিকটবর্তী হল, বলল তুমি 
কোথায় যাও? সে বলল, এ গ্রামে 
বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের 


ছায়া থাকবে না। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “সাত ব্যক্তি, 
আল্লাহ তাদেরকে তার ছায়াতলে ছায়া 


সাথে সাক্ষাৎ করা আমার উদ্দেশ্য । 


দিবে, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোন 


ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার 


ছায়া থাকবে না এবং দুজন ব্যক্তিকে, 


কোন পাওনা আছে কি-না? সে বলল, 


যারা আল্লাহ্র জন্য তারা পরস্পর 


না। কিন্ত আমি তাকে আল্লাহর জন্য 


পরস্পরের প্রতি ভালবাসা স্থাপন 


ভালবাসি । তখন ফেরেশতা বলে 
উঠল, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট 


করেছে, তার ভালবাসায় তারা 
একত্রিত হয়েছে, এবং তার ভালবাসায় 


আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। 
মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে 
ভালোবেসেছেন যে রকম তুমি তাকে 
আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ' (সহীহ 
মুসলিম: ৪৬৫৬) । 


তারা পৃথক হয়েছে (সহীহ আল-বুখারী: 
৬২০) | 

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 
“আল্লাহ কিয়ামত দিবসে বলবেন, 
আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্বেশ্যে পরস্পর 


হাদীসে কুদসীতে আছে মহান আল্লাহ 


ভালবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ 


বলেন, “আমার জন্য পরস্পর 


যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত কোনো 


___________-) আত্তার্তহীদ ১৫ 
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ছায়া থাকবে না আমি তাদের ছায়া 
দেব' সেহীহ মুসলিম: ৪৬৫৫) | 

৩. আল্লাহর জন্য ভালবাসা জান্নাতে 
প্রবেশের বিশেষ মাধ্যম | 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ঈমানদার না 
হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না। পরস্পর ভালবাসা 
স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার 
হতে পারবে না" (সহীহ মুসলিম: ৮১) | 
এক বন্ধু আরেক বন্ধুর ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে বিধায় প্রত্যেক 
মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে বন্ধু গ্রহণের 
ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “মানুষ তার বন্ধুর রীতি- 
নীতির ওপর পরিচালিত হয়, সুতরাং 
তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, কে 
তোমাদের বন্ধু হবে এ ব্যাপারে চিন্তা- 
ভাবনা করা" (সুনানে তিরমিথী: ২৩০০) । 


ভালো সাথীর বেশ কিছু গুণাবলি 

১) দীনদার ও তাকওয়াবান হওয়া । 

তাকওয়াবানের কিছু আলামত নিচে 

উল্লেখ করা হল: 

৬ আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য বিধি-বিধান 
পালনে যত্ববান হওয়া। যেমন 
সালাত কায়েম, ভাল কাজ বেশি 
করে করা এবং খারাপ কাজ থেকে 
বিরত থাকা ইত্যাদি। 

গালিগালাজ, অভিশাপ, গীবত 
ইত্যাদি থেকে নিজের জিহ্বাকে 
পরিচ্ছন্ন রাখা । 

নিজ সাথীকে ভালো উপদেশ 
দেওয়া। 

৬ স্বজনদেরকে ভালবাসা । 

৪ অশ্লীলতা ও পঙ্কিলতা থেকে দূরে 
থাকা । 

মাদক থেকে বেঁচে থাকা । 

ভালো কাজে সহযোগিতা প্রদান, 
পাপের কাজে নিরুৎসাহিত করা । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, “বন্ধুরা সেই 

দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শক্র, 
মুস্তাকীরা ব্যতীত' (সুরা আয-যুখরুফঃ 


৬৭) | 


এপ্রিল'১৭ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ঈমানদার 
ব্যতীত সাথী গ্রহণ করো না, মুত্তাকী 
ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাবার 
ভক্ষণ না করে' স্নানে তিরমিযী: 
৩২১৮) । 

২ বুদ্ধিমান হওয়া: নির্বোধকে সাথি 
হিসেবে গ্রহণে কোন কল্যাণ নেই। 
কেননা সেই লাভ করতে গিয়ে ক্ষতি 
করে বসবে । 

৩. সুন্দর চরিত্রবান হওয়া: কেননা 
দুশ্চরিত্রবান সাথীর অশুভ কর্মে তুমি 
আক্রান্ত হয়ে পড়বে, কষ্টে নিপতিত 
হবে। 

৪. সুন্নত মোতাবেক চলা: সাথী 
বিদআতী হলে তোমাকে বিদআতের 
চেতনাকে কলুষিত করবে । 


ধর্মীয় ভ্রাতৃতৃ বন্ধনের আদবসমূহ 
ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু 
আদব রয়েছে যা মেনে চললেই 
আল্লাহর জন্য ভালবাসার দাবি যথার্থ 
প্রমাণিত হবে। নীচে কতিপয় আদব 
উল্লেখ করা হল: 

* সালাম প্রদান ও হাসি-মুখে সাক্ষাৎ 
করা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“কোন ভাল কাজকে কখনো তুচ্ছ 
জ্ঞান কর না, এমনকি তা যদি 
তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে 
সাক্ষাৎ করা ও হয়" (সহীহ মুসলিম; 
৪৭৬০) | 

উপহার প্রদান: ভালবাসা বৃদ্ধি ও 
মনোমালিন্য দূরীকরণে এর রয়েছে 
বিরাট প্রভাব । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তোমরা একে অপরকে 
উপহার প্রদান কর, তোমাদের 
পরস্পর ভালবাসা পাবে 
মমুয়াভা মালিক: ১৪১৩) | 

এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য দ্ুআ 
করা: রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, 
“কোন মুসলিম বান্দা যখন তার 
ভাইয়ের পিছনে তার জন্য দুআ 
করে তখন ফেরেশতা বলে উঠে 
তোমার জন্য ও অনুরূপ” (সহীহ 
মুসলিম: ৪৯১২) | 


অপর ভাইয়ের নিকট ভালবাসার 
কথা প্রকাশ করা: রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, “মানুষ যখন তার ভাইকে 
ভালবাসে সে যেন তাকে অবহিত 
করে যে, সে তাকে ভালবাসে ।” 
এবং তাকে বলবে, 4৬. 
(নিশ্চয় আমি তোমাকে আল্লাহর 
জন্য ভালবাসি। জওয়াবে সে 
বলবে: 0৮৫ ২ (যে 
ব্যাপারে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ 
সেটা তোমার নিকট পছন্দ হয়েছে” 
(আবু দাউদ: ৪৪৫৯) । 

 দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য 
রক্ষা করা: যাতে কমও না হয় 
আবার বেশিও না হয় কম হলে 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, বেশি হলে 
বিরক্ত হয়ে পড়বে। 

৪ সাহায্য করা ও প্রয়োজন মেটানো: 
এটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: 
১. সর্বোচ্চ পর্যায়: নিজের 

প্রয়োজনের উপর অপর ভাইয়ের 
প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া । 
২. মধ্যপর্যায়: আবেদন ছাড়া অপর 
ভাইয়ের এমন প্রয়োজন মেটানো 


৩.নিয় পর্যায়: আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে অপর 
প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া । 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার 
ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ করে দেবে, 
আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পুরণ 
করে দেবেন" সেহীহ আল-বুখারী ৩৯৮ ও 
মুসলিম ৪/১৯৯৬)। 
অপর ভাইয়ের দোষ-ত্রটি ঢেকে রাখা, 
তার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা, 
উত্তম পন্থায় তাকে উপদেশ দেয়া, 
তার ইজ্জত-আকু সংরক্ষণ করা, ভুল- 
ভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তার 
সাথে সুন্দর আচরণ করা । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুধু তার 
জন্য ভালবাসার তাওফীক দান 
করুক । আমিন। 


১৬ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্প্রকাশিতের পর 

হতভাগা টেলিভিশন-প্রজন্মের দৃষ্টিতে 
আদর্শ ব্যক্তিত 

জনৈক মা তার তিক্ততার অনুভূতি 
ব্যক্ত করে বলেন, “একদিন তার ছোট্ট 
মেয়েটি এক নায়িকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করে বসে যে, সে জান্নাতে যাবে না 
জাহান্নামে? আমি কী জবাব দেব ভেবে 
পাই না। যদি বলি, জান্নাতে যাবে, 
তাইলে সে তাকে জীবনের আদর্শ 
বানিয়ে নেবে। যদি বলি, জাহান্নামে 
যাবে, তড়িঘড়ি করে সে বলে বসবে, 
এতো সুন্দর ও প্রিয় মানুষটি... । যদি 
বলি, জানি না, তবে বাচ্চা পেরেশান 
হবে!” 

এক ছোট্ট মেয়েকে তার ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো । উত্তরে সে বলল, “আমি অমুক 
কণ্ঠশিল্পীর মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখি ।” 
এক বাবা তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করে বলেন, সে মূলত শিক্ষানবিস 
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অনুবাদ: ইযাযুল হক 

হলেও অবকাশকালীন প্রোগ্ামের জন্য 
পাগল, যেখানে নর্তকীদের 
জীবনালোচনা করা হয়। সেখানে 
নায়িকা হয় নাট্যশালার প্রশিক্ষক। 
সেসব দেখতে উৎসাহ যোগায় । ফলে 
ছোট্ট মেয়েটি এখন আয়নার সামনে 
করে! ছুটির সময় পুতুল নিয়ে খেলে 
না। বরং পানপাত্র ও পাইপ নিয়ে 
হুকো সাজায়! তার সহপাঠীদেরকে 
টিভির মতো করে বলো, ম্যাডাম! 
ম্যাডাম! সেই বাবা অভিযোগ করে 
বলেন, তার স্ত্রী বাচ্চার প্রতি এতই 
উদার যে, সে বলতে লাগল, “অভিনয়- 
নাচ মেয়েটির স্বভাবজাত!”২ 

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আস- 
সাম্মান একটি টিভি প্রোগ্ামের দিকে 
ইঙ্গিত করে বলেন, যাতে এক 
নামীদামী স্কুলের কিছু শ্রেষ্ঠ মেধাবী 


ছাত্রদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, 
“আমি আশা করেছিলাম যে, প্রোগ্রামটি 
খুব সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হবে। অন্য 
ছাত্রদের জন্য তা মূল্যবান পাথেয় 
হবে। কিন্তু আমার সেই আশার গুড়ে 
বালি! আমি এক-একজন করে 
জিজ্ঞেস করলাম যে, কার জীবনের 
“আদর্শ ব্যক্তিত' কে? তাদের জবাব 
ছিলো খুবই হতাশাপূর্ণ। সেই মেধাবী 


আমি বুঝতে ব্যর্থ হলাম এটি কি তারা 
সর্বোচ্চ আদর্শকে নির্ণয় করেছে, না 
সর্বনিয় আদর্শকে আলিঙ্গন করেছে! 
জবাবের সাথে সাথে আমি বললাম, 
আমরা তো এসব মেধাবী ছাত্রের কাছে 
যদি এ-আশা নাও করি যে, তাদের 
জীবনের আদর্শ আবু বকর, ওমর, 
আলী বা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ 
(রাযি.) হবেন। তবে আমরা অন্তত 
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এটুকু আশা করেছিলাম যে, তারা নিজ 
নিজ বাবাকে হলেও আদর্শ বানাবে!” 


টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্ামে দেখা 
যায় সরাসরি বৈপরীত্য, যা 
মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, মানুষের 
জীবনের আদর্শকে, আবেগ-অনুভূতির 
মহান ব্যক্তিতৃকে শূন্যে নামিয়ে আনে । 
এক প্রোগ্রামে ধুমপানের ক্ষতিকর 
দিকসমূহ তুলে ধরা হলে তার পরের 
প্রোগ্রামে বা সিরিয়ালে দেখা যায়, 
“নায়ক সাহেব যত্রতত্র ধুমপান 
করছে। এক প্রোগ্রামে মদপান না 
করার জন্য বিজ্ঞাপন করা হলে তার 
পরেরটাতে দেখা যায়, মদপানের 
উপকারিতা ও তা গ্রহণ করার 
পদ্ধতিসুদ্ধ শিখানো হচ্ছে। এক 
প্রোগ্রামে সত্যবাদিতার প্রতি উৎসাহিত 
করা হয়। কিন্ত পরের বিজ্ঞাপনে দেখা 
যায়, এক ছোট বাচ্চা তার ভাইকে 
হেফাজত করার জন্য একটি গ্যাসীয় 
পানির পাত্র দেয়। সে এটা পান না 
করার জন্য ভাইকে সতর্ক করে ফিরে 
যেতেই ছোট ভাই তা পান করে 
ফেলে। অতঃপর ভাই ফিরে যখন 
জিজ্ঞেস করে, তখন সে প্রসন্ন হয়ে 
জবাব দেয় যে, তা তো বাষ্প হয়ে 


“এক প্রোগ্রামে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান 
তথা সচ্চরিত্র ও সদ্যবহারের প্রতি 
আহ্বান জানানো হয় । পরের অনুষ্ঠানে 
দেখি, কথিত শিল্প-সভ্যতার প্রদর্শনী 
করা হয়। এ- শুরুতেই 
নাচের উপকারিতা ও দেহমনে তার 
প্রভাব বিশদভাবে আলোচিত হয় 
এসব উপকারিতা পূর্বে উল্লিখিত দীনি 
প্রোথামের উপকারিতাকে ছাড়িয়ে যায় 
বহুপগ্তণে। বরং এই চতুর-ধুর্ত টিভিযন্ত্ 
এসব ছোট ছেলে 
মেয়েদেরকে উপস্থিত করে, যারা 
নিষ্পাপ, চরিত্র যাদের ফুলের মতো 
স্বচ্ছ- পবিভ্র। এ-ছ্বারা তারা দর্শকদের 
এ-কথার প্রমাণ দিতে চায় যে, টিভিই 
শিশুদের জন্যে দক্ষ-প্রাজ্ঞ শিক্ষক 
দীর্ঘদিনের বঞ্চিত প্রিয় মাতৃভূমির 
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জন্যে পতপত করে ওড়াতে থাকে 
জাতীয় পতাকা । মনে হয় তারা সেই 


পরে তাদের কাছে শয়তান এসে সঠিক 
পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে । আমি 


কবে থেকে বঞ্চিত, যখন তারেক বিন 


যা হালাল করেছি, তা হারাম করে 


যিয়াদ (রহ.) স্পেনের মাটিতে পা 


দেয়। আমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত 


দিয়েছিলেন ।” 


২৬. জনুস্বভাব 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

255 331 4৯ 5978 ৬৩4 এ ৫ 
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“তুমি একনিষ্ভাবে নিজেকে ধর্মের 

ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ । এটাই আল্লাহর 

প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি 

করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন 

পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। 

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না|” 

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ, করেন, 

2 50৮01 06 419 ১ এ 


5 পচ 


(5 ৫ ০৪০ ক 72891 40155 
রি ০5-০8- 
১91 5528 ০5 এ হি 


(6০ 


প্রত্যেক শিশুই ইসলামের স্বভাবে জন্ম 
লাভ করে। পরে তার পিতামাতা 


ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে 
ফেলে । ঠিক যেমন জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ 
জানোয়ারই জন্ম দেয়। তুমি কি এদের 
মাঝে কোনো বিকলাঙ্গতা দেখেছ ।”* 

আয়ায ইবনে হিমার আল-মুজাশিয়ী 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
একদিন তার বয়ানে হাদীসে কুদসীর 
উদ্ধৃতি টেনে বলেন, “আল্লাহ তাআলা 
1 রঙ নি ১৩০ এজি, নে 
০ ০ ৮6 ৮42 শে] 
১৩ (5829 রে নে ৩ রি বা 


করার জন্যে তাদেরকে আদেশ দেয়। 
অথচ আমি এর কোনো প্রমাণই 
অবতীর্ণ করিনি |”? 


আল্লাহ তাআলা ইবলীসের ব্যাপারে 


গু পর্বত 2৮৫৫৮৮৫৮256৫24৫ এ 
০৪০৮০১৩ স্্যিত ০৪৬৮5 00০8, 


2৫ গরুর হু পরত €) ৫৮৫০৫ 


৬৬৬ ৬৮৬ ৪৮০৮5 ৮৭016 


'যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত 
করেছেন। শয়তান বলল, আমি 
অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে 
নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে 
পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; 
তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে 
বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট 
আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ 


তাআলা আমানত রেখেছেন 
তাওহীদের স্বভাবজাত নূর । মানুষের 
হৃদয় এটি শস্যবীজের মতো, আমরা 
যদি এটির প্রতি যত্ববান হই, পানি 
সেচ দিয়ে পরিচর্যা করি, এটি সহজেই 
এবং ফল দান করবে । যদি এটাকে 
অবহেলা করে ফেলে রাখা হয়। 
উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না হয়, 
এটি দুর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। 

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (েহ.) 
বলেন, শিশুরা পিতামাতার কাছে 
আমানত । তাদের কচিমন পুতপবিভ্র 
স্বচ্ছ মুক্তোদানার মতো । সবধরণের 
কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । তাতে যা- 
ই অঙ্কন করা হয়, তা-ই সুন্দরভাবে 
অঙ্কিত হয়। যে-চেতনাই তাতে দেওয়া 
হয়, সেদিকেই তা ধাবিত হয়। তাই 
শিশুকে কল্যাণের শিক্ষায় গড়ে তুললে 


হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবেই সৃষ্টি করেছি। 


তারা সেভাবেই গড়ে ওঠে। তার 
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পিতামাতাও দুনিয়া-আখেরাতে সুখী 


দূরে সরিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। ধরণ- 


জীবনের অধিকারী হন। সাথে তারাও 
সুখী হন, যারা তাকে শিক্ষা ও দীক্ষা 
দেন। পক্ষান্তরে তাকে মন্দের শিক্ষায় 
গড়ে তুললে সে হয় অসুখী ও 


শিশুর মন-মানসে সংক্রমিত হয়ে তার 


ধারণায় শিরক ও বহুতৃবাদের 


নিষ্পাপ হৃদয়কে নষ্ট করে দেয় ।১০ 


প্রতিনিধিতৃকারী স্বভাবজাত ঈমানী 
চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক কত প্রোগ্রাম 
আজ পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়েছে! এ- 


হতভাগা । তার দুনিয়া-আখেরাত হয় 


সবই আমাদের বাচ্চাদেরকে তাদের 


ধ্বংস! তবে এসবের দায়ভার অবশ্যি 


অজান্তে গলাধঃকরণ করা হচ্ছে। 


তার অভিভাবক ও দায়িতৃশীলদের 
ওপরই বর্তাবে |” 

পরিবার ও স্কুলের পাশাপাশি মিডিয়ার 
জন্যেও আবশ্যক ছিলো, শিশুদের 
কচিমনে বপন-করা তাওহীদের বীজকে 
প্রয়োজনীয় সেচকর্ম ও পরিচ্ছন্নতার 
মাধ্যমে আরো গভীর, প্রশস্ত ও 
শক্তিশালী করে তোলা । তাদের সেই 
স্বভাবজাত ঈমানের আলোর ওপর 
ইলম ওহীর দুই উৎস কুরআন ও 


ফিল্যগুলো মহান আল্লাহর অসীম 
ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ না করেই 
বেড়ে ওঠার শিক্ষা দেয়। কিংবা অন্য 
কোনো শয়তানি মতবাদকে আকড়ে 
ধরে মহান আল্লাহপ্রদত্ত জীবন- 
বিধানকে পেছনে ফেলে দেওয়ার 
মানসিকতায় গড়ে তোলে ।১৮ 


উদাহরণস্বরূপ: এক ফিল্মে মহাশূন্য 
সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করতে 


হাদীসের সোনালি প্রলেপ ছড়িয়ে 
আলোয় আলোয় ঝলমলিয়ে তোলা 


মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক। দেখুন! বাচ্চার 
বিশ্বাসে এ-কথাটি কতো বিরূপ প্রভাব 


এ-দুই উৎসের আলোকে মহাবিশ্ব, 
মানবজীবন, তাদের সৃষ্টিতত্, প্রাকৃতিক 
বিশ্লেষণ করে তাদের দেহমন সজীব 
কণে তোলা । পৃথিবীর সবকিছুর মাঝে 
আল্লাহর অসীম কুদরত ও শক্তির কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনের 


ফেলবে! জনৈক মনোবিজ্ঞানী বলেন, 
এক শিশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 
বাবা! আল্লাহ বড়, না জারান্ডিজার? 
একদিন কিছু শিশুকে ইতিহাসের 
একজন সাহসী ও বীর পুরুষের নাম 
জিজ্ঞেস করা হলো। একজন উত্তরে 
বলল, জারান্ডিজার!১২ 


তাওহীদের চারাটিকে আরো পত্র- 


টেলিভিশন প্রাকৃতিক দুর্যোগসমুহের 


পল্পবে সাজিয়ে তোলা । তেমনি 
টেলিভিশন চ্যানেলগ্তলোর জন্য এও 
আবশ্যিক ছিলো যে, মানুষ যেসব 


বন্তগত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। 


বোঝানো যে, বান্দাদের আমলের 


নেয়ামতে ডুবন্ত, সবকিছুকে মহান 
আল্লাহ তাআলার দিকেই সম্বন্ধ করা । 
তাছাড়া মানুষকে সেসব নেয়ামতের 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, তার প্রচার করা, 
সর্বোপরি মানুষকে যে সেই মহান 
রবের সান্নিধ্যে চলে যেতে হবে তা 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া । 

কিন্ত টেলিভিশন এতো উন্নত প্রযুক্তির 
প্রচার-মাধ্যম হওয়া সত্তেও উপর্যুক্ত 
আমানতের চরম খেয়ানত করেছে । সে 
তো মানুষের সাদাসিধে স্বভাবকে 
বিকৃত করতে, তাতে বিজাতীয় 
সংস্কৃতি ঘুলিয়ে ফেলায় এবং ওহীর নূর 
ও স্বভাবজাত আলো থেকে মানুষকে 
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কারণে এ-আজাব নাজিল হচ্ছে। 


আরবিকরণ না পশ্চিমাকরণ 

ও জাতির অধঃপতন?! 

টেলিভিশনের কুকীর্তির অন্যতম হলো, 
শিশুদের জন্য বিদেশি প্রোগ্রামই বেশি 
সম্প্রচার করে। এগুলোকে স্রেফ 
আরবি রূপান্তর ও ভূমিকা সংযোজনই 
করা হয়। তাতে আরবিতে রূপান্তর 
মানে শুধু ভাষান্তরই। ফলে ভাষা 
আরবি হলেও ভাবধারা পশ্চিমা 
সভ্যতারই । আমাদের ধর্ম, মূল্যবোধ 
ও নীতি-নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক 
বিষয়বস্ত তাতে সদর্পে বিদ্যমান, যা 


ছোটদের টিভিপ্রোগ্রামসমূহে আকর্ষণের 
প্রধান উপাদান থাকে বিভিন্ন বাস্তব বা 
কাল্পনিক প্রাণীর ঝগড়া । অথবা মানুষে 
মানুষে ঝগড়া । মানুষের ঝগড়াও হয় 
অনেক সামান্য বিষয় নিয়েই। যেমন 
প্রেমিকা নিয়ে ঝগড়া । কিন্তু তাতে 
সত্যধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার এবং 
আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা বিষয়ক 
প্রোগ্াম সম্প্রচার করতে তারা অক্ষম | 
তা প্রচার করলেও হবে অনেকটা 
বিকৃতাকারে, বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন পুরাতন কালের রূপকথার গল্প 
হিসেবে! 

আমাদের সন্তানদের বিশ্বাসে 
আঘাতকারী ভয়ংকর এসব প্রোগ্রাম 
প্রদর্শিত হওয়া সত্তেও আমরা টিভির 
সাথে মার্জনা ও ক্ষমার ব্যবহার করে 
চলেছি। আর মনে মনে ভাবছি, কী 
আর হবে, এতো ছোটদের প্রোগাম! 
টিভির আরো একটি কুকীর্তি হলো, তা 
মাঝে-মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ও 
বিরক্তিকর কাজ করে বসে। যা দেখে 
সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মনে কষ্ট 
পায়। নৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণে 
তাকে সংকটে নিপতিত করে । যেমন 
এক ফিলোর কাহিনি এ-রকম, এক 
ব্যক্তি এক মেয়ের প্রতি আসক্ত হলো । 
তাকে ভালোবাসল | এতো ভালোবাসল 
যে, তাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো 
করে ফিজে সংরক্ষণ করে রাখল! 
অতঃপর খাবারের সময় হলে তা থেকে 
কিছু কিছু ভক্ষণ করতে লাগল...!!! 


ইসলামি শরীয়তে টেলিভিশনের হুকুম 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) বলেন, “যে খেলার অধিকাহ 
ফলাফল-ই হারাম। তাতে যদি 
শরীয়তের দৃষ্টিকোণে অগ্াধিকারপ্রাপ্ত 
কোনো মাসলাহাত না থাকে, তা 
জায়েয নেই। কারণ, তা গর্হিত ও 
মন্দকর্মের কারণ হয়। যেসব কাজ 
আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে 
বিরত রাখে, তা ইসলামে নিষিদ্ধ যদিও 


___ললু। আত্তান্তহীদ ১৯ 
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তা বাস্তবে শরীয়তসমর্থিত। যেমন_ 
বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য । তেমনি 
বাতিলদের হাতে আবিস্কৃত সবধরণের 
খেলা, যা ইসলামের পক্ষে কোনো 
কাজে আসে না, সবই হারাম ।”৯ঃ 


শরীয়তের পক্ষ থেকে তা অনুমোদন 
করা অসম্ভব । বরং তা সম্পূর্ণ হারাম । 
যেসব শরীয়ত-সমর্থিত কাজ কোনো 
ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয়, তাও 
হারাম। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, 


ইমাম আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম আল- 


কৃষিকাজ ইত্যাদি যদিও শরীয়ত- 


জাওযিয়া রেহ.) বলেন, “কোনো বস্তর 


নন্দিত ও হালাল। তবে তা যদি 


জায়েয-নাজায়েষের ব্যাপারে জটিলতা 


আল্লাহ-রসুলের অসস্তুষ্টির কারণ হয়, 


দেখা দিলে প্রথমে দেখতে হবে তার 
উদ্দেশ্য, ক্ষতি ও ফলাফল কী? তা যদি 
ইসলামের জন্যে প্রকাশ্য ক্ষতিকর হয়, 
তার আদেশ বা বৈধতা আল্লাহ-রাসুল 


তা হারাম। যেমন জামাতে নামাজ না 
পড়া, নামাজ কাজা করা ইত্যাদি। 
যেসব কাজে উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ 
নেই, তাও ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ 


কোনোভাবেই দিতে পারেন না। বরং 


তাও ফেতনা-ফাসাদের কারণ হয়। 


জেনে রাখতে হবে যে, ইসলামে তা 


এবার চিন্তা করুন, টেলিভিশনের কী 


সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। বিশেষত 


হুকুম হবে? তাতে প্রদর্শিত নাচ, গান, 


আল্লাহ-রসুলের অসন্তষ্টি ও নারাজিই 


অশ্লীলতা ও অসভ্যতাকে বাদ দিলেও 


যে-কাজের গন্তব্য, তা তো 
সন্দেহাতীতভাবে হারাম ।”৯৫ 

আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে হামীদ (রহ.) 
উক্ত দু'যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদের 
উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলেন, “উল্লিখিত 
দু'মনীষীর ফতওয়ায় এ-কথা আমাদের 
সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, কোনো 
বস্তর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে জটিলতা 
দেখা দিলে উক্ত বস্তর লক্ষ-উদ্দেশ্য ও 
লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করতে হবে । যদি 
ক্ষতির চেয়ে লাভের পাল্লা ভারি হয়, 
তা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করে না। 
বেশি লাভের বিপরীতে বিচ্ছিন্নভাবে 
সামান্য ক্ষতিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা 
হয়। তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির 
পরিমাণ বেশি হলে তা পুরোটাই ক্ষতি 
তথা হারাম হিসেবে গণ্য হয়। সামান্য 
লাভের বাহানা তাতে গ্রহণযোগ্য নয়। 
সুতরাং শরীয়তের পক্ষ থেকে তা 
অনুমোদন করা অসম্ভব। বরং তা 
সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । মানুষ যত 
প্রকার খেলা খেলে, তার সবই বাতিল, 
যদি তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রা 
বেশি থাকে । সেই খেলাটি বাস্তবে বৈধ 
কাজ হলেও তার পুরোটাই ক্ষতি 
হিসেবে গণ্য । আংশিক লাভের কোনো 
বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং 
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কী তা দেখা জায়েজ হবে? কারণ, তা 
অনর্থক সময় নষ্ট করে। জামাতের 
সাথে নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখে 
অথবা কাজা করায়। সুতরাং টিভি 
দেখা হারাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ 
থাকতে পারে না।৯৬ 

অতঃপর লেখক আবদুল্লাহ ইবনে 
হামীদ (েহ.) টেলিভিশনের ক্ষতি 


ভেবে দেখেছো, এই দুই কাজের মধ্যে 
জীবনগড়া, না দুনিয়ার হারানো কোনো 
ভূখণ্ড উদ্ধার করাঃ? তোমরা তো কম 
গুরুত্বপূর্ণটির পেছনেই চেতনা 
বাম্পায়িত করছ! অথচ যেটি অধিক 
গুরুতু বহন করে সেটিকে থোড়াই 
কেয়ার করছ না! তোমরা মনুষ্য- 
দুশমনকে ভয় পাও, অথচ তোমাদের 
ভেতরের ফাসাদ দুশমনটিকে মোটেও 
ভয় পাচ্ছ না। এ-ফাসাদ-দুশমন তো 
তোমাদের হৃদয়কে হত্যা করে যদিও 
দেহকে জীবন্ত ছেড়ে দেয়! জানো, 
টেলিভিশনও সেই ফাসাদ-দুশমনের 
অশ্লীলতা, নাচ-গান, অভিনয়, নাটক, 


হে মুসলমান! জাগ্রত হও, অলসতার 
চাদর খুলে ফেল। যারা ইসলামকে 
অবজ্ঞা করছে, তাদেরকে বোঝানোর 


থেকে গাফেলদেরকে সতর্কবাণী 


চেষ্টা করো। যারা ইসলামের 


উচ্চারণ করে বলেন, “হে মুসলমান! 
তোমাদের যে জমিটি সন্ত্রাসীরা দখল 
করে নিয়েছে, কিংবা তোমাদের যে 
ভূখগ্ডটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জবর দখল 
করে রেখেছে, সে জমি বা ভূখণ্ড 
উদ্ধারে তোমরা কতই না তৎপরতা 
দেখাও! কতো পন্থায় না তা উদ্ধারে 
চেষ্টা করো! কখনো রাষ্ট্র তোমাদের 


কখনো 
করো। কখনো বা সেই ভূখণ্ড উদ্ধারে 
করো। কিন্তু দীনের ব্যাপারে কেন 
আজ এতো উদাসীন? কেন 
তোমাদেরকে ইসলামের গৌরব-সম্মান 
পুনরুদ্ধারে জেগে উঠতে দেখি না? 
তোমাদের ধর্ম ইসলামের সেই হারানো 
মর্যাদা ফিরিয়ে আনার আত্মসম্মান 
কোথায় গেল? তোমরা কি কখনো 


আদবকেতা ও সভ্যতা-শিষ্টাচার থেকে 
ত্যক্ত-বিরক্ত, তাদেরকে সতর্ক করো । 
মানুষের ইজ্জত-সম্মান বিনষ্টকারী, 
দেহের শক্তি-সামর্থ ধ্বংসকারী এ- 
জটিল রোগের সাথে লাড়াই করো । 
আমাদের হদয়-মন ফেতনা-ফাসাদে 
পূর্ণ হয়ে আছে। ফলে তা অন্ধ ও বন্ধ 
হয়ে গেছে। সত্যকে সত্য জানে না। 
মর্যাদাকে সুন্দর ভাবে না। 
দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল 
সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দ্বিধা করে 
না। কত সম্মান-গৌরবের বিষয় তার 
সামনে প্রতিভাত হয়, কিন্তু তা 
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“সেকেলে ও “এনালগ' বলে 
প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের এমন 
ইতর-নিমতর হৃদয় তো সত্যি 


বন্যপ্রাণীতুল্য! পোকামাড়দের সাথেই 
অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ! একে বুঝিয়ে- 
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সুঝিয়ে সম্মত করা অসম্ভব । আল্লাহর 
পথে আহবানকারী দাঈদের পক্ষে এমন 
জটিল রোগের চিকিৎসা করা দুরূহ 
ব্যাপার। এ-তো অশীতিপর বৃদ্ধকে 
অপারেশন করা এবং বাঘের বাচ্চাকে 
“মানুষ' করার মতো প্রয়োগজটিল! 
কারণ, এসব দুষ্ট হৃদয় সরল পথে 
ধাবিত হয় না। সত্য, সম্মান ও 
গৌরব-সন্ধানে মনোযোগী হয় না। 
কেউ কেউ টেলিভিশন নামের এন-দুষ্ট 
যন্ত্রটকে এ-বলে ব্যবহার করতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে যে, এটি শিক্ষা- 
সংস্কৃতি ও সম্মান-গৌরবের মাধ্যম । 
অথচ তার ক্ষতিসমূহ এবং তাতে 
সজাগ থাকে না। টিভি আমাদের 
পরিবার-ব্যবস্থাকে নষ্ট করে এবং 
বাড়ি-ঘরের শান্তি বিনাশ করে । অথচ 
তারা ইসলামি শরীয়তের সম্যক জ্ঞান 


সক্ষমতাও রাখে না, উত্তম-নিয়তম 
পার্থাক্য করার সাহসও রাখে না। সত্য 
ও বাস্তবতার মহাসড়কে পরিচালনা- 


টি 


প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদের 


দলিলসমূহ অনুধাবন 


কর্তৃত করা তো দূরে থাক তাদের 
পক্ষে তাতে দীড়ানোই সম্ভব হয় না! 
জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কি কখনো একটি 
সুন্দর-সুশৃঙ্খল স্বাধীন-শক্তিশালী রাষ্ট্র 


আইম্মায়ে ইসলাম ও ফুকাহায়ে কেরাম 
এ-কথার ওপর একমত যে, ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য পাচটি। 
দীনের হেফাজত, বিবেকের হেফাজত, 


পরিচালনা সম্ভব?! কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধি 
যতই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপকৃ হোক না কেন, 
তা সত্যকে এড়িয়ে বাতিলের পথে 
ধাবিত হতেই পারে । সুন্দরকে পাশ 
কাটিয়ে অসুন্দর ফেতনা-ফাসাদের 
পথে পা বাড়াতেই পারে! কল্যাণের 


বংশের হেফাজত, অন্তরের হেফাজত 
ও সম্পদের হেফাজত । 

তারা বলেন, ইসলামি শরীয়তে বিবৃত 
যাবতীয় কুরআনের আয়াত, রাসুল 
(সা.)-এর হাদীস ও আইম্মায়ে 
কেরামের বাতলানো মৌলিক 


থাকতেই পারে! 


নীতিমালার মূল লক্ষ্য উক্ত পাচ বস্তর 
হেফাজত ও সুরক্ষা-বিধান। আর 


অনুধাবন করে সঠিক পন্তব্যে পৌছতে 
সে ব্যর্থ হতেই পারে!! অনেক সময়ই 
তার কাছে নিম্নতমকে উত্তম মনে হয় 


টিভিতে প্রদর্শিত যাবতীয় প্রোগ্বাম: 
অশ্লীল গান, অসভ্য নাচ, উলঙ্গ 
অভিনয়, নোতরা প্রেম সবকিছুর লক্ষ্যই 


তার সামনে সুন্দর খোলসে দৃশ্যমান 
হওয়ার কারণে । অথচ তা হতে পারে 
তার জন্য ভয়াবহ বিপদ ও 


রাখে না। টিভির আধারঘেরা 


আত্মবিনাশী । আবার অনেক সময় 


চাকচিক্যময় অনুষ্ঠানমালা যখন তারা 


উত্তমকে অধম, ভালোকে মন্দ মনে হয় 


দেখে, তার মারাত্মক বিষ-ভরা মধুর 
কথামালা যখন তারা শোনে, টিভিকে 
তারা সানন্দে-স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে 
নেয়। তারা ভুলে বসে টেলিভিশনের 
ফেতনা ও তার ভয়াবহতা । টিভির 
সবচে বড় কুকীর্তি হলো, স্বর্ণের চেয়ে 
মহামূল্যবান জাতির “সময়কে ধ্বংস 
করে। 

হে মুসলমান! তোমরা নিজেদের 
বিবেক-বুদ্ধিকে মাপকাঠি নির্ধারণ করো 
না। এ-ব্যাপারে তোমাদের প্রবৃত্তিকে 
অনুসরণ করো না। বরং তোমরা 
অভিজ্ঞতাকেই গুরুতু দাও এবং এ- 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট বিলম্ব 
করো যাতে তোমাদের সামনে সত্য- 
সূর্য ঝলমলিয়ে ওঠে। মানুষের ক্ষুদ্র 
জ্ঞান যেখানে পার্থিব বিষয়াবলি পর্যন্ত 
আয়ত করতে পারে না, সেখানে 
পারলৌকিক ও অপার্থিব বিষয়াবলি 
কীভাবে তার বোধগম্য হবে? তাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি ভালো-মন্দ বিচারের 
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বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ 
হওয়ার কারণে । আল্লাহ বলেন, 
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০০র্ত 
“তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা 
বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর 
হয়তোবা কোন একটি বিষয় 
তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ 
তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর ৷ বস্তত 
আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না ।”১ 
শায়খ আবদুল্লাহ নাসেহ আলওয়ান 
(রহ.) বলেন, “আজকাল টেলিভিশন 
অধিকাংশ প্রোগ্ামে আদর্শকে জলাঞ্জলি 
দেয়। অপরাধ ও নৈরাজ্যের পথ প্রশস্ত 
করে। পর্দাহীনতা ও অবাধ 
মেলামেশাকে উৎসাহিত করে। তাই 
টেলিভিশন ঘরে আনা, তাতে 
সম্প্রচারিত প্রোথ্ামসমূৃহ শোনা ও 
দেখা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। 


আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়া, সম্মান মর্যাদা 
ধ্বংস করা এবং ব্যভিচার-বেহায়াপনার 
প্রসার ঘটানো । তাই বংশের হেফাজত 
ও মর্ধাদা-গৌরব রক্ষার্থে টিভি দেখা ও 
শোনা হারাম। 
টেলিভিশন দেখা ও শোনার মাধ্যম 
হওয়ায় তা কেনাও হারাম । 
দুই. ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ ও 
দারুকৃতনী (রহ.) আবু সাঈদ খুদরী 
(রাযি.) প্রমুখ হতে বর্ণনা করেন, 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

(0129 35325 উ 
“ইসলামে যা ক্ষতিকর তাও যেমন 
নিষিদ্ধ, তেমনি যা ক্ষতির কারণ হয় 
তাও নিষিদ্ধ ।”৮ 


এ-হাদীসটি ইসলামি চিন্তাবিদ ও 
ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। কারণ, 
আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়াদির মূল 
ভিত্তি এটির ওপরই । তাছাড়া এ- 
সাহিত্যপূর্ণ ছোট্ট হাদীসটি যেসব বিষয় 
ব্যক্তি, সমাজ ও চরিত্রের ক্ষতি সাধন 
করে সবই হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ 
করে। 

আজকাল টেলিভিশন দর্শকদেরকে 


__717হ7.হ.0) আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


রন্ধে যৌনতার জাগরণ সৃষ্টি করে। 
তাই টেলিভিশন কেনা এবং তা ঘরে 
রাখা হারাম। কারণ, পরিবারের 
ঈমান-আকীদা ও চরিত্রের সুরক্ষা- 
বিধান করা একান্ত কর্তব্য । হাদীসের 
আলোকে টিভির মাধ্যমে সংঘটিত 
যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাচাও একান্ত 
অপরিহার্ষ। 

তিন. ইসলামি শরীয়তের আরেকটি 
মূলনীতি হলো, 64 4 বা খারাপ 
কাজের মাধ্যম বন্ধ করা । অর্থাৎ এমন 


জায়েজ কাজ, যা হারামের দিকে নিয়ে 
যায়, তাকেও হারাম করা । 
সুতরাং টিভির প্রোগ্রাম যেহেতু 


দর্শককে খারাপ ও গর্হিত কর্মে জড়িত 

করে, তাই তা কেনা ও ব্যবহার করা 

হারাম। কারণ, তা হচ্ছে চারিত্রিক 
অধঃপতনসহ সব অনিষ্টের মূল । 

চার. টেলিভিশন-প্রদর্শিত অধিকাৎ 

বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম মিউজিক, নাচ, 

গান, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার 
মাধ্যমেই হয়। 

- তাই মিউজিক শোনা যেহেতু সহীহ 
হাদীস দ্বারা হারাম প্রমাণিত । 
যেমন- ইমাম বুখারী, আহমদ ও 
ইবনে মাজাহ প্রমুখ ইত্যাদি 
হাদীসথন্থে বর্ণিত আছে, 


| ৩৭ কা জা ৬ ৮9 
.3909 ০ 2:03 
“সতরই আমার উম্মতে এমন 
একদল লোকের আত্মপ্রকাশ করবে 
যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড় 
পরিধান, মদপান ও মিউজিক 
শোনাকে হালাল মনে করবে ।”১৯ 
সুতরাং টিভি দেখাও হারাম । 
গান শোনা এবং নতকীদের দিকে 
তাকানো যেহেতু হারাম, তাই টিভি 


যেহেতু যৌনতার প্রসার ঘটে, যা 
পর্দাহীনতা ও ফেতনার কারণ হয়। 
তাই তাও আয়াতের সরাসরি 
নির্দেশে হারাম । আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা সাধারণভাবে মুমিন নর- 
নারীকে চক্ষু অবনত করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। নারীদেরকে বিশেষভাবে 
পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার 
আদেশ করেছেন । আল্লাহ তাআলা 
সুরা নূরে ইরশাদ করেন, 
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“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের 
যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে 
তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। 
নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্‌ তা 
অবহিত আছেন। ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং 
তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত 
করে। তারা যেন যা সাধারণত 
প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে 


করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম 


ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের 
স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর 
পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্রিপুত্র, 
স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, 
যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, 
যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে 
অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, 
তারা যেন তাদের গোপন সাজ- 
সঙ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে 
পদচারণা না করে। মুমিনগণ! 
তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে 


তওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও 1” 
সুরা আহ্যাবে ইরশাদ করেন, 


2৯16 ০ 55652 3 085 
৫ ৩? ০] 512 585) ০ি ১ 
৪৮85৩৯৩2885 425 
[18445৮48514 
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে 
মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে 
প্রদর্শন করবে না। নামাজ কায়েম 
করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং 
আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য 
করবে। হে নবী পরিবারের 
সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান 
তোমাদের থেকে অপবিভ্রতা দূর 
করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে 
পৃত-পবিত্র রাখতে ৷] 


সুরা আল-আহযাবে আরও ইরশাদ 


ক 555554595৬1 
2 ৩6০৫ ঠা? ০৩45 ৩৪ ৫৩ 

[1০0৮1654865 
“হে নবী! আপনি আপনার পত্রীগণকে 
ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের 
সত্রাগণকে বলুন, তারা যেন তাদের 
চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর 
টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা 
সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত 


এপ্রিল'১৭ 


দয়ালু |” 

সুতরাং নারীর জন্যে যেহেতু তার রূপ- 
সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম । তাই নাচ- 
গানের মঞ্চে পুরুষের যৌনতার 
“মৌনতা' ভাঙ্গার জন্যে বেপর্দা হওয়া 
তো হারাম হবেই!! 
উপর্যুক্ত দলিলসমূহের ওপর ভিত্তি করে 
বলতে হয় টেলিভিশন কেনা ও তা 
রাখা হারাম। কারণ তাতে দম- 
ফাটানো মিউজিক, অশ্লীল গান ও 
বেহায়া নৃত্য প্রচারিত হয়। তাছাড়া 
চারিত্রিক অধঃপতনরোধেও টিভি দেখা 
হারাম 1৩ 


[চলবো 


* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩৫ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ১৬৭ 

« আল-আকীদা ওয়াল কুওয়াহর সূত্রে মুহাম্মদ 
বায়নাল হাদাম ওয়াল বিনা, দারুদ দা*ওয়া, 
ইসকান্দরিয়া, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. _ ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৫০-৫১ 

* অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ৪৪ 

« আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০:৩০ 

* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৯৪-৯৫, হাদীস: ১৩৫৮-১৩৫৯; (খে) 
মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৪৭, হাদীস: ২২ (২৬৫৮), 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২১৯৭, 
হাদীস: ৬৩ (২৮৬৫) 

” আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১১৮ 

৯ (ক) মুহাম্মদ নুর সুওয়াইদ, মানহাজুত 
তারবিয়া আন-নাবাবিয়া লিত তিফল, 
মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়া, 
কুয়েত (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 
১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৫; (খে) আল-গাবালী, 
ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন, দারুল মারিফা, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৭২ 

১ ফরীদ আত-তুনী, সামুম আলাল হাওয়া, পৃ. 
২৩ 


* মাযা  ঝুরীদুত তারবাউইয়্বন মিনাল 
ইলম, মাকতাবুত তারবিয়া, রিয়াদ, 
সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ₹ 
১৯৮৪ খি.), খ. ১, পৃ. ৪০৩ 

১২ তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩০ 

** ফরীদ আত-তুনী, সামুম আলাল হাওয়া, পৃ. 


মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল রি 
রি ২৬৯-২৭০; 2 ইবনে তায়মিয়া, 
আল-মুসতাদরাক 


ফাতাওয়া, ১৪১৮ হি. 3 
৪, পৃ. ৫৭ 

*« (কে) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
হামীদ, আত-তিলফাষ ওয়া হুকমুহু ফিশ 
শরীয়াতিল ইসলামিয়ার সুত্রে অধ্যাপক 
মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল মুসলিমাহ, 
পৃ. ২৬৯-২৭০; (খ) ইবনে কাইয়িম আল- 


রিনি খি.), খ. 


বয়রুত, লেবনান তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৬ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৩ 

** আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামীদ, 
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মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল মুসলিমাহ, 
পৃ. ২৬৯-২৭০ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২১৬ 

৯৮ (ক) মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), পৃ. ৭৪৫, হাদীস: ৩১; খে) ইবনে 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: ২৩৪০-২৩৪১; 
(গ) _ আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংক্ষরণ: ১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩০৭৯ 
+* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭. পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৫৫৯০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০-৩১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:৫৯ 

২০ ড. আবদুল্লাহ নাসিহ আলওয়ান, হুকমুল 
ইসলাম ফী ওয়াসাইলিল ই'লাম, দারুস 
সালাম, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খি.), পৃ. ৬-১২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


বিষয়: মা ও অবিবাহিতা 
বোনের ভরণ-পোষণ 

সমস্যাঃ আমার পিতা ইন্তেকাল 
করেছেন। তিনি কোনো সম্পত্তি রেখে 
যাননি। এখন আমাদের পরিবারে মা 
ও একজন অবিবাহিতা বোনসহ আমরা 
৭ ভাই আছি। ভাইদের মধ্যে ৫ জন 
বিবাহিত। তাদের ৩জন পৃথক সংসার 
করছেন। বাকি বিবাহিত দু'ভাই, 
অবিবাহিত দু'ভাই ও বোনসহ মায়ের 
সাথে আছেন। যে ৩ ভাই পৃথক, 
তাদের মধ্যে একজনের আর্থিক অবস্থা 
বেশ সচ্ছল । অন্য দু'জনের অবস্থা খুব 
একটা সচ্ছল নয়। 


বিষয়: মসজিদে 

থাকা ও খাওয়া-দাওয়া 

সমস্যাঃ আমরা জানি সারা বিশ্বে 
তাবলীগী কাফেলা নামে এক দীনী 
কাজ চলছে এবং তারা থাকা ও খানা- 
পিনা মসজিদে করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন 
হল অনেকেই বলে মসজিদে থাকা ও 
খানা-পিনা করা জায়েয নেই। এখন 
শরয়ী সঠিক সমাধান জানতে চাই। 
অতএব শরয়ী সঠিক সমাধান জানিয়ে 


এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের 


বলীগ দাওয়াতের কাজে দেশ- 


মায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ু কার 
ওপর? সবার ওপর হলে সম্পদের 
তারতম্য অনুযায়ী কোনো পার্থক্য হবে 
কিনা এবং অবিবাহিতা বোনের দায়িত 
কার ওপর? এ সম্পর্কে 

শরীয়তের বিধান কী? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
রহিম উল্লাহ 
হীলা, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: আপনার মা ও 
অবিবাহিতা বোনের ভরণ-পোষণের 
দায়িত সচ্ছল ভাইয়ের ওপর । যারা 
পরিবারের খরচ চালায়, তাদের ওপর 
মা-বোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
বর্তাবে না। এক্ষেত্রে সম্পত্তির অংশ 
অনুপাতে মা-বোনের ভরণ-পোষণের 
দায়িতি ব্টন করা যাবে না। বরং 
আর্িক সচ্ছলতার ওপর মায়ের ভরণ- 


বাকারা, ২৩৩; 
, /৫৬৪- ১৬৫; 
ফতহুল কদীর, ৪/২২৪; বাহরুর রায়েক, 
৪/২০৬; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১৭/৪৯৪ 


এপ্রিল”১৭ 


বিদেশে সফর করেন। একমাত্র দীনের 
কাজেই মসজিদে অবস্থান করে এবং 
সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে। আর 
তারা প্রায় মুসাফির হয়ে থাকে এবং 
তাদের মুরবীদের নির্দেশ মতে 
মসজিদে এতেকাফ এর নিয়ত 
করতে হয়। সুতরাং মুসাফির হিসেবে 
এবং এ“তেকাফের নিয়ত করার 
কারণে দীনের কাজের জন্য তাদের 
মসজিদে অবস্থান করতে, খাওয়া- 
দাওয়া করতে ইসলামী শরীয়ত মতে 
কোন অসুবিধা নেই। যেমন রাসুল 
(সা.)-এর যামানায়_ আসহাবে 
তা মসজিদে নববীতে অবস্থান 


বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফ, 

১/৬৩-৬৪; 
১/৬০; ফতাওয়ায়ে আলমগির, ৫/৩২১: 
ফতাওয়ায়ে শামী, ২/৪৩৫; ফতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া 


্ 


বিষয়: নাবালকের ইমামতি 

সমস্যা: আমাদের মসজিদে প্রতি বছর 
রমযান মাসে খতম তারাবীহ হয়। এ 
বছর এলাকার একটা ছোট ছেলে 


হাফেয হয়। সে এখনো নাবালক 
হলেও অনেকে তার পেছনে নামায 
পড়তে চাচ্ছে। একজন আলেম 
বলেছেন, নাবালকের পেছনে ইকতিদা 
করা জায়েয হবে না। এমনকি 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এক ঘণ্টা আগেও 
তার পেছনে ইক্তিদা সহীহ হবে না 
আর কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, 
দেখতে সাবালক মনে হলে নামায 
সহীহ হয়ে যাবে। উপর্যুক্ত মাসআলার 
সঠিক সমাধান জানতে চাই । 


নাবালকের ইমামতি এবং তার পেছনে 
সাবালকের ইকতিদা জায়েয ও সহীহ 
নয়; তেমনি আমাদের ইমামগণের 
বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তারাবীহর নামাযেও 
প্রাপ্তবয়স্ক মুসল্লীর জামায়াতে 
নাবালকের ইমামতি জায়েয ও বৈধ 
নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
প্রথম আলেমের কথাই সহীহ-শুদ্ধ। 
আর যারা তারাবীহর নামাযে 
তাদের কথা ভুল ও অশুদ্ধা। 


দুররুল মুখতার, ১/৫৭৬-৫৭৮; 
ফতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১/৮৫ 


বিষয়: অর্থনৈতিক লেন-দেন 

সমস্যাঃ যুগের হাওয়া বদলের কারণে 
মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা লোপ পেয়েছে ব্যাপক হারে 
বিশেষত: অর্থনৈতিক লেন-দেনে 
কারো উপর ভরসা রাখা দায় হয়ে 
দীড়িয়েছে। পরিস্থিতি দৃষ্টে শরয়ী 
বিধান মেনে মুদারাবা বা শরীকি 
কারবার অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ও 
আস্থাশৃণ্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় 
ঝুঁকিহীন থাকতে কেউ যদি সুনির্দিষ্ট 


7) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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মেয়াদে (৬ মাস বা ১২ মাস) মুদ্রা 
পরিশোধের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ৫ 
হাজার সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে ২ 
হাজার ডলার কিংবা ২ হাজার ডলারের 
বিনিময়ে ৫ হাজার সৌদি রিয়াল অথবা 
টাকার বিনিময়ে সৌদি রিয়াল কিংবা 
দেন করে, তাহলে তা জায়েয হবে 
কিনা? এবং ২ দেশের নোট ৮৮128 
এর ভিক্তিতে আদান-প্রদান বৈধ হবে 
কিনা? জানালে উপকৃত হতাম । 


দেশের মুদ্বার বিনিময়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট 
করে বাকীতে কমবেশি করে বেচা- 
কেনা করার যে দুই পদ্ধতি লেখা 
হয়েছে, উভয় পদ্ধতি মোটামোটি এক 
ও অভিনন এবং এটি ইসলামী 
শরীয়তের বিধান মতে জায়েয ও 
বৈধ। কেননা ২ দেশের মুদ্রা ভিন্ন 
হওয়ার কারণে তার বিনিময়ের মধ্যে 
কমবেশি করা সুদ হিসেবে গণ্য হবে 
না। এরকম নগদ-বাকী উভয় প্রকারে 
বিক্রি করা জায়েয আছে। কিন্ত 
বাকীতে বিক্রি করলে পরিশোধের 
মেয়াদ নির্দিষ্ট করতে হবে। সুতরাং ২ 

দেশের মুদ্রার বিনিময়ের উভয় পদ্ধতি 


শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ । 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/১৭২; তাকমালাতু 


ফাতহিল মুলাহিম, ৭/৫৫০; ফেকহি 


মাকালাত, ১/৩৯ 


সমস্যা: কোনো ব্যক্তি হারাম টাকা 
দিয়ে একটি গাড়ি কিনে ভাড়া দিল। 
এখন জানার বিষয় হল যে, সেই ভাড়া 


ওই ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা জায়েয 
হবে কিনা? 
আমিনুল ইসলাম 
চরফ্যাশন, ভোলা 


আমার লেভেল-এ যারা আছে তারা 
সবাই আট ঘণ্টার ডিউটি চার ঘণ্টা 
করে। আমরা শিফট ডিউটি করি, 
অর্থাৎ দুদিন সকাল (৬-২:০০ 1017), 
২ দিন বিকাল (২-১০:০০ 717) এবং 
২ দিন রাত (১০:০০ 1)77-৬:০০ 
8107) প্রত্যেক শিফটে আমরা ২ জন 
করে থাকি। এখন মূল কথা হল 
যেকোন শিফটে চার ঘণ্টা একজন 
থাকে এবং অপর চার ঘণ্টা অন্য 
একজন থাকে । দু'জন মিলে আট ঘণ্টা 
ডিউটি করে। আমাদের দুই জনের 
জন্য একজন নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার 
আছেন, যিনি এ চার ঘণ্টা ডিউটি 
সম্পর্কে জানেন। আরো উপরের 
অফিসার যারা আছেন, তারাও 
ব্যপারটি জানেন, কিন্তু কখনো এসে 
কাউকে ডিউটিতে না পেলে বিভিন্ন 
কথা বলেন। এ ব্যাপারে তাদের 
মৌনসম্মতি থাকলেও লিখিত কোনো 
সম্মতি পত্র নেই। সরকার কর্তৃক নিয়ম 
হল আট ঘণ্টা ডিউটি পুরা করা । চার 
ঘন্টা করে ডিউটি করার পিছনে যে 
সমস্ত কারণ আমরা দেখাই সে গুলো 
হল: 

১. সরকার আমাদের যে পরিমাণ 
বেতন দেওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক 
কম বেতন দেয়। সরকার আমাদের 
ঠকিয়েছে। তাই আমরা এভাবে ডিউটি 
করে সেগুলো আদায় করে থাকি। 

২. একদিনে দুই শিফটে ডিউটি করতে 
হলে পুরা আট ঘণ্টা করে ষোল ঘণ্টা 
ডিউটি অনেক কষ্টকর। 
৩. আমি যে চার ঘণ্টা ডিউটি করি সে 
সময় একাই দু'জনের দায়িতু পুরা 
করি। বাকি চার ঘন্টায় অন্য জন 
একাই দু'জনের দায়িত পুরা করে 


শরয়ী সমাধান: হারাম টাকা দিয়ে 
গাড়ী কিনলে গাড়ী ভাড়াও হারাম বলে 
গণ্য হবে। সুতরাং উহা নাজায়েয ও 


] ১22 /৪৯০; মাবসুতে 
৭/৪৯ 
সরখটীঃ ১১/১২০ 


এপ্রিল'১৭ 


এতে খুব বড় কোন সমস্যা হয়না 
কাজ হয়ে যায়। একইভাবে আমরা 
আট ঘণ্টার ওভার টাইমও চার ঘণ্টা 
করে করি, লেখার সময় খাতায় আট 
ঘণ্টা লিখি এবং আট ঘণ্টার হিসেবেই 
টাকা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় 


আমাদের চাকরির এই টাকা হালাল 
হবে কি না? জানালে বড় উপকৃত হব। 
র আলম 
ডি.এ.পি.এফ.সি.এল. 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
সরকারি নিয়ম হিসেবে যত ঘণ্টা 
ডিউটি করার দায়িতু রয়েছে তার চেয়ে 
যদি ডিউটি কম করা হয় তখন তা 
সরকারকে ফীকি দেওয়া হিসেবে গণ্য 
হবে। সুতরাং যত ঘণ্টা ডিউটি করা 
দায়িত তার চেয়ে কম ডিউটি করে 
সরকারকে ফীকি দেওয়া ইসলামী 
শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে না 
সে সম্পর্কে যে সকল অজুহাত 
দেখানো হচ্ছে, তা যেহেতু সরকার 
মেনে নেয়নি, তাই সেসব অজুহাত 
গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এক্ষেত্রে 
ডিউটি কম করে পূর্ণ ডিউটির বেতন 
নেওয়া জায়েয ও হালাল হবে না, বরং 
সরকারের সাথে ধোকাবাজি ও 
সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হিসেবে গণ্য 


হবে। 
সুরা মারিদা, ১; কতাওয়ায়ে শামী, ৬/৩৫৫; 
, ৬/৩৫৫; ফতাওয়ায়ে 
১86: মাদারেস, ১৮৪ 


বিষয়: টি 

আমি একজন সাবালক যুবক। এক 
মহিলার সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক 
ছিল, কাজেই তার সাথে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হওয়ার প্রচণ্ড ভয় ছিল বিধায় 
আল্লাহর ভয়ে আমি প্রতিজ্ঞা 
করেছিলাম যে, আমি যদি তার সাথে 
অবৈধ মিলনে লিপ্ত হই, তাহলে 
আল্লাহর কসম আমি ইসলাম থেকে 
বেরিয়ে কাফের হয়ে যাব 
(নাওযুবিল্লাহ)। সেই প্রতিজ্ঞাটা এজন্য 
করেছিলাম যেন আমি এর দ্বারা 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে 
পারি। কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে 
আমি_ ওই মহিলার সাথে এ ঘৃণিত 
কাজটি করে ফেলি। সুতরাং এখন 
আমার জানার বিষয় হল যে, আমি 
ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছি কি না? 
এবং ইসলামী শরীয়ত মতে আমার 
করণীয় কী? 


নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
টিবনাফ রবাজান 
| তআত্তান্তহীদ ২৫ 


ফা। তা।ও।য়া 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
যখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি আল্লাহর নামে 
কসম করে তা ভঙ্গ করেছে তখন 
তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে, 
আর যেহেতু সে ইসলাম থেকে বের 
হওয়াকে পছন্দ করে উক্ত শপথ বাক্য 
উচ্চারণ করেনি বরং আল্লাহর ভয়ে 
প্রশ্নে উল্লিখিত গোনাহ থেকে বাঁচার 
জন্যই এরকম শপথ বাক্য উচ্চারণ 
করেছে । সে জন্য তাকে ইসলাম থেকে 
খারেজ বলা যাবে না। অবশ্যই তাকে 
এরকম জঘন্য শপথ বাক্য উচ্চারণ 
করার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে 
অনুতপ্ত ও লঙ্জিত হয়ে খাটি তওবা 
করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এরকম 
জঘন্য কথা না বলার জন্য দৃঢ় সংকল্প 


ফকির-মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে 
পানাহার করানো অথবা দশজন 
ফকির-মিসকিনকে (প্রত্যেককে) 
সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা সদকা 


করতে হবে। 
সুরা মায়েদা, ৮৯; আল-ফিকহুল আকবার, 
২৩৬; ফতাওয়া শামী, ৪/২২৯; ফতাওয়া 
শামী, ৬/৩২৬; ফতাওয়া রী, ৫৪; 
রদ্দুল মুহতার, ৩/৫৬ 


বিষয়: মোবাইল কার্ড বিক্রি 

সমস্যা: বর্তমানে দেশে বিদেশে 
প্রচলিত বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানী যে 
সকল মোবাইল কার্ড ব্যবহার করছে, 
তা টাকার হুকুমে না মালের? সৃতরাং 
মোবাইল কার্ড কম-বেশি মূল্য দ্বারা 
ক্রয়-বিক্রয় করা (অর্থাৎ বাইয়ে 
তাফাদুল) জায়েয কি না? 


শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশের 
প্রচলিত সরকারী নোট বা টাকা (ছমনে 
ওরফী) অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রা হিসেবে 
গণ্য হয়। আর মোবাইল ফোনের 
মধ্যে যে কার্ড ব্যবহার করা হয়, তা 
দেশীয় মুদ্রী নয়। এটিকে টাকার সাথে 
তুলনা করা সহীহ হবে না। সুতরাং 
এটি বিক্রিত পণ্য ও মাল হিসেবে গণ্য 
হবে এবং কমবেশি মূল্য দিয়ে এর 
ক্রয়-বিক্রয় সহীহ ও জায়েয হবে । 


রা নিসা, ২৯; হিদায়া, ২; 
সুলতা পর রিট 


এপ্রিল'১৭ 


কী? আর কাউকে নমিনি করা এটা 


বিষয়: মাদরাসায় ওয়াকফকৃত 
অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত কি না? শরয়ী 


সমস্যা: আমাদের মাদরাসায় এতিম- সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
গরিব ছাত্রদের জন্য অধিকহারে 


তাহসীনুল ইসলাম ফাহিম 
কুরআন শরীফ ওয়াকৃফ হিসেবে সীতাকুণ্ড চট্টথাম 


আসে। ছাত্রদের প্রয়োজন মতে শরয়ী সমাধান: সমাজে প্রচলিত ওরফ 
কুরআন শরীফ দেওয়ার পরেও যথেষ্ট তথা নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে একাউন্ট 
পরিমাণ কোরান শরীফ জমা থেকে খোলার সময় কাউকে নমিনি দেয়ার 
যায়, যা তিলাওয়াত করা হয় না। অর্থ তাকে জমাকৃত টাকার তামলিক 
আবার এদিকে ছাত্রদের কিতাবেরও বা মালিক বানিয়ে দেয়া নয় বরং 
অত্যন্ত প্রয়োজন; অনেক এতিম-গরীব মৃত্যুর পর তাকে টাকা উত্তোলনের 
ছাত্রকে কিতাব দেওয়া হয়নি। কারণ উকিল তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করা বা 
মাদরাসায় যে পরিমাণ কিতাব ছিল তাকে টাকা উত্তোলনের ক্ষমতা প্রধান 
তার চেয়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেছে। করা। ফলে ওই টাকা উত্তোলন করে 
এখন জানার বিষয় হল যে, মাদরাসা ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিতে 
কর্তৃপক্ষ . অতিরিক্ত _ কুরআনের হবে। কিন্তু কেউ যদি স্পষ্ট করে বলে 
কপিগুলো ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে উক্ত থাকে যে, “আমার মৃত্যুর পর নমিনিই 
টাকা দ্বারা এতিম-গরীব ছাত্রদের টাকার মালিক হবে তখন সেটা 
প্রয়োজনীয় কিতাবাদী ক্রয় করতে অসিয়তের অর্তভূক্ত হবে। 
পারবে কি না? বিস্তারিত জানালে চির পক্ষান্তরে নমিনি যদি মৃত ব্যক্তির 
কৃতজ্ঞ থাকবো । ওয়ারিশ হয়, তখন এই অসিয়ত 
মাওলানা মুহাম্মদ এরশাদ কার্যকর হবে না। কেননা ওয়ারিশের 
চকরিয়া, কক্সবাজার জন্য অসিয়ত বৈধ নয়। অতঃপর মৃত 
শরয়ী সমাধান: মাদরাসার জন্য ব্যক্তির ওয়ারিশ নমিনি হলে সে 
ওয়াকফকৃত কুরআন মজিদের কপি ব্যাংকে রাখা টাকার অসিয়ত হিসেবে 
অতিরিক্ত হলে; যেগুলির তিলাওয়াত হয় মালিক হবে না। 
না, এমনি পড়ে আছে, সেসব আর যদি নমিনি ওই ব্যক্তির ওয়ারিশ 
অপ্রয়োজনীয় কুরআন মজিদের কপি না হয়, মৃত ব্যক্তিও যদি স্পষ্ট করে 
বিক্রি করে উক্ত টাকা দ্বারা ছাত্রদের জন্য বলে যায় যে, 'আমার মৃত্যুর পর 
প্রয়োজনীয় দীনী কিতাবাদী ক্রয় করা নমিনিই টাকার মালিক হবে' এবং 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা তার দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত টাকাও যদি মৃত 
ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এবং ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক 
তার আমলনামায় ছাওয়াব লিখা হবে। তৃতীয়াংশের কম হয়, তখন নমিনি 
আর যদি খালি পড়ে থাকে; তিলাওয়াত সমস্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে। 
করা না হয়, তখন ওয়াকৃফকারীর কেননা অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ 
উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। সম্পদে কার্যকর হয়ে থাকে । আর যদি 
বাহরু্র রায়েক, ৫২৫২; ফতাওয়ায়ে উক্ত টাকা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের 
আলমগীরি, ৪০১; ফতাওয়ায়ে শামী, _ এক ততীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় 
8/৫৬৩; আহসানুল ফতাওয়া, ৪৩৪//7 __ ২ রম 
তখন নমিনি সম্পদের এক তৃতীয়াংশ 
সমস্যা: বর্তমানে ব্যাংকের একাউন্ট টাকা ওয়ারিশদের মাঝে ইসলামী 


বোলার মর: জীযাত নমিনি শরীয়ত মতে বন্টন করে দিতে হবে। 


দিতে হয়। সেটা কী ত (মালিক রনি টা 
বানিয়ে দেওয়া) না তাওকিল বাদায়েউস সানায়ে, 4/৪০৫ 
(প্রতিনিধি নিয়োগ করা)? উভয় ক্ষেত্রে 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 
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নমিনি উক্ত ব্যক্তির ওয়ারিশ হলে হুকুম 
কী? আর ওয়ারিশ না হলে তার বিধান 


ম।হা 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


হাফিযুল হাদীস, আন্দালুসের গৌরব, 
ইমাম বকী ইবনে মাখলাদ রেহ.)। 
একাধারে হাদীস, তাফসির ও ফিকহ 
বিষয়ে তার ছিল অগাধ পান্তিত্য। 
জ্ঞানের আলোয় আন্দালুসকে 
আলোকিত করে তুলেছিলেন । 

১৮১ হিজরী সনের রামাযান মাসে 
তিনি আন্দালুসে জন্মলাভ করেন এবং 
২৭৬ হিজরী সনের জুমাদাল উখরা 
মাসের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার রাতে 
তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। বনুল 
আব্বাসের দিকে সম্পৃক্ত একটি 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। 
দীনী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তার দুটি 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাসফর রয়েছে। প্রথম 
শিক্ষাসফরে তিনি ২০ বছর অতিবাহিত 
করেন এবং দ্বিতীয়টিতে প্রায় ১৪ 
বছর। উভয় সফরে তিনি বিশ্বের 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞ হাদীসবিদদের 
সাহচর্য লাভে ধন্য হন। যেমন- ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু বকর 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু 
শায়বা, আহমদ ইবনে ইবরাহীম আদ- 


ইবাদতের প্রতি তিনি খুবই যত্রবান 

ছিলেন।* 

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
হাদীসশাস্ত্রের 


ইবনে মাখলাদের তাফসীরের ন্যায় 
ইসলামে দ্বিতীয় কোনো তাফসীর্ন্থ 
সংকলিত হয়নি। এমনকি ইবনে 
জারির আত-তাবারী কিংবা অন্য কারো 
তাফসীরও তার মতো নয়।”* 


অসাধারণ আগ্রহ ছিল। 
এককথায় অতুলনীয়।  বস্তত 


আন্দালুসে তার মাধ্যমেই এ শাস্ত্র 


আর তারই হাদীস বিষয়ক গ্রন্থঃ যা 
মুসনদে বকী ইবনে মাখলাদ নামে 


প্রবেশ করে। কাসিম ইবনে আসবাগ 


সমধিক প্রসিদ্ধ-সর্ববৃহৎ হাদীসপ্রন্থ। 


রহ.) বলেন, আমাদের নিকট বকী 
সম্পর্কে এ সংবাদ পৌছেছে যে, 


ইবনুল আবার রেহ.) তার সম্পর্কে 
বলেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বকী ইবনে 


একদা তিনি স্বীয় ছাত্রদের বললেন, 


মাখলাদের পরিবারের চেয়ে 


তোমরা কি জ্ঞান অন্বেষণ করছো? 
জ্ঞান কি এভাবেই অর্জন করা যায়? 
তোমাদের কারো যখন কোনো ব্যস্ততা 
থাকে না, তখন তোমরা বল, এসো! 
হাদীস শিখতে যাই। অথচ আমি এমন 


এতিহ্যবাহী আর কোনো পরিবার 
আন্দালুসে আছে বলে আমাদের জানা 
নেই ।”ঃ 


লোকও চিনি; হাদীস অন্বেষণকালে 
লাগাতার কয় দিন চলে যেত, অথচ 
লোকদের নিক্ষেপ করা বাধাকপির 
পাতাগুলোই তার আহার্য ছিল! আমি 
এমন ব্যক্তিও জানি; হাদীস লেখার 
জন্য কাগজ কিনার উদ্দেশ্যে 
একাধিকবার নিজের পায়জামা বিক্রি 


দাওরাকী প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ। তবে 
এই দীর্ঘ সফরকালীন সময়েও তিনি 


করেছে! 


১. তার ছেলে, আহমদ ইবনে বকী 
ইবনে মাখলাদ (মূ. ৩২৪ হি.)। 
ইবনুল ফারঘি বলেন, তিনি ছিলেন 
কর্ডোবার বিচারপতি । স্বীয় পিতা 
ভিন্ন অন্য কারো থেকে তিনি হাদীস 
শ্রবণ করেননি । অবশ্য তার নিকট 
বহুলোক হাদীস শিক্ষার্জন 
করেছেন। তিনি ছিলেন সন্ত্ান্ত ও 


তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 


প্রতিবছর হজ্জের সময় মক্কায় চলে 
যেতেন এবং হজ্জ আদায় করতেন 
তা ছাড়া তিনি প্রত্যহ রোযা রাখতেন 


ছিলেন আল্লাহর পথের একজন বীর 
মুজাহিদ । প্রায় ৭০টা জিহাদে তিনি 
সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন ।২ 


অবশ্য কেবল শুক্রবার খাবার খেতেন 


ইবনে হাযম (রহ.) তার তাফসীর 


মোটকথা কুরআন তেলাওয়াত, নফল 


সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “আমি 


নামায, দীনী জ্ঞান প্রচার ইত্যাদি 
এপ্রিল'১৭ 


নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বকী 


দুনিয়াবিমুখ । 

২. তার নাতি, মুহাদ্দিস আবদুর 
রাহমান ইবনে আহমদ ইবনে বকী 
ইবনে মাখলাদ (মূ. ৩৬৬ হি.)। 
উপনাম আবুল হাসান। স্বীয় পিতা, 
মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে লুবাবা, 
আসলাম ইবনে আবদুল আযিষ, 


ল্য আত্তার্ডহীদ ২৭ 
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নি 


এপ্রিল”১৭ 


. আবদুর রাহমান ইবনে মাখলাদ 


আহমদ ইবনে খালিদ, ইবনে 
রা ইবনে আবদুর রাহমান 

র কাছ থেকে 
টস শিক্ষা শভ করেছেন। 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত চৌকস, বিশ্বস্ত 
ও নির্ভরযোগ্য । অসংখ্য শিক্ষার্থী 
তার নিকট হাদীস শিখেছেন । 


. মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 


ইবনে রা ইবনে বকী ইবনে 

মাখলাদ (মূ. ৪০৮ হি.)। উপনাম 
আবু আবদুল্লাহ। ৩৩২ হিজরী 
সনের শা'বান মাসে তিনি জন্মলাভ 
করেন। স্বীয় পিতা এবং অপরাপর 
মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেন। ইবনে হাইয়্যান বলেন, 
বর্ণিত আছে যে, প্রায় ৩০ বছর 
তিনি নবীজি (সা.)-কে স্বপ্নে 
দেখেছেন। একবার নাকি তিনি 
নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে 
আপনি কি 


তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। তখন 
নবীজি (সা.) নাকি উত্তরে 
বলেছিলেন, হ্যা, আবু হুরায়রা তা 
আমার থেকে বর্ণনা করেছেন। 


. আহমদ ইবনে মাখলাদ ইবনে 


আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ (রহ.)। 
র সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য 
ইতিহাস গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। 
এমনকি তার মৃত্যুসনও অজানা । 


| 


ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 
(মূ. ৪৩৭ হি.)। উপনাম আবুল 
হাসান। ৩৫৮ হিজরীতে জনুগ্হণ 
করেন। স্বীয় পিতা মাখলাদ ইবনে 
আবদুর রাহমান, আবু বকর ইবনে 
জারব প্রমুখের শিষ্য লাভ 
করেছেন। তালায়তালার বিচারপতি 
নিয়োজিত হোন দুই দু'বার । 
একবার ইবনে আবি আমিরের 
হুকুমে এবং দ্বিতীয়বার ইসমাইল 


. ফকীহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 


ইবনে যুঝুনের আবেদনে। (রহ.) (মূ. ৫৩২ হি.)। 8৪৬ 
বিচাররপতি হিসেবে তার সুখ্যাতি হিজরীতে তিনি জন্মলাভ করেন। 
ছিল। তার হস্তলিপি ছিল অনেক জ্ঞানী মনীষীর শিষ্যত লাভে 
আকর্ষণীয়। প্রচুর কাহিনী তিনি ধন্য হন। তার জ্ঞান-গরিমার 


শোনাতেন। পরে তিনি নিজ এলাকা 
কর্ডোবায় ফিরে আসেন। এখানেও 
তাকে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার 


প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্ডোবার 
আলেমসমাজ তাকে প্রধান মুফতি 


দায়িত গ্রহণ করতে হয়। জীবনের 
শেষমুহুর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িতে 
নিয়োজিত ছিলেন । তার মৃত্যুও হয় 
আশ্চর্জনকভাবে। তিনি ওযু 


মাখলাদ (মূ. ৪৭০ হি.)। উপনাম 
আবু আবদুল্লাহ । ৩৯৭ হিজরী সনে 
তিনি এ পৃথিবীতে আগমন করেন। 
তাকে দ্ু'দুবার কর্ডোবার 
বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। 
একবার মুহাম্মদ ইবনে জাহুরের 
নির্দেশে এবং দ্বিতীয়বার ইয়াহইয়া 
ইবনে যুনুনের আমন্ত্রণে । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ একজন 
বিচারক। 


.ফকীহ আবদুর রাহমান ইবনে 


মুহাম্মম ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বকী ইবনে 
মাখলাদ (মৃ. ৫১৫ হি.)। উপনাম 


আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আত্তাব 
এবং তালায়তালায় আবু জাফর 
ইবনে মুতাহির প্রমুখের শিষ্যত 
গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল কর্ডোবার 
বিচারপতি ছিলেন। বিচারকার্য 


হিসেবে ভূষিত করেন। বস্তত 
ফিকহ ও রাত বিষয়ে ছিল 
তার অগাধ পাপ্তিত্য। 


. আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 


ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৫৭৩ হি.)। উপনাম 
আবুল হাসান। ৪৯৫ হিজরীতে 
তার জন্ম হয়। একজন বিদগ্ধ 


০. ইয়ািদ ইবনে আবদুর রাহমান 
25177758 
আহমদ ইবনে মাখলাদ ইবনে 
আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে বাকি' ইবনে মাখলাদ (রহ.) 
(মূ. ৫৮০ হি.)। উপনাম আবুল 
ওয়ালিদ। স্বীয় পিতা ও পিতামহ 
এবং আবু বকর ইবনুল আরাবী, 
শুরাইহ ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ 
জ্ঞানতাপসের ছাত্র ছিলেন তিনি। 
আবার তীর ছাত্রদের সংখ্যা ছিল 


অগুণতি। শেষবয়সে 
বিচারপতির দায়িতুও পালন 
করেন। 


১১. মাখলাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে 


আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বাকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৬২২ হি.)। উপনাম 


সম্পাদনায় তিনি এক প্রবাদপ্রতিম 
ব্যক্তিত ছিলেন। 


আবুল হাসান। ৫৫৩ হিজরীর যুল 
কা'দা মাসে তিনি জন্মলাভ করেন। 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও 


ইবনে আহমদ ইবনে মাখলাদ 
ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 


আল্লাহওয়ালা ৷ তার সময়ের প্রসিদ্ধ 
অনেক শায়খের সাহচর্য লাভে তিনি 
ধন্য হন। 


____ললঢ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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১২. আহমদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে 
আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান 
ইবনে আহমদ ইবনে বাকী ইবনে 
মাখলাদ (মূ. ৬২৫ হি.)। উপনাম 
আবুল কাসিম। ৫৩৭ হিজরীতে 
তার জন্ম হয়। মরক্কোর প্রধান 
বিচারপতি ছিলেন। অর্থাৎ ৫ 
শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই জ্ঞানপ্রিয় 
পরিবারের এঁতিহ্য ধারাবাহিকভাবে 
সমুন্নত ছিল। যা আসলেই দুর্লভ 
ব্যাপার । 


আবুল কাসিম আহমদ ইবনে ইয়াঘিদ 
ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে আহমদ 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 
মাখলাদ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 


আহমদ ইবনে বকী ইবনে মাখলাদ 
তিনি স্বীয় পিতা (ইয়াধিদ) থেকে, 


বর্ণিত হয়েছে বলে আমি শুনিনি ।« 


তিনি স্বীয় পিতা (আবদুর রাহমান) 


তিনি স্বীয় পিতা (আহমদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (মুহাম্মদ) 


বন্তত মুসলিম পরিবার এমনই হওয়া 
চাই । আমরা কি পারব এ থেকে শিক্ষা 


তিনি স্বীয় পিতা (আহমদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (মাখলাদ) 
তিনি স্বীয় পিতা (আবদুর 
রাহমান) থেকে, তিনি স্বীয় পিতা 
(আহমদ) থেকে, তিনি স্বীয় পিতা 
ইমাম বাকি' ইবনে মাখলাদ থেকে, 
তিনি আবু বকর আল-মাকদামী থেকে, 
তিনি উমার ইবনে আলী এবং 


তিনি আবদুর রাহমান ইবনে রাফী 
থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর 


নিতে! 


১ ইয়াকৃত আল-হামাওয়ী, মু'জামুল উদাবা ₹ 
ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ 
১৯৯৩ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৭৪৬, জীবনী: ২৬৩ 

২ আয-যাহাবী, সিয়ারক আ'লামিন নুবালা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ 
খি.), খ. ১৩, পৃ. ২৮৫-২৯৬ 

ও আয-যাহাবী, নিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. 
১৩, পৃ. ২৮৫-২৯৬ 

ঃ বাশকুওয়াল, আস-সিলা, দারুল 


(রাষি.) থেকে, তিনি নবীজি (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। 

আবু হাইয়ান মন্তব্য করেন, সংখ্যার 
বিবেচনায় একই পরিবারের এত বেশি 
পিতা-পুত্রের সূত্রে কোনো হাদীস 


কিতাবিল আরাবী, কায়রো (প্রথমম সংস্করণ 
১৪১০ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.) খ. ১, পৃ. 
১৯৫-১৯৮ 

বয়রুত, লেবনান (১৩৮৮ হি. ল ১৯৬৮ 
খি.), খ. ২, পৃ. ৫৭৫ 


বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 
লাদেন নীহারিকা 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে মাস ব্যাপী কনরিয়ানা পশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


জনা] জানুয়ারী- 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই 


জানুয়ারী ৷ হান) এ্িল_মে-ভুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 


ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 
বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথার্থ যাদের কুরআন শরীফ 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


টি প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদা, সার্বিক নিরাপত ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [রুটি হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 
মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


সুদান) ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 


ডু) ১৫ মাচ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত । 
(ীটট ১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 


ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


কার্ধর্রমে অংশ থহণ করুন| 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্তিপেতে মাসতুরাতবোর্ভ এর দ্বীনি 
(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ঘারা 


ণ দেওয়া হয়) 


ততাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্লাহ্‌ নূরানী । 


ধান) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। 
ডিসেম্বর পর্যন্ত। 


সীট) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়)। 
(দু্রুটিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আলি 


6552 25্টিমাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো"মান ৪ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


চিট ভতির উদেস্টে আসার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি সাথে নিয়ে আসবেন 


এপ্রিল”১৭ 
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মাওলানা আহমদ কবীর রেহ.) 


স্থিতধী সম্পন্ন এক হক্কানী 
আলিমে দীনের প্রতিকৃতি 


মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ 


কুরআন হাদীসের অধ্যাপনাকে 


নেবেন না; বরং ইলম উঠিয়ে নেবেন 


অধ্যবসায় হিসেবে গ্রহণ করে যারা 


আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই": 


খ্যাতি অর্জন করেছেন; দীনের জ্ঞান 
বিতরণ করে ধন্য হয়েছেন; হয়েছেন 
আলোকিত-উডাসিত তাদের মধ্যে 
হয়রত মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) 
অন্যতম | গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা- 


(আল-হাদীস) । 
যে ক'জন পরহ্যগার আবেদ ও গভীর 


অতিপ্রথর মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম 
অর্জন করেন। শিক্ষার প্রতি অদম্য 
স্পৃহা, শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার্থে 
উপমহাদেশের অন্যতম দীনী শিক্ষা 


জ্ঞান সম্পন্ন আলিমের আলোয় 
আলোকিত ছিল সাতকানিয়া লোহাগড়া 


প্রতিষ্ঠান উম্মুল মাদারিস নামে খ্যাত 
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 


তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের পৃণ্যভূমি, 


হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্রত গ্রহণ 


মননশীলতা ও স্থিত-ধী সম্পন্ন একজন 


তাদের মধ্যে হয়রত আলহাজ 


শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সবার 


মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) ছিলেন 


পছন্দের । ইলমে হাদীস ও তাফসীরের 


অন্যতম তীর খ্যাতি ও দ্যুতি ছড়িয়ে 


পাশাপাশি ইলেমে মাশরিফাতে তিনি 
ছিলেন একজন প্রজ্ঞাসাধক। বৈষয়িক 


আছে জনপদের প্রতিটি বাকে। 


করেন। সেখানে কাফিয়া-শরহে জামী 
থেকে শুরু করে কৃতিতের সাথে 
দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। বিশেষ 
বিশেষ কিতাবগুলো মুফতয়ে আযম 


জন্ম: আলেম-ওলামার আবাসভূমি 


হযরত ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর 


ও আধ্যাত্িক উভয়বিধ সমস্যা 
সমাধানের লক্ষ্যে তার নিকট কাছে ও 


এতিহ্যবাহী সাতকানিয়া থানার সবুজ 
শ্যামল গোয়াজরপাড়ার এক 


দূরের বহু লোকের আগমন ঘটত 
প্রতিদিন। দেশ-কালের উধের্ব উঠে 


এঁতিহ্যবাহী পরিবারে দেশ বরেণ্য এই 
ক্ষণজন্ম আলিমে দীন জন্গ্রহণ 


তন্তাবধানে গবেষণা করেন এবং 
ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান বিশেষ 
জ্ঞান হাসিল করেন। 

কর্মজীবন: মননশীল ছাত্র হিসেবে 


শিক্ষক হিসেবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 
হিমালয় পর্বতসম এক অনন্য সাধারণ 


করেন। জন্ম আনুমানিক ১৯২৪ সাল। 
পুরো নাম: আহমদ কবীর খান 


মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.)-এর 
মেধা ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন 


ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন কুরআন- 


আরিফ, পিতার নাম: মুহাম্মদ নূর 


হাদীসের অনর্গল ব্যাখ্যার এক বিশাল 
মহীরহে। ভাবতে খুবই দুঃখ লাগে- 


মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান 


আহমদ সওদাগর, মাতার নাম: 
হাফেজা খাতুন। ভাই-বোনের মধ্যে 


করার প্রস্তাব আসে। কিন্তু শিক্ষা 
জীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠান, এলাকাবাসীর 


ইলম দীন চর্চার এ ঝরঝরে মানুষটি 
আজ আমাদের মাঝে নেই। 


তিনি প্রথম এবং পিতা-মাতার একমাত্র 


টি 


বী, জন্মভূমির টানে সাতকানিয়া 


পুত্র সন্তান । শৈশবে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতা 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা ও কোর্ট 
মসজিদ প্রাঙ্গনে তার পদচারণা আর 
কোনদিন ঘটবে না এ যেন বিস্ময়- 
বিষাদ ও অকল্পণীয়। সব মৃতু 


ও গ্নেহময়ী মাতাকে হারান। 


আলিয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়র 
মাদরাসার ১৯৫৮ সালে 


শিক্ষাজীবন: গ্রামের ফোরকানিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষাজীবন শুরু । স্থানীয় 


হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষক 
থাকাকালীণ সময়ে ১৯৬২ সালে পূর্ব 


মক্তবের শিক্ষা শেষ করে এঁতিহ্যবাহী 


পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাযিল 


শোকের, তবে একজন আলেমে দীন 


জাহানের পরিসমাপ্তি। “আল্লাহ তার 
বান্দার বক্ষ থেকে ইলম টেনে উঠিয়ে 


এপ্রিল”১৭ 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি 


পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে 


হন। সেখানে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা 
শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 


উত্তীর্ণ হন। পরবতীতে ১৯৭১ সালে 
সুবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে 
কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। 


হন। ছাত্র অবস্থায় তিনি একজন 


ইতোমধ্যে একজন গুণী, জ্ঞানী ও 


___ 7 । আত্তার্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 
শরীফ শিক্ষক হিসেবে ছাত্র ও 


কন্যা ও পাচ পুত্রের জনক। তার 


সহকমীরদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত 
হন। পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষক থেকে 


পুত্রসন্তানদের সকলে মাদরাসা শিক্ষায় 


সভাপতির দায়িতু পালন করেন। এ 
ছাড়া সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার অসংখ্য 


সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। পরবতীতে 


সরকারি-বেসরকারি দীনী প্রতিষ্ঠানের 


সদরুল মুদাররিসীনের পদ অলংকৃত 


পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন 


করেন। কিছু সময়ের জন্য অত্র 


করেন। বর্তমানে মরহুমের সুযোগ্য 


মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কৃতিতের 
এর সাথে দায়িতু পালন করেন। এর 
পাশাপাশি সাতকানিয়া কোর্ট মসজিদে 


সন্তানেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, বিসিএস অফিসার, বহুজাতিক 


পরিচালানর কমিটির অন্যতম সদস্য 
হিসেবে দীনী ইলমকে প্রতিষ্ঠিত করার 
কাজে নিয়োজিত ছিলেন । 

আধ্যাত্মিক জীবন: এ মহান আলিমে 


কোম্পানির কর্মকর্তা এবং মাদরাসার 


খতীব হিসেবে দায়িতুরত ছিলেন । তার 


শিক্ষক ও চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত 


অসংখ্য ছাত্র দেশ-বিদেশে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন, উন্নয়ন ও 
সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত আছেন। 


আছেন। 
ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ: হযরতের অসংখ্য 


দীন একজন উচ্চপর্যায়ের আবেদ ও 
বুযুর্গ ছিলেন। তিনি রূহানী ফয়েয 
হাসিলের জন্য দেশের 


খ্যাতিমান বুযুর্গানে দীনের সানিধ্য 


গুণগ্রাহী ছাত্র ও শিষ্য দেশ-বিদেশের 


লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


তার মুহাদ্দিস-মুফাস্সির- 


বিভিন্ন আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 


বিশেষত ংলাদেশের অন্যতম 


ফকীহ জীবনের চল্লিশ বছর তিনি এ 
মাদরাসায় অত্যন্ত গৌরবের সাথে 
অতিবাহিত করেন। ১৯৯৭ সালে 


আছে। শিক্ষক, প্রশিক্ষক, অধ্যাপক, 
প্রশাসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, 
ইত্যাদি বহুবিধ 


চাকুরি থেকে অবসর নেন। মৃত্যু পর্যন্ত 
সাতকানিয়া লোহাগাড়া তথা দক্ষিণ 


আধ্যত্মিক সাধক শাহ সুফি আলহাত্ী 
মাওলানা শাহ আহামুদুর রহমান 
(রহ.) প্রকাশ চুড়ামনির শাহ সাহেব 


গৌরবদীপ্ত পেশায় আজ তার ছাত্র 
শীর্ষরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 


চট্টগ্রামের আলিম-ওলামাসহ 
সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ট 


চলেছেন। 
সামাজিক ও রাজনৈতিক 


বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়িলের জটিল 
সমস্যার সমাধান দাতা হিসেবে ধর্মীয় 


সম্পৃক্ততা: 
হযরত মাওলানা আহমদ কবীর রেহ.) 


হুযুরের নিকট হতে ইস্তেফাদা হাসিল 
করেন। উনার এজাযতের মাধ্যমে 
সাধনা শুরু করেন। শাহ সাহেবের 
ইন্তিকাল পর মুফতীয় আযম হযরত 

ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সান্ধ্য আসেন। 


ছিলেন দেওবন্দী চিন্তাধারার একজন 


অভিভাবকতের দায়িত্ব পালন করেন। 


তার টি রূহানী কামালিয়তের জন্য 


বলিষ্ঠ আলিমে দীন। জীবনের 


উল্লেখ্য যে, হয়রত মাওলানা আহমদ 


বায়আত গ্রহণ করেন। উপযুক্ত দু'জন 


অধিকাংশ সময় শিক্ষকতায় রত 


কবীর (রহ.)-এর কর্মকালীন 


ছিলেন। একজন সমাজসচেতন 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ 


বুযুর্গ ছাড়াও হয়রত মাওলানা আহমদ 
কবীর (রহ.) যে সকল শীর্ষস্থানীয় 


নাগরিক হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান 


এর সম্মানিত পদে সমাসীন ছিলেন 


গুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। 


আলিমে দীনের সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে 
রক্ষা করতেন তাদের মধ্যে খতীবে 


বহুমুখী প্রতিভাধর আলিমে দীন, 


রাজনৈতিক উচ্চবিলাসী না হলেও 


আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক 


তৎকালীন ঢাকা মাদরাসা বোর্ড হতে 


রাজনীতি বিমুখ ছিলেন না। তিনি 


কামিলে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত হয়রত 


বাংলাদেশ নেজাম ইসলাম পার্টি ও 


মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব দামাত 


খেলাফত আন্দোলনের গুরত্বপূর্ণ 


বারাকাতুহুম, মুহাদ্দিস পদে আসীন 


দায়িত পালন করেন। সাথে সাথে 


ছিলেন। হয়রত মাওলান আবদুল 


ইসলামী আন্দোলনের দলসমূহের মধ্যে 


মান্নান প্রকাশ মুহাদ্দিস সাহেব হুযুর, 


বৃহত্তর এঁক্যের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট 


এছাড়া অন্যান্য আ'লা বা'লা 
শিক্ষকদের মধ্যে হয়রত মাওলানা 


ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিয়া ও 
কওমী ধারার এক বলিষ্ঠ সমন্বয়ক, 


নসীম সাহেব এবং মরহুম মাওলানা 


দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের প্রিয় 


আবদুস সালাম বাজী হুযুরের নাম 
উল্লেখযোগ্য | 


আহমদ (রহ.) এবং আলহাজ ইউনুস 
(হাজী সাহেব হুযুর) অন্যতম । এছাড়া 
ও হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) বায়তলু মুকাররমের খতীব 
হযরত মাওলান উবায়দুল হক (রহ.) 
এবং হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসার 
সাম্মানিত র সাথে তার 
যোগাযোগ ও সম্্পক ছিল প্রত্যক্ষ ও 
সৃদৃঢ় । অধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা তিনি 


ব্যক্তিতি। তিনি তাবলীগ জামাতের 


সাতকানিয়া-লোহাগাড়া তথা চট্টগ্রামের 


বিশেষ মুরব্বী ছিলেন। ইসলামের 


হাজার হাজার আহলে হাজাতের 


পারিবারিক জীবন: ১৯৬০ সালে তিনি 


দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারকে জীবনের 


সাতকানিয়া প্রখ্যাত আলেম দীন 


সমস্যার সমাধান করেন। হজ ও 


ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে 


ওমরা পালনের জন্য একাধিকবার 


সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা কারী আমির হামযা রেহ.)- 


দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি দেশের 


পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা গমনের 


বাইরে ও ইসলাম প্রচারের জন্য সফর 


এর দ্বিতীয় কন্যা ছালেহা বেগমের 


করেন। সাতকানিয়া হিজবুল্লাহ 


সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি নয় 


এপ্রিল”১৭ 


ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু 


সৌভাগ্য লাভ করেন। 
চারিত্রিক গুণ: রাসুলে পাক (রহ.)- 
এর চারিত্রিক সৌন্দর্যের বিচ্ছুরিত 
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আলোর খপ্তিত অংশ জগতের প্রতিটি 


কিন্তু পড়ার তীব্র আগ্রহ। অবশেষে 


আলিমে দীন। আলেমগণ নবীগণের 


১৫/২০ দিন পূর্বে চট্টগ্রাম শহরে 


স্থানীয় লোকজনের সহয়তা 


উত্তরসূরি । “আমাকে মানুষের চারিত্রিক 


সাতকানিয়া আলিয়া ও হাটহাজারী 


গুণাবলিকে পূর্ণতায় পৌছে দেওয়ার 
জন্য পাঠানো হয়েছে (আল-হাদীস)। 


মাদরাসা থেকে কৃতিতের সাথে শিক্ষা 
শেষ করে অধ্যাপনায় যোগ দেন। 


হযরত মাওলানা আহমদ কবীর 


জীবনে যতোখানি পড়িয়েছেন তার 


(রহ.)-এর চরিত্র ছিল কুরআন ও 
হাদীসের জলন্ত ব্যাখ্যা। জীবনের 


ডাক্তার দেখাতে আসলে আমাকে 
বলেন, একটা বই কিনতে হবে । আমি 
বলি কি বই? তাফসীরে হকানী বইটি 
একটু দেখতে হবে । আমি মনে ভাবি 
একটা খণ্ড নিলেই হবে, কারণ সব খণ্ড 


চেয়ে বেশি পড়েছেন। জীবনে হাজার 
ব্যস্ততার মাঝে যখনই সময় পেয়েছেন 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের 
অনুসরণ করেছেন। সত্যবাদিতা- 
তাওকওয়া-অনাড়ম্বর জীবন, লজ্জা, 
পারস্পরিক ভালবাসা, অল্পে তুষ্টি, 


পড়ার মতো স্বাস্থ্য তার নেই এবং দিন 
দিন তার স্বাস্থ্য অবনতির দিকে 


তখনই বই হাতে নিয়ে বসেছেন। 


যাচ্ছে। অথচ জীবনের শেষ মুহূর্ত 


কোর্ট মসজিদ সংলগ্ন সেই ছোট্ট কক্ষ, 
যেখানে জীবনের ৩০ বছর 


পর্যন্ত পড়ালেখার প্রতি ছিল তার প্রবল 
স্পৃহা। মৃত্যুর একদিন বাকী, 


কাটিয়েছেন । যখনই গিয়েছি কি দুপুর 


দয়া-অনুগ্হ, নম্রতা-ধের্য, শোকর- 
যিকর এবং দুআ ছিল তার জীবনের 


কি সকাল-রাত, দেখেছি হয় মসজিদে 


মাগরিবের পর নানা আমাদের 
সবাইকে ডেকে বললেন, সাবইকে 


বসে দারস দিচ্ছেন অথবা কক্ষে 


ভূষণ। তিনি সর্বোতভাবে এড়িয়ে 


আহলে হাজতীদের পরামর্শ দিচ্ছেন 


চলেছেন মিথ্যা-গীবত, চোগলখোরী- 


খবর দাও । তোমরা আমার পাশে 
থেকো। সবাই দীনের ওপর স্থির 


নতুবা আধশোয়া হয়ে কোন কিতাব 


ঈর্ষা, অংহকার-গোসসা, জুলুম-রিয়া, 
কৃপণতার মতো ক্রটিসমূহ। ছোট-বড়, 


থাকবে । কাল জানাজার জন্য প্রস্ততি 


দেখছেন । আমি কখনো নোনাজানকে) 
পা টেনে ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনি 


নাও। এটুকু বলতেই আমরা যারা 
উপস্থিত ছিলাম সবার চোখ দিয়ে অশ্রু 


ধনী-গীবর সবাইকে আগেই সালাম 
করতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও 
রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন। সব মিলিয়ে 
তিনি ছিলেন একজন অতিউত্তম 
স্বভাবের ব্যক্তিতৃ। 


সারাদিনের এতো পরিশ্রমের পর রাত্রে 
যখন বাসায় ফিরেন তখনও বিশ্রাম 
নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আধশোয়া 


গড়িয়ে পড়ল । আমি বললাম, আপনার 
কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারের কাছে 
নেব? নানা বললেন, আমি বেশ ভালো 


হয়ে কিতাব দেখতেন । এমনকি বিদ্যুৎ 


আছি। পুনরায় বললাম, কিছু খাবেন? 


চলে গেলে হাতের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে 


হযরতের অন্তিম মুহূর্ত: এ দুনিয়ায় 


পড়তেন । অথচ তখন কোথাও (কোন 


আমার কি প্রয়োজন, মাদরাসই তো 
আমার ঠিকানা। কিতাব আমার 
আমৃত্যু সাথী, আমার কফিন হবে 
কিতাবের পাতা-কবির এ পরক্তিগ্তলো 


না আজ থেকে র সব খাবার বন্ধ 
হয়ে গেছে। শুধু রফিকুল আ'লার 


মাদরাসায়) পড়াচ্ছেন না। পড়ার এমন 


অপেক্ষায় । দ্রুত জানাযা সমাপ্ত করার 


নেশা, জানার এমন আগ্রহ হয়তো খুব 


পরামর্শ দিলেন এবং কবরের স্থান 


কম মানুষের থাকে । রাসুলে করীম 


চিহিত করলেন। আমরা তখনও 


(সা.) বলছেন, “দুই লোভী ব্যক্তি 


ছিল মরহুমের জীবনের সারমর্ম । তিনি 


বুঝিনি এ কথায় নানার শেষ কথা 


কখনও তৃপ্ত হয় না: এক. ইলম বিদ্যায় 


হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় 


লোভী ব্যক্তি তা হতে সে কখনও তৃপ্ত 


নানাকে অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল ও 
সুস্থ মনে হয়েছিল, তাই আমরা 


রত অবস্থায় স্বীয় 


হয় না।' সত্যি নানাজান ছিলেন তাই। 


পরদিন তাকে ডাক্তারের কাছে 


নানীসহ কেউ যখন বলত এত পড়েন 


নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। নানা নিজেও 


কেন? একটু বিশ্রাম নেন, নানা তখন 


বললেন, আমি স্বজ্ঞানে কথাগ্ডলো 


মৃদু হেসে উপর্যুক্ত কবিতা আবৃত্তি 


মরহুমের 


করতেন। জীবনের শেষ চার মাস 


প্রতিফলন ঘটলো 


অসুস্থ থাকা অবস্থায় আরো বেশী 


বলছি। নানা আরও বললেন, পৃথিবী 
কিছুই না, পরকালই আসল । অতঃপর 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত 


পড়েছেন। যেহেতু অবসর ছিল 


যতগ্ডলো আগন্তক এসেছেন সবার 


পিজির ৪১৮ কক্ষে তিনি ২০ দিন 


উদ্দেশ্যে দুটি কথা বললেন, “দীনের 


করলেন তা থেকে তিনি আর বিমুখ 


চিকিৎসাধীন ছিলেন। সবসময় আমি 


ওপর অটল থাক' আর এ এক বিস্ময়! 


হননি। সারাজীবন পড়া আর পড়ানো, 


(লেখক) সাথে ছিলাম। ফজরের 


এই দুই “প'-এর জাল ছিড়ে বেরিয়ে 
আসতে পারেননি তিনি । ছোট বেলায় 
পিতা-মাতা হারানো এতিম-অসহায় 
বালক । দিশেহারা পথিক ১০ বছর 


শিহরণ জাগানো ঘটনা, হাসতে হাসতে 


নামাজের পর থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত 


আল্লাহর আথিত্য গ্রহণ করলেন 


শুধু বই পড়ে কাটিয়েছেন। অন্তত 


(ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না_ ইলাইহি 


৩০০ পৃষ্ঠার ১০টা বই শেষ করেছেন। 


রাজিউন)। “বরং যখন মুমিনের মৃত্যু 


যার মধ্যে সিরাত গ্রন্থ, ইতহাসম্স্থ, 


আসে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 


পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেননি 
এপ্রিল'১৭ 


নানাবিধ বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। মৃত্যুর 


কাছে সুসংবাদদাতা এসে যায়। তখন 
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আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা তার কাছে 
প্রিয় হয়ে যায় (আল-হাদীস)। দিনটি 


আহমদ কবীর (রহ.)-কে জান্নাতের রেজাউল করীম সিদ্দিকী, উপাধ্যক্ষ 
আ'লা মাকামে সমাসীন করুন এবং ওমরগণি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


ছিল ৬ নভেম্বর ২০০৭। ৭ নভেম্বর 


তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ হা ক 


এতিহাসিক সাতকানিয়া সরকারি 


করার তওফীক দান করুন । (রহ.)-এর 


কলেজ মাঠে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 


লেখাটি সম্পাদনা ও বর্ণবিন্যাস করেন 


হয়। জানায়ায় ইমামতি করনে 
চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া 
মাদরাসার মুহাদ্দিস হযরত আলহাজ 
মাওলানা মুহসীন সাহেব । চট্টগ্রামের 

ঠ ওলামায়ে কেরামসহ 
সর্বস্তরের জনগণ জানাযায় অংশ নেন। 
এটি ছিল অঞ্চলের স্মরণাতীত কালের 
সর্ববৃহৎ জানাযা । তাকে স্থানীয় 
মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থনে দাফন করা 


হয়। 
উপসংহার: ইলমে দীনের এ জ্ঞান 
তাপস-সাধক আজ আর আমাদের 
মাঝে নেই। তিনি আজ আলিমে 
বরযখের নিঃসঙ্গ মুসাফির । বৈষয়িক 
চাওয়া-পাওয়া থেকে তিনি আজ দূরে; 
অনেক দুরে। অথচ তার শা'ন-মান- 
খিদমাত ও কিরদার আজ আমাদের 
সামনে জীবিত-প্রস্ফুটিত। দেহের মৃত্যু 
হলে ও তার কর্মের মৃত্যু ঘটেনি এবং 
ঘটবে না কখনো । এ পরম সত্যটির 
চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে কবীর 
ভাষায়: “ তি 
আছেন, জীবিত থেকেও মৃত (মানুষ 


অধিকন্ত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন 
যারা মৃত হয়েও জীবিত। তাদের কর্মই 
তাদেরকে এ দান করেছে। 
নিঃসন্দেহ হয়রত মাওলানা আহমদ 
কবীর (রহ.) সে ধরনের একজন 
প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত। দক্ষিণ 
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া-লোহাগাড়া শুধু 
নয় বরং দেশ-বিদেশের সকল মানুষ, 
যারা তাকে চিনতেন, জানতেন, তার 
সানিধ্যে যারা আসতেন, তার দারস 
যারা গ্রহণ করতেন, তার রূহানী 
ফয়জ-বরকত যারা প্রাপ্ত হয়েছেন- 
প্রত্যেকেরই চিন্তা-চেতনায়, মনন- 
গ্রথিত ও প্রথিত হয়ে আছেন । আল্লাহ 
রাব্ুুল আলামিন হযরত মাওলানা 
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মরহুমের অনুরক্ত ছাত্র মুহাম্মদ 


বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা কর্তৃক 
বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা ১৯৯৪ থেকে সর 
হেফজখানাসমূুহে হেফয ও দাওর সম্পন্নকারী ছাত্রদের জন্য 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আয়োজন করে আসছে । ২৪ তম কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা আগামী ১লা শাবান ১৪৩৮ হিজরী 5 ২৮ এপ্রিল ২০১৭ 
আরম্ভ হয়ে ৬ শাবান ৩ মে সমাপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা ৬ 
টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১. ১ শাবান, ২৮ এপ্রিল জামিয়া 
ইসলামিয়া । ২. ২ শাবান, ২৯ এপ্রিল জামিয়া মোজাহেরুল উলুম, 
চট্টগ্রাম । ৩. ৩ শাবান, ৩০ এপ্রিল জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, 
ফেনী । ৪. ৪ শাবান, ১ মে এমদাদুল উলুম মুহিউচ্ছুনাহ মাদরাসা 
চিরিঙ্গা, চকরিয়া । ৫. ৫ শাবান, ২ মে মাদরাসা মাজহারুল উলুম 
রামূ। ৬. ৬ শাবান, মে জামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ হীলা, টেকনাফ । 
পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে জামিয়া পটিয়াস্থ সং 
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । মোবাইল: 
০১৮২৯-৬৯৫১৮৭ ও ০১৮১৮-৮৮৮০৮৮ 


মহাসম্মেলন ৮ ও ৯ ফেব্কুয়ারি ২০১৮ 


ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৮ ও ৯ ফেবুয়ারি ২০১৮ 
বৃহস্পতি ও জুমাবার অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে 
কোনো ধর্মীয় মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদিস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 
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মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের 
অতীব প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


তিন. ইলমে তাওহীদ 

তাওহীদ মানবমুক্তির একমাত্র 
ছাড়পত্র । তাওহীদ ব্যতীত কারো পক্ষে 
আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাচা 
সম্ভব নয়। তাওহীদ হল অন্তরে এ 
আত্মবিশ্বাস প্রতিস্থাপন করা যে, 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন 
মাবুদ নেই, তিনি মহান প্রতিপালক, 
তার সাথে আর কেউ শরিক নেই, তার 
অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর গুণবাচক 
নাম রয়েছে, যাতে তার কোন স্বাদৃশ 
নেই। সুতরাং সমস্ত ইবাদত-বন্দেগির 
মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, 
তিনিই কর্মবিধায়ক ও কর্ম 
সম্পদনকারী, অন্য কারো কাছে এই 
সক্ষমতা নেই। মঙ্গল সাধন এবং 
অমঙ্গল প্রতিহত করাও আল্লাহ 
তাআলার জাতের সাথে নিরিষ্ট। 
যাবে না, ইবাদত সাদৃশ কোন আকৃতি 
ধারণ করাও যাবে না। এমনটা করা 
ইসলামী শরীয়তে শিরক হিসেবে 
বিবেচিত। এ পর্যায়ের তাওহীদ 
স্বীকৃতি বান্দার ওপর আল্লাহ পাকের 
অধিকার । রূহজগতে প্রত্যেকটি মানব 
একথা স্বীকার করেছে। তবে 
বস্তজগতে আগমনের প্রারস্তে 
সদ্যভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযানের 
ধ্বনি পৌছিয়ে পুনরায় তা স্মরণ 
তাওহীদের ওপর সুস্থির থাকতে সক্ষম 
হয়। অতপর মৃত্যুমুহুর্তে পুনরায় এই 
কালিমার তালকিন করা হয়, যাতে 
জীবদ্দশায় তাওহীদ পরিপন্থী 
কৃতকর্মের সবধরনের প্রভাব থেকে 
নিস্কৃতির সাথে আল্লাহ পাকের সাথে 


এপ্রিল”১৭ 


সাক্ষাৎ করা যায় এবং তার ক্রোধ 
থেকে নাজাত ও মুক্তি পাওয়া যায়। 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
হযরত মুআয (রোযি.)-কে সম্বোধন 
করে ইরশাদ করেন যে, 
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“হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার ওপর 
আল্লাহর হক কী”? তিনি উত্তর দিলেন, 
আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল 
জানেন। নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “বান্দা তার ইবাদত-উপাসনা 
করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকে 
শরিক করবে না।' [অতঃপর তিনি 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,] “তুমি কি 
জান আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী? 
তিনি একই উত্তর প্রদান করলে নবীজি 
ইরশাদ করেন, “তিনি তাদেরকে 
আযাব দেবেন না ।” 


বন্তবাদী ও পথভ্রষ্ট লোকদের কাছে 
দীনের সর্বপ্রথম দাওয়াত তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি। যদি তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি আদায় করে, তাহলে 
পরবতীঁতে তাদের সামনে ইসলামের 
মূল স্তম্গুলোর পরিচয় তোলে ধরা 
হবে । হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) হযরত মুআয (রাযি.)-কে 
ইয়ামেনের দিকে প্রেরণ করার সময় 
তাকে নির্দেশ দিলেন যে, 


১০5৩1 ৬ ১1১৪ এ) 
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“তুমি আহলে কিতাবদের একটি 
সম্প্রদায়ের অবস্থান স্থলে যাচ্ছ । তাই 
তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে 
তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান 
করা। যদি তারা তাওহীদের 
স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে 
তাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, 
যাকাত, রোযা ও হজ্জে বায়তুল্লাহর 
ফরযিয়তের সংবাদ জানাবে... ।”২ 
বন্তজগতে তাওহীদের স্বীকারোক্তি 
ব্যতীত মুক্তির কোন বিকল্প নেই। 
মানব জাতি রূহজগতে তাওহীদের 
কথা স্বীকার করেছে এবং পরজগতেও 
স্বীকার করবে। কিন্তু মুক্তির জন্য সে 
স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়, বরং তাকে 
মুক্তি পেতে হলে বস্তজগতে অবশ্যই 
আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে তাওহীদের 
জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তি প্রদান করতে 
হবে। তাওহীদের স্বীকারোক্তিমূলক 
জবানবন্দি দেওয়ার পর যদি সে কোন 
নেক আমল করার সুযোগ নাও পায়, 
তবুও তার মুক্তি অবধারিত ও 
সুনিশ্চিত। বরং এ স্বীকারোক্তি তাকে 
জান্নাতের অকল্পণীয় যাবতীয় নেয়ামত 
লাভে ভ ধন্য করবে। 


১০ খু ঝ1 এ ১574 :408 496 0৩ 
055 055 13715 8$5 
(| 


“হযরত ওসমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ'-এর ওপর 
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বিশ্বাসস্থাপন করে মৃত্যুবরণ করবে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”5 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত মুআয (রাযি.) 
নবী করীম (সা.)-এর পেছনে 
সওয়ারিতে আরোহিত ছিল: 


2575 তক 515 5০1১0272165 6 
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“নবীজি তাকে সম্বোধন করে বললেন, 
“হে মুআয!' তিনি উত্তর দেন, 


দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রসূলুল্লাহ ওয়া 
সা"দাইক। তিনি পুনরায় ডাক দিলেন, 
মুআয!' তিনি উত্তর দিলেন, 
ইয়া রসূলুল্লাহ ওয়া 
অতঃপর নবীজি ইরশাদ 
তাওহীদের 
সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রসুল 
তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে 
জাহান্নামের ওপর হারাম করে 


৪ 
দেবেন।” 


হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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৫] 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 
তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই 
এবং আমি আল্লাহর রসূল । যে ব্যক্তি 


তাওহীদ ও রেসালতের এ সাক্ষের 
ওপর অবিচল থেকে কোন ধরনের 


এপ্রিল”১৭ 


সংশয় ব্যতীত আল্লাহ পাকের সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।” 


সুতরাং বস্তজগতে যে কেউ তাওহীদের 
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুখে 
স্বীকারোক্তি প্রদান করবে, সে অবশ্যই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । তবে যারা 
ঈমানের সাথে নেক আমল করেছে 
অথবা গুনাতে লিপ্ত হলেও তাওবা 
করার সুযোগ লাভ করেছে, তারা 
আল্লাহর রহমতে সরাসরি জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । পক্ষান্তরে যারা ঈমানের 
সাথে গুনায় জড়িত হয়েছে এবং 
তাওবাও করেনি, তাদের অবস্থা 
আল্লাহর ওপর সোপর্দ থাকবে । যদি 
তিনি ফযল করেন, তাহলে তারাও 
সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর 
যদি তিনি ইনসাফ করেন, তাহলে 


কুদস এর সমন্যয়কে তাওহীদ বলে 


করেছে। ইনসাইক্লোপেড়িয়া অব 
ব্রিটেনিকার মধ্যে তাদের এই আকীদার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, 


“খ্রিস্টানদের ত্রিতুবাদের আকীদাকে 
এই শব্দগুলোর মধ্যে ভালোভাবে 
প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, পিতা খোদা, 
ছেলে খোদা এবং রূহুল কুদুস খোদা । 
কিন্তু এই তিন মিলে তিন খোদা নয় 
বরং একটিই । কারণ খিস্ট আকীদা 
অনুযায়ী আমরা যেভাবে এই তিন 
ব্যক্তি থেকে প্রত্যেককে খোদা এবং 


আমরা তাদেরকে তিন খোদা বা তিন 
মাবুদ বুঝে নেই |” 


তাদের কিছু দিনের জন্য জাহান্নামের 


কুরআন করীমে তাদের এ আকীদার 


শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব 
অবিলম্বে হোক কিংবা বিলম্বের সাথে 
সমস্ত মু'মিনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
তাওহীদের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমত, 
“লা ইলাহা" এর প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখা 
যে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং 
প্রয়োজনে তা মুখে স্বীকার করা । তবে 
যদি শিরক প্রত্যাখ্যাত বলে আন্তরিক 
বিশ্বাস না থাকে, তাহলে মুখে যতই 
কালিমার উচ্চারণ করা হোক, সে 
না। সুতরাং 
মধ্যপ্রাচ্যের 


উপস্থাপন করে, তারা সত্যিকার অর্থে 
মুসলমান নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ 
লা ইলাহা-এর প্রতি আত্মবিশ্বাসি বলে 
দাবি করে এবং ইসলামকে সত্য ধর্ম 
বলেও মনোভাব পোষণ করে, কিন্ত তা 
সন্েও মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লার 
স্বীকারোক্তি প্রদান করে না, তাহলে 
সেও মুসলমান বলে গণ্য হবে না 
তদ্রপভাবে যারা লা ইলাহা বা 
শিরকের অস্বীকার করে, কিন্তু সাথে 
ত্রিত্ৃবাদ অর্থাৎ পিতা, ছেলে ও রুহুল 


প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ হয়েছে, 
৫01 28 5৫59৫ 240৫ 59526 ৩৮ 
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[৫8 
“আর একথা বলো না যে, আল্লাহ 
তিনের এক, একথা পরিহার কর, 
তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃস্বন্দেহে 
আল্লাহ একক উপাস্য |” 


অনুরূপভাবে ইহুদীরাও নিজেদেরকে 
তাওহীদ বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু 
কুরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী তারা 
হযরত ওযাইর (আ.)-কে আল্লাহর 
ছেলে মানে। তবে যদিও ইহুদীরা 
এটাকে সকল ইহুদীদের মত নয়, বরং 
আরবে অবস্থানকারী “আনির মদতিসঃ 
নামে একটি দলের আকীদা বলে দাবি 
করে, কিন্তু এতদসত্লেও তাদের 
াওহীদের ধারণা ইসলামী আকীদার 
ন্যায় নিখুত ও নির্ভেজাল নয়। 
ইসলামী ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ 
তাআলা সবধরনের আকার-ইকার 
থেকে পবিত্র এবং কোন বন্ত বা স্থানের 
সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু 
ইহুদীদের ধারণা সম্পূর্ণ এর উল্টা। 
তারা আল্লাহকে এক ব্যক্তি (১6392) 
মনে করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত 


৫ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


দেখুন অধমের লিখিত গ্রন্থ আপনার 
ঈমান ও আকীদা কেমন হওয়া চাই? 

মজুসি বা অগ্নিপূজকরাও তাওহীদের 
দাবি করে, কিন্ত দাবির সাথে তাদের 
আত্মবিশ্বাসের মিল নেই । কেননা তারা 
মঙ্গলের জন্য “ইয়াযদান, এবং 
অমঙ্গলের জন্য “আহরমন* নামে দু'টি 
অষ্টা মান্য করে। অনুরূপভাবে 
হিন্দুরাও অসংখ্য খোদাকে বড় বড় 
তিন খোদার মধ্যে সমন্বয় করে 
তাওহীদের দাবি করে। তারা দাবি 


“বিষ্ঞর তবে 
পালনকর্তা হিসেবে । “সিফা' খোদা, 
তবে ধ্বংসের দেবতা হিসেবে । আবার 
কিছু কিছু লোক একটি “কণা'-কে 
মহাবিশ্বের আবিষ্কারক মনে করে এবং 
এ হিসেবে এর নামকরণ করা হয়েছে 
“শী কণা” নামে। এটাও তাওহীদ 
পরিপন্থী ও শিরক। 
তাওহীদের দ্বিতীয় অংশ হল, 
ল্লাল্লাহ' বা উলুহিয়তকে একমাত্র 
আল্লাহ পাকের জন্য সাব্যস্ত করা এবং 
এর বিরোধী বা প্রত্যাখানমূলক কোন 
বিশ্বাস বা আচরণ প্রকাশ না পাওয়া । 
অন্যথায় তাওহীদ ভেঙ্গে যাবে এবং 
ঈমান থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, নবী 
করীম (সা.)-কে সর্বশেষ নবী বলে 
বিশ্বাস না করা, যেমনটা কাদিয়ানী 
সম্প্রদায় করে থাকে, অথবা নবীজিকে 
আল্লাহ তাআলার মত হাযের নাষের 
মনে করা বা তিনি সর্বব্যাপী গায়েব 
জানেন বলে দাবি করা ইত্যাদি। এসব 
কিছুর মাধ্যমেও তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে 
যাবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সে 
তাওহীদ বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না। 

তাওহীদের সাথে শিরকের কোন 
সম্পর্ক নেই। তদুপরি শিরক করলে 
তাওহীদ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ঈমানের 
দাবি যৌক্তিক থাকে না। তাওহীদের 
দাবি ইবাদতের যাবতীয় ধরন আল্লাহ 
পাকের সাথে নির্দিষ্ট । তিনি ব্যতীত 
অন্য কারো উপাসনা করা কিংবা কারো 
সামনে এমন আচরণ করা যাতে 
ইবাদত সদৃশ আকৃতির প্রকাশ পায়, 


এপ্রিল”১৭ 


তা তাওহীদ পরিপন্থী ও শিরক। 
সুতরাং পীর-আউলিয়াদের নামে মান্নত 
করা, মাজারের তাওয়াফ করা, পীর ও 
মাজারের সিজদা করা, বান্দার নামে 
শপত করা, কারো প্রেম-ভালবাসা ও 


সামনে জবাবদিহি ছাড়া অন্য কারো 
সামনে জবাবদিহি করবে না। তবে 
কর্মজীবনে শরীয়ত বাস্তবায়ন করে এই 
স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং এক 
আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনে বিভোর 


ভয়কে আল্লাহ এবং তার রসুলের 


থাকবে । যদি শরীয়তকে উপেক্ষা বা 


ভালবাসা ও ভয়ের ওপর প্রাধান্য 
দেয়া, কারো নির্দেশকে আল্লাহ এবং 


অমান্য করা হয়, তাহলে এর পরিণতি 
বান্দা বা নফসের দাসতে স্বীকার বৈ 


তার রসূলের নির্দেশের ওপর প্রাধান্য 


আর কিছু নয়। ক্ষমতার লোভে, অর্থ 


দেয়া, এগুলো হারাম, তাওহীদ 
পরিপন্থী ও শিরকের পর্যায়ভূক্ত। 


ও চাকরির লোভে মানব হত্যার মত 
জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করা বা 


মানবতার পূর্ণ স্বাধীনতা তাওহীদ 


অপরাধীদের পক্ষাবলম্বন করা এবং 


বিশ্বাসের ওপর নির্ভশীল। তাওহীদের 


নির্িধায় শরীয়তের সুস্থির বিধানকে 


দিশা লাভ করে মানবজাতি তার প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ করেছে। প্রত্যেক মানব 


লংঘন করা, এগুলো তাওহীদ বিশ্বাস 
ও ঈমানি দুর্বলতার পরিচায়ক । 


সে নারী হোক বা পুরুষ, তাওহীদের 


তদ্রপভাবে সর্বপ্রকার প্রয়োজন তথা- 


নূর হৃদয়ঙ্গম করে দুনিয়াতে আগমন 
করে। কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থা যথা- 


দরিদ্রতা, রোগবিয়োগ, বালা-মুসিবত 
ও অন্যান্য প্রয়োজনের সময় পার্থিব 
উপায়-উপকরণের পেছনে দৌড়-ঝাপ 


তাওহীদের আলো উডাসিত হওয়ার 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায় এবং সে 


করা এবং আল্লাহ পাকের শরণাপন্ন না 
হওয়া, এটাও তাওহীদ বিশ্বাসের 


গোটা জীবন তার মতো অসংখ্য 
মানবের মনজয় ও জঅন্তষ্টি এবং 
নফসের কামনা-বাসনা পুরণ করতে 


অসম্পূর্ণতার প্রমাণ 
কিন্ত যদি সত্যিকার্থে তাওহীদের 


যথাযথ বিশ্বাস মুসলমানদের অন্তরে 


জিনজিরে আবদ্ধ 


স্থান লাভ করতে পারে, তাহলে 


সে নিজেকে 


অবশ্যই তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার 


র সন্তুষ্ট অথচ প্রকৃত 
অর্থে সে অসংখ্য মুনিবের দাসতৃ 


সন্তার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্ুল-ভরসা 
সৃষ্টি হবে, মাখলুকের ভাল মন্দ 


স্বীকারে বেড়িবদ্ধ। মানবতার পতন 


আলোচনা সমালোচনা তার দৃষ্টি 


খুবই ঘনিয়ে আসলে নবী করীম (সা.) 


কাড়তে পারবে না, বরং সর্ব বিষয়ে 


তাওহীদের প্রদ্বীপ নিয়ে মানব জাতিকে 


মহান আল্লাহ পাকের রেযা ও সন্তুষ্টি 


৫. 


বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা করেন এবং 


অর্জনে বিভোর থাকবে এবং নির্দিধায় 


প্রকৃত স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন 


তার প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামনে মাথা 


যে, মানব জীবনের পরম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
একমাত্র মহান রব্বুল আলমীনের রেযা 
ও অন্তষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
আনুগত্য ও সন্তুষ্টি মানব জীবনের 


নত করতে সক্ষম হবে। 

কুরআন করিমের সর্বপ্রথম সুরা 
ফাতিহার সর্বপ্রথম আয়াতে “যাবতীয় 
প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ 


লক্ষ্য ন়। অতএব আজকের পর কেউ 
মাথা নত করবে না, কেউ কারো 


তাআলা, বলে ঘোষণা দিয়ে 
তাওহীদের বাস্তবতা অনুধাবণের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্তজগতের 


অবৈধ ও অনৈতিক নির্দেশ পালন 
করবে না। যদিও সে কোন রাজ্যের বা 


বিচিত্র সবকিছু এক মহান সত্তার সাথে 
জড়িত, বিধায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 


গোটা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতার মালিক 
হোক । বরং সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। 


যত প্রশংসাই করা হোক, সমস্ত 
প্রশংসার প্রকৃত মালিক একমাত্র 


একমাত্র মহান রব্বুল আলমীনের 


আল্লাহ রব্দুল আলমীন। যদি কেউ 
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একে অন্য কারো প্রশংসা মনে করে, 


শ্রেণীর লোক যারা তাওহীদে বিশ্বাস 


তবে তা জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টি সংকীর্ণতার 
পরিচায়ক। 


করে না। তাওহীদ বিশ্বাসীরা এক 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য 


তারপর অত্র সুরার চতুর্থ আয়াতে “হে 
আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 


করে না, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো 
সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করে না, 


করি” বলে তাওহীদের প্রধান দাবি কি? 


বিধায় তারা পরমানন্দে পার্থিব জীবন 


তা স্পষ্ট করা হয়েছে। তাওহীদের 


অতিবাহিত করে এবং দুশ্চিন্তা ও 


প্রধান দাবি হল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও গোলামী 


অস্থিরতা মুক্ত থাকে । পার্থিব দুঃখ-কষ্ট 
ও রোগ-ব্যাধিতে তারা বিচলিত ও 


স্বীকার করা এবং আনুগত্য পরিপন্থী 


কোন ধরনের দুশ্চিন্তার শিকার হয় না। 


সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। 
যারা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হল কুরআন ও 
সুন্নাহ। সুতরাং শরীয়া অনুমোদিত 


বরং এগুলো মহান আল্লাহ পাকের দান 
ও হেকমতপূর্ণ ভেবে এর ওপর সন্তুষ্ট 
থাকে। তবে এই প্রতিফল তাওহীদ 


সীমারেখার ভেতরে মাতা-পিতার 


বিশ্বাসের দুর্বলতা ও সুদৃঢ়তার দৃষ্টিতে 


আনুগত্য, শাসকের আনুগত্য, স্বামীর 


তারতম্য হতে পারে। পক্ষান্তরে 


আনুগত্য, এগুলো আল্লাহর আনুগত্যের 
শামিল। কিন্ত যদি তাদের পক্ষ হতে 


তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে যাদের সম্পর্ক 


শরীয়া অননুমোদিত কোন নির্দেশ 
আসে, তাহলে তা শরীয়তের সাথে 
সাংঘর্ষিক ও তাওহীদ পরিপন্থী হিসেবে 
বর্জন করা আবশ্যক । হাদীসে পাকে 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
.(৬৫্০ 41 2৮ ৩৩৯০ রি 
“আল্লাহর নাফরমানিতে কোন 
মাখলুকের আনুগত্য নেই ।*” 

তাফসীর বিশারদগণ লিখেন যে, 
হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাধি.) ইসলাম গ্রহণ করলে তার 
মাতা আমরণ অনশন শুরু করেন এবং 
কসম করেন যে, যদি হযরত সা*্দ 
ইসলাম পরিত্যাগ না করেন তাহলে 
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার করবেন না। 
তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এ 


আয়াতটি নাধিল করেন, 
৩:25 ০00, ৩৮৪৩ ৩১৬৩৩) 
01646 


“যদি তারা তোমাকে আমার সাথে 
শিরক করতে বাধ্য করে, যার কোন 
সনদ নেই, তাহলে তুমি তাদের 
অনুসরণ করবে না। তবে তাদের সাথে 
দুনিয়াতে সদ্যবহার করবে” 

পৃথিবীর বুকে দু'শ্েণীর লোক বসবাস 
করে। এক শ্রেণীর লোক যারা 
তাওহীদে বিশ্বাস করে এবং অপর 


এপ্রিল'১৭ 


বাড়ি, খ্যাতি ও সম্পদ কোন কিছুই 
তাদেরকে অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে 
যুক্তি দিতে পারবে না। বরং সদা- 
সর্বদা তারা অস্থিরতার ভয়ঙ্কর এক 


জঙ্গলে ঘুরপাক খেতে থাকবে। 


সম্পদের দুশ্চিন্তা, খ্যাতি ও মনের 
বাসনা অপুরণের দুশ্চিন্তা তাদের 
জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলবে এবং 
সহ্যের বাধ ভেঙ্গে পড়লে আত্মহত্যা 
করেই চিরন্দ্রায় বিদায় হতে চাইবে । 
আল্লামা ইকবাল মরহুম খুবই সুন্দর 
কথা বলেছেন যে, 

বর ০9-৮প-৫9 

০৮১4-১০-০১ 
“আফসোস মুসলমান! একটি সিজদা 
তোমার ভারি মনে হচ্ছে অথচ এই 
একটি সিজদা অসংখ্য সিজদা থেকে 
তোমাকে মুক্তি দান করে । 
অর্থৎ যারা সত্যিকার অর্থে এক 
আল্লাহর সামনে নতজানু হয় এবং 
সিজদার মাধ্যমে নমনীয়তার পরিচয় 
ভীত করতে পারবে না এবং কোন 


জিনিসই তার পরমানন্দে জীবন 
যাপনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। 
তার সামনে তাওহীদের নূর উভাসিত 
হবে এবং সে ভ্রান্তির সমস্ত 
জালসমূহকে ছিন্ন করে আল্লাহর দিকে 
এগুতে থাকবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
মানুষের মনজয় ও সন্তুষ্টি, মনের 
বাসনা পুরণ ইত্যাদির পেছনে পড়বে, 
সে চিরদিন এর পেছনে ঘুরপাক খেতে 
থাকবে এবং একের পর এক তার 
সামনে চাহিদা আবিষ্কার হতে থাকবে, 
কিন্ত সে এক ব্যক্তি হিসেবে এসব 
আকাঙ্খা ও বাসনা কখনো পুরণ 
করতে পারবে না। ফলে তাকে সর্বদা 
অস্থিরতা ও অশান্তির জগতে হাবুডুবু 
খেতে হবে। অস্থিরতা ও অশান্তির 
মাত্রা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে 
আত্মহত্যা করে পার্থিব জীবনের ইতি 
টানতে প্রাধান্য দেবে। বর্তমানে 
ইউরূপ ও আমেরিকায় এবং মুসলিম 
দেশসমূহে যারা অতি মাত্রায় বস্তবাদি 
ফাদে পা বাড়িয়েছে, তাদের অবস্থা 
এমনটাই । 


!চলবো 


লেখক: পরিচালক, আন-নূর মহিলা মাদরাসা, 
বিরিদী বাজার থাম 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ৭৩৭৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ৭৩৭১ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫৫, হাদীস: ২৬ 
৪ মুসলিম, আস: আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬১, হাদীস: 


৩২ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদীস: 
২৭ 

* তকী ওসমানী, ঈসাইয়্যত কিয়া হে?, পৃ. ১৩ 
, আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১৭১ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১'হি, ₹ ২০০১ খ্রি), 
খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১০৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা লোকমান, ৩১:১৫ 
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মাতৃজাতি 
পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। তাদের প্রতি ঘৃণা, 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপক্ষো এবং 


সমাজের অর্ধাংশ এবং 


অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করে 
রাখবে। অন্ধকার যুগে তো সমাজ 
নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়- 
নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে 
সন্তানকে ভালবাসত না কেউই, 
অনেকে তাকে জীবিত কবর দিয়ে 
দিত। বর্তমান যুগ যাকে নারীদের 
রাজতের যুগ বলা যেতে পারে, এই 
যুগেও মেয়ে সন্তান জন্মের প্রতি 
অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। এ 
কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ 
নয়? রাসূলুল্লাহ (সা.) মেয়েদের 
প্রতিপালন সর্বস্তরে তাদের মান-মর্ধাদা 
প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ 
রেখেছেন। যার কিছু নিম্নরূপ: 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
দুইটি মাত্র মেয়েকে সুন্দররূপে ভরণ- 
পোষণ ও প্রতিপালন করবে সে 
বেহেশতে আমার এত নিকটবর্তী হবে 


একমাত্র ইসলামেই 


প্রকৃত সম্মান 
মুহাম্মদ নোমান 


একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


সহ্ধর্মিণীর সাথে সদ্যবহার করে এবং 


কারা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) জবাবে 
তাই বলেছেন (মিশকাত শরীফ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যার কাছে 
কোনো মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে 


তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়” (তিরমিযী 
শরীফ)। 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কড়া নির্দেশ 


তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না 
করে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান 
করবেন' আবু দাউদ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমার 
নিরাশ্রয়রপে তোমার আশ্রয়ে ফিরে 
আসলে তার জন্য তুমি যা ব্যয় করবে 


করতে পারবে না।' অতঃপর একদিন 
ওমর (রোষি.) নবী সাল্লাল্লাহু (সা.)-এর 
নিকট প্রকাশ করলেন, নারীগণ অত্যন্ত 
বেপরোয়া হয়ে গেছে। সেমতে নবী 
(সা.) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সাথে) 
প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর 
বহুসংখ্যক মহিলা তাদের স্বামীর প্রতি 


তা তোমার জন্য সর্বাধিক উত্তম দান 
এবং তা আল্লার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যের ব্যয় 
গণ্য হবে" (ইবনে মাজাহ শরীফ) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “নারী জাতি 
সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; 
পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙে যাবে 
তথা বিচ্ছেদের পালায় এসে যাবে। 
সুতরাং তাকে বাঁকা থাকতে দিয়ে তার 
সাথে তোমাদের জীবন নির্বাহ করতে 
হবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ 
উপদেশ তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম 


যেরূপ হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর 
নিকটবর্তী (মুসলিম শরীফ)। 

রাসূলুল্লাহ (সো.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
তিনটি মেয়ে বা তিনজন ভগ্নির 
প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে 
করবে, যে পর্যন্ত না তাদের নিজ নিজ 
ব্যবস্থা হয় তার জন্য বেহেশত 
অবধারিত হবে ।” দু'জন সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“দু'জনের প্রতিপালনেও তাই" 


এপ্রিল'১৭ 


ও ভালো হয়ে থাকবে' রি ] 
রাসূলুল্লাহ (সা.)_ বলেছেন, “নারাগণ 
নামায-রোযা, সতীতৃ রক্ষা ও স্বামীর 
আনুগত্য এ সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা 
আল্লাহ তাআলার কাছে এত বড় 
মর্যাদা লাভ করবে যে, বেহেশতের যে 
কোনো দরজায় সে প্রবেশ করার 
অধিকার লাভ করবে (মিশকাত শরীফ) । 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “পরিপূর্ণ 
ঈমানদার সে ব্যক্তি যে তার 


অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ঘরে ভিড় জমাল। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কঠোর ভাষায় বললেন, "অনেক 
মহিলা তাদের স্বামীদের সম্পর্কে 
অভিযোগ করছে সেসব স্বামীগণ 
মোটেই ভালো মানুষ নয়' (আবু দাউদ 
শরীফ)। 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “সহধর্মিনী 
সাথে যে উত্তম জীবন-যাপনকারী হয় 
সেই উত্তম মানুষ। আমি আমার 
সহধর্মীণীদের সাথে উত্তম জীবনযাপন 
করি' (তিরমিযী শরীফ)। 
সত্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) সহধর্মীণীর 
প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার 
সফর অবস্থায় বিবি সফিয়া (রাযি.)- 
এর জন্য উটে আরোহণ কঠিন হল; 
(তার চেয়ে উট উচু ছিল)। নবী (সা.) 
নিজ উরু পেতে দিলেন। সফিয়া 
(রাযি.) সিঁড়ির মতো নবীজির উরু 
মোবারকের ওপর পা রেখে উটে 
চড়লেন (বুখারী শরীফ)। 
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আর একবার রাসুলুল্লাহ 


(সা.) 


ই'তিকাফে ছিলেন। সফিয়া (রাধি.) ছিল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কী মধুর সম্পর্ক 
সহ্ধর্মিণীদের সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাদের সাথে সময়ে খোশ-গল্প 


করতে আসলেন, তার প্রত্যাবর্তনের 
সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে মর্ধাদার 
সাথে বিদায় দানে তার সঙ্গে 
মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসলেন 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে আসলে ওরা 
লুকিয়ে যেত। রাসুলুল্লাহ 
ওদেরকে তালাশ করে আমার কাছে 
তন। তারা আবারও আমার 
সাথে খেলাধুলা করত (বুখারী শরীফ) । 
হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা 
করেছেন, একবার ঈদের আনন্দে 
খঞ্জর চালনার জিহাদী খেলা মসজিদের 
চতৃরে হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আমাকে ঘরের দরোজায় তার পিছনে 
দীড় করিয়ে তার কীধের ফাক দিয়ে 
ওই খেলা দেখালেন। খেলা দেখায় 
আমার মন ভরে না যাওয়া পর্ষস্ত তিনি 
দাড়িয়ে থাকলেন। আয়িশা (রাযি.) 
বলেন, খেলা দেখায় লালায়িতা যুবতী 


; অবস্থা বর্ণনায় ভাষা জ্ঞানের বাহাদুরী 


জুড়ে ছিলেন। 
হাদীসটি বুখারী শরীফেও উল্লেখ 
আছে। একসময় আরবের 
একাদশসংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিল 
একত্র হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর 


দেখাল। তাদের মধ্যে উম্মে যারা 
নামের মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় 
নিজ স্বামীর সর্বাধিক বেশি প্রশংসা 
করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা 
(রাযি.)-কে কাছে বসিয়ে সেই 


তারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ 
উপকৃত হতে পারে না; সেমতে তাদের 
অভিলাষ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের অনুরোধ রক্ষায় ভিন্ন মজলিসের 
ব্যবস্থা করলেন। 

নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) কত 
অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং 
তাদের কত বেশি মর্যদা দিতেন! 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ-বিদায় হজ্জের নীতি 
নির্ধারণী এতিহাসিক ভাষণে নারীদের 
উল্লেখ করেছেন। সে ভাষণে তিনি 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, “নারীদের 


একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি 
শোনালেন এবং বললেন, আয়েশা! 


ওপর স্বামীদের যেরূপ হক ও দাবি 
আছে তদ্রুপ স্বামীদের ওপর স্ত্রীদেরও 


উম্মে যারার স্বামী তার জন্য যেরূপ 
ছিল আমি তোমার জন্য সেরূপ। 

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও 
রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুরাগী ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর আমলে দীন- 
শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র রাসূলুল্লাহ 
(সা.)ই ছিলেন; রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভাষণসমূহ বিশেষভাবে শরীয়তের 
বিশেষ বন্ত ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ভাষণে নর-নারী নির্বিশেষে 
সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল । জুমা 
ও ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
খুতবা বিশেষ ভাষণরূপে দিতেন; সেই 
ভাষণ শোনার জন্য সকলেই উপস্থিত 


কত দীর্ঘকাল দেখবে তা সহজেই 
অনুমেয় (বুখারী শরীফ)। 


হতেন, তবে নারীগণ সকলের পেছনে 
থাকতেন। একবার ঈদের খোত্বা 


আয়শা (োযি.) বর্ণনা করেছেন 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সাথে 


সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ 
(সা.) লক্ষ্য করলেন, নারীদের পর্যন্ত 


দৌড়-প্রতিযোগিতা করলেন। তাতে 


তার কথা পূর্ণ রূপে পৌছেনি। তাই 


আমি জয়ী হলাম। অনেক দিন পর 
তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা 
করলে আমি পরাজিত হলাম। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন কৌতুক করে 
বিনিময়ে তোমার এই পরাজয় (আবু 
দাউদ শরীফ)। 


এপ্রিল'১৭ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবাস্থল হতে 
ফিরার পথে বেলাল (রাযি.)-কে সঙ্গে 
করে নারীদের অবস্থান স্থলে পৌঁছে 
তথায় নারীদের লক্ষ্যে পুনঃভাষণ 
দিলেন (বুখারী শরীফ) । 

আরও একবারের ঘটনা-নারীগগণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ 
করল, রাসূলুল্লাহ সা.)-এর মজলিসে 


হক এবং দাবি আছে।' তিনি আরও 
বলেছেন, “নারীদের সম্পর্ক আমার 
বিশেষ নির্দেশ যে, তাদের প্রতি 
সদ্যবহার ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর 
ব্যবস্থা সর্বদা বজায় রাখা । তাদেরকে 
তোমরা লাভ করেছ আল্লাহর 
আমানতরূপে, তাদের সতীতৃকে ভোগ 
করছ আল্লাহর বিধানের অধীনে । সেই 
আল্লাহর রাসূল আমি । অতএব তাদের 
সম্পর্কে আমার নির্দেশে পালনে 
তোমরা বাধ্য ।' 

একদা আবু বকর (রাষি.) রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ঘরে আসছিলেন; বের হতে 
বিবি আয়েশা (রাযি.)-এর উচ্চৈঃস্বর 
শুনতে পেলেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সঙ্গে প্রতিউত্তর করছিলেন। আবু 
বকর (রাযি.) ক্রোধ ভরে ঘরে প্রবেশ 
করে আয়েশা (োযি.)-কে এই বলে 
শাসাতে লাগলেন, এত বড় স্পর্ধা! 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আওয়াজের 
উধ্ব্বে তোমার আওয়াজ! আবু বকর 
(রাযি.) এ বলে আয়েশা (রাযি.)-কে 
চড় মারতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাকে থামালেন এবং 
আয়েশাকে প্রীতির ভাষায় বললেন, 
“দেখলে তো মিঞ্া সাহেব থেকে কত 
কষ্টে তোমাকে বাচিয়াছি?' আবু দাউদ 
শরীফ) 
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আজনবি 
শিখর চৌধুরী 
তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে কেনা আমার দেশের মাটি 
বাংলার বন্ধ শেখ মুজিবর রহমানের নিরলস প্রচেষ্টার এ ভাটি । 
পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ বাঙালি জাতির মাঝে উঠেছিলো নব উত্থান 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছিলো আবাল-বৃদ্ধবণিতা ও জোয়ান । 
খালি হাতে চেপে ধরেছিলো সবাই হানাদার বাহিনীর টুটি 
বিজয় বিভরে শক্র সেনার আত্মবিশ্বাসকে লুটি । 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেদিন লাখো বাঙালির বুকে জেগে উঠেছিলো স্বাধীনতার দীপশিখা 
যোগ্য নেতৃত্বের সুবাদে বাঙালি জাতি পেয়েছে বিজয়ের পাদটীকা । 
স্বাধীন দেশের মতো আমাদেরও আছে নির্দিষ্ট ভূখন্ড 
বাঙালি জাতির গর্ব এ ভূমি এখন অখন্ড । 
৭"ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের সে বেগ 
জাদু মন্ত্রের মতো কেড়ে নিয়েছিলো বাঙালির আবেগ । 
সময়ের সাথে দেশের সর্বত্র ফুটতে লাগলো যুদ্ধের কিশলয় 
নয় মাসে ধরা দিলো বহুল আকাভ্খিত সে বিজয় । 
দুঃখিত আমি দেখতে পাইনি সে সময়কার বঙ্গবন্ধুর রবি 
কৃতজ্ঞতা জানাই লেখার ভাষায়, আমি যে ক্ষুদ্র কবি। 
রোহিঙ্গা এক মেয়ে সর্প হতে বাচতে গিয়ে বাঘের মুখে এলো, 
রা মূ সাইফুল ইসলাম মমনজু 5515 এলোমেলো! 
তি বয়স নাদুস-নুদ্ুস সোহাগ পড়ে বেয়ে । টি 
টা দেখে বব আসছে ভাদের কি জানোয়ার বাস করে এই স্বাধীন বাংলাদেশে!!! 
ড়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে মা-বাপ তখন খায়। 
আম্মু তারে ধাক্কা মারেন ঝোপের দিকে ঠেলে, বৈশাখ মানে 
আব্বু দিলেন ধমক, তাতে গেল তাদের ফেলে । মাহবুবা মাসুমা 
চোখের সামনে খুন হল বাপ বিবস্ত্রা তার মাতা, বৈশাখ মানে রো 
বিভৎস রূপ আর মনে নেই পড়ল ঘুরে মাথা । নিন, 
জ্ঞান ফিরেছে সন্ধা নাগাদ আধার গেছে ছেয়ে, ৫ 9 
কি যেন কি ভাবল কিছু চক্ষু মেলে চেয়ে । বৈশাখ মানে নতুন করে 
হাতড়াল তার ঘর পুড়া ছাই পায়নি দু'টো লাশও, আঁকানো জীবন ছবি । 
এতক্ষণে কীপছে শরীর গ্রাস করেছে ত্রাসও । বৈশাখ মানে বজ্রবাতাসে 
পা চলেনা ক্ষুধার জালায় উদর কেমন জলে, গগনে অশনি বাশি, 
শক্তি যোগায় বাচার স্বপন জাতির ছায়াতলে । বৈশাখ মানে হাল খাতায় 
বাংলাদেশের সীমান্তে সে আসলো ধীরে ধীরে, নতুন পাঁজির হাসি। 
দিনের বেলা আবডালে আর রাতের আধার চিড়ে । বৈশাখ মানে ঈষাণ কোনে 
দালাল নামের হায়না করে সীমান্তপার বাস, জোনের 
অর্থ বিহীন দেয়না তারা প্রবেশ হবার পাস। বর 
সেই মেয়েটির টাকা কড়ি কিছুই তো নাই সাথে, বৈশাখ মানে ঘূর্ি হাওয়া 
সবার সাথে মরলে সে ও কি হবে আর তাতে! ঝড়ের তুখুল বেগ । 
এক হায়েনার লালসা জাগে দেখায় দয়ার বেশ, বৈশাখ মানে মুছিয়ে ফেলা 
পাস বিহীনই এই মেয়েকে আনলো বাংলাদেশ । পুরনো সকল ভুল, 
পাচ হায়েনার একটি গ্রুপ চড়লো মেয়ের পর, বৈশাখ হোক সত্যের জয় 
তোর দেশে তুই মরিসনি ক্যান এবার তবে ধর্ম। অন্যায় হোক নির্মূল । 
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কোলোরেকটাল 
ক্যাসসার উপসর্গ ও 
চিকিৎসা 


অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক 


খাদ্যনালির নিচের দিকের অংশ বৃহদান্ত্র ও মলাশয়। এ 
অংশটুকুর ক্যান্সারকে ইংরেজি পরিভাষায় কোলোরেকটাল 
ক্যান্সার বলা হয়। এই ক্যান্সার পৃথিবীতে পুরুষদের যত 
ধরনের ক্যান্সার হয় তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং নারীদের 
যত ধরনের ক্যাসার হয় তার মধ্যে তৃতীয় স্থানের 
অধিকারী । আমাদের দেশে এই ক্যান্সারের সঠিক কোনো 
পরিসংখ্যান যত দূর সম্ভব জানা যায়নি। 


কেন হয় 

বহুবিধ কারণে মানুষের শরীরে এই ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব 
হয়। কোলোনের এডিনোমেটাস পলিপ, আলসারেটিভ 
কোলাইটিস ও ক্রনস ডিজিজ ১০ বছরের অধিক সময় ধরে 
ভুগলে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ড় হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। 
কিছু ক্রোমোসোমাল জিনের মিউটেশন জন্মগতভাবে প্রাপ্ত 
হয়। যেমন- বংশগত পলিপোসিস কোলাই, লিংক 


এপ্রিল'১৭ 


সিনড্রোম, বংশগত নন-পলিপোসিস কোলন ক্যান্সার 
সিনড্রোম । পারিপার্থিক কিছু উপাদানও এই কোলোরেকটাল 
ক্যান্সার প্রাদুর্ভাবে সহযোগিতা করে। যেমন লাল মাংস 
(গরু ও খাসি), ঝলসানো মাংস ও প্রসেস করা মাংস বেশি 
খেলে কোলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে 
যায়। যাদের ডায়াবেটিস আছে ও রক্তের কোলেস্টেরলের 
মাত্রা বেশি আছে, তাদেরও কোলোরেকটাল ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় । 


উপসর্গ 

এ ক্যান্সারের উপসর্গ আক্রান্ত স্থানের ওপরে নির্ভর করে। 
ডান দিকের কোলন ক্যান্সার হলে সে রোগী রক্তস্বল্পতার 
বিভিন্ন উপসর্গ যেমন ক্ষুধামন্দা, বুক ধড়ফড় করা, অল্প 
পরিশ্রমে হাপিয়ে ওঠা, মাথা ঘোরানো, কানে শব্দ হওয়া ও 
ওজন কমে যাবে । বাঁ দিকের কোলন ও রেকটামে ক্যান্সার 
হলে মলের সঙ্গে তাজা রক্ত পড়বে, মলের আকৃতিতে 
পরিবর্তন হবে, অনেক সময় কোলনে অবস্ট্রাকশন হবে। 


চিকিৎসা 

যে কোনো ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সে 
ক্যানসার আরোগ্য করা যায়। কোলন ক্যান্সার যদি প্রাথমিক 
অবস্থায় ধরা পড়ে, তবে ক্যান্সারকে কিউরেটিভ সার্জারি 
করে দিলে রোগী আরোগ্য হয়ে যাবে । আর যদি ক্যান্সার 
শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, তবে প্রাথমিক 
টিউমারকে পালেয়োটিভ সার্জারি করে দিতে হবে। পরে 
কেমোথেরাপি নিতে হবে । কেমোথেরাপির সাহায্যে ক্যান্সার 
রোগীর আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হয়। এখন কিছু দামি 
কেমোথেরাপি ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, যেমন মনোক্লোনাল 
আযান্টিবডি। এই ওষুধগুলো অন্য কেমোথেরাপির সঙ্গে 
ব্যবহার করলে রোগীর আয়ুক্কাল অনেক বেড়ে যায় । 
পরিশেষে কোলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া থেকে 
পরিত্রাণ পেতে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করার জন্য যেমন লাল 
মাংস না খাওয়ার জন্য, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 
কোলেস্টেরল কম রাখার জন্য চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার, 
শাকসবজি, তাজা ফলমূল বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য 
পরামর্শ দেয়া হয়। রোগ প্রতিরোধ রোগ পরিচর্যার চেয়ে 
ভালো। তাই মলে তাজা রক্ত দেখা দিলে গ্যাস্ট্রো- 
আ্যান্টারোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। 


লেখক: প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কোলোরেকটাল 
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ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন 
মক্ষসহ যুক্তরাজ্যের প্রায় দেড়শোটি মসজিদ মুসলিম ও 
অমুসলিম সকলের জন্য উন্যুক্ত করে দেওয়া হয়। মসজিদ, 
ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে 
নেতিবাচক ধারণা দূর করতেই ২০১৫ সাল থেকে এ 
কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। অন্যান্য সকল র মতো 
রোববার ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম মসজিদ 
সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বসাধারনের জন্য 
খোলা থাকে । 

লন্ডন প্রবাসীদের তাদের পরিচিত অমুসলিম বন্ধু ও 
আয়োজকরা । ইস্ট লন্ডন মসজিদের মারিয়াম সেন্টারস্থ 
নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ 
সম্মেলনে এমসিবির সাধারণ সম্পাদক হারুন খান সকলের 
প্রতি এ আহ্বান জানান। হারুন খান বলেন, ইসলাম 


কুতুব সম্পর্কে কিছু ডানপন্থী মিডিয়ার অব্যাহত অপপ্রচার 


মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। 


জহব 
শহীদ (রহ.) যা বলেছিলেন! 
ফাঁসির আগের রাতে সাইয়িদ কুতুব শহীদ (েহ.)-কে 
পড়ানোর জন্য 
জেলের ইমামকে 
হলো। জেলের ইমাম এসে 
আল্লামা সাইয়িদ কুতু 
(রহ.)-কে কালিমার তালকিন 
দেয়ার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। তাকে দেখে 
সায়্যিদি কুতুব জিজ্ঞাসা 
করলেন আপনি কি জন্য 
এখানে এসেছেন? 


এসেছি নত নর করার আগে আসামীকে কালিমা 
পড়ানো আমার দায়িত্ব । সাইয়িদ কুতুব বললেন, এ দায়িতৃ 
আপনাকে কে দিয়েছে? ইমাম বললেন, সরকার দিয়েছে। 
সাইয়িদ কুতুব বললেন, এর বিনিময়ে কি আপনি বেতন 
পান? ইমাম বললেন, হ্যা আমি সরকার থেকে বেতন-ভাতা 
পাই। তখন সাইয়িদ কুতুব (রহ.) সেই ইমাম সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন, কি কারণে আমাকে 
ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে? ইমাম বললেন, না বেশি কিছু জানি 
ঠা 85 8 আপনি আমাকে যেই কালিমা 
পড়াতে এসেছেন সেই কালিমার ব্যাখ্যা লেখার কারণেই 
তো আমাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। 

কি আশ্চর্য! যেই কালিমা পড়ানোর কারণে আপনি বেতন- 
ভাতা পান সেই কালিমার ব্যাখ্যা মুসলিম উম্মাহকে 


ভালো কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের এর জবাব দিতে হবে। 
মসজিদ সম্পর্কে অনেক নন মুসলিম ভিন্ন ধারণা পোষণ 
করেন। তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ধারনা দিতেই এ 
আয়োজন । তৃতীয়বারের মতো এ বছর ৩০ থেকে ৩৫ 
করছেন আয়োজকরা । 


বিশ্বের ৯ ধনী মুসলিম নারী 
উৎস থেকে: বিত্তশালী স্বামী, বাবা-মায়ের কাছ থেকে 
পাওয়া অর্থ ও নিজের উপার্জন। আর এই তিনটির সমন্বয় 
করে মুসলিম ধনী নারীদের একটি তালিকায় তৈরি করেছে 
ডয়চে ভেলে । আসুন দেখে নেই তাদের পরিচয় । 
প্রিন্সেস আমীরা আল-তাউয়িল, সৌদি আরব: প্রিন্সেস 
আমীরার জন্ম ১৯৮৩ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে । তার 
স্বামী প্রিস আল-ওয়ালিদ বিন তালাল এবং বিশ্বের ২৬ জন 
সবচেয়ে ধনি ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন। 
আল-হুসাইনের স্ত্রী রানিয়ার জন্ম ১৯৭০ সালের ৩১ 


জানানোর অপরাধেই আমাকেই ফীসি দেওয়া হচ্ছে। 
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আপনার কালিমার বুঝ আর আমার 


কালিমার বুঝ এক নয়। আপনার কোন প্রয়োজন নেই। 
(কৃতজ্ঞতা: মহা সত্যের ডাক) 


০৬1৮৮ 


টানি (এমসিবি) উদ্যোগে 
সারাদেশে উদযাপিত হবে “ভিজিট মাই মস্ক* কর্মসূচি । 


এপ্রিল'১৭ 


আগস্ট । আবদুল্লাহ রাজা হন ১৯৯৯ সালে। মহারানি 
রানিয়াকে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। 
প্রিন্সেস মজীদা নুরুল বলকিয়া, ব্রুনেই: প্রিন্সেস মজীদা 
নুরুল বলকিয়া ক্রুনেইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়ার 
দ্বিতীয় কন্যা। তার জন্ম ১৯৭৬ সালের ১৬ মার্চ । খায়রুল 
খলীলের সঙ্গে বিয়ে হয় ২০০৭ সালে। খলিলও 
রাজপরিবারের সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কাজ 
করেছেন। 


_000 আত্তাত্তহীদ ৪ 


প্রিন্সেস হাজাহ হফীজা সুরুরুল বলকিয়া: ব্রনেইয়ের 
৪7558148858 
১২ মার্চ তারিখে । তার পিতা সুলতান হাসানাল বলকিয়াকে 
বিশ্বের সবচেয়ে ধনি ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। 


দিয়েছিলেন, সেই রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে দারুল ইহসানসহ 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন 
দায়ের করে । সেই আবেদনের শুনানি শেষে আপিল বিভাগ 
দারুল ইহসানের আপিল খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে 


ক্রনেইয়ের সুলতানের গাড়ির সংখ্যা ৭,০০০ আর তার 
প্রাসাদে কামরার সংখ্যা ১,৭০০। 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কার্যক্রম চালাতে 
পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তারা যে কার্যক্রম চালিয়ে 


সুলতানা নুর জাহিরা, মালয়েশিয়া: রাজা আল-ওয়াথিকু 


আসছিল সেটার পরিসমাপ্তি ঘটল। 


বিল্লাহ তুয়ানকু মিজান জয়নালের পত্বী সুলতানার জন্ম 
১৯৭৩ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে । সুলতানাহ স্বয়ং ধনি 
পরিবারের সন্তান। পিতার কাছ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের 
সম্পত্তি পেয়েছেন তিনি । 

শেখা মোজাহ বিনতে নাসের আল-মিসনদ, কাতার: শেখ 
হামাদ ইবনে খলীফা আল-থানির দ্বিতীয় স্ত্রী শেখার জন্ম 
১৯৫৯ সালে। তার স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৭ 
বিলিয়ন পাউন্ড বলে কথিত। 

কাতার: রিয়াল এস্টেট, পুঁজি বিনিয়োগ আর ব্যাংক 
ম্যানেজারি থেকে শেখা হানাদির অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ 
প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার বলে শোনা যায়। তিনি নিঃসন্দেহে 
কাতারের সবচেয়ে ধনি নারীদের মধ্যে গণ্য । 

প্রিলেস লাল্লা সালমা, মরক্কো: প্রিন্সেস লাল্লা সালমার জন্ম 
১৯৭৮ সালের ১০ মে। পিতা ছিলেন পেশায় শিক্ষক। 
লাল্লার বিয়ে হয় মরকৌর রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মদের সঙ্গে। 
দু'সন্তানের জননী সালমার স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ আড়াই 
বিলিয়ন ডলার বলে মনে করা হয়ে থাকে । 

দুবাই: ২০০৬ সালের এশিয়ান গেমসে দেখা যাচ্ছে শেখা 
মায়থাকে; এখানে তায়কন্ডোতে রৌপ্যপদক জেতেন তিনি। 
মায়থার জন্ম ১৯৮০ সালের ৫ মার্চ। পিতা শেখ মুহাম্মদ 
ইবনে রশিদ আল-মখতুম সংযুক্ত আরব আমিরাতের 
প্রধানমন্ত্রী ও পরে প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। 
শেখ মুহাম্মদ দুবাইয়ের আমির । 


বন্ধই থাকবে দারুল ইহসান: সুপ্রিম কোর্ট 
বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ 
88885885158 রায়ের বিরুদ্ধে করা 
লিভ টু আপিল 


19101 1115977 (11711501511 


বিভাগ। ফলে দারুল 
ইহসানের কার্যক্রম বন্ধে হাইকোর্টের দেয়া রায়ই বহাল 
থাকল । 

রায়ের পর ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের 
বলেন, দারুল ইহসান বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগ যে রায় 


এপ্রিল'১৭ 


্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, দারুল ইহসানের 
এমনকি 
সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বার কাউন্সিলের প্রশ্ন 
ছিল। উল্লেখ্য, মালিকানা দ্বন্দ, আইন বিষয়ে উত্তীর্ণদের বার 
কাউন্সিলে আযাডভোকেটশিপ সনদ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার 
সুযোগ বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে দারুল ইহসানের পক্ষে 
হাইকোর্টে ১২টি রিট করা হয়। এসব রিটের শুনানি শেষে 
২০১৬ সালের ১৩ এপ্রিল হাইকোর্ট দারুল ইহসান বন্ধের 
রায় দেন। ওই রায়ে আদালত বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্ট্রিদের 
১০ লাখ টাকা করে জরিমানা ও শিক্ষার্থীদের ৫ লাখ টাকা 
করে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। 


প্রস্তাব অনুমোদন ইসরায়েলে 
ইসরায়েলের মন্ত্রীরা একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, 
যাতে রাত ১১টা থেকে সকাল ণটা পর্যন্ত প্রার্থনার জন্য শব্দ 
করে আহ্বানকে নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এর ফলে 
ভোরে মসজিদ থেকে মাইকে ফজরের আযান দেওয়া যাবে 
না। যদি কেউ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে তাহলে তাকে দু'হাজার 
৬০০ ডলার জরিমানা করা হবে। 
এর আগে কট্টর ডানপন্থী জুইশ হোম পার্টির নেতা মটি 
জোগেভ বিতর্কিত আইনটির প্রস্তাব করেছিলেন। এতে সব 
সময়ের জন্য সশব্দে মাইকে প্রার্থনার আহ্বান বন্ধের প্রস্তাব 
ছিল। এর ফলে শুক্রবার সন্ধ্যায় ইহুদিদের সাব্বাথ প্রার্থনার 
জন্য সাইরেন বাজানোও নিষেধাজ্ঞায় পড়তো । এ কারণে 
ইসরাইলি আইনসভা নেসেট আইনটি প্রত্যাখ্যান করে। 
পরে আইনটি সংশোধন করে শুধু রাত ১১টা থেকে সকাল 
৭টা পর্যন্ত উচ্চ শবে প্রার্থনার আহ্বান নিষিদ্ধ করার কথা 
বলা হয়। ফিলিস্তিনরা আইনটিকে “মুয়াজ্জিন আইন' 
হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং এটি ইসলাম বিদ্বেষের 
কারণেই দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল এ আইন প্রণয়ন 
করছে বলে অভিযোগ তাদের । 


কুরআনের সঙ্গে পরিচিত হলো 
“মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শিরোনামে 
রি 


কেন্দ্রের আয়োজনে ভিন্ন ধারার একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হয়েছে। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইসলামিক কেন্দ্র এবং 
মসজিদটি পরিদর্শনের সুবিধার্থে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য 
উন্ুক্ত করে দেওয়া হয়। 


মিউজিয়াম (98121 1006 1059017), চার মিনার, 
হাইকোর্ট, কুতুব শাহ গার্ডেনের মতো এঁতিহাসিক অনেক 
নিদর্শন। সালারজং মিউজিয়ামটি আজও জীবন্ত । 
মিউজিয়ামটি গড়ে তোলেন নবাব মীর ইউসুফ আলী খান 


স্থানীয় অমুসলিমরা মসজিদ এবং ইসলামিক কেন্দ্র পরিদর্শন 


নামের এক সৌখিন মানুষ । তিনি সালার জং তৃতীয় নামে 


করে পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছেন। অনেকে এভাবে মসজিদ পরিদর্শনের সুযোগ 
পেয়ে বেশ খুশি। মসজিদ পরিদর্শনকারীদের অনেককে 
দেখা গেছে, তারা পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে 
দলবেঁধে ইসলামিক কেন্দ্র এবং মসজিদ পরিদর্শন করছেন । 
ইসলামিক সেন্টারের মিলনায়তনে পরিদর্শনকারীদের জন্য 
কুরআনের আয়াতলিখিত বিভিন্ন বাণীসমৃদ্ধ পোস্টার 
সাটানো হয়। তারা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেন। 


তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিলো। আপ্যায়ন শেষে 
প্রত্যেকের হাতে এক খণ্ড অনুদিত কুরআনে কারিমও 
হাদিয়া দেওয়া হয়। মসজিদ পরিদর্শনকালে অনেকেই 
ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করেন। 
তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। 

চাটানুঘার পুলিশ প্রধান ইউনিফর্ম পরে মসজিদ পরিদর্শন 
করেন। ইসলামিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে 
বলেন, মুসলমান বন্ধুদের নিকট হতে অনেক কিছুই জানতে 
পেরেছি। আমেরিকার অঙ্গরাজ্যের মসজিদ ও 
ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে 
সুপ্রিমকোর্টের রায়ে এর অবসান ঘটে । চাটানুঘা এলাকায় 
প্রায় দেড় হাজার মুসলমান বসবাস করেন। সংখ্যায় কম 
হলেও এখানকার মুসলিমরা বেশ স্বাধীনভাবেই তাদের 
জীবন অতিবাহিত করছেন । 

মধ্য টেনেসির স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রকৌশলীর অধ্যাপক 
সালেহ বেনাতি ইসলামি সেন্টারটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 
তিনি বলেন, আমাদের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো যারা 
মসজিদ পরিদর্শনে যেতে ভয় পায় তাদের কাছে 
মুসলমানদের দৃশ্যমান করা। সুতরাং মিব্রতার জন্য 
আপনাকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। 


ভারতে প্রথম ইসলামি 
গ্যালারি: বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম 
ভারতের হায়দরাবাদে অবস্থিত সালারজং মিউজিয়াম 
আধুনিকতা আর ইতিহাসের মেলবন্ধনের নিজস্ব স্বকীয়তায় 


বিখ্যাত। নানান দুষ্প্রাপ্য আর অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করা 
ছিল তার শখ। সারা জীবন তিনি যা সংগ্রহ করেছেন তার 
সব কিছুই আছে এখানে । 

১৯৫১ সালে এই মিউজিয়ামটি নির্মিত হয়। ১৯৫৮ সালে 
ভারত সরকার মিউজিয়ামটি অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে 
মিউজিয়ামটিতে ৩৮টি গ্যালারি আছে। একদিনে দেখে শেষ 
করা যায় না এই মিউজিয়াম । দেশ-বিদেশের এতিহাসিক 
নানা অমূল্য সম্ভারের ভান্ডার এটি । এখানে ৪৩ হাজারের 
বেশি জিনিস আর ৫০ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে । এটা 


ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জাদুঘর । 
£ . 


ঠা তা ভু অস্থি 


জাদুঘর । আর ইসলামি 


!সালারজং মিউজিয়ামটি ভারতের তৃতীয় 
লামা হিলেনে ভারতে তেব নেতা 


এই এঁতিহাসিক জাদুঘরে নতুনভাবে সংযুক্ত হচ্ছে, 
ইসলামিক আর্ট গ্যালারি। এই গ্যালারিতে কুরআন শরিফের 
বেশ কিছু দুর্লভ ও প্রাচীন পাগুলিপি প্রদর্শিত হবে । কোনো 
জাদুঘরের ইসলামি গ্যালারি হিসেবে ভারতে এটি প্রথম 
এবং বিশ্বে তৃতীয়। সালার জং মিউজিয়ামের ইসলামিক 
আর্ট গ্যালারিতে রয়েছে প্রাচীন ভারতের ইসলামি শিল্পের 
অনেক বিষয়। যেমন_ পুরনো বিভিন্ন নকশার জায়নামায, 
মুঘল আমলে ব্যবহৃত তাসবিহ ও প্রাচীন আমলের নান্দনিক 
বিভিন্ন ক্যালিওগ্রাফি থেকে শুরু করে ইসলামি বইয়ের 
আড়াই হাজার দুর্লভ পাগ্ডুলিপি। 

দুর্লভ পাগুলিপির মাঝে রয়েছে, হস্তলিখিত কুরআন শরীফ, 
কুফি, নাসখ, নাস্তালিক, রেইহান এবং ছালাছ বর্ণমালায় 
লিখিত কুরআন শরিফ । এসব পাগ্ুলিপির অধিকাংশেই স্বর্ণ 
দ্বারা কাজ করা রয়েছে। তাই এসবের এঁতিহাসিক গুরুতৃ 
অনেক বেশি। 


অনন্য ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম শহর হায়দরাবাদ । এই শহরে 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এতিহাসিক প্রাসাদ আর বাড়িঘর । 
যেগুলোতে রয়েছে মুসলিম স্থাপত্যের নান্দনিক ছোয়া। 

মুসি নদীর দক্ষিণ তীরে পুরোনো হায়দরাবাদ পর্যটক 
আকর্ষণের কেন্দ্র। এখানে রয়েছে বিখ্যাত সালার জং 


এপ্রিল'১৭ 


সালার জং মিউজিয়ামের ইসলামি গ্যালারিতে আরও রয়েছে 
প্রাচীন একটি রেহেল, হরিণের চামড়ায় কুফি বর্ণমালায় 
লিখিত পবিত্র কুরআনের প্রাচীন কিছু পৃষ্ঠা, নবম হিজরিতে 
লিখিত কুরআন, ৩১ পাতার ওপর লেখা ২ সেন্টিমিটারের 
ক্ষু্র কুরআনের পাগ্ুলিপি (এমন কুরআনের মাত্র দুইটি 


___0 আত্তার্তহীদ ৪৪ 


পাণ্ডুলিপি আছে। একটি আছে ইরানে অপরটি সালার জং 
মিউজিয়ামে) রয়েছে। 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইসলামী মূল্যবোধ 
ধ্বংস করছে: ড. শায়খ আশ শুরাইম 

পবিত্র কাবা শরিফের মহামান্য ইমাম ড. শায়খ আশ 
শুরাইম বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন 
গণসচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে, তেমন সমাজে রয়েছে 
তার ভয়াবহ কু-প্রভাব। যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 
ইসলামি জীবনাচার ও মুসলিম সমাজের এতিহ্য ধ্বংস 
করছে। শুক্রবার জুমার নামাযের খুতবায় পবিত্র কাবা 
শরিফের মহামান্য ইমাম এসব কথা বলেন। 

তিনি আরও বলেন, ধন সম্পদ ও আধুনিক প্রযুক্তি আল্লাহর 


কলেজ ভার্সিটির শিক্ষার্থীগণ তুরস্কের সামরিক একাডেমিতে 
ংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। নতুন আইনের অধীনেই 


মারভি গারবাজ পাইলট হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। সূত্র : 
মিডলইস্ট মনিটর 


৯ দেশের হাতে ১৪ হাজার ৯০০ পরমাণু অস্ত্র 
বর্তমানে বিশ্বের ৯টি দেশের হাতে ১৪ হাজার ৯০০ 
পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন অব 
আমেরিকান সায়েন্টিস্ট (এফএএস)। দেশগুলো হলো- 
চীন, রাশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বিটেন, উত্তর কোরিয়া, 
পাকিস্তান ও ইসরায়েল। তবে দেশগুলোর হাতে থাকা 
পারমাণবিক অস্ত্রের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পরে 
বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । এর মধ্যে রাশিয়া ও 


বিশেষ অনুগ্বহ। কিন্ত আমাদের ভুল ব্যবহারের কারণে তা 
ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠছে। তা ইসলামি জীবন ও মুসলিম 
সভ্যতাকে ধ্বংস করছে । আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম গোটা 


যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই আছে ৯৩ শতাংশ পারমাণবিক অস্ত্র। 
যেখানে ৭ হাজার পারমাণবিক ওয়ারহেড নিয়ে শীর্ষে আছে 
রাশিয়া । অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ৬ হাজার ৮০০ পারমাণবিক 


বিশ্বকে এক ও অভিন্ন করে ফেলেছে । এসবের কারণে 
আমরা দূরে থাকা সন্তেও আমরা যোগাযোগ করতে পারছি 
এবং কাছে থাকছি। সোসাশ্যাল মিডিয়ার একটি 
অসামাজিক প্রভাবও রয়েছে। নেতিবাচক প্রভাবে নতুন 
প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, চলাফেরাসহ সবকিছুতেই 
নেতিবাচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আর আমরা আমাদের 
দীনের কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। 

এ সময় তিনি মুসলমানদেরকে তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূল (সা)-এর অনুসরণকে জীবনের পাথেয় 


হিসাবে গ্রহণ করার করার আহ্বান জানান। সূত্র: দৈনিক 
আওসাফ 


তুর্কি সামরিক বিমানে প্রথম হিজাবী পাইলট 
তুরক্কের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিমান বাহিনীর একটি 
সামরিক বিমান উড্ডয়ন করলো একজন হিজাব পরিহিত 
নারী । তুরস্কের স্যাকুলারপন্থী সামরিক বাহিনীতে এ ঘটনা 
বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। 

তুরস্কের সেনা বাহিনী প্রভাবিত স্যাকুলার সরকার দেশে 
হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো । এরদোগানের 
নেতৃতাধীন একেপি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হিজাবের 
উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ২৩ বছর বয়সী মারভি 
গারবাজ মধ্য তুরস্কের কনয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার 
ইঞ্জিয়ারিং অনুষদের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী । 

গত বছর ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর তুর্কি সরকার 
সামরিক বাহিনীতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ 
করে একটি আইন পাশ করে। আইন অনুযায়ী তুরক্ষের 
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ওয়ারহেডের মালিক । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রায়ুযুদ্ধ 
পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পারমাণবিক কার্যক্রম 
অনেক কমে গেছে। তবুও দেশ দুটি এক্ষেত্রে নিজেদের শীর্ষ 
অবস্থান ধরে রেখেছে । 

এদিকে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অবস্থানে 
আছে ফ্রান্স। দেশটির হাতে ৩০০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড 
আছে। এর পরের অবস্থানগ্তলোতে আছে যথাক্রমে চীন 
(২৬০টি), ব্রিটেন (২১৫টি), পাকিস্তান (১২০টি), ভারত 
(১১০টি), ইসরায়েল (৮০টি) এবং উত্তর কোরিয়া (১০টি)। 
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বাদে সবগুলো দেশ মিলিয়ে এ সংখ্যা 
এক হাজার ৯৫টি । 

এছাড়া ইসরায়েল এখনও তাদের পারমাণবিক কার্যক্রমের 
বিষয়টি স্বীকার করেনি। উত্তর কোরিয়া আন্তর্জাতিক 
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 
অন্যদিকে জাপান জানিয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের 
প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে দেশটি । কিন্ত তাদের এ অস্ত্র 
বানানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রসঙ্গত, ১৯৪৫ সালে 
যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র উডাবন করে। একই 
বছরের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ 
অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ হয়। মানুষ পরিচিত হয় গণবিধ্বংসী 
অস্ত্রের ভয়াবহতার সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে রাশিয়া প্রথম 
পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে । সবশেষ ২০০৬ সালে উত্তর 
কোরিয়া নবীন সদস্য হিসেবে নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়। 


4:77: আত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পৃষ্টপোষকতায় 
পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে 
১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ ইংরেজী ৩ দিন ব্যাপী ৩৭ তম 


হেফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতা, ১৩ তম হিফযুল 
কুরআন বিশেষ প্রতিযোগিতা ও ৭ম হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 

এতে সারা দেশের ৩৪৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৬৩ জন 
প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা দুই গ্রুপে (৩০ 
পারা ও ১৫ পারা) জামেয়া পটিয়ার সম্মেলন কক্ষসহ দুই 
হলে একসাথে শুরু হয়। প্রতি হলে ৪ জন করে ৮ জন 
এবং হেফজুল হাদীসে ২ জন মোট ১০ জন অভিজ্ঞ 
বিচারকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন, মাওলানা 
মাছরুর আহমদ, ককসবাজার; মাওলানা কারী মুস্তাকীম 
বিল্লাহ, খুলনা; মাওলানা কারী আব্দুস সামাদ ও মাওলানা 
মুফতি জসিম উদ্দিন, জামেয়া পটিয়া; মাওলানা হাফেজ 
সোলাইমান, মাওলানা হাফেজ নুরুচ্ছফা, মাওলানা হাফেজ 
আতিকুল্লাহ ও মাওলানা হাফেজ এহসানুল হক প্রমুখ । 


গ্রুপের ১ম ২০,০০০ । সাধারণ প্রতিযোগিতায় উভয় গ্রুপে 
১ম পুরস্কার ৪ জন ১৪,০০০, ২য় পুরস্কার ১৯ জন 
৫৩,০০০ ও ৩য় পুরস্কার ৬৫জন ১৪৬,৫০০ । এছাড়া 
৪৭১ জন প্রতিযোগীকে শান্তনা পুরস্কার হিসেবে 
১,৪১,৩০০ এবং প্রতিযোগীদের শিক্ষাক হাফেজ 
সাহেবানদের যাতায়ত বাবদ ১৫,০০০ প্রদান করা হয় 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান 
অধিকারী ১০ জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের শান্তনা 
পুরস্কার হিসেবে ৩৩,০০০ প্রদান করা হয়। 
সংস্থার সহ-সম্পাদক মাওলানা নুরুল আবছারের সঞ্চালনায় 
অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের হাতে 
পুরক্কার তুলে দেন সংস্থার সভাপতি ও জামিয়ার মুহতামিম, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) এবং সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও অত্র জামিয়ার বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.)। 


জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সমাবেশে আল্লামা বোখারী 


কওমী মাদরাসায় জঙ্গী তৈরি হয় না 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও বাংলাদেশ পুলিশ 
পটিয়া থানার যৌথ উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ২০১৭ ইংরেজী 
জামিয়ার দারুল হাদিস মিলনায়তনে “জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ 
বিরোধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের সভাপতিত্ব 
করেন, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও 
শাইখুল হাদিস, হাকীমুল ইসলাম আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ পটিয়া সার্কেলের 
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব জসীম উদ্দীন খান। প্রধান 
আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ পটিয়া 
থানার অফিসার ইনসার্জ জনাব শেখ মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ ৷ 
জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নামে সারা বিশ্বে অশান্তি বিরাজ 


প্রতিযোগীদের প্রাপ্ত নাম্বার বিন্যাস হলো, ৮৫% ১ম বিভাগ, 


করছে। এদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিরীহ মানুষই খুন 


৭৫% ২য় বিভাগ ও ৬০% ৩য় বিভাগ । ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ 
সকলকে সনদসহ তিনভাগে পুরস্কৃত করা হয়। ৯৬% 
প্রাপ্তদেরকে প্রথম পুরস্কার, ৯১% প্রাপ্তদেরকে ২য় পুরস্কার, 
৮৫% প্রাপ্তদেরকে ৩য় পুরস্কার এবং ২য় ও ৩য় বিভাগের 
উত্রীর্ণদেরকে সনদসহ শান্তনা পুরস্কার ও অকৃতকার্ধদেরকে 
শুধু শান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। 

প্রতিযোগীদের থেকে নির্বাচিত ২০ জন নিয়ে অনুষ্ঠিত 
বিশেষ প্রতিযোগিতায় উভয় গ্রুপের ১ম, ২য় ও ওয় স্থান 
অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। ১ম গ্রুপে (৩০ 
পারা) ১ম পুরস্কার ১০,০০০, ২য় পুরস্কার ৯,০০০ ও ৩য় 
পুরস্কার ৮,০০০। ২য় গ্রুপে (১৫ পারা) ১ম পুরস্কার 
৮১০০০, ২য় পুরস্কার ৭১০০০ ও ৩য় পুরস্কার ৬,০০০ । 
উভয় গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারকারীরা অতিরিক্ত আকর্ষণীয় 
পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে ১ম গ্রুপের ১ম ৩০,০০০ ও ২য় 
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হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রত্যেক 
সরকারের নৈতিক দায়িতু । আর আমি প্রশাসনকে আশ্বস্ত 
করতে চাই, কওমী মাদরাসায় জঙ্গী তৈরি হয় না। আমাদের 
কোনো শিক্ষক-ছাত্রদের দ্বারা এ ধরনের কোনো অপরাধ 
প্রকাশ পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। যদি কোথাও লেশমাত্র 
অনৈতিক কাজ আমরা দেখলে সাথে সাথে প্রশাসনকে 
অবহিত করবো ।” মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন 
আনোয়ারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অতিথিবৃন্দ, 
জামিয়ার আসাতেজায়ে কেরাম ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ 
করেন। 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


১. বেদেদের মতে তাদের আদি বসবাস মুলীগঞ্জের কোথায় 
অবস্থিত? [_] হলুদিয়া [] লালদিয়া [] সোনাদিয়া 

২. গত ২০ মে ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় জুমার 
খুতবায় শায়খ ড. জাসের আওদা বক্তব্য দেনগর] 
ওয়াশিংটন ডিসি [] নিউ ইর়্ক [] লাস ভেগাস 

৩. হাদীসের ভাষায় 'করাহিয়াতুল মওত” মানে কিগ] 
জীবনের ভয় [ মৃত্যুর ভয় [] মানুষের ভয় 

৪. আধুনিক জ্ঞানের আবিষ্কারক কে? [| লর্ড মাইকেল [] 
স্টিভেন মাইকেল [] মাইকেল মধুসুদন 

৫. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আযাকসিডেন্ট রিসার্চ 
ইন্সটিটিউটের পরিসংখ্যান মতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় 
মারা যায় কত হাজার লোক? [1১৩-১৪ হাজার [1১৫- 
১৬ হাজার ১২-১৪ হাজার 

৬. মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য কতিপয় বুনিয়াদি নীতিমালা 
কত সালে প্রণীত হয়? [1১৮৫৫ [1১৮৬০ [১৮৫৭ 

৭. হযরত আবু হানিফা কত হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন? [1৬০ 
হিজরী [1৭০ হিজরী [_] ৮০ হিজরী 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১. পুরস্কার/পুরক্কার 
২. ধ্বংস/ধংস 


মার্চ১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ২টি, ২. আলীগড়, ৩. ২০টি, ৪. 
১৫%, ৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ৬. খুন-খারাবি, ৭. 
১০০। 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. মহামারী, ২. উপদেষ্টা, ৩. তরান্বিত, 
৪. টাকশালী। 

৬৩৭ ৮1৩ ্ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৭ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্চ'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ 


এপ্রিল”১৭ 


2৬০ কুন 
টক 


হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৮» দি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ 1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৮» ৪০-৫০-) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১। মুহাম্মদ আমজাদ (সদস্য 7 ১১৬), 
২। ফয়সাল বিন রফীক (সদস্য % ১৯৯), 
৩। ফয়সাল মাহমুদ (সদস্য 7 ১৪৯)। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমধ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জর ক্যাসার কি? 
জক্যাসার কেন হয়? 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
ল্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য । 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে । 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যালার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁষধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


৯ দরদ কর্ণার, হী রোড, ঢাকা। মোবাইল: 01684096455, 01717515955, 01737 7953 


চ/6103016 : ড/৬/৬/.081006100.01%  1:80610001 : ড৬/৬.1809000].0007/081706100111 
9-11181] : 10105100100 090100911.0017 591500 : 170910171.981001" 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুক্রবার বন্ধ) 


আাত্তীতহীদ 


০০ স্পা 8 ৮৬ এসো 
৯০৯৯৪ মও অতল ২০০০৯ ১৯০৮৪ 


মেখন 


কওমি সনদের স্বীকৃতি: প্রত্যাশা ও প্রান্তি 
| ইসলামে শ্রমিকের মর্ধাদা ও অধিকার 
দেশভাগ, জিন্নাহ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম 


00280770101 0204078911| 
রর নি 0]__/১0) 10110 0132400 


জাজ ও 


6১৪০ এ ৯০১] ২০০ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৫ | রজব-শা'বান'৩৮ ₹ মে'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 4107/775 
17211751190 /)7 41-97114 441-1517110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০711)12,441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44719977311411, 07114207725-4000, 19477217125/. 

আল জামিয আল দলাই সিটি কক আলী জামির মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [| ০৪ 
সমকালীন [এ 
কওমি সনদের স্বীকৃতি: প্রুত্যাশা ও প্রাপ্তি 
__ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৫ 
ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার 
-___ যুবায়ের আহমাদ ০৮ 
এপ্রিল ফুলের শিকড় সন্ধানে.. 
___ বিচারপতি মুফতী তকী ওসমানী ১০ 
দেশভাগ, জিন্নাহ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম 
___ তারেকুল ইসলাম ১২ 
ধর্ম-দর্শন [] 
শবে বরাতের আমল 
___ মুফতী ইবরাহীম আনোয়ারী ১৬ 
ধর্মীয় চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 
___ প্রফেসর মো. জাকির হোসেন ২০ 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম ২৪ 
মহাজীবন ছ্ 
মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.) 
__ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ কাসেমী ২৯ 
দৃঢ়চেতা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) 
___ মুহাম্মদ আবু সিদ্দিক ওসমানী এডভোকেট ৩৪ 
আন্তর্জাতিক [ 
চীনের জিংজিয়াং প্রদেশে মুসলিম নির্যাতন 
__ মতিনুর রহমান ৩৭ 
নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের মতামত [ ০২। কবিতা [ ৪২। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [। ৪৩ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [ ৪৫। 


চরমপন্থা, খেলাফত ও রাজনীতি 


হি মনোনীত ধর্ম ইসলাম দীন ইসলাম পরিপূর্ণ 
বনবিধান। ইসলামী শরীয়ায় সীমালজ্বন, অতিরঞ্জন তথা 
বাড়াবাড়ির কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় 
কেবল মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, ইহকালীন শান্তি ও 
পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্বের 
পরাশক্তিগুলোর অব্যাহত জুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা 
যখন শান্তিময় আদর্শের দিকে ছুটে আসছে তখন ইসলামকে 
সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য একটি গোষ্ঠী 
কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার 
করছে। তরুণদের একাংশকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে 
অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত করছে 
অতপর সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ 
মুসলমানের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। ঘড়যন্ত্রকারীরা একদিকে 
ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এমন কিছু ধর্মভীরু 
যুবকদের টার্গেট করে, পবিত্র জিহাদের ভুল ব্যাখা দিয়ে 
চরমপন্থার প্রতি উক্কানি দিচ্ছে। অন্যদিকে সন্ত্রাস ও 
উগ্ববাদের অজুহাত তুলে বিশ্বের বিভিন্ন উদীয়মান মুসলিম 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম 
দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মজলুম, নির্যাতিত ও স্বাধীনতাকামী 
মুসলমানগণ । জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, মানুষ খুন 
করে, বোমাতন্ক সৃষ্টি করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মনগড়া 
ব্যাখার সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। 

ইসলামে রাজনীতি নেই একথা অবান্তর। চরমপন্থার 
মাধ্যমে খেলাফত, প্রতিষ্টার দিবাস্বগ্ন ব্যাঙের সর্দি 
অকার্ধকর। রাজনীতি মানে অসহায়, বঞ্চিত ও 
নির্যাতিতদের পক্ষে সোচ্চার হওয়া। জনসেবা ও 
জনকল্যাণে ভূমিকা রাখা । জাতির ভাগ্যনোয়নে অবদান 
রাখা । এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থাকে 
উপড়ে ফেলতে হবে। হযরত ইউসুফ (আ.) তৎকালীন 
রাজার রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িতৃ 
নিয়ে ছিলেন। তিনি তৎকালীন মিসরের রাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। অতএব প্রচলিত 


মে*১৭ 


ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা 
ইসলামে নেই। অথচ আমরা সাধারণত মনে করি, এটাই 
হল ইসলামী কনসেপ্ট । যদিও নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধের 
একটা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তবে এটা 
করতে গিয়ে ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ 
প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নিজেদের দূরে রাখা 
অনুচিত। তা মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, দায়িতৃবোধ ও 
দেশপ্রেমের সহায়ক নয়। জনস্বার্থে, দেশের মি 
জাতির কল্যাণে, রাজনৈতিক ময়দানে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া উচিত। কেননা বিধাতা সাধ্যের বাইরে 
কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি । 

পৃথিবীর ইতিহাসে 


প্রথম জঙ্গিদল “হাগানা”। ইহুদিরাই ১৯২০ সালে হাগানা 
গঠন করে। হাগানার উদ্দেশ্য দু'হাজার বছরের পুরনো 
বসতি ফিলিস্তিন জনগণকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে 
উচ্ছেদ করা । মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল 
এ ফড়যন্ত্র মুসলমানের বিরুদ্ধে শতাব্দীকাল ধরে করে 
চলেছে। আইএসের সাথে ইসরাইলের দহরম-মহরম প্রমাণ 
করে ইসরাইলই জঙিপ্রজনন কেন্দ্র। সারা দুনিয়ায় জঙ্গিবাদী 
সফটওয়ার রপ্তানিকারক । এসব জঙ্গিবাদী নেটওয়ার্কের 
হেডকোয়াটার ইসরাইল । পৃথিবীতে আজ যত জঙ্গিদল সৃষ্টি 
হয়েছে বলা যায় তা হাগানার শাখা-প্রশাখা । ইসরাইলী 
সাবেক সামরিক গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল হার্জজি 
হ্যালেভি একটি সম্মেলনে সিরিয়ান সরকার বিষয়ক 
ইসরাইলের দীর্ঘ অবস্থানের কথা প্রকাশ করে বলেছেন, 
“ইসরাইল আইএসকে পছন্দ করে'। তিনি সম্মেলনে 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, “ইসরাইল চায় না যে, আইএস 
মুসলিম রাষ্ট্রের সাপে নেউলে সম্পর্ক সেখানে সন্ত্রাসী 
সংগঠন আইএসের সাথে ইসরাইলের মানিকজোড় প্রমাণ 
করে সন্ত্রাসবাদ নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী ড়যন্ত্রের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। 

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম ।' 
রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম 
নাগরিককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে 
পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বৎসরের দূরতে 
থেকে লাভ করা যায়' !সহীহ আল-বুখারী]। রাসুলে আকরাম 
(সাঃ) ইরশাদ করেন, “তোমরা সরল পথে থাকো, 
মধ্যমপন্থা ধরো, রাতের কিছু অংশে ইবাদত করো, আর 
তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
করো, তাহলে গন্তব্যে পৌছে যাবে" [সহীহ আল-বুখারী]। 
মদের বোতলে ইসলামী লেবেল এঁটে দিলেই হারাম মদ কি 
হালাল হয়ে যাবে? কোনো মদ্যপ আল্লাহু আকবার বলে মদ 
পান করলে সেটাকে যেমন কেউ ইসলামী মদ বলবে না, 
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পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 
তেমনি কোনো সন্ত্রাসী ইসলামের দোহাই দিয়ে আল্লাহু 


কোনোভাবে ধর্মসিদ্ধ নয়। এটি পথভ্রষ্টতা, বিকৃত 


আকবার বলে মানুষ হত্যা করলে সেটাকে জিহাদ ভাবার 


মানসিকতা ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ । রাষ্ট্রের আনুগত্য, 


কোনো অবকাশ নেই। শরীয়ত মূলত মসজিদকে পবিত্র 
রাখতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। একে 


সরকার ও আইন মানতে হবে। উগ্রতা, চরমপন্থা ও 
রাষ্ট্রদ্রোহ ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে না। যারা ঘৃণা, 


অপবিত্র ও নাপাক করা হারাম করেছে। পক্ষান্তরে আই এস 


চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ অবলম্বন করছে, তারা 


এতে বোমা হামলা ও নাপাক করা বৈধ করেছে! জিহাদ 
মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নয় । বরং ইসলাম, দাওয়াত ও 
জিহাদ এসব থেকে ভিন্ন, শ্রেষ্ঠতর, উন্নত ও পবিত্র । 


নিজের, দেশের ও ইসলামের সর্বনাশ করছে। পক্ষান্তরে 
মধ্যপন্থার অনুসারী হক্কানী ও রব্বানী উলামায়ে কেরাম 
উগ্ঘতা, চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ 


ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবন নাশের 
চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ 


ভাবে জনগণ ও সরকারকে উপদেশের মাধ্যমে যুগে যুগে 
মুসলিম মিল্লাতের অবক্ষয় রোধ করেছেন। অতএব 


কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা 


মধ্যপন্থায় হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত সিরাতে মুস্তাকিম 


করো না"। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রনায় 
কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূল (সা.) তাকে 


তথা সরল ও সঠিক পথ। 
ইংরেজিতে টেররিজম, বাংলায় সন্ত্রাসবাদ, আরবীতে বলে 


জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেন । ইসলামের শিক্ষা কত 


ইরহাব। বাস্তবে তাদের নেই কোনো ধর্ম, নেই কোনো 


উন্নত! বল প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে বারণ করা 


আদর্শ, নেই কোনো মাযহাব । টুইন টাওয়ার থেকে গুলশান, 


হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলামের নামে আজ 


সচেতনতা ও একতায় পরিত্রাণ । গুলশান ট্রাজেডিতে নিহত 


আতঙ্ক, হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ ও নিন্দা ছড়ানো হচ্ছে 


হয়েছে বিবেক, কলুষিত হয়েছে মানবাত্বা, পরাজিত হয়েছে 


ইসলামের নামে অশান্তি, ফিতনা-ফাসাদ ও ধ্বংসলীলা 
চালানো হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল-মায়েদার ৩২ 
আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “অন্যায়ভাবে কাউকে 
হত্যা করা মানে পুরো মানব জাতিকে হত্যা করা এবং যে 


মানবতা । প্রকাশ পেয়েছে নৃশংসতা, দানবতা ও বর্বরতা । 
বহির্বিশ্বে হয়েছে সুনাম ক্ষুন্ন, কলঙ্কিত হয়েছে দেশ, চলছে 
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বেশ। এভাবে হবে কি সব চি টা না, 
না, আছে পরিত্রাণ, পড় আল-কুরআন, যাবে 


কারো জীবন রক্ষা করা মানে পুরো মানব জাতির জীবন 


সমাধান । জান প্রকৃত ইসলাম, মিলবে স্বস্তি রা শান্তি, 


রক্ষা করা ।' হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, “যে শাসক বা 


হবে বিভ্রান্তির অবসান। হে বিপদগামী তরুণ! ঘৃণা নয়, 


সরকারের কোনো কার্যকলাপ অপছন্দ করবে তার উচিত 
ধৈয্য ধারণ করা, যে রাষ্ট্রের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে 


ভালবেসে দিলাম “গুলশান ট্রাজেডি" বইটি উপহার । পড়, 
জান, চিন্তা কর রইল আবদার, ইনশাআল্লাহ দূর হবে 


এক বিগত পরিমাণ সরে যাবে এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে 
তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে” সহীহ আল-বুখারী]। 
সুতরাং ইসলামের নামে কেউ হত্যাকাণ্ড চালালে তা 


অন্ধকার । 


মাওলানা এরফান শাহ 
হাটহাজারী, টট্টরগ্রাম 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তার্তহীদ ৩ 


মে১৭ 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
বোর্ডসমূহের অধীন দাওরায়ে হাদীস সনদকে ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি মাস্টার্স ডিথ্বির সমমান প্রদানের 
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন গত ১১ এপ্রিল'১৭। কওমী 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিসমূহকে ভিত্তি করে এই সমমান প্রদান 


মানববন্ধন করার স্পর্ধাও দেখিয়েছে। সিদ্ধান্ত বাতিলের 
জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে । আমরা মনে 
করি কওমি মাদরাসা সনদের রাস্্্রীয় স্বীকৃতি প্রদান 
সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে 
আইনে পরিণত করে এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে নতুন 
ইতিহাসের সৃষ্টি হবে। 


করা হলো বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মাননীয় 


স্বীকৃতির ঘোষণার মাধ্যমে কওমি মাদরাসার ফারেগীনদের 


প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেওবন্দ 
চিন্তাধারার আলিমদের অবদানেরও প্রশংসা করেন। 


এ ঘোষণায় আমরা বেশ আনন্দিত । অবশেষে দীর্ঘ প্রত্যাশা 
পূর্ণ হতে চলল । কওমি উলামায়ে কেরাম একটি বিষয় নিয়ে 
এক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। এটা ইতিবাচক লক্ষণ । এভাবে 
এক্যবদ্ধ থাকলে অনেক কিছু করা সম্ভব। এক্যই শক্তি, 
এক্যই মুক্তি ও এক্যই বিজয় । 


স্বীকৃতির ঘোষণার পর আরো অনেক কাজ ও ধাপ বাকী । 
প্রতিটি ধাপে বাধা আসবে, চক্রান্ত হবে। আমলাতান্ত্রিক 
লালফিতার দৌরাত্ম থাকবে। এর পর খুঁটিনাটি বিষয় ও 
ধারা-উপধারা নিয়ে খসড়া বিল তৈরি হবে, মন্ত্রী পরিষদে 
পর্যালোচনা হবে, সংসদীয় কমিটির কাছে যাবে এর পর 
সংসদে পাশ হলে আইনে পরিণত হবে। তখন আইন 
বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক সময় সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এরকম ঘোষণা 
দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞাপনও জারি হয় কিন্তু নানা জটিলতায় 
সেটা কার্ষকর হয়নি । 

মাননীয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও 
প্রজ্ঞাপন জারির উপর আমাদের আস্থা আছে। কারণ তিনি 
যে সিদ্ধান্ত নেন তা করেই ছাড়েন । উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 
ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় বাম রাজনীতিক, 
বুদ্ধিজীবী ও সংবাদকর্মি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদাজল 
খেয়ে মাঠে নেমেছেন । এক শ্রেণীর ধর্মীয় উ্ববাদী গোষ্ঠী 


মে*১৭ 


খিদমতের পরিধি আরো বিস্তৃত হল। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, 
দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
ংশ গ্রহণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকতর সেবা প্রদানের 
বাতায়ন অবারিত হল। দাওরায়ে হাদীস পাশ করা 
শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বীকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাতক 
পর্যায়ের আরো ৪টি বিষয়ে পাশ করলে তাদেরকে বিসিএস 
ক্যাডার, নন ক্যাডার ও নানা প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষায় 
ংশ নেওয়ার সুযোগ দান করা হলে ১৪ লাখ মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভে রাষ্ট্র উপকৃত হবে। এ ব্যবস্থা 
পাকিস্তানে বহু বছর ধরে চালু আছে। 
“ঠিক সময়ে কাজ আদায় করে নেয়ার যোগ্যতা থাকলে 
অসম্ভব বলে কোন কথা থাকে না। কথায় বলে “সময়ের 
এক ফোঁড় অসময়ে দশ ফৌঁড়'। স্বীকৃতি গ্রহণকারী 
নেতৃবন্দকে এ ব্যাপারে কৌশলী হওয়া দরকার । ইংরেজ 
কবি শেক্সপিয়ারের ভাষায় বলি 7709 101 11 1০০5 
[0190916 01 1076 0175 অধিকতর ভাল ও কল্যাণের 
প্রত্যাশায় থাক এবং ক্ষতি ও সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত থাক। 
আমরা যুগান্তকারী এ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ও সামরিক সচিবকে 
আত্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এ ঘোষণাকে যতদ্রুত 
সম্ভব আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য জোর 
আহ্বান জানাই । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


হাসিনা কর্তৃক কওমি মাদরাসার দাওরা 
হাদিসের সনদের স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক 


দেওবন্দের মূলনীতি অক্ষুণী রেখে 
কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ শ্রেণি 
দাওরায়ে হাদিসকে ইসলামিক স্টাডিজ 


ঘোষণা দেয়ায় সারাদেশের হাজার 


ও আরবিতে মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা 


হাজার কওমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক 


করা হলো। তিনি আরও বলেন, 


দারুন উচ্ছসিত, আনন্দে উদ্বেলিত। 


“সনদের স্বীকৃতি না থাকায় কওমি 


কোনো সন্দেহ নেই, দেশের অন্যতম 


মাদরাসার শিক্ষার্থীরা তেমন কিছুই 


প্রাচীন ধর্মীয় ও নৈতিক বিদ্যাপীঠ 
কওমি মাদরাসার দাওরা ডিগ্রিকে এম 
এ (ইসলামিক স্টাডিজ/আরবী 
সাহিত্য) ডিগ্রির সমমান দেয়ার এ 
সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের এক 
প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও যুগান্তকারী 


করতে পারছে না। সনদের স্বীকৃতি 
পেলে তারা আলোর দিশা পাবে। 
কর্মক্ষেত্রে সফল হবে । 

প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত ঘোষণাটি এমন 
একটি সময়ে এলো যখন 
বাংলাদেশসহ বিশ্বময় জঙ্গি, জঙ্গিবাদ 


পদক্ষেপ । এতে সারাদেশের হাজার 


ও অন্ত্রাসকে ইসলাম ও আলেম- 


হাজার কওমি মাদরাসার অগুণতি 


উলামার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং 


ছাত্র-শিক্ষকের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা 
পূরণ হলো এবং এর মাধ্যমে ইসলামী 


একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি কওমি 


শিক্ষার প্রতি এ সরকারের আন্তরিকতা 
যেমন প্রমাণিত হয়েছে, সাথে সাথে 
সনদের স্বীকৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষিতরাও দেশ ও জনগণের 
সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম 
হবেন, ইনশা আল্লাহ । 

কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতি প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 


মে*১৭ 


আঙ্গুল তোলে থাকেন। সেই হিসেবে 
সরকারের এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

নানাজন নানা কথা বললেও আমরা 
বিশ্বাস করি, কওমি সনদের স্বীকৃতির 
এ ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে কওমি আলেম- 
উলামার প্রতি বর্তমান সরকারের 
ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ । 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা শেষে বিগত ১১ বলেন, “কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র এতে অনেক পক্ষ নিশ্চয় নাখোশ 
এপ্রিল রাত ৯.১০ মিনিটে বর্তমান বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং দারুল উলুম হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 


ষড়যন্ত্রের নতুন নতুন চক আঁকা হবে। 
অনৈক্যের বীজ রোপন করা হবে 
নানাভাবে । ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপেও 
আভির্ভত হবে অনেকে । এটা নতুন 


কিছু নয়। আলোচনা হবে। 
সমালোচনাও হবে। ইতোমধ্যেই 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 


আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনার 
ঝড় উঠেছে। তবে কওমি ঘরানার 
আলেম ও ছাত্রসমাজ যদি এক্যের 
বন্ধনে অট্রুট থাকেন এবং বিচক্ষণতার 
পরিচয় দেন, তা হলে স্বীকৃতিকে কেন্দ্র 
করে তাঁরা বহুদূর এগিয়ে যাবেন, যা 
হয়ত: ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। 
স্বীকৃতির সুফল ও কুফল নিয়ে অনেক 
আলোচনা হয়েছে । অনেকে বলেন, 
এটা মন্দের ভালো! শাপলা চত্বরের 
বদনাম ঘোচাতে, জঙ্গিবাদের যিগির 
তুলে আলেম-উলামাদের নানা হয়রানি 
এবং বেদাসতি ও তথাকথিত সুন্িরা 
যেখানে একছেটিয়া সরকারি সুযোগ- 
সুবিধা ভোগে মন্ত সেখানে কওমি 
আলেমদের কিছু তো দিয়েছেন। “না 
মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো । 


70000006067 আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
দুই. 


সনদের স্বীকৃতি বাস্তবায়নের পথে 


পর্যবেক্ষকদের মতে, কওমি সনদের 


প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে যেসব তথ্য 


স্বীকৃতি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 


ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে: 


আগষ্ট তৎকালিন জোট সরকারের পক্ষ 
থেকেও এমন একটি ঘোষণা 
এসেছিল প্রজ্ঞাপনও জারি হয়েছিল। 


বক্তব্য ও অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 


-আপনারা যতোটুকুতে এক্যবদ্ধ হবেন 


তখনও সংশ্লিষ্ট সবাই অন্ধকারে আশার 


মঞ্চে এসেই প্রথমে তিনি উপবিষ্ট 
শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সঙ্গে কুশল 
বিনিময় করেন। বিশেষ করে চেয়ারে 
বসা আল্লামা আহমদ শফি সাহেব 


সেভাবেই আমরা কারিকুলাম ও আইন 
প্রণয়ন করবো । 

_-এটি আপাতত একটি প্রজ্ঞাপনের 
মাধ্যমেই হবে । পরবর্তীতে আপনাদের 


হুজুরের নিকট গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 


আলো দেখেছিলেন । তবে নানা অদৃশ্য 
কারণে কাজের কাজ কিছুই হয়নি । 

এবারও প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে । তবে 
এখানেই শেষ নয়; সবে মাত্র শুরু 


পরামর্শ অনুযায়ী ধীরে ধীরে আইন 


হয়েছে। “দিল্লী হনুজ দূর আস্ত।" 


সবিনয় আলাপের ছবি সাধারণ 


প্রণয়ন করা হবে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া 


মানুষকে খুব অভিভূত করে। তিনি 


সম্পন্ন করা হবে। 


স্বীকৃতি বাস্তবায়নের পথে অনেক ধাপ 
বাকি। পাঠ্যক্রম তৈরি, সংশ্লিষ্ট আইন 


বলেন, “আজ গণভবন ধন্য হয়েছে। 
আজ বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমরা 


-আমি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি 
যেনো তার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া যায় 


এখানে এসেছেন ।” প্রত্যক্ষদর্শীদের 
ভাষায়, গণভবনের ইতিহাসে 


-আমরা স্বীকৃতি দেবো কিন্ত 


প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নানা কমিটি ও 
উপ-কমিটি হবে। পদে পদে 


কারিকুলাম প্রস্তুতের দায়িত ওলামায়ে 


আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকবে । 


আলেমদের প্রতি এমন সম্মাননা নজির 
বিহীন। বক্তব্যের বিষয় চয়নেও তিনি 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 


কেরামের । আপনারা সর্বসম্মতিতে যে 


সকল ধাপ ও স্তর পেরিয়ে গন্তব্য পর্যন্ত 


কারিকুলাম পেশ করবেন আমরা তার 
আলোকে আইন প্রস্তুত করবো । 


কওমি মাদরাসা-শিক্ষার গুরুতু ও 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত 


পৌছতে সংশ্লিষ্টদের এক্য ও দৃঢ়তার 
পরিচয় দিতে হবে । বাস্তবায়নের পরও 
কওমি মাদরাসার ধারক-বাহক ও 


মর্যাদা তুলে ধরে তিনি বলেন, 


হিন্টসগ্তলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি 


“আমাদের শিক্ষার সূচনাতেই আছে 


এদেশের আলেম-উলামা সম্পর্কে 


আলেম-সমাজের সামনে অনেক 
চ্যালেঞজ। পূর্বে তাদের কর্মের পরিধি 


কওমি মাদরাসা । এখান থেকেই তো 
আমাদের শিক্ষা শুরু । বাংলাদেশে ৭০ 
হাজার কওমি মাদরাসা আছে। ১৪ 


সম্যক জ্ঞান রাখেন। নাড়ি-নক্ষত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও আগামি 
বোঝেন। একইসঙ্গে কওমি দিনগুলোতে তা অনেক সম্প্রসারিত 
বিরোধীদেরও বিলক্ষণ জানেন। হবে। সেই হারে প্রতিযোগিতাও 


লাখ ছাত্র রয়েছে। দীনী ইলম হলো 


সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তো 


মৌলিক শিক্ষা। এ শিক্ষা না থাকলে 
শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। এ দেশে 


আছেই । সবকিছু সামনে রেখেই তিনি 
উপর্যুক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন 


শিক্ষার সুচনা ও প্রসার ঘটেছে 


সম্মিলিতভাবে এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ 


মাদরাসার মাধ্যমে । কওমি মাদরাসা 


আদায় করা উলামায়ে কেরামের 


মাদরাসাসমূহের নতুন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী 


না হলে আমরা হয়তো শিক্ষিতই 
হতাম না। তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে বলেন, 
“দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলো এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্ামকে সামনে রেখে । দারুল উলুম 


দায়িত। তাহলেই এ স্বীকৃতির সুফল 
পাবে এ দেশের জনগণ | উপকৃত হবে 
কওমি ছাত্রসমাজ। 


তিন. 
কওমি সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে 


সম্পর্ক তৈরি হবে । তার প্রভাব পড়বে 
কর্মক্ষেত্রেও । 

সীমাবদ্ধতাই থাকুক, দেশে গণশিক্ষা, 
সুনাগরিক গঠন ও নৈতিক শিক্ষা 
প্রসারে কওমি মাদরাসার অবদান 


দেওবন্দের অসামান্য অবদান রয়েছে 


রাজনীতির মাঠও কম সরগরম নয় 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 


ইতোমধ্যে দেশের বৃহত্তম বিরোধী 


পেছনে । আমি অনেক আগ থেকেই 


দলের নেতৃস্থানীয় লোকজন নানা কথা 


অনস্বীকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর 
বক্তব্যে তা অকপটে স্বীকারও 
করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 


ভাবছিলাম, কওমি মাদরাসার সনদের 


বলাবলি আরম্ভ করে দিয়েছেন 


সনদের স্বীকৃতির জন্য উচ্চ পর্যায়ের 


অন্তত স্বীকৃতি হওয়া একান্ত দরকার । 


বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ধর্ম 


আমি এ ব্যাপারে আলেমদের 


নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে 


আলিমদের নিয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের 
মাধ্যমে বর্তমান সরকার তার এ 


বলেছিলাম। আপনারা এক্যবদ্ধ 
হয়েছেন। আপনারা এক হয়ে এখানে 
এসেছেন আমি আনন্দিত। কওমি 


মে*১৭ 


একজন তো বলেই ফেললেন, নতুন 


এতিহাসিক ঘোষণা বাস্তবায়নে 


একটা কওমিলীগ জন্ম গ্রহণ করছে 
এখন । স্মর্তব্য, ২০০৬ সালের ২১ 


প্রয়োজনীয় সবকিছু করার অঙ্গীকার 
পূরণ করবে । কিন্তু অতীব দুঃখের 
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বিষয়, একটি মহল সরকারের এ 


হয়। অবশেষে আলেম-ওলামার দীর্ঘ 


প্রশংসনীয় উদ্যোগকে বানচাল করার 


আন্দোলনের ফলে ২০০৬ সালে 


জন্য লিপ্ত হয়েছে। অতীতের ন্যায় 
এবারও অনৈক্য, বিভাজন, কাঁদা 


বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বীনি 


বেসরকারি 


স্বীকৃতির ঘোষণা হয়েও হইলো না 
২০১৭ সালে আবার কওমি সনদের 


ছোড়াছুড়ির আশঙ্কা ঘনিভূত হচ্ছে। 


স্বীকৃতির ঘোষণা এলো । তবে ক্ষমতার 


কারণ বাংলাদেশের কওমি আলেম- 
সমাজ যদি কোনো প্রেক্ষাপটে এক 


মসনদে ভিন্ন দল ও ভিন্ন লোক । তবে 
উভয় শিবিরেই রাজনীতিবিদ। এখন 


হয়ে যান এবং এক থাকতে পারেন, 
দেশে কোনো বাতিল শক্তি মাথা ছাড়া 
দিয়ে উঠতে পারবে না কখনো । এটা 
তাঁদের চাইতে বাতিলপন্থীরা ভালো 
জানেন । তাই এবারও এঁক্যবিরোধীরা 
আদাজল খেয়ে মাঠে নামবে । নানা 
কৌশলে একজনকে আরেকজনের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে । তাই 
দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সদা 
সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। 


চার, 

কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য 
যুগে-যুগে অনেকেই শ্রম ও মেধা ব্যয় 
করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর 
যাত্রা কখনোই কুসুমাত্তীর্ণ ছিল না। এর 
ইতিহাস অনেক পুরনো এবং ত্যাগ- 
তিতিক্ষায় ভরা। এ ইতিহাসের যারা 
নায়ক তাদের অবদানকে অস্বীকার 
করা কৃতঘ্নতার শামিল। উল্লেখ্য, 
বাংলাদেশে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগ 
নেয়া হয় ১৯৮৪ ইং সালে। কওমি 
মাদরাসাভিত্তিক জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠন 
“ছাত্র সমাজ'এর তৎকালিন কেন্দ্রীয় 
সভাপতি আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন 
সাহেবের নেতৃতে একদল ত্যাগী ছাত্র 
এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এ 
উদ্যোগে আরও অনেকে যোগ হন। 
অনৈক্যের কারণে বহুবার পিছিয়েও 
গেছে এ উদ্যোগ । নানা চড়াই-উতরাই 
পেরিয়ে ২০০০ সালে আন্দোলন 
পুনরায় বেগবান হয়। সর্ব, 


সর্বশেষ 
কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি 
ব্যাপক আকার ধারন করে। ২০০১ 
থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন 


মে*১৭ 


দেখার বিষয়, স্বীকৃতি বাস্তবায়নে কে 
কতটুকু এগিয়ে থাকে?! প্রত্যাশার 
সঙ্গে প্রাপ্তির কতটুকু মিল থাকে?! 
কারণ, রাজনীতিতে শেষকথা বলতে 
কিছু নেই। 
দেওবন্দভিত্তিক কওমি সনদের স্বীকৃতি 
নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ংলাদেশ পিছিয়ে আছে এক্ষেত্রে । 
ভারত ও পাকিস্তানের কওমি ঘরানার 
ছাত্র-সমীজ এর সুফল অনেক আগে 
থেকেই ভোগ করে আসছেন। 
ভারতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দারুল 
উলুম দেওবন্দের ফাজিল-সনদ এবং 
লক্ষৌর দারুল উলুম নদওয়ার 
আলমিয়তের সনদ ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানদ্বয় থেকে পাস করা ছাত্রগণ 
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে এবং 
লক্ষৌ, কালিকট, এলাহাবাদ, করাচি, 
কাশ্ীর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনার্স অধ্যয়নের সুযোগ লাভ 
করছেন। এছাড়া ভারতের সাহারানপুর 
মাদরাসা এবং বেনারসস্থ জামেয়া 
সালাফিয়ার সনদও সরকারিভাবে 
স্বীকৃত। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম 
মুখ্যমন্ত্রী বেফাকুল মাদারিসের 
সভাপতি মরহুম হযরত মাওলানা 
মুফতি মাহমুদ রেহ.)-এর প্রাণত্তকর 
প্রয়াস ও সং্্রামের মাধ্যমে তাদের 
দাওরায়ে হাদীসের সনদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ আরবি ও 


বোর্ডকর্তৃক প্রদত্ত দাওরায়ে হাদীসের 
শাহাদাত আল-জামিয়া ফি উলুমিল 
আরাবিয়া ওয়াল ইসলামিয়া এমএ 
আরবি ও ইসলামিয়াত বিষয়ে 
শিক্ষকতা ও উক্ত বিষয়দ্ধয়ে উচ্চতর 
গবেষণা করার ক্ষেত্রে সমমান পাবে। 

বাংলাদেশেও কওমি সনদের স্বীকৃতি 
বাস্তবায়িত হলে ভারত ও পাকিস্তানের 
ন্যায় আমাদের ছাত্ররাও এর সুফল 
ভোগ করতে পারবেন । দেশ-বিদেশের 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করতে পারবেন । পাকিস্তানে শিক্ষকতা 
ছাড়া অন্য যে কোনো বিভাগে চাকরির 
বেলায় উক্ত সনদধারীকে আরবি ও 
অতিরিক্ত যে কোনো দুইটি বিষয়ে পাস 
করতে হয়। ফলে পাকিস্তানি কওমি 
উলুমুত তাওহীদ, উলুমুল কুরআন, 
উলুমুল হাদীস, উলুমুল-কানুন ওয়াশ 
শরীয়া, উলুমুত তারিখ আল- 
ইসলামিয়া ওয়াস সাকাফা প্রভৃতি 
বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার 
জন্য মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়, 
কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, 
ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ 
বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কুয়ালালমপুরের আন্তর্জাতিক 
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক বিদ্যাগীঠে অধ্যয়নের 
সুযোগ পাচ্ছেন। এ সুযোগ গ্রহণ করে 
পাকিস্তানের কওমি মাদরাসার ছাত্রগণ 
সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও শিক্ষা 
বিভাগের প্রতিনিধিতি করার ব্যাপক 
সৌভাগ্য লাভ করছেন। স্বীকৃতি 
বাস্তবায়িত হলে এবং সরকারের 


ইসলামিয়াতের সমমানের স্বীকৃতি 
আদায় করে নিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে 
পাঞ্জাবের গভর্ণর কর্তৃক ঘোষিত 


আন্তরিকতা থাকলে ংলাদেশের 
ছাত্ররাও এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত হবেন না আশা করি। 


স।ম।কা।লী।ন 


মাওলানা যুবায়ের আহমদ 


পৃথিবীজুড়ে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা 


মৃত্যুশয্যায় যে অসিয়ত করে যান তা 


নগরীগুলোর রূপ-লাবণ্যে শ্রমিকের 


ছিল: “সাবধান থাকবে নামায ও 


কৃতিতই অগ্রগণ্য। কল-কারখানা 
থেকে নিয়ে সুবিশাল ইমারত, ফসলের 
মাঠ পর্যন্ত সব কিছুতেই শ্রমিকের 
মমতার হাত। কিন্তু শত আক্ষেপ! 
সভ্যতার কারিগর এ শ্রেণিটি সর্বদা 
উপেক্ষিত, অবহেলিত ও 
সুবিধাবঞ্চিতই থেকেছে। উদয়াস্ত শ্রম 
অব্যাহত রেখে তিল তিল করে যে 


ওপর হাজার বছর ধরে চলা লাঞ্ুনার 
অধ্যায়ের চুড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেছে 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাত 


তোমাদের অধীনস্থদের বিষয়ে (সুনানে 
ইবনে মাজাহ : ১/৫১৯) । 

মজুরকে আক্ষরিক অর্থে নীচু শ্রেণি 
মনে করা হচ্ছে। আর যখনই মুসলিম 


শিক্ষকের সন্তানকে স্কুলে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন, 
আবার সেই ড্রাইভারের সন্তানকে 
শিক্ষকের কাছে। তাই রাসুলে কারিম 
(সা.) প্রথমে কর্মের প্রতি মানুষের 
ঘৃণার মূলোৎপাটন করেছেন । 

দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা 


সমাজে কর্মকে ছোট করে দেখার 
প্রবণতা শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই 
দরিদ্রতা তাদের পেয়ে বসেছে। লাখ 
কুলির কাজ করাকে অসম্মানের চোখে 
দেখে না অথচ নিজের দেশে শ্রমিকের 
কাজ করলে নাকি বংশগৌরব নষ্ট হয় 
অভিভাবকরাও সন্তানকে লাখ লাখ 
কাজে পাঠাতে রাজি, কিন্তু দেশে তাকে 
কারিগরি শিক্ষা, শ্রম ও কর্ম শিক্ষা 


হলো নবুয়ত। নবুয়তের ওপর 
পৃথিবীতে আর কোনো মর্যাদা নেই। 
শ্রমজীবী হওয়া সত্েও নবীগণ 
নবুয়তের মহামর্ধাদার আসনে আসীন 
হতে পেরেছিলেন। শ্রমিক হওয়া 
নবীজি (সা.)-কে বিশ্বনবী হতে 
বাধাগ্রস্ত করেনি । রাসুলে কারিম (সা.) 
বলেন, “আল্লাহ যত নবীই প্রেরণ 
করেছেন, সবাই মেষ চরিয়েছেন। 
সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর 
রাসুল! আপনিও? নবীজি (সা.) 


ধরে। মানবতার পরম বন্ধু হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিক নির্যাতনের 


দিতে রাজি নয়। তাদের দৃষ্টিতে শুধু 
অফিসের চাকরিই বড়, তাই তো 


বললেন, “হ্যা, আমিও । আমি নির্ধাতি 


সাইক্লোন থামিয়ে দিয়েছেন কঠোর 
হস্তে। বিদায় হজের এঁতিহাসিক 
ভাষণেও বাদ পড়েনি শ্রমিক। এমনকি 
মৃত্যু শয্যাযও তিনি ভেবেছেন 
শ্রমিকদের নিয়ে । হযরত উম্মে সালমা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


মে*১৭ 


সামান্য চাকরির জন্য লাখ লাখ টাকা 
ঘুষ দিয়েও অফিসের “চাকরি” খোঁজেন 
সবাই। ইসলাম এসে সব বৈধ 
পেশাকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে 


চরাতাম (মুসনাদে আহমাদ : ৩৪৬৬) ।” 
তিনি বিশ্বনেতা হয়েও নিজেকে শ্রমিক 
ধন্য করেছেন। তার শ্রমিক অধিকার 


কেননা সভ্যতার চাকা সচল রাখতে 
সব পেশায়ই লোক প্রয়োজন। একজন 


প্রতিষ্ঠা কেবল কাগজে-কলমেই 
সীমাবদ্ধ থাকেনি। শ্রমিকের জন্য 


স।ম।কা।লী।ন 


অফুরন্ত সম্ভাবনার দিগন্তকে উনুক্ত 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকত! 


করে দিয়েছেন তিনি । নিজের প্রাণাধিক 
প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রোযি.)-কে 


মজুরির পক্ষে বিশ্বময় ধ্বনিত- 


রাসুলুল্লাহ (সা-) বললেন, “লোকটি 
যদি তার ছোট ছোট সন্তান অথবা তার 


আলী (রাযি.) নামের তৎকালীন 
পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম শ্রমিকের 
হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ 
করেননি । সেই শ্রমিক হয়ে গেলেন 
এককালের বিশ্বনেতা। দেড় হাজার 
বছর আগেই একজন শ্রমিক থেকে 
বিশ্বনেতা তথা প্রেসিডেন্ট বানিয়ে 
দেওয়া কেবল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব 
হয়েছিল। তার সমাজসংক্কার এমন 
এক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, যার 
ফলে অহেতুক অহমিকার সব সম্ভাবনা 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত 
ইসলামী পণ্তিত ও ইমামগণও তাদের 
নিজেদের মূল নামের পাশাপাশি 
পেশাভিত্তিক পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্রও 
লজ্জাবোধ করতেন না। “আত্তার 
অর্থাৎ আতর বিক্রেতা, কাত্তান (তুলা 
উৎপাদনকারী), খাব্বাজ (টি 
ব্যবসায়ী) ইত্যাদি পেশাভিত্তিক উপাধি 
ব্যবহার করতেন তারা। 

বৈধ কোনো পেশাই ছোট নয়, এ 
বাণীর মাধ্যমে কর্মের প্রতি মানুষের 
ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের 
এনে বিক্রি করা কারো কাছে হাত 
পাতার চেয়ে উত্তম । তাকে (প্রার্থীকে) 
সে কিছু দিক বা না দিক (সহীহ আল- 


বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য উপার্জন কিংবা 
নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত 
রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে 
থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথেই 
রয়েছে হোয়সামী : ৪/৩২৫)।" শ্রমিকের 
জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণাও করেছেন 
তিনি। একটি হাদিসে এসেছে, “যে 
ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত হয়ে 
সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই 
তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে (তাবরানী ও 
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ২) 
একজন শ্রমিকের জন্য এর চেয়ে 
আশার বাণী আর কী হতে পারে! 
যথাযথ মজুরিপ্রাপ্তি। মালিকগোষ্ঠী 
বরাবরই বিভিন্ন অজুহাতে শ্রমিকদের 
টাকা মেরে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন 
দেখে । ইসলামের ঘোষণা হলো, যারা 
শ্রমিকের পাওনা দিতে টালবাহানা 
নিজেই তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে 
দীড়াবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি 
কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের 
প্রতিপক্ষ । আর আমি যার প্রতিপক্ষ, 
তাকে পরাজিত করবই। তন্মধ্যে এক 
শ্রেণি হলো, যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ 


বুখারী: /৭৩০)। ভিক্ষার প্রতি 


করে, অতঃপর তার থেকে পুরো কাজ 


নিরুৎসাহিত করে ভিক্ষার হাতগুলোকে 


আদায় করে নেয় কিন্তু তার পারিশ্রমিক 


শ্রমিকের হাতে রূপান্তর করেছেন 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে 
ওয়াদাবদ্ধ হবে যে সে কখনো ভিক্ষা 
করবে না, তার জান্নীতের ব্যাপারে 
আমি দায়িতু গ্রহণ করব (সুনানে আবু 
দাউদ : ২/৪২৭)। উপার্জনের জন্য শ্রমে 
লিপ্ত থাকাকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। এক 
লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ দিয়ে 
গমন করলে সাহাবায়ে কেরাম 
লোকটির শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা 
দেখে বলতে লাগলেন, এ লোকটি যদি 
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প্রদান করে না (সহীহ আল-বুখারী : 
২/৭৭৬)।” আমিকের পাওনা যথাসময়ে 
পরিশোধের ব্যাপারে মহানবী (সা.)- 
এর মতো এত কঠোর হুশিয়ারি আর 
কেউ উচ্চারণ করেননি । অনতিবিলম্ষে 
মজুরি প্রদান করার ব্যাপারেও তিনি 
ছিলেন সবচেয়ে আন্তরিক। মজুরির 
প্রশ্নে মানবসভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষে 
অবস্থান করছে তার বাণী । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর 
আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে 
দাও (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২/৮১৭) 


প্রতিধ্বনিত হওয়া তাঁর এই বাণী 
বাস্তবায়িত হলে এক দিনের জন্যও 
শ্রমিকদের কান্না শুনতে হতো না 
পৃথিবীবাসীকে। সভ্যতার এ সময়েও 
পত্রিকার পাতা খুলতেই শ্রমিক 
নির্যাতনের খবর ভেসে ওঠে । কল- 
শ্রমিকও বাদ যাচ্ছে না নির্যাতন 
থেকে। ঠুনকো অভিযোগে শ্রমিককে 
মারধর করার অধিকার কিছুতেই 
দেয়নি ইসলাম । হযরত আবু মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, আমি আমার চাকরকে 
মারধর করছিলাম । আমি পেছন থেকে 
আওয়াজ শুনতে পেলাম, “সাবধান 
আবু মাসউদ! তুমি তোমার গোলামের 
ওপর যতটুকু ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ 
তোমার ওপর এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা 
রাখেন। আমি পেছনে ফিরে দেখি, 
তিনি আমার প্রাণের নবী । আমি তখন 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি 
তাকে আল্লাহর জন্য আযাদ করে 
দিলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 
বললেন, “তুমি যদি তাকে মুক্ত না 
করতে তবে অবশ্যই তোমাকে আগুনে 
জুলতে হতো (সহীহ মুসলিম : ৫/৯২)।' 
একজন কেনা গোলামের গায়ে হাত 
তোলায় নবীজি (সা.) কত বড় ধমক 
দিলেন! শ্রমিক কোনো ভুল করে 
ফেললেও তার জন্য ক্ষমার দরজা 
খোলা রেখেছে ইসলাম । রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে এক লোক এসে 
জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 
শ্রমিককে কতবার ক্ষমা করব? নবীজি 
চুপ থাকলেন। লোকটি আবারও 
জিজ্ঞেস করলে নবীজি (সা.) চুপ 
থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস 
করলে নবীজি (সা.) বললেন, 
প্রতিদিন ৭০ বার হলেও তার অপরাধ 
ক্ষমা করবে (সুনানে আবু দাউদ £ 
২/৭৬৩)। 


লেখক বায়তুশ শফীক মসজিদ, 
রিট 
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টড 
এপ্রিল ফুলের শিকড় সন্ধানে. 


মূল: শায়খুল ইসলাম বিচারপতি মুফতী তকী ওসমানী 
অনুবাদ: হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 


পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের 


পটভূমি যারা জানে, তাদের পক্ষে এই 


তারা এ দিনটিকে আনন্দের দিন 


ফলে যেসব খারাপ বিষয় আমাদের 


ঘৃণীত রসম পালন করা লঙ্জাজনক। 


মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে তার 
মধ্যে “এপ্রিল ফুল' পালনের প্রথাটিও 


আর যারা কোন না কোনভাবে ঈসা 
(আ.)-এর ওপর ঈমান এনে থাকে 


একটি । এই প্রথা অনুসারে পহেলা 
এপ্রিলে মিথ্যা কথা বলে কাউকে 


তাদের জন্য তো এই অসভ্য প্রথা 
পালন করার প্রশ্নই আসে না। 


ধোকা দিয়ে বোকা বানানোকে কেবল 


তাহলে দেখা যাক, এ কুপ্রথার শুরুটা 


জায়েব-ই মনে করা হয় না। রবং 
তাকে চরম বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করা 
হয়। যে যতো বেশি মিথ্যা কথা বলে 
যতো বড় ধোকা দিতে পারবে তাকে 
পহেলা এপ্রিলের ততো বেশি বুদ্ধিমান 
ও লাভবান ব্যক্তি মনে করা হয়! 

এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রপের কারণে কতো 
মানুষ কতো বড় ঝুঁকির সম্মুখীন 
হয়েছে আল্লাহ মা'লুম। এমনও দেখা 
গেছে যে, এর ফলে কোন কোন 
ব্যক্তির জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে 
তাকে এমন কোন মিথ্যা সংবাদ শুনিয়ে 
দেওয়া হলো, যা সহ্য করার মতো 
শক্তি ও সক্ষমতা তার ছিল না। ফলে 
তাকে জীবনের যবনিকা টানতে 
হয়েছে। মিথ্যা, ধোকা এবং অহেতুক 
কাউকে বেকুব বানানোর এরূপ 
বানোয়াট রসম যে চারিত্রিক দিক 
থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, তা তো জানা 


কিভাবে হলো; এপ্রিল ফুলের 
এতিহাসিক পটভূমি সম্পকে 
এতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে, 
কোন কোন এতিহাসিক বলেন, সপ্তদশ 
শতকের পূর্বে ফ্রান্সে নতুন বর্ষ শুরু 
হতো জানোয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলে 
এ মাসটিকে রোমানরা তাদের দেবী 
ভিনাসের (৬০05) দিকে সম্পর্ক 
করে পবিত্র মনে করতো । ভিনাসের 
(40010090819) হয়তো সেই গ্রিক 
এপ্রোডেইট থেকে নির্গত হয়ে এ 
মাসটির নামকরণ করা হয় এপ্রিল |সূক্রু 
ইনসাইক্লোপেডিয়া বিটেনিকা, ১৫ তম 
সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২৯২/। 

এ কারণে কোন কোন এতিহাসিক 
মনে করেন, যেহেতু পহেলা এপ্রিল 
নতুন বর্ষের সুচনা । তাই তার সঙ্গে 
মূর্তিপূজার মতো একটি জঘন্য বিষয়ও 


বিষয়। এমনকি তার এতিহাসিক 
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এপ্রিল ফুলের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই 


হিসেবে উত্যাপন করতো । এবং সে 
উৎসবের একটি অংশজুড়ে ছিল হাসি- 
তামাশার বিষয় । যা ধীরে ধীরে এপ্রিল 
ফুল আকার ধারণ করে। আর কেউ 
কেউ মনে করেন, সে আনন্দের দিনে 
অনেকে একে অপরকে উপহার দিয়ে 
থাকতো, একবার কোন এক ব্যক্তি 
অন্য একজনকে হাদিয়ার পরিবর্তে 
এমন একটি বন্ত দিল যা ছিল একান্ত 
হাসির বিষয়। যা শেষ পর্যন্ত অন্যদের 
মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বিটেনিকা 
বিশ্বকোষে আরেকটি কারণ এইও বলা 
হয় যে, সাধারণত ২১ মার্চ থেকে 
মওসুমে পরিবর্তন আসা শুরু হয়। এই 
পরিবর্তনকে কেউ কেউ মনে করলো, 
প্রকৃতি তাদের সঙ্গে উপহাস করে 
বেকুব বানানোর চেষ্টা করছে। আল- 
ঈয়াজু বিল্লাহ । তাই সাধারণ জনতাও 
একে অপরকে বেকুব সাব্যস্ত করা শুরু 
করে দেয় (সূত্রঃ ইনসাইক্লোপেডিয়া 
বিটেনিকা, ১৫ তম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. 
৪৯৬]। 

এখানে, এ বিষয়টি অস্পষ্ট যে, 
প্রকৃতির অনুসরণে ঠাট্টা-বিদ্রপের 
কারণ প্রকৃতির একান্ত অনুসরণ নাকি 
প্রকৃতির ঠাট্টার প্রতিশোধ নেওয়া 
উদ্দেশ্য? 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ 


যাকে পহেলা এপ্রিল এ শিকার করা 


লারুস এ তৃতীয় আরেকটি কারণ 
এইও বলা হয়েছে এবং এটিই সঠিক 


হলো !সূত্র: ইনসাইক্লোপেডিয়া বিটেনিকা, ১৫ 
তম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৪৯৬]। 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ইহুদি এবং 
খিস্টান ধর্মীয় উৎসগুলো থেকে একথা 
জানা যায় যে, পহেলা এপ্রিল ছিল সেই 


কিন্ত লারুস বিশ্বকোষে এর কারণ 


পবিত্র চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে। 
(যদিও হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশ 
বিদ্ধ করে হত্যার কাহিনী সম্পূর্ণ 
বানোয়াট) 


ভিন্নভাবে পেশ করা হয়। তাতে বলা 


এপ্রিল ফুলের মূল ইতিহাস যাই হোক, 


হয়, ফরাসি (7১019907) শব্দ যার 


দিন, যে দিন রোমান এবং ইহুদিরা 
হযরত ঈসা (আ.)-কে হাসি-তামাশা 
ও ঠাট্রা-বিদ্রপের নিশানা বানিয়েছিল 
বর্তমান ইনজিলেও (বাইবেলে)-এর 
বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। লুকা 
নামক বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত 


অর্থ: মাছ, মূলত আরেকটি ফরাসি শব্দ 
(9519)-এর বিকৃতরূপ। এর অর্থ 
কষ্ট দেওয়া। শাস্তি দেওয়া। তাই এই 
প্রথা মূলত সেই শাস্তি ও কষ্টের কথা 


চাই তা ভেনস নামক দেবীর সঙ্গে 
সম্পৃক্ত হোক বা ইহুদীদের পক্ষ থেকে 
হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 
বিদ্রুপাত্মাক ঘটনা থেকে হোক অথবা 
খিস্টানদের পক্ষ থেকে তাকে স্মরণ 


স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পালন করা 


করার উদ্দেশ্যে হোক, উপরের 


হয় যা হযরত ঈসা (আ.) সহ্য 


হয়েছে: “এবং যারা তাঁকে (হযরত 


করেছিলেন। ফরাসী আরেক লেখক 


ঈসা আ.) গ্রেফতার করেছিল, তারা 
তাকে মারধর করতো এবং ঠীট্টা- 


বলেন, ফরাসী | (9015501) শব্দটি 
মূলত পাঁচটি শব্দের সমষ্টিগত রূপ। 


বিদ্রপ করতো । তার চোখ বন্ধ করে 


ফরাসী ভাষায় যার অর্থ: ঈসা, মসীহ, 


তার মুখে আঘাত করতে করতে 


আল্লাহ, পুত্র এবং উৎসর্গ । এ 


বলতো, তোর (কল্পিত সেই) ওহীর 
মাধ্যমে বল, তোকে কে মেরেছে! এবং 
আঘাত করতে করে তার বিরুদ্ধে 
আরো বহু অপবাদ দিত [বাইবেল লুকা, 
২২: ৬৩, প্যারা: ৬৫] |” 

বাইবেলে এ কথাও আছে, টা ত ঈসা 
(আ.)-কে নেতৃত্ৃস্থানীয় এবং জ্ঞানী 
ইহুদীদের আদালতে পেশ করা হয়। 
তারপর তীকে প্রাটসের আদালতে 
হস্তান্তর করা হয়। প্লাস তাকে 
ভিডসের আদালতে পাঠায়। ভিডস 
পৃণরায় তাকে দু'বার প্লাটসের 
আদালতে পাঠায়। লারুস বিশ্বকোষে 
বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে 
এক আদালত থেকে অন্য আদালতে 
এভাবে পাঠানোর উদ্দেশ্যও ছিল তীর 
সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা এবং তীকে 
অহেতুক হয়রানি করে কষ্ট দেওয়া । 
যেহেতু এ ঘটনা পহেলা এপ্রিল এ 
ঘটেছিল তাই এপ্রিল ফুলের প্রথা মূলত 
সেই লজ্জাকর ঘটনার স্মরণ মাত্র । 
এপ্রিল ফুল পালন করতে গিয়ে যাকে 
বোকা সাবস্ত করা হয় তাকে ফরাসীতে 
(01550107 ৫78111) বলে যার 
ইংরেজি তরজমা (১1111 2197) ৷ এর 
অর্থ এপ্রিলের মাছ। অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে 
পহেলা এপ্রিলে বোকা বানানো সম্ভব 
হলো সেই হলো এ বছরের প্রথম মাছ 


মে*১৭ 


লেখকের কাছেও এপ্রিল ফুলের অর্থ 
হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া কষ্ট 


ওজদী, খ. ১, পৃ ২১-২২। 

শেষোক্ত কথাগুলো যদি সঠিক হয় 
তাহলে মনে হচ্ছে ইহুদিরাই এ রসম 
চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসা 
(আ.)-কে হেয়প্রতিপন্ন করা। হাসির 
পাত্র বানানো । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় 
হলো, যে কাজটি ইহুদিরা হযরত ঈসা 
(আ.)-এর সঙ্গে ব্রিদ্রপাত্সরক করেছিল 
(আল্লাহ তাআলার পানাহ) খোদ 
খ্রিস্টানরা কিভাবে তা পালন করতে 
এবং প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো!! 
এর কারণ এও হতে পারে যে, 
অধিকাংশ খ্রিস্টানরা তার মূল কারণ-ই 
জানে না। ফলে ইহুদিদের অন্ধ 
অনুকরণে তারা তা পালন করা শুরু 
করে । একটি কারণ এমনও হতে পারে 
যে, তারা জেনে শুনে তা গ্রহণ 
করেছিল। যেমন তারা জেনে শুনে 
ক্রুশকে স্ব-ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র 
নিশানা হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ 
তাদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসা 
(আ.)-কে ক্রুশ বিদ্ধ করেই ফীসি 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ঈসা 
(আ.)-এর স্মরণে সেই ক্রুশকেই ধর্মীয় 


আলোচনা থেকে এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট 
হয় যে, সর্বাবস্থায় তা কোন না কোন 
ধর্মীয় ভালবাসা বা বেয়াদবী বা মূর্তি 
পূজার মতো গহিত কর্মের সাথে 
সম্পৃক্ত। এবং আমরা মুসলমানদের 
দৃষ্টিতে তাতে নিয়ে উল্লিখিত খাপার 
কর্মগুলোও পাওয়া যায়: 

১. মিথ্যা বলা। 

২. ধোকা দেওয়া । 

৩. অন্যকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া । 

৪. এমন কোন ঘটনার স্মরণ, যা মূলত 
কোন দেবীর সাথে সম্পৃক্ত, বা ভিন্ন 
ধর্মীদের ভালবাসার স্বরূপ বা একজন 
মহান নবীর সঙ্গে বেয়াদবীমূলক টাট্টা- 
বিদ্রুপ । 

এখন একজন মুসলিম হিসেবে আমি 
নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এরূপ 
একটি ঘৃণিত বিষয়কে আমরা 
নিজেদের মতো করে পালন করবো? 
তবে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, 
আমাদের সমাজে এপ্রিল ফুল পালনের 
রেওয়াজ খুব বেশি নেই। তারপরও 
প্রতি বছর এপ্রিল ফুল পালনের কোন 
না কোন সংবাদ কানে আসে । যারা না 
বুঝে এ প্রথা পালন করছে, তারা 
গভীরভাবে এপ্রিল ফুল পালনের মুল 
কারণ এবং এর ফলাফলগুলো লক্ষ্য 
করলে ইনশা আল্লাহ এ গহিত ও 
ঘৃণীত প্রথা পালন থেকে অবশ্যই 
বিরত থাকবে । 


সূত্র: যিকর ও ফিকর, পৃষ্ঠা ৬৬-৭০, প্রথম 
সংস্করণ করাচি, মাকতাবাতু মাআরিফুল 
কুরআন, প্রকাশকাল: ২০০৬ 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


৫০ 45 


রর 


76৮ 44 


জী এ 
উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম 


পূর্বতন অখণ্ড ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ আগ্াসনের মুখে মুসলমানদের 


রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে 
বাধ্য হয়েছিলেন মুসলমানদের জন্য 


মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে 
যে-স্বাতন্ত্্য বিদ্যমান, সেটাকে বিলুপ্ত 


রাজনৈতিক পতন ও ক্ষমতাচ্যুতির পর 
থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া 


পা নামক পৃথক রাষ্ট্রের দাবি 


বহুবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আজকের 


নেতৃবৃন্দ হিন্দু সম্প্রদায়ের বেলায় 


করা বা অস্বীকার করার কঠোর 


নাকি দেশভাগ হয়েছিল। এটা অতি 


দিন পর্যন্ত চলমান। মুসলিমবিদ্বেষী 


ছিলেন ষোলআনা, কিন্তু মুসলমানদের 


ব্রিটিশ রাজশক্তি ও কট্টর সাম্প্রদায়িক 


বেলায় ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না; 


হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মিলিত কুটিল 


বরং বিটিশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে 


চক্রান্তে ভারতবর্ষের বাদশাহি ক্ষমতার 


স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্য হিন্দু 


মসনদ থেকে মুসলমানদের উৎখাত 
করা হয়েছিল। এরপর উপমহাদেশের 


নেতারা মুসলমানদেরকে সাময়িক 
সহায়ক হিসেবেই ভেবেছিলেন, কিন্তু 


সরলীকরণ ও এ বক্তব্য 
হিসেবে প্রতীয়মান। যদি তা-ই হতো, 
তাহলে শুধু দেশভাগ করে দিলেই তো 
যথেষ্ট হতো, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না 
দিলেই কি হতো না? তাহলে স্বাধীনতা 


রাজনীতিতে বহু ঘটনাঘটনের এটা এমন ছিল না যে- জাতিগত দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল 
ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে এসে এঁক্যের চেতনা থেকেই কংথেসে তারা ব্রিটিশরা? সুতরাং স্বাধীনতা দেওয়া 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ভারত মুসলিম নেতাদের স্থান দিয়েছিলেন আর দেশভাগ করা- দুটোকে 
ভাগ হয়ে সৃষ্টি হলো দুটো স্বাধীন দেশ: কিং রাজনৈতিক অঙ্গনে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার 
ভারত ও পাকিস্তান। দেশভাগের জন্য মুসলমানদের অঙ্গীভূত করেছিলেন। জর রত আছে বৈকি। 

প্রধানত দায়ী করা হয় জিন্নাহকে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বজাতির 

তার দ্বিজাতিত্তকে; পক্ষান্তরে কংঘেসের এরূপ মনোভাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে দেশভাগের মূল কারণ ও 

হিন্দু নেতাদের বিতর্কিত ভূমিকাকে লিখেছিলেন, “আমরা মুসলমানকে ডিভাইড ত্যান্ড রুল পলিসি 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৌশলে আড়াল যখন আহ্বান করিয়াছি, তখন তাহাকে ব্রিটিশরা ভারত শাসন করে প্রায় দু'শো 
করা হয়ে থাকে । ১৯২৯ সালের ২৮ কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি; বছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ের 
মার্চে দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো শাসনকালে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল 


অধিবেশনে জিন্নাহ ফেডারেল 


দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর 


পদ্ধতিতে অখণ্ড ভারতের অধীনে 


দরকার নাই, তবে তাহাকে অনাবশ্যক 


মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের 
পক্ষে ১৪ দফা দাবিনামা পেশ 
করেছিলেন; কিন্তু সেই দাবিনামা 
₹গ্েস প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর 
ফলে যে-জিন্নাহ কিছুদিন আগেও 


বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের 
বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের 
সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, 
আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি” 


যে, এই সুবিশাল সমগ্র ভারতবর্ষকে 
এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার অধীনে 
পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । 
তাই তারা দেশ পরিচালনার সুবিধার্থে 
চেয়েছিল সরকারব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ 
(19509617018115811017), আর এজন্য 


(হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্য: বিলুপ্ত করা 


ছিলেন অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, 


আত্মহত্যার নামান্তর)। এমনকি এই 


দরকার হয়ে পড়েছিল ডিভাইড এন্ড 
রুল পলিসি। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ 


সেই জিন্নাহই শুধু মুসলমানদের 
মে'১৭ 


প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু- 


করার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তের 


4:66: আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূল উদ্দেশ্যও ছিল সেটি, অর্থাৎ 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় 

র মাধ্যমে আরো 
সুষ্ঠুভাবে সমগ্র দেশ শাসন, যদিও পরে 
সাম্প্রদায়িক হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মুখে তা রদ 
করা হয়েছিল। আর হিন্দু-মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল এঁতিহাসিক 
ও মজ্জাগত। বিটিশরা মুসলমানদের 


ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদানের 
নেপথ্য কারণ 

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে 
এমনিতেই বাধ্য ছিল; কারণ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে আর্থিক দিক 
থেকে ব্রিটেনসহ ইউরোপের তীব্র 
নাজুক অবস্থার ফলে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধে 
প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বিশেষত গ্রেট 
ব্রিটেনের রণপ্রস্ততি ছিল অত্যন্ত দুর্বল; 


কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা 


ফলে এমতাবস্থায় আমেরিকার কাছে 


ছিনিয়ে নেওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম 


যুদ্ধসহায়তা চেয়ে বসে ব্বিটেন। প্রথমে 


সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো তীব্র 


না চাইলেও পরবর্তীতে নানাবিধ 


পর্যায়ে উপনীত হয়; বিশেষত হিন্দু 


কারণে আমেরিকা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ 


ঘরানার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পঞ্তিত 


করেছিল, কিন্তু আমেরিকার লক্ষ্য ছিল 


ব্যক্তিবর্গ, জমিদার, জোতদার ও 


দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও 


মহাজনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


উপনিবেশবাদের অবমোচন-এই 


পরিচালিত সমস্ত চক্রান্তে ও যড়যন্ত্রে 


কারণেই যে, সেসময় এগুলো 


ব্রিটিশদের কোলাবরেটরের ভূমিকায় 
সর্বান্তকরণে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর 
মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
কারণে নয়, বরং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার 
দরুন রাজনৈতিক কারণেই তারা শুরু 
থেকেই ইংরেজবিরোধী অবস্থান গ্রহণ 
করেছিল। বিটিশরা যখন ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা প্রদানের প্রাক-ইঙ্গিত দেয়, 
তখন মুসলমানরা দেখলো যে, স্বাধীন 
হওয়ার পর ভারতবর্ষের মূল 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যাবে হিন্দু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক 
হিন্দু মহাসভার হাতে । তখনই 
জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের নেতারা 
মিলে দ্বিজাতিতত্রের আলোকে 
পাকিস্তান নামে ভিন্ন আরেকটি দেশ 
গঠনের প্রস্তাব দেন। এই 
দ্বিজাতিতত্ের সাথে কংগঘ্বেসসহ 
অন্যান্য হিন্দু নেতারাও অবশেষে 
একমত হন। তখন প্রায় দুই শতাব্দী 
ধরে ভারত শাসনের অভিজ্ঞতায় 
বিটিশরাও যে, এভাবে 
দেশভাগ না করে স্বাধীনতা দিয়ে দিলে 
পরবর্তীতে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান 
নিজেদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধে 
লিপ্ত হবে। এসব বিবেচনায় বিটিশরা 
দেশভাগের মাধ্যমে ভারত ও 
পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে তবেই 
প্রস্থান করে। 


মে*১৭ 


দুনিয়াব্যাপী মার্কিন পুঁজিবাদের 
সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে 
বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর 
বিভিন দেশ ব্রিটেনের উ' 

হওয়ায় আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না সেসব দেশ ও অঞ্চলসমূহে তার 
বিনিয়োগ বা পুঁজি স্থানান্তর করা। 
তখন আমেরিকা বিশেষ যে-শর্তে 
ব্রিটেনকে যুদ্ধসহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে 
বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়, 
তা ছিল ব্িটেন দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত তার 
উপনিবেশিক কর্তৃত ছেড়ে দিয়ে 
দখলকৃত দেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান 
করবে এবং আমেরিকার নেতৃতে 
জাতিসংঘ নামে এমন একটি 
আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার 
প্রয়াস নেবে, যার মাধ্যমে এর সদস্য 
রষ্ট্রগুলোতে পুঁজি ও বিনিয়োগের 
অনুপ্রবেশের পথ সুগম হবে। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, এভাবেই মার্কিন পুঁজিবাদ 
সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম 


করার পরপরই আমেরিকার সাথে 
চুক্তিবদ্ধ রা ব্রিটেন তার 
সাম্রাজ্যবাদী ও কর্তৃতের 
8, দেশগুলোকে 

স্বাধীনতা প্রদানে উদ্যত হয়। আর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই অর্থাৎ 
১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা 
হয়। পনিবেশিকতার অবমোচনকল্পে 
জাতিসংঘের ঘোষণা না 
[99018180017 090 016 01781011095 01 
100910010706009 10 (001010191 
09170163810] 1১900195”-এ বলা 
হয়েছে, 1116 ৪010০900101 ০ 
109010193 10 91191 9010]05961017, 
90100108610 ৪170 99101691101 
90109010195 ৪ 06019] 01 
0170811161168] 1001091) 1151115, 19 
090100:815 10 0016 01781101076 
70016908110 ৪170 15 ৪17 
110019601100910 0 016 10101791101 
9 0110 1098০০ ৪70 ০০- 
09180100.” একইসাথে সে সময়ে 
ভারতব্যাপী _ স্বাধীনতা-আন্দোলনও 
তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, তাই সব 
মিলিয়ে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 
স্বাধীনতা না দিয়েও ব্রিটেন শুধু 
দেশভাগ করেই ভারতে তার 
শাসনশক্তি আরো পাকাপোক্ত করতে 
পারতো, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রাক্কালে আমেরিকার প্রদত্ত শর্ত 
বাস্তবায়ন করতে বিটেন কার্যত বাধ্য 
ছিল। বিটেন তার অধীন ভারতবর্ষসহ 
উপনিবেশিক দেশগুলোকে স্বাধীনতা 
প্রদানের নেপথ্য মূল কারণ ছিল 
এটাই। 


জিন্নাহর পাকিস্তান ও উপমহাদেশের 
রাজনীতিতে ধর্মই মূল ফ্যাক্টর 


হবে; সুতরাং পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের 


অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, 


স্বার্থেই এবং একইসাথে মার্কিন 


দেশভাগের জন্য জিন্নাহ কর্তৃক প্রদত্ত 


পুঁজিবাদের অন্যতম প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক 
ইট রের সাম্াজ্যব দ ও 


উপনিবেশবাদী আগ্ৰাসনের 


মুখে 
আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিল। 


দ্বিজাতিতত্তই নাকি একমাত্র দায়ী? 
দ্বিজাতিত্রকে খুব জোরালোভাবেই 
সাম্প্রদায়িকতার তকমাও দেওয়া হয়ে 
থাকে। আরো বলা হয় যে, 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত 


এরপর আমেরিকার নেতৃতে ও 
সহায়তায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ 


হয়েই নাকি জিন্নাহ সাহেব ভারত 
থেকে আলাদা করে পাকিস্তান নামক 
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একটি স্বতন্ত্র মুসলিম দেশের প্রস্তাবনা 


সিদ্ধান্তে আসলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র 


সেদিন ধর্ম বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ মূল 


হাজির করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 


না হলে মুসলমানদের রাজনৈতিক 


ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। যদিও 


এইসব একপেশে অভিযোগ মুলত 


নিশ্চয়তা ও অধিকার আদায় করা 


দেশভাগের পর জিন্নাহ চেয়েছিলেন 


ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের 
বয়ানের অংশ, তারা 


অসম্ভব; সুতরাং দ্বিজাতিতত্তের ধারণা 


পাকিস্তানকে একটি সেকুলার রাষ্ট্রের 


এবং মুসলমানদের জন্য ভিন্ন আরেকটি 


মুসলিমবিদ্বেষী 

নিজেদের এঁতিহাসিক সাম্প্রদায়িক 
চেহারা ও রেসিজম লুকাতেই এইসব 
স্টেরিওটাইপ খিস্তিখেউড় আওড়ায়। 
দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশের 
তথাকথিত. সেকুলার মুসলিমরাও 
এইসব অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে 
দেশভাগের জন্য প্রধানত জিন্নাহ এবং 
তার দ্বিজাতিতত্রকে অভিযুক্ত করে। 


তারাও প্রকারান্তরে উগ্ব হিন্দু 
জাতীয়তাবাদপ্রসূত কট্টর 
পাকিস্তানবিদ্ধেধী রেসিজমে আক্রান্ত । 


বন্তুতপক্ষে, জিন্নাহ কোনো ধর্মীয় 
ব্ক্তিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ছিলেন। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি 
পাশ করেছিলেন। জিন্নাহ একজন 
আপদমস্তক সেকুলার ব্যক্তিত্বই 
ছিলেন। 

সেকুলার ও উদার ব্যক্তিত্যের হওয়ায় 
তিনি প্রথমে মুসলিম লীগে যোগ না 
দিয়ে ভারতীয় কথেসে যোগ 
দিয়েছিলেন এবং বিগত শতকের প্রথম 
ভাগ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান এক্যের 
পেছনে আপ্রাণ সেকুলার রাজনীতি 
করেছিলেন; কিন্তু একপর্যায়ে মুসলিম 
পরিচয়ের কারণে তিনি খোদ 
কংঘ্রেসেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 
পরে মুসলিম লীগেরও সদস্য হন। 
আবার কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা 
করমচাঁদ গান্ধী তার অহিংস আন্দোলন 
ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে হিন্দু- 
চরমপন্থার সম্মিলন ঘটালে জিন্নাহ 
১৯২০ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ 
করেন। বুঝতে পারলেন, হিন্দু- 
মুসলমান এক্যের জন্য সময় ব্যয় 
করার চেয়ে তখন মুসলমানদের 
লড়াই করাই সময়ের মূল দাবি। এটাও 
বুঝলেন যে, রাজনৈতিক 
প্রতিযোগিতায় কংগেস তাকে বিশেষ 
একটা সুযোগ দেবে না। তাই 
উপায়ান্তর না দেখে তিনি 
দ্বিজাতিতত্রের ধারণা আনেন এবং এই 


মে*১৭ 


দেশ গঠনের সিদ্ধান্তকে শুধু ধর্মীয় 


আদলেই গঠন করতে । পাকিস্তানের 
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির 


জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভজি থেকে দেখা 


তিন দিন আগে আসন্ন পাকিস্তান 


মানেই ইতিহাসকে খপ্তিতি করার 


রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ও রূপকল্প সম্পর্কে 


নামান্তর । দ্বিজাতিতত্লের ধারণা যতটা 
না ধর্মীয় র জায়গা 
থেকে, তারচেয়ে বেশি এটি 
রাজনৈতিক আবেদনসঞ্জাত। এটা ঠিক 
যে, দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


গঠনতন্ত্র ছিল ধর্মভিত্তিক; কিন্তু 
দেশভাগ-পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


গঠনতন্ত্র “ধর্মভিত্তিক হোক-সেটাই কি 
জিন্নাহ আদতে চেয়েছিলেন? না, তিনি 
তেমনটা চাননি । আমাদের দেশের 
বামপন্থীরা কথায় কথায় জিন্নাহকে 
অযথা সাম্প্রদায়িক ভিলেন বানিয়ে 
অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। খপ্তিত 
ইতিহাস দিয়েই তারা তাঁকে 
দোষারোপ করেন। তাছাড়া জিন্নাহ'র 
দ্বিজাতিতত্তের উদ্ভব না হলে ভারত ও 
পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা রাষ্ট্র 
হওয়ার রাজনৈতিক পরিণতি আসতো 
না এবং একইসাথে পরবর্তীতে 

ংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন ও 


রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনিও যে 
এই তত্র সমর্থন করতেন, সেটা তার 
হিন্দু-মুসলিমবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ 
পড়লেই বেশ অনুমান করা যায় 
তখনকার রাজনৈতিক 
আন্দোলনগুলোতে প্রাধান্য পাওয়া 
ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও ভেদরেখা ছিল একটি 
অপ্রতিরোধ্য ও অমীমাংসিত বাস্তবতা 
পার্টিশনের এই রাজনৈতিক সমাধানে 
ধর্মই ছিল মূল প্রভাবক; কিন্তু লক্ষ 
করার বিষয় হলো, কার্যত বিশেষ 
কোনো ধর্মাষট্ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে 
নয়, বরং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই 


পাকিস্তানের কনস্টিটিউয়েন্ট 
আাসেম্বলি'র উদ্দেশে দেওয়া এক 
বিখ্যাত ভাষণে জিন্নাহ বলেছিলেন, 
“4১৪ 900] 1070৬, 10156015 9110543 
018 11) 151151910 ০0901610105, 
301079 01179 ৪90১ ৮০16 1100101) 
৮0159 10791) 00999 196৮9111105 11 
10018 0008%..1116 1২0107981] 
080101105 ৪110 1176 71093081703 
[0০199071190 9801. 00101. 1৮০17 
[007 01616 816 90176 9899 11 
9%15691009  5/11919 10916 ৪16 
0150111011186101)3 11900 8170 0819 
11700009390. 8581056 ৪. 19810100191 
01995. 11118101000, ৮/৪ ৪16 1001 
50910105 11 00939 0855. ৬/০ 916 
50910105110 019 0855 17০16 
(7519 15 100 0150111011180101১ 110 
91501701101) 09967 006 
00101100101 8110 810010701, 179 
0190111101196101) ০৪৮০০ 006 
98519 01 07690 ৪100 917090161. ৬/০ 
৪12. 56810109710): 0019 
0017081061168] 10111701019: 0181 ০ 
816 81] 01029179, 800 ০901191 
01012975, ০06 006 9689. 1119 
10901019 ০0: 12115618170 11 [009] 
900159 0: 0106 1190 (0 78০০ 019 
168110195 ০01 016 5100901017১, 8100. 
190 00 01501181569 016 
[99100109110111099 ৪100 ঢ001:09173 
119090. 01001] 0091) ০৮ 016 
509৮91111109106 01 01611 0001005, 
8170 01165 5০10 0)10051) 0181 016 
6919 05 506). 10908, %0৮.10019]7 
88৮ ড/10]) 1090109 079 1২0111811 
08107091155 8170 171:0693681165 09 
1101 65191; ৮/17810 55195 1070৬ 19 
0181 ০৮০1৮ 1081) 13 9. 0101917, 810 
90081 010120 01 01981131118117, 
8170. 10116% ৪16 811 10091000915 01 
016 13801010. 0] 07101 ৮০ 
91109911991 07911) 00 91 03 
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85 ০001 10691, 8110 9501] 11] 1170 
07811 00159 01 (1106 171170015 
৮0010 06859 10 09171110109, 2170 
1৬101511115 ৮০010 09899 109 0৪ 
1৬109111179, 1701 11 [170 1911610719 
9910759, 709080055 178 19 076 
[00150108191] ০07 9৪০1) 
11001510081, 0০ 17 010 [901161091] 
99759 85 010129179 0101০ ১6৪16. 
আশা করি, ১৯৪৭ সালের ১১ 
আগস্টে প্রদত্ত ভাষণটির এই অংশটুকু 
কথায় কথায় জিন্নাহকে “সাম্প্রদায়িক' 
বলে দোষারোপ করতে থাকা বামপ 

ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী কথিত 
সেকুলার গোষ্ঠীর কাছে বজ্রপাতের 
মতো মনে হবে । জিন্নাহ'র এই ভাষণ 
ছিল একটি সুস্পষ্ট সেকুলার 
মেনিফেস্টো। তবে কথা আরো আছে, 
এই ভাষণটি শেষপর্যন্ত সেন্ড 
হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি 
আইনসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তথা 
ধর্মীয় নেতারা এটি মেনে নেননি । 
অবশেষে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের 


মাসতুরাত 


আইনসভা কর্তৃক পাশ হওয়া 


বিবদমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের 


অবজেক্টিভ রিজল্যুশন অনুযায়ী 


বিপ্রতীপে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই 


পাকিস্তান একটি মুসলিম জাতিভিত্তিক 
রাষ্ট্র হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 


অনিবার্ধ হয়ে পড়েছিল মুসলিম 
জাতীয়তাবাদ। একটি অনুপেক্ষণীয় 


এই অবস্থায় বলতে গেলে পাকিস্তানের 
রাজনীতিতে জিন্নাহ নিজেই একপ্রকার 


বাস্তবতা হলো, ব্রিটিশদের শাসনামল 
থেকে এখন পর্যন্ত উপমহাদেশের 


অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন। তবে 


রাজনীতিতে ধর্ম বা ধমীয় 


রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শেষদিকে 


জাতীয়তাবাদ একটি অনিবার্ষ ও 


তিনি সবচে বড় ভুলটি করেছিলেন 


অপ্রতিরোধ্য ফ্যাক্টর হিসেবে বিদ্যমান । 


১৯৪৮ সালের ২১ মার্চে ঢাকার 


যেমন: সেকুলার ভারতে উগ্র 


রেসকোর্স. ময়দানে 


হিন্দুবাদী দল বিজেপি ও 


আরএসএস ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক 


জযবাকে পুজি করেই নির্বাচনে 


তক ও 


হয়েছে। সুতরাং ধর্ম প্রশ্নকে এড়িয়ে 
গিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের 


রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের ফলস্বরূপ পূর্ব 


সেকুলার বামপন্থীরা ইসলাম ও 


পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশীল বাঙালি 


ইসলামপন্থীদের সাথে আদর্শিক ও 


মুসলমানদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক 
বাঙালি জাতীয়তার উত্থান ঘটে । 

জিন্নাহর দৃষ্টিতে ভারত ভাগই ছিল 
একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান, অর্থাৎ 


রাজনৈতিক বোঝাপড়া না করে 
সবসময় ভুল করে এসেছে। 


লেখক: কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক 


বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 


বছরব্যাপী মহিলা নূরানী মু'আল্লিমা ট্রেনিং এর সময়সূচী 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে মাস ব্যাপী কনরিয়ানা পশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


জনা] জানুয়ারী- 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই 


ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 


জানুয়ারী ৷ হান) এ্িল_মে-ভুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 


বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথার্থ যাদের কুরআন শরীফ 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


টি প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদা, সার্বিক নিরাপত ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [রুটি হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


সুদান) ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 


ডু) ১৫ মাচ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত । 
(ীটট ১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 


ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


কার্ধর্রমে অংশ থহণ করুন| 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্তিপেতে মাসতুরাতবোর্ভ এর দ্বীনি 
(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ঘারা 


ণ দেওয়া হয়) 


ততাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্লাহ্‌ নূরানী । 


ধান) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। 
ডিসেম্বর পর্যন্ত। 


সীট) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে 


৫ 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভ 


তি নেওয়া হয়)। 
(দু্রুটিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আলি 
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আলোকে শবে 
বরাতের আমল 


শে 


লায়লাতুল নিসফ মিন শা'বান' 
শাবানের মধ্য রাত। আমরা 
রাতকে শবে বরাত কিংবা লায়লাতুল 
বরাত বলে থাকি। কিন্তু কোরআন 
বং হাদীছে এই রাতের এই নাম 
কোথাও আসেনি। কাজেই আমরা 
এখন থেকে বলার সময় এ রাতের 
নাম শা'বানের মধ্যরাত । কুরআন ও 
হাদীস যে রাতের যে নাম দিয়েছে সে 
রাতের সে নামই ব্যবহার ভালো । 


হাদীসের কিতাবসমূহে শবে বরাত 
সুনান আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী 
সুনানে তিরমিধী ও সুনানে ইবনে 
মাজাহ। এ ছয় কিতাবের মধ্যে চার 
কিতাবে লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে 
কোনো আলোচনা আসেনি । অর্থাৎ 
বিশুদ্ধতার দিক হতে প্রথম শ্রেণীর চার 
গ্রন্থ যথা- বুখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ, নাসায়ী এসব কিতাবে ১৫ 
শাবানের রাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা 
খুজে পাওয়া যায় না। তবে তিরমিযী 
ও ইবনে মাজাহ শরীফে এ রাত 
সম্পর্কে দু'একটি হাদীস উদ্ধৃত 
হয়েছে। হ্যা, ছয় গ্রন্থেও বাইরে 
হাদীসের অন্যান্য কিছু কিতাবে এ 
রাতের আলোচনা এসেছে। এর মধ্যে 
বিশুদ্ধ একটি কিতাবের নাম হল সহীহ 
ইবনে হিব্বান। যাতে ইমাম ইবনে 
হিব্বান বিশুদ্ধ সব হাদীস চয়ন 


বে 


মে*১৬ 


করেছেন । এ কিতাবে এ রাত সম্পর্কে 


আমি সন্দেহ করলাম, কি ব্যাপার, 


আলোচনা এসেছে । চারজন বিখ্যাত 


আল্লাহর রাসুল কি আজকে আমাকে 


ফিকহের ইমামদের মধ্যে একজন 


ছেড়ে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে চলে 


হচ্ছেন ইমাম আহমদ (রহ.)। তিনি 


গেলেন? আজকের রাত তো আমার 


হাদীসের যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তার 
নাম হল 'মুসনদ'। সে কিতাবে এ 
রাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে । তবে 
আমরা পূর্বেই বলেছি হাদীসের 
গ্রন্থসমূহে এ রাতকে কোথাও 


হক। জেনে রাখা দরকার, যাদের 
একাধিক স্ত্রী আছে তাদের সপ্তাহ 
কিংবা মাসকে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ 
করতে হয়। যদি দু'জন থাকে, এক 
মাসকে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে । ১৫ 


লায়লাতুল বরাত বলা হয়নি। এ রাত 
সম্পর্কে নিয়রূপ শিরোনাম ব্যবহৃত 
হয়েছে, “শাবানের মধ্যরাত সম্পর্কে 
বর্ণনা।” আমাদের সমাজে এ রাতের 


দিন এক স্ত্রীর ঘরে, আর ১৫ দিন অন্য 
স্ত্রীর ঘরে । ১৫ দিন তার ঘরে থাকা 
তার জন্য ওয়াজিব, থাকতেই হবে। 
শারীরিক সঙ্গম করার প্রয়োজন নেই । 


প্রচলিত নাম হল “শবে বরাত' | “শব 
শব্দটি হল ফার্সি । অর্থ হল রাত। আর 


কিন্তু থাকতে হবে । হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন যে, আজ রাতে তো 


“বরাত মানে হচ্ছে বন্টন। কাজেই 


আল্লাহর রাসুল আমার ঘরে থাকার 
কথা, তিনি কোথায়? তার মনে সন্দেহ 


রাত। এ নাম জন সাধারণ্যে বহুল 
প্রচলিত হলেও কুরআন-হাদীসে এ 
নাম ব্যবহৃত হয়নি। 


এ রাতের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 

এ রাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং 
আমাদের করণীয় সম্পর্কে হযরত 
আয়েশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত একটি 
(রাযি.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে 
আল্লাহর রাসুল আমার ঘরে থাকার 
আমার ঘরে শুয়েছেন। হঠাৎ আমার 
ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি আশে 
পাশে অনেক খুঁজে দেখলাম যে, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) বিছানায় নেই। 


জাগল। রাসুলকে খোজার জন্য তিনি 
বের হয়ে গেলেন, বের হয়ে দেখলেন 
মসজিদে নববীর পার্শ্বে জান্নাতুল বাকী 
কবরস্থান, (যেখানে অসংখ্য সাহাবার 
কবর আছে) সেখানে তিনি দাড়িয়ে 
আছেন। তিনি যিয়ারত করছেন। 
আল্লাহর রাসুল যখন টের পেয়ে 
গেলেন যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) 
এসেছেন তখন তিনি হযরত আয়শার 
সাথে কথা বললেন, জিজ্ঞাস করলেন, 
“হে আয়িশা! তোমার কি এ মর্মে 
আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর এবং তার 
রাসুল তোমার ওপর জুলুম করবেন? 
তোমার প্রাপ্য হক তিনি নষ্ট করবেন? 
তুমি কি ভয় করছো? জেনে রাখ 
আল্লাহ ও তার রাসুল কারো হক নষ্ট 
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করতে পারেন না। কোন মানুষের 


রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করবেন না 


ওপর জুলুম করতে পারে না। বান্দার 


আল্লাহর নামের সাথে শিরক করে, 


হককে নষ্ট করতে পারেন না। তোমার 
সাথে থাকা তোমার হক। কিন্ত হে 


আল্লাহ ইবাদতে শিরক করে, আল্লাহ 
সিজদার মধ্যে শিরক করে এবং 


আয়িশা! জেনে রাখ, আজকের রাত 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম 


শিরকের যত প্রকার হতে পারে ছোট, 


বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
অন্য হাদীসে আছে, এই রাতে যারা 
মা-বাবার সাথে কোন বেয়াদবি করেছে 
মা-বাবার অন্তরে আঘাত দিয়েছে, 
কথায় কষ্ট দিয়েছে, কাজে কষ্ট 


বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব ধরনে 


দিয়েছে, সামর্থ থাক সত্তেও মা-বাবার 
জন্য ব্যয় করেনি, মা-বাবার অসুস্থ 


আসমানে অবতরণ করেন, সূর্য অস্ত 
যাওয়ার পরেই। অর্থাৎ মাগরিব থেকে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রহমত নিয়ে 
বান্দাদেরকে রহমত দান করার জন্য 
প্রথম আসমানে আসেন ।' 

ফয়যুল কদীর কিতাবে এ হাদীসের 
ব্যাখ্যায় লেখক বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 


আল্লাহ রাব্দুল আলামীন আজকে 


থাকা অবস্থায় তাদের চিকিৎসার 


রর 
শিরককারীকে মুশরিক বলা হয়। 
র 
] 


রাতে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না 


ব্যবস্থা করেনি, আল্লাহ রাব্বুল 


কাজেই অন্তর থেকে শিরক ও যাবতীয় 
কুসংস্কারকে দূর করতে হবে । আল্লাহ 


আলামীন আজকের রাতে তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন না। যাদের মা-বাবা 


ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তিনিই আমার 


এখন দুনিয়াতে নেই, ক্ষমা চাওয়ার 


সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহই 
দোয়া শুনবেন । আল্লাহই আমার দোয়া 


মত উপায় নেই তাদের পরিত্রাণের 
উপায় হল তাদের কবর যিয়ারত করা, 


আলামীন রহমতের দৃষ্টি বান্দাদের কবুল করবেন। আল্লাহই বান্দাকে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা 
প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য তার রহমত রহমত করতে পারেন। রিষ্ক এবং দোয়া করা। 
তিনি প্রেরণ করেন। হে আয়েশা! (জীবনোপকরণ) দেন, শুধুমাত্র 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া নিয়ে 
আজকের এ রাতে প্রথম আসমানে 


আল্লাহই মানুষকে সন্তান দিতে 
পারেন। এই পূর্ণ বিশ্বাসের নাম হচ্ছে 


নাজিল হন এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের 
গোনাহকে তিনি ক্ষমা করেন, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের গোনাহকে তিনি মাফ করেন। 


ঈমান, তাওহীদ ও একত্ৃবাদ। আর 
এর বিপরীতের নাম শিরক। 
আত্মীয়তা নষ্টকারী: দ্বিতীয় ব্যক্তি যার 


হে আয়েশা! এজন্যেই আমি যারা 


গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না, যার 


কবরের মধ্যে শুয়ে আছে তাদের 


তওবা কবুল করবেন না, তাকে রহমত 


৫. 


যিয়াত করতে গেলাম। তীদের 


করবেন না, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক 


রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। 


ছেদকারী । যাদের সাথে কোন ভাইয়ের 


তাদেরকে দেখার জন্য আজকে পবিত্র 


সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক নেই, মা- 


রাতে আমি এসেছি। তোমার প্রতি 


তওবা কি ও কেন 

কুরআনে করীম যদি আপনি পড়ে 
দেখেন বারবার আপনি পাবেন তওবার 
কথা । মানে হচ্ছে যারা তওবা করে, 
আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে। হে 
আমার বান্দা আস ফিরে আস। অর্থাৎ 
হে আল্লাহ আমি এ গোনাহ করেছি 
আর করবো না, ১. এ গোনাহর জন্য 
আমি অনুতপ্ত, ২. আমি বর্তমানে এই 
গোনাহকে ছেড়ে দিয়েছি, ৩. আমি 


জুলুম করে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে আমি 
যাইনি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস দ্বারা 


বাবার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, 
অন্যায় করেছে, ফুফুর সাথে সম্পর্ক 


বোঝা যায়, এ রাত হচ্ছে তওবার 


রাত, এ রাত হচ্ছে আল্লাহর কাছে 


সম্পর্ক নষ্ট করেছে, আজকের এই 


পাওয়ার রাত, চাওয়ার রাত। এই রাত 


রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের 


হচ্ছে আল্লাহর দরবারে কাদার রাত। 
আল্লাহ রাব্দুল আলামীন গোনাহ মাফ 


গোনাহকে মাফ করবেন না। তাদের 
দোয়া কবুল করবেন না। তাদেরকে 


করার জন্য প্রস্তত। আমাকে মাফ 
চাইতে হবে । 


শবে বরাতেও যাদের 

পাপ ক্ষমা হবেনা 

দু'শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ক্ষমা 
করবেন না। 

শিরককারী: প্রথম ব্যক্তি হল 
“মুশরিক' । তাকে আল্লাহ আজ রাতে 


মে*১৬ 


রহমত করবেন না। কারো ভাইয়ের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, বোনের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, মা-বাবার 
সাথে যদি কখনো বেয়াদৰি হয়ে থাকে, 
তাহলে এখনই ক্ষমা চেয়ে তার পর 
আল্লাহর রহমত চাইতে হবে, এর 
আগে যদি আল্লাহর রহমত চাওয়া হয় 
আল্লাহ রহমত করবেন না। বিশেষ 
করে মা-বাবার ব্যাপারেও হাদীসে 


ভবিষ্যতে আর এই গোনাহ করবো 
না। এটিকে বলা হয় তওবা । এ তিন 
জিনিস যদি হয় তাহলে এটাই হবে 


আমি দুঃখিত, আমি 
র্‌ আর এই 
গোনাহ করছি না, হে আল্লাহ ভবিষ্যতে 
আর এই গোনাহ করব না। এই তিন 
বস্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার 
“তওবা' হবে “নাসুহা" পবিত্র, 
নির্ভেজাল ও খাটি। এমন যদি হয়, 
আমি বলছি, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
মাফ করে দাও কিন্তু যে গোনাহ 
করলাম সে গোনাহের জন্য কোন 
অনুতপ্ত হলাম না, সে গোনাহ এখনো 
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আমি করছি, ভবিষ্যতে ছাড়ার কোন 


সপ্তাহ চেষ্টা করে তার মাধ্যমে একটি 


সম্ভাবনা নেই। এভাবে মানুষ যখন 


গোনাহ করালাম, তওবা করার মাধ্যমে 


তওবা করে তখন আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন। 


আল্লাহ রহমতের চাদরে যেন আমি 
অন্তর্ভুক্ত থাকি। চাদরের বাইরে যেন 


সে যেন আমার কোমরে একটি লাথি 


একজন কবি তার ফার্সি কবিতায় 


দেয়। কারণ, আমি তার মাধ্যমে যে 


বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি 


গোনাহ করালাম তওবার কারণে সে 


আল্লাহর দরবারে তওবার চিন্তা কর? 


গোনাহ মাফ হয়ে গেল। এত কষ্ট 


যে গোনাহের জন্য তুমি তওবা করছো 


নিমিষেই সে নষ্ট করে দিল। এ জন্য 


সে পাপে তুমি আপাদ মস্তক নিমজ্জিত 


আমার স্থান না হয়। এ জন্য আল্লাহর 
দরবারে ফুঁপিয়ে কাদতে হবে। বুক 
ফেটে কীদতে হবে । যার চোখ দিয়ে 
এক ফোটা অশ্রু বের হবে একমাত্র 


আমি চাই যে লোকেরা তওবা না 


দেখানোর জন্য নয়। হাদীসে আছে 


(আবার তওবা কর) আল্লাহকে তুমি 
অসন্তুষ্ট করছো আর পাপ তোমার 
“তওবা” দেখে হাসে । 

আলাহ রাব্দুল আলামীন এ রাতে 
প্রথম আসমানে নাজিল হয়ে বলেন: 
তোমাদের মাঝে কি কেউ গোনাহ ক্ষমা 
চাওয়ার আছোঃ আমার কাছে ক্ষমা 


করুক। আসুন, আমরা সবাই 
আজকের এই রাতে মনকে খুলে কি 
কি গোনাহ করেছি আল্লাহর দরবারে 


মশার ডানা পরিমাণ অর্থাৎ এক কণা 
চোখ দিয়ে যদি পানি বের হয়ে ঝরে 
পড়ে যায় তাহলে সে চোখকে কখনো 


পেশ করি। মহান রাব্বুল আলামীন 


জাহান্নামের আগ্তন স্পর্শ করবে না। 
অর্থাৎ সে লোককে জাহান্নাম থেকে 


একটি রাত আসে যে রাতে তিনি 


মুক্ত করে দিবেন। আসুন আমরা কীদি 


মানুষের জীবন-মৃত্যু, মানুষের রিষ্ক, 


আল্লাহর দরবারে কাঁদি, হে আল্লাহ 


চাও। আমি ক্ষমা করে দেব। 


মানুষের সম্মান, মানুষের ক্ষমতা, 


তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, 


তোমাদের মাঝে কি কোন বিপদপ্স্ত 


মানুষের সুখ ও দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, 


নেই? বিপদে আক্রান্ত, পারিবারিক 


তুমি যদি মাফ না কর তাহলে মাফের 


সব কিছুর একটি তালিকা আল্লাহ 


বিপদে আক্রান্ত, চাকরির বিপদে 


রাবুুল আলামীন প্রণয়ন করেন এবং 


কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ তুমি 
মাবুদ, তুমি রহমান, তুমি রহীম, 


আক্রান্ত, টাকা পয়সার, বিপদে 


ফেরেস্তাদেরকে তা জানিয়ে দেন। 


আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও । এভাবে 


আক্রান্ত, ব্যবসায়ি সবাই আমার কাছে 


মহান রাব্বুল আলামীন, বান্দার সব 


বিপদ থেকে মুক্তি চাও। আমি বিপদ 


অবস্থা ফেরেস্তাদের কাছে পেশ 


থেকে তোমাকে মুক্ত দেব। কোন 


করেন। 


বেকার নেই, টাকা-পয়সার অভাবে 
আছে, আমার কাছে রিজক চাও। 


বলব আর কাদবো। আল্লাহর কাছে 
চাইব, নিজেকে ছোট করব, তওবা 
করব । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র 


হযরত ইবনে আব্বাস রোযি.) বলেন, 


কোরআনে বার বার বলেন, হে বান্দা 


আল্লাহর রাসুল বলেছেন, তুমি আশ্চর্য 


তওবা কর, ক্ষমা চাও, মাফ চাও, 


চাওয়ার মত করে যদি তুমি চাইতে 


হবে আল্লাহ তায়ালার ডায়েরিতে যে 


পার তাহলে আমি তোমার রিয্‌কের 
ব্যবস্থা করবই করব। আল্লাহ রাব্বুল 

আরো ডেকে বলেন, 
তোমাদের মাঝে কি কোন অসুস্থ নেই? 


নাম লেখা হয়েছে সে ব্যক্তি কিছু দিন 


দুনিয়ার মানুষ মাফ চাইলে মাফ করতে 
পারে না, কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, 


পরে মারা যাবে অথচ সে দিব্যি 
বাজারে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে, বিয়ে 
করছে; বাচ্ছা হচ্ছে, সে জানে না যে, 


তোমরা রোগ থেকে মুক্তি চাও, আমি 


মাত্র কিছু দিন পরেই তার মৃত্যু 


রোগ মুক্ত করে দেব। এভাবে আল্লাহ 


আসবে । তাকে কবরে ডুকতে হবে 


রাব্বুল আলামীন একেক বার একেকটি 


সে জানেনা যে, মৃত্যু তালিকায় তার 


প্রয়োজনের কথা বলে মানুষকে ডাক 
দেন। আর ক্ষমা করে দেন। 


বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ স্বপ্নে 
শয়তানকে দেখলেন। শয়তান খুবই 


নাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ 
তায়ালা এই রাতে সব কিছুর তালিকা 
প্রণয়ন করবেন। 


শবে বরাতে কি কি আমল করব 
আমরা এই রাতে ঘরে কিংবা মসজিদে 


ব্যস্ত ও চিন্তিত। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 


নীরব জায়াগায় আল্লাহ দরবারে কান্নার 


ব্যাপার তুমি এত চিন্তিত? সে বলল 


আমি মাফ করে দিতে প্রস্তত। আমি 
রাহমানুর রাহীম । 


আরো বিশেষ আমল 

এ কিকি করব 

এ রাতে অধিক হারে নফল নামায 
আদায় করার জন্য চেষ্টা করব। 
দু'রাকাত নফল নামায যদি আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে কবুল হয় আমরা 
জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে দু'রাকাতই 
যথেষ্ট হয়ে যাবে। বোখারী এবং 
মুসলিম শরীফের হাদীস: অর্থাৎ 
এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


চেষ্টা করব। কারণ, এ রাত হচ্ছে 


আমি আল্লাহর একজন বান্দাকে 
অনেক কষ্টের মাধ্যমে একটি পাপ 
করাই, করার পর সে অনুতপ্ত হয়, সে 
আবার তওবা করে ফেলে । আমি এক 


মে*১৬ 


কান্নার রাত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এ রাতে হাজার হাজীর লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে ক্ষমা করবেন। আর আমি 
যেন এ লক্ষ মানুষের বাইরে না থাকি। 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন । আমি 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে দাঁড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
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বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরা রাত 


মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 


রাতে আমরা কবর যিয়ারত করব। 


আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বছরের প্রতি রাতেই তো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, কদরের রাত 
এবং দুই ঈদের রাত জাগ্রত থেকে পূর্ণ 
রাত এইাদত করে আল্লাহর দরবারে 


একটু আগেই হযরত আয়িশা রোযি.)- 
এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে 
পেরেছি যে, এ রাতে মহানবী (সা.)- 


ইবাদত করার সওয়াব তাকে দান 
করবে । কাজেই এশা এবং ফজরের 
নামাযকে প্রথম তাকবীরের সাথে 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। 


কে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করা 


আল্লাহ রাব্দুল আলামীন আমাদেরকে 


অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন। 


কুরআন হাদীসের আলোকে আমল 


কাজেই কবর যিয়ারত করার জন্য 


যদি কাটিয়ে দিই তাহলে আমাদের 
কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই পুরা রাত 
আমরা এবাদত করার চেষ্টা করব। 
নামায পড়বো, এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ 
করে কোরআন তেলওয়াত করার চেষ্টা 
করতে করবো । যখন জান্নাতের কথা 
আসবে “জানাত' শব্দ আসবে তখন 
আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করব, 
হে আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কোরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দুরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দুরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে । সংক্ষিপ্ত দুরুদ 
আছে যেমন: “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম" বা “আসসালাতু 
ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল আম্দিয়া 
ওয়াল মুরসালীন ছোট বড় দুরুদ 
শরীফ বেশি করে আমরা পড়ব। 
এরপর আমরা “ইস্তেগফার' করব । 

হে আল্লাহ অনেক গোনাহ করেছি, সে 
গোনাহ থেকে আমরা ক্ষমা চাই 
এটাকে বলা হয় “ইস্তেগফার'। বার 
বার করতে থাকব। কারণ এটা 
তওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দুরুদ এবং ইস্তেগফার 
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আমরা চেষ্টা করব। 


দিনে রোজা পালন 

যখন শাবানের মধ্যরাত আসবে তখন 
তোমরা আল্লাহর দরবারে দীড়িয়ে 
ইবাদত কর, আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি কর, ইবাদতের মাধ্যমে 
রাতকে জাগ্রত কর। আর দিনের 
বেলায় রোজা রাখ । শাবান মাসে 
আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বেশি রোজা 
রাখতেন, বিশেষ করে মধ্য শাবান ১৫ 
তারিখের রোজা রাখার কথা হাদীস 
দ্বারা প্রমানিত। এটাই হল 
সংক্ষিপ্তভাবে আজকের ইবাদতের 
নিয়ম । 


তাহাজ্জুদ নামায 

যারা অসুস্থ কিংবা দুর্বল পুরো রাত 
এবাদত করার সুযোগ হবে না, তারা 
তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোর রাতে উঠে 
যাবে । যাতে তাহজ্জুদ নামায আদায় 
করা যায়। কারণ তাহাজ্জুদের সময় 
দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় । বিশেষ 
করে মধ্য শাবানের এই রাতে 
তাহাজ্জুদ যেন কারো ছুটে না যায় 
রাতে যখন পরিবারের সবাই জাগ্রত 
থাকবে এই রাতে যদি আমি তাহাজ্জাদ 
পড়তে না পারি আমার চেয়ে পোড়া 
কপাল আর কে হতে পারে। এজন্য 
দুর্ভাগা মানুষের তালিকায় যেন আমার 
নাম অন্তর্ভুক্ত না হয়। সেহরী খেয়ে 
ফজরের নামায মসজিদে এসে জামাত 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ 
হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ইশার 
নামায এবং ফজরের নামায মসজিদে 
এসে জামায়াতের সাথে আদায় করবে, 


করার তাওফিক দান করুন। আমীন। 


লেখক: খতিব-বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
বি রক, হালিশহর, চষ্টথাম 


কবি হবো 

ইমদাদ ইমরুজ 

কবি হবো কবি 

ছন্দ গানে মুক্তপ্রাণে আঁকবো দেশের 
ছবি, 

সবই। 


পাল্টে দেব সমাজ 
শুদ্ধ হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে 
অসঙ্গতির শক্র হয়ে 
কণ্ঠ হবে দরাজ। 


আগুন হবো আগুন 

সব অনাচার ভস্ম করে আনবো সুখের 
ফাণ্তন, 

দ্রোহের লেখায় জালিম শাহীর ধরবে 
বুকে কীপুন। 


ভাঙ্গবো সকল রীতি 
কুসংস্কারের দেয়াল টুটে 
উক্কা বেগে আসবে ছুটে 
অহিংস সম্প্রীতি । 


কবি হবো কবি 
নিপুণ হাতে এঁকে যাব ভবিষ্যতের 


জাতির জন্যে হতে পারি উষা রাঙা 
রবি। 
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উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 


প্রফেসর মো. জাকির হোসেন 


রক্তমূল্যে কেনা বাংলার সবৃজ-শ্যামল 
সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে। ধর্মের দোহাই 
দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে 
অস্থির, অশান্ত করার অপপ্রয়াস 
চালানো হচ্ছে। একজন সত্যিকারের 
্রাসের কারণ হতে পারে না। একজন 
আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়। মহান 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 
ভর 
পল ৯৩ ৩) ৬০ & ৬ ষ্ঠ 
ও (৫৬2৮24৯৬6৪৩ 
“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি 
আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং 
তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সবচেয়ে 


উত্তম পন্থায়। নিশ্য় আপনার 
পালনকর্তা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে 


বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার 
পথ থেকে বিচুত হয়ে পড়েছে এবং 
সঠিক পথে আছে ।”৯ 

শান্তি, দয়া ও করুণার ধর্ম ইসলাম 
কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুমতি 


মুসলমানদের আগে আক্রমণ না 


পানি পান করিয়েছে, এর প্রতিদানে 


করতে, আগ্রাসন না চালাতে, শক্রু 

যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে 

বেশি শক্তি প্রয়োগ না করতে । আল্লাহ 

বলেছেন, 

৩0৩ গগঞ ৩ ৫ ৬ এ 

222856৬2৩৯৯? 
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আল্লাহ তায়ালা তার গোনাহ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন। 

বোমাবাজি করা, আত্মঘাতী হয়ে নিরন্তর 
মানুষকে আতঙ্কিত করা, হত্যা-জখম 
করা, ঘরবাড়ি, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বংস 
করা দয়া ও ক্ষমার ধর্ম ইসলামের 
চিরায়ত আদর্শের বিপরীত । 

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে 
ইসলামে কি অস্ত্র ধারণ করার, যুদ্ধ 
করার বিধান নেই? 

অবশ্যই রয়েছে। কিন্ত কখন কোন 
অবস্থায় প্রতিরোধ যুদ্ধ করা যাবে সে 
বিষয়ে বিভ্রান্তিমলক ও অপব্যাখ্যা 
দিয়ে অনেককেই ইসলাম ধর্মের নামে 
সর্বনাশা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করা 


শুধু মানুষের প্রতি নয়, একজন 


হচ্ছে। ইসলামে কেন অস্ত্র ধারণ করার 


মুসলমানকে পশু-পাখির প্রতিও 


অনুমতি রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ 


দয়াবান হতে বলা হয়েছে। এদের কষ্ট 
দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জনৈক 

এ জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে 
যে সে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত 


কুরআনে বলেন, 

০ এ ৩০ 59 3: 
পর 24115211106 (016৮ 256? পপপুর্ছ 
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পাত পাঠ 


৪০৫০ 


শ্পিতি 


আটকে রেখেছে । সে যখন বিড়ালকে 


“আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে 


আটকে রেখেছে খাবার ও পানীয় 


কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 


থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছে। মুক্ত 
হয়ে পোকামাকড় খাবে সে সুযোগ 


তবে অবশ্যই জমিন ফ্যাসাদপূর্ণ 
(বিপর্ষয়পূর্ণ) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ 


থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।” 


দেয় না। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে 
একাধিকবার দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 


মে*১৭ 


বিশ্ববাসীর ওপর অনুগ্ধহশীল ।”০ 


আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 
“এক ব্যক্তি এক পিপাসার্ত কুকুরকে 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, 
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ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


22 পুঙ্র্প 


০৫ এ৪। 65 ৩ পর 


১৮৮ 
5 । ৮৫21৫ £৮ ৫65) 5€৫৬5% 
৬৯০5 ৬৯৩০১ 5 691৮০ ৬০০৬৮ 


5 5৪ 


৩540০ 5এর্ঘ এ 2০৩৪ ৮5 
55৫ ৫. 2৮) ৫1 55 52৫ 
৪৮১৪5৮০0৩14 

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে 


“আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও 
সেখানেই এবং তাদের বের করে দাও 


যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন 
চালায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ 


সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের 


করতে বলা হয়েছে। তবে 


করেছে তোমাদেরকে । বস্তত ফিতনা- 


মুসলমানদের আগ্রাসন চালাতে নিষেধ 


ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ |”? 


অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 


তবে খিস্টান সংসার বিরাগীদের 
উপাসনা স্থান, গির্জা (ইহুদিদের), 
উপাসনালয় ও মসজিদগুলো বিধ্বস্ত 


অমুসলিম __ ভূখণ্ডে মুসলমানরা 
নির্যাতিত-নিগীড়িত হলে তাদের 


সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি 


হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম 
অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ 
আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর | 

কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম 
অস্ত্র ধারণ করতে পারবে সে বিষয়ে 
কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে 
আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি 
রয়েছে । আল্লাহ বলেন, 


২৩ 
৯ 
১ 
৬ 
৪ 
ং 
৩ 
1৮০ 
৮৬ 
৫ 
চি € 
২ 
৮ 
রি 
€ 
৬. 
১৪ 


ঞ 


পঠগর্ড 5 ৫ প5)৫81%)৫ পর 2 
৩৩৩৩ ৫5 এ ০স্লা9 5 ৩৫ ও এ 


“আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা 


করা হয়েছে । আল-কুরআনে আল্লাহ 
বলেন, 

5৫১৫1০94১2৫ 
“আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে 
তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন 
না।”৯০ 
ধর্মের নামে আপনারা যারা 
আত্মঘাতী হয়ে নিরপরাধ, নিরস্ত্র 
মানুষকে হত্যা, সম্পদ ধ্বংস, সমাজে 


আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই 


বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে 


2৮8 055 £ গর্ব ৫০28? তে রণ রা পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা নিয়েছেন, তাঁদের কয়েকটি বিষয় 

৩৪৩), ০০০ বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! ভেবে দেখার জন্য আমি নিবেদন 
৩১৬৪-৯৯৮০ আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি করছি। 

“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো 


তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ 


দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 


আল্লাহ আরও বলেন, 
৩৫৫ 5%%51525 4556) 2 পপ. 5 ঠালারপ 
5 9৬ পেত ০ ৬৯৮৮ 3৮৬৬5 


৪৯৫ 


ঢা ৮৫ 
“এবং যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
তোমরাও তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো 
না; নিশ্যয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীদের 
আল্লাহ ভালোবাসেন না ।** 


আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে 
আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দিন।”” 


সেসব অভ্যন্তরীণ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ রয়েছে, যারা মুনাফিক 
(কপট), বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, যাকাত ও 
অন্যান্য কর পরিশোধে অস্বীকৃতি 
অবমাননা করে, শান্তি, নিরাপত্তা ও 
আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, 
রাষ্ট্রের অখপ্ততা ও আদর্শিক ভিত্তির 


ইসলাম পালনে, আল্লাহর পথে চলতে 


ওপর হুমকি সৃষ্টি করে। আল্লাহ 


যারা বাধা সৃষ্টি করে এবং যারা 
মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে 
তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ 
করে। তাই এ অবস্থায় যুদ্ধ করার 
অনুমতি আছে। আল্লাহ কুরআনে 
বলেন, 

৬০2৩28৮52১2 ৬০ 2৯25 


8 পরপর ভি পারত 
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কুরআনে ইরশাদ করেন, 
05150555275 5801 ৬৯৩ ৬৪ ও 

০29085 প ৮৪৩৪৫ 
“হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের 
প্রতি কঠোরতা দেখান । তাদের ঠিকানা 
জাহানাম। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
ঠিকানা ।”* 


এক. আপনাদের কাজের দ্বারা 
ইসলামের কী উপকার হচ্ছে? 
আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেশে-বিদেশে 
টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষ শুধু সন্দেহ 
আর অবিশ্বাসেরই শিকার হচ্ছে না, 
বরং অনেক ক্ষেত্রে হামলা, অপমান, 
অবহেলা ও বিদ্রপের শিকার হচ্ছে। 
আপনাদের বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস 
আর আত্মহননের কারণে মসজিদে 
প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, 
সীমিত সময়ের জন্য মসজিদ খোলা 
থাকছে, ফলে মসজিদভিত্তিক ইসলামী 
জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। 


দুই. ধর্মের জন্য যদি সন্ত্রাস হয়ে 
থাকে, তবে ইসলামে তা সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 
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“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো 
জবরদস্তি নেই । নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট 
হয়েছে ভষ্টতা থেকে । অতএব যে 


নিয়েছেন তাদের উদ্দেশে দুটি নির্বাচিত 
হাদীস উল্লেখ করছি 
“যে ব্যক্তি কঠিন্য' বা উ্ততার পথ 


মারা গেলে হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারকে দিয়ে নিজে যেতে হবে 
জাহান্নামে । হক নষ্টকারীর নেক আমল 


ব্যক্তি তাগুতকে (সীমালজ্ঘনকারী, 


অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য 


হকদারদের দাবির চেয়ে কম হলে 


আল্লাহদ্বোহী, বিপথগামী) অস্বীকার 
করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 
অবশ্যই সে মজবুত রশি আকড়ে ধরে, 
যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”৯১ 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন, 


৩ 2৪৬5১৬০০ এ রঃ 


95%2856955256 
“এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন 
তাহলে পৃথিবীর বুকে রী সব 
মানুষকেই একসঙ্গে বিশ্বাসী বানিয়ে 
ফেলতে পারতেন। সুতরাং (হে 
মুহাম্মদ) আপনি কি তাহলে বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্য লোকদের জবরদস্তি 
করতে চান?১২ 


তিন. আপনারা কারো নির্দেশে 
আত্মঘাতী হচ্ছেন। কিন্তু আপনারা কি 
না রাসূলের (সা.) হাদীস 
? রাসূলুল্লাহ (সা) 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক 
ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে 
দেন। সে একটি আগুন প্রস্ধীলন করল 
এবং তাদের তাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ 
দিল। একদল লোক তাতে ঝাপ দিতে 
উদ্যত হলো এবং অপর একদল বলল, 
আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) 
আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি 
(সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রশ্নই 
ওঠে না)। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাপ 
দিতে উদ্যত ল তাদের লক্ষ্য 
করে বললেন, তখন তোমরা যদি সত্যি 
সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে, তবে 
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান 
করতে । পক্ষান্তরে অপর দলকে লক্ষ্য 
করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি 
বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য 
নেই। আনুগত্য শুধুই সৎ কাজে ।” 


চার. আপনারা যারা ইসলামের নামে 
চরমপন্থা তথা উগ্তার পথ বেছে 


মে*১৭ 


কাঠিন্য অবলম্বন করবেন । কেউ যদি 
কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার 


হকদারদের গুনাহ হক নষ্টকারীর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া হবে । সারা জীবনের 


মতো সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে, 
তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে 


নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, 
নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে 


বাধা হয়ে দীড়াবে (সে জান্নাত দেখতে 


নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, রিক্ত হয়ে জাহান্নামী 


পাবে; কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করতে দেবে না)। কাজেই যদি 
কেউ পারে এ ধরনের রক্তপাত থেকে 
আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন 
আত্মরক্ষা করে । 
অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, 
“তোমাদের মধ্যে এমন একটি 
সম্প্রদায় বের হবে, যাদের নামাজের 
পাশে তোমাদের নামাজ তোমাদের 
কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে 
হবে, যাদের রোজার পাশে তোমাদের 
রোজা তোমাদের কাছেই নগণ্য ও 
অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের 
নেক কর্মের পাশে তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাছেই নগণ্য ও 
অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা 
কুরআন পাঠে রত থাকবে; কিন্তু 
কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম 
করবে না। তীর যেমন শিকারের 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক 
দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার 
বেরিয়ে যাবে । 


হতে হবে। 


ছয়. আপনাদের বিবেচনায় বাংলাদেশে 
তাগুতের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। যদি 
ধরে নিই আপনার বক্তব্য সত্য, 
তাহলে প্রশ্ন হলো রাসূল (সা.) যখন 
পৃথিবীতে আসেন তখন জাহেলি তথা 
অন্ধকারের যুগ ছিল, তাগুতের শাসন 
ছিল। আল্লাহর রাসুল (সা.) কি 
তাগুতের শাসন পরিবর্তনের জন্য 
জোর করে, নেতিবাচক গন্থায়, 
নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্মক, পন্থা অবলম্বন 
করেছিলেন? রাসুল তার সাহাবীদের 
(অনুসারীদের) আত্মঘাতী হওয়ার, 
চোরাগোপ্তা হামলার শিক্ষা 
দিয়েছিলেন, নাকি সুন্দর ব্যবহার, 
উত্তম চরিত্র, আল্লাহর পথে আহ্বান, 
আত্মগঠন ও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে 
পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন? আপনারা 
তাহলে কার অনুসরণ করছেন? 
আল্লাহর আইন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
কাজ করতে হলে তা শুধু আল্লাহর 
কুরআন ও রাসুলের দেখানো পথেই 
করতে হবে । ইসলামের নামে কোনো 


পাচ. আপনার কারণে যারা নিহত 


শায়খের খামখেয়ালিপনা কিংবা 


হলেন সেই নিহত ব্যক্তি ও তাদের 


ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শবিরোধী 


পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও 


পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে 


বন্ধু-বান্ধবের যে হক (অধিকার) নষ্ট 
হলো, তাদের ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার 
কাছে আপনারা কী জবাব দেবেন? 
আপনারা কি আল্লাহর হুঁশিয়ারি 
শোনেননি? কোনো বান্দার হক নষ্ট 
করা হলে স্বয়ং আল্লাহও তাকে ক্ষমা 
করবেন না, যতক্ষণ না যাদের হক নষ্ট 
করা হয়েছে তারা ক্ষমা করে। রাসুলের 
(সা.) হাদীস কি শোনেননি? অন্যের 

হক নষ্ট করলে, হকদারের হক ফিরিয়ে 
না দিয়ে, তার থেকে ক্ষমা না নিয়ে 


না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ অত্যন্ত 

সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 

বির রে 
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“হে নবী! লোকদের বলে দিন, তোমরা 
যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, 
তবে আমাকে অনুসরণ করো । তাহলে 
আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 


লুল) আত্তম্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। 


কুরআন-হাদীসের পথ অনুসরণ করুন, 


তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম 
দয়াবান। তাদের বলুন আল্লাহ ও 
রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। 
এরপর বস্তুত যদি তারা বিমুখতা 
অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ 
কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না ।”১ 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
্ গ 


পাও €. ৮৮৮ ৮1৮ গর্ব 


৩ ২০ উল এ ৩৮ ও ৫৩৫৩৪ 

উরি 1৫2৯১220508 4৪ 
“নিঃসন্দেহে রাসূলের জীবনে 
তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
অবশ্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহর 
সঙ্গে সাক্ষাতের ও পরকালীন মুক্তির 


সব সন্ত্রাসী কাজ বর্জন করুন। 


লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৫১ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৪০ 


৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৭৫ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৫৬ 
*২ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৯৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; 


৩:৩১-৩২ 


»৪ আল-কুরআন, আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 


« আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৩৯ 


আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ 
সাহেবের ইন্তেকাল: দুআর আহ্বান 


ব্যাপারে আশা রাখে এবং যারা 
আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ 
করে ।”১৪ 


সাত. জিহাদের আহ্বান কে করতে 
পারে? যদি যে কেউ জিহাদের আহ্বান 
ও নেতৃত্ব দিতে পারত, তাহলে 
মুসলমানরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে 
জিহাদের ডাক দিত, আর সে ক্ষেত্রে 
নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মধ্যে 


আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, চট্টগ্রাম আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, 
হযরত আল-ামা মুফতি মোজাফফর আহমদ সাহেব ২ মে মঙ্গলবার 
সকাল ৯:৩০ টায় ঢাকা ল্যাব এইড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন 
(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৯ সন্তানসহ অসংখ্য ছাত্র, আত্ীয়- 
স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । ৩মে বুধবার, সকাল ১১ টায় পটিয়া 
জামেয়া ইসলামিয়া ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। 


এতে ইমামতি করেন, জামিয়া দারুল মাআরিফের মহাপরিচালক 


দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যেত। ইসলামে 
বিশৃভ্খলা, বিপর্যয় র কোনো 
সুযোগ নেই, বরং বিশৃঙ্খলা, 
বিপর্যয়কে কুরআনে হত্যার চেয়েও 
জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। ইসলামে একমাত্র মনোনীত 
নেতাই জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত 
দিতে পারেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে 
রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত 
হবে) 
অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্রপ্রধান 
ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, 
উভয় ক্ষেত্রেই তার আনুগত্যে জিহাদ 
করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব ।' 

কেউ বিভ্রান্ত করেছে বলে অন্যায় 
করেছি এমন কোনো ওজর শেষ 
বিচারের দিন গ্রহণ করা হবে না বলে 
কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 
কাজেই সময় থাকতে বিভ্রান্তি ছেড়ে 


মে*১৭ 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)। নামায শেষে তাকে 
মাকবারায়ে আযীষীতে দাফন করা হয়। প্রবীণ এ আলেমে দীনের 
ইন্তেকালে দেশব্যাপী তাওহীদী জনতার মাঝে শোকের ছায়া নেমে 


আসে । 

আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ সাহেবের ইন্তেকালে তার 
পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মাসিক আত-তাওহীদ-এর 
প্রধান সম্পাদক ও জামিয়া ইসলামিয়া প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.), সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও নির্বাহী 
সম্পাদক মাওলানা সগীর অহমদ চৌধুরী এক বিবৃতি বলেন, 
ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন নিষ্ঠার সাথে 
তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়। সেই সাথে বাতিলের 
মোকাবিলায় রাজপথে আন্দোলন-সংগ্ামেও তার সাহসী ভূমিকা ও 
কৃতিতৃপূর্ণ অবদান রয়েছে। তার ইন্তেকালে জাতি একজন বিজ্ঞ 
আলেমে দীন ও দীনে হকের নিভীক নিশান বরদারকে হারালো । তারা 
মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন, 
শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তার 
মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করার জন্য মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


বপ্রকাশিতের পর 
টেলিভিশন র কাটগড়ায় 
প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই, যারা 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
টেলিভিশনের যাবতীয় সরঞ্জাম ভেঙ্গে পরিবর্তে নিজে তৈরি করে দেওয়ার 
চুরমার করে দেন।২ চেষ্টা করবে৷ 


-  সমাজবিজ্ঞানী জন এন্ডারসন 


টেলিভিশনকে সংশোধনে হতাশ হয়ে 


টেলিভিশন এর ক্ষতি বিষয়ক চিন্তা- 


ওইলকিন্স টেলিভিশন না দেখার বিষয়ে 


গবেষণা করেন, তারা এর নেতিবাচক 


চার সপ্তাহর নির্দেশনা-সমূদ্ধ একটি 


প্রভাব থেকে বাচার জন্যে প্রয়োজনীয় 


ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করেন। শিরোনাম 


পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। 


ছিলো, “কীভাবে তুমি টেলিভিশন- 


জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তো তিনিই, যিনি পরিণাম 
না ভেবে কোনো কাজে নিজেকে জড়ান 
না। 

তাই আমরা লক্ষ করি যে, অনেক 
জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিই জাতিকে 
টেলিভিশনের নিশ্চিত মহামারী থেকে 
বাচাতে চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে 


আসক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে? 

প্রথম সপ্তাহ: আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে এবং টেলিভিশনের 
নত হা 


মিতীন তীর টিভি দেখা অব্যাহত 
রাখবে, তবে সমালোচনার দৃষ্টিতে । 


শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও আছেন, যারা 


প্রচারিত প্রোগ্রামে কি আসলেই কোনো 


স্বজাতিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হলেও 


বিনোদন আছে, না অশান্তি ও 


টেলিভিশন-আসক্তি থেকে মুক্ত করার 
প্রয়াস চালিয়েছেন । 


কুপ্রবৃত্তির উপাদান ্াঃঃ তার 
নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করবে... 


- পশ্চিম জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর 
হিলমট সামিডট সকল বাবা-মাকে 


তৃতীয় সপ্তাহ: হের রি 
কোনো তিন দিন পুরো পরিবার 


আন্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন 


টেলিভিশন দেখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত 


বাড়ির টেলিভিশন সপ্তাহে একদিন 
হলেও বন্ধ রাখেন। 


থাকবে । বাকি চারদিন টিভি দেখার 
জন্যে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করবে। 


_ ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট তার দেশে 
রঙ্গিন টেলিভিশন প্রবেশের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন । তিনি মনে করতেন, 
তাতে ঘৃণ্য চারিত্রিক অধঃপতন আরো 


চতুর্থ সপ্তাহ: টেলিভিশন দেখা 
পুরোপুরি ছেড়ে দিবে। যন্ত্রটি লুকিয়ে 
রাখবে বা বৈদ্যুতিক তার কেটে দিবে 
বা ব্যাটারি খুলে ফেলবে। 


তীব্রতর হবে। অথচ তিনি জানতেন 
যে, এই প্রত্যাখ্যানে বিশেষ লাভ হবে 
না। বরং একদিন তো দেশে রঙ্গিন 


টিভি-শিডিউল থাকে এমন পত্রিকা 
কেনা থেকে বিরত থাকবে । দৈনিক 
পত্রিকার বিনোদনপাতাটিও ছিড়ে 


টেলিভিশন প্রবেশ করবেই! তবে তিনি 
চেয়েছেন যে, তার ক্ষমতার সুব্যবহার 


ফেলবে বা পড়া নিষিদ্ধ করবে । টিভির 
কোনো ধারাবাহিক প্রোগ্ধামে পরিবার 


করে সেই প্রবেশ-সময়কে পাচ বছর 
পিছিয়ে দিতে ।১ 


আসক্ত থাকলে ওই সময়টা ঘরের 
বাইরে কাটাবে । অতঃপর লেখিকা 


_ বয়রুত থেকে প্রকাশিত আল- 
ইকতিসাদ পত্রিকা আবেদন করেছে 
যে, সকল বাবা-মা যেন একটি বড় 
হাতুড়ি সংগ্রহ করেন এবং 


মে*১৭ 


পরামর্শ দেন যে, সে ব্যক্তি কোনো 
সংগঠনের সাথে জড়িত হবে অথবা 
কোনো কাজে ব্যত্ত হয়ে পড়বে। 
শিশুদের খেলনা কিনে দেওয়ার 


যারা তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন, 
তাদের মধ্যে যার কথা ও মত সবচেয়ে 
শক্ত-সুদৃঢ় ও আশাব্যজ্রক, তিনি হলেন 
মার্কিন লেখক জেরি মান্ডর। তার 
রচিত “আরবাউ মুনাকাশাত 
লিইলগায়িত তিলফিযিয়ুন' 
(টেলিভিশন- 'বধের চার প্রস্তাবনা) গ্রন্থে 
তিনি তার টেলিভিশন-জীবনের পনের 
বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে 
এনেছেন। তিনি বলেন, “অনেক সময় 
আমরা পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে কোনো 
পদক্ষেপ নিতে পারি না। কিন্তু আমরা 
টেলিভিশনকে তো “না' বলতে পারি 
আমরা পারি এ-সব দুষ্ট টিভি- 
ভিডিওকে ডাস্টবিনে উপুড় করে ফেলে 
দিতে । এমনটি করাই দরকার... 
টেলিভিশন সংশোধন-উপযোগী নয় 
এর সমস্যা পুরোটাই উক্ত যন্ত্রে 
নিহিত। যেমন বন্দুকে নিহিত আছে 
সহিংসতা । দর্শকদের ওপর পতিত 
টিভির নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে 
পাল্টানো টিভি বিশেষজ্ঞদের পক্ষে 
অসম্ভব । এ-প্রভাব দর্শকের দেহমনে 
লেপ্ট থাকবে-ই!” 

তিনি আরও বলেন, “আমি পৃথিবীটাকে 
যখন টিভিযুক্ত ভাবি, তখন পুরো 
পৃথিবীকে কল্যাণের বন্যায় ভাসতে 
দেখি। টিভিকে যদি আমরা ছাড়তে 
পারি, বিনিময়ে তার চেয়ে বেশি 
কল্যাণকর বসত আমরা পাব কখনো 
মহা-মানবতার পরশ পেয়ে, কখনো 
বুদ্ধির মহা-জাগরণের মাধ্যমে, কখনো 
কাজের উদ্দীপনা ও গবেষণার নতুন 
চেতনা পাওয়ার মাধ্যমে | 
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ডন মাজওয়াইর “যেদিন টেলিভিশনের 
মৃত্যু হলো শিরোনামে একটি গল্প 
লেখেন। তাতে তিনি টেলিভিশন বর্জন 
করার প্রতি আহ্বান জানান ।* 
জনৈক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী সমাজে 
ও ব্যক্তিতে টেলিভিশনের প্রভাব 
জানতে গভীর অনুসন্ধান চালান। 
গবেষণাটি সরাসরি বিভিন্ন স্কুল ও 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চালানো হয়। তিনি 
বলেন, “তোমাকে হত্যা করার পূর্বে 
তুমি যন্ত্রটিকে হত্যা করো ।”? 
অধ্যাপক মরওয়ান কুজক তার এক 
বন্ধুর ঘটনা বর্ণনা করেন। বন্ধু 
মলের এক শিক্ষকের সাথে 
তার বাসায় সাক্ষাত করতে যায়। 
শিক্ষক ছিলো খিস্টান। বন্ধু লক্ষ করল 
যে, শিক্ষকের বাসায় টিভি নেই। সে 
কারণ জিজ্ঞেস করলে সেই খিস্টান 
শিক্ষক বলেন, “আমি কি পাগল? এমন 
বস্ত কি আমি ঘরে ঢুকাবো, যা আমার 
সন্তানদেরকে. আমার উপস্থিতিতে 
তারবিয়ত ও দীক্ষা দেবে?” 
ইসলামি শরীয়তের বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে 
কেরাম, যারা বিশুদ্ধ আকীদা, 
ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব, সুস্থ বিবেক ও 
সরাসরি কুরআন-সুন্নাহের পথে চলেন, 
তাদের ফতোয়ায় আশ্চর্যের কী আছে? 
তেমনি উল্লিখিত কাফের ব্যক্তিদের 
বিবৃত মন্তব্যে আশ্চর্যের কী আছে? 
যারা এসব বক্তব্য দিয়েছেন ওহীর 
আলোয় আলোকিত হয়ে নয়, বরং 
তাদের হৃদয়ের অবশিষ্ট মানবতা, 
বিবেকের দীপ্তি, জাতির কল্যাণভাবনা 
তাদেরকে এসব বলতে বাধ্য করেছে। 
তবে অত্যাশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা 


তাকে ধরাশায়ী করে। অতঃপর পথভ্রষ্ট 
করে। 
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6 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কিয়ামত- -পূর্ব সময়ে 
হারে তথা গণ্ডগোল বাধবে। 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! হারজ কী? তিনি বললেন, 
হত্যা । তখন কোনো কোনো মুসলমান 
প্রশ্ন করে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরাও 
তো এ-বছর অমুক অমুক মুশরিককে 
হত্যা করেছি। রাসুল (সা.) উত্তরে 
বললেন, “তারা মুশরিক হত্যা করবে 


না। তবে তারা একে অপরকে হত্যা 
করবে । এমনকি ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, 


31645 4৬ 


নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়, 
তারা এসব কাফেরদের চিন্তার স্তরেও 
যে পৌছতে সক্ষম হলো না! অথচ 


ভাতিজা কিংবা আত্মীয়কেও হত্যা 
করবে । কেউ প্রশ্ন করলো, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আমাদের কি তখন বিবেক 


টেলিভিশন তো কাফেরদের দীনকে 
ধ্বংস করে না। তাদের আকীদা- 
বিশ্বাসে আঘাত হানে না। তাদের 
জীবন ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষে জড়ায় 
না। জড়াবে কোথেকে? তাদের তো 
148 নেই কোনো আকীদা 
কিংবা জীবনব্যবস্থা! কবি বলেন, 
“এ-তো অন্ধ-ফেতনা, যা দর্শককেও 
অন্ধ করে। 


মে*১৭ 


থাকবে না? তিনি বললেন, “না, সে 
যুগের প্রায় মানুষের বিবেক ছিনিয়ে 
নেওয়া হবে । তাদের উত্তরসূরিরা হবে 
বিবেকশূন্য!””* 

মুসনদে আহমদের রেওয়ায়তে আছে, 
(8৫৩৮ ৮৫। 2৩ পু ০৫) 
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“তাদের উত্তরসুরিরা অধিকাংশ 

করে করবে, তারা কিছু একটার রা 
দাড়িয়ে আছে। অথচ তারা কিছু 
ওপরই দীড়িয়ে নেই!” 


কিছু সংশয় এবং এর অপনোদন 
উপযুক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে 
টেলিভিশন-ভিডিও এবং তদ্সশশ্রষ্ট 
জিনিসপত্র কেনা ও দেখার শরয়ী হুকুম 
স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও কিছু লোক 
তাতে খুঁত আবিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করে। কথিত আপত্তির ধোয়া তোলে 
এবং নিজেদেরকে ও তাদের 
অনুসারীদেরকে প্রতারণার জালে 
ফীসিয়ে দক্ষতার পরিচয় দেয়! আল্লাহ 
বলেন, 

10৩৮2০2১222 
“তারা ধোকা দেয়ার জন্যে একে 
অপরকে কারুকার্ষখচিত কথাবার্তা 
শিক্ষা দেয় ।”১১ 


রাসুল (সা.) এমন একদল লোকের 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে ভবিষ্যতবাণী 
করেছেন, যারা মদকে নাম পরিবর্তন 
করে হালাল করে নেবে ।”১২ 

টিভি চ্যানেলের হর্তাকর্তারা তাদের 
কাজ করেই ক্লান্ত হয় না। তারা যদি 
নিজেদের পাপ স্বীকার করত, প্রবৃত্তির 
সামনে তাদের দুর্বলতার জন্যে তারা 
যদি ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে কষ্ট 
কিছুটা হালকা হত। অথচ তারা তো 
পাপের অনুভূতি থেকে রক্ষা পেতে 
কতই না বাহানা করে! এমনকি 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতেও 

ধকরেনা! 
নেশগ্রস্থ এক মাতাল বলে, 


(1১ ৮৬৯7৩ ৮523 

১৬ ৬১ ৩9 ৬৯ ৬নও 

১১৩ ৮৯৮৮৪ ভিত 

০০৪০ ০ এ ৩৩৩ 
এ নেশা করি; তবে তা হারাম মনে 


এবং দয়ালু আল্লাহর কাছে ক্ষমার 
আশা করি। 

পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি তো নেশা করে; 
তবে তা সে হালাল মনে করে। 
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ফলে সেই হতভাগা দ্বিগুণ গুনাহের 
ভাগী হয়। 

তবুও আমরা এসব সংশয়ের অনুপুঙ্খ 
অপনোদন করার চেষ্টা করব। যাতে 
আর অবাধ্যরা প্রমাণসহই ধ্বংস হতে 
পারে। আল্লাহই সাহায্যকারী । সব 
ভরসা তার ওপরই 


প্রথম সংশয়: কেউ কেউ বলবে, 
আপনারা তো টিভির নেতিবাচক 
দিকগুলো সবিস্তারে আলোচনা 
করলেন। অথচ এর ইতিবাচক দিক 
আরো বেশি হওয়া সত্তেও তা এড়িয়ে 
গেলেন! কেন? 


অপনোদন: টেলিভিশনের সৌন্দর্য 


ইত্যাদির মতোই। ইতিবাচক- 


তিনি এ-সংশয়ের অপনোদনে আরো 


নেতিবাচক উভয় দিকই বিদ্যমান । 


বলেন, “ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রেও 


সুতরাং বিশেষভাবে টিভি কেন বর্জন 
করব? 


অপনোদন: নিশ্চয়ই টেলিভিশন- 
ভিডিওতে রয়েছে বড় গোনাহ । অবশ্য 
উপকারও কিছু রয়েছে। তবে 
উপকারের চেয়ে গোনাহই বড়। 

অধ্যাপক মরওয়ান কুজক সাহেব 
বলেন, “মানুষের সেবায় নিয়োজিত 
বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কারই মানুষ 
ও তার পরিবেশের জন্যে কিছু ক্ষতি 
বহন করে । যেমন, যানবাহন থেকে যে 
বাম্প নির্গত হয় তা স্বাস্থ্যের জন্যে 
ক্ষতিকর। আমাদের বাড়িতে যেসব 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রয়েছে তাতেও 


সবার জানা। তাই তা উল্লেখ করা 


রয়েছে ক্ষতিকর প্রভাব। তা থেকে 


নিম্প্রয়োজন। কারণ, সবাই এসব 
ইতিবাচক দিকপগুলোই জানে 
এগুলোকেই তারা ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
প্রকাশ করে। তাদের জ্ঞানের সংকীর্ণ 
সীমানায় তারা পায়চারি করে । খুব কম 
লোকই আছে, যারা টিভির নেতিবাচক 
দিকগুলোতে দৃষ্টি দেয়। এসব নিয়ে 
চিন্তা-ফিকির করে। সুতরাং টিভির 
ইতিবাচক বিশ্লেষণ করা এখানে 
নিম্প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা তো 
টিভির নেতিবাচক প্রভাব থেকে সতর্ক 
করতে বদ্ধপরিকর, যাতে মুসলমানরা 
তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পায়। এ- 
কথা সর্বজনবিদিত যে, ক্ষতির 
অপনোদন লাভ অর্জনের চেয়ে 
অগ্রাধিকারযোগ্য | 

টিভির সৌন্দর্ষ-বর্ণনা করলে তা হবে 
কুপ্রবৃত্তি, যৌনতা, কামনা-বাসনা ও 
পার্থিব মোহের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া । 
অভিজ্ঞ ডাক্তার তো তিনিই, যিনি 
ভাইরাসকে অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে 
প্রতিহত করেন; ভাইরাস দিয়ে নয়! 


দ্বিতীয় সংশয়: অনেকে বলবে, 
টেলিভিশন অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি: 
বাস, বিমান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 


মে*১৭ 


রয়েছে ক্ষতির আশংকা । কখনো 
গ্যাসের পাইপ বিস্ফোরিত হয় । কখনো 
বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতস্পৃশ্যের 
আশংকা থাকে । কখনো ছুরি-ছাকু 
শিশুর হাতে গেলে সে নিজেকে বা 
অন্যকে আহত করে ।... তবুও এসব 
দুর্ঘটনা আমাদেরকে তার ব্যবহার 
থেকে বিরত করে না। কারণ, তা 
হচ্ছে আকস্মিক ব্যাপার। আল্লাহর 
হুকুমেই ঘটে যায়! তবে টেলিভিশন- 
সমস্যা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা 
কোনো ভাবেই এর ক্ষতি থেকে নিস্তার 
পাই না; নিজেদেরকে রক্ষা করতে 
পারি না। এখানেই টেলিভিশনের 
ভয়াবহতা!”* 


তৃতীয় সংশয়: কেউ বলবে, আপনারা 


মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর 
আলোকরশ্ির সৃষ্টি হয়। তা সত্তেও 
আমরা এগুলোর অধিকতর 


টেলিভিশনের ক্ষতি বর্ণনায় এবং তা 
থেকে সতর্ককরণে সীমালঙ্গন 


উপকারিতার সামনে অল্প ক্ষতির ভয়ে 
কাতর হতে পারি না; বিবেক আমাদের 
বাধা দেয় | কারণ, এগুলোতে ক্ষতির 
চেয়ে লাভই বেশি। অনেক-অনেক 
বেশি। ফলে উপকারগুলোর সামনে 
অপকার খুবই অল্প ও সীমিত; 
অনুল্লেখযোগ্যই বটে! 

তবে টেলিভিশন-ভিডিওর ধর্মবিরোধী 
যে অবস্থান, তা সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ 
তরবিয়তের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। 
কারণ, আমরা ব্যাপক গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পায় 
যে, এর ক্ষতি ও গোনাহ উপকার ও 
সওয়াবের চেয়ে বেশি, যা মানুষের 
অন্তরে অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। ফলে 
আমরা এগুলো থেকে বিরত থাকার 
আহ্বান জানাচ্ছি, যতক্ষণ টিভি- 
প্রোগ্ামগ্তলো সত্যের পক্ষে যাচ্ছে না। 
মন্দের চেয়ে ভালোর আলো বেশি 
হচ্ছে না। সুতরাং এর ক্ষুদ্র-্বল্প 
উপকারের তুলনায়, যা নিতান্ত 
পরকালীন ক্ষতির পাহাড়কে আলিঙ্গন 
করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?! 


করেছেন। অথচ টেলিভিশন বিনোদন 
ও সংস্কৃতিযন্ত্রের চেয়ে বেশি কিছু নয়! 


অপনোদন: মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “যে 
বস্ত মানুষের মাঝে বেশি প্রভাব বিস্তার 
করে, সে বন্তকে মানুষ কষ্টের কারণ 
মনে করে। সুতরাং টেলিভিশনীয় 
বিনোদন ছাড় দেওয়া যাবে এমন 
কোনো হালকা বিষয় নয় । বরং যন্ত্রটির 
রয়েছে আশ্চর্য সম্মোহন ও জাদু 
মানুষের ভেতরটাকে নাড়া দেয় এবং 
ধরাশায়ী করে বসে! এ যন্ত্র কথার 
সাথে একীভূত করে দৃশ্যকেও!” 
এ-যন্র যদিও অনেকের চোখে 
উপকারী, শান্তিবাহী ও বিনোদন 
আনয়নকারী বাস্তবে কিন্তু তা চারিত্রিক 
দৃঢ়তা ধ্বংসের বুলডোজার!! 

(6৮৮১৩ ০০১ ৩1১ ৮৩৭। 0 

৪] ভা ও ৮] ০০৪ 
“বিষধর সাপের স্পর্শ নরোম-কোমল 


হলেও , 
একটু চিৎপটাং হলেই তার সুচালো 
দাতে 

সৃষ্টি হয় বিষ ও ধ্বংস!” 


___ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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এসবের অনেক দলিল-প্রমাণ আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। 

“বিশেষজ্ঞদের কাছে এ-কথা সুবিদিত 
যে, টেলিভিশন-সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ সরাসরি 
টেলিভিশন দেখার পরপরই প্রকাশ 
পায় না। রোগ-ব্যাধির মতো এটিও 
সময়সাপেক্ষ; ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। 
তাছাড়া তা থেকে পুরোপুরি প্রতিকারও 
পাওয়া যায় না। কারণ, টিভির প্রভাব 
পুণ্তীভূতধর্মী সেই পাত্রের মতো, যাতে 
অল্প-অল্প পানি ঢুকতে ঢুকতে একসময় 
পূর্ণ হয়ে উপচে পড়তে শুরু করে। 
আর তখনই মানুষ সতর্ক হয় ১? 
আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, 
“টিভি শুধু বৈদ্যুতিক যন্ত্রই নয়। বরং 
তা মারাত্মক শিক্ষা-দীক্ষার কুশলী 
উত্তাদও!** নতুন প্রজন্মকে এটি নিদিষ্ট 
ও সুপরিকল্পিত ছকে শিক্ষা দেয়। 


সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো, এর 
বিধ্বংসী শিক্ষার দাপটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে 
যায় সুস্থ-ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা! 

চতুর্থ সংশয়: কেউ কেউ বলবে, আমি 
টেলিভিশন ক্রয় করেছি এ-জন্য যে, 
ধর্মীয় প্রোশ্বাম দেখব, কুরআন 
তেলাওয়াত ও আজান শুনব, শায়খ 
শা'রাভীর বক্তৃতা শুনব ইত্যাদি... । 


অপনোদন: আল্লাহ তাআলা বলেন, 
প্। ৫25 পঠিত [পপ ৪৮৫1 ০৯০৫, ৫৬) পঠ 05 
3) 5৮৩৬৫ ৩৩ আস্গগ 0৩2 এ ০৮৯৯ 


0১০১৮৩5৪৫ 
“তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে 
ধোকা দেয়। অথচ এতে তারা 
নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা 
দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে 
পারে না।”* 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 


আল জামিয়া আবু হানিফা 


ভর্তির তারিখ 


টেলিভিশন আমাদের আমলনামার 
মতো ভালো-মন্দের সমাবেশ ঘটায় । 
সম্প্রচার করে ঘৃণ্য দ্বেত মূল্যবোধ । যে 
টেলিভিশন কুরআন তেলাওয়াত প্রচার 
করে, সে একই টেলিভিশনই নাচ- 
গান-অশ্ীলতা-বেহায়াপনার প্রকরণসহ 
সম্প্রচার করে! ধর্মীয় প্রোগ্াম একটু 
আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রচার করে তো 
কত রঙ-তামাশার কনসার্ট কুরআনের 
এ-আয়াত দিয়ে শুরু করে, 
১৬০৮৩৫এ (৫ 

“নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন 
একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা 
সুস্পষ্ট ।”২ 

অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বলেন, 
“কখনো-সখনো টেলিভিশন 
বিরোধীদের রাগ প্রশমনে বিভিন্ন 


হণাদেশ-এবব 


বায়ে হাদীস পর্যন্ত 
বনচে 


৭ই শাওয়াল থেকে ১০ই শাওয়াল পর্যন্ত । যারা নাহু, সরফ ও আরবী সাহিত্যে দুর্বল, 
কিন্ত এসব বিষয়ে দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ২০ই শাবান থেকে 
১৫ই রমযান পর্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ উস্তাদ দ্বারা বিশেষ কোর্সের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। 


নিরিবিলি ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশ । 

অভিজ্ঞ ও দক্ষ আদর্শ উস্তাদ দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা । 
আন্তর্জাতিক হাফেজ কুরআন ছারা হিফজ-বিভাগ পরিচালিত । 
পর্যালোচনা সাপেক্ষে বেফাকভুক্ত এবং বেফাক বহির্ভত সিলেবাসের সুব্যবস্থা । 
মুতাফাররেকা জামায়াতে কেবল হাফেজ ছেলেদেরকে ভর্তির সুযোগ । 
সর্বদা বিশেষ নেপরানী ও তদারকির সুব্যবস্থা । 

নাহুর এজারাভিত্তিক আরবী ইবারতের তারকীব প্রশিক্ষণ । 

সাপ্তাহিক ও মাসিক ছাত্রদের তারবিয়াতি বয়ানের সুব্যবস্থা । 
সমসাময়িক বিষয়ের ওপর বিতর্কের প্রশিক্ষণ দেওয়া । 

সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আরবী ও বাংলা বক্তব্যের সুবর্ণ সুযোগ । 
তাসলীম ও তারবিয়াতের সমন্বয়ে শান্ত, জদ্র ও নিরীহ আদর্শ মুসলিম হিসেবে গঠন করার সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 


বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের নীচ তলা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা । 


ন্ীবাউহ্্নহ ২১৯৮৮ ৪-_ 2২৯২৪৪৪২৯০২ 
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প্রোগ্রাম প্রচার করে। যে স্টেশন ও 
চ্যানেলগুলো চারিত্রিক অধঃপতন ও 


ফেতনা সম্পর্কে চির সত্যবাদী রাসুল 
(সা.) কী বলেছেন আপনি কি জানেন 


অসভ্যতার বিষ ছড়ায়, তা আবার 
বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রোথ্ামও সম্প্রচার করে। ফলে 
বিরোধীদের রাগ প্রশমিত হয়। তারা 
বলে বসে, টেলিভিশনে ভালোও আছে, 
মন্দও আছে । অথচ অধিকাংশ মানুষই 
এর ক্ষতিতে আক্রান্ত। কারণ তা 
দর্শকের হদয়কে এ-যন্ত্র তার দাসে 
পরিণত করে । ফলে মানুষ গণহারে 
টিভির সামাজিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও 
স্বাস্থ্যগত ক্ষতিতে নিপতিত হয়। মানুষ 
ডাক্তারের কথায় কান দেয় না; 
বিশেষত ছোটরা । যারা শোনে, 
তাদেরও অলস অলস ভাব! কখনো 
ডাক্তারের কথাকেও অবিশ্বাস করতে 
চায়। কারণ, টিভি তাদেরকে তার 
দাসে পরিণত করেছে। তাদের 
অন্তরকে কাবু করে রেখেছে। বন্দি 
করে ফেলেছে তাদেরকে অশ্লীল 
প্রোগ্রামের খাচায়। যেমন, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান, ডাক্তার ও সাধারণ 
মানুষ সবাই-ই ধূমপানের অপকারিতা 
বয়ান করে । তবুও মানুষ ধূমপানে এত 
আসক্ত যে, তা থেকে বের হতেই 
পারে না সে!” 


পঞ্চম সংশয়: কেউ কেউ বলে, শীঘ্বই 
আমি এ-যন্ত্রকে আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসবো । তাতে শুদ্ধি অভিযান 
পরিচালনা করব। তাতে আমার পূর্ণ , 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করর। নিজেকে ও 
সন্তানদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করব। সুতরাং অশ্লীলতা-বেহায়াপনা 
প্রদর্শনের সুযোগই হবে না! 
অপনোদন: সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন তা কি আপনার জানা নেই? 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৪৬৮৪৩১।৪৪? 
“মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে ।”২ 


মে*১৭ 


না? তিনি বলেন, 

18 0 0৩508 ৬০) 
“ফেতনার সাথে যেই জড়ায়, ফেতনা 
তাকে ধ্বংস করে” 
21305৮82৩০৭ পদ ও 

22৬ 9৫ 9191০ চে 
“যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ফেতনার 


উপকরণ জোগাড় করে, সে পরে চেষ্টা 
করেও তা থেকে নিস্তার পায় না।”২ 


অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বাবাদেরকে 
রুপোলি পর্দার জালে আটকাতে 
শয়তান কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা 
স্পষ্ট করে বলেন, “যদি আমরা নাও 
বলি যে, টিভি ঘরের ভেতরেই 
বাবাদের মুখোমুখী হচ্ছে এবং তাদের 
থেকে পিতৃত্ের অধিকার ছিনিয়ে 
নিচ্ছে বিশেষত সন্তানদের চিন্তানৈতিক 
দিকনির্দেশনার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে 
টিভির বর্তমান প্রোগ্রামগ্ডলো তাদের 
শিরায় কীপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে 
চলছে! ...২ 


[চলবো 


+ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৫২ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭৩ 
৩ মুহসিন মুহাম্মদ, আল-ইনসানু হায়ওয়ানুন 
তিলফিযিয়ুনী, পৃ. ৩০৬ 


১ 1605 11810001, 10717 4472177127215 107 
1112 151177177100071 97 71012775707 
আরবাউ 


তাইয়িবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণধ 
১৪০৭ হি. - ১৯৮৬ খি.), পৃ. ৩৪৬, ঈষৎ 
রবর্তিত 
৫ [01 18000, 7797447227107165 07 
1112 151177177100071 ০97 7012775707 
আরবাউ 


তিলফিযিযুন), পৃ. ৩৪৮, ঈষৎ পরিবর্তিত 


৬ 1০05 1/18000, 150747-47277127715 107 
1112 127117717770110971 07 76127571071 
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তিলফিযিয়ুন), পৃ. ৩৩৯-৩৪০ 

+ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১-২৭২ 

৮ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২০০ 

৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
১৩০৯, হাদীস: ৩৯৫৯ 


(প্রথম সংস্করণ: : ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ২২, পৃ. ২৪১, হাদীস: ১৯৪৯২ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-আনজাম, ৬:১১২ 
*২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৭, পৃ. ৩৮২-৩৮৩, হাদীস: ২২৭০৯: 
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১ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৫৬ 

** অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৪৮ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ১৫, ঈষৎ পরিবর্তিত 

৯* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৭৪, ঈষৎ পরিবর্তিত 

** অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ৯-১০ 

*৮ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ ৯০ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৯ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭২ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:২৪ 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৫১, 
হাদীস: ৭০৮১, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ ইবনুল জওষী, যস্মুল হাওয়া, পৃ. ১৭৮ 

২৫ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১ 
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মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী রেহ.): স্মৃতি-অনুভূতি 


মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ কাসেমী 


রাত ১১টা বেজে গেছে। মন প্রশান্ত, 
যদিও কায়া ক্লান্ত। ইশা-পরবর্তী 
কাছের এক জ্যোতির্ময় মাহফিলে 


দীনী পরিবারে জন্মলাভ করেন ১৩৫৫ 
হি. / ১৯৩৭ ঈ. সনে । নসবনামা হল: 


ওয়াহহাব (রহ.), শায়খুল 


শীহ জমির উদ্দীন ইবনে মাওলানা 


অংশগ্রহণ করে ফিরলাম মাত্র। 


আবদুল গফুর ইবনে নিয়ামত আলী 


শায়খুল 
কাইয়ুম (েহ.), মাওলানা হাফেয 


মাহফিলের সুপ্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ 
করছে মন-মেযাজে। বিপরীত এক 
খবর শুনতে হল । স্থির মন অস্থির হল, 


ইবনে হিম্মত আলী (রহ.)। তার 


শ্রদ্ধেয়া জননীর নাম মরহুমা আমেনা 
বেগম সাহ্বো। 


হল ব্যথিত। কিছুক্ষণ পূর্বে “নানুপুরী 
হুযুর" মহান আল্লাহ তাআলার নিকটে 
চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 


স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তার 


হামেদ (রহ.), খলীফায়ে 
হাকীমুনা নাফস শায়খুল আদব 
মাওলানা মুহাম্মদ আলী নিজামপুরী 
(রহ.), শারেহে মিশকাত মাওলানা 


প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি । বাড়ীতে 
মায়ের কাছে রাহে নাজাত, তালীমুল 


ইলায়হি রাজিউন। ইনতিকালের 
তারিখ: ২ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ 
হিজরী (৫ ফেব্রুয়াফর ২০১১ ঈসায়ী 


ইসলাম কিতাবদ্ধয় অধ্যয়ন করেন। 
পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ও অন্যান্য 


হাফেয মুহাম্মদ আবুল হাসান চাটগামী 
(রহ.), মাওলানা নাদেরুয যামান 
(রহ.), শায়খুল আদব মাওলানা নযীর 
আহমদ (রহ.), শায়খুত 


প্রাথমিক দীনী কিতাবের শিক্ষা লাভ 


মুতাবিক ২৩ মাঘ ১৪১৭ বাংলা), 
শনিবার দিবাগত রাত প্রায় ১১টা ২০ 
] 

বীর চট্টলার এঁতিহ্যবাহী ফটিকছড়ি 
উপজেলাধীন নানুপুর গ্রামে অবস্থিত 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল- 
উবায়দিয়া (প্রকাশ: নানুপুর মাদরাসা; 
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৩৭৭ হি. / ১৯৫৮ ঈ.) 
এর মুহতামিম, প্রখ্যাত ওয়ায়েয, পীরে 
কামেল মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী (রহ.)-কে জনসাধারণ 
সুশীল সমাজের কাছে তিনি “পীর 
সাহেব নানুপুর' হিসাবে সম্মানীয় । 

নানুপুরী সাহেব রেহ.) পশ্চিম নানুপুর 
গ্রামের মনু পণ্ডিত বাড়ির এক সনন্তান্ত 


মে*১৭ 


করেন মাওলানা আবদুস সালাম 
(রহ.)-এর কাছে। এরপর দারুল 
উলুম হাটহাজা 


তাফসীর মাওলানা হাফীযুর রহমান 
(গীর সাহেব হুযুর রহ.), আল্লামা শাহ 
আবদুল আজিজ (রহ.), মুফতিয়ে 


রীতে দ্বিতীয় জামাআতে 
ভর্তি হন। পযয়িক্রমে সেখানে 
দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন ১৩৭৮- 
৭৯ হি. / ১৯৫৯-৬০ ঈ. শিক্ষাবর্ষে । 
দারুল উলুম হাটহাজারীর ছাত্রজীবনে 


আযম মুফতী আহমদুল হক (রহ.), 
মাওলানা আহমদ শফী (দা. বা.) প্রমুখ 
নানুপুরী সাহেব (রহ.)-এর যুগশ্েষ্ঠ 


নি্দাদীরন লি রিনি হীন 


তিনি আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 


নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর নির্দেশে 


(রহ.) এর বিশেষ গ্নেহ ও সুনযর 


চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলাধীন 


লাভে সৌভাগ্যবান হন। দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে তার মুশীরে তালীম / 
শিক্ষাবিষয়ক তন্তাবধায়ক ছিলেন 
দারুল উলৃমের ভূতপূর্ব শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ (রহ.)। 

মুফতিয়ে আযম মুফতী ফয়জুল্লাহ 
(রহ.), হাকীমুন নাফস আল্লামা শাহ 


মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সে 


ইসলামাবাদী ইবনে মাওলানা আবদুল 
হামীদ মাদার্শাহী (রহ.)। তিনি ১৯৬০ 
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সালে দারুল উলুম হাটহাজারীর 
তৎকালীন মুহতামিম (পরিচালনার 
সময়কাল:  ১৩৬১-১৪০২ হি.), 


জেমিরিয়া কাসেমুল উলৃম মাদরাসা), 


আলম মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ 


পটিয়া, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 


নানুপুরী (রহ.)-এর ইনতিকালের পর 


কুতবুল ইরশাদ মুফতী আযীযুল হক 


আমার শ্রদ্ধেয় দাদাভাই, হাকীমুল 


সিদ্দীকী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা 


উম্মাত আল্লামা শাহ আশরাফ আলী 


পুরাপুরি ইখলাসের সাথে মাদরাসায় 


মাওলানা আহমদ শফী (দো. বা.)-এর 
পক্ষ থেকে খিলাফত লাভ রা 
প্রথম শায়খের ইনতিকালের 


থানভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, 
সভাপতি, আল্লামা শাহ আবদুল 


অধ্যাপনা করার নিয়তে সুন্নাতে নবভী 


(সা.)-এর অনুসরণে নানুপুর বাজারে 
ব্যবসা শুরু করেন। সকালে দরস 


ওয়াহহাব (রহ.)-কে অনুরোধ করেন 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নী 
(রহ.) পুরাদমে তাসাওউফের কাজ 
শুরু করেন। অগণিত মানুষ ইসলাহে 


দিতেন, বিকালে দোকানে বসতেন 


নাফসের উদ্দেশ্যে তার পবিত্র হাতে 


তিনি যেন বাথুয়া মাদরাসায় 


কয়েকবছর পর মাওলানা শাহ সুলতান 


শিক্ষকতার জন্য তিনজন ছাত্র 
(ফারেগীন) নিব্চিন করে দেন 

নাফস শাহ সাহেব (রহ.) 
মুফতী ইসলামাবাদী সাহেব (রহ.)-এর 


আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর অনুরোধে 


বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যসহ 


সহোদর (আপন ভাই) মাওলানা 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার অসংখ্য 


হাফেয জিয়াউল হুসাইন সাহেবের 


মুরীদ ও শিষ্য ছড়িয়ে আছে। তিনি 


হাতে দোকানের দায়-দায়িতু বুঝিয়ে 


অনুরোধ রাখলেন। হাকীমুন নাফস 
শাহ সাহেব (রহ.)-এর নির্বাচিত 
ছাত্রব্রয় হলেন মাওলানা শাহ জমির 


দিয়ে তালীম-তাযকিয়ার কাজে 


কুতবুল আলম মাওলানা শাহ সুলতান 
আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর 


পুরাপুরি মগ্ন হয়ে যান। শিক্ষকতার 
সাথে সাথে তিনি প্রথমে নাযেমে 


সিলসিলায় বাইয়াত করাতেন। 
সিলসিলায়ে চিশতিয়া বিকাশে তার 


দারুল ইকামা (হোস্টেল প্রধান), 


অবদান অবিস্মরণীয় । 


অতঃপর নাযেমে তালীমাত 
(শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান) ও মুঈনে 


কাসেমুল উলুম মাদরাসা, হাটহাজারী, 


আমাদের আকাবিরের মধ্যে দু'জন 
বুযুর্গ মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 


মুহতামিম (সহকারী পরিচালক / 


নানুপুরী (রহ.)-এর বিশেষ মুরবৰী 


চট্টগ্রাম) এবং মাওলানা হুসাইন 
আহমদ কৈয়গ্রামী (দা. বা.; মুহতামিম, 
কৈয়থাম মাদরাসা, জিরি, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম) । আল-হামদু লিল্লাহ, তীরা 


উপপরিচালক) নিযুক্ত হন। আল্লাহ 


ছিলেন। একজন যাহেরী মুরববী ও 


পাকের অশেষ রহমতে উক্ত 
দায়িতৃসমূহ সুচারুরূপে পালন করেন। 


অপরজন বাতেনী। বাতেনী মুরব্বীর 
কথা তো সবারই জানা । আর যাহেরী 


১৯৮৫ সালে মাওলানা শাহ সুলতান 


তিনজনই স্ব-স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও 


আহমদ নানুপুরী (রহ.) তাকে 


সফল। এটি আল্লামা শাহ আবদুল 


লিখিতভাবে নানুপুর মাদরাসার স্থায়ী 


ওয়াহাব (রহ.)-এর সুন্ম দূরদর্শিতার 


মুহতামিম নিযুক্ত করেন। ইনতিকালের 


একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কবি বলেন, 
“দীনের জন্ম তো বুযুর্ণের সুনযরে ।” 


মুরববী আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 
(রহ.)। নানুপুরী সাহেব (রহ.) 
ছাত্রজীবনে হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব 
(রহ.)-কে খুব কাছ থেকে দেখার, 


পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর উক্ত 
বহাল ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে 


বুঝার ও মানার সুযোগ পেয়েছিলেন 
সে সময়ে মুআমালাত, মুআশারাত, 
শিক্ষাবিষয়ক 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


(রহ.) বাথুয়া মাদরাসায় দীর্ঘ পাঁচ 


তি 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরত দোআর 
তপর্ব 


মাদরাসা পরিচালনা ও 


ফলে নানুপুর মাদরাসা অভূত 


বছর ধরে কাফিয়া, লাল উলুম, 
হিদায়া 


তাফসীরে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী ইমাম 
জালালাইন শরীফসহ না নিযামীর 


গুরুতৃপূর্ণ গ্রন্থাদির দরস দেন। ঈসায়ী 


১৯৬৫ সালে তিনি নানুপুর মাদরাসায় 


শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এ 
মাদরাসার তত্কালীন পরিচালক 


কুতবুল আলম মাওলানা শাহ সুলতান 


আহমদ নানুপুরী (রহ.; ইনতিকাল: 


১৪১৮ হি. / 


আহ্বানে । উল্লেখ্য, মাওলানা শাহ 


সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) 
ছিলেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


মে*১৭ 


উন্নতি ও সফলতা লাভ করে । 


বিষয়াদিতে হাকীমুন নাফস শাহ 
সাহেব (রহ.) ছিলেন যুগের স্বীকৃত 
ও মুজাদিদ। ব্যবস্থাপনা 


(রহ.) ছাত্রজীবনে কুতবুল ইরশাদ 
মুফতী আযীযুল হক সিদ্দীকী (রহ.)- 
এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ 
করেন। মুফতী সাহেব (রহ.)-এর 


সংক্রান্ত অনেক সুন্নাত হাকীমুন নাফস 
শাহ সাহেব (রহ.) এর মাধ্যমে জীবিত 
হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে অনেক অনিয়ম 
বা ফিতনার। এ জন্যই মাদরে ইলমী 
দা 


ইনতিকালের পর নানুপুর মাদরাসায় 
শক্ষকতা জীবনে মাওলানা শাহ 
সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর 
দিকে বাইয়াত রুজু করেন এবং 
যিকর-শোগল আদায় করতে থাকেন । 
একপর্যায়ে তার কাছ থেকে 


রুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘকালীন 
সাবেক অবিসংবাদিত মুহতামিম 
মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়িব 
কাসেমী দেওবন্দী রেহ.) দারুল উলুম 
হাটহাজারীর এক জলসায় হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


খিলাফতপ্রাপ্ত হন তিনি। কুতবুল 


ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার ভূয়সী 
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প্রশংসা করেন। আর আপামর 
জনসাধারণ তাকে “বড় মুহতামিম' বা 


মাওলানা 


করেন। যোগ্যতা-ক্ষমতা-অনুরোধ বেদারুল আলম (রহ.), 
থাকার পরেও তিনি দারুল উলুম হাফেয মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ (দো. 
হাটহাজারীতে সহীহাইন (সহীহ বা.), মাওলানা হাফেয শাহ আহমদ 


“মুহতামিমে আযম' হিসাবে সম্মানীত 
করেন। এ কারণেই দেখা যায়- 
নানুপুরী সাহেব (রহ.) ব্যক্তিগত, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, 


শরীফ ও সহীহ মুসলিম শরীফ)-এর দীদারুল 


আলম কাসেমী (দো. বা.) 


পাঠ দান করতেন না। সুনানে আবু 
দাউদ শরীফ, সুনানে নাসায়ী শরীফ, 


মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাবিঘ়ক 


মুওয়ান্তা মালেক শরীফ, সিরাজী 


বিষয়াদিতে মুহতামিমে আযম হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


ইত্যাদি কিতাব পড়াতেন । 


প্রমুখের মত ব্যক্তিতুরা তারই হাতে 
গড়া। 

মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.) শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


পড়াতেও রাজী ছিলেন না 


অনুসরণে নিজেকে রাজনীতির সাথে 


অনুকরণ করতেন, করতেন অনুসরণ । 
উদাহরণস্বরূপ নানুপুরী সাহেব (রেহ.) 
সহীহ বুখারী শরীফের দরস লাভ 


ইলমীর সম্মানীয় 


সদস্যবৃন্দের 
পাডাাডিতে ডাকি কিন 


জড়িত রেখেছিলেন । হাকীমুন নাফস 


ঈসায়ী শাহ সাহেব (রহ.) জমিয়তে উলামায়ে 


১৯৬০ সালের পরে 


করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা 


একেবারেই ছেড়ে দেন। 


আবদুল কাইয়ুম (রহ.) কাছে, আর 
হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 
কাছে সুনানে আবু দাউদ শরীফ, 


দেন- মাদরাসা ও খানকাহের সুষম 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উলামা- 


ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সহ-সভাপতি ছিলেন। সব ইসলামী 
দলের সাথে নানুপুরী সাহেব (রহ.) 
এর সুসম্পর্ক ছিল। আল্লাহর জমিনে 


মাশায়িখের এমন এক জামাআত গড়ে 


সুনানে নাসায়ী শরীফ, মুওয়াত্তা 


তোলা; যারা হবেন যুগের ইমাম, 


মালেক শরীফ, সিরাজীসহ বিভিন্ন 
কিতাবাদির দরস লাভ করেছেন। 
কিন্ত, তিনি বড় কিতাবাদির দরস 


জাতির বিবেক, খানকাহের পীর, 
ময়দানের বীর যারা ইসলামের সব 


তারই হুকুম-আহকাম বাস্তবায়িত হোক 
এই ছিল তার আশা-আকাজ্ষা। এ 
কাজে কেউ অগ্রসর হলে সামর্্যানুযায়ী 
সহযোগিতা করতেন, দুআ করতেন । 


শাখায় খিদমাত করবেন সারা 


তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর 


দিতেন না। কারণ, এটি হলো হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.) এর 


বিশ্বব্যাপী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, যুগের 


প্রকৃত অনুসারী | জীবনের প্রতিটি কথা 
ও কাজে সুন্নাতই ছিল কানূন ও 


সমূহউসূলের একটি । শাহ সাহেব 


প্রেরণা । তার প্রায় বয়ানের মুল বিষয় 


(রহ.) এর উসুল ছিল যিনি মাদরাসা 


পর যুগ । ৃ 
আল-হামদু লিল্লাহ, তার চিন্তা- 
পরিশ্রম-আন্তরিকতা-দুআর ফসল আজ 


ছিল তাআলুক-মাআল্লাহর সাথে সাথে 


পরিচালনা করবেন, তিনি যেন বড় 
কোন কিতাব না পড়ান। এ প্রসঙ্গে 
তিনি বলতেন, “এই ক্ষেত্রে ক্ষতি দুটি: 


আমরা দেখতে পাচ্ছি। খতীবে আযম 
মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.), 
শায়খুল আরব ওয়াল আজাম মাওলানা 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল 
(সা.) এর অনুকরণ-অনুসরণ ও 
প্রচার-প্রসার। 


১. অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের মনোকষ্টের 
কারণ হবে। কারণ একজন যদি সব 


মুহাম্মদ ইউনুছ (হাজী সাহেব হুযূর 
রহ.), যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা শাহ 


দায়িতু নিয়ে নেন, তাহলে অন্যান্যরা 


আবদুল আজিজ (রহ.), খলীফায়ে 


উদারমনা, ন্ম্রভাষী ও হৃদয়বান ছিলেন 
তিনি । ছোট-বড় সবার সাথে হাসিমুখে 
কথা বলতেন। সাদাসিধে জীবনযাপন 


স্বাভাবিকভাবে মনোকষ্টে থাকবেন 
এবং ২. পরিচালনা ও শিক্ষকতা- 
উভয় দায়িতে শিথিলতা আসবে । 
কেননা, একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে 


হাকীমুন নাফস শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুহাম্মদ ইসহাক আল-গাধী (রহ.), 


ছিল তার চরিত্রের অলঙ্কার । 
পরদুঃখকাতরতা ও অতিথিপরায়ণতা 


মুফতী আহমদুল হক (রহ.), মাওলানা 
আহমদ শফী (দা.বা.), মাওলানা 


দু'টি বড় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন 
করা দুরূহ বটে ।” 

মাদরে ইলমী দারুল উলুম দেওবন্দের 
অন্যতম কৃতী ছাত্র শাহ সাহেব রেহ.) 


মুহাম্মদ হারুন যফর চন্দ্রপুরী (রহ.), 


ছিল তার একান্ত স্বভাব। দলমত 
নির্বিশেষে সবার মাঝে তীর ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সবাই তাঁকে খুব 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


রেহ.), মুফতী নূর আহমদ (দা.বা.), 
কারী মাওলানা ইলিয়াস (দা. বা. 


দারুল উলুম দেওবন্দেই আল্লামা 
সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মিরী (রহ.)-এর নিকট পূর্ণাঙ্গ সহীহ 


2 
মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা 
তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্ভী (দা. বা.), 


শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত আর 
ভালবাসত | এ কারণে সমাজের প্রায় 
সর্বস্তরে তার ইসলাহী কর্মকাণ্ডের 
সম্প্রসারণ ঘটে । 
আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মাওলানা শাহ 


্া হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ 


বুখারী শরীফ ও জামে তিরমিযী শরীফ 


বাবুনগরী (দা. বা.), মুফতী মুহাম্মদ 


এবং শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির 
আহমদ উসমানী (রহ.) এর নিকট 
সহীহ মুসলিম শরীফের দরস লাভ 


মে*১৭ 


ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী (দা. বা.), 


মুহাম্মদ বেদারুল আলম রেহ.)-এর 
সাথে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী (রহ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক 


শায়খুল হাদীস মাওলানা শেখ আহমদ 
(দা. বা.), মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 


ছিল। উল্লেখ্য যে, বাবা ছিলেন 
একাধারে দারুল উলুম হাটহাজারীর 
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সিনিয়র উস্তাদ, যুগসচেতন উন্নতস্তরের 


আওলাদ-ফরযন্দের খুব ভালবাসতেন । 


পরামর্শদাতা, সমাজের দরদী 
নেতৃতবস্থানীয় পুরুষ ও আত্মত্যাগী 
সমাজসেবক। অন্যায়-অত্যাচারের 
প্রতিবাদে ও চরম সংকটপূর্ণ মুহুর্তে 
সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
রীতিমত কিংবদন্তি । 


শেষে তিনি বাবাকে বললেন, “এখন 
বলুন, আপনার কী খিদমাত করতে 
পারি? বাবা জবাবে বললেন- 
“রাজকীয় আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে 
আমাকে খণী করলেন। যদি প্রস্থানের 
অনুমতি দেন, তাহলে মাওলানা নাছির 
উদ্দীন ভুজপুরী সাহেব (তিনি এখন 
“রহমাতুল্লাহি আলায়হি') এর কক্ষে 
গিয়ে তার সাথে মিলিত হব।” 
অতঃপর হুযুর বললেন, “তিনি তো 
থাকেন সেই ৩য় তলায়। আপনি কষ্ট 
করে সেখানে যাবেন কেন? বরং তাকে 
খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসি।' বাবা 
উত্তরে বললেন, “আমার দেহ স্থুল 
চিকিৎসকগণ বেশি বেশি হাটার 
পরামর্শ দিয়েছেন। এমনিতে তো হাঁটা 
হয় না। এটা হাঁটার সুযোগ । তাই 
আমি নিজেই চললে ভাল হয়।” এরপর 
তিনি অনুমতি দিলেন। এখানে 
পারস্পরিক ভালবাসা যেমন শিক্ষণীয়, 
তদ্রীপ মাওলানা বেদার সাহেব (রহ.)- 
এর বিনয়ও অনুসরণীয় । 

বাবার সাথে সতেজ সম্পর্কের কারণে 
শাহ মানযিলের সদস্যদের প্রতি তার 
সুদৃষ্টি ছিল। আমাদের অকৃত্রিমভাবে 
প্নেহ করতেন। বাবার ইনতিকালে 
তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েন। সমব্যথী হয়ে 
আমাদের সমবেদনা জানান। সবরের 
তালীম দিলেন। প্রতি সাক্ষাতে 
পরিবারে সকলের কথা জিজ্ঞাসা 
করতেন । জানতে চাইতেন আমাদের 
পড়ালেখার কথা । 

তার আরেকটি গ্তণের কথা না বললেই 
নয়। তা হল তিনি পূর্বসুরীদের 


মে*১৭ 


আমার অনুজ মাওলানা হাফেয শাহ 
সালাহউদ্দীন মুহাম্মদ আকিল নানুপুর 
মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি 
আকিলের খবরাখবর নিতেন, মাঝে 
মধ্যে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে 
আপ্যায়ন করাতেন। বৃহস্পতিবার যদি 
এমন কোন সফর থাকত যেখানে 
যেতে হাটহাজারী অতিক্রম করতে হয়, 
তাহলে তাকে ডেকে সহযাত্রী 
বানাতেন। শাহ মানযিলের উদ্দেশ্যে 
হাটহাজারী নামিয়ে দিতেন। শাহ 
মানযিলের সবাইকে সালাম জানাতে 
বলতেন, দোআ করতেন। বেশ 
কয়েকবার এমন হয়েছে যে, মাদরাসার 
মাসজিদে বা অন্য কোন ইলমী 


করতেন, “আকিল আছ? থাকলে 
দাঁড়াও ।' সে দীড়ালে তালিবুল 


ইলমদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা 
করতেন, “তোমরা কি তাকে চেন? সে 
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রহ.) 
এর “পৌত্র', মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
বেদারুল আলম (রহ.)-এর “পুত্র'। সে 
আমাদের নানুপুর মাদরাসার জন্য 
বরকতম্বরূপ।” আল-হামদু লিল্লাহ, 
অনুজ মাওলানা শাহ আকিল বর্তমানে 
চট্টগ্রামের রাউজান পৌরসভার পশ্চিম 


জ্ঞান হারাল। এই হাল অনুভবে আমার 
মনে পড়ে গেল খলীফায়ে ফকীহুন 
নাফস মাওলানা কারী ইবরাহীম 
উজানী (রহ.), কুতবুল ইরশাদ মুফতী 
আযীযুল হক সিদ্দীকী (রহ.), কুতবুল 
আলম মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ 
নানুপুরী (রহ.)সহ অন্যান্য বুযুর্গানে 
দ্বীনের ওয়ায-নসীহতের কথা । তাদের 
দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি। 
শুধু মানুষের মুখে শুনেছি ও 
কিতাবাদিতে পড়েছি ভাবতে 
লাগলাম- তার ওয়াে যদি 
শ্রোতাকুলের এই হাল হয়, তাহলে 
তাঁদের বয়ানের হাল কী রূপ ছিল! 
প্রায় ১০ বছর আমার 
অধ্যয়নকালে তিনি উট্গ্রাম শহরস্থ 
জামিয়া দারুল মাঁআরিফ আল- 
ইসলামিয়ার বার্ষিক সভায় কথা 
রাখছিলেন। পাশে উপবিষ্ট ছিলেন 
জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শায়খুল 
আদব মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক 
নদভী (দা. বা.)। অল্প সময়ের 
ব্যবধানে চারদিকে কান্নার পরিবেশ 
তৈরী হয়ে গেল। যওক সাহেব হুযুরও 
কাদছেন। তার বয়ানের এরূপ 
কারুকাজ যুগ যুগ ধরে “প্রভাবক” হয়ে 
থাকবে নিঃসন্দেহে 


গহিরাস্থ বাইতুন নূর দারা 
মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িতে 
নিয়োজিত। 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.)-এর ইসতিগনার একটি 
শিক্ষণীয় ওয়াকিয়া উল্লেখ করছি- 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


আমীন মুহাম্মদ গ্রুপের চেয়ারম্যান 


(রহ.) ছিলেন হিদায়াতের মশালবাহী 
তার বয়ান হত অন্তর্মুখী, মর্মস্পশী 


আলহাজ্জ মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব 
গত ৯ বছর পূর্বে রামাদান মাসে 


তার ইখলাসপূর্ণ কথামালা কঠিন 
হৃদয়েও রেখাপাত করত সহজেই 
এক যুগ পূর্বের ঘটনা । জামিয়া 


নানুপুর মাদরাসায় আসেন। সফরসঙ্গী 
হিসাবে সাভার থানার সাংসদও 
এসেছিলেন। বিদায়কালে ংসদ 


ইসলামিয়া, পটিয়ার সালানা জলসার 
২য় দিন বাদ ফজর বয়ান করছেন 


সাহেব নানুপুরী সাহেব রেহ.)-কে 
পনের হাজার টাকা উপটৌকন দিতে 


কথা শুরু করলেন “ইয়া আইয়ুহাল 
লাখীনা আ-মানুয কুরুল্লাহা যিকরান 
কাসীরা' এই আয়াত দিয়ে । বয়ান শুরু 
করতে না করতেই শ্রোতামগ্ডলীর 
অবস্থা হয়ে গেল অন্যরকম | চারদিকে 
কান্নার রোল পড়ে গেল। চিকারও 
হতে লাগল । সংবেদনশীল কেউ কেউ 


চাইলেন। তিনি গ্রহণ করতে 
অপারগতা জানালেন ও অন্য কাউকে 
দিতে বললেন। সাংসদ সাহেব বারবার 
গীড়াগীড়ি করলেন; কিন্তু তিনি গ্রহণ 
করেননি। 

মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.)-এর ইনতিকালে বাংলাদেশের 
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পরিশেষে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল উলুম 


নানুপুরী (রহ.)-এর কয়েকজন বিশিষ্ট 


অপুরণীয়। ইনতিকালের খবর 


খলীফার নাম উল্লেখ করে ইতি 


চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র শোকের 
ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে চাঁদ 
হিসাবে তার বয়স ৭৬ বছর 
আর সৌর বছর হিসাবে ৭৪ বছর 
তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে, ১ মেয়ে, আত্মীয়- 
স্বজনসহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে 
গেছেন। 
ইনতিকালের পরদিন বিকেল ৩টায় 
জানাযার নামাযের সময় ঘোষণা করা 
হয়। তার লাশ জামিয়া ইসলামিয়া 
উবায়দিয়ার মূল ভবনের বারান্দায় 
রাখা হয়। লাইন ধরে তার চেহারা 
মুবারক একবার দেখার নিয়ম করে 
দেয় জামিয়া কর্তৃপক্ষ । তীর দ্বিতীয় 
শায়খ মাওলানা 'আহমদ শফী (দো. 
বা.) জানাযার নামাযের ইমামতি 
করেন। দূর-দৃরাত্ত থেকে ভক্ত-অনুরক্ত 
ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল 
তাতে । জামিয়ার ভেতর-বাহিরে মানুষ 
আর মানুষ । এই বিপুল জনসম তার 

অতঃপর তাঁকে  মাকবারাযে 
সুলতানিয়াতে দাফন করা হয় । 
জানাযার নামাযের আগে জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া, বাংলাদেশ ও খতীব, 
ডি. আই. টি. জামে মাসজিদ, 
নারায়ণগঞ্জ, এবং 
১১. আলহাজ্জ মুহাম্মদ এনামুল হক 
গ্রুপ, বাংলাদেশ । 


ইসলামের 
₹স্কৃতি বিভাগ, ওমরগনি 
ই. এস. কলেজ, 
চট্টগ্রাম এবং সম্পাদক, 
মাসিক আত-তাওহীদ, 


রেলস্টেশন মাদরাসা, ঢাকা 
ও উপপরিচালক, ইসলামিক 


ইসলামিয়া উবায়দিয়ার পরবর্তী নির্বাহী 
মুহতামিম হিসাবে মাওলানা শাহ 
জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.)-এর 
জ্যেষ্ঠ (বড়) পুত্র মাওলানা শাহ 
সালাহউদ্দীন নানুপুরী (দো. বা.)-এর 
নাম ঘোষণা করা হয়। আর মাওলানা 
আহমদ শফী (দো. বা.)-কে ঘোষণা 


ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; 
৫. মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ 
দা, বা.), রতি 


তেজগাঁও 


৬. মাওলানা ইসহাক ফরিদী 
(রহ.), সাবেক মুহতামিম, 


করা হয় প্রধান পরিচালকরপে। 
মাজলিশে শূরার এই সিদ্ধান্ত মাইকে 
পাঠ করে শোনান মাজলিসে শুরার 
সম্মানিত সদস্য ও নানুপুরী সাহেব 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ড. মাওলানা 
মুশতাক আহমদ (দা. বা.)। 


আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা উলুম 


করছি এবং মহান আল্লাহর শাহী 
নাতি রা হিনাড 
সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন 
আমীন। 


মে*১৭ 


চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা; 
৭. মাওলানা আবু মুসা দো. 


: ফাষেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


আলাউদ্দিন কবির 
[আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রবীণ মুহাদ্দিস, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, হযরত 


মাওলানা মুফতী মুজাফফর আহমদ রেহ) 
স্মরণে... 


কালের খেয়ায় এসে জীবনের পারে 
ব্রত জেনেছিলেন যে জ্ঞান-সাধনারে ; 
পরমের আলো দিয়ে কোটি-কোটি প্রাণে 
গড়েছেন মসজিদ - আলোর আজানে! 


কী দারুণ পাঠদান, কী দারুণ জ্ঞান 
কী দারুণ পৃক্ঞা ও প্রভূপ্রেমে ধ্যান 
কী দারুণ ধী-শক্তি-ভক্তির মিল 
একদেহে করে যেতো সদা ঝিলমিল! 


সময়ের সন্ধ্যায় মহান মাঝির 
ডাক শুনে ছাড়লেন এপার জা'গির! 
শাশ্বত আইনের করুণ ধারায় 
শোকের মাতম আজ জগত কাঁদায় | 


পরান-গহীনে বাজে এই কথা শুধু 
“আজিজি কানন বুঝি হয় মরু ধূ-ধু!' 
প্রাণের বীণার প্রাণে বিধুরিয়া সুর 
থেকে-থেকে বেজে-বেজে করে ভারাতুর! 


দয়ার সাগর প্রভূ, শোনো মোনাজাত 
হুজুরকে দান করো, তব জান্নাত ! 
অজর অমর রেখো হুযুরের কৃতি..!! 
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মুহাম্মদ আবু সিদ্দিক ওসমানী এডভোকেট 
আজকাল সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে সবাইকে সংগঠিত করতেন। (রহ.) বয়ানের শুরুতে ইসলামের 


মিথ্যা, ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে 


পরিবেশের দোহাই কিংবা কারো 


অন্যায় অপকটে বলতে পারাটা খুবই 


বিরাগভাজন হওয়ার বিষয়টি ছিল 


কঠিন কাজ। বিশেষ করে প্রভাবশালী, 


দৃষ্টিতে সমাজে বিয়ের গুরুত ও 
প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন। এরপর 


হযরতের কাছে একেবারেই গৌন 


ধনাঢ্য, নিয়োগদাতা, ক্ষমতাসীন, 


হযরতের এই স্পষ্টবাদিতা সম্পর্কে 


ঘনিষ্টজন কিংবা উর্ধ্বস্তন মহলের 
স্বার্থের প্রতিকুলে যাবে, এরকম জটিল 
বিষয় হলে ব্যাপারটির যথার্থ সমাধান 
জানা থাকা সত্েও জেনে-শুনে নিরব 


অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে প্রত্যক্ষদর্শী 
হিসাবে শুধু ৩টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেয়ার চেষ্টা করবো । 

১৯৯৮ সালের ২১ মার্চের কথা 


থেকে অথবা না জানার ভান করে 


তিনি কুরআন ও সুনাহর আলোকে 
বিয়ে সম্পাদনের বিভিন্ন ধাপ ও 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানালেন। তিনি 
বললেন, রাসূল (সা.) জামানায় 
মসজিদে প্রকাশ্যে বিয়ে পড়ানো হতো 
এবং আকদের পর খুরমা দিয়ে মিষ্টি 


কক্সবাজার জেলাধীন রামু উপজেলার 


বিষয়টিকে আরো জটিল করে তোলা 


রাজারকুল আজিজুল উলুম মাদরাসার 


মুখ করানো হতো। কনে পক্ষে কোন 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো না 


হয়। কারণ বিষয়টি সমাধান করতে 


বর্তমান পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ 


সম্ভব হলে বিয়ের পর বরপক্ষ খাওয়া- 


গেলেই স্পষ্টভাবে বিষয়টি সম্পর্কে হক 
কথা মুখের ওপর বলে দিলে 
আপনজনের স্বার্থে আঘাত লাগবে, এ 


মুহসিন . শরীফের বিয়েপূর্ব 


দাওয়ার আয়োজন করতো । বরপক্ষের 


আযাঙ্গেজমেন্ট। কক্সবাজার সদর 


এ আয়োজনকে ওয়ালিমা বলা হয় 


উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বললেন, 


ভয়ে না বলার প্রবণতাই এখন 


ধাওনখালী খলিলিয়া সিদ্দিকিয়া ফয়জুল 


স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। 


মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব 


উলুম মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক ও 


এটা সাধারণ বাংলা শিক্ষিত হোক, 
আর দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর 


কনের পিতা হয়ে তার বাড়িতে 
আযাঙ্গেজমেন্টের নাম দিয়ে যে খাওয়া- 


এজাজতণ্রাপ্ত মাওলানা মুহাম্মদ 


সকলের ক্ষেত্রেই প্রায় একই মনোভাব 


মুসলিম হচ্ছেন মাওলানা মুহাম্মদ 


দেখা যায়। এতে করে প্রকৃত তথ্য না 


মুহসিন শরীফের ভাবী শ্বশুর। 


জেনে মানুষ বিভ্রান্ড় হয় ও বিড়ম্বনা 
বাড়ে। অন্যদিকে, তথ্য 


শ্বশুরালয়ে হচ্ছে অনুষ্ঠান। কনে পক্ষে 
ব্যাপক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন । 


উপাত্তের অভাব ও অস্বচ্ছতার কারণে 
বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ 
করে। এ ক্ষেত্রে ফকীহুল মিল্লাত 
মুফতী হযরত আবদুর রহমান (রহ.) 


দাওয়ার আয়োজন করেছেন, এটা 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জামানায় 
ছিল না, তাই কোনোভাবেই ইসলাম 
এটা অনুমোদন করে না। এ বিষয়ে 
সবাইকে জ্ঞাত করানোর জন্যই 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) আমন্ত্রিত 
মেহমান হিসেবে এসে 


অনিচ্ছা সত্তেও হযরত (রহ.) মাওলানা 
মুহাম্মদ মুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ 


খাওয়া-দাওয়া শেষে পার্থ ধাওনখালী 


করেছিলেন বলে বয়ানে তিনি উল্লেখ 


খলিলিয়া সিদ্দিকিয়া ফয়জুল উলুম 


করেন। মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিমের 


ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তিনি পিতার 


মাদরাসা ভবনের নীচ তলায় খোলা 


কোলে বসেই পিতার বিচার করতেন। 


হলরুমে বসে উপস্থিত ৩ শতাধিক 


তিনি যা জানতেন, তিনি তা কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যে 


আলেম ওলামা, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্র, 


বাড়িতে তার কন্যার আযাঙ্গেজমেন্টের 
দাওয়াতে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর 
সে সাহেবে দাওয়াতের পূর্বপুরুষদের 


মেহমান ও স্থানীয় মানুষের উদ্দেশ্যে 


প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় বসে 


বলে দিতেন এবং প্রতিবাদ করতেন, 


মে*১৭ 


বয়ান করছিলেন। ফকীহুল মিল্লাত 


আ্যাঙ্গেজমেন্টের অনুষ্ঠান কুরআন- 


___ আত্তান্তহীদ ৩৪ 
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সুন্নাহর আলোকে সম্পাদিত হচ্ছে না 


আদায় করা এখন একটা রেওয়াজে 


বলে প্রকাশ্য সমাবেশে বয়ান করা 


পরিণত হয়েছে। এটা সঠিক নয়, 


নিঃসন্দেহে একজন দুঃসাহসিক, 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নতের পরিপন্থী । 


দৃঢ়চেতা মর্দে মুজাহিদের কাজ। এটা 


তিনি বললেন, তার পরিচালনাধীন 


আজকাল অনেকেই সহজে পারেন না 
এক কথায় হক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন সর্বদা 
কঠোর ও আপোষহীন । 
দ্বিতীয় ঘটনা হলো, ২০১৩ সালের ৭ 
মার্চ। কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলি 
রহমানিয়া মাদরাসা ও এতিমখানার 
বার্ষিক সভা । সেদিন ছিল জুমাবার 
ফকীহুল মিল্লাত (েহ.) ছিলেন 
মাদরাসার মুহতামিম ও মাদরাসার 
বার্ষিক সভার প্রধান আকর্ষণ 
বিমানযোগে বেলা পৌনে ১:০০ টার 
দিকে কক্সবাজার বিমান বন্দরে হযরত 
(রহ.) পৌছলেন। সেখান থেকে 
রহমানিয়া 


জুমুআর খুতবা শুরুর আগে হযরতকে 
একটু বয়ান করার জন্য অনুরোধ করা 
হলো। হযরত (রহ.) তার বয়ানে 
বললেন, রাসূল (সা.)-এর জামানায় 
যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার 
পরপরই জুমুআর আযান হতো 
আযানের পর সুন্নত ও অন্যান্য নামায 
আদায় শেষে খুতবা এবং জুমুআর 
নামায আদায় করা হতো। গ্রীস্ম ও 
শীত মৌসুমে যুহরের নামাযের সময়ের 
ব্যাপারে সামান্য তারতম্য থাকলেও 
জুমুআর নামায সারা বছরই একই 
সময়ে পড়া হতো। হযরত (রহ.) 
বয়ানে বললেন, আমাদের দেশে 
জুমুআর আযানের পর খতিব সাহেব 
ওয়াজ করেন, মসজিদ কর্তৃপক্ষ বক্তব্য 
দেন, চাঁদা উঠান, এরপর সুন্নত পড়ে 
খুতবার আযান হয়। আযানের প্রায় 
করা হয়। তিনি বললেন, এ 
মসজিদসহ সারা দেশের প্রায় মসজিদে 


তৃতীয় ঘটনা হলো, কক্সবাজার শহরের 
টেকপাড়ার এহিত্যবাহী সন্ত্ান্ড 
পরিবারের সন্ডন ইফতেখার রাসূল 
বাদশা মিয়া। তিনি ২য় ঘটনায় 


যেসব জামে মসজিদ রয়েছে, সেসব 
জামে মসজিদে রাসুল (সা.)-এর 
চালুকৃত বিধানকে সামনে রেখেই 
যথাসময়ে জুমুআসহ অন্যান্য সকল 
নামায আদায়ের চেষ্টা করা হয়। 
এখনে লক্ষনীয় বিষয় হলো, রহমানিয়া 
মাদরাসায় এসে সেখানে মসজিদে 
জুমুআয় নামায আদায়ের জন্য বসে 
সে মসজিদে জুমুআর নামায আদায়ের 
সময়ের ক্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করা, 
অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর আলোয় 
ত. দৃঢ় _ মনোবলসম্পন্ন 
ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এটা করা সম্ভব 
অর্থাৎ জীবন-যাত্রায় যেকোনো 
অবস্থাতেই হযরত (েহ.) সুন্নতের 
ওপর অটল ও অবিচল থাকতেন । এ 
বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি 
ঢাকাস্থ বসুন্ধরায় তার প্রতিষ্ঠিত 
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী 
বাংলাদেশে অবস্থিত বড় জামে 
মসজিদের কথা উল্লেখ করলেন । তখন 
থেকে এ জামে মসজিদে জুমুআর 
নামা আদায়ের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি 
হলো। আল-হামদুলিল্লাহ। বিগত ২২ 
জানুয়ারী ২০১৬ কক্সবাজার জেলা 
পরিষদের কর্মকর্তা জনাব আমান 
উল্লাহ ও ঢাকাস্থ স্টামফোর্ড 
ইউনিভারসিটির আইন বিভাগের 
আলম 


অর্জনের শীর্ষ পায়ে চলে যাওয়া 


কাজ। আযানের আগেই মসজিদের 
ভেতর-বাইর মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
গেলো। বেলা সাড়ে ১২টার একটু 
আগে আযান হলো । কোন বয়ান নেই, 
চাদা আদায় নেই, যথারীতি বেলা 


উল্লিখিত রহমানিয়া মাদরাসার 
জমিদাতা । বাদশা মিয়া ২০১৩ সালের 
জানুয়ারির ৫ তারিখ ঢাকায় স্কয়ার 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। 
কক্সবাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে 
পরদিন বাদশা মিয়ার নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয় । জানাযায় ইমামতি করেন 
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.)। জানাযার নামায শুরু হওয়ার 
আগে হযরত (রহ.) কে একটু বয়ান 
করার জন্য অনুরোধ করা হলো । হুইল 


যুদ্ধের ময়দানের পাশেই রাসুল (সা.)- 
এর নির্দেশে কবর দেওয়ার কথা খুবই 
গুরুতর সাথে উল্লেখ করেন। হযরত 
(রহ.) বলেন, ইফতেখার রাসূল বাদশা 
মিয়া যখন অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার 
স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
ছিলেন তখন হযরত (রহ.) তাকে 
দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। 
সেখানে বাদশা মিয়া হুযুরকে দেখে 
আবেগে আপ্রুত হয়ে হযরতকে 
অনুরোধ করেছিলেন, “হুযুর আমি তো 
মারা যাবো, দয়া করে আমার নামাযে 
জানাযাটা আপনি পড়াবেন।” তখন 
বাদশা মিয়ার আবেগ দেখে হযরত 
(রহ.) বলেছিলেন, আল্লাহ যদি সুযোগ 
দেন তাহলে আপনার জানাযা 
পড়ানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ । 

হযরত (েহ.) বলেন, বাদশা মিয়া 
যেহেতু ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে ইন্ডে 
কাল করেছেন, তাই ইসলামের বিধান 


১২.৪৫ মিনিটে খুতবার আযান হলো, 


মতে সেখানকার আশে-পাশের 


বরাবর বেলা ১:০০ টায় জুমুআর 


এ রকম অনেক বিলম্বে জুমুআর নামায 


মে*১৭ 


নামায আদায় করা হলো । 


কবরঙস্থানেই তাকে দাফন করা উচিৎ 
ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে বাদশা 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মিয়ার মরদেহ ঢাকা থেকে কক্সবাজারে 
এনে দাফন করা রাসূল (সা.)-এর 
চালুকৃত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
নয়। কিন্তু বাদশা মিয়ার জানাযা 
পড়ানোর বিষয়ে তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ 
ছিলাম বলে এ জানাযায় আমাকে 
ইমামতি করতে আসতে হলো। 
ইফতেখার রাসুল বাদশা মিয়ার 
জানাযায় উপস্থিত হাজার হাজার 
মুসন্লীর সামনে এভাবে অপকটে সত্য 
কথাটি বলার সময় ফকীহুল মিল্লাত 
(রহ.) ঘুর্ণাক্ষরেও চিন্ড্র করেননি 
বাদশা মিয়ার পরিবারের সদস্যারা, 
শুভাকাজ্ী, কক্সবাজারে জানাযা 
হওয়ার কারণে জানাযা পড়তে সুযোগ 
পাওয়া মুসল্লীরা হয়ত মন খারাপ 
করতে পারেন। এটি সম্ভব হয়েছে, 


ইসলামী সভ্যতা ও সৃজনশীল 


মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরীকে কবুল করে 


সাংস্কৃতির নান্দনিক বিকাশ, নৈতিকতা 


নিন। আলেম-ওলামার আত্মমযাঁদা ও 


সমৃদ্ধ মসজিদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক 
পরিশুদ্ধ সমাজ গঠনে হযরত (রহ.)- 
এর শ্রম ও নিরন্তর প্রচেষ্টা আজ সবার 


সম্মান রক্ষায় সর্বদা আপোষহীন 
হযরতের সুদরপ্রসারী মিশনের অসমাপ্ত 
কাজসমূহ হযরত (রহ.)-এর সুযোগ্য 


কাছে সমাদৃত । বাতিল ও মিথ্যাচারের 


আওলাদসহ আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে 


বিরুদ্ধে হযরত (রহ.)-এর কণ্ঠ ছিল 
সবসময় উচ্চকিত। বর্তমান জামানায় 
এরকম স্পষ্টবাদী, যে কোন পরিবেশে 
নির্ভয়ে শত প্রতিকুলতার মাঝে হক 
কথা বলার লোক খুঁজে পাওয়া বড়ই 
দুক্কর। ভালো কাজ করার আদেশ 
দাতা অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু 
খারাপ কাজের বীধা প্রদানকারীর 


যাওয়ার তওফীক দিন। আমিন। 


লোখক: এডভোকেট, বা সুভ বে র 
ঢাকা 


খতমে বোখারী শরীফ ও 
দোয়া মাহফিল'১৭ সম্পন্ন 


সংখ্যা একেবারেই নগন্য। হযরত 
(রহ.) ছিলেন এ নগন্য সংখ্যার 


ঈমানী বলে বলীয়ান ইসলামের এ 


অন্যতম একজন। যিনি কুরআন- 


মহানসাধক কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে 


সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো কাজ 


আকড়ে ধরার কারণে । দুর্বল 
মানসিকতা সম্পন্ন আমাদের পক্ষে কি 
এটি কখনো সম্ভব? ইসলামের ভাষায় 
অসৎ, অন্যায়, অনৈতিক ও 
অনৈসলামিক কাজের প্রতিবাদ করার 
৩টি স্তর রয়েছে। এর প্রথমটি হলো 
তৃতীয়টি হলো প্রথম ও দ্বিতীয়টি সম্ভব 
না হলে মনে মনে ঘৃণা করা। আমরা 
এখন মূলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
তৃতীয় পন্থাতেই বেশী অভ্যস্থ হয়ে 
পড়েছি। কিন্তু ফকীহুল মিল্লাত মুফতী 
আবদুর রহমান (রহ.) ছিলেন 
প্রথমপন্থা অবলম্বনকারী একজন 
সুবিশাল ব্যক্তিত। যিনি অগুণতি 
উচ্চতর, গবেষণাধর্মী ও আধুনিক দীনী 
প্রতিষ্ঠানের পাষক 


তিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠ 


দেখলেই প্রকাশ্যে তব প্রতিবাদের ঝড় 
তুলতেন। শায়খুল ইসলাম কুতবুল 
আলম সাইয়েদ হুসাইন আহামদ 
মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম শীষ্য ও 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ হযরত আলী 
থানভী (রহ.)-এর সুশোভিত বাগানের 
আবরারুল হক হারদুয়ী (রহ.)-এর 
শীর্ষস্থানীয় খলীফা দীনের এ খাদেম, 
ইসলামের অকুতভয় সৈনিক ফকীহুল 
মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) 
দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ১০ 
নভেম্বর ২০১৫ তারিখ চির বিদায়ের 
শরাব পান করে আল্লাহর মেহমান হয়ে 


চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার খতমে বোখারী শরীফ ও 
দোয়া মাহফিল ১৩ এপ্রিল ২০১৭ 
বৃহস্পতিবার, বিকাল ২টা হতে 
জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদ 
মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সহীহ 
বোখারী শরীফের আখেরী দরস 
প্রদান করেন, জামিয়া প্রধান, 
শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী (দো. বা.)। 
জামিয়া প্রধান তার জ্ঞানগর্ভ 
আলোচনায় বলেন, “দেশে আজ 
অজানা হতাশা বিরাজ করছে। 
ধর্মের নামে নানা দল-উপদলের 


উল্লেখযোগ্য । এর থেকে দেশের 
মানুষকে বাচাতে ফারেগীন 
ছাত্রদেরকে দেশে ছড়িয়ে পড়তে 


রাজিউন)। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী, 
আধ্যাত্বিক জগতের এ কিংবদন্উ্রর 


এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী 


চিরবিদায়ে যে শুণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা 


ব্যাংকিংয়ের অন্যতম উদ্যেক্তা। যিনি 
ভিন উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় 
হক্কানী আলেম তৈরির কারখানা 
হিসেবে খ্যাত ভারত দারুল উলুম 
দেওবন্দের স্বর্ণোর্জল যুগের মেধাবী, 
বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন ও অতুলনীয় 
কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী একজন ব্যক্তি। 


মে*১৭ 


কখন পুরণ হবে, সেটা একমাত্র 
আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-কে তার কর্মের 
উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন এ স্পষ্টবাদী, নিরভীক, 
দৃঢ়চেতা, অতিথিপরায়ন, মুসলিম 


হবে। প্রজ্ঞা, নিষ্টা ও আন্তরিকতার 


পরিচালনা করেন, জামিয়ার প্রধান 


মুফতী ও শায়খে সানী, আল্লামা 
মুফতী হাফেজ আহমগদুল্লাহ (দা. 
বা.) 
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জিংজিয়াংয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে চীনা সরকারের নিপীড়নের 
অভিযোগ বেশ পুরানো । সম্প্রতি চীনা 
সরকার মুসলমানদের পোষাক পড়ার 
ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। 
হিজাব, বোরখা, টুপি বা চাদ তারা 
প্রতীক আছে এমন পোষাক নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। 
এর আগে রমজানে রোজা রাখার 
ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ আরোপ করা 
হয়েছিলো । উইঘুর মুসলমানদের ওপর 
চীন সরকারের জাতিগত নিশীড়নমূলক 
কর্মকাণ্ড খুব একটা গণমাধ্যমে আসে 
না আবার জিনিজিয়াংয়ের 
মুসলমানদের একটি অংশ স্বাধীনতার 
জন্য সশস্ত্র সংগ্ামের পথ বেছে 
নিয়েছে। এদের দমনের নামে সাধারণ 
উইঘুর মুসলমানদের ওপন চীন 
সরকার নানাভাবে কঠোর পদক্ষেপ 
নিচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলো এক সময় 
সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে পৃষ্টপোষকতা 
দিলেও এখন অনেকটা নীরব ভূমিকা 
পালন করছে। সম্প্রতি সশস্ত্র সং্বামের 
সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ 
জনের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। 
সামগ্রিকভাবে জিংজিয়াংয়ের 
মুসলমানরা অস্তিত্বের সঙ্কটে রয়েছে। 


জিংজিয়াং প্রদেশে জাতিগত অবস্থান 

জিংজিয়াং প্রদেশের আয়তন ছয় লাখ 
৪০ হাজার ৯৩০ বর্গমাইল এবং 
জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। এদের 
মধ্যে ৪৫ শতাংশ উইঘুর (৮৪ লাখ), 


মে*১৭ 


মতিনুর রহমান 


৪১ শতাংশ হান (৭৫ লাখ), 
৭ শতাংশ কাজাখ (১২ লাখ ৫০ 


৭৫ শতাংশ হান তারই প্রমাণ বহন 
করে। প্রদেশের অন্য নগরী ও 


হাজার), ৫ শতাংশ হুই বা হান 
মুসলিম (৮ লাখ ৪০ হাজার), 
কিরগিজ ০.৮৬ শতাংশ (১ লাখ ৫৯ 
হাজার), মোথলে, ডং জিয়াং ও দারুস 
১.১৪ শতাংশ (এক লাখ ৯৫ হাজার) 
পামিরি ০.২১ শতাংশ (৪০ হাজার) 
জাইব ০.১৯ শতাংশ (৩৪,৫০০), 
মামুর ০.১১ শতাংশ (২০ হাজার)। এ 
ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ 
রয়েছে এই প্রদেশে । 

তবে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের 
সংখ্যা বেশি । কিন্তু রাজধানী 
উরুমচিতে হানদের সংখ্যা অনেক 
বেশি। এখানে হানরা ৭৫.৩ শতাংশ 
এবং উইঘুর মাত্র ১২.৮ শতাংশ । এ 
নগরীর শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা 
একেবারেই নগণ্য। সরকারি নীতির 


কিজিলশু ও আকসু এবং পূর্বাঞ্চলের 
তুরপানে উইঘ্ুরদের সংখ্যা বেশি। 
অন্য দিকে জিংজিয়াংয়ের পূর্ব ও 
উত্তরাঞ্চলে হানদের সংখ্যা বেশি । 

চীন সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চল 
থেকে হানদের এনে জিংজিয়াং প্রদেশে 
পুনর্বাসিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছে অনেক আগে থেকেই। এর 
লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই 
প্রদেশে হানদের প্রাধান্য সৃষ্টি করা। 
রাজধানী উরুমচিতে মোট জনসংখ্যার 


জেলাগুলোতেও একই নীতি 
অনুসরণের মাধ্যমে হানদের সংখ্যা 
বাড়ানো হচ্ছে। 


চীনে নৃতান্তিক বিভাজন 

চীনের আয়তন ৯৭ লাখ ৮০ হাজার 
বর্গকিলোমিটার ৷ এ বিরাট ভূখণ্ডে যারা 
বাস করে তারা নৃতাত্তিক দিক থেকে 
সবাই এক নয়। চীনের অধিকাংশ 
অধিবাসীকে বলা হয় হান। কিন্ত তাই 
এ হান ছাড়াও চীনে বাস করে 
কাধিক জাতি । ভৌগোলিক দিক 
থেকে চীনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে 
আলোচনা করা চলে । যে অঞ্চলে হান 
চীনাদের বাস তাকে বলা হয় খাস 
চীন। নৃতাক্তিক বৈশিষ্ট্যানুসারে হান 
চীনাদের সাধারণত ফেলা হয় দক্ষিণের 
মঙ্গোলীয় বিভাগে । 

চীনা বলতে প্রধানত আমাদের মনে 
আসে এই হান চীনাদের কথা । চীনের 
ইতিহাস ও সভ্যতা বলতে 
সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা হলো 
এ হান চীনাদেরই সৃষ্টি। সব হান 
চীনার ভাষা এক নয়। উত্তরের হান 
চীনা আর দক্ষিণের হান চীনাদের ভাষা 
এক ছিল না। কিন্ত লিপি ছিল এক 
চীনা লিপি প্রতীকী চিত্রলিপি। এ 
প্রতীকগুলো চীনে সর্বত্রই ছিল এক 
কিন্ত মুখের ভাষা এক ছিল না। অনেক 
পরে সাধারণ একটা ভাষা গড়ে ওঠে 
যাকে বলে ম্যান্ডারিন। ম্যান্ডারিন 
শব্দটা অবশ্য চীনা ভাষার নয়, 


নি 
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পর্তুগিজ ভাষা । পর্তুগিজরাই প্রথম 
সাধারণভাবে আলোচনা করে এ 


সাবেক মঙ্গোলিয়ার যে অংশটুকু তখন 
ভেতর বা ইনার মঙ্গোলিয়া নামে 


না। ভৌগোলিক দিক থেকে চীনকে 
মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে 


ভাষাটি নিয়ে। আর তাই বাইরের 
দুনিয়াই এই বিশেষ চীনা ভাষা 
পরিচিতি পেয়েছে ম্যান্ডারিন নামে । 


পরিচিত, কেবল সেটাই হলো বর্তমান 
₹শ। মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস 


আর অনেকের মতে, জাতিসত্তার দিক 
থেকে বিভক্ত করা চলে ছয় ভাগে । এ 


খান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আক্রমণ করে 


ম্যান্ডারিন ভাষার উডবের ইতিহাস 
বেশ অদ্ভুত। এ ভাষা কোনো রাষ্ত্রিক 
প্রচেষ্টার ফল নয়। সারা চীনে এক 


দখল করেন খাস চীন, কোরিয়া, মধ্য 


ছয় ভাগের মধ্যে হান চীনারা হলো 
প্রধান। চীনা বলতে প্রথমত মনে 


এবং পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
মঙ্গোলরাও হলো নৃতক্তে যাকে বলে 
উত্তরের মঙ্গোল ধারার মানুষ । খাস 


দল। আর এ ডাকাতের মধ্যে ভাবের 


চীনাদের মতো দক্ষিণ মঙ্গোল ধারার 


আদান-প্রদান করতে গিয়েই উদ্ভব 
হয়েছিল ম্যান্ডারিন ভাষার। হান 
চীনারা এখন ম্যান্ডারিন ভাষার কথা 
বললেও সব চীনা ম্যান্ডারিন ভাষায় 


আসে হানদেরই কথা । আর চীনের 
প্রাটান সভ্যতার স্রষ্টা হলো তারাই 
হানদের ওপর তিনটি ধর্মমতের প্রভাব 
আছে। এর মধ্যে দুটির উদ্ভব হয়েছে 


মানুষ তারা নয়। এদের দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিনতে পারা যায়। 
তিব্বত একটা বিরাট মালভূমি । 


চীনের মাটিতে । এর একটি হলো তাও 
বা ডাও। আরেকটি হলো যাকে আমরা 
সাধারণত বলি কনফুসিও। চীনের 


তিব্বতিদের চেহারা হানদের অনেক 


কথা বলে না। তাদের আছে নিজ নিজ 


কাছাকাছি। কিন্তু তাদের আছে আপন 


ভাষা । চীনে আছে নৃ-জাতিক বিরোধ, 
আছে ভাষার বিরোধ, আছে ধর্মীয় 
বিরোধও। 


ভাষার ইতিহাস ও ধর্মচেতনা | চীনের 
যে অংশটাকে এখন বলা হয় জিংজিয়াং 


তৃতীয় ধর্মবিশ্বাস হলো বৌদ্ধ, যা 
সেখানে গেছে পূর্ব ভারত থেকে । চীনে 
এ তিন ধর্মবিশ্বাস _ পাশাপাশি 
থেকেছে। 


(সিংকিয়াং) তা এক সময় পরিচিত 


চীনের যে অঞ্চল মাঞ্চুরিয়া নামে 
পরিচিত সেখানে বাস করত মাঞ্চুরা 
মাঞ্চু জাতি হলো উত্তরের মঙ্গোলীয় 
মানবধারাভুক্ত। নৃজাতিক দিক থেকে 
এরা হলো হান চীনাদের থেকে ভিন্ন 
মাঞ্চুদের এক রাজা খাস চীন দখল 
করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং মাঞ্চু 
রাজবংশ মহাচীন শাসন করে ১৯১২ 


ছিল চীনা তুর্কিস্তান হিসেবে । এখানে 
যারা বাস করে তারা কোনো চীনা 
পরিবারভূক্ত ভাষায় কথা বলে না 
ম্যান্ডারিন ভাষা শেখা এদের পক্ষে 


সঙ্ঘাতের । 


পর্যায়ে টানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার রাষ্ট্র ক্তৃক 
নিষিদ্ধ করা হয়। চীনে বাধে খিস্টান ও 


হয়ে আছে কষ্টসাধ্য । এরা যে ভাষায় 


অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সঙ্ঘাত। 


কথা বলে ও লিখে মনোভাব প্রকাশ 
করে তা পড়ে তুর্কি ভাষা পরিবারে 
মানবধারার দিক থেকে এদের বলা 


সাল পর্যন্ত। মাঞ্চুরা আর হান চীনারা 
এখন প্রায় এক হয়ে পড়েছে। এদের 
মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাঞ্চু 


চলে তুরানি। ধর্মে এরা মুসলমান 
মাঞ্চু রাজারা মঙ্গোলীয়, তিব্বত ও 
জিংজিয়াং জয় করেন । তারা জিৎজিয়াং 


রা যায় অনেক খরিস্টধর্ম গ্রহণকারী 
] 

চীনে দু'রকম মুসলমান আছে। “হুই' 
ও  ইঘুর। হুই ও উইঘুর 
মুসলমানদের উব এক নয়। যাদের 
বলা হয় হুই মুসলমান তাদের 


রাজারা এক পর্যায়ে চীনের সভ্যতাকেই 
নিজেদের করে নিয়েছেন। কিন্তু মাঞ্চু 
ও হানদের মধ্যে যে রকম সভাব গড়ে 
ওঠা সম্ভব হয়েছে, মহাচীনে 


দখল করেন সব শেষে, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে । আমরা যাকে 
এখন বলি মহাচীন, তা হলো মাঞ্চু 
রাজতের ফল। মাঞ্চু রাজারাই 


বসবাসকারী অন্যান্য নৃজাতি ও ভিন্ন 


গড়েছেন বর্তমান মহাচীনের সীমানা 


ভাষাভাষী মানুষের সাথে হান চীনাদের 
একই রকম সভভাব গড়ে উঠতে 
পারেনি । যেমন তিব্বতিদের সাথে হান 
র থেকে গেছে বড় রকমের 
পার্থক্য। আর এ পার্থক্যের কারণে 
তিব্বতিরা এখন দাবি করছে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা । যাকে বলে 
মঙ্গোলিয়া তা এখন দুই ভাগে বিভক্ত 
র একটা অংশকে আমরা বলি 
আউটার বা বহির্মঙ্গোলিয়া। এ অংশটা 
১৯২৪ সাল থেকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়েছে। এটা আর এখন মহাচীনের 
ংশ নয়। 


নি 
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আগে চীন বলতে এ রকম একটা 


পূর্বপুরুষদের পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, 
আনাতোলিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে 
ধরে এনেছিলেন চীনে, কাজ করার 
জন্য। চীনে এরা বিয়ে করে হান 
কন্যা । এর ফলে উদ্ভব হয় হুইদের। 
এরা দেখতে প্রায় হানদেরই মতো । 


বিশাল অঞ্চলকে বোঝায়নি 
তিব্বতিরা খাস চীনাদের সাথে মিশে 


কিন্তু হানদের সাথে এক হয়ে যাননি । 
বজায় থেকেছে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য । 


যেতে চাচ্ছে না। মিশে যেতে চাচ্ছে না 


মূলত ইসলামের প্রভাবে । হুইরা খুবই 


জিংজিয়াংয়ে বসবাসকারী তুর্কি 
ভাষাভাষী মুসলমানরাও । তাই চীনে 
সৃষ্টি হতে পারছে জাতিসত্তার সমস্যা 
চীনে আর একটি জাতি আছে, তাদের 
বলে মিয়াও-ৎ-সু। মিয়াও-ৎ-সুরা 
সংখ্যায় হয়ে পড়েছে খুবই কম। 


নিষ্ঠাবান মুসলমান। তারা আরবিতে 
কুরআন পাঠ করেন। ছেলেমেয়েদের 
নাম রাখেন প্রধানত আরবিতে । হুইরা 
বাইরে হানদের মতো ম্যান্ডারিন ভাষায় 
কথা বললেও বাড়িতে যে ভাষায় কথা 
বলেন তাতে থাকতে দেখা যায় অনেক 


এরা এখন বাস করে চীনের দক্ষিণ- 
পশ্চিমের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে । এরাও 
নিজেদের ঠিক চীনা বলে মনে করে 


আরবি শব্দ। হুই ছেলেমেয়েরা প্রথমে 
পড়াশোনা শুরু করে মসজিদের স্কুলে । 
সেখানে তারা কুরআন শরীফ পড়তে 


____লললঢ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


শেখে আরবি ভাষায়। হুই ছেলেরা 
আয় করতে আরম্ভ করলে তার একটা 
ংশ রেখে দেয় তাদের সমাজে 
অভাবী মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য 


উত্তরাঞ্চলীয় ওয়েই রাজবংশের 


আশঙ্কায় মাঞ্চু শাসকরা ১৮৭৬ সালে 


শাসনামলে (৩৮৬-৫৩৪ এডি) উইঘ্ুর 
জাতির অস্তিতের দলিলপত্র পাওয়া 
গেছে। উইঘুর ইতিহাসকে চারটি ভাগে 


করার জন্য । হুইরা সারা চীনে ছড়িয়ে- 


বিভক্ত করা যায়: সাম্রাজ্যপূর্ব (৩০০ 


ছিটিয়ে আছে। তবে তারা বিশেষভাবে 
বাস করে উত্তর চীনের কানসু প্রদেশে । 
কান্সুকেই তারা প্রধানত নিজেদের দেশ 
বলে মনে করেন। 


হামলা করেন পূর্ব তুর্কিস্তানে। 
জেনারেল ঝু জংতাংয়ের নেতৃতেে ওই 
বাহিনীর হামলার প্রতি সমর্থন জানায় 
ব্িটেন। দখলের পর ১৮৮৪ সালের 


বিসি-৬৩০ এডি) সাম্রাজ্যকালীন 
(৬৩০-৮৪০ এডি), ইদিকুত (৮৪০- 
১২০৯ এডি) ও মোঙ্গল (১২০৯- 
১৬০০ এডি)। একসময় তারিম 
অববাহিকা থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত 
উইঘুর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, 


বংশোডূত 
মুসলমানদের একটি গ্রুপ । পূর্ব ও মধ্য 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এদের বসবাস। 
উইঘ্ুর মুসলমানদের মোট সংখ্যা প্রায় 
এক কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার । এর 
মধ্যে চীনের জিংজিয়াং প্রদেশেই বাস 
করে ৮৫ লাখের মতো। হুনানসহ 
অন্যান্য চীনা প্রদেশ ও রাজধানী 
বেইজিংসহ বিভিন্ন নগরীতেও 
অল্পসংখ্যক উইঘুর বাস করে । এ ছাড়া 
উজবেকিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া, 
তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও 
মঙ্গোলিয়াতে উইঘ্ুরদের বসবাস 
রয়েছে। এরা সুমি মুসলমান এবং 
অনেকেই সুফিবাদ চর্চা করেন। 

উইঘুর শব্দের অর্থ হচ্ছে নয়টি গোত্রের 
সমষ্টি বা সমন্বয় । তুর্কি ভাষায় এ জন্য 
উইঘুর শব্দকে বলা হয় টউকুজ-ওগুজ। 
টকুজ অর্থ নয় এবং গুর অর্থ 
উপজাতি । ওগুজ থেকে গুর শব্দটি 
এসেছে। প্রাচীন আমলে আলতাই 


হিসেবেও ডাকা হতো। তুর্কি শব্দ 
বা তেলের অর্থ হচ্ছে নয়টি 
পরিবার । বৈকাল ত্রদের আশপাশের 
এলাকায় বসবাসকারী সিয়র তারদুস, 
বাসমিল, ওগুজ, খাজার, আলানস, 
কিরগিজসহ মোট নয়টি গোষ্ঠীর 
সমন্বয়ে উইঘুর নামের জনগোষ্ঠী বা 
জাতি গড়ে ওঠে। 
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বন্যা, খরাসহ নানা কারণে এ 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে মঙ্গোলিয়ার 
উইঘুররা তারিম অববাহিকা এলাকায় 


কখনোবা পূর্ব তুকিস্তান নামে উইঘুর 
মুসলমানদের শাসনে ছিল। কিন্তু 
১৬৬৪ সালে বর্তমান চীনের উত্তর- 


১৮ নভেম্বর পূর্ব তুর্কিস্তানের নাম 
পাল্টে রাখা হয় জিংজিয়াং বা 
সিনকিয়াং যার অর্থ নতুন ভূখণ্ড। কিন্তু 
মুসলিম বিশ্ব এখনো এ এলাকাকে 
মোগলিস্তান বা তুর্কিস্তানের পূর্ব অংশ 


হিসেবেই জানে। জিংজিয়াং 
নামকরণের আগে এ ভূখণ্ড মাঞ্চু 
চীনাদের কাছে হইলিয়াং বা 


মুসলমানদের ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত 
ছিল। 


পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার 
পর উইঘুর স্বাধীনতাকামীরা তাদের 
মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখে । ১৯৩৩ 
ও ১৯৪৪ সালে তারা দু'বার বিদ্রোহ 
করেছে এবং শেষবার তারা সফলও 
হয়। তারা আবার পূর্ব তুর্কিস্তান 


পূর্বাঞ্চলে মাঞ্চু শাসকরা প্রতিষ্ঠা করেন 
কিং সাম্ত্াজ্য। তারা মঙ্গোলিয়ার 


প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। চীনের 
তীয়ত সরকার স্বাধীন 


অধিকাংশ এলাকা, পূর্ব তুর্কিস্তান ও 
তিববত দখল করে এবং ২০০ বছর 
পর্যন্ত এ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে 
ছিল। এ সময়কালে কিং সম্রাটদের 


তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং 
জোসেফ লনের সোভিয়েত 
ইউনিয়নও নতুন এ রাষ্ট্রকে সমর্থন 
জানায়। কিন্তু চীনের 


বিরুদ্ধে উইঘুররা অন্তত ৪২ বার 
বিদ্রোহ করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ 
সালে উইঘুররা পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে 
কিং শাসকদের বিতাড়িত করতে সক্ষম 
হন এবং কাশগড়কেন্দ্রিক এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এটাকে 
ইয়েতিসার বা সাত নগরীর দেশও বলা 
হতো। কারণ কাশগড়, ইয়ারখন্ড, 
হোতান, আকসু, কুচা, কোরলা ও 
তুরফান নামে সাতটি নগরী এ রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। অটোমান সাম্রাজ্য 
(১৮৭৩), জারশাসিত রাশিয়া 
(১৮৭২) ও গেট ব্রিটেন (১৮৭৪) 
উইঘুরদের নতুন এ রাজ্য পূর্ব 
তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 
এমনকি এর রাজধানী কাশগড়ে এ 
তিনটি দেশ তাদের কুটনৈতিক মিশনও 
খুলেছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার পূর্ব 
তুর্কিস্তান দখল করে নিতে পারে এমন 


জাতীয়তাবাদীরা হেরে যাওয়ার পর 
মাওসেতুংয়ের _ নেতৃতে বিজয়ী 
কমিউনিস্টরা তুর্কিন্তানকে চীনের সাথে 
কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু এতে উইঘ্ুর নেতারা রাজি 
হননি। এরপর এক রহস্যঘেরা বিমান 
দুর্ঘটনায় পূর্ব তুর্কিস্তানের সব শীর্ষ 
উইঘ্ুর নেতা প্রাণ হারান। প্রচলিত 
আছে যে, মাওসেতুংয়ের চক্রান্তেই ওই 
বিমান দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। ওই 
বিমান দুর্ঘটনার পরপরই জেনারেল 
ওয়াং ঝেনের নেতৃতে বিশাল এক চীনা 
বাহিনী মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পূর্ব 
তুর্কিস্তানে হামলা চালিয়ে সেটি দখল 
করে। এরপর ওই ভূখপ্ডের নাম 
পরিবর্তন করে আবার জিংজিয়াং রাখা 
হয়। চীনা দখলের পর অনেক 
স্বাধীনতাকামী উইঘুর নেতা পালিয়ে 
তুরস্কে ও বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে চলে 
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যান। তখন থেকেই জিংজিয়াংয়ের 
উইঘুর মুসলমানদের ওপর চীনা 


আধা সামরিক বাহিনী বিংতুয়ান 


বৃহত্তম নগরী: উরুমচি 


জিংজিয়াংয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 


কমিউনিস্ট সরকার নানাভাবে নিপীড়ন 


বিরাট ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই 


সরকারি ভাষা: ম্যান্ডারিন ও উইদুর 
সীমান্ত: জিনজিয়াং প্রদেশের সাথে 


চালিয়ে আসছে। অন্য দিকে 


বাহিনীর বিভিন্ন পদ-পদবিতে উইদুর 


স্বাধীনতাকামী উইঘুররা ১৯৪৯ সাল 
থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কিছু 
তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে । 


জিংজিয়াং প্রদেশটি আয়তনের দিক 
থেকে চীনের মোট আয়তনের ছয় 
ভাগের এক ভাগ হলেও এর জনসংখ্যা 
চীনের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ 
শতাংশ । প্রদেশের তুর্কি বংশোডূত 
উইঘুর মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, চাকরি ও অন্যান্য 
সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা 
হানদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে 
র প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ 
জাতিগত হান হওয়ার কারণে 
জিংজিয়াং প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু 
হয়েও উইঘ্বুরদের বেশি সুবিধা ভোগ 
করছে। আগে সরকারি চাকরিতে 
সংখ্যালঘুদের নিয়োগের বিধান থাকায় 
উইঘুররা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে 
কোটা অনুযায়ী কিছু সুবিধা পেত 
কিন্তু বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু 
হওয়ার পর উইঘুররা এখন সেই 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখন তাদের 
নিজ প্রদেশ জিংজিয়াংয়েও চাকরির 
পড়েছে। যেকোনো একটি চাকরির 
জন্য তাদের জিধজিয়াং থেকে শত শত 
মাইল এমনকি হাজার হাজার মাইল 
দুরের কোনো প্রদেশে চলে যেতে হচ্ছে 
সংখ্যালঘুদের উপকূলীয় এলাকায় 
প্রেরণের নীতির কারণে । সরকারের 
সংশ্লিষ্ট দফতর চাকরিপ্রত্যাশীদের নাম 
নিবন্ধন করার পর অনেক দূরের 
উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে জোর করে 
তাদের পাঠিয়ে দেয় কাজ করার জন্য । 
সেখানে বিভিন্ন কারখানায় তারা শ্রমিক 
হিসেবে কাজ করে হানদের নানা 
অত্যাচার ও বিদ্ধপের মধ্যে । 


ও অন্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিতৃ মাত্র 


ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া,  কাজাখস্তান, 


১২ শতাংশ। বাকি ৮৮ শতাংশই 
হানদের দখলে। ফলে হানদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার যতটা উন্নতি হচ্ছে 
তার ঠিক বিপরীত অবস্থা হচ্ছে 
উইঘ্ুরদের। তারা দরিদ্রই থেকে 


তাজিকিস্তানের সীমান্ত রয়েছে। 


ধর্মীয় নিপীড়ন 
প্রায় ৬০ বছর আগে কমিউনিস্ট চীনের 
সৈন্যরা জিংজিয়াংয়ে আসার পর থেকে 


যাচ্ছে। দ্রুত বিকাশমান 
অর্থনীতি ও অগ্রগতির ধারা থেকে 


এই ভূখত্ডের মুসলমানরা স্বাধীনভাবে 
তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 


সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে উইঘুররা । 
জিংজিয়াংয়ের উত্তরাঞ্চলের হানরা 


পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে। নানা 
আইন-কানুন ও বিধিবিধান করে 


ক্রমেই সম্পদশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু 
প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উইঘুররা 
আগের মতোই দারিদ্য-জর্জরিত | 


সরকার উইঘুরদের ধর্মীয় জীবন ও 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। 
বিচ্ছিনতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের 


উইদ্ৃররা চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ংশ হিসেবে নিজেদের ভাবতে পারছে 


নামে চীন সরকার মসজিদ, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 


না। দিন দিনই তাদের পিঠ দেয়ালে 
ঠেকে যাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে 
হতাশা বাড়ছে । একই সাথে বাড়ছে 
ক্ষোভ। উরুমচিতে গত মাসের (৫ 
জুলাই) বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
কিছুটা ক্ষোভেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 
গত € জুলাইয়ের দাঙ্গার পর দ্য চায়না 
বিজনেস জার্নাল তাদের এক 


এমনকি বাড়িতেও উইঘুরদের ওপর 
সার্বক্ষণিক নজরদারি করে থাকে। 
মসজিদের বাইরে সব সময়ই নিরাপত্তা 
বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। 
সরকারিভাবে মসজিদে ইমাম নিয়োগ 
দেয়া হয় এবং ইমামদের প্রতি নজর 
রাখা হয়। উইঘ্ুরদের সাহিত্য- 
সংস্কৃতিসহ যেকোনো ধরনের প্রকাশনা 


অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেছে, হান ও 
উইঘুরদের মধ্যে আয়ের বিরাট বৈষম্য 


সরকারি সেন্সর ছাড়া আলোর মুখ 
দেখতে পারে না। কারো ব্যাপারে 


উরুমচিতে € জুলাইয়ের উইঘুরদের 
বিক্ষোভ ও দাঙ্গার অন্যতম প্রধান 
কারণ। উইঘুররা এখন নিজ ভূখণ্ডে 


সামান্যতম সন্দেহ হলেই তাকে 
গ্রেফতার করা হয়। 
জিংজিয়াংকে উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত 


পরবাসী বা বহিরাগত মানুষের মতো 
নিজেদের দেখছে। পত্রিকাটি 


অঞ্চল বলা হলেও বাস্তবে 
স্বায়ত্তশাসনের কোনো চিহৃই এখানে 


উইঘুরদের মধ্যে সৃষ্ট এই হতাশা দূর 


নেই। পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামি 


করার পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি 
আহ্বান জানিয়েছে । 


একনজরে জিনজিয়াং প্রদেশ 

নাম: জিংজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত 
অঞ্চল 

আয়তন: ৬ লাখ ৪০ হাজার ৯৩০ 
বর্গমাইল 


জনসংখ্যাঃ এক কোটি ৯৬ লাখ ৩০ 


১৯৫০-এর দশকে সরকারের উদ্যোগে হাজার 


সাবেক সৈনিকদের দিয়ে গঠন করা 


মে*১৭ 


আন্দোলন নামে জিংজিয়াংয়ের 


ই হিসেবে অভিহিত করে নিষিদ্ধ 
করেছে। এমনকি চীন সরকার এ 
সংগঠনটিকে আলকায়েদার সাথে যুক্ত 
সংগঠনের তালিকাতেও এটির নাম 
অন্তর্ভূক্ত করেছে। চীনের র 
সময় স্বল্প সময়ের জন্য জিংজিয়াংকে 
স্বাধীন-পূর্ব তুর্কিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে 
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ঘোষণা করেছিল উইঘুররা। এরপরই 


জিংজিয়াং প্রদেশে সরকারের 


চীনা বাহিনী এসে এই প্রদেশটিতে 
তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে 


তথাকথিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির 
₹শ হিসেবে র 


ধীরে সেই নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর ও 
ভয়াবহ হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


বাধ্যতামূলকভাবে 


উইঘ্ুর যুবকরা সম্প্রতি উরুমচিতে 
সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, চীন 
সরকার তাদের ইতিহাস ও কাশগড় 
নগরীর প্রাচীন ভবনগুলো ধ্বংস করে 
দিয়েছে। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
পরিচিতি ও স্বার্থের প্রতি সরকারের 
নৃন্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই। উইঘুর শিশুরা 
স্কুলে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম শিক্ষা 
করতে পারে না। স্কুলে কেবল চীনা 
ভাষাতেই শিক্ষা দেয়া হয়। হানরা 
আমাদের আবর্জনার মতো গণ্য করে। 
সরকার উইঘুরদের প্রান্তিক অবস্থায় 
ঠেলে দেয়ার জন্য বিগত বছরগুলোতে 
উরুমচিসহ জিংজিয়াংয়ের অন্যান্য 
স্থানে লাখ লাখ হানকে এনে বসতি 
গড়ে দিয়েছে । রাজধানী উরুমচির প্রায় 
২৩ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৫ শতাংশের 
বেশি হচ্ছে হান। এটি এখন হানদের 
নগরীতে পরিণত হয়েছে। 

জিংজিয়াংয়ে চীন সরকারের অনুসৃত 
কঠোর নীতির কারণে খুব 
সামান্যসংখ্যক উইঘুর মুসলমানই হজে 
যাওয়ার সুযোগ পান। রমজান মাসে 
উইঘুর সরকারি কর্মচারীরা রোজা 
রাখতে পারেন না কর্তৃপক্ষের 
নিষেধাজ্ঞার কারণে । জুমার নামাজের 
খুতবায় কী কথা বলা হবে সেটাও 
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আগেই ইমামকে 
বলে দেন। উইঘুরদের প্রাচীন সভ্যতা 


মসজিদ ও ভবন ভেঙে ফেলে সেখানে 
পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। 
নগরীর অনেক এলাকার মুসলমানদের 
উচ্ছেদ করে কাশগড় থেকে শত মাইল 
দূরে নির্মিত আবাসিক কমপ্লেকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে 
তাদের কোনো অনুমতি নেয়া কিংবা 
জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন মনে করেনি 
সরকার । 
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উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। রাজধানী উরুমচিসহ প্রদেশের 
অনেক এলাকার উইঘ্ুরদের অভিযোগ 
সরকারের সশ্রিষ্ট কর্মকর্তারা 
অবিবাহিত উইঘুর মেয়েদের নাম 
তালিকাভুক্ত করে তাদের দূরবর্তী 
সময় বাধ্য করে থাকে । কোনো 
অভিভাবক এতে রাজি না হলে তাকে 
মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়। এ 
ধরনের জরিমানার পরিমাণ হয়ে থাকে 
সমান। ফলে জরিমানা দেয়ার ভয়ে 
উইঘুর অভিভাবকরা তাদের 
অবিবাহিত মেয়েদের চাকরির জন্য 
শত শত মাইল দুরের কারখানায় 
পাঠাতে বাধ্য হন। পরে এসব 
মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। 

তাহির নামে ২৫ বছরের এক উইঘুর 
যুবক বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে। কিন্তু 
হান জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দূরবর্তী 
কোনো প্রদেশে চাকরি করে আসা 
তাহির রাজি নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে এ 
কখনোই বিয়ে করব না। কারণ তাদের 
কুমারিতৃ বা সতীত্ব নিয়ে বাড়িতে ফিরে 
আসার সম্ভাবনা খুবই কম। ওই সব 
কারখানার হান কর্মচারী ও কর্মকর্তারা 
উইঘুর মেয়েদের সবসময়ই অশ্লীল 
কথাবার্তা বলে এবং গালিগালাজ করে 
থাকে । এ ছাড়া শ্লীলতাহানির ভয় তো 
আছেই । এসব দূরে গিয়ে চাকরি করে 
আসা উইঘুর মেয়েদের বিয়ে নিয়ে 
একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে 
চীন সরকার । অনেক উইঘুর বিশ্লেষক 
ও গবেষকের মতে, 


বাংলাদেরশ তাহফীজুল 
কোরআন সংস্থা কর্তৃক 


কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সম্পন্ন 

বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থা ১৯৯৪ সাল থেকে সংশ্রিষ্ট 
হিফযখানাসমূহে হিফয ও 
দাওরাসম্পন্নকারী ছাত্রদের জন্য 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আয়োজন করে 
আসছে। ২৪ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ১লা শাবান ১৪৩৮ হিজরী 
ন ২৮ এপ্রিল ২০১৭ আরম্ভ হয়ে 
৬ শাবান ৩ মে সমাপ্ত হয়েছে। 
মোট ৬টি কেন্দ্রে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও 
সুন্পরভাবে উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়। 


ইত্তেহাদ বোর্ডের কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা ও জামিয়ার 


বার্ষিক পরীক্ষা 
আঞ্ত্রমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস 


বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ৯ মে ২০১৭ ইং, ১২ 
শাবান ১৪৩৮ হিজরী আরম্ভ হয়ে 
১৪ মে, ১৭ শাবান সমাপ্ত হবে, 
ইনশাআল্লাহ । বোর্ডের পক্ষ থেকে 
বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে 
মোট ৬টি জমাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে । জামাতগুলো হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রেওয়ায়াত), দুয়াম/কামেলাইন, 
চাহারুম, শাশ্ডম ও হাশ্তুম। 
একই সাথে জামিয়ার ইবতেদায়ী 
থেকে উলা, নুরানী বিভাগ, হিফজ 
বিভাগ, শর্টকোর্স বিভাগ ও 
উচ্চতর বিভাগসমূহের বার্ষিক 
পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত হবে । 


ক।বি।তা 


হে রব রাজাধিরাজ 
আবদুল হালীম খা 


হে রব রাজাধিরাজ, 

সারা বিশ্বে এ কী দেখছি আজ! 

দেশে দেশে জালিম স্বৈরাচার 

আমাদের ওপর করছে অত্যাচার । 

আমরা মুসলিম যারা 

বিপদ-মুসিবতে চারদিক থেকে করছে তাড়া । 

মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ঝড় 

ভাঙছে বাড়ি-ঘর 

আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর 

অন্ধকার চরাচর ৷ 
মা-বোনদের যাচ্ছে ইজ্জত 
আমাদের কথা বলার পথ চলার 
কেড়ে নিচ্ছে অধিকার । 
আমরা করি না সন্ত্রাস-সংঘাত 
তবু ওরা ছড়াচ্ছে বদনাম দিনরাত 
আকাশে-বাতাসে পত্রিকায় 
লাজে মরি হায়! 

আমরা কারো অধিকারে বাড়াই না হাত 

কেড়ে খাই না কারো পাতের ভাত। 

তবু জালিমেরা আসছে তেড়ে 

আমাদের অধিকার নিচ্ছে কেড়ে। 

দ্যাখো দ্যাখো দুনিয়ার সব কমিন 

মুছে ফেলতে চাচ্ছে তোমার দীন। 

মুছে ফেলতে চাচ্ছে তোমার পবিত্র কালাম 

তোমার নাম 
ওরা পথে পথে পেতেছে ফাদ 
করতে চাচ্ছে অন্ধকার আবাদ, 
ওরা সারা বিশ্ব খাচ্ছে লুটেপুটে 
আমাদের শুকনো রুটি নাহি জোটে । 
দুঃখ-কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে বুক 
তার ওপর পড়ছে চাবুক। 


চতুর 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আপনাকে চতুর ভাবে 
অথচ সে খুব বোকা 
কোমল কথায় ধরা খেয়ে 
বনে যায়রে সে বোকা । 
ছলনাতে ফাদে পড়ে 
কাদে পথের দ্বারে 
মহৎ কথায় বুঝতো ভুল 
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বললে স্বজন তারে । 

অন্ধ তাহার দুই নয়ন 
আপন মোহের খেসারত টা 
সব হারিয়ে হয় স্মরণ । 


বিজয় নিশান 

(সুরা তওবার ১৪ আয়াতের ভাবার্ঘ) 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
তাগ্ডত ওরা! তাগ্ডত ওরা! 

যুদ্ধ করো ওদের সাথে, 

এশি বিধান ধরার সাজা 
দেবেন তাদের তোমার হাতে । 
চরম হারের অশেষ গ্লানি 

আছেই ওদের কপাল জুড়ে, 
বিজয় নিশান তোমার হাতে 
পতপতিয়ে দেখবে উড়ে । 
নুসরতে তার শান্ত হবে 

এই নিখিলের শান্তিকামী, 
ক্ষোভের আগ্তন সব নিভাবে 
জুলত যাহা দিবস-যামী | 
ক্ষমার মত বিশাল দয়া 

তারাই পাবে, যোগ্য যারা, 
সত্য সঠিক বাছাই-বিচার 

সব যে তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা দ্বারা! 


ভয়ানক গ্রীষ্ম 

মাহবুবা মাসুমা অনু 
জনজীবন অস্থির গ্রীস্মের দুপুরে 
মাঠ ঘাট চৌচির পানি নেই পুকুরে, 
বর্ধার ছৌয়া পেলে জেগে ওঠে শিহরণ । 
রোদ্রের দাবানলে বেড়ে যায় তেষ্ঠা 
তাজাফল শরবতে কাটে যেন রেশটা , 


ঘাম ঝরে দরদর মাঠে থাকা কৃষকের 
পিপাসায় ছাতি ফাটে ক্লান্ত পথিকের । 
মাঝে মাঝে হানা দেয় বৈশাখি ঝড়টা 
ধ্বংসের রোশানলে কেড়ে নেয় ঘরটা, 
গাছপালা ভেঙে-চুরে করে দেয় নিঃস্ব 
এভাবেই কেটে যায় ভয়ানক গ্রীম্ম। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


আমলকির হাজারও গুণ 


আমলকির হাজারও গুণ । রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। এ জন্য 


১০, 


বৃদ্ধি ও বমন নিবারণের জন্য শুন্ক ফল আধা কুটা করে 
৫-৬ গ্রাম ১ কাপ পানিতে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে 


পরবর্তীতে ভালোভাবে কচলিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানিটুকু 
দিনে ৩-৪ বার সেব্য। 


. মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় মোরব্বা করে ৪-৫টি 


প্রতিদিন ৩/৫ বার খেতে হবে। 


. ভিটামিন সি, ভিটামিন ই১, ই২ এর অভাজনিত রোগে 


কীচা আমলকীর রস ১০-১৫ মিলি বা ২-৩ চা চামচ 
দিনে ২ বার চিনি বা মিশিয়ে খেতে হবে। 

কাচা আমলকীর রস নিয়মিত অথবা প্রতিদিন ১-২টি 
কাচা আমলকী খেলে রক্ত পরিষ্কার, চর্মের লাবণ্যতা ও 
যৌনশক্তি বৃদ্ধি হয় । 

আমলকীর তেল চুল কালো ও চুলের গোড়া শক্ত করে 
এবং সুন্দ্রা আনে । 

আমলকীর রস ও চুর্ণ বাদাম তেল মর্দন করে চিনিসহ 
প্রতিদিন খালিপেটে ২৫ গ্রাম পরিমাণ খেলে দৃষ্টিশক্তি 
রা এবং সকল প্রকার চোখের রোগের জন্য 


. আমলকীর টাটকা রস ও হলুদ মিশিয়ে গনোরিয়া 


রোগীকে দেওয়া হয়। 


. নবজাতক শিশুর জন্মের অল্পসময়ের মধ্যে রোগ 


প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মধু, ঘি, স্ব্ণসিদুর 
আমলকী চুর্ণ একত্রে পেস্ট করে দিনে ২ বার ৫-৭ 
দিন দিন। 


. গর্ভাবস্থায় শরীরের জ্বীলা-পোড়ায় আধা চূর্ণ আমলকী 


ভেজানো পানি গ্লুকোজের সাথে খেলে উপকার হবে । 
প্রতিদিন একটি করে আমলকী চিবিয়ে খেলে রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । 


মরণব্যাধি ক্যানসার । প্রতিরোধের উত্তম চিকিৎসা । শরীরের 


অতি দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্যানসার 
তৈরি হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক খাবার 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় এবং অনেক খাবার আবার 
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4 সচেতন করে 

। 

১. আলুর চিপস: চিপসের স্বাদ মচমচে করার জন্য কৃত্রিম 
₹, ফ্লেভার, ট্রান্স ফ্যাট ও প্রচুর লবণ মিশানো হয়। 
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ক্যানসারের ঝুঁকি 
বাড়ায়। 

২. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই: আমেরিকান ফুড ত্যান্ড ড্রাগ 
আাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির সময় 
উচ্চ তাপ ও তেলের সংস্পর্শে ত্যাক্রাইলেমাইড সৃষ্টি 
হয়ে ক্যানসার হয়। 

৩. প্রক্রিয়াজাত মাংসের খাবার: বেকন, হটডগ, 
মিডলোফ, সসেজ, বার্গার ইত্যাদি খাবারে সোডিয়াম 
নাইট্রেট থাকে । গবেষণায় দেখা গেছে, সোডিয়াম 
নাইট্রেটযুক্ত প্রক্রিয়াজাত মাংস মানবদেহে এন 
নাইট্রোসোতে পরিণত হয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করে। 

৪. সফট ড্রিংকস: বাজারের কোমল পানীয়তে থাকে 
ক্ষতিকর রং, অতিরিক্ত সোডা ও কৃত্রিম চিনি। এটি 
মেটাবলিক সিনড্রোম ও ক্যানসার তৈরি করে। 
গবেষণায় দেখা গেছে, কোমল পানীয়তে ৪- 
মিথাইলমিডাজল নামের যে রং থাকে, এটি 
ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

৫. কৃত্রিম চিনি: কৃত্রিম চিনি আযাসপার্টের চিনির চেয়ে ১০ 
গুণ বেশি মিষ্টি এবং ক্যালোরি শুন্য। এটি ওজন 
নিয়ন্ত্রণে রাখে । তাই খুব জনপ্রিয় । গবেষণায় দেখা 
গেছে, নিয়মিতভাবে কৃত্রিম চিনি খেলে ব্রেইন ক্যানসার 
হতে পারে। 

৬. আালকোহল: অতিরিক্ত আালকোহল মানব দেহে 
রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আযাসিটেলডিহাইডে 
পরিণত হয়ে ডিএনএ ভেঙে ক্যানসার তৈরি করে । 

৭. ঘ্রিল, বারবিকিউ: গ্রিল, বারবিকিউ এ ধরনের মাহ্‌ 
উচ্চ তাপে হেটারোসাইক্লিক ত্যামাইন তৈরি হয়। এ 


৮. বিষাক্ত কীটনাশক ও ক্যামিক্যাল যুক্ত ফলমূল: 
আমেরিকান ফুড ত্যান্ড ড্রাগ আযাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, 
৩০ ভাগ কীটনাশক হচ্ছে কারসিনোজেন। এটি মানব 
দেহে কোনো না কোনো ক্যানসার তৈরি করে। 

৯. খোলা বাজারের শরবত: বাজারের শরবতে থাকে 
দূষিত পানি, বরফ ও ক্ষতিকর রং। এগুলো জন্ডিস, 
হেপাটাইটিস ও লিভার ক্যানসার সৃষ্টি করে। 

১০. পুরোনো তেল: পুরোনো তেল দিয়ে বারবার খাবার 
রান্না করলে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয়ে ডিএনএ কে 
ভেঙে ক্যানসার হতে পারে। 
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১. আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুটি ভিত্তি হচ্ছে, গণতন্ত্র 
এবং [] সেকুলারিজম [] রাজতন্ত্র] সমাজতন্ত্র 

২. বাংলায় মুসলিম শাসকদের আগমন কত খ্রীস্টাব্দের 
প্রারভে হয়েছিল? [_] ১২২০] ১২০০ [] ১৩০০ 

৩. ইমাম বকী ইবনে মাখলাদ (রহ.) কত হিজরী সনে 
জন্মগ্রহণ করেন? |] ১৮০1] ১৮৯] ১৮১ 

৪. মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) এর জন্ম আনুমানিক 
কত সালে? [] ১৯১১] ১৯২৪] ১৯৪২ 

৫. অগ্নিপূজকরা কোন দু"টি কে শ্রষ্টা হিসেবে মান্য করে? 
[] ইরাযদান ও এহরমান [] ইয়াদান ও আমরমান 
[] ইয়াদান ও আহরমন 

৬. কোলোরেকটাল ক্যাসার এর উপসর্গ কি কি? 
ক্ষুধামন্দা ও মাথা ঘোরানো [_] ওজন বেড়ে যাওয়া ও 
চোখে কম দেখা [] বমি হওয়া ও ঘুম কম হওয়া 

৭. ফ্রান্স-এর হাতে কয়টি পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে? 
[] ১০০ [| ২০০ [] ৩০০ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. ক্যালিওথাফি/ ক্যালিথাফি [| 
২. অভ্যুথান/ অভ্যুথান 5:77 
৩. কোলেস্টেরল/ কোলেষ্টেরল 
৪. সার্জারি/ সার্যারি [তা 


প্রতিযোগীর নাম: [________] 
সদস্য ক্রমিক: [__________] 


মার্৮১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ২টি, ২. আলীগড়, ৩. ২০টি, ৪. ১৫%, 
৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ৬. খুন-খারাবি, ৭. ১০০। 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. মহামারী, ২. উপদেষ্টা, ৩. তৃরাপ্িত, ৪. 
টাকশালী। 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে'১৭ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৮ দে মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ 1+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০.; সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন। 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক। 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে। তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা, 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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 শিক্ষাগ্ুরু হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন । তিনি দীর্ঘ সাত বছর 


জামিয়ার সহকারী শিক্ষাপরিচালকের দায়িতু পালন করেন। 
কয়েক বছর তিনি নাজেমে দারুল ইকামা ছিলেন এবং 
পরবর্তীতে খপ্তকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালকও ছিলেন। 

তিনি জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও উচ্চতর ইসলামী আইন 
গবেষণা বিভাগ (ফেতওয়া বিভাগ)-এর পরিচালকের দায়িতৃ 
পালন করে আসছেন প্রায় তিন যুগ ধরে। তিনি দীর্ঘ দিন 
থেকে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি উরুতে 
উঠা একটি ফৌড়া থেকে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তাকে 


. ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে 


তিনি হার্টস্টোক করলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকার 
ধানমভিস্থ ল্যাব এইড হাসপাতালের “আইইউসি' বিভাগে 
রেফার করা হয়। সেখানেই ২ মে ২০১৭ মঙ্গলবার বেলা 
৯টা ৩০ মিনিটে এই ক্ষণজন্মা মনীষী ইহকাল ত্যাগ করেন। 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 


আমাদেরকে এতিম করে হৃদয়ের পাপড়িগুলো ঝরে যাচ্ছে 
এক এক করে। এক হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠতে না 


উঠতে বিদায় দিতে হচ্ছে অন্য জনকে । আমরা 
অভিভাবকহারা হচ্ছি। মুরুব্বিরা একে একে চলে যাচ্ছেন 
রফীকে আ'লার ডাকে সাড়া দিয়ে, না ফেরার দেশে । 

ঠিক এভাবেই আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গত ২ মে 
২০১৭ বেলা ৯ টা ৩০ মিনিটে ঢাকা ধানমণ্তিস্থ ল্যাব এইড 
ভা ইন্তেকাল করেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার প্রবীন মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়ার 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের পরিচালক, 
আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ রেহ.)। ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 

আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ (রহ.) ১৯৪০ সালে 
কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী থানার এক সন্তান্ত 
পরিবারে জনুগ্রহণ করেন। তীর পিতা হাজী মুহাম্মদ জহির 
উদ্দীন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন ঈর্ষণীয় মেধা ও 
স্বরণশক্তির অধিকারী । পারিবারিক দীনি পরিবেশে তিনি 
রা বেলায় গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন 
জামায়াতে নাহবেমীর পর্যন্ত তিনি মহেশখালীর 
িনিরাজিনারিহাটীরিটির ডেল জীযানাছে 
হেদায়তুন্নাহু ও কাফিয়া আশরাফুল উলুম ঝাপুয়ায় এবং 
শরহে জামী থেকে দাওরায়ে হাদীস ও ফুনুনাতে আলিয়া 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় সমাপ্ত করেন। 
স্বভাবগত প্রচারবিমুখ এ বিদগ্ধ আলেমে দীন কর্মজীবন শুরু 
করেন সৈয়দপুরের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে 


মৃত্যুকালে হুযুরের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি 
মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৯ ছেলে, অসংখ্য শিষ্য ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান। মৃত্যুখবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামিয়াজণে নেমে 
আসে শোকের ছায়া। তার ইন্তেকালে আমরা শুধু একজন 
জ্ঞানসাধককে হারায়নি, হারিয়েছি একজন অভিভাবককে 
এই শূণ্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। তাকে এক পলক দেখতে 
হাজার হাজার শিষ্য ও ভক্তরা দূর-দূরান্ত হতে ছুটে আসে 
জামিয়ায়। ৩ মে বুধবার বেলা ১১ টায় জামিয়াঙ্গণে জামিয়া 
দারুল মাআরিফের পরিচালক, আল্লামা সুলতান যওক 
নদভীর ইমামতিতে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং 
তাকে জামিয়ার মাকবারায়ে আজিজীতে শায়িত করা হয় 
আল্লাহ তায়ালা তার কবরে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন 
এবং জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে সমাসীন করুন। তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবার ও ভক্ত-শিষ্যদের সবরে জমীল নসিব 
করুন। আমিন। 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ (দা. 
বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 
২৫ এপ্রিল ২০১৭ মঙ্গলবার আসরের পর হতে জামিয়া 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতি ও শায়খে সানী, হাফেজ্জী হুযুর রেহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দো. 
বা.)-এর “ইসলাহী জোড় ও শবগুজারী” অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে জামিয়ার ছাত্র ও আসাতেজায়ে কেরাম এবং জামিয়ার 


অতঃপর বগুড়া জামিলা মাদরাসায় দু'বছর অধ্যাপনা 
করেন। জামিল মাদরাসা থেকে এসে তিনি যথাক্রমে 
মাতারবাড়ি আজিজিয়া মাদরাসায় দু'বছর ও ঝাপুয়া 
মাদরাসায় আট বছর পাঠদান করেন। ১৯৭৫ সাল হতে 
তিনি মুরুব্বিদের নির্দেশে সাড়া দিয়ে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন থেকে 
মৃত্যু অবধি দীর্ঘ ৪২ বছর জামিয়ার একজন খ্যাতমান 


মে*১৭ 


ফারেগীন ও হাফেয সাহেব হুযুরের ভক্ত ও মুরীদানরা 
অংশগ্রহণ করে । এতে ইসলাহী বয়ান পেশ করেন, হুযুরের 
খলীফাবৃন্দ। অবশেষে, আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এর ইসলাহী বয়ান ও মোনাজাতের মাধ্যমে জোড় 
সমাপ্ত হয়। 


তথ্য সূত্র : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


এই কুরআনের কালারের মাধ্যমে আপনি জীনতে পারবেন, 
কোথায় কৃলকৃলাহ্‌ প্রেতিধবনী) করতে হবে । ইত্যাদি!! 


বিঃদ্রঃ দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলেম, হাফেজ, কৃরী সাহেবগণের সুপরামর্শে 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


৮১১০ ৩]8]| 5)5১]| 


প্র | 2501 012015:5014)151767 ০ 
মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন | ০)98 ০৯৩০ 2898-৪৪ ২8 
0 গারা গ্ুপ, বয়স; ১৬ বছর, ২০ গারা গগ, ১ম থেকে ২০) বয়স: অনুর্ধ ১৪ বছর সা ৮1115 দিতি 
পর (থেকে নী 'জনর্ঘ১৩ বর, রা 0 ৯:১| () | ১৫০ 21 ১০ ১৯ টা 
টিন্লেখ্য : ফরমের সাথে প্রত্যেক প্রতিযোগির জন্ম সনদ কপি জমা দিতে হবে| এ র্‌ | 2.০ 1118 ৪ ১]। ৪ 
72৮৮৮ ০৬-২০১৭ইং ২৮] 25128 


17-06-2017 252135১৮৯13 
সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা | শ 
সমাসপুর, দাগনভূঞ্জী, ফেনী। 


মোবাইল ৪ ০১৭১৫- টে ০১৮১৪-১৩৪৮০৫ এ] ০১ (৪ 231১1 751] (৪ 
রা উলুম মাদ্রাসা পিন (০ 0৮5১] 


সমাসপ্ুর সাও 
[ঢা মাওলানা বন্ত্র বিতান এন্ড এরাবিয়ান টেইলার্স পৌরসভা গেইট 
ভি ডিজাইল মডিনা অফসেট বেসি দি লা কবরে 01715-215014, 01814-134805 
পি (ইভা) মিলান রোছ, ফৌ। 

ও ক্র গুলশান ॥ ০১৮১৮-২৬১৭৫১ চা চে 
ফারিয়া ইসলামিয়া রাস, সহ যা ২৪১৬৭] ০৪৩ 


সেলিনা ভবন, চৌমুহনী , নোয়াখালী । ০১৮১৭-৬৭৪৪৮২ 


যাতায়াত £ 
ফেনী মহিগান থেকে ক্রোশ মুদ্সিরহাট, সেখান থেকে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে ছু. . 
সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা 


/৯117501 নিলা। 00171091010 
101 র21701121119) 1172 1701 001217 


130 585516071 
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10150100 ৩1101019001 $111760, (0 21011001100 2 001011)6111101) 101 10011001171] (16 11017 
(00191) 11) 109 1307 5095101) (0180 ৮111 1)0 1010 01) 17-06-2017 1) 1110 0011001" 
/%]] 006 0010015 ৮7151111500 1)0160101])966 1)10956 ০91] 11) 1101 

18117101907 : 0171 5-21501 4, 01814-134805 


+%৮ ৬1011)07171105 ি]]] (00791) (30 1১979) 


01০ : 4]] (006 %%8র)1)075 571]] 199 76৮72109015 %208821)10 ])112905. 


মে*১৭ __ ১) আত্তার্তহীদ ৪৮ 


আত্তার্তহীদ 


০ পলি 
৯০ উড আজি মানালি ইস এলি 


রঞমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক কথা 


বাংলা ভাগ, আজকের বাংলাদেশ ও নয়া আধিপত্যবাদ 
মানবকলাথ সাধনে রামাযানের শিক্ষা 
সালাফের রামাযান 


ঈদুল ফিতর: তাৎপর্য ও করণীয় 
হাদীসের এক উত্তাদের নীরব বিদায় 


আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ (রহ.)-এর 
ইন্তিকাল: খসে পড়ল ইলমে হাদীসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র 


৯৮ ১/০48৮-8% ৪ 
৯৬১ এও ৮১৩) এজ ৬০ 


ও 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬41520. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৬ | রমজান*৩৮ _ জুন'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) [ 
প্রধান সম্পাদক সম্পাদকীয় ০৩ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সমকালীন [এ 
সম্পাদক কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি এবং 
নীলিদ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা 
এনা 8 হোসে __ অধ্যাপক আবু আহমদ ০৪ 
সহকারী সম্পাদক বাংলা ভাগ, বাংলাদেশ ও নয়া আধিপত্যবাদ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ___ তারেকুল ইসলাম ০৬ 
পনা সম্পা মানবকল্যাণ সাধনে রামাযানের শিক্ষ 
ব্যবস্থা স দক ___ ড. আফ ম খালিদ হোসেন ০৯ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী সিয়াম সাধনা: হিকমত ও দর্শন 
যোগাযোগ ___ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী ১১ 
ধর্ম-দর্শন [] 
আততার্তহীদ সালাফের রামাযান 
সম্পাদনা দফতর ও ও __ মাওলানা মাহফুষ আহমদ ১৪ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা 
১৬০ জিনা িগার 8৮৫ তারাবীহের নামাযে রাকআত সংখ্যা কত? 
ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) ডে 2 এ 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সেহকারী সম্পাদক) লাইলাতুল কদর সহস্র মাসের শ্রেষ্ঠ রাত্রি 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) _ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ২৪ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ঈদুল ফিতর: তাৎপর্য ও করণীয় 
০১৮১১-৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) -__- মুহাম্মদ কবীরুল ইসলাম ২৬ 
ই-মেইল: 100096)170110180695101690.0017 মহাজীবন [5 
1001011719911951799000)207811.0017 হাদীসের এক উত্তাদের নীরব বিদায় 
0110191100902)2701911.00177 (সম্পাদক) __ মাহমুদুল হাসান ৩১ 
ব্যবস্থাপনায় আল্লামা মোজাফফর আহমদ (রহ.)-এর ইন্তিকাল 
_ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক ৩৩ 
দাম: পনের টাকা মাত্র _ রোকন এনাম ৩৫ 
1৬101101015 /১(-68%%1)000 ইতিহাস-এতিহ্য এতিহ্য | 
44 17710711111) 10177101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 4107/775 সাহাবাযুগের র জন প্রবাহ 
115720 %))41-17710-41-15127714, 7214, 071/102978,17 টি 
রত 02412 তাত 276 29-260 গদি মিনুরামা হানার টা 
০ ০711/0, ৫ ব্রযারেন আন্তর্জাতিক ছা] 
আল-জামিয় আলি ইসলামিয়া য়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চউগাম জাপানে ইসলামের বিকা; ধারা 


থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 


আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত টি আবিদ আনজুম ৪১ 


যাকাত চর্চার মাধ্যমে 


দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 


যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিধান এবং ইসলামী 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাকাতের 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিভ্রকরণ ও বর্ধিতকরণ । যাকাত 
মানুষকে কৃপণতার কলুষ থেকে মুক্তি দেয়। সম্পদের 
একটি অংশ দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ মানুষকে দান করার মাধ্যমে 
সম্পদের বাকী অংশকে পবিত্র করা হয় বলে এর নাম 
যাকাত । নিয়মিত যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদের পরিমাণ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় যাকাত 
প্রদানের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং ২৬ জায়গায় সালাতের 
পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যে ব্যক্তি 
সালাত আদায় করে অথচ যাকাত আদায় করে না, সে 
মুসলমান নয় এবং তার আমল তার কোন উপকারে আসবে 


যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা 
তার সম্পদকে মাথায় টাক পড়া সাপ বানিয়ে দেবেন, যার 
চেখের ওপর দুটো কালো দাগ থাকবে । এ সাপ তার গলায় 
বেড়ী স্বরূপ করা হবে, মুখের দুদিকে তাকে দংশন করতে 
থাকবে এবং বলবে “আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার 
সঞ্চিত অর্থ সেহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১৮) |” 

বিশ্বখাদ্য খাদ্য কর্মসূচির দেয়া তথ্য মতে বাংলাদেশ 
পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম । বাংলাদেশে ৪ 
কোটি ৮০ লাখ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ৬ 
কোটি ৪০ লাখ মানুষের কোন চাকুরি নেই। ১ কোটি ৬০ 
লাখ মানুষ চরম দরিদ্রতায় দিশেহারা । মা বাবার আর্থিক 
অস্বচ্ছলতার কারণে ৩ লাখ ৩০ হাজার শিশু স্কুলে যেতে 


না। যাকাত যারা আদায় করেন তারা জান্নাতী । যারা যাকাত 


পারে না। ৫ বছরের কম বয়সী ৪১% শিশু মাঝারি থেকে 


অস্বীকার করে তারা মু'মিন নয় । যাকাতে বিশ্বাস করে কিন্তু 


মারাত্মক পুষ্টিহীনতার শিকার । উল্লেখ্য যে, যাদের আয় 


আদায় করে না তারা মুনাফিক । সামর্থ্য থাকা সত্তেও যারা 


দৈনিক ১.২৫ ডলারের চাইতেও কম বিশ্ব ব্যাংক তাদের 


যাকাত প্রদানে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে 
কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, 
সাধ্যানুসারে দরিদ্র লোকদের দরিদ্রতা দূরীকরণ, ক্ষুধার্তকে 
অন্ন দান এবং বন্ত্রহীনকে বস্ত্র সংস্থান করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা বিভ্তবান মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয 
করেছেন। সাবধান! আল্লাহ তাদের কঠোর হিসেব নেবেন 
এবং প্রদান করবেন মর্মন্তদ শাস্তি (আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব, ১৫৩২) । মহানবী (সা.)-এর নিকট কেউ যাকাত 
নিয়ে আসলে তিনি দু'আ করতেন “হে আল্লাহ! তুমি তার 
প্রতি দয়া কর (মিশকাত, হাদীস : ১৬৮৫) ।' 

সামর্থবানদের মধ্যে যারা যাকাত আদায় করে না তাদের 
জন্য বীভৎস শাস্তি নির্ধারিত । আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা 
সোনা-রূপা জমা করে, অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তা খরচ করে 
না (অর্থাৎ যাকাত দেয় না) তাদিগকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক 
আযাবের, যে দিন গরম করা হবে সেগুলোকে দোযখের 
আগুনে, অতঃপর দাগ দেওয়া হবে সেইগুলো দ্বারা তাদের 
ললাটে, তাদের পার্খশদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা 
হবে,) এখন স্বাদ গ্রহণ কর এর যা তোমরা (দুনিয়াতে) 
জমা করেছিলে (সূরা আত-তাওবা : ৩৪-৩৫)। মহানবী (সা.) 
বলেন, “আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেন, আর সে এর 


জুন'১৭ 


চরম দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে (77171. ০/2/09£7717129 
1927121992511, (1৬1 01517.072/ 1997121902511, 77711012271, 


17027%)) | 
ংলাদেশে ১৫ লাখ পরিবার নিঃস্ব, মাথা গোঁজার ঠাই 


নেই । ৩০ লাখ পরিবার আছে যাদের ভিটা আছে কিন্তু ০১ 
শতক জমি নেই সবজি চাষের । ২ কোটি শিক্ষিত মানুষ 
বেকার । ১০ জন আছেন যারা হাজার হাজার কোটি টাকার 
চাইতেও বেশি টাকার মালিক । তাদের সম্পদের পরিমাণ 
৭.৫০০ বিলিয়ন ডলার । এ দেশের বিত্তবানরা যদি যাকাত 
দেন তাহলে বছরে কমপক্ষে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার 
মত যাকাত আদায় সম্ভব। এ বিপুল অর্থ পরিকল্পনামাফিক 
বিনিয়োগ ও বন্টনের ব্যবস্থা করলে কয়েক বছরের মধ্যে 
দরিদ্রতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাবে । স্মর্তব্য যে, 
ংলাদেশের বিত্তশালীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অং 
যাকাত প্রদান করে না; দিলেও তা সামান্য। যাকাত 
প্রদানকারীদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করে যাকাত দেন 
এমন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম। যাকাত আহরণ ও 
বিতরণের সুষ্ঠু কোন পদ্ধতি বা নীতিমালা নেই। ফলে 
দারিদ্র্য বিমোচনের সুফল থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে 
যাচ্ছি। 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


দরিদ্রতা মূলত অভিশাপ । অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। 
অভাব অনেক সময় মানুষকে কুফরি ও নাফরমানীর দিকে 
ঠেলে দেয় । দরিদ্রতার কারণেই সমাজে নানাবিধ পাপ কাজ 


ফলে যাকাত দাতা ছিল গ্রহীতা ছিল না। ইতিহাসে এরূপ 
প্রমাণ আরও আছে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে 
যাকাতের সম্পদ বিতরণের বিষয়টি ইসলামী সরকারের 


যেমন- চুরি-ডাকাতি, চাদাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণসহ 
বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে । সুষ্ঠু 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা 
করলে সমাজ হতে দরিদ্রতা বিদায় নেবে; নিশ্চিত হবে 
সামাজিক নিরাপত্তা । সমাজের দুঃখী ও দরিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠী 


বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল । যারা হত দরিদ্র বা যে সব 
এলাকায় অভাবী মানুষের সংখ্যা অধিক, সরকার যতদিন 
প্রয়োজন মনে করবেন তাদের মধ্যে যাকাত বন্টন অব্যাহত 
রাখবেন মুয়াতা মালেক, ১/৩৩৪)। এখনো সৌদি আরবে 
সরকারীভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা আছে। 


যাকাতের উপকারভোগী (139097011)। যাকাতের অর্থ 


আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি যাকাত বোর্ড থাকলেও 


সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেবল অভাব পুরণে সহায়তা 
করে না বরং বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য হাস করে । ফলে 
সমাজে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 


তার কার্যক্রম কিন্তু অত্যন্ত সীমিত। দেশের বিজ্ঞ আলিম ও 
মুফতিদের সমন্বয়ে যাকাত বোর্ড পুনর্গঠন করা দরকার। 
বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত সংগ্রহ করে বাস্তহারা ও 
দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত মাদরাসা, এতিমখানা ও অনাথ 


হয়েছে: “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 


আশ্রমের দুষ্থ শিক্ষার্থীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের ব্যবস্থা 


নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের 
জন্য পুরস্কার, তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের 
কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না (সূরা আল-বাকারা : 


করলে একদিকে শিক্ষার আলো যেমন ছড়াবে তেমনি অপর 
দিকে আলিম উলামাদেরকে ধনীদের দুয়ারে যেতে হবে না। 
তারা অহর্নিশ জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ পাবেন। 


২৭৭)।” ইসলামের সোনালী যুগে রাষ্ত্রীয় উদ্যোগে যাকাত 


এভাবে যাকাত চর্চার মাধ্যমে একটি দারিদ্যযুক্ত সমাজ 


সগ্রহ ও বিতরণ করা হতো। হযরত ওমর ইবনে আবদুল 
আজিজ (রহ.)-এর শাসনামলে মিশরে যাকাত গ্রহণকারী 
পাওয়া যায়নি। ইসলামের আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 
লাদেন ইরা লা ুরআন কাস 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে ওমাস ব্যাপী কনরিয়ানা এশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


ঘ্যান) জানুয়ারী- 
ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 
বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথর্থ যাদের কুরআন শরীফ 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই জানুয়ারী 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


| হুদ্্বান্্ট এিল-মে-জুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 
(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদাঁ, সার্বিক নিরাপতা ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
আগ্রহী। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [টে হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


€চাট ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 
€ুদ।) ১৫ মার্চ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যত্ত। 
(১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 
ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুকিপেতে মাসতুরাতবোর্ড এর দ্বীনি 
কার্যক্রমে অংশ হণ করুন । 


তত্বাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ নৃরানী। 


(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ছ্বারা শিক্ষণ দেওয়া হয়) 


জট) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত । 
(তু) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত । 

(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়)। 
(ু্র্টিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আল্লিমা 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 
6552 25্টিমাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো"মান ৪ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


চিট ভতির উদেস্টে আসার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি সাথে নিয়ে আসবেন 


জুন'১৭ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কওমি মাদরাসা সনদের 


স্বীকৃতি এবং কিছু 
প্রাসঙ্গিক কথা 


অধ্যাপক আবু আহমদ ঢোকা বিশ্ববিদ্যালয়) 


আমাদের বাড়ির সামনে একটি কওমি 
মাদরাসা ছিল, যেটি পরে সরকারের 
এমপিওভুক্ত হয়ে আধাসরকারি 
মাদরাসায় পরিণত হয়েছে । এখনো 
ওই মাদরাসাটি আছে, তবে 
আধাসরকারি হওয়ার কারণে স্থানীয় 
জনগণ আগের মতো ওই মাদরাসার 


ওই মাদরাসা যখন কওমি ছিল তখন মাদরাসার 
একটা অংশে সকালে “মক্তব' বসত । আমি নিজেও 
তিন বছর ওই মক্তবে পড়েছি । আজ মনে হয় 

আমার বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে ওই তিন বছর মক্তবে 


পড়াটাই আমার কাছে অধিক মূল্যবান । কারণ 
হলো, ওই শিক্ষা আমাকে কুরআন পড়তে 

শিখিয়েছে; ওই শিক্ষা আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তাকে 
সিজদা করতে শিখিয়েছে । 


তাতে আমাদের জীবনে একটা নিয়ম- 
শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল। একপর্যায়ে 
শুধুই প্রাইমারি স্কুলে যেতে লাগলাম, 
তারপর হাই স্কুলে, তারপর কলেজে। 


ধরনের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে, সেসব শিক্ষাপ্তিষ্ঠান আলিয়া 
মাদরাসা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। 
এর বাইরে আরেক ধরনের ইসলামী 


হাই স্কুল-কলেজে পড়তে কিছু অর্থ 
ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু মক্তবের 
পড়াটা পূর্ণভাবে বিনা পয়সায়। 


স্কুল ছিল, ওগুলো ছিল আলিয়া ও 
কওমি মাদরাসার মধ্যবর্তী, আলিয়া ও 
আলিয়া মাদরাসার আদলে গড়ে ওঠা 


সঙ্গে আর একাত্ববোধ করে না। আগে 


মক্তবের হুজুররা _ (শিক্ষকরা) 


অন্য মাদরাসাগুলোতে সরকারি 


আশপাশের লোকজন ওই মাদরাসা 


দেওবন্দফেরত, তারা দীনী কাজের 


চালানোর একটা গরজ অনুভব করত 
এখন করে না। কারণ হলো, সরকারই 


বোর্ডের নির্দেশিত সিলেবাস অনুসরণ 


ংশ হিসেবে বিনা অর্থে মক্তবে 


করা হতো । কিন্তু কওমিরা সম্পূর্ণ 


পড়াতেন। মৌসুমে তাদের কেউ 


স্বাধীন ছিল। তাদের অধিকাংশই 


যখন অর্থায়নের মূল দায়িতটি নিয়েছে 


সামান্য ধান দিয়ে সাহায্য করলে 


তখন স্থানীয় জনগণ মনে করে এখন 
তো ওই মাদরাসা সরকারি নির্দেশেই 
চলছে, তাদের কাজ কী । জানি না ওই 
মাদরাসা আগের মতো আলো ছড়ায় 


দেওবন্দ দারুল উলুমের সিলেবাস 


করত। আজ শুনি, প্রাইমারি স্কুলের 
শিক্ষকরা নাকি অর্থের জন্য কোচিং 
করান। কিন্ত সেই কালচার সেই সময় 
(১৯৫৭-৬০) ছিল না। প্রাইমারি 


অনুসরণ করত। 

মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস অনেক 
পুরনো। মাদরাসা মানে স্কুল, যেখানে 
পাঠদান করা হয়। কালক্রমে, বিশেষ 


কি না। কারণ হলো সরকার হাত 
দিলে আলো ছড়ানোর কাজটি যেন 


স্কুলের শিক্ষকরা সরকার থেকে সামান্য 
বেতন পেতেন। ওই নিয়েই তারা 


ঝিমিয়ে পড়ে। যেমন করে পড়েছে 
আরো অন্য সরকারি 


সন্তুষ্ট ছিলেন। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে 


করে পরাধীনতার পরে ওসব মাদরাসা 
শুধু ধর্মীয় বিষয়গুলো পড়ানোয় 
মনোযোগ দেয়। ভাবি, ভারতে এসব 


খোজ নিতেন তাদের ছাত্ররা পড়ছে কি 


মাদরাসার উত্থান হলো কেন, কিভাবে? 


মাদরাসাগুলোতে । ওই মাদরাসা যখন 
কওমি ছিল তখন মাদরাসার একটা 


না। বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত 
করানোর জন্য কিছু স্পেশাল ক্লাস 


যারা শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা 
করেন তারা বলতে পারবেন কেন- 


শে সকালে “মক্তব বসত । আমি 


তবে বিনা 


নিজেও তিন বছর ওই মক্তবে পড়েছি । 
আজ মনে হয় আমার বিদ্যা শিক্ষার 
মধ্যে ওই তিন বছর মক্তবে পড়াটাই 


একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ছাত্রদের 
বাবারাও শিক্ষকদের অনেক সম্মান 


আমার কাছে অধিক মূল্যবান। কারণ 


শিখিয়েছে। মক্তব বসত সকাল ৭টায়, 


করতেন। সেই শিক্ষকদের থেকে 


কিভাবে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে 
সমাজে এলো । তবে আমার মনে হয়, 
ইধরেজ তাড়ানোর অনেক আন্দোলন 
ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিম নেতারা, 


আদর্শ শেখা যেত। যতটা তাঁরা 


বিশেষ করে আলেমে দীনরা মনে 


জানতেন উজাড় করে ছাত্রদের 
দতেন | 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই 


করলেন অন্তত ঈমান-আকিদা রক্ষার 
জন্য হলেও তাদের খাঁটি ইসলামী 
শিক্ষার দিকে যেতে হবে। দারুল 


আমরা সকালে উঠে মক্তবের দিকে 
ছুটে যেতাম, ছুটি হতো সকাল ৯টায়। 
বাড়ি ফিরে গোসল করে কিছু খেয়ে 
সকাল ১০টায় ওই মাদরাসাসংলগ্ন 


বিভিন্ন ধারায় চলে আসছে। ইলিশ 


উলুম দেওবন্দের ইতিহাস দেখলেও এ 


সাহেবরা ইংলিশ স্কুল স্থাপন 
করেছেন । পুরনো হাই স্কুলগুলো আগে 
হাই ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। 


সরকারি প্রাইমারি স্কুলে যেতাম। 
জুন'১৭ 


আবার তাদেরই সহায়তায় এক 


বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা 
যাবে । আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে 
মাদরাসা শিক্ষা আছে এবং সেই 
মাদরাসা শিক্ষা বলতে কওমি 
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মাদরাসাকেই বেশি করে বোঝানো 


আছেন, তারা প্রকাশ্যেই বলেন, 


একাডেমিক সার্টিফিকেটকে পাবলিক 


হচ্ছে। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা 
এসেছে উত্তরাধিকার সুত্রে । 

পরাধীন ভারত থেকে কওমি ধাচের 
মাদরাসা পেয়েছে পাকিস্তান, পাকিস্তান 


দুনিয়ার জন্য তাদের শিক্ষা নয়। বরং 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আারাবিক ও ইসলামী 


পরকালকে পাওয়ার জন্যই তাঁদের এই 
শিক্ষা। 
হ্যা, সমাজে ফেইথ-বেইজড বা 


থেকে পেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। 
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কওমি 
মাদরাসার প্রসার কমেনি, বরং 
বেড়েছে । আগের কওমি মাদরাসাগুলো 
আধাসরকারি হয়ে যাওয়ার পর 
ওগুলোর পাশেই নতুন করে আরেক 
কওমি মাদরাসা রে উঠেছে। আর 
আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসব 
নতুন প্রতিষ্ঠিত কওমি মাদরাসার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেন। সমাজের চোখে 
মাদরাসা বলতে কওমি মাদরাসাকেই 
বোঝানো হয় এবং দেশের অধিকাংশ 
লোক মনে করে, দীনী শিক্ষা বলতে যা 
বোঝায় তা কওমি মাদরাসায়ই দেওয়া 
হয়। দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে আধাসরকারি 
মাদরাসাগুলোর ওপর মানুষের আস্থা 
নষ্ট হয়ে গেছে। তারা ওগুলোকে স্কুল 
মনে করে, শুধু নামেই ইসলামী আছে 
অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো 
রকমের সরকারি দান-অনুদান ছাড়া 
শত শত কওমি মাদরাসা চলছে 
কিভাবে? এখানেই অনেকে ভাবতে 
ভুল করছেন। অনেকে যেভাবে কওমি 
মাদরাসাগ্তলোকে ভিনদেশি কালচারে 
সিক্ত অচেনা-অজানা কথিত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মনে করেন, আসলে 
আদতে সেগুলো তা নয়। এগুলোর 
পেছনে সমাজের সমর্থন না থাকলে 
তারা চলতে পারত না। অধিকাৎ 
লোকের ভাবনা হলো, প্রকৃত দীনী 
শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা এই 
মাদরাসাগুলোতেই শিক্ষা দেওয়া হয় 
সমাজের মানুষ অতি সন্তষ্টচিত্তে এসব 
মাদরাসায় তাদের দান-সদকা- 
জাকাতের অর্থ প্রদান করে। মানুষের 
বিশ্বাস হলো, কওমি মাদরাসাগ্তলোই 
ইলমদার-আমলদার আলেম তৈরি 
করছে। অন্য মাদরাসাগুলো ইলমদার 


ধর্মভিত্তিক বিদ্যার একটা চাহিদা 
আছে। এসব মাদরাসা সেই বিদ্যারই 
জোগান দিচ্ছে। এটাও ঠিক, আজ 
সমাজে আলেমে দিনের সংখ্যা অনেক 
কমে গেছে। আমরা আমাদের 
বাল্যকালে অনেক আলেমে দিনের 
কথা শুনেছি, যাদের সমকক্ষ এখন 
কোনো আলেম নেই। মাওলানা 
সামছুল হক ফরিদপুরী, কিশোরগঞ্জের 


মাওলানা আতাহার আলী, 
কক্সবাজারের মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ, শর্ষিনার পীর আবু সালেহ, 
মাওলানা কেরামত আলী, মাওলানা 


আবদুর রাজ্জাকসহ আরো অনেকের 
নাম আমরা শুনেছি। বয়স হওয়ার পর 
শুনেছি মুহম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, 
বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা 
ওবায়দুল হক ও শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আজিজুল হকের নাম। 
তাদের প্রায় সবাই কওমি মাদরাসায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নিজেরাও কওমি 
মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। আজ 
তাদের মাপের কোনো আলেম সমাজে 
আছে কি? 

কওমি মাদরাসায় ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী 
পড়ে। তারা এসেছে সমাজের পিছিয়ে 
পড়া অংশ থেকে । গরিব-এতিমদের 
কওমি মাদরাসাগুলো আশ্রয় দিচ্ছে 
এক অর্থে। তাই এসব মাদরাসা ও 
এসব মাদরাসায় যারা পড়ান-পড়েন 
তাদের সহায়তা করা দোষের কিছু 
নয়। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী (মতিয়া 
আপা) যথার্থই বলেছেন, তাদের তো 
দূরে ঠেলে দিতে পারি না। তিনি যেটা 
অনুভব করেছেন সেটা প্রকাশ্যে 
বলেছেন। তার লিখিত প্রবন্ধে যে 


আলেম তৈরি করলেও আমলদার 
আলেম তৈরি করতে পারছে না। 


অনুধাবন প্রকাশ করেছেন, যেটা অতি 
যথার্থই । সম্প্রতি সরকার কওমি 


কওমি মাদরাসার সঙ্গে যারা যুক্ত 
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মাদরাসার দাওরা হাদীসের 


অধ্যয়নের এমএ ডিথ্বির সমতুল্য 
ঘোষণা করেছে। এই দাবিটি কওমি 
মাদরাসাগ্ডুলোও এযাবৎ করে 
আসছিল প্রধানমন্ত্রী এতে সাড়া দিয়ে 
জনস্বার্থের পক্ষে একটি বড় কাজ 
করেছেন বলেই আমি মনে করি। এ 
কাজটি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী 
করলেও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য 
হতেন। কওমি মাদরাসাগুলোকে 
হিসাবের মধ্যে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমাজে 
কিছুটা হলেও এক্য স্থাপনে একটি বড় 
পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমরা মনে 
করি। প্রধানমন্ত্রীর কাজ তো দেশের 
মানুষকে বিভক্ত করা নয়; বরং 
এক্যবদ্ধ করা। কওমি মাদরাসার 
সিলেবাস সেকেলে এটা অনেকেই 
বলেন। তবে শুধু ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে 
সিলেবাস তো সেকেলেই হবে, এটাই 
স্বাভাবিক । বাংলাদেশে কোনো কওমি 
মাদরাসা এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে 
পারেনি যে তারা গবেষণা করে নতুন 
জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারবে, যা ধর্মীয় 


গেছে, ওগুলোতে নতুন করে কিছু 
যোগ করতে পারবে । বাংলাদেশের 
কওমি মাদরাসাগুলো অনেকটা 
অনুসারী। তাতে তেমন অসুবিধা 
নেই। ফেইথ-বেইজড শিক্ষাটা তারা 
অনেকাংশে জোগান দিচ্ছে। কওমি 
মাদরাসার সিলেবাসের ক্ষেত্রে নতুন 
কিছু যদি সংযোজন-বিয়োজন করতে 
হয়, সেটা তাদেরই করতে হবে। 
সরকার বা বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে 
৬ ঠিক হবে না। তবে আমি 
কিছু বিজ্ঞান ও কিছু তথ্য-প্রযুক্তি 
তাদেরও পড়াতে হবে। সরকারের 
ওসব মাদরাসায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ 
করা ঠিক হবে না। 


লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 
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তারেকুল ইসলাম 


রামযুদ্ধ' শুরু করলো(1)। বন্ততপক্ষে, 


থাকাকালীন হোসেন শহীদ 


হলো একই দ্বিজাতিতত্লের ভিত্তিতে, 


এর আসল কারণ ছিল পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত 


সোহরাওয়াদী “যুক্তবাংলাকে একটি 


যদিও বাংলার মুসলমানরা চেয়েছিল 
রি সমগ্র বাংলা, আসাম ও 
বিহারের পূর্ণিয়া জেলা নিয়ে একটি 


বিস্তৃত কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার, 


স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই 


জোতদার ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক 
স্বার্থ। যদি সেদিন (১৯০৫ সালে) 


স্বাধীন ও সার্বভৌম যুক্তবাতলা বা 


ব্রিটিশরা বাংলা ভাগ করতে সক্ষম 


বঙগরাষ্ট্র গঠন । উল্লেখ্য, এই যুক্তবাংলা 
বা বঙ্গরাক্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রথম 


হতো, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
প্রজা ও কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণ 


প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৩ 
মার্চে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে 


কল্পনা করেছিলেন, যা পাকিস্তান কিংবা 
ভারতীয় ইউনিয়ন কোনোটারই 
অন্তর্ভুক্ত হবে না; পক্ষান্তরে প্রাদেশিক 
কংঘেস নেতা শরৎ বসু চেয়েছিলেন 
“যুক্তবাংলা' গঠিত হবে ভারত 


করার পথ তাদের বন্ধ হয়ে যেতো । 
এরপর বঙ্গভঙ্গ রদের বিনিময়ে ব্রিটিশ 


শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক 
উত্থাপিত ধতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে । 


রাজশক্তি বাঙালি মুসলমানদেরকে 


ইউনিয়নের অংশীভূত এক সার্বভৌম 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রপে । মুলত 
এই জায়গায় ছিল উভয়ের পার্থক্য । 


সান্তৃনাস্বরূপ পূর্ববঙ্গ ঢাকা 


শরৎ বাবুর প্রস্তাব মোতাবেক ভারতীয় 


কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সাতচল্লিশেই হিন্দুরা 


বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 


ইউনিয়নের অন্তর্ভৃকতিপূর্বক অবিভক্ত 


কলকাতায় বাংলা বিভক্তির জন্য 


সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক 


ংলা যদি সেদিন সোহরাওয়ার্দী মেনে 


দাঙ্গা পরিচালনা করে। মজার ব্যাপার 
হলো, এ হিন্দুরাই কিন্তু ১৯০৫ সালে 


দিলে এটারও বিরোধিতা করে 
আন্দোলন করেছিল সাম্প্রদায়িক হিন্দু নিতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই অনুমান 
জাতীয়তাবাদীরা।  দুঃখজনকভাবে করা যায় যে, এতে করে পূর্ববঙ্গের 


রবীন্দ্রনাথও এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 


মুসলমান প্রজাদের ওপর কলকাতার 


ব্রিটিশদের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও উগ্র 


বিটিশ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় লিপ্ত 
হয়েছিলেন । 


হিন্দু জমিদারদের শোষণের মাত্রা 
আরও তীব্র ও লাগামহীন হয়ে পড়ত; 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করেছিল, 
এই বলে যে, তারা কোনোমূল্যেই 


সাধারণত তৎকালীন হিন্দু জমিদার ও 
জোতদার শ্রেণি সেসময়ে পূর্ববঙ্গের 


ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ হতে দেবে না। 
ভারতের সংবিধানের মুখ্য স্থাপকখ্যাত 
ড. আম্দেকরের ভাষায়, “বাঙালি 


মুসলমানদের শোষণ করে এখান 
থেকে আয়কৃত অর্থসম্পদ ওপারে 


ফলে তাদের দুর্গতি যে আরও ব্যাপক 
ও সীমাহীন হয়ে পড়ত, তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। সোহরাওয়ার্দী 
প্রকৃতই দূরদর্শী ছিলেন, তাই তিনি 


নিয়ে যেতো, ঠিক বাংলাদেশের 


এমনটা মেনে নেননি এবং হতেও 


হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা 


স্বাধীনতাপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান 


দেননি । আবার সোহরাওয়াদীর প্রস্তাব 


করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গের 


যেভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি 


বাঙালি মুসলমানরা যাতে যোগ্য স্থান 
না পেতে পারে' €োকিস্তান অর পার্টিশন 


মোতাবেক যদি ভারতীয় ইউনিয়নের 


অধিবাসীদের ওপর শোষণ করে 


বহির্ভত স্বাধীন ও সার্বভৌম 


ওপারে অর্থসম্পদ নিয়ে যেতো। 


“যুক্তবাংলা গঠত করা হতো, তখন 


অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১১০)। এমন পরিস্থিতিতে 
১৯১১-এ গিয়ে বিটিশ গভর্নমেন্ট বাধ্য 


আরেকটি মিলিয়ন ডলারের কোয়েশ্চন 
হলো, তৎকালীন মুসলিম অধ্যুষিত 


হয় বঙ্গভঙ্গ রদ করতে । আর ঠিক 


১৯৪৭-এ এসে সেই হিন্দুরাই কিনা 


পূর্ববঙ্গ কেন শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের 


আবার সমগ্ব বাংলায় মুসলমানরা 


সাথে গীটছড়া বাধতে বাধ্য হলো; 


সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ত, আর 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকতো 
মুসলমানদের হাতেই। এমনিতেই 


বঙ্গভঙ্গ তথা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের জন্যই 
জুন'১৭ 


কারণ সাতচন্লিশে বাংলার প্রধানমন্ত্রী 


পরপর টানা তিনবার অবিভক্ত বাংলার 


স।ম।কা।লী।ন 


বটে; কিন্ত এই বিষয়টিকে বুদ্ধি ও 


প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনজন 
মুসলমানই । এসব দিক বিবেচনায় 
শেষপর্যন্ত ৪৭-এর এপ্রিল-মে'র 


দিকেই বাংলা ভাগের পক্ষে বাঙালি 
হিন্দুদের আন্দোলন ও দাঙ্জগীবাজি চরম 
রূপ নেয় এবং ফলাফলস্বরূপ বাংলা 
ভাগ: পশ্চিমবঙ্গ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
বিবেচনায় ভারতের সাথে আর পূর্ববঙ্গ 


লক্ষ্যসংবলিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র 
অনুযায়ী সংগঠিত নয় মাসের রক্তাক্ত 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়। আর আজকে কিনা তথাকথিত 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী সেকুলার শিবির 
থেকে বলা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
মানে বাহাত্তরের সংবিধান অর্থাৎ 
বিশেষত সেকুলারিজম ও সমাজতন্ত্রই 
নাকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা(1)। এমনকি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই 
মার্চের ভাষণ কিংবা রাষ্ট্রপতি জিয়ার 
ঘোষণা, কোনটাতেই এসবের ব্যাপারে 
কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না; বরং 
তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল 
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থনৈতিক ও 

স্কৃতিক শোষণ-নির্যাতনের কবল 
থেকে মুক্তি এবং চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন 
বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় গণমানুষের 
চিন্তাধারায় সেকুলারিজম ও 
সমাজতন্ত্রের কোনো প্রভাব 
কোনোকালেই ছিল না এবং এখনো 
নেই। অযথা তাদের ঘাড়ে এসব ভারি 
ভারি ইউরোপীয় মতবাদ চাপিয়ে 
দেওয়া অন্যায় এবং এটা বাম 


যুক্তিহীন আবেগের জায়গা থেকে স্মরণ 
করা স্রেফ আমাদের জাতীয় বোকামি । 
মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শান্ত 
রহমান সম্প্রতি এ বিষয়ে লিখেছেন, 
“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত 
অবশ্যই নিজের রাজনৈতিক ও 
ভৌগোলিক স্বার্থেই সেদিন 
বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। 
পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ে (অর্থাৎ 
বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ায়) ভারতও 
লাভবান হয়েছে। ভারতের 171২7/ণ" 
চলাং৩7যোণ৬৪//৭ব/ম,515-এ 


0076 591176 111 0106 13915190551) 
01021861010.” (00 2 2016; 776 
[17195 ০/ 1017) অর্থাৎ লঙ্কাবিজয় 
করে রাম যেমন তা বিভীষণকে দিয়ে 
দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার 


ক্ষেত্রেও ভারত তাই করেছিল 
(ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্র 
মনোহর পারিকরের বক্তব্য) 


ংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে 
এখন পর্যন্ত এহেন অবমাননাকর উক্তি 
ইতপপূর্বে আর কখনো কেউ করেনি । 
এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আহমদ ছফা 
তার স্টুডেন্ট ওয়েজ বইতে বাংলা 


পাকিস্তানের সাথে দু'ফ্ষন্টে যুদ্ধের 
দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। ভারত এর পরে 
বতে শুরু করেছে, শুধু পাকিস্তান ও 


ভাগের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম 
দায়ী করেছিলেন, কারণ বঙ্কিম তার 
উপন্যাসগুলোতে ভারতবর্ষ থেকে 


৬ 
চীন নিয়ে তাদের মৌলিক নিরাপত্তা 


মুসলমানদের বিতাড়িত করে শুধু 


বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেই হবে 
কোনোক্রমেই বাংলাদেশকে নিয়ে “৩য় 


হিন্দুদের নিয়েই মহাহিন্দুরাক্ট্র গড়ার 
পরিকল্পনা পেশ করতেন এবং মুঘল 


ফ্রন্ট'-এর কথা-চিন্তা-ভাবনা হয়তো এ 
সময়ে ছিলো না" €৫ এপ্রিল ২০১৭) 
পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই _বিনাস্বার্থে 


আমলের মহান ও ন্যায়পরায়ণ 


আরেকটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতাযুদ্ধে 
সহায়তা করেছে এমন নজির নেই 
নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই তা 
করেনি। 


বিকৃত করতেন। এভাবে তিনি বাংলার 
হিন্দু সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনায় 
মুসলিমবিদ্ধেধে ও সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির অবতারণার মুল কারিগর 


জাতিগত দিক থেকে আমাদের 


হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। 


একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদের 
শৃঙ্খল ভেঙে আত্নিয়ন্ত্রণাধিকার, 


ফলত এর প্রভাব বাংলা ভাগের পক্ষে 
বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেরণা 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের 
প্রাণান্তকর রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্বাম;ঃ 
পক্ষান্তরে ভারতের দিকে থেকে সেটি 


হিসেবে কাজ করেছিল অর্থাৎ ভারতীয় 
ইউনিয়নের অধীনে থেকে মহাহিন্দুরাষ্ট্র 
গঠনের স্বপ্ন। আর স্বাধীনতা অর্জন 


ছিল পাকিস্তান ভাঙার যড়যন্ত্র, 
ংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের 


করলেও আজকের বাংলাদেশ এখনো 
এই হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদপ্রসূত 


লোকসভায় দীড়িয়ে তৎকালীন 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 


আগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যবাদ-আধিপত্যবাদ- 
সম্প্রসারণবাদের হুমকির সম্মুখীন। 


বলেছিলেন, “হাজার সালকা বদলা 
লিয়া। সুতরাং সবই সুস্পষ্ট ছিল। 


রাজনীতির একটি জঘন্য চাতুরামিও 
বটে। 

অন্যদিকে ভারত মুক্তিযুদ্ধের সময় 
বাংলাদেশকে অপরিসীম সহায়তা 
করেছিল, এটা অবশ্যই আমরা স্বীকার 
করি এবং সে কারণে আমরা কৃতজ্ঞও 


জুন'১৭ 


দুঃখজনকভাবে এখনো বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে হেয় করে বক্তব্য 
দেয় ভারতের কিছু ক্ষমতাসীন উশ্ 
হিন্দুতবাদী নেতৃবৃন্দ। তারা মনে করে, 
1,019. 7২81109 5/017 1,901 2100 
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কারণ ভারতে বর্তমানে ক্ষমতাসীন উগ্র 

দল বিজেপি ও 
আরএসএস এখনো বৃহৎ হিন্দুরাসট্ 
গড়ার স্বপ্ন দেখে। বিগত ২০১৫ 
সালেই বিজেপির সাধারণ সম্পাদক 
রাম মাধব মিডিয়াকে দেওয়া এক 
সাক্ষাতকারে ভারত, পাকিস্তান ও 
ংলাদেশকে নিয়ে অখ ভারত 


_ ালালা্ালাা্্্। আত্তান্তহীদ ৭ 
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প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত 
করেছিলেন, (3) 5210619] 
580161911২7] 190119৮1795 
5910. 0790 179 102119%95 177019, 
[7910512]) 2100 1391751909951) 
৬৮11] 18010166 0118 099 00 [011] 
91 40100151060 111019” 01)1070]) 
00100191 509090111”, 160 26, 
2015, ১০ [111005097) 
11769) | 

এ অবস্থায় বাংলাদেশের মুসলমানদের 
ঈমান-আকিদা ও  স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমতের জাতীয় চেতনা 
বিনাশকল্পে আজ ইসলামকে 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ 
বানানো হয়েছে। ইসলামপন্থীদের 
নিলে দেশজুড়ে সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের মচ্ছব 
চলছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধুয়া 
তুলে আমাদের আত্মচেতনার 
কেবলাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে 
ফেরানোর জোর অপচেষ্টা লক্ষণীয়। 
একাত্তরে আমরা পাকিস্তানি ফ্যাসিবাদ 
ও আধিপত্যবাদকে পরাজিত 
করেছিলাম, অথচ আজ আমাদের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতের ওপর 
আঘাত করে উগ্র হিন্দুত্ববাদপ্রসূত নয়া 
আধিপত্যবাদ স্বরূপে হাজির আমাদের 
সামনে । এই অবস্থায় আমরা 
বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি যতক্ষণ প্রকৃত 
ইতিহাসের চর্চা না করবো এবং 
নিজেদের স্বাতন্ত্য, আত্মমর্যাদা ও 
বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে 
জাতিগত এক্যের চেতনায় 
সম্মিলিতভাবে উপনীত না হবো, 
রাজনৈতিক গণক্ষমতা ও জাতীয় 
আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 
সুদূর ভবিষ্যত-কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে 
সক্ষম হবো না। 


লেখক: কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক 
জুন'১৭ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


4: আত্তার্তহীদ ৮ 
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রামাযানে ইবাদত, যিকির, 
তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র পানাহার ও 
পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন 
হয় না। সে সাথে ব্যক্তি ও সামাজিক 
জীবনে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ 
হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন্ন, তবেই রোযা 


সাধনে রামাযানের 


মানবকল্যাণ 


শিক্ষা 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহমর্মিতা ও কর, আসমানের 
মালিক তোমার প্রতি দয়া পরবশ 
" এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও 


করতে হবে? তার একটি প্রথাগত 
দিক-নির্দেশনা আমরা সিয়াম সাধনার 
মধ্যে পেয়ে থাকি। রামাযানের 
ব্যবহারিক নিয়ম-কানুনগ্তলো আমরা 


দয়া ও ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। 
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ 
আত্মশুদ্ধি ও অধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন 
করে থাকে । আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 
আল-জাওযী (রহ.) বলেন, “মানুষের 


মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত 
রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী 
(সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম 
অশ্লীলতা ও হৈ হুল্লোড় না করে। 
সমাজের কোন সদস্য যদি তাকে 
গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া 
করে সে যেন বলে, আমি রোযাদার 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) । 

রোযা ধৈর্য, সংযম, নৈতিক উৎকর্ষ ও 
মানবীয় মূল্যবোধের জন্ম দেয়। 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি 


আত্মিক ও দৈহিক শক্তি সংরক্ষণে 


মাধ্যমে আত্মিক সুস্থতা সাধন করে।' 
“মাসব্যাপী রোযার মাধ্যমে মানুষের 
জৈবিক চাহিদা ও পাশব প্রবৃত্তি দুর্বল 
হয়ে যায়, মনুষ্যত্ব ও রূহানিয়ত সজীব 


ভাবে পালন করি তাহলে 
তার মধ্য দিয়ে চিত্ত শাসন সহজেই 
কার্কর হয়। একজন মানুষ যদি 
সারাদিন আহার্য এবং পানীয় গ্রহণ না 
করে এবং সে সময়টুকুতে যদি সে 
মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার প্রতি 
তজ্ঞতা প্রকাশ করার সর্ববিধ 
কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহলে তার চিত্তে 
আকাঝ্সক্ষা জাগবে না এবং 
অশুদ্ধ ও বিকল চিন্তায় চিত্ত ভারাক্রান্ত 
হবে না (ড. সৈয়দ আলী আহসান) |” 
শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করার সুযোগ অবারিত 
হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই 


যদি পরিপূর্ণ 


ও জাগ্রত হয়। রিপুর তাড়নামুক্ত হয়ে 
মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার 
সদ্যবহার করে সুউচ্চ মর্যাদার 


মৌলিক শিক্ষা । রামাযান মাস আসলে 
মহানবী (সা ) সমাজের অভাবস্ত ও 


মাস তার জীবনকে প্রণোদিত ও 
প্রভাবিত করে । মহানবী (সা.) বলেন, 
“জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর; 
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অধিকারী হতে পারে । সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে মানুষ সতকর্মের প্রতি ধাবিত 
হওয়ার প্রণোদনা লাভ করে এবং 
অসদুপায়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার 
মানসিকতা লোভ পায়। আমরা সিয়াম 
পালনের ক্ষেত্রে চিত্তশুদ্ধির কথা 
বলেছি। চিত্তশুদ্ধি কাকে বলে? মানুষের 
চিত্ত সততই চঞ্চল । আমাদের চিত্তে 
নানা ধরনের ইচ্ছা জাগে এবং সেসব 
ইচ্ছার ভালমন্দ দুই-ই আছে। কিন্তু 
চত্তকে শাসনে রেখে অপরাধের আগ্রহ 
থেকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন। এখন 
এই কঠিন কাজটি কিভাবে সাধন 


অপরাধমুক্ত ও কণ্যাণধ্মী সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার । রামাযান 
মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের 
উন্মেষ ঘটায়। মহানবী (সা.)-এর 
ভাষায় “ তা ও সৌহার্দ্যের মাস 
মাহে রামাযান (বায়হাকী)।” কেননা ধনী 
ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে 
বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, ফলে তাদের 
মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত 
মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি 
জাগ্রত হয়। রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্ত মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় 
করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। মহানবী 
(সা.) বলেন, “হে আয়েশা! অভাবশ্বস্ত 
মানুষতে ফেরত দিও না। একটি 


___ু। আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও 
দান কর। দরিদ্র মানুষকে ভালবাস 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের 


নতুন জামা-কাপড় ক্রয় করে ঈদের 


সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন 


আনন্দে শরিক হওয়ার সুযোগ লাভ 


এবং কাছে টান। কিয়ামতের দিন 


ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। 


মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে 
টানবেন। 


করেন। 


মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, 
দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ 


সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতা ও মানব 
কল্যাণের শিক্ষা বাকী জীবন যদি 
অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও 


ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বল ও 


অতিভোজন বা ভোজন বিলাসিতা 
স্নাযুকোষে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং 
দেহ্যন্ত্রকে আলস করে দেয়। রোযা 


অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও 
বিস্তবানদের সহানুভূতির হাত 
সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা । পরের 


দারিদ্যমুক্ত পৃথিবী গড়া সম্ভব । রমযান 
মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামন্ত্রী মওজুদ করে 
বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে 
অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় 
ফলে অনেক রোযাদার ক্ষতি ও 
বিড়ম্বনার সম্ম্ণীন হন। মহানবী সা 
বলেন, মওজুদদার অভিশপ্ত; আমদানী 
রপ্তানী করে যারা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য 


কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র 
স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন 
তারা মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী । 
সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়- 
সঙ্গত অধিকার রয়েছে । সেই অধিকার 
রক্ষার নামই মানবতা । ইসলামী বিধান 
মতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ 
নেই। মুসলিম-অমুসলিম, সাদা- 
কালো, ধনী-নির্ধন, উচু-নিচু সকল 


সামন্ত্রী ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ 


ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । সমগ্র 


মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, আল্লাহ 
তায়ালা তাদের পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান 
করেন। এছাড়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
রামাযান মাসে খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপকভাবে 


মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। 
মহানবী (সা.) আরও বলেন, “গোটা 

(মাখলুক) আল্লাহ তাআলার 
পরিবারভূক্ত। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে 


ভেজাল মেশায়। কেমিক্যালযুক্ত খাবার 
গ্রহণ করে রোযাদার জনগণ দুরারোগ্য 


আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে 


শারীরিক জটিলতার শিকার হন। 
এগুলো অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ 
দৃষ্টিতে। ইসলাম 


সদ্যবহার করে (মিশকাত, হাদীস: 
৪৯৯৯) |” 
রামাযানের একটি গুরুতৃপূর্ণ অনুসঙ্গ 


জাগ্রত করার জন্য 


হলো সাদাকাতুল ফিতর। প্রতিটি 
রোযাদারের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে 
গম অথবা কিশমিশ অথবা খেজুর 
অথবা পনির অথবা এর বিনিময়ে নগদ 


ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। খোদাভীতি, 


অর্থ গরীব, দুঃখী ও অভাবকরষ্ট 


সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের 


মানুষকে দান করা ওয়াজিব তথা 


সহযোগিতার ফলে সমাজে মানবতা 
ব্যাপ্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ এই 
সম্পর্কে বলেন, “সৎকর্ম ও 
খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য 
কর। পাপ ও সীমালজ্ৰনের ব্যাপারে 
একে অন্যের সহায়তা কর না। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা আল- 
মায়েদা : ২)" এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া- 


বাধ্যতামূলক । এতে করে রোযার 
ক্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ মার্জনা 
করেন এবং অপর দিকে সমাজের 
অসহায় মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান 
হয়ে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পায়। সম্পদশালী ও বিত্তবান যে 
কোন মানুষের ওপর যাকাত 
বাধ্যতামূলক (ফরয) । যাকাত বছরের 
যে কোন সময় প্রদান করলে আদায় 


অনুণ্থহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি 
দয়া-অনুগ্ুহ দেখান না (মিশকাত, হাদীস: 
৪৯৪৭) |” 
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করলে তার সওয়াব বহুগুণ বেশী 
যাকাতের অর্থ দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী 
অপেক্ষাকৃত উন্নত খাবার গ্রহণ ও 


দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে 
থাকে । চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় 
দেখা গেছে রোযা তথা উপবাস্বতের 
কারণে দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক 
এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে 
বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু 
মারা পড়ে। এক মাসের সিয়াম 
সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও 
অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ 
পদার্থগুলোকে বের করে দেয়। সারা 
বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা 
হয়, সিয়ামের আগুনে তা পুড়ে 
নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয়। 
একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার 
প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত হাত, পা, চোখ, 
মুখ, উদরকে অবৈধ, গহিত কাজ ও 
আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত রেখে 
সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার 
প্রভাব জুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে 
করার শিক্ষা দেয় মাহে রামাযান । 
রামাযানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 
মানুষ হিংসা-বিদ্বে, লোভ-লালসা, 
কামনা-বাসনা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ 
পরিহার করে অতি মানবীয় জীবনের 
দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে 
থাকে । রোযাদারের অন্তরে মানব 
কল্যানের চেতনা জাগ্রত হয়। অতএব 
মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ 
পাকের এক অপূর্ব নিয়ামত, যা 
অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত 
করে। মহান আল্লাহ সংযমের সাথে 
মমতৃবোধে উজ্জীবিত হয়ে সমাজের 
কল্যাণে অবদান রাখার তাওফিক দান 
করুন। আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, উট্ট: 


প্রধান, 
বিভাগ, 


____াল্ল্ল্্্ু আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মু'মিন নর-নারীর 

ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 

তাআলা বলেন, 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর 


রাখে । এমন ঘোড়াকে আরবীতে বলা 


পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


হয় [][]া]]াঅর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো । এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
ও অনুগামী হয় । 
মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 
হিসাবে যে বন্তটি সৃষ্টি হয় তাকে 


রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমনি 
তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 
(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে পারো 
!সূরা আল-বাকারা : ১৮৩]।” 

উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 
রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 
আরবী ভাষায় রোযাকে [ঢা] (সওম) 
[যা] শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 
ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 


দাওয়া থেকে বিরত 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 
যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগ্ডলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 
দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত না 
হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 

হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 
ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত 


জুন'১৭ 


তাকওয়া বলা হয়। অর্থাৎ রমযান 
মাসের দিবা-রাব্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া” বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 
আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযার 
বিধান দিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 
নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 
ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 


তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 
বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল 
যেমন- হযরত আদম (আ.) 
প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 
(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 
এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 
জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ আ.)-এর উম্মত বড় 

স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 


অধিক ছিল। তা হাস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো। হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বৎসরে এক মাস রোযা ফরজ 


করেছেন। আল্লাহ বলেন, প্রা] 
[8১১১ (অল্প ক'দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 
রাখা ফরজ করা হয়েছে। 

ইসলামে রোযার গুরুতৃ 

রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা মম মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 


আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত । রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 
নামা, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন । বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 
নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
সাথেই হয়ে থাকে। 
অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 
আড়ালে চুপিসারে পানাহার করে 
তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 
শত-সহত্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 
কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 
নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 


__্ল্্ত। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 
স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 
কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব [আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০]।” 


রোযার উপকার 


পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 
করেছেন: 


প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বন্ত একটি 


তার কাছে সদা তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 


দুঃঘখীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


মানুষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


রোযা মান্ষকে নীতির অনুগামী করে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশ্ুতের সেই উপাদান । যেমন- জীব- 
জন্তকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, 


থাকে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 
নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বন্ত 
থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বন্ত 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। [01%3% *ঘ্0-এর 
উদ্দেশ্যও তাই। যেন রোযার মাধ্যমে 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


ঠা-্প-গরম 


প্রয়োজন হয়, নরের জন্য নারীর এবং 
নারীর জন্য নরের প্রয়োজন হয়; এই 
সবকিছু পশুত্ের চাহিদা ও পাশবিক 
দাবি । এই সব চাহিদা ও দাবি মানুষের 
জন্যও প্রয়োজন । 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 
কার? তার মালিক কে? তা আমার 
জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 
না হারাম? 

নিরুপায়ী জীব-জন্ত এই সকল বন্ত 
নিয়ে ভাবে না। সে পিপাসার্ত হলে 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বর্গীয় অস্তিত বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আতিক অস্তিতব। 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


মানুষের মধ্যে ভালো স্বভাব 
(তাকওয়া) অর্জিত হয়। 


হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 
বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হারাম বস্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুত্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 
হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 
হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 


বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 
শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 
রোযার হিকমত ও দর্শন: 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
দুটি সাংর্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 
যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 


জুন'১৭ 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 
ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


পাশবিক শক্তির প্রভাব 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 
ভ্রক্ষেপ নেই। এটি লজ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 
জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 


পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু 


অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 
আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাতে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তকে 


আধ্যাত্বিকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 
গাম নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যে-ই 
শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে। সে নিজ দাবির 


-| 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেঁছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 


প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দূর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুক্ষ্স দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 
পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 
এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্য রয়েছে। যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্ষ 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


_ আত্তান্তহীদ ১২ 
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বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 
চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুতু বৃদ্ধি 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 


পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচ 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 
স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 
হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 
পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 
মাংশ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 


পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
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“তারা আল্লাহর ন্ট অমান্য করে 


বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 
সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 
সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 


উশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 


না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 


অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 


করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়।? 


শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 


অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্যিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্ব্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 
গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঙ্কিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পুণ্যের কাজ আঞ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে 


বেশি নিয়ে নিয়ে যায়। তার স্বভাব- 


কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 


চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং তার উচ্চাজ্ষা ও 


থাকতে পারবে । যার আত্মকশক্তি 
সমৃদ্ধ হবে সেই ধারাবাহিকভাবে 


উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 


একাকি অবস্থায় হোক কিংবা 


ক্ষেত্রে নিমনপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিমনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্ষ রয়েছে। তার আহার্য আসমান 
থেকে আল্লাহর নির্দেশরূপে আসে। 
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জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দুর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 


আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্সিকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 
করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 
ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্বাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচ্ছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 
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উলামায়ে কেরাম তাদের দারসগুলো 


সালাফের 
রামাযান 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


সেই মাস ইবাদাতের মওসুম হওয়া 
এবং সেই মাসে রোযা ফরয হওয়া 


বন্ধ করে দিতেন। নিজের ইবাদাতের 


তো একেবারে মানানসই |" 


প্রতি মনোনিবেশ করতেন। কুরআন 


নাখায়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আসওয়াদ রামাযানের প্রতি 
দু'রাতে কুরআন খতম করতেন । তিনি 


এই মুবারক মাসে সালাফে সালিহিনের 


নিয়ে মাশগুল থাকতেন। ইবনে 
আবদুল হিকাম বলেন, “রামাযান মাস 


আমল ও আদত কী ছিল? তারা এ 
মাসটি কীভাবে কাটাতেন? এ প্রসঙ্গে 


আসলে ইমাম মালিক ইবনে আনাস 


সালাফের রত্বময়ী গ্রন্থ ভা-্পর থেকে 


(রহ.) হাদীস পাঠদান এবং আহলে 


কিছু উদ্ধৃতি পেশ করার চেষ্টা করব 


ইলমের সাথে মাজলিস করা ছেড়ে 
দিতেন। মুসহাফ দেখে দেখে কুরআন 
তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগী 
হতেন।” 
বস্তুত এটাই ছিল সালাফে সালিহীনের 
আদত ও অভ্যাস; রামাযানে ইবাদাত 
নিয়ে মগ্ন থাকা, বিশেষত কুরআন 
তিলাওয়াত এবং তা অনুধাবনের প্রতি 
মনোনিবেশ করা। আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, “রামাযান মাস হলো 
সেই মাস, যাতে নাধিল করা হয়েছে 
কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত 
এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট 
পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের 
মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই 
তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি 
পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে (সূরা 
আল-বাকারা: ১৮৫) । 
বিজ্ঞন বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা 
দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন; কেননা এই 
মাসে কুর নাযিলের মধ্য দিয়ে 
লোকদের ওপর তার অনুগ্বহ ও 
অনুকম্পা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।' 
আল্লামা ইবনুস সাদী বলেন, “যেই 
মাসের এমন ফযীলত এবং যেই মাসে 
বান্দাহর প্রতি তার রবের এমন ইহসান 
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ইনশাআল্লাহ । বস্তত পূর্বসূরিদের এমন 
পৃণ্যময় কর্মপন্থা আমাদের জন্যে 
আদর্শ ও অনুকরণীয় । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “এরা এমন ছিল, 
যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন 
করেছিলেন । অতএব আপনিও তাদের 
পথ অনুসরণ করুন (সূরা আল-আনআম: 
৯০)।” অন্যত্র তিনি বলেন, “তোমাদের 
জন্যে ইবরাহিম ও তার সঙ্গীগণের 
মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে 
চিরশক্রতা থাকবে (সূরা আল-মুমতাহিনা: 
8)।* আরও ইরশাদ হয়েছে: “তোমরা 
যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, 
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম 
আদর্শ রয়েছে (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৬) ।” 
্ 05554 খতম 
আসওয়াদ ইবনে ইয়াষিদ ইবনে 
কায়স, আবু আমর আন-নাখায়ী। 
ইমাম । অনুকরণীয় ব্যক্তিত ৷ ইবরাহীম 


মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
নিদ্রায় যেতেন। আর রামাযান ছাড়া 
অন্য মাসে তিনি প্রত্যেক ছয় রাতে 
কুরআন খতম করতেন (যাহাবী, সিয়ারু 
আলামিন নুবালা, ৪/৫১)। 


* মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
র খতম 

সাঈদ ইবনে জুবাইর ইবনে হিশাম 
ইমাম। হাফিযুল হাদীস। কারী 
মুফাসসির। শহিদ। আবু মুহাম্মদ 
অথবা আবু আবদুল্লাহ আল-আসাদী 
আল-ওয়ালিবি। একজন প্রথিতযশা 
আলিম । হাসান ইবনে সালিহ ওয়াকা 
ইবনে ইয়াস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর রামাযান 
মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
কুরআন খতম করতেন। অবশ্য 
তখনকার যুগে লোকেরা ইশার নামায 
বিলম্ব করে আদায় করত ধপ্রাগুজ, 
৪/৩২৪)। 


* একদিন ও একরাতে তিন খতম 

আবুল হুসাইন ইবনে হুবাইশ একদিন 
আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 
ইবনে সাহল ইবনে আতা'র আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যহ তার এক খতম 
হতো । আর রামাযানে প্রতি একদিন ও 
একরাতে তিন খতম হতো। শেষ 
বয়সে কুরআনের নিগুঢ় রহস্য এবং 
সুক্ষ জ্ঞান আবিষ্কার করার মানসে এক 
খতম শুরু করেছিলেন। দশ বছর 
পর্যন্ত পড়েছেন। তবে খতম হওয়ার 
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তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করেন 
ডি জাওযী, রা ফি তারিখিল 
মুলুকি ওয়াল উমাম, ৬/১৬০)। 
পুনশ্চ: এত কম সময়ে কুরআন খতম 
করার বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় এবং 
এগুলোর নিরসন পরবর্তীতে উল্লেখ 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


* রামাযানে ষাট খতম 

তকী উবাইদ; মুরতাযা ইবনুল আফিফ 
আবুল জাওদ হাতিম ইবনুল মুসলিম 
ইবনে আবিল আরাব-এর জীবনালেখ্যে 
বলেন, তিনি ছিলেন দরিদ্র । তবে 
ধৈর্যশীল। সমাজে তার ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল। প্রতি মাসে তিনি 
কুরআনে কারিম ত্রিশ খতম করতেন । 
(যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২৩/১২)। 


আবু বকর ইবনুল হাদ্দাদ বলেন, আমি 
এ কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম 
আবার মুগ্ধও হলাম যে, ইমাম শাফিয়ি 
(রহ.) রামাযানে সালাতের ভেতরের 
তিলাওয়াত ছাড়াও ষাট বার কুরআন 
খতম করতেন। আমিও 


খতম করতে সক্ষম হয়েছি। আর 
রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে ত্রিশ খতম 
করেছি। 


* তিনদিনে এক খতম 

আবু আওয়ানা বর্ণনা করেন, আমি 
কাতাদা ইবনে দিআমা (রহ.)কে 
রামাযানে কুরআনে করীমের দারস 
দিতে দেখেছি। সালাম ইবনে আবি 
মুতী” বলেন, কাতাদা প্রতি সাতদিন 
অন্তর কুরআন খতম করতেন। 
রামাযান আসলে প্রতি তিনদিনে এক 
খতম করতেন । আর রামাযানের শেষ 
দশকে তিনি কুরআন খতম করতেন 
প্রত্যেক রাতে প্রোগুক্ত, /২৭৬)। 


* রামাযানে প্রত্যহ পঞ্ঠাশজনকে 
ইফতার করাতেন 
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হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান । 


কামাল, ইসহাক ইবনে আহমদ আল- 


আল্লামা। ইমাম। ফকীহুল ইরাক। 


মাআররি। মুফতী । বুযুর্গ আলিম। 


আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইজলী 


তিনি সবসময় রোযা রাখতেন । নিজ 
সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সদকা করে 


নাখায়ি (রহ.)-এর ৪5 
মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ। তিনি 
একজন বড় সম্পদশালীও ছিলেন। 
রামাযান মাসে তিনি পাঁচশ মানুষকে 
ইফতার করাতেন। ঈদের সময় 
তাদেরকে দানও করতেন । প্রত্যেককে 
একশ দিরহাম করে দিতেন । 

সালত ইবনে বিসতাম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হাম্মাদ রামাযানে 
প্রতিদিন পঞ্তাশজনকে ইফতার 
করাতেন। আর ঈদুল ফিতরের 
রজনীতে তাদের সকলকে এক একটি 
কাপড় দান করতেন (যাহাবী, সিয়ার 
আলামিন নুবালা, ৮/২৩৮) । 


* এ মাসে আমি 

শরীর বিছানায় রাখিনি 

ইবনুল লুব্বান, আবু মুহাম্মদ, 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুর রাহমান আত তায়মি। 
আল্লামা। কারী। খতীব বাগদাদী 
বলেন, “তার চেয়ে সুন্দর তিলাওয়াত 
করতে কাউকে আমি দেখিনি । একবার 
তিনি বাগদাদে রামাযান কাটিয়েছেন। 
তো লোকদের নিয়ে তারাবিহ 
পড়তেন। তারপর রাতের বাকি অং 

জেগে সালাত আদায় করতেন । আমি 
তাকে বলতে শুনেছি যে, এই মাসে 
ঘুমানোর জন্যে আমার শরীর বিছানায় 
রাখি নি; না রাত্রে না দিনে!” প্রোগুজ, 


১৭/৬৫৪) । 


* রামাযানে ওয়ায 
আল্লামা ইবনুল জাওধি (রহ.) বলেন, 
রামাযানে আমি হালবায় ওয়ায 


করলাম। এতে শতাধিক মানুষের 


ঘুমন্ত হৃদয় জাগ্রত হলো (ইবনুল জওযী, 
আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল 
উমাম, ১০/২৩৭)। 


* এক খতম লিখে তা 
ওয়াকফ করে দিতেন 


দিতেন। এ ক্ষেত্রে তার নিকটাত্রীয়দের 
প্রাধান্য দিতেন। আর প্রত্যেক 
রামাযানে তিনি পূর্ণ এক খতম কুরআন 
লিপিবদ্ধ করতেন এবং তা ওয়াক্ফ 
করে দিতেন (যাহাবী, সিয়ার আলামিন 
নুবালা, ২৩/২৪৮)। 


* ষাট খতম 

ইয়াহইয়া ইবনে নাসর বলেন, ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) অনেক সময় 
রামাযান মাসে কুরআনে করীম ষাটবার 
খতম করতেন খেতীব বাগদাদী, তারিখে 
বাগদাদ, ১৩/৩৫৭) । 


* রামাযানে সহীহ 
আল-বুখারী পড়া ও পড়ানো 
হাসান ইবনে তাইফুর ইবনে মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর জীবনালেখ্যে এসেছে যে, 
রামাযান যখন আসত তিনি তখন 
মনোনিবেশ করতেন এবং সহীহ আল- 
থেকে অবসর নিয়ে নিতেন। 


* রামাযানে নব্বই খতম 

মুহাম্মদ ইবনে যুহাইর ইবনে কুমাইর 
বলেন, আমার আব্বাজান রামাযান 
মাসে কুরআন খতম হওয়ার সময়ে 
আমাদের সবাইকে একত্রিত করতেন । 
বন্তত তিনি প্রত্যেক রাতদিনে তিন 
খতম; এভাবে পুরো মাসে নব্বই বার 
কুরআনে কারিম খতম করতেন। 
(ইবনুল জওযী, আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল 
মুলুকি ওয়াল উমাম, ৫/৪)। 


* সাতদিনে কুরআন খতম 

ইবনে আবু শায়বা (রহ.)-এর সূত্রে 
বর্ণিত যে, আবু মিজলায (রহ.) 
রামাযানে মহল্লার মসজিদে ইমামতি 
করতেন। তিনি সাতদিনে কুরআনে 
কারিম খতম করতেন (ইবনে হিব্বান, 
আস-সিকাত, ৫/৫১৮)। 
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* রামাযানে শাসকদেরকে নসিহত 
আবুল খাত্তাব ইবনুল জাররাহ বলেন, 


এক রামাযানে আমি মুসতাযহিরকে 
নিয়ে সালাত আদায় করলাম । আমি 


অনুসারে তিনি হদ্দ হিসেবে তাকে 
আশি বেত্রাঘাত করলেন। অতঃপর 
তাকে জেলে ঢুকানোর নির্দেশ দিলেন। 
পরদিন তিনি আরো বিশটি বেত্রাঘাত 


[াা]]]]]]0) ৪১৪ ০1] 
আয়াতে [71 ১ [] শব্দটি রা-এ 
তাশদীদ দিয়ে মাজহুলের সিগায়ে 
পড়লাম; যেভাবে ইমাম কাসায়ি 
(রহ.)-এর কিরাআতে এসেছে । তো 
যখন আমি সালাম ফিরালাম 
মুসতাযহির বললেন, এটা তো খুব 


করলেন তাকে । কারণ হিসেবে আলি 
(রাযি.) বললেন, এই বিশ বেত্রাঘাত 
করেছি এ জন্যে যে, তুমি রামাযানে 
রোযা ভঙ্গ করে আল্লাহর বিরুদ্ধে 
দুঃসাহস প্রদর্শন করতে চেয়েছ! 
(মাসাইলুল ইমাম আহমদ, পৃ. ৯৫২)। 


চমত্কার কিরাআত! কেননা এতে করে 


হুসাইন ইবনে সুফয়ান আবু বকর 


র বয়স হয়েছিল নব্বই বা তারচেয়ে 
বেশি) বর্ণনা করেন, রামাযানে আমরা 
সালাতুত তারাবিহ ওমর ইবনে যার- 
এর পেছনে পড়তাম। তো সেখানে 
ইমাম আবু হানীফা রেহ.) আসতেন 
তার মাকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে 
আসতেন । সেটা ছিল দূরের জায়গা 
1 ছাড়া ইবনে যার সাহরির নিকটতম 
সময় পর্যন্ত নামায পড়াতেন (ইবনে 
আবদুল বার, আল-ইনতিকা ফি ফাযায়িলল 
আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৩৯) । 


* মুসহাফ থেকে তিলাওয়াত 


৫0৫ 


৫ 


নবিগণের সন্তানদেরকে মিথ্যাপবাদ 
থেকে মুক্ত রাখা হলো। তখন আমি 
বললাম, তবে তাদের এই উক্তি 
[গাথা] ০১২। এএখু] এবং 
৮৯৫ 7১০ 4৮৪ ৩5 0প-্গ] 
[]া]]]]0[]/২ সম্পর্কে কী বলবেন? 
(যোহাবী, পিয়া আলামিন  নুবালা, 
১৯/৩৯৭)। 


* প্রত্যহ এক খতম 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল- 
বুখারি রেহ.) রামাযানে প্রত্যহ দিনের 
বেলায় এক খতম করতেন এবং 
তারাবির পর (তাহাজ্জদ) সালাতে 
প্রতি তিনরাতে এক খতম তিলাওয়াত 
করতেন খেতীবে বাগদাদী, ইরা 

ত ৩ 

রে হান 


বারী, পূ. ৪৮২) । 


* তেত্রিশ খতম 

খলীফা মামুন রামাযানে তেত্রিশ বার 
কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে খতম 
করতেন খেতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, 
১০/১৯০)। 


দুঃসাহসের কারণে 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
নিজ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
আলী (রাযি.)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হলো; যে রামাযানে মদ 
পান করেছে। শরীআতের হুকুম 


জুন'১৭ 


ইবনে আবু শায়বা থেকে, তিনি জারির 
থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি 


সুফয়ান সাওরী আব্বাস ইবনে আমর 
আল-আমিরী থেকে, তিনি নুআইম 


ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) থেকে, তিনি 


ইবনে হানযালা আল-বাকরী থেকে, 


বলেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াধিদ 


তিনি বলেন, হযরত আম্মার ইবনে 


(রহ.) রামাযান মাসে দু'রাতে কুরআন 


ইয়াসির (রাযি.) রামাযানে লোকদের 


খতম করতেন । রামাযান ব্যতীত অন্য 


নিয়ে সালাত আদায়কালে কেউ 


মাসে ছয়দিনে খতম করতেন। আর 


মুসহাফ দেখে তিলাওয়াত করা 


আলকামা ইবনে কায়স রেহ.) খতম 
সিকাত, ৪/৩১) | 


* রামাযানে প্রত্যেক 
রাতে কুরআন খতম 
উবাইদা ইবনে হুমাইদ মানসুর থেকে, 


অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, এটা 
আহলে কিতাবের কর্ম খেতীব বাগদাদী, 
তারিখে বাগদাদ, ৯/১২৮)। 


কবুল হওয়ার আলামত! 
ইবনুল ফাতা, আবু আলী হাসান ইবনে 


তিনি মুজাহিদ (রহ.) থেকে, তিনি 
বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল- 
আযদী (রহ.) রামাযানের প্রতি রাত্রে 
কুরআন খতম করতেন প্রাগুক্ত, 
৫/১৬৪) । 


* রামাযানে ফিকহ শিক্ষাদান 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর 
জমাতো। তিনি তখন বসরার আমির 
ছিলেন। তো মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই 
তিনি লোকদেরকে ফিকহের মৌলিক 
বিষয়গুলো শিখিয়ে দিতেন (ইবনে 
হাজার, আল-ইসাবা, ৪/১৫০)। 


* মাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন 

হামদ ইবনে যুহাইর সুলাইমান ইবনে 
আবু শায়খ থেকে, তিনি বলেন, 
হামযাহ ইবনুল মুগিরা (মৃত্যুর সময় 


সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আবু 
তালিব ইবনে মুহাম্মদ আন 
নাহরুওয়ানী, অতঃপর আল- 
ইসফাহানী। মাদরাসায়ে নিযামিয়ার 
মুদাররিস। ওয়ায়ি। তাকে জিজ্ঞেস 
হওয়ার আলামত কী? তিনি বলেন, 
খারাপ আমলের দ্বারা নিজেকে কলুষিত 
করার আগেই শাওয়ালে মারা যাওয়া! 
বস্তুত তিনি ৫২৫ হিজরির ৬ শাওয়াল 
মৃতু বরণ করেন। তার মৃত্যুতে 
বাগদাদবাসী এমন শোক প্রকাশ করে; 
ইতোপূর্বে অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা 
দেখা যায়নি (যাহাবী, সিয়ার আলামিন 
নুবালা, ১৯/৬১১)। 


* রামাযানে রোগীকে 
রাতে দেখতে যাওয়া 
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মারওয়াধী বলেন, আমি স্বীয় পিতা 
আবদুল্লাহর সঙ্গে রাত্রে এক রোগীকে 


কারিকে কা'বায় দেখলাম । তিনি 
আমাকে বললেন, আমার ভাইদের 


আইয়ুব সাখতিয়ানী। ইমাম । হাফিযুল 
হাদীস। সাইয়িদুল উলামা । আবু বকর 


দেখতে গেলাম। তা ছিল রামাযান 
মাসে। তিনি বললেন, রামাযানে 


নিকট সালাম বলবে এবং তাদেরকে 
জানাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে 


রোগীকে দেখতে যাওয়া হবে রাতে, 
এমনিভাবে দুপুরে; কেননা লোকদের 
অভ্যাস হলো, দ্িপ্রহরের পর কায়লুলা 
করা এবং বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া 


ছেবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারীয়া, 
২/৪৪)। 

সুমিষ্ট তিলাওয়াত 

সামআনী বলেন, আবু মুহাম্মদ 
আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আহমদ 
ছিলেন একজন বিনয়ী ও দরদী ব্যক্তি। 


মেহরাবে খুব সুন্দর তিলাওয়াত 
করতেন; বিশেষত রামাযানের 
রাত্রিগ্তলোতে । তার কাছ থেকে বহু 
মানুষ শিক্ষার্জন করেছেন। অনেকে 
তার নিকট কুরআন খতম করেছেন । 
কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন 
(সিয়ার আলামিন নুবালা, ২০/১৩২)। 


* রামাযানে হাফিষদেরকে 
তালকীন করা লুকমা দেওয়া) 
আবু জাফর আল-কারী | কিরাআতের 
দশ ইমামের অন্যতম একজন। নাম 
ইয়াধিদ ইবনুল কাকা আল-মাদানী। 
তার নিকট কিরাআতের শিক্ষার্জন 
করেছেন নাফি', সুলাইমান ইবনে 
মুসলিম ইবনে জাম্মায, ঈসা ইবনে 
ওয়ারদান প্রমুখ । ইমাম মালিক, 
দারাওয়ারদী, আবদুল আযীয ইবনে 
আবু হাযিম প্রমুখ তার কাছ থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তীর 
জীবনালোচনায় এসেছে, রামাযানে 
তিনি হাফিযদের পেছনে সালাত 
আদায় করতেন এবং তাদেরকে 
তালকিন বা লুকমা দিতেন। বস্তত 
তিনি এই দায়িতরপ্রাপ্ত ছিলেন। 
লোকেরা তার পরে শায়বাকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করে। 

যায়দ ইবনে আসলাম সুলাইমান ইবনে 
মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমি স্বপ্নে আবু জাফর আল- 
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ইবনে আবু তামীমা কায়সান, আল- 
আনাযী, আল-বাসরী, আল-আদামী । 


শহিদদের মধ্যে শামিল করেছেন; যারা 
মরেও অমর এবং রিযিকপ্রাপ্ত যাহাবী, 
সিয়ার আলামিন নুবালা, ৮/২৮৮)। 


* কুরআন পড়িনি 

ইবনে আবু শায়বা নিজ সনদে 
মুআবিয়া ইবনে কুররাহ থেকে বর্ণনা 
করেছেন। ইবনে কুররাহ বলেন, আমি 
একসময় হযরত আমর ইবনে নু"মান 
ইবনে মুকরিনের নিকট মেহমান 
ছিলাম। তো যখন রামাযান মাস 
আসল জনৈক ব্যক্তি দিরহামভর্তি 
একটি থলে নিয়ে এসে হাজির । বলল, 
আমাদের আমির মুসআব ইবনুয 
যুবাইর আপনার নিকট সালাম 
এবং বলেছেন যে, 
এখানকার সকল কারী ও হাফিযদের 
নিকট তার উপটৌকন পৌছে গেছে; 
আপনি ব্যতীত । সুতরাং এটি আপনার 
কাজে লাগাবেন। তখন আমর 
বললেন, তুমি আমিরকে বলে দিবে 
যে, আল্লাহর কসম! আমরা কুরআন 
পড়ি নি দুনিয়া হাসিল করার জন্যে ৷ এ 
বলে দিরহামভর্তি থলেটি তিনি ফিরিয়ে 


৪/৬৯৩)। 


ইয়া'লা ইবনে উবাইদ আজলাহ থেকে, 
তিনি ইবনে আবুল হুযাইল থেকে, 
তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর নিকট ছিলাম। 
নেশাগ্রস্থ এক বৃদ্ধকে তার কাছে 
উপস্থিত করা হলো। ওমর (রাযি.) 
বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! 
আমাদের শিশুরাও তো রোযা রাখছে! 
পরে তাকে আশি বেত্রাঘাত করেন। 


* রামাযানে আইয়ুব 
সাখতিয়ানীর অবস্থা 


কনিষ্ঠ তাবিয়িগণের মধ্য একজন। 
ইবনে শাওযাব বলেন, রামাযান মাসে 
আইয়ুব নিজ মহল্লার মসজিদে 
ইমামতি করতেন। প্রতি রাকআতে 
তিনি প্রায় ত্রিশ আয়াত পড়তেন । দুই 
রওয়িহার মধ্যবর্তী সময়ে নিজে 
নিজে একাকী নামাযে আরো ত্রিশ 
আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন 
(যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা, ৬/২১)। 


* গোশত ছাড়া হতো না 

নাফি' মাওলা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) বর্ণনা করেন, রামাযান আসলে 
কিংবা সফরে বের হলে ওমর (রাযি.)- 
এর খাবার গোশত ছাড়া হতো না। 
অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষা এবং 
ইবাদাতের জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের 
উদ্দেশ্যে (ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ 


৫ 


আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল 
হাসান ইবনে যারকুয়া, তিনি আবু 
আলী তুমারী থেকে, তিনি বলেন, 
আ্মাযান- মাটি আারািত ভীরারিহর 
জন্যে মসজিদে যাওয়ার পথে আমি 
আবু বকর ইবনে মুজাহিদ রেহ.)-এর 
সামনে লগ্ঠন বয়ে নিতাম। শেষ 
দশকের এক রাত্রে তিনি ঘর থেকে 
বের হয়ে নিজ মসজিদ অতিক্রম 
না। আমি তার সাথে । চলতে চলতে 
তিনি “আতশ' বাজার পর্যন্ত পৌঁছে 
গেলেন এবং মুহাম্মদ ইবনে জারির- 
এর মসজিদের দরজায় গিয়ে 
থামলেন। মুহাম্মদ তখন সুরা আর 
রাহমান পড়ছিলেন। তিনি মনোযোগ 
সহকারে দীর্ঘক্ষণ তার তিলাওয়াত 
শুনলেন। অতঃপর ফিরলেন। আমি 
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তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উসতাষ 
মহোদয়! আপনি লোকদের আপনার 


খেতেন। তবে তিনি তিন লোকমার 


কায়স ইবনুস সায়িব (রহ.)-কে বলতে 


বেশি খেতেন না। তিনি বলতেন, 


শুনেছি যে, রামাযান মাসে রোযা 


অপেক্ষায় রেখে এখানে তিলাওয়াত 
শুনতে আসলেন? তিনি বললেন, হে 


আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান 
(মৃত্যু) চলে আসবে আর আমি 


আবু আলি! এ বিষয়ে তুমি চিন্তা কর 


ভরা থাকব?! এতো একরাত 


না। এমন সুন্দর তেলাওয়াতকারী 
কাউকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন- আমি 
মনে করিনি (খতীব বাগদাদী, তারিখে 
বাগদাদ, ২/১৬৪) | 

* এ দীর্ঘ জীবনে 

একদিনও রোযা ভঙ্গ করিনি 

ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আস সাফফার 
বর্ণনা করেন, আবু বকর ইবনে 
আইয়াশকে বলতে শুনেছি যে, আমি 
সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের 
শাসনামলে ৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ 
করি। ওমর ইবনে আবদুল আযিষের 
রিষিকও আমি পেয়েছি। একবার পাচ 
মাস এমন কাটিয়েছি; একফৌটা 
পানিও পান করিনি! এ জীবনে ৭৫টি 


রামাযান মাসের রোযা রেখেছি। 
একদিনও রোযা ভঙ্গ করিনি! (প্রাগুজ, 
১৪/৩৮৪) 

* সালাতের পর ইফতার 


থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আবদুর 
রাহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) এবং 
হযরত উসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.) রামাযানে সূর্য অস্ত যেতেই 
নিতেন। সালাত শেষ করে ইফতারে 
বসতেন মেআতা মালিক : ১০১৩)। 


* তিন লোকমার বেশি নয় 

আবু নুআইম ফাযল ইবনে দুকাইন 
আবদুল জাব্বার ইবনুল আব্বাস 
থেকে, তিনি উসমান ইবনুল মুগীরা 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
রামাযান মাস যখন আসত আলী ইবনে 
আবি তালিব (রাযি.) তখন একরাত 
হাসান (রোযি.)-এর ঘরে, একরাত 
হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর ঘরে, 
আরেকরাত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
জাফর (োযি.)-এর ঘরে খাবার 
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কিংবা দু'রাত!! (উসদুল গাবাহ; ইবনুল 
আসির, পৃ. ৮০৩) 

* আমার পক্ষ থেকে 

প্রত্যহ এক সা' প্রদান করো 


থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 


রাখতে অক্ষম ব্যক্তি ফিদয়া হিসেবে 
একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায় । 
অতএব তোমরা আমার পক্ষ থেকে 
প্রত্যহ এক সা' প্রদান করো । তখন 
তার বয়স একশ পাড়ি দিয়েছিল এবং 
তিনি রোযা রাখতে অপারগ হয়ে 
গিয়েছিলেন। ফলে তার পক্ষ থেকে 
প্রতিদিন এক সা" করে খাবার প্রদান 
করা হতো প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৮) । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


পিতা রিনা 
সরল ৬ মাসের গ্রাহক হতে সারে 


7২০৮. [09 1২০82০900708109 | 
11০1370 


[09 1২০82০900708109 | 0006181 [)95 


17014, 1১8105101, 11750 


131)0191, 091 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


794, ঢা গা, 
01781 01, 90, 
[001911, 4১210401919, 
৩00. 485121] ০0010105- 


1101100 


30100৩21) & 40102] 00001103, 1152200 1701600 


[01004100008 52550 01900 


4505019118. 1101800 1701160 
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এর 
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তারাবীহের নামাযে 
রাকআত সংখ্যা কত? 
বিশ, নাকি তারও কম 


মুহাম্মদ আরাফাত রহমান 


রামাযানে তারাবীহের নামাযে রাকআত 


রাকআত নিয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা 


সংখ্যা নিয়ে অনেকের মধ্যে মত- 


করেছেন অনেক বিজ্ঞ আলেম ও 


পার্থক্য আছে। বর্তমানে কিছু কিছু 


ওলামা । আজ দলীলভিত্তিক একটি 


আলেম ও সাধারণ মুসলিম ভাইদের 
দেখা যাচ্ছে যারা অনলাইনে ও 


লেখাটি সংগ্রহ করেছি আমি এবং এই 
ফেরকার ফেতনা থেকে মুক্ত হয়ে 


অফলাইনে তারাবীহের রাকআত 
সংখ্যা ৮ এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারাবীহ ও তার 


স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে দ্বিনি ভাইদের 
পোস্টটির মূল লেখক মারকাযুল ওমর 


রাকআত সংখ্যা নিয়ে চলমান ধুম্জাল 


ফেনী মাদরাসার পরিচালক মাওলান 


সৃষ্টির ফলে সরলমনা মুসলিমদের ২০ 
রাকআতের পরিবর্তে ৮ রাকআত 
পড়তে উদ্বুদ্ধ করছেন, যার কুফল 
বিভ্রান্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে 
এমনকি অনেকেই হতাশা প্রকাশ করে 
বলছে, এত দ্বিধা-দ্বন্ধ কেন ইসলামের 
এই বিষয়গুলোতে! আবার কেউ কেউ 
পূর্ববর্তী আলেমদেরকে কটাক্ষও 
করছেন, যে তীদের কারণেই নাকি 


ত। 

নবীজি (সা.)-এর প্রাণ প্রিয় খলীফা 
হযরত ওমর (োযি.)-এর আমলে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত 
হওয়ার ওপর সমস্ড সাহাবাদের 
একমত্য বা ইজমাহ হয়েছে। এরপর 
হতে অদ্যাবধি মক্কার হারাম শরীফ 
এবং মদীনার মসজিদে নববীতে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত পড়া 
হচ্ছে। মুজাতাহিদ ইমামগণও এই 
বিষয়টাতে এঁকমত্য প্রকাশ করে 
আমল করে আসছেন ১৪০০ বছর 
যাবৎ। “নতুন সৃষ্ট ফেরকার এই 
বিভ্রান্তির জবাবে তারাবীহ সালাতের 


জুন'১৭ 


নুরুনববী ভাইজান । আল্লাহ তাকে উত্তম 
জাযা দিন । আমীন । 

২০ রাকআত তারাবীহের ওপর আমল 
করে যাচ্ছেন, যা সাহাবীদের যুগ 
থেকেই তাবেয়ী তবে তাবেয়ীনদের 
আমলের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত 
চলমান । শুধু “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' 
স্লোগানের অন্তরালে সম্প্রতি তারাবীহ 
৮ রাকআত হওয়ার কথা বলে জনমনে 
চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে 
চলেছে, সরলপ্রাই মুসলিমদের 
হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তারা প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করছে তারাবীহ ২০ 
রাকআত নয়। অথচ তারাবীহ ৮ 


হাদীস নেই, এখানে সবার সম্মুখে 
বিশদভাবে তুলে ধরবো, 
ইনশাআল্লাহ । 


নতুন এই ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহ 
৮ রাকআত হওয়ার পক্ষে নিচের 
হাদীস দ্বারা দলীল (?) দিতে চান: 
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“হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর 
রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত 


হত? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রামাযানে এবং রামাযানের 
বাইরে ১১ রাকআতের বেশি পড়তেন 
না। প্রথমে ৪ রাকআত পড়তেন, যার 
সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করো না! এরপর আরও ৪ রাকআত 
পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো 
বলাই বাহুল্য! এরপর ৩ রাকআত 
(বিতর) পড়তেন। উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রোযি.) [আরও] 
বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি 
কি বিতিরের নামায আদায়ের পূর্বে 


7) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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ঘুমিয়ে পড়েন? উত্তরে তিনি বললেন, 
আমার অন্তর ঘুমায় না [এ পর্যন্ত 
হাদীসের অনুবাদ সমাপ্ত হল] ।”১ 
উল্লিখিত হাদীসকে কয়েকটি কারণে ৮ 
রাকআতের দলীল বানানো যুক্তিসঙ্গত 
নয়। বিস্ড্রিত নিম্নরূপ: 


যুক্তি খ্ন-১: তারাবীহ (255 
শব্দটি বহুবচন। তার একবচন হল 
তারবীহ (০35) । কিন্তু আভিধানিক 
অর্থে তারবীহ (5৮) বলা হয় 
একবার বিশ্রাম নেওয়াকে। শরীয়তের 
প্রতি চার রাকআত বাদ বিশ্রাম 
নেওয়াকে (একবচনে)ট তারবীহ 
(০3) বলা হয়। পরবর্তীকালে এটিই 
তার আভিধানিক অর্থে রূপান্তরিত হয়ে 
যায়।২ 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
ফতহুল বারী কিতাবে আল্লামা হাফেয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
লিখেছেন, তারাবীহ (656) বহুবচন 
শব্দ, তার একবচন তারবীহ (55১9 
তার মানে হল, একবার বিশ্রাম 
নেওয়া । সে হিসেবে দুই বার বিশ্রাম 
নেওয়াকে তারবিহাতান বা 
তারবিহাতাঈন (০:৫১ 4 905459) 
বলা হবে ।৩ 

এখন বুঝুন, আরবিতে বচন হয় ৩টি 
একবচন, দ্বিচন ও বহুবচন 
রামাযানে প্রত্যেক ৪ রাকআতের পর 


নামায ৮ রাকআত হত, তাহলে 
৪+৪-৮ রাকআত তারাবীহের ক্ষেত্রে 
শুধু দুই বারই বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ 
থাকে । যা বচনের ক্ষেত্রে দ্বিচন হয় 
ফলে তাকে আরবি ভাষায় (বহুবচনে) 
তারাবীহ (0479) বলা যাবে না, বরং 
দুই বার বিশ্রাম নেওয়ার কারণে 
(দ্বিবচনে) তারবিহাতান বা 
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তারবিহাতাঈন (৩০৪১) 5 ০43০) 
বলা যেতে পারে । অথচ আরবি ভাষায় 
(বেহুবচনে) তারাবীহ (545) হতে 
হলে তিনের অধিক বার বিশ্রাম নিতে 
হয়। তাই অভিধান অনুসারে ৩বার বা 
ততোধিক বার বিশ্রাম নিতে হলে তখন 
তারাবীহের রাকআত স্খ্যা ৮ 
রাকআত হওয়ার মোটেই সুযোগ 
থাকেনা, বরং তখন তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ১২ অথবা তার 
চেয়েও অধিক তথা ২০ রাকআতই 
হতে হয়, যা যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য। 
অতএব তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ 
রাকআত নয়, বরং তার চেয়েও অধিক 
তথা ২০ রাকআত । 


যুক্তি খস্ন-২: মূলত 
নামাযের সাথেই উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক। কারণ হযরত আয়েশা 
(রাযি.) রামাযান এবং অন্যান্য মাস 
তথা পুরো বছরের কথা উল্লেখ 
করেছেন। তার ভাষ্য হল: ৮552৩ 
৯53১ অর্থাৎ রামাযান এবং 
অন্যান্য মাসে ১১ রাকআতের বেশি 
পড়তেন না। তার মানে রাসুল (সা.) 
রামাযান ছাড়াও পুরো বছরব্যাপী এ 
এগার রাকআত আদায় করতেন। 
অথচ তারাবীহের সম্পর্ক তো শুধু 
মাহে রামাযানের সাথে। যার বাইরে 
অন্যান্য মাসে তা পড়া হয় না। ফলে 
বোঝা গেল, হাদীসটিতে উল্লিখিত 
বিতিরসহ মোট ১১ রাকআতের সম্পর্ক 
তারাবীহের সাথে নয়, বরং 
তাহাজ্জুদের নামাযের সাথেই সম্পর্ক। 
সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ নয়, বরং ২০ 
রাকআত । 


যুক্তি খ-্ন-৩: তারাবীহের নামায 
রাসূল (সা.) থেকে ইশার পর আদায় 
করার কথা যেমন উল্লেখ রয়েছে, 
তেমনি উল্লেখ রয়েছে শেষ রাতে 
বিতিরসহ তাহাজ্জদের নামায আদায় 
করার কথা । হাদীসে এ বাক্যটি রয়েছে 


তাহাজ্জুদ 


এ রকম যে, 40৫ 414555 
৭5১ অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি কি বিতির পড়ার আগেই 
ঘুমিয়ে পড়েন? এ বাক্যাংশটি দ্বারাও 
এ কথা প্রমাণ হল যে, উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক তাহাজ্জুদের সাথে, তারাবীহের 
সাথে নয়। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে 
তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার 
আশংকা থাকতে পারে । তাই রাতের 
শেষাংশে রাসূলের বিতির পড়ার যে 
নিয়ম, তা উপেক্ষা করে রাতের 
প্রথমাংশে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন কিনা এ 
ব্যাপারে সতর্ক করাই উক্ত বাক্যাংশের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
সামধ্িকভাবে প্রমাণ হল, উল্লিখিত 
হাদীসে বিতিরসহ ১১ রাকআতের 
সম্পর্ক তারাবীহের সাথে নয়। কেননা 
রাসূল সো.) তিনি রাতের প্রথমাংশে 
ঘুমাতেন এবং বিতিরের নামায 
তাহাজ্জছদের সাথে আদায় করতেন। 
সহীহ আল-বুখারী শরীফে এ কথার 
সমর্থনে গোটা এক খানা হাদীসই 
উল্লেখ রয়েছে । যেমন- সহীহ আল- 
বুখারীর অপর আরেকটি হাদীসে 
এসেছে, 
৩৫ ও 2 ৩ :$ ১০৭৪ 
3৮৫) :৬ 00055 ৮৫ ০ ৩৪৫ 
৫৫58 বু এ ও 
(49195 
“বিশিষ্ট তাবেয়ি হযরত আসওয়াদ 
(রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
হযরত আয়েশা (রাষি.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, রাসূলের (সা.) রাত্রিকালীন 
নামায কেমন ছিল? তিনি উত্তরে 
বললেন, রাসূল (সা.) তিনি রাত্রের 
প্রথমাংশে ঘ্ুমাতেন আর শেষাংশে 
কিয়ামুল লাইল করতেন তথা তাহাজ্জুদ 
পড়তেন । এরপর সালাত আদায় শেষে 
তিনি বিছানায় তাশরীফ নিতেন ।”* 


যুক্তি খঞ্ন-৪: হাদীসটির খ-্পংশ 9 
১৪৩ অর্থাৎ অন্য মাসেও হযরত 
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আয়েশা (রাযি.)-এর এ জবাবটি দ্বারা 


যুক্তি খন-৬: আল্লামা হাফেয ইবনে 


রাসুল (সা.)-এর পুরো বছর তাহাজ্জবদ 
পড়া প্রমাণিত। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর রাসুল (সা.) 


হাজার আল-আসকালানী (রহ.) এই 


“আর রাতে তাহাজ্জুদ পড় এটি 
তোমার জন্য নফল, অচিরেই 


হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, “আর আমার 
কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, ১১ 


মাহে রামাযানেও তাহাজ্জুদের সালাত 
আদায় করেন নাকি তারাবীহের কারণে 
তা ছেড়ে দেন? প্রশ্নকারীর প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি জ্ঞানগর্ভ 
জবাব দিয়েছেন। 

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জ্ঞানগর্ভ 
জবাবটি হল: “আল্লাহর রাসূল (সা.) 
রামাযান এবং রামাযানের বাইরে 
বিতিরের নামাযসহ ১১ রাকআত 
আদায় করতেন। চার চার রাকআত 
করে মোট ৮ রাকআত আর তিন 
রাকআত বিতিরের নামায আদায় 
করতেন। 
“নতুন সৃষ্ট ফেরকার' ভাইয়েরা জ্ঞানের 


হু 


কআতের থেকে না বাড়ানোর রহস্য 
এটি যে, নিশ্চয় তাহাজ্জুদ ও বিতরের 
নামায রাতের নামাযের সাথে খাস। 
আর দিনের ফরয যোহর ৪ রাকআত 
আর আসর সেটাও ৪ রাকআত আর 
মাগরিব হল ৩ রাকআত, যা দিনের 
বিতর। সুতরাং সমতা-বিধান হল 
রাতের নামায দিনের নামাযের মতোই 
সংখ্যার দিক থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্ড 
নরিত হওয়া। আর ১৩ রাকআতের 
ক্ষেত্রে সমতা-বিধান হল, ফযরের 
নামায মিলানোর মাধ্যমে । কেননা এটি 
দিনের নামাযই তার পরবর্তী নামাযের 
মতো |” 


স্বল্পতার কারণে কিংবা তাদেরকে ভুল 
তারাবীহের ৮ রাকআতের পক্ষে 
দলীল(?) দেয়। এটি ছাড়া তাদের 
মতবাদটির পক্ষে দ্বিতীয় আর কোনো 
দলীল নেই। মজার ব্যাপার হল, সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসটিতে 
রাসুলে পাকের (সা.) উক্ত ৮ রাকআত 
দ্ু'সালামে চার চার রাকআত করে 
পড়ার কথাই উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বিতিরের নামাযের রাকআত সংখ্যা 
তিন হওয়ার কথাও প্রমাণিত । 


যুক্তি খন্ন€: হযরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা যদি 
তারাবীহই বুঝানো উদ্দেশ্য হত, 
তাহলে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
খেলাফত আমলে যখন 
রাকআতের ওপর উম্মাহর ইজমা হল, 
তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) তার 
বিরোধিতা করেননি কেন? হক কথা 
বলা থেকে তিনি চুপ ছিলেন কেন? 
অথচ তিনি তখনো জীবিত ছিলেন। 
হযরত আয়েশা (রাযি.) নবীজি (সা.) 
থেকে মোট ২২১১টি হাদীস 
রেওয়ায়েত করেছিলেন এবং ৫৭ বা 
৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছিলেন। 


জুন'১৭ 


ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর এই রহস্য বা হিকমত বর্ণনা দ্বারা 
প্রমাণিত হয় এ হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ 
উদ্দেশ্য, কিন্তু তারাবীহ উদ্দেশ্য নয়? 
এই বক্তব্যে তাহাজ্জুদের কথা স্পষ্টই 
উল্লেখ করলেন ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.)। 


তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের 

মাঝে পার্থক্য 

“নতুন সৃষ্ট ফেরকার কেউ কেউ 
বলেন, “তাহাজ্জুদ আর তারাবীহ 


তোমাকে তোমার রব প্রশংসিত 
স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন ।”৬ 


আর তারাবীহের ব্যাপারে আল্লাহর 
নবী বলেন, 
(৫5 9755 5% ০৪৮৬ ঞ ৫) 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রামযানের 
রোযা তোমাদের ওপর ফরয 
করেছেন আর আমি তোমাদের 
ওপর এতে কিয়াম করাকে সুন্নত 
করেছি।”? 
সুতরাং বোঝা গেল তাহাজ্জুদ 
আল্লাহর আয়াত আর তারাবীহ 
নবীজী (সা.)-এর বক্তব্য দ্বারা 
প্রমাণিত । 
৫. তাহাজ্জদের হুকুম মক্কায় হয়েছে 
আর তারাবীহের হুকুম মদীনায় 
হয়েছে। 
৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও 
তারাবীহ তাহাজ্জুদ আলাদা বিশ্বাস 
করতেন । !মাকনা, পৃ. ১৮৪] 
৭.ইমাম বুখারী (েহ.)-এর ক্ষেত্রে 
বর্ণিত আছে, তিনি রাতের 
প্রথমাংশে তার সাগরীদদের নিয়ে 
তারাবীহ পড়তেন আর শেষ রাতে 


একই?" নিম্নবর্ণিত কারণে তাদের এই 


দাবিটিও ভুল। 
১. তাহাজ্জুদের মাঝে ডাকাডাকি 


জায়েজ নয় তারাবীহতে জায়েজ । 


৩. মুহাদ্িসীনে কিরাম তাহাজ্জুদ ও 
তারাবীহের অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
লিখেছেন। 

৪. তাহাজ্জুদ নামাযের হুকুম কুরআন 
দ্বারা প্রমাণিত যথা- আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন, 
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একাকি তাহাজ্জুদ ভে [ইমাম 
বুখারী রেহ.)-এর 
আফসোস! এ নতুন ফেরকার 


ভাইয়েরা তারাবীহের নামায চার চার 
রাকআত করে মোট দু'সালামে আদায় 
করার বিপরীতে দুই দুই রাকআত করে 
মোট ৪ সালামে তা আদায় করে 
বিতির আদায় করে শুধু এক 
রাকআত । এছাড়াও হাদীসে রামাযান 
ও অন্যান্য মাসের কথাও উল্লেখ 
রয়েছে, অথচ তারা তাদের হাদীস 
অনুযায়ী ৪ রাকআত করে পড়েই না 
বরং অন্যান্য মাসে তারাবীহ পড়ে না 
(হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে 
চাইলে)। যা সুস্পষ্টভাবে তাদেরই 
উদ্ধৃত সহীহ হাদীসের খেলাফ এবং 


চরম বিভ্রান্তিকর । আবারও প্রমাণিত 


__ ও আত্তত্হীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হল, উক্ত হাদীসটি মোটেও আহলে 
হাদীসের দাবির পক্ষে নয়, বরং তা 
দ্বারা বিতিরসহ মোট ১১ রাকআত 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) রামাযান 
মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ ও বিতির 
নামা আদায় করতেন।”” 


মুসান্নাফক ইবনে আবী শায়বার ২য় 


আচরণ করে কি বোঝাতে চাচ্ছে যে, খন্ট্েরে ১৬৩ পৃষ্ঠায় ৭৬৮০ হাদীসে 
তারাবীহের নামায বলতে কিছুই নেই? হযরত শুতাইর ইবনে শাকাল (রাষি.) 
ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
তারাবীহ নামায ২০ (রাযি.) এবং তারীখু জুরজান লি- 
রাকআত হওয়া বিষয়ে হামযা আস-সাহমী (রহ.) গ্রন্থের 
তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের পক্ষে ১৩১৭ পৃষ্ঠায় ৫৫৭ হাদীসটিতেও 
যুক্তি হচ্ছে, প্রখ্যাত সাহাবায়ে একই রকম বর্ণনা রয়েছে। 
কেরামগণ (রাযি.) তারাবীহ নামায এ ছাড়া হযরত আবু যার আল-গিফারী 
২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন। (রাযি.) হতে বর্ণিত সুনান আত- 


আর তারা হলেন, খলীফা হযরত ওমর 
ফারুক (রাযি.)। ইবনে কসীর (রহ.) 
উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর 
চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.), হযরত আবু যর আল-গিফারী 
(রাযি.), হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রোযি.), হযরত হাসান 
(রাযি.), হযরত ইবনে আবুল হাসনা 
(রাযি.), হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাহ রোযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে 
কেরামগণ রোযি.)ও তারাবীহ নামায 
২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন 
মোল্লা আলী কারী (রাযি.) তার পূর্বের 
ইমামগণ হতে সংগৃহীত একটি হাদীস 
মিরকাত শরহে মিশকাতের ২য় খন্ে 
১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি 


তিরমিীর ৩য় খত্টরে ১৬১ ও ১৬৯ 
পষ্ঠায় উল্লিখিত ৮০৬ হাদীসটিতে 
তিনি উল্লেখ করেন। তারাবীহের 
নামাযে রাসুল (সা.) কিয়ামুল লায়লও 
করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। 
খুলাফায়ে রাশিদা হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.), 
হযরত আলী (োযি.) ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায আদায় করতেন । আর 
এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ হলো: 

কা স্ 
উন নএ সর ড০৪ 
“হযরত হাসান (রাষি.) বলেন, হযরত 


হচ্ছে, রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর 
এঁক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরয়ী 
বিধান নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা 
উম্মতের জন্য আবশ্যক ।' সুতরাং 
এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করা ইমান 
নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। 

রাসূল (সা.) ২০ রাকআত তারাবীহ 
নামায আদায় করতেন, এ সম্পর্কিত 


হাদীসসমূহ হচ্ছে, 
জুন'১৭ 


ওমর খাত্তাব (রাষি.) সকলকে হযরত 
উবাই ইবনে কাব (রাষি.)-এর পেছনে 
একত্র করলেন, তখন ইবনে কাণ্ব 
(রাযি.) তাদের ইমামতি করে ২০ 
রাকআত নামায আদায় করলেন ।”৯ 


পুত 


প৩.০ 
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“হযরত সায়ীৰ নে ইয়াহীদ (রাফি) 

বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর খিলাফতের সময়ে 
নামাযীরা দীড়ানোর কষ্টে লাঠিতে ভর 
দিতেন তবুও ২০ রাকআত তারাবীহের 
নামায কম পড়তেন না ।” 


১025 52045 58 ৮৫৬] লা 5১ ৩৪ 

1453259০5০৮ ৭ 
“হযরত ইবনে আবুল হাসনা (রাষি.) 
বলেন, হযরত আলী (রাযি.) এক 


ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন রামাযানে ২০ 
রাকআত তারাবীহের নামায 
পড়তে ।'১১ 


এ প্রসঙ্গে আরও হাদীস: জামিউত 
তিরমিযী, হাদীস: ৮০৬; মুসামাফে 
ইবনে আবু শায়বা, হাদীস: ৭৬৮০, 
৭৬৮১, ৭৬৮২, ৭৬৮৩, ৭৬৮৪, 
৭৬৮৫; আস-সুনানুল কুবরা লিল- 
বায়হাকী, হাদীস: ৪২৯০; ৪২৯১, 
৪২৯২; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, 
হাদীস: ৭৭৩৩; আল-মু'জামুল 
কাবীর, হাদীস: ১২১০২; আল- 
মুজামুল আওসাত, হাদীস: ৭৯৮; 
কিতাবুল উম্ম: ১/১৬৭। এ ছাড়াও 
আরও অসংখ্য দলীল রয়েছে। 
সংক্ষেপে অল্প কিছু সংখ্যক দলীল 
উল্লেখ করা হলো । 

প্রিয় পাঠক! যে হাদীসের ওপর তাদের 
ফেরকার নিজেদেরই আমাল নেই, সে 
হাদীসটি আমাদের আহলে সুন্নাহর 
মুসলিমদের বিপরীতে এবং তাদের 
স্বপক্ষে দলীল হতে পারে কিভাবে, তা 


কি একটু বলবেন? 
মাযহাবের অনুসারীরা ২০ রাকআত 
তারাবীহের ওপর আমল করে 


যাচ্ছেন । ইমাম শাফিয়ী রেহ.) বলেন, 


বালা আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


78৬৪৫338538 তু লি 
“তারাবীহ ২০ রাকআআত আদায় করা 
আমার কাছে পছন্দনীয়। কেননা 
হযরত ওমর (রাষি.) থেকে এমনই 
বর্ণিত আছে। আর মক্কাবাসীগণ 
তারাবীহ এভাবেই আদায় করেন এবং 
তিন রাকআআত বিতর পড়েন ।”২ 
ইমাম তিরমিযী (েহ.) তার আল- 
জামিউল কবীরে (৩/১৬০) ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.)-এর উক্ত মতটি উল্লেখ 
করেছেন। 

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
কি ঞ হত ০508১ 


০৮5৫০০15522) 827 5222০ (্দ 
১5৮৪৮৯৯১5৩১ 
5085 
“সালাতৃত তারাবীহ সুন্নাত, তা 
টার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত 
র মাযহাব (শাফিয়ী)-এর মত 
হল, তারাবীহ ২০ রাকআআত, ১০ 
| চাই একাকী পড়ুক কিংবা 
জামাআতের সাথে ।১৩ 
(রহ.) বলেন, 
3১১৪ ১ এ 41১১ 5255 0 


০ 
৮5585 405 4580 455-803 
8028 এ পথ 2 হট 
“আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.)-এর মতে তারাবীহ ২০ 
রাকআআত । একই মত ইমাম 
সুফইয়ান আস-সওরী রেহ.), ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ও শাফিরী (রহ.)- 
এরও | ইমাম মালিকের এক মতে ৩৬ 
রাকআত । তার মত অনুযায়ীই 
মদীনাবাসীগণ আমল করতেন ।"৯১ 
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাব আন-নজদী (রহ.) বলেন, 


জুন'১৭ 


৩৬৭১ ৬৮৪০৬ ৪৮991501295 
০০০ হই ৯ এ এ আসিিও এ ঝ 
:এ-ী১-১০এ০ ০০৬ 
০৮১৩ ০৯০ ০০ 429 5৭০০-০৯প 
তৈ ৩৭৪ টা 0৩-১৪৯৩৪ জপ ২৬ 


৩৮০৯ এসি উড ও ৪০5 
টা 
“সালাতুত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সুন্নাত, তা সুন্নতে মুয়ান্কাদা। 
হযরত ওমর (রোযি.) তিনি লোকদের 
উবাই ইবন কা'ব (রাি.)-এর পিছনে 
জামাআতবদ্ধ করে দেন। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.)-এর নিকট 
২০ রাকআত, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)- 
এর মতও অনুরূপ। ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর এক মতে ৩৬ রাকআত । 
আমাদের (হাম্বলী) দলীল হলো, 
নিশ্চয়ই ওমর (রা.) লোকদের উবাই 
ইবনে কাব (রাযি.)-এর পিছনে 
জামাআতবদ্ধ করেছিলেন, তারা ২০ 
রাকআত পড়তেন ।”১৫ 
সুতরাং নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কত 
রাকআতের আমল আমাদের করতে 
হবে! তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার 
কথা বলে জনমনে চরম বিভ্রান্তি 
ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা কথিত নতুন 
সৃষ্ট ফেরকার আলেম ও তাদের 
অনুসারী ভাইদের ফেতনা ও ধোঁকা 
থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
সবাইকে হেফাজত করুন, আমীন। 
অবশেষে বলা যায়, নবীজির (সা.) 
প্রাণ প্রিয় খলীফা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর আমলে তারাবীহের 
নামায ২০ রাকআত হওয়ার ওপর 
সমস্ড় সাহাবাদের একমত বা ইজমাহ 
হয়েছে এরপর হতে অদ্যাবধি মক্কার 
হারাম শরীফ এবং মদীনার মসজিদে 
নববীতে তারাবীহের নাম ২০ রাকআত 
পড়া হচ্ছে। 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ১২৫ ৭৩৮) 

২. আল-বলয়াওয়ী, মিসবাহুল লুগাত, 
(১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খরি.), পৃ. ৩২২ 

ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী 
শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ ১৯৫৯ 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩, 

হাদীস: ১১৪৬ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী 

শরহু সহীহ আল-বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৭ 

৬ আল-কুরআন, আল-ইসরা, ১৭:৭৯ 


মতবুআত 
হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৫৮, হাদীস: 
২২১০ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৫, 
হাদীস: ১৪২৯ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৮-৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮১ 

৯২ আশ-শাফিয়ী, উম্দ, দারুল মা"রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ 
হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭ 

*  আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজমু* শরহুল 
খ. ৪, পৃ. ৩১ 

»৪ ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

* মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, 
মুখতাসারুল ইনসাফ ওয়াশ শারহুল 
আরব, পৃ. ১৫৭ 


___10 আত্তার্তহীদ ২৩ 
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ভব লহ ইহ ৫5২4 স্জঞতহ ৫০ ভস্থ্ছন্ঠাবাজ 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


লাইলাতুল কদর এমন মহিমান্বিত 
বরকতময় এ জন্য যে এ রাতের 
শ্রেষ্ঠতৃ, মাহাত্য ও মর্যাদার সবচেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ গৌরবময় 
সা আরা পথপ্রদর্শক ও 
মুক্তির সনদ মহাপবিত্র এশীগ্রন্থ আল- 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন নবী 
করিম (সা.) বনী ইসরাইলের শামউন 
নামক একজন আবিদ-জাহিদের 
দীর্ঘকালের কঠোর সাধনা সম্পর্কে 
বলছিলেন। সেই মহৎ ব্যক্তি এক 
হাজার মাস লাগাতার দিবাভাগে সিয়াম 
ও জিহাদে রত থাকতেন এবং সারা 
রাত জেগে থেকে আল্লাহর ইবাদতের 
মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেন। 
উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর এ 
নেক বান্দার কঠোর সাধনার কথা শুনে 
বলতে লাগলেন, “হায়! আমরাও যদি 
ওই লোকটির মতো দীর্ঘায়ু পেতাম, 
তাহলে আমরাও ওই রকম ইবাদত- 
বন্দেগির মধ্য দিয়ে দিবস-রজনী 
অতিবাহিত করতে পারতাম ।” এমন 
সময় সূরা আল-কদর নাজিল হয়। 
৩ ৩1051530১55) 25 3451] 
এ ৬ /৩ ১০ ধর ১০ ধর 
3১৪ ৩৪ 030 ধস 456 8০৮6 
৬০ ৬ ৩0০৬০ ৬ ৬০ 
|] 73) 


জুন'১৭ 


“নিশ্চয়ই আমি তা কুরআন) অবতীর্ণ 


বর্ণিত আছে, “শবে কদরে হজরত 


করেছি কদরের রাতে । আর কদরের 
রাত সম্বন্ধে তুমি কি জানো? কদরের 
রাত সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে 


জিবরাইল (আ.) ফেরেশতাদের বিরাট 
এক দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ 
করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামাজরত 


রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ 
হয় প্রত্যেক কাজে তাদের 
প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে । শান্তিই 


অথবা জিকিরে মশগুল থাকে, তাদের 
জন্য রহমতের দোয়া করেন (তাফসীরে 
মাযহারী) ।” 


শান্তি, বিরাজ করে উধষার আবির্ভাব 
পর্যন্ত সুরা আল-কদর : ১-৫) |” 

শবে কদরের যাবতীয় কাজের ইঙ্গিত 
দিয়ে এ রাতের অপার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 


এরও) 930 ০৩৪) ০০] 

[াাঘাা]12:০ ০৭ 
“হামিম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, 
নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) এক 


লাইলাতুল কদরে পরবর্তী এক বছরের 
অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও 
হস্তান্তর করা হয়। বা 
মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিজিক, 

ইতর বস পন সক নি 
ফেরেশতাদের লিখে দেওয়া হয়, 
এমনকি এ বছর কে হজ করবে, তা-ও 
লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 
চারজন প্রধান ফেরেশতাকে এসব 
কাজে সোপর্দ করা হয়। যথাক্রমে 
তাঁরা হলেন হজরত ইসরাফীল (আ.), 


মুবারকময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, 
নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে 
প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় 
(সূরা আদ-দুখান : ১-৪) 1” 
কদরের রাতে অজস্র ধারায় আল্লাহর 
খাস রহমত বর্ষিত হয়। এ রাতে এত 
অধিকসংখ্যক রহমতের ফেরেশতা 
ত অবতরণ করেন যে সকাল 
না হওয়া পর্যন্ত এক অনন্য শান্তি 
বিরাজ করতে থাকে । হাদীস শরীফে 


হজরত মিকাইল (আ.), হজরত 
আজরাইল (আ.) ও হজরত জিবরাইল 
(আ.) (তাফসীরে মারিফুল কুরআন) । 

সহম্র মাস ইবাদতে যে সওয়াব হয়, 
কদরের এক রাতের ইবাদত তার চেয়ে 
উত্তম। লাইলাতুল কদরের অপার 
মহিমা ও ফজিলতময় রাতে মুমিন 
মুসলমানদের ওপর আল্লাহর অশেষ 
রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। এ 
রাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে 
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মাগফিরাত, নাজাত ও ক্ষমা পাওয়ার 
পরম সুযোগ লাভ করা যায়। নবী 
করিম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ 
রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত 
করবে আল্লাহ তার আগে করা সব 
গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন ।” 

অন্য হাদিসে আছে, “যে ব্যক্তি 
লাইলাতুল কদরে আত্মসমর্পিত হু্দয় 
নিয়ে ইবাদতে কাটাবে, আল্লাহ তার 
ইজ্জত ও মর্ধাদা বহুগুণ বাড়িয়ে 
দেবেন ।' 
লায়লাতুল কদরে যে বা যারা আল্লাহর 
আরাধনায় মুহ্যমান থাকবে, তার ওপর 
দোজখের আগুন হারাম করে দেওয়া 
হবে। রাসুলুল্লাহ সা.) বলেছেন, 
“সমস্ত রজনী আল্লাহ তাআলা 
লাইলাতুল কদর দ্বারাই সৌন্দর্য ও 
মোহনীয় করে দিয়েছেন, অতএব 
তোমরা এ বরকতময় রজনীতে বেশি 
বেশি তাসবিহ-তাহলিল ও ইবাদত- 
বন্দেগিতে রত থাকো ।' 

তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা 
তোমাদের কবরকে আলোকিত পেতে 
চাইলে কদরের রাত জেগে ইবাদতে 
কাটিয়ে দাও ।? 

আল্লাহর অশেষ রহমতে আবৃত এ 
রাত্রি যাতে বৃথা না যায় সে জন্য 


ইবাদত-বন্দেগি, তাসবিহ-তাহলিল 
এবং অন্তরের আকুতিভরা প্রার্থনার 


কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“সিজদায় বান্দা তার প্রভুর অধিক 


মাধ্যমে রাহমানুর রাহিমের অসীম 


নিকটবর্তী হয়ে থাকে । তাই তোমরা 


করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা বান্দার জন্য 
খুবই জরুরি । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসের শেষ 
১০ দিন ইতিকাফ করতেন এবং 
বলতেন, “তোমরা রমজানের শেষ ১০ 
রাতে শবে কদর সন্ধান করো (সহীহ 


অধিক দোয়া করো (সহীহ মুসলিম) । 

হজরত আয়েশা (োযি.) একদিন 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“হে রাসুলুল্লাহ! আমি যদি লাইলাতুল 
কদর পাই তখন কী করব? তিনি 
বললেন: তুমি বলবে, আল্লাহুম্মা 


আল-বুখারী ও মুসলিম) ।” তিনি আরও 


ইন্নাকা আফুব্বুন, তুহিব্বুল আফওয়া 
ফাফু আনি অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই 


দশকের বিজোড় রাতগ্তলোতে তোমরা 
শবে কদর সন্ধান করো (েহীহ আল- 
বুখারী)। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 
“যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সওয়াব 
হাসিলের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে 
দ-য়মান হয়, তার অতীতের সব 
গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে সেহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) |” 

সুতরাং এ রাতে তারাবি-তাহাজ্জুদসহ 
অধিক নফল নামাজ, পবিত্র কুরআন 


তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর, 
একাগ্রচিত্তে দোয়া এবং অতীত 


পাপমোচনে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার 
জন্য পরিবার-পরিজনকে উদ্বুদ্ধ করা 
উচিত। ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি 
জাগরণই মুমিন মুসলমানের প্রধান 


আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করে 
দিতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে 
ক্ষমা করুন স্নানে তিরমিযী) ।” 
লাইলাতুল কদর গোটা মানবজাতির 
জন্য অত্যন্ত পুণ্যময় রজনী । এ রাত্রি 
বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর অশেষ 
রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভের অপার 
সুযোগ এনে দেয় । এ রাত হচ্ছে মহান 
আল্লাহর কাছে সুখ, শান্তি, ক্ষমা ও 
কল্যাণ প্রার্থনার এক অপূর্ব সুযোগ । এ 
রাতে অবতীর্ণ মানবজাতির পথপ্রদর্শক 
ও মুক্তির সনদ পবিত্র কোরআনের 
অনুপম শিক্ষাই ইসলামের অনুসারীদের 
সার্বিক কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, 
ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির 
পথ দেখায়। 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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তাৎপর্য ও 


করণীয় 


মুহাম্মদ কবীরুল ইসলাম 


আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা, ভ্রাতৃত্ব, 


এক অনুপম আনন্দানুষ্ঠান। ঈদের এ 


ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অগ্লান 


আনন্দ সংযমের ও আনুগত্যের। এ 


আলোকমালায় সুশোভিত “ঈদুল 
ফিতর" মুসলমানদের অন্যতম আনন্দ 
উত্সব । প্রতিবছর মাহে রামাযানের 
পরে অনাবিল খুশির বার্তা নিয়ে 
আগমন করে ঈদুল ফিতর”। ঘরে 


আনন্দ রামাযানের মতো মহাসুযোগের 


ক্ষোভ আছে, হতাশা আছে। আছে 
শক্তি ও পৌরুষের দম্তভ। কিন্তু এই 
ধর্মীয় মিলনে একটি অভাবনীয় 


মাসকে জীবনে পুনর্বার ফিরে পাবার । 
এ আনন্দ রামাযানের মাসব্যাপী সিয়াম 


অভিব্যক্তি আছে । এই মিলনে অহমিকা 
নেই, ওদ্ধত্য নেই; বরং স্বর্গীয় 


পালন করে সোনালি ফসল “নেকী” 


অনুভূতি আছে, আছে একটি 


অর্জন করতে পারার । এ আনন্দ হাযার 


ঘরে বয়ে যায় খুশির বান। আনন্দে 


মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম 


উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মুসলিম জাহান 


লায়লাতুল কদরে এক রাত ইবাদত 


স্বল্প সময়ের এই পার্থিব জীবনে “ঈদ' 
একটি উপটৌকনের মতই আসে 


করতে পারার। এ আনন্দ জীবনের 
সকল পাপ-পঙ্চিলতাকে ঝেড়ে-মুছে 


প্রতিদিনের ধরাবাঁধা জীবন-যাত্রার 


ফেলে পৃত-পবিভ্র হতে পারার ৷ কাম, 


মধ্যে ঈদের দিনটি নতুন ব্যঞ্জনায় 
মুখরিত হয়। সেদিনের প্রতুষকে 


ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ 
ষড়রিপু ও শয়তানকে পরাভূত করে 


অন্যদিনের প্রত্ুষের চেয়ে ভিন্নতর 
মনে হয়। 


অন্তত ত্রিশটি দিনের জন্যে হলেও 
সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারার এ আনন্দ । 


পৃথিবীর সকল জাতির জন্য আনন্দ- 
উৎসব রয়েছে । মুসলিম জাতির আনন্দ 


দেহযন্ত্রকে একটি বছরের জন্য 


উৎসব দু'টি । ঈদুল ফিতর' ও “ঈদুল 


শাণিত করতে এ আনন্দ। মহান 


আযহা" । অন্যান্য জাতির আনন্দ- 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তুষ্ট করে 


উৎসব থেকে “ঈদ স্বতন্ত্র 


তার অবারিত রহমত লাভ করতে 


বৈশিষ্ট্যম্তি। এতে উৎসবের নামে 


পারায় এ আনন্দ। এ আনন্দ জীবনের 


অনাচার, কদাচার ও নৈতিকতা 


পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে 
পারার এবং স্বজনদের নিয়ে একত্রে 


উপাদেয় আহার গ্রহণ, আমোদ, 


বিবর্জিত বল্পাহীন অনুষ্ঠান ও 
আড়ম্বরের কোন স্থান নেই । ঈদ হচ্ছে 
একটি অথচ  প্রাণোচ্ছল 


আহলাদ ও পুনর্মিলন করতে পারায় । 


উৎসব । এতে মুসলিম জাতি এক্যবদ্ধ 


তাই এ দিনে মান্ষ সকল প্রকার 


হতে শিখে, পরম্পরকে ভালবাসতে 
একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে, শিখে 
পরস্পরের সহযোগী হতে। 


ব্যস্ততা পরিহার করে, সকল দুঃখ- 
যাতনার উধ্র্বে উঠে একই আনন্দের 
মধ্যে শরীক হওয়ার এক স্থানে মিলিত 
হবার চেষ্টা করে। কর্মক্ষেত্রে মানুষের 


ঈদ ধর্মীয় তাৎপর্যমন্তি, সৌহার্দ ও 
সম্ম্বীতিপূর্ণ সামাজিক এবং সুশৃঙ্খল 


জুন'১৭ 


পারস্পরিক যে মিলন ঘটে সেটা 
প্রথাসিদ্ধ। সেখানে অসহিষ্টুতা আছে, 


নিবেদনের উপলক্ষে সকলের মাঝে 
সাম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা । এ মহীয়ান “ঈদুল 
ফিতর' সম্পর্কে এ নিবন্ধে আলোচনার 
প্রয়াস পাৰ ইনশাআল্লাহ । 


ঈদুল ফিতর অর্থ ও নামকরণ 
শব্দদ্ধয়ের সমন্বয়ে গঠিত। “ঈদ" অর্থ 
খুশি, আনন্দ ([া) শব্দমূল হতে উদ্ভুত 
ঈদ (]া)এর অন্য অর্থ হচ্ছে 
প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। 
প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে 
ঈদ বলা হয়। আর “ফিতর' অর্থ হচ্ছে 
ছিয়াম সমাপন, উপবাস ভঙ্গ করা 
ইত্যাদি ।১ 

সুতরাং ঈদুল ফিতর' অর্থ হচ্ছে 
রামাযান পরবর্তী উৎসব। বিভিন্ন 
অভিধানে বলা হয়েছে, “ঈদুল ফিতর" 
এ আনন্দ উৎসবকে বলে, যা 
রামাযানের পরে আসে? ।২ 

রামাধানের পর শাওয়ালের প্রথম 
তারিখে রামাযানের ছিয়াম সমাপন 
উপলক্ষে যে আনন্দ-উৎসব পালিত হয় 
তাকে “ঈদুল ফিতর" বলা হয়। কারো 
মতে, মুসলমানদের জীবনে নিয়মিত 
ভাবে প্রতি বছরই দিনটি ঘুরে ঘুরে 


4:00 আভ্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
আসে বরে একে ঈদের দিন বলা হয়। 


মহানবী (সা.) মদীনায় আগমন করে 


রাসূলুল্লাহ সো.) _তীর সাহাবীগণের 


কারো মতে, এ দিনের সালাতে 


তাকবীরসমৃহ একের পর এক 


পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা হয় বলে একে 
ঈদের দিন বলা হয়।১ 


উৎসব পালন করে আসছে। হযরত 
আদম (আ.) ও তার বংশধরগণ তওবা 
কবুলের দিনকে এবং নমরূদের 
অগ্নিকু- থেকে ইবরাহীম (আ.)-এর 
মুক্তিলাভের দিনকে তার অনুসারীরা 
ঈদের দিন হিসাবে পালন করত 
ফিরআউনের কবল থেকে মুসা (আ.)- 
এর পরিত্রাণ লাভের দিনকে বনী 
ইসরাঈলরা ঈদের দিন হিসেবে 
উত্যাপন করত । হযরত দাউদ (আ.)- 
এর অনুসারীরা জালুতের বিরুদ্ধে 
বিজয় লাভের দিনকে, হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর অনুসারীরা তার মাছের 
পেট থেকে মুক্তি প্রাপ্তির দিনকে, 
খরিস্টানরা “মায়েদা” (খোদ্যভর্তি খাঞ্চা) 
নাযিলের দিন ও ঈসা (আ.)-এর 
জন্মের দিনকে ঈদের দিন হিসাবে 
পালন করে থাকে । ইরানীরা জরথুস্ত্রে 
শিক্ষা বিলীন হওয়ার পর শরতের 
পূর্ণিমায় “নওরোজ' এবং বসন্তের 
পূর্ণিমায় “মিহরিজান' উৎসব পালন 


মদীনাবাসীদেরকে উক্ত দু'দিন উৎসব 
পালন করতে নিষেধ করেন এবং 
ঈদুল ফিতর ও “ঈদুল আযহা” 


নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন 
অথচ তারা মহানবী (সা.)-এর 
জন্বার্ষিকী পালন করেননি । বদর, 


মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন 


ইয়ারমুক, কাদেসিয়াসহ অন্যান্য বহু 


নির্ধারণ করেন।" এ মর্মে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে, 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
মদীনায় আগমন করেন, তখন 
মদীনাবাসী দু'দিনে খেলাধুলা ও 
আনন্দ-উৎসব করত । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
জিজ্ঞেস করলেন, “এ দুটি দিন কি 
জন্য? তারা বলল, জাহেলী যুগে এ 
দু'দিনে আমরা খেলাধুলা (আনন্দ- 
উৎসব পালন) করতাম । মহানবী 
(সা.) বললেন, “এ দুদিনের পরিবর্তে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য উত্তম দুটি দিন 
দান করেছেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহা 1৮৮ 


শরীআতের দৃষ্টিতে অন্যান্য উৎসব 


করত । ভারতে বসন্ত ও শরতের 


“ঈদুল আযহা ও “ঈদুল ফিতর" 


আগমনে বিভিন্ন নদীতে গ্লানোৎসব ও 


ব্যতীত ইসলামে অন্য কোন নবাবি্কৃত 


হোলির উৎসব বেত্তোৎসব)ও পালিত 
হয়।* বর্তমানে দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দু 


ঈদের স্থান নেই। ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “শারঈ ঈদের 


সমাজে একটি বিশিষ্ট উৎসব। 


অনুসরণ (পালন) ওয়াজিব। কিন্তু 


এতিহাসিক হেরোডাটাসের বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে, রোমানদের মধ্যে 
ইদিস (093) বা উৎসবের প্রচলন 
ছিল। যুদ্ধ জয়ের পরে তারা এসব 
ইদিস-এ লিপ্ত হত।« জাহেলী যুগে 
আরবরাও বিভিন্ন উৎসব পালন করত । 
পারসিক প্রভাবে গণ 
“নওরোজ ও “মিহরিজান' উৎসব 
পালন করত ।৬ 


জুন'১৭ 


নতুন উদ্ভাবিত ঈদের অনুসরণ করা 


যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল, 
কিন্তু সেদিনকে তারা উৎসবের দিন 
হিসাবে গ্রহণ করেনি। হযরত আবু 
বকর (োযি.), হযরত ওমর (রাযি.), 
হযরত ওসমান (রাযি.), হযরত আলী 
(রাধি.) ছিলেন মুসলমানদের নিকটে 
সর্বাধিক সম্মানিত খলীফা । অথচ 
তাদের খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
দিনকে কেউ ঈদ হিসেবে গ্রহণ 
করেনি। যদি এ ধরনের বিষয়কে 
উৎসব হিসাবে গ্রহণ করা উত্তম হত, 
তাহলে তারাই এ ব্যাপারে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করতেন, যারা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ও 
আইম্মায়ে মুসলিমীনের মধ্যে ইলম ও 
আমলে আমাদেরকে অতিক্রম করে 
গেছেন।৯ 

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, 

1৯3: 341 পি 
“'আল্লাহর শক্রদের উৎসব তোমরা 
পরিহার কর ।”১১ 
নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পৃত-পবিত্র করতে 
পেরেছে, তাদের জন্যই এই ঈদের 
আনন্দ। এ আনন্দের হকৃদার তারাই, 
যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে 
ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল ছিল। 
পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আদেশ 
কলুষমুক্ত করতে পারল না, 
পারম্পরিক ভেদ-বৈষম্য ভুলে একে 
অপরের আপন হতে পারল না, তাদের 


যাবে না।”* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে 
সালেহ আল-উসাইমীন বলেন, “হে 
মুসলিম সমাজ! মুশরিক ও 
বিদআতীদের ঈদ আমাদের ঈদ নয়; 


ঈদের আনন্দে যোগ দেওয়ার কোন 
অধিকার নেই ।১৯২ 


ঈদুল ফিতরের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 


বরং আমাদের ঈদ তিনটি; সাপ্তাহিক 
ঈদ অর্থাৎ জুমুআ, ঈদুল ফিতর ও 
ঈদুল আযহা । এ তিনটি ছাড়া 


ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত 
গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। এ 
দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে 


ইসলামে অন্য কোন ঈদ নেই। 


নিম়রূপে ব্যক্ত করা যায়: 
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১. 


ঈদুল ফিতরের দিন মুসলমানদের 
জাতীয় জীবনে সাম্য-মৈত্রীর যে 
বাস্তব নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তা 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক্যের 


কলুষতা মুক্ত করে সমাজকে 
সজীব করে তোলে। 

৯. ঈদুল ফিতর মানুষকে বিনয়ী, নর 
ও হদয়বান করে তোলে । যেন 
ঈদের প্রভাব থেকেই মানুষ 
অপরের সুখে সুখী হবার তাকীদ 
অন্তরে অনুভব করে। ছোটদের 
প্রতি ম্নেহ-মমতা এবং বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রাণপ্রবাহে 


তোলে। 


তাদের হদয়-মন ভরে যায় । স্রষ্টার 
প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে তারা 
যেন সৃষ্টির সাথেও সদ্যবহার 


ভালবেসে সন্তুষ্ট করতে পারে। 
বস্তত নিছক এক দিনের হৈচৈ ও 
মাতামাতির মধ্যেই ঈদের সার্থকতা 


অর্জন করেছে, তার সোনালী ফসল 


নিহিত নয়; বরং প্রত্যেক ব্যাপারে 


দর্শনের দিন হচ্ছে ঈদুল ফিতরের 


পরিচ্ছন্ন মন ও উন্নত চরিত্রের 
অধিকারী হওয়াতেই,,ঈদ উত্সবের 


দিন। 
. ঈদের এই দিনে পারম্পরিক 


সম্পর্ক মযবৃত ও দৃঢ় করার এবং 


সার্থকতা ও সফলতা ।১৩ 
ঈদুল ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্য হল 


ভ্রাতৃতেের বন্ধন শক্তিশালী করার 


ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি বা 


আকুল আবেদন আসে চতুর্দিক 
থেকে। 


নফসানিয়াতের দমনের সাথে সাথে 
নানা প্রকার দান ও দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে 


. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দীর্ঘজীবী 
নেকীর মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষ 


উম্মতের সাথে র 
প্রতিযোগিতায় আমরা যাতে 


তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো । রামাযানে 


যে শিক্ষা লাভ করেছে, দান-খয়রাত 


পরাজিত না হই, সেজন্য আল্লাহ 


হচ্ছে তার প্রায়োগিক প্রমাণ । কাজেই 


তাআলা রামাযানে লায়লাতুল 


ঈদুল ফিতরে সাদাকাতুল ফিতর 


কদর দান করে যে মহা সুযোগ 


আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য দান, 


প্রদান করেছেন, তার জন্য 


সাদাকা এবং আপনার ব্যক্তিগত 


দু'রাকআত বিশেষ সালাত আদায় 


জীবনের সমূহ কুপ্রবৃত্তির উৎসারণ 


করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
দিন ঈদুল ফিতর । 


করার সাধনার মধ্যেই ছিয়াম পালনের 
সফলতা । আর এরই সার্থকতার প্রমাণ 


. ঈদুল ফিতর সামাজিক আদব- 


ন্যায় পরকালেও এরূপ আনন্দময় 
জীবন ও প্রশান্তি লাভ করা যাবে, 
তার বাস্তব জ্ঞান দান করে ঈদুল 


, ঈদুল ফিতর সেই অংশে 


হচ্ছে ঈদুল ফিতর ।৯ 


ঈদুল ফিতরের দিনে 
ঈদের দিনে আনন্দের পাশাপাশি 


সালাত আদায় পর্যন্ত তাকবীর পাঠ 
করা । আল্লাহ বলেন, 


৩৫ 2997৫) ৮ ১৫এগ] 
[থা [1৩১58 2 2৫০৩৬ 


“যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং 
তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য 
তোমরা আল্লাহর মহত্ত বর্ণনা কর। 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।" তাকবীরের 
শব্দসমূহ হচ্ছে, 
গুহা 99 4৪ 34] ২ তা ঠঞি। 
2৮0 43তহাঁ 
পুরুষের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা 
সুন্নাত। তবে মহিলারা নিঃশব্দে 
তাকবীর বলবে ।৯ 
(২) খেজুর খাওয়া: সালাতের জন্য 
ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 
৩টি, €টি বা তদূর্ব বেজোড় সংখ্যক 
খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সো.) ঈদুল ফিতরের দিন 
সকালে বেজোড়সংখ্যক খেজুর 
খেতেন। 
(৩) সঙ্জিত হওয়া: পুরুষের জন্য 
সুনাত হল গোসল করে, জুন্দর 
পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, 
সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহ অভিমুখে 
রওয়ানা হওয়া। মহিলারা সুসজ্জিত 
হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য 
প্রদর্শনী করে বের হবে না। বরং তারা 
পর্দা সহকারে বের হবে। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
“তার অন্য বোন যেন তাকে স্বীয় চাদর 
পরিধান করায় ।”৬ 
(8) ঈদগাহে গমন: ঈদের মাঠে পায়ে 
হেটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে 


মুসলমানদের জন্য কিছু করণীয় 
রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল: 


আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রোযি.) 
বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ঈদের 


(১) তাকবীর পাঠ করা: রামাযান 
মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ 
ঈদের রাত থেকে শুরু করে ঈদের 


দিন পথ পরিবর্তন করতেন। 

(৫) সালাত আদায় করা: মহানবী 
(সা.) ঈদের দিন সালাত আদায়ের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


85485248688 888477 চিত ২৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
ঈদগাহে জামাআতবদ্ধ হয়ে প্রথম 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোষি.) 


রাকআতে ৭ ও পরের রাকআতে ৫টি 


থেকে বিরত রেখে ধনীদের সাথে 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 


তাদেরকেও আনন্দ-উৎসবে শরীক 


তাকবীর দিয়ে দু'রাকআত হালাত 
আদায় করতে হবে। অতঃপর ইমাম 
ছাহেব শরীআতের বিভিন্ন বিষয়ে 


ফিতরা এক সা" খেজুর অথবা যব 
প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ- 
মহিলা, ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম 


উপদেশ সংবলিত খুতবা প্রদান 
করবেন। হাদীসে আছে, 


55094) :4$ ০০] 45 ত্র ৩ 
এ 1০৮5 না রি ৮ ক &| 
রর 29 টু তু নি 4 ৭0 
95003 ০০০৪ দি ০9 ০০০ 
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০০৫০ ৯০ ৮৬৪ 3 
“হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহার দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় 
করতেন। অতঃপর তিনি মানুষের 
দিকে মুখ করে দীড়াতেন। 
এমতাবস্থায় লোকজন তাদের সারিতে 
বসে থাকত । মহানবী (সা.) তাদের 
উপদেশ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের 
নির্দেশ দিতেন। যদি তিনি কোথাও 
কোন সৈন্যদল পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, 
তাহলে পাঠাতেন। অথবা অন্য কোন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিতে চাইলে 
নির্দেশ প্রদানের পর স্্োয় গৃহে) 
প্রত্যাবর্তন করতেন ।”১? 
(৬) সাদাকাতুল ফিতর প্রদান: ঈদুল 
ফিতরের দিনে অন্যতম প্রধান করণীয় 
হচ্ছে, ফিতরা প্রদান করা । নর-নারী, 
ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম সকলের 
ওপর ফিতরা আদায় করা ফরয । এ 
মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস: 
১০৫ 41454561 ৯ ০ ৩2 ৪ 
৬৬০৬ ৬2 ৬০ ০৯৪ 49 
কেও 865 ১৯৫৪5 2৮৪ 
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সকলের ওপর ফরয করেছেন ।”৯৮ 

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
এক সা" পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিতরা 
হিসাবে প্রদান করতে হবে। হযরত 


করা । যাতে করে ঈদ হয় সমাজের 
সকলের জন্য । 

২. সাদাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে 
উদারতা ও সহমর্মিতার মত উত্তম 
চারিত্রিক গুণাবলি মানুষের মধ্যে 


সৃষ্টি হয়। 
৩. সিয়াম পালন অবস্থায় ঘটে যাওয়া 


আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বলেন, 


রা বু ৩ ৮5 ০591 2১ ৫৮ ৫) 
৩০0০৫ 05৬০০ ত এ$ ৬৪৩৩ 
8৮4%5৫ ০ ৩ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে 
এক সা" খাদ্য দ্রব্য ফিতরা হিসাবে 
প্রদান করতাম । আর আমাদের খাদ্য 
দ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনীর এবং 
খেজুর 1১৯ 
ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার 
পূর্বে ফিতরা আদায় করতে হবে। 
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, 
০১ ০3 2৮ সপ ০ উল 2001 
.(89০2]| এ! ০1 
“মহানবী (সা.) ঈদের মাঠে যাওয়ার 
দিয়েছেন ৮২০ 
তবে ঈদের ১/২ দিন পূর্বে প্রদান 
করাও বৈধ । হযরত নাফে' (রাষি.) 


ক্রটি-বিচ্যুতি, অনর্থক কথাবার্তা ও 
কর্ম এবং পাপ কাজ থেকে সায়েম 
(রোযাদার)-কে মুক্ত ও পবিত্র 
করার জন্যই সাদাকাতুল ফিতরের 
বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। হাদীসে 
এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস 
(োঘি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো.) 
সিয়াম পালনকারীকে সিয়াম 


অবস্থায় সংঘটিত অশ্লীলতা, 
অনর্থক কর্ম থেকে পবিত্র করার 
জন্য এবং দরিদ্রদের খাদ্য দানের 
জন্য ফিতরা ফরয করেছেন [আবু 
হাকেমা।” 

৪. সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের 
মাধ্যমে রামাযান মাসের সিয়াম 
পূর্ণূপে পালন, রাতের ইবাদত 
সমাপন এবং অন্যান্য সৎ আমল 
সহজ করে দিয়ে আল্লাহ যে 
সুযোগ দিয়েছেন তার শুকরিয়া 
আদায় করা হয়। 


বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) ঈদুল উদুল ফিতরের শিক্ষা 


ফিতরের ২/২ দিন পূর্বে ফিতরা আদায় 
করতেন।১, 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে 
বর্ণিত হাদীসে রয়েছে “যে ব্যক্তি 


অখ মুসলিম মিল্লাত নানা দল ও 
মতে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাদের 
মধ্যে পারম্পরিক মায়া-মমতা ও 
ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা 


সালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে 


ক্রমশ ত্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে 


তার ফিতরা কবুল হবে। আর যে 
সালাতের পরে দিবে সেটা সাধারণ 
দান হিসাবে গণ্য হবে সুনানে আবু দাউদ 
ও সুনানে ইবনে মাজাহা। 


১. দরিদ্রদের প্রতি করুণা এবং 
তাদেরকে ঈদের দিনে হাত পাতা 


পারম্পরিক ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ ও 
কলহ-বিবাদ। ঈদুল ফিতর যাবতীয় 
হিংষা-দ্বেষ ও কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে 
এঁক্য ও সংহতির বন্ধন দৃঢ় করতে 
শিক্ষা দেয়। দল ও মত নির্বিশেষে 
ঈদগাহে সমবেত হয়। একই কাতারে 
দীড়িয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে সালাত 
আদায় করে। ঈদের সালাতের এ 


জুন'১৭  _______লললয্। আত্তান্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


মহামিলন থেকে মুসলমানগণ “একই 
উম্মাহ হিসেবে এক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা 
লাভ করে থাকে । ঈদগাহে 
মহামিলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় এক্যের 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই ঈদুল ফিতরের 
অন্যতম প্রধান শিক্ষা ।২২ 


উপসংহার 

রি আমরা বলতে পারি, মুসলিম 
জাতির আনন্দ-উৎসব ঈদ" শুধু 
অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়; বরং ঈদ পালিত 
হয় আনন্দ ও কর্মের সমন্যয়ে। এটা 
অনন্য ভাবধারা ও পৃথক জৌলুস নিয়ে 
পালিত হয়। তাৎপর্য, এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপট এবং আচরণে মুসলিম 
উম্মাহর এ ঈদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্তি 
পৃত-পবিত্র, ক্লেদ ও খাদ বিষমুক্ত 
অনাবিল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় 
মুসলিম মিল্লাতের ঈদ। এ উৎসব 
ধর্মের নির্মল সীমারেখার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে; থাকে পুণ্যকর্মের 
সংযোগ । এতে থাকে না কোন হে 
হুল্লোড়, পাপাচার ও ব্যভিচার । 
প্রত্যেক মুসলিমকে তাই ঈদুল 
ফিতরের এই দিনটির মত বছরের 
প্রতিটি দিন সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে 
অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত 
এ দিনের মতই সারা বছর নির্বঞ্চাট 
জীবন-যাপনের অঙ্গিকারাবদ্ধ হওয়া 
উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে 
ঈদুল ফিতরের গুরুতৃ, তাৎপর্য, শিক্ষা 
অনুধাবন করত সে মোতাবেক চলার 
তাওফীক দান করুন । আমীন । 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
বলেন, 
যে সব তাগিদ 
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে 
যে পুনঃ ঈদ? 
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের 


চাঁদের হাসি 
কভু যে হাসি জীবনে, 


রোজা এফতার করিব সকলে, সেই 
দিন ঈদ হবে'। 


১ (ক) অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩; (খ) 
অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, মাহে রামাযানের 
শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা (১৪০৫ হি. / 
১৯৮৫ খি.), পৃ. ৫৪ 

২ (ক) ড. ইবরাহীম আনীস ও সহযোগীবৃন্দ, 
আল-মু'জামুল ওয়াসীত, আল-মাকতাবুল 
ইসলামিয়া, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক, খ. ২, পৃ. 
৬৯৪; (খ) আবু হাবীব সাঈদী, আল- 


ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩ 
অপথিক, ইসলামিক 
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বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩-২৪ 

« অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, ইসলাম 
ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ (দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪১৫ হি. _ 
১৯৯৫ খরি.), পৃ. ৭৭-৭৮ 

১ অশ্থপথিক, পৃ. ২৪ 

" আল-কাসীম ছাত্রসংস্থা, আল-মুখতার লিল 
হাদীস ফী শাহরি রামাযান, পৃ. ৪৪২ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. ৯ 
১৯৯৯ খি.), খ. ২, পৃ. ১২৩ 


১ ইবনে উসায়মীন, আয-যিয়াউল লামি' 


ইলমিয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংক্ষরণ: ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খর.) পৃ. 
১৮৩ 

* আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৯, পৃ. ৩৯২, হাদীস: ১৮৮৬২ 

১ অপথিক, পৃ. ২৩ 

»* মাহে রামাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, পৃ. 
৫৪-৫৫ 

+ অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, 
ইসলাম ও মানবতাবাদ, পৃ. ৮২ 

*. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৪২০৫; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 


আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৮৭, হাদীস: ৩৭৯ 

** (কে) আল-ুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
৭২, হাদীস: ৩২৬; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬০৬, হাদীস: ৮৯০ 

১২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৮, হাদীস: ৯৫৬; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬০৫, হাদীস: ৮৮৯ 

৯” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৩০, হাদীস: ১৫০৪; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৭৭-৬৭৮, হাদীস: 
৮৮৪ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫০৬ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫০৯ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫১১ 

১২ অ্থপথিক, পৃ. ৩৩ 


বিষ্টি পড়ে 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 


বিষ্টি পড়ে চোখে, 
বিষ্টি পড়ে ভোর বিহানে 
সূর্য কাদে শোকে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে ছন্দে, 
বিষ্টি পড়ে সকাল দুপুর 
রোদের সাথে দ্বন্দে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে প্রেমে, 
হাসির রঙিন ফেমে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে চালে, 
বিষ্টি পড়ে মিষ্টি সুরে 
পানি চলে খালে । 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে হেলে, 
বিষ্টি পড়ে হাওর ভরে 
মাছ ধরে জেলে । 
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হাদীসের এক উত্তাদের নীরব বিদায় 


যাদের সাহচর্ষে বসে হাদীসে রাসূল 


নল টন না। দারুল উলুম 


(সা.)-এরর পাঠ নেয়ার সৌভাগ্য 
হয়েছিল, সে মহানদের বিদায় আমাকে 


হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা পড়ার 


থাকতে পারলেন না? আমার তরুণ 
মনকে এ বিষয় আন্দোলিত করে 


জন্য আমি ভর্তি সম্পন্ন করেছিলাম। 


প্রচন্ড কাদায়। চিন্তাকে ঝাকুনি দেয় 
তীব্রভাবে । দাওরায়ে হাদীসে আমার বছরের 


তার আগে হাটহাজারী হতে এক 
শিক্ষা বিরতি নিয়ে দাখিল 


সুহৃদ উস্তাদ ছিলেন দশজন । হযরত 


তুলেছিল যে, একটি কাপুরোষচিত 
বেনামী চিঠি কিভাবে কম্পিত করতে 
পারে আমাদের মুরব্বিদের! কিন্ত 


পরী িয়েছিলাম। পরে হাটহাজারীর 


হারন ইসলামাবাদী, হযরত ইসহাক 


কয়েকজন উস্তাদ আমাকে মুহতামিম 


গাজী, হযরত বোয়ালভী, হযরত নুরূল 


সাহেব হুযুরের অনুমতিক্রমে দাওরার 


ইসলাম কাদীম ও জাদীদ, হযরত 


জন্য ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু কিছু ছাত্র 


আইয়ুব, হযরত আনওয়ারুল আযীম 
সকলে না ফেরার জগতে পাড়ি 


বন্ধুরা বেনামে চিঠি দিয়ে মুহতামিম 
আল্লামা আহমদ শফি হাফিযাহুল্লাহুর 


জমিয়েছেন। সর্বশেষ হযরত মুফতী 


কাছে এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল 


মোজাফফর সাহেব হুযুর সম্প্রতি 
নীরবে মহান রব্বের সানিধ্যে যাত্রা 


কারণ হাটহাজারীতে ছাত্র থাকাবস্থায় 
বাইরে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি ছিল 


করেছেন। হাজারো মানুষের জানাযায় 


না। যদিও আমি হাটহাজারীতে ছাত্র 


সম্মানিত হয়ে কবরে শায়িত হয়েছেন। 
লাখো ছাত্র জনতার কাতর দোয়ায় 


করিনি, তারপরও তাদের বেনামী 


গৌরবান্বিত হয়েছেন। আমার দুজন 


চিঠিতে হতচকিত হয়েছিলেন হযরত 


হাদীসের উত্তাদ আমাদের মাথার উপর 


মুহতামিম হুযুরসহ আমার শুভাকাজী 


ছায়া হয়ে জীবিত আছেন: হযরত 


শিক্ষকগণ । আমার পুনঃভর্তি 


তাতেই কি আমার কল্যাণ ও বিকাশের 
চাবিটি লুকানো ছিল? 

১৯৯২ সন। জীবনের প্রথম পটিয়া 
এলাম । অচেনা মানুষের ভীড়। আমার 
এক বন্ধু টাঙ্গাইলের সিরাজ ভাই 
আমাকে পটিয়া রেখে চলে গেলেন, 
মৃতকে দফন করে স্বজনরা যেভাবে 
বিদায় নেয়। অন্তত তাই মনে হল। 
সীমাহীন বিষন্নতা! অন্ধকার দিকে 
দিকে। অন্ধকারে জোনাকির মত 
পুরাতন দু'বন্ধুর খোজ পেলাম 
মসজিদে । ইহতিশাম ও জাফর। 
দু'জনেই বাশখালীর । শাওয়াল পেরিয়ে 
তখন যুলকাদা | ভর্তি বন্ধ। হযরত 


মুফতী আহমদ উল্লাহ ও হযরত 


মাদরাসার আইনটির বাস্তবায়নকে 


হারুন ইসলামাবাদীর বিদেশে 


আল্লামা আবদুল হালীম বোখারী | 


মহান রব্ব তাঁদের বরকতপূর্ণ হায়াত 


কিছুটা শিথিল করে তুলতে পারে ভেবে 
হযরতরা আমাকে পটিয়া পাঠিয়ে 


দীর্ঘ করে দিবেন এটাই তাঁদের 
অগণিত ছাত্র ও ভক্তের মুনাজাত । 


দিলেন। আমি সেদিন অঝোরে কেঁদে 
ছিলাম। বুকে ঘূর্ণি উঠেছিল এ ভেবে, 


হযরত মুফতী মোজাফফর হুযুরের 


তাহলে আমি কি শায়খুল হাদীস 


বিদায় আমাকে পঁচিশ 


আল্লামা আবদুল আযীয, মুফতী 


দিনগ্তলোতে ফিরিয়ে 


আহমদ উল্লাহসহ প্রথিতযশা 


শিক্ষকদের ছাত্র হতে পারব না!! আমি 
ক্ষুব্ধ হলাম এ চিন্তায় কেনবা মুহতামিম 
সাহেব হুযুর ও অন্যান্য উস্তাদগণ সব 


পড়ার জন্য গমন ছিল 


জেনে আমাকে ভর্তির অনুমতি দিলেন 


জুন'১৭ 


দুরতম 


আবার সে সিদ্ধান্তে তারা অবিচল 


অবস্থানের কারণে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক 
হিসেবে দায়িতে ছিলেন হযরত নুরুল 
ইসলাম কাদীম। আমার বন্ধু জাফর 
(দারুল উলুম দেওবেন্দ ওয়াকফের 
প্রাক্তন শিক্ষক) আমাকে নিয়ে তার 
কাছে ভর্তির অনুমতির জন্য অনুরোধ 
করেছিলেন। সাথে সাথে না হয়ে 
গেল। আমি ভীষণ চিন্তিত। তখন 
শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক 
মুফতী মোজাফফর সাহেব হুযুর আমার 
জীবনে আলোর মশাল জ্ালালেন। 
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ভর্তির অনুমতির ব্যবস্থা করলেন । শুরু 


পটিয়ায় নিয়ে এলেন। কেন পটিয়া 


হল আমার জীবনের এক নতুন 
অধ্যায়। যাত্রা শুরু হল নতুন 
দিগন্তে। ক্যম্পাসের 
লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা, 


নানা বিভাগ, সর্বোপরি হযরত হারূন 
ইসলামাবাদীর মতো বহুবিধ প্রতিভার 
স্বপ্নময় ব্যক্তিতৃ, হযরত গাজী সাহেব 
হুযুরের জ্ঞানের পরিব্যান্তি, হযরত 
আহমদ উল্লাহ সাহেব হুযুরের প্রাঞ্জল 
উর্দু ভাষায় বোখারীর তাকরীর, হযরত 
আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী 
সাহেবের তিরমিধীর অনর্গল ব্যুৎপনন 
পাঠদান আমাকে যাদুর মত বিমোহিত 
করে তুলে। হাটহাজারীর দৃঢ় মমতার 
নেয়। ভিন্ন জগত আবিষ্কার করে মন 
পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে 
বেফাকের অধীন দাওরা পরীক্ষা 
দেওয়া ও দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় 
প্রথম হওয়ার সুযোগ পটিয়া আসায় 
সম্ভব হয়েছিল। দিন যত যেতে লাগল 
ততই বুঝতে পারলাম কেন আমার 
রব্ব আমাকে হাটহাজারী হতে টেনে 


মাদ্রাসার স্বাদ, রূপ, গন্ধ আমাকে 
উপভোগ করালেন। পটিয়ার ইতিহাস 
ভঙ্গ করে এক বছরের ভেতর আমি 
বৃহত্তম এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হবার 
সৌভাগ্য আমার হল। সাথে পেলাম 
হযরত হারুন ইসলামাবাদীর পিতৃসম 
মমতা, স্নেহ ও যুগপৎ নির্দশনা । শত 
শত ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ 
পটিয়া আমাকে দিয়েছিল । বাংলাদেশে 
প্রথম ইসলামী ম্যগাজিন মাসিক আত 
তাওহীদ প্রকাশিত হয়েছিল পটিয়া 
মাদ্রাসার উদ্যোগে ১৯৭১ সনে। এ 
পত্রিকার জনপ্রিয় প্রশ্নোত্তর বিভাগে 
উত্তর প্রদান করতেন হযরত মুফতী 
মোজাফফর সাহেব হৃুযুর। সারা 
দেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রবাসীদের 
পক্ষ থেকে আসা প্রশ্নপ্তলোর সুন্দর 
উত্তর দিতেন তিনি। আমি কয়েক বছর 
তাঁর সাথে তার ম্নেহময় ছায়ায় এ 
বিভাগে কাজ করেছি। সে অভিজ্ঞতা 
আজ ইউরোপের মিডিয়ায় প্রাশ্্রোত্তর 
মূলক টিভি প্রোগ্াম পরিচালনায় 
আমাকে ব্যাপক সহযোগিতা করছে 
এনটিভি ইউরোপের “জীবন জিজ্ঞাসা" 
প্রোগ্রামটি আশাতীত দর্শক প্রিয়তা 
পেয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 

আমি শিখেছি শিক্ষক নিজের ছাত্রকে 


কি করে সম্মান করতে হয় আমার 
উস্তাদ হযরত মুফতী মোজাফফর 
সাহেব হুযুর থেকে । একবার একজন 
লোক তার রুমে এল। তিনি হুযুরকে 
হুযুর লোকটিকে 
বললেন, যাও, তাহলে একজন ছাত্রকে 
ডেকে আন। ফ্রান্স দিয়ে চায়ের জন্য 
পাঠাও। লোকটি এ দিক ও দিক ছুটছে 
ছাত্রের খোজে । মাদরাসায় তখন ক্লাস 
চলছিল। সকলে একাডেমিক ভবনে 
ফিরছিলাম। শিক্ষক হলেও দেখতে 
ছিলাম ছাত্রের মত। লোকটি বলল, এ 
ছেলে! আসতো । হুযুরের জন্য চা নিয়ে 
আস। আমি খুশি হলাম। হুযুরের 
খেদমত করার সুযোগ হবে। আমি 
হুযুরের রুমে ঢুকতেই হুযুর জিহ্বায় 
কামড় দিলেন। লোকটিকে বললেন, 
কাকে নিয়ে এসেছো? আমি বললাম 
কোন অসুবিধা নেই। আমি আপনার 
ছাত্র। কিন্তু হুযুর কিছুতেই আমাকে 
ফ্লাক্স হাতে নিতে দিলেন না। 
জোরাজোরি করেও আমি সফল হলাম 
না। আল্লাহ আমার সকল মরহুম 
উত্তাদকে জান্নাতের উচু মাকাম নসীব 
করুন। আমীন । 


লন্ডন থেকে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী 
ইসলামিয়া পটিয়ার কৃতিছাত্র ও 


ব্যক্তিতৃ। মৃত্যু অবধি স্বীয় মাতৃক্রোড় 


বিবর্জিত কোন আচরণ দৃষ্টিগোচর 


জামিয়া পটিয়ার ফতওয়া বিভাগের 


হলেই প্রতিবাদ করতেন । 


পরিচালক পদে অধিষ্টিত ছিলেন। 


তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর । 


ফাজেলদের মধ্যে যারা ইসলামী জ্ঞান 


এদায়িতক আদায়ে তিনি রীতি মতো 


সাধনা, ফতওয়া প্রদান ও দীনী 


কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 


তা'লীম-তরবিয়তে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 


বিগত ১৩৭৯ হিজরীতে শিক্ষা সমাপ্তির 


রেখেছেন, তাদের মধ্যে জামিয়ার 


পর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা করেন 


সিনিয়র মুহাদ্দিস সাম্প্রতিক কালের 
বরেণ্য মনীষী আল্লামা মুফতী 
মুজাফফর আহমদ (রহ-) 
উল্লেখযোগ্য । তিনি গত ২ মে ২০১৭ 


সৈয়দপুরের একটি দীনী মাদরাসায় । 
অতঃপর বগুড়া জামিল মাদরাসায় 
দু'বছর শিক্ষকতা করার পর 
মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ি 


ইংরেজি রোজ মঙ্গলবার সকাল দশ 
ঘটিকার সময় ঢাকার ল্যাব এইড 


আযীযিয়া মাদরাসায় দু'বছর এবং 
ঝাপুয়া মাদরাসায় দীর্ঘ আট বছর যাবৎ 


অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতা 


করেন। অবশেষে ১৯৭৫ ইংরেজিতে 
তৎকালীন মুহতামিম শায়খুল আজম 


হাসপাতালে ইন্তকাল করেন। 
ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। 

জন্মঃ তিনি ১৯৪০ ইংরেজিতে 
কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী 
থানার একসন্ত্রান্ত ও অভিজাত 


ওয়াল আরব হযরত আল্লামা শাহ 


মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর নিদের্শে 
জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষকের 


পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার 


পদে যোগদান করেন। তিনি কওমী 


পিতার নাম মরহুম হাজী মুহাম্মদ 
জহির উদ্দীন। এ ইসলামী ব্যক্তিত্ব 


মাদরাসার এতিহাসিক দরসে নেজামীর 
প্রায় কঠিন ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির 


জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা 
মুফতী আধীযুল হক (রহ.)-এর 


দরস দান করেছেন। ছাত্রবৎসল এ 
সফল শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি চিল 


প্লেহধন্য অতি প্রিয় মেধাবী ছাত্রদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ইসলামী 


অত্যন্ত সহজবোধ্য। তিনি ইসলাম 
সমর্থিত মানবিক বহু গুণে গুণান্বিত 


জ্ঞান জগতের এক অনন্য অত্যুজ্ভবোল 


ছিলেন। তার কোমল ব্যবহার, 


নক্ষত্র। তিনি আল-জামিয়া আল- 


হদ্যতাপূর্ণ আচরণ ও অকৃত্রিম কথা 


ইসলামিয়া পটিয়ায় বিভিন একাডেমিক 
গুরুত্ব পূর্ণ দায়িতু সফলতার সাথে 


বার্তা, আলাপচারিতা ও নিরহংকার 
জীবন ধারার ছোয়ায় ছাত্র-শিক্ষক ও 


ছাত্র জীবনে পঠিত খুঁটিনাটি বহু 
অজানা তথ্য তিনি অনায়াসে দরসে 
পেশ করতেন। আরবি সাহিত্যের 
প্রসিদ্ধ কিতাব দেওয়ানে হামাসা ও 
মাকামাতে হারীরী ইত্যাদি কিতাবের 
কবিতাগুলো নিদির্ধায় মুখস্ত পাঠ 
করতেন, শ্রোতারা তা শুনে সত্যিই 
অভিভূত হতো। তার তথ্য-উপাত্ত 
সমৃদ্ধ পাঠদান ও ফতওয়া প্রদান 
ফিক্হ শাস্ত্রের ছাত্রদের মুগ্ধ করত এবং 
তারা তার জ্ঞানগভিরতায় প্রভাবিত 
হতো । আকাবির মনীষীদের 
উপদেশপূর্ণ কাহিনী তার নখদর্পণে 
ছিল। বিশেষভাবে তিনি আকাবিরদের 
বিরল ঘটনা প্রবাহ অভিনব পদ্ধতিতে 
পেশ করতেন। উদারতা, রসাত্বক 
আলোচনা ও আতিথেয়তা ছিল তাঁর 
অনন্য বৈশিষ্ট্য । জামিয়া পটিয়ার প্রধান 
মুফতী আল্লামা হাফেয আহমদ উল্লাহ 
সাহেব হুযুর বলেন, “ফাতওয়া প্রদান 
ও সমস্যা সমাধানে আমার সাথে প্রায় 
মিল থাকত মুফতী _ মুজাফফর 
সাহেবের মতাদর্শ ও শরয়ী দৃষ্টিভজি 
ফতওয়ার ব্যাপারে মাঝেমধ্যে তার 
সন্দেহ হলে ছাত্রদেরকে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি নিজেও 
আমার সাথে মতবিনিময় করতেন। 
নিঃসন্দেহে এটা তার উদার 


আদায় করতেন। তা'লীম-তরবিয়তের 


সমকক্ষ সকলেই প্রভাবিত হতেন। 


জগতে তিনি ছিলেন একজন স্বার্থক 
জুন'১৭ 


মনমানসিকতার প্রমাণ বৈ কি? তিনি 


ইসলামী শরীয়ত ও নৈতিকতা 


ছিলেন যুগসচেতন অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
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প্রতিবাদী একজন ইসলামী মনীষী। 


(রহ.), ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 


নাস্তিক-মুরতাদবিরোধী আন্দোলনে 
র ভূমিকা ছিল লর্ষান্বিত। তিনি 
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
নায়েবে আমীর ছিলেন। 

তার প্রসিদ্ধ আসাতেযায়ে কেরাম, 
যাদের শিক্ষাদীক্ষা ও মোবারক 
সামিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন এবং 
স্বার্থক জীবন গড়ে তুলেছেন তারা 
পরিচালক শাহ মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.), শাহ ইমাম আহমদ রেহ.), 
শায়খুল হাদীস শাহ ইসহাক (রহ.), 
বাশখালীনিবাসী আল্লামা ফজলুর 
রহমান (রহ.), শাহ আলী আহমদ 


গে 


ভর্তির তারিখ 


মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) প্রমুখ । 
শায়খুল হাদীস খতীবে আযম হযরত 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 


দীনী খেদমতে নিয়োজিত আছেন। 
উত্তরসূরিদের ভবিষ্যত জীবনের উস্মুক্ত 
পথে ঘনঘোর অমানিশার হাতছানি । 
এক এক করে ইসলামী জ্ঞানের উজ্জ্বল 


নক্ষত্র খসে পড়ছে, না ফেরার দেশের 


সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ও 


যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে ভারি, যারা 


উষ্ণ । সর্বদা খতীবে আযমের 


বিদায় হয়ে যাচ্ছেন তাদের আসন 


স্মৃতিচারণ করে তিনি আনন্দ পেতেন। 
জামিয়া পটিয়ায় তৎকালীন তাদের 
জামাআত মেধাবী ছাত্রদের জামাআত 
হিসেবে খ্যাত ছিল। মেধাতালিকায় 
সহপাঠীদের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থানে 
থাকতেন। 
তার নামাযে জানাযায় প্রায় লক্ষাধিক 
ছাত্র-শিক্ষক ও ভক্ত-অনুরক্তদের 
সমাগম হয়। তার ইন্তেকালে কওমী 
নেমে আসে শোকের 
ছায়া, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন 
কদীম কওমী মাদরাসায় তার অনেক ছাত্র 


পূরণ হবে কি না সন্দেহ। 

4/00 44৩৬০ 
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আল্লাহ! তার রহে মোবারকে রহমতের 
বারি বর্ষণ করুন, জান্নাতের সুউচ্চ 
স্থানে তাকে সমাসীন করুন এবং তার 
শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে 

তত্তাবধান করুন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, টট্টথাম বাংলাদেশ ও সহকারী 
সম্পাদক, বালাগ আশ-শারক 


৭ই শাওয়াল থেকে ১০ই শাওয়াল পর্ধস্ত । যারা নাহু, সরকফ ও আরবী সাহিত্যে দুর্বল, 
কিন্ত এসব বিষয়ে দক্ষতা ও নিপ্ুণতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ২০ই শাবান থেকে 
১৫ই রমযান পর্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ উত্তাদ দ্বারা বিশেষ কোর্সের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। 


অভিজ্ঞ ও দক্ষ অন্দশ ভস্তাদ দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা । 
আন্তর্জাতিক হাফেজ কুরআন ছারা হিফজ-বিভাগ পরিচালিত । 


সান্তাহিক বিষয়ভিভ্তিক আরবী ও বাহলা বক্তব্যের সুবর্ণ সুযোগ । 
তামলীম ও তারবিয়়াতের সমন্বয়ে শান্ত, ভদ্র ও নিরীহ আদর্শ মুসলিম হিসেবে গঠন করার সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা । 


বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের নীচ তলা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা । 
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সংসর্গ ও কিছু 
গুণপনার সর্গ 


রোকন এনাম 
তিনি সারা জীবন ধবধবে সফেদি ঈর্ষান্িত হওয়ার মতো। তারা মুজাফফর রহ.)-এর জীবনী 
জীবন অতিবাহিত করেছেন, আচরণে সময়মত হুযুরের জীবন আলেখ্য অঙ্কন বিশ্লেষণের পারঙ্গম ব্যক্তি নই, করব 


ও উচ্চারণে । আজও ধবল সৌন্দর্যে 
শুয়ে আছেন। তিনি প্রিয় রবের 


করবে, এই আশা করতেই পারি। 
পাঁচ দশক টানা দেশ সেরা 


মোলাকাতের বেকারার ইনতেজার 
করছেন। আমরা শেষ বিদায়ি 
ইনতেজাম করছি। 

মুফতী মুজাফফর (রহ.) আমার সামনে 


প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলমি ও আমলি 
খেদমত আজ্জাম দেওয়া মনীষা ও 
মনীষী নিয়ে মন্তব্য ও বক্তব্য রাখা 
আমার মতো বৃত্তচুতের জন্য বিয়াদবি 


মহাকায় মহাকাশ । আমি দ্রাত্ত 


না হলেও বাড়াবাড়ি অবশ্যই । 


আকাশের কতটুকু দেখি? আমি হুযুরের 
বর্ণনা দিলে, কেমন হবে, একটা 
মেছাল পেশ করি? 

সমুদ্র তো পানির অতলতল জায়গা । 
একটা আজলায় কতটুকু পানি ধরবে । 


আমার সৌভাগ্য সত্যি প্রসন্ন। 
অযোগ্যতা মানে আমি, অগ্রহণযোগ্যতা 
মানেও অধম। মুফতী মুজাফফর 
(রহ.)-এর মতো মহান সত্তার ছাত্র 
হওয়ার সৌভাগ্য আমার কপালে 


আমার মুঠোভরা পানির কারণে সিম্ধুর 


জুটেছে। এটা আমার জন্য সৌভাগ্য 


মতো ব্যক্তিতে ভুল বোঝাবুঝির 
অবকাশ তৈরি হবে । 

হযরতকে নিয়ে হযরতের কীর্তিমান ও 
খ্যাতিমান শিষ্যগণ লিখলে, তার 


তিলক হলেও হযরতের জন্য 
সৌভাগ্যবশত তাও হয়নি । 

খুব বিনয়সহকারে বলছি, এই মহান 
পুরোধা পুরুষের ভালোবাসা, গ্নেহ ও 


হত। হযরতের সৌভাগ্যশালী জীবনে 
এতো এতো শীর্ষ মুমতাজ শিক্ষার্থী 
শিষ্যত্ত গ্রহণ করেছেন যে, তা 


জুন'১৭ 


না। 

তার জীবনবোধ ও দর্শনগত বোধি 
নিয়ে আলোচনা আমার জন্য যথেষ্ট 
ভারি হয়ে যায়। আমি আমার উত্তায 
হিসেবে ও ভালোবাসার মানুষ হিসেবে 
ও শ্রদ্ধার প্রেমাম্পদ হিসেবে মানুষটিকে 
কাছেপিঠে দেখার সৌভাগ্য সিক্ত 
মানুষ । 

আমার দেখা সেই সাধারণ চালচলনের 
অসাধারণ বরেণ্যের কিছু খাতি, সৃতি 
ও কৃতির কিয়দংশ তুলে ধরার চেষ্টা 
করব। তাকে নিয়ে বিস্তৃত লেখালেখির 
সময় এখন নয়। হুযুর খাটিয়ায় শুয়ে 
আছেন, মন ও মনের ভাবগুচ্ছ ঝিম 
মেরে আছে। 

এখন অনুভব শীতল ও মুগ্ছিত। ভাসা 
ভাসা ও শোক ঠাসা ভালোবাসার কান্না 
হাসা যতটুকু কলম ও কলব বলছে, 
শুধু তাই বলছি সম্যকভাবে... 

নত 


আদর পেয়েছি। হ্যা, কদর করিনি, 
ভালোবাসার যথাজাত সমাদর করিনি, 
করতে পারি নি। আমি মুফতী 


মুফতী মুজাফফর (রহ.) আমার দেখা 
অতিব্যক্তিতবান একজন আলিম। 
হযরত কখনো কারো সাথে ব্যক্তি 
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নিয়ে আপোষ করতেন না। ব্যক্তিত্ব 


অর্থসংকট ঘুচে যায়। সম্পদ ও সম্মানে 


জন্ম এলাকা মহেশখালীতেও পরম 


কী? আমি সেটির বিবরণ দেব না। 
ব্যক্তিতি আমাদের সংস্কৃতিতে যা 
বুঝায়, তার পূর্ণ ঠনঠনে প্রয়োগ 
দেখেছি হুযুরের জীবনাচারে । 

চর 


স্পষ্টবাদিতা ৷ হযরতের আরেক বিশেষ 
গুণপনা ছিল, স্পষ্টতা। যেটি সত্য ও 
সঠিক বিশ্বাস করতেন, জোরগলায় ও 
জোরালোভাবে বলতেন। কারো 
তোয়াক্কা তোয়াজ করার মানসতা 
পারেনি । 


কুটকচাল, ঘোরানো, প্রহসন ও 


তিনি বলীয়ান হয়ে পড়েন। পড়িমরি 
করে সুখভোগ ও সভ্োগে ঝাঁপিয়ে 
] 


নিতান্ত সাদাটে জীবনপথে পরপারে 


শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ছিলেন। 

আসল কথা এই সোনালি মানুষটি বড় 
ভালো ছিলেন। বড্ড ভালো ছিলেন। 
চেহারাখানি দেখলেই মন ভরে যেত। 


পাড়ি জমিয়েছেন। সাধারণ 
জীবনযাপনের অসাধারণ এক তরিকায় 
পথ ফুরিয়েছেন। আমাদের বিলাতি 
জীবন ও বিলাসিতাপছন্দিদের জন্য 
তার জীবনে সবক আছে। 

সং 
মুরুব্বিদের দেখা ও শেখা পথে পদান্কে 
চলেছেন সারা জীবনভর । নিজের 
গবেষণা ও উডভাবনকে পান্তা দেন নি। 
মুফতী আজীজুল হক (রহ.)-এর 
শেখানো ও বাতলানো পথ্চ্যুত হননি । 
এটি সম্ভবত তার কামিয়াবির চাবির 


তোড়া । 
নং 


ছলছুতা তিনি করতেন না। এককথার 


অমুখাপেক্ষীতা। তিনি কারো কাছে 


লোক । যা ভাবতেন, তা বলতেন, যা 


নির্ভরশীল জীবন পছন্দ করতেন না। 


বলতেন, তাই করতেন। কথার এমনকি কারো খেদমত সেবা পর্যন্ত 
বরখেলাপ তার জীবনেতিবৃত্ত আমি চরম অপছন্দ করতেন। 
পাইনি, কেউ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চলতেন সহজসরল। জীবনবোধ 
্ বাদশাহর মতো উচ্চ। কথাবার্তা শিশুর 
উদারতা । উদগ্রতা, প্রান্তিকতা হুযুরের মতো সুবোধ্য ও পরিষ্কার । 

চর 


মাঝে পাইনি। মত ও পথে যথেষ্ট 
পরিমিতি রক্ষা করে চলতেন ও 
বলতেন। বিস্তৃত পড়াশোনা ও 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার কারণে এ 
দেরাজ দর্শন ছিল বলে আমার 
অনুমান। এ উদার মধ্যপন্থার আকাল 
চলছে আজ । এটা হুযুরের জীবনবীক্ষণ 
করে আমরা ভাবনা করতে পারি। 

সং 
শাণিত মেধার সাথে সাথে বিস্মাপক 
স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। চল্লিশ বছর 
আগে পড়া কঠিন জটিল কিতাব 
তরতরিয়ে পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা পড়ে যেতেন। 
অবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি! 

সং 


সাদামাটা জীবনযাপন । তিনি অভিজাত 
বংশীয় সন্তান। তার জীবনে বহু 
ট্টাজেডি আছে। একসময় হুযুরের 
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কথা ও দরস ছিল গোটা গোটা বিশুদ্ধ 
ও বিশেষভাবে অর্থময়। আজেবাজে 
আড্ডা গপ্পো পছন্দ করতেন না। কাজ 
ও কাজের কথা, নয়তো বিশ্রাম । 

চর 

হাসিখুশি । মুখম-্ল হাস্যোজ্জীল ও 
সপ্রতিভ থাকত। এটা সুন্দর সুনাতও 
বটে। 

সং 


সহায়তা । নানা দিক ও আঙ্গিকে 
সহায়তা ছিল হুযুরের একটা বিশেষ 
গুণ। এরকম আরো বহু বহু গুণপনা 
হুযুরকে ঘিরে রেখেছিল । সাদরাদেশে 
অবিতর্কিত জননন্দিত ছিলেন । 

ইসলামি মহলের সকল কল্যাণকাজে 
নিয়োজিত ও নিবেদিত ছিলেন । পটিয়া 
মাদরাসায় তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন। নিজ 


তিনি যে মাটির মানুষ ছিলেন, এর ছবি 
চোখেমুখে ভাসত, হাসত | 

আমি হুযুরের পরলোকগমন নিয়ে হুযুর 
বিষয়ক চিন্তায় নেই। তিনি ত 
রহমানের প্রিয়, রবও তার প্রিয়তম । 
তিনি জান্নাতের যেকোনো কোণায় 
বিশ্রাম নিতে পারবেন, ফিরদাউসে 
আরাম করবেন । আলাল্লাহ! 

আমি হুযুরের পরিজনের শোকে 
শোকতপ্ত। তার মতো এরকম বটবৃক্ষ 
পরস্ত প্রয়োজন। ইয়া রব! হযরতের 
করুন! 

আরেক বিষয় আমাকে ভীষণ চিন্তিত 
করছে, এরকমভাবে একেক করে 
আকাশের বিপুল রৌশনির 
তারকাগুচ্ছক যেভাবে চলে যাচ্ছে, 
আকাশ শূন্য হয়ে যাবে না তো!?? 
নবীন ও নবীশ নক্ষত্রের পরিচর্যা না 
করলে, ইলমি আকাশপট বিপদমুক্ত 
থাকবে না। সেটি আমার ভাবনাকে 
বিষ্ধা রেখেছে। 

মুফতী মুজাফফর (েহ.) জীবন ছিল 
সোনায় সোহাগা। মুফতী সাহেবের 
মরণ সৌভাগ্যে মাখা । আমার জীবন 
কেন এরকম বরকতহীন ও দীর্ণদীন? 
আমার মরণ কি বর্তমান আমার মতো 
অন্ধকারের অন্ধতৃ ছড়িয়ে যাবে? 
আলোর প্রত্রবণ তৈরি করবে না? 
ভাবছি। 

দায়ি ও আলিমের মৃত্যু জীবনের চেয়ে 
সুন্দর। আমার জীবন মৃত্যুর চেয়ে 
অন্ধকার । মুফতী মুজাফফর আলাইহির 
রহমত: আলোকিত পুলকিত মানুষের 
পুস্পপুস্তবক। ইসলামি জ্ঞানগরিমার 
সংশপ্তক। জান্নাতে মোলাকাত হবে 
ইনশাআল্লাহ । 
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বিষয়গুলোতেই কেবল বিস্তারিত 


যদি সংবাদ বা মূল তথ্যটিই অযৌক্তিক 


আর অবৌদ্ধিক তাহলে যাচাই- 
অনুসন্ধানে কী লাভ? 

কতিপয় “বুদ্ধিমান' লোক সংবাদের 
পন্থা উডাবন করেছেন। শব্দগুলোর 
অবান্তর ও বোধের অগম্য একটি অর্থ 
নেওয়া হবে অথবা একেবারে ভিন্নরকম 
একটি ব্যাখ্যা দাড় করানো হবে। 
শরীয়তসম্পর্কিত_ (আখবার ও 
আসার) হাদীসের ক্ষেত্রে 
বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে খোজ-খবর 
নেওয়া- জরুরি যাতে নিদেনপক্ষে তার 
সত্যতা সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণার 
পাল্লাটা ভারী থাকে ।* 


ইতিহাসের সব তথ্যই 

কী যাচাই করা সম্ভব? 

এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক । কারণ 
ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা এমন নয় 
যে, তার জন্য উপরিউক্ত সবক'টি 
প্রসিভার্সের প্রযোজ্য হয়। ইতিহাসের 
সাধারণ ঘটনাবলি সম্পর্কে যদি কোনো 
বিপরীত তথ্য সামনে চলে আসে তখন 
অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধান ছাড়াই তা 
গৃহীত হয়। জ্ঞানগত, রাজনৈতিক 
কিংবা ধর্মীয় মতবিরোধপূর্ণ 
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অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হয়। মামুলি 
বিষয়াদিতে এমনটি হয় না। এর 
উদাহরণ হতে এরকম: অমুক 


সাধারণ 


স্থাপন করেছিলেন; বাদশাহ অমুক 
ব্যক্তিকে কী উপহার দিয়েছিলেন? 
বাদশাহ কোন্‌ মেয়েকে বিয়ে 
করেছিলেন? এ ধরনের মামুলি বিষয়ে 
সাধারণত তেমন অনুসন্ধান করা হয় 
না। অন্যদিকে বড় ধরনের বিরোধপূর্ণ 
এতিহাসিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক 
অনুসন্ধান ও যাচাই-পর্যালোচনা হয়ে 


অনুসন্ধানে তেমনটি করা হয় নি। তবে 
কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে 
তখন বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে। 
ইতিহাসের তথ্য-উপান্তে সাধারণত 
এই মানদণ্ড রক্ষা সম্ভব হয় না। 
ইতিহাস-লেখকেরা উচু আর নিচুমানের 
সব তথ্যই একত্র করেছেন। এই 
তথ্যভাগ্তার থেকে সাধারণ ঘটনাবলির 


থাকে। যেমন- কোনও বড় যুদ্ধ 
সংঘটিত হবার নেপথ্য কারণ বা 
অনুঘটক কী ছিল? এর ফলাফল কী 
দীড়িয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি । 


হাদীস ও ইতিহাসবিষয়ক 
অনুসন্ধানে তফাৎ কী? 

হাদীস রাসুলের (সা.) সঙ্গে সম্পর্কিত 
তথ্যাবলির রেকর্ড হওয়ায় 
এতত্ববিষয়ক অনুসন্ধানও হয় উৎকৃষ্ট 
মাপকাঠি অবলম্বনে । কারণ রি 
নিজেই ঘোষণা করেছেন, আমার 
উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা বর্ণনার ঠিকানা 
জাহান্নাম । প্রত্যেক প্রকারের হাদীসের 
বেলায় এমন যাচাই-অনুসন্ধানের 


সত্যতা যাচাই তো বেশ কঠিন। তবে 
কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বড় 
মতপার্থক্যের বিষয় সামনে এলে 
ইতিহাসবিদদের সংশ্রিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে 
ব্যাপক যাচাই করা জরুরি | এ প্রসঙ্গে 
আমরা আলোচনায় যাবো । 


অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার 

ইতিহাসের উপাত্ত বিন্যাস চার 
ধাপে সম্পন্ন হয়। 
১. ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং 
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পরিপূর্ণ চিত্র দাড় করানো, 

৪. বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্র সামনে 
রেখে ইতিহাসের তথ্য বিন্যাস 
করা। 

অনেক ক্ষেত্রে সূত্রের অসতর্কতা, 
অধিতর তথ্য না পাওয়া, 
বর্ণনাকারীদের একদেশদর্শিতা, 
রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক 
পক্ষপাতের ফলে ইতিহাসের তথ্য 
বিকৃতি ঘটে। 

সুত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতা সম্পন্ন 

(তাওয়াতুর) বর্ণনার ক্ষেত্রে সংশয় 

থাকে নাঃ একক সূত্রের বর্ণনার 

(খবরু ওয়াহিদ) ক্ষেত্রে ঘটনার 

সত্যতা (4১07০011010) বিষয়ে 

সংশয় থাকে। সাহাবাযুগের 
রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ-কেন্দ্রিক 
তথ্যগুলোর সামান্য অংশই 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে; 
অধিকাংশই এককসূত্রে প্রাপ্ত । 

ইতিহাসের তথ্য যাচাইর একাধিক 


এ 


প্রথম তিন শতকের শীর্ষস্থানীয় 
ইতিহাসবিদ কারা? 

দ্বিতীয় শতক ও আধুনিককালের 
শীর্ষ ইতিহাসবিদ কারা? 
বিশেষ বিশেষ সাহাবী (রাষি.)-এর 


কারণগুলো কী ছিল? 
সাহাবাযুগের ইতিহাস-উপাত্তের 
যাচাই-অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া কী? 
একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই করবেন? 

অধ্যায়ের পাঠ শেষে সাহাবাযুগের 


ইতিহাসনির্ভর তথ্যগ্তলো যাচাইয়ের 
প্রক্রিয়া আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে 


সাহাবা ও 
(৬৩২-৭৫০ খ্রি. _ ১১-১৩৩হি.): 
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 


রাসুলুল্লাহ 


(সা.)-এর ইন্তেকালের 


অব্যবহিত পর থেকে সাহাবাযুগের 
সূচনা । তারপর তাবেঈন ও তারপরে 


তাবয়ে তাবেঈনের যুগ। 


স্মর্তব্য, রাসুলের সাক্ষাত পাওয়া 
মুমিনদেরকে “সাহাবী' আর যারা 


সাহাবীদের 


সাক্ষাত পেয়েছেন 


াদেরকে “তাবেঈ' বলা হয়। এভাবে 


যারা তাবেঈর সাক্ষাত লাভ করেছেন 
তারা “তাবয়ে-তাবেঈ' (তাবেঈগণের 
অনুবতী) হিসেবে পরিচিতি । লেখকেরা 
সাধারণত ১১খি. / ৬৩২ হি. ১১০ / 


মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতেই 
কেবল বিস্তারিত অনুসন্ধান ও 
পর্যালোচনা হয়। 
সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা 
দেখবো সাহাবাযুগ সম্বন্ধীয় ইতিহাসের 
তথ্যগুলো কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এবং 
তা অনুসন্ধানের পন্থা কী? 


দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহাবাযুগের 

ইতিহাসে বিবিধ অনুসন্ধান 

এক নজরে আলোচনার প্রতিপাদ্য : 

প্রথম তিন শতকে সাহাবাযুগের 
ইতিহাস কীরূপে বিন্যস্ত হয়? 
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৭২৮ পর্যন্ত সময়কালকে 


সাহাবীযুগ 


হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কারণ উক্ত 
সালে সর্বশেষ সাহাবীর ইন্তেকাল হয়। 


তারপর থেকে তাবেঈ যুগের শুরু যা 
মোটামুটি ৮১৫ / ২০০ সাল পর্যন্ত। 


কারণ সর্বশেষ তাবেঈ এই 


বছর 


ইহলোক ত্যাগ করেন। তা সত্তেও 
সুন্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর আমলে 


অধিকাংশ সাহাবীর ইন্তেকাল 


হয়ে 


গেছে। অল্প কয়েকজন 


যারা 


বেঁচেছিলেন তারাও পরবর্তী 


থেকে বিশ বছরের মধ্যে ইন্তেকাল 


পনের 


করেন। এ সময়টি এদিকে ওদিকে 


সাহাবী বেঁচে থাকলেও 


ম] 


দুয়েকজন 
খন ধর্মীয় বিষয়াদির নেতৃত্ব প্রধানত 


ম৩] 


াবেঈদের হাতেই ছিল । ঠিক এভাবে 


(১১৩ / ৭৫০) যুগপর্বে প্রায় সকল 


ম৩] 


াবেঈর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এ 


সময়টিতে এদিকে ওদিকে দুয়েকজন 


বেঁচে থাকলেও ধর্মীয় 


নেতৃতত তখন প্রধানত 


বয়ে-তাবেঈদের হাতে চলে 


প্রেক্ষাপটের পরিষ্কার চিত্রটা সামনে 
হাজির করার তাগিদে এ দুটি যুগকে 


আমরা ছোট চারটি যুগপর্কে (9০০- 
[911905) ভাগ করে নিতে পারি। 


প 


বরগ্ডলোর ভাগ-বিভক্তিটা হবে কোন 


যুগে ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে 
নেতৃত্বের আসনে কে বা কারা ছিলেন 


তার আলোকে । 


যুগপর্ব ভাগের 


প্রক্রিয়াটা আমাদের নিজস্ব বিচার- 
বিবেচনায় (10£100901) করছি; তাই 


এ 


তে কয়েক বছর এদিক-ওদিক 


অবকাশ থাকবে । 


১. 


২. 


বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের যুগ (১১- 
৪০ / ৬৩২-৬৬০): এ যুগে সেসব 
সাহাবীর হাতে ধর্মীয় ও জাগতিক 
নেতৃতৃ ছিল যারা দীর্ঘকাল যাবত 
রাসুলের সানিধ্য ও সাহচর্য লাভ 
করেছিলেন। তাদের অধিকাংশের 
বয়স রাসুলের চাইতে বড়জোর 
সামান্য কম ছিল। তাদের মধ্যে 
খোলাফায়ে র র চারজন ও 
“আশরায়ে মুবাশশারাহ” -ভুক্ত 
অন্যান্য সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য । 
তাদের ব্যতিরেকে প্রথমযুগের 
অন্যান্য শীর্ষ সাহাবী এ যুগপর্বেই 
ইন্তেকাল করেন। 

মধ্যবয়সী সাহাবীদের যুগ (৪০- 
৬০ / ৬৬০-৬৮০): এ যুগে ধর্মীয় 
ও বৈষয়িক নেতৃত ছিল সেসব 
সাহাবাদের হাতে যারা নবীর যুগে 
অধিকাংশই তরুণ ছিলেন । তাদের 
মধ্যে হযরত মুআবিয়া, আবু 


____লঢ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আবদুল্লাহ ইবন্‌ ওমর ও আবদুল্লাহ 
ইবন আব্বাসের (রোষি.) নাম 
অগ্রগণ্য । 

৩. কনিষ্ঠ সাহাবীদের যুগ (৬০-৮০ / 
৬৮০-৭০০): এ যুগে ধর্মীয় ও 
বৈষয়িক নেতৃত্ত এক প্রকার 
তাবেঈদের হাতে চলে এসেছে। 


করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে 
শক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছেন । তাদের 


যুগটি দীর্ঘ এবং তাবয়ে- 
একাকার । 
৭. তাবয়ে-তাবেঈদের যুগ 


(১৫০-৩০০ / ৭৬৭-৯১২): এই 


সংরক্ষণ ও পরবর্তী প্রজননের কাছে তা 
যথাযথভাবে পৌছে দেবার চেষ্টা- 
প্রয়াই ছিলো তীদের অগ্রাধিকার 
রাসুল সো.) ও সাহাবাযুগের 
এতিহাসিক ঘটনাবলি তখনও তাজা 
আর নিকট অতীতের; কাজেই তা 
সংকলনের তাগিদ অনুভূত হয় নি 


যুগপর্বে তাবয়ে-তাবেঈদের এমন 


ফলে হিজরি প্রথম শতকে ইতিহাসের 


তবুও কিছুসংখ্যক এমন সাহাবী 
তখনও জীবিত ছিলেন যারা 


বহু প্রজন্ম শামিল রয়েছেন যারা 


তথ্যগুলো ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিলো এবং 


জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ তিন প্রজন্মের 


লোকেরা হাদীস শরীফের পাশাপাপাশি 


নবুয়তের শেষ সময়কালে 


তাবেঈদের সময়কাল পেয়েছেন । 


তা মুখস্থ বর্ণনা করতেন। তবে তা 


জন্গ্রহণ করেন। হযরত হাসান, 


এ অধ্যায়ে আমরা সাহাবাযুগের 


হোসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে 


ইতিহাসের তথ্যগুলো কীভাবে যাচাই 


যুবাইর, আনাস ইবনে মালিক 
(রা.) তাদের অন্যতম । ৮০ হি. / 


করা যায় তা পর্যালোচনার চেষ্টা 
করবো। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই 


৭০০ খ্রি.-এর পর ত্রিশ বছর দেখবো সাহাবাযুগের ইতিহাস কীভাবে 

সময়কালেও কিছু সাহাবী জীবিত বিন্যস্ত হয়েছে। তারপর অন্যান্য 

ছিলেন। তা সত্তেও নেতৃত্ব তখন বিষয়ে পর্যালোচনা তুলে ধরবো । বস্তুত 

কার্ষত শীর্ষ তাবেঈদের হাতে । আমরা এখানে গভীর অভিনিবেশে পাঠ 
৪. বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগ করবো “ইতিহাসের ইতিহাস"! 

(৮০-১০০ / ৬০০-৭১৮): 

সাহাবা ও তাবেঈ যুগের বেশকিছু হিজরি প্রথম শতকে 

অংশ অবিভক্ত (9৬০11800108) ৷ ইতিহাসের চেহারা 


খেলাফতে রাশেদার প্রথমদিকে 
তাবেঈ। তাদের পুরো জীবনটাই 
সম্মানিত সাহাবাদের (রা.) 
সাহচর্যষে কেটেছে। তাদের মধ্যে 
দীর্ঘায়ু ব্যক্তিরাও ১০০হি. / 
৭১৮খি, সময়কালের কাছাকাছি 
দিনগুলোতে ইন্তেকাল করেছেন। 
৫. মধ্যবয়সী তাবেঈদের যুগ 
(১০০-১৩৩ / ৭১৮-৭৫০): 
মধ্যবয়সী সাহাবাদের যুগে 
জন্গ্রহণকারী ও তীদের কাছ 
থেকে শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত 
তাবেঈগণকে মধ্যবয়সী তাবেঈ 
হিসেবে চিহ্নিত করা শ্রেণীভুক্ত 
করা যায়। বনু উমাইয়া 
শাসনকাল সমাপ্তির কাছাকাছি 
সময়ে তাদের অধিকাংশই 

ইন্তেকাল করেছেন। 
৬. কনিষ্ঠ তাবেঈদের যুগ (৬০-২০০ 
/  ৭৫০-৮১৫): যারা কনিষ্ঠ 
যুগে জন্মগ্রহণ 
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সর্েও কয়েকজন কীর্তিমান ব্যক্তিতৃ 
এমন রয়েছেন যারা একইসঙ্গে 
হাদীসশান্ত্ব. ও ইতিহাস-বিষয়ে 
সম্মিলিতভাবে অসামান্য অবদান 
রেখেছেন। 


ইবনে শিহাব আয-যুহরী 

(৫৮-১২৪ / ৬৭৮-৭৪২) 

হিজরি প্রথম শতকের শেষভাগ ও 
দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ 
ইবন্‌ মুসলিম ইবন্‌ যুহরী হাদীসশাস্ত্রের 
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে 


যেহেতু হিজরি প্রথম শতক হলো 
সাইন কালেই এমনটারবার বা 


পরিচিতি লাভ করেন। তিনি উমাইয়ার 
শাসক ওয়ালিদ ও সুলাইমানের 


যে, ওই যুগে কোনো ইতিহাসবিদ জন্ম 


কাছাকাছি থাকতেন । হযরত ওমর রা. 


নিলেন এবং তিনি সেই যুগের ইতিহাস 


ইবন আবদুল আজিজ খলিফা হবার 


লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্ত বাস্তবতা 


তিনি যুহরীকে হাদীস সংকলনের 


অন্যরকম । সেই যুগে কাগজই ছিলো 


নির্দেশে দেন। এ কারণেই 


দুর্লভ আর গ্রন্থ রচনা করে তা প্রকাশ 
ও প্রচারের প্রথাই গড়ে ওঠেনি । সেই 


বিপুলসংখ্যক হাদীসের বর্ণনা যুহরীর 
বরাতে পাওয়া যায়। মুআত্তা ইমাম 


যুগে লিখিত গ্রন্থ ছিল কেবলই কুরআন 


মালিক, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও 


কোনো কোনো ব্যক্তি অবশ্য 
র ডায়েরীতে রাসুলের হাদীস 


বুখারী-মুসলিমের মতো হাদীসগ্রন্থে 
তার বিস্তর বর্ণনা মেলে। যদিও 


শরীফ লিখে রেখেছিলেন। যা বস্তত 
ব্যক্তিগত রোজনামচার পর্যায়েই 
ছিলো। এ-কারণেই হিজরি প্রথম 


গুটিকয়েক লোক যুহরীর সমালোচনা 


শতকে কোনো ইতিহাসবিদ আমাদের 


করেছেন তবুও মুসলিম উম্মাহর 
শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তিনি 
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য । 


নজরে পড়ে না। হিজরি প্রথম শতকে 


ইবন শিহাব যুহরীর সূত্রে কিছু 


ইতিহাসবিদ না পাওয়ার অন্যতম 


ইতিহাসের তথ্যও বর্ণিত আছে। তবে 


কারণ হলো, ইতিহাস বিষয়ের 


সেসব বর্ণনায় একটি বিষয় 


রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তখন ফোকাস 


লক্ষণীয়-আমরা জানি যে, জামাল ও 


সিফফীন ও তাহকীমের ঘটনা ৩৬-৩৮ 
/ ৬৭৮-৭৪২ সময়পর্বে সংঘটিত 


শিক্ষা গ্রহণ, প্রদান, চর্চা, অনুশীলন, 


হয়েছে আর যুহরীর জন্ম গ্রহণ করেন 
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৫৮ / ৬৭৮ সালে । এখন দেখার বিষয় 
হলো, যুহরী যখন এই ঘটনাগুলো 
বিস্তারিত বর্ণনা করেন তিনি সূত্র 
উল্লেখ না করে সরাসরি বর্ণনা দিতে 
থাকেন। তিনি ঘটনাটির বিবরণ কার 
কাছ থেকে জেনেছেন সেটি উল্লেখ 
করেন না। এসব ঘটনায় অনেক বর্ণনা 
এরকমও রয়েছে যেখানে কোনো 
কোনো সাহাবীর নিন্দাবাদ করা 
হয়েছে। যেহেতু যুহরী এসব ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী নন; কাজেই বলা যাচ্ছে না 
যে, তিনি যার কাছ থেকে তথ্যটি 
পেয়েছেন সেই লোকটি কেমন আর 


শিহাব যুহরীর সুত্রে সাহাবায়ে 
কেরামের নিন্দাবাদযুক্ত এ ধরনের 
বিচ্ছিন সূত্রে (31011. 01091 0? 
1081186015) যত বর্ণনাই এসেছে প্রায় 
সবগুলোই ইউনুসের বর্ণিত। 


হিজরি দ্বিতীয় শতকে 
ইতিহাসের রূপ ও রূপান্তর 

হিজরি দ্বিতীয় শতকে মুসলিম বিশ্বে 
মানুষের জীবনে বড় ধরনের বিপ্লব 
এসেছে; যা জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব 
বিস্তার করে। উজবেকিস্তান ও 


কোন স্তরের নির্ভরযোগ্য । এমনটি 
অতি অবশ্যই হতে পারে যে, যুহরী 
ঘটনার বিবরণ ছোট বেলায় বা যৌবনে 
এমন কারও কাছ থেকে শুনেছেন যার 
অন্তরে সেই সাহাবীর জন্য বিদ্বেষ ছিল 
এবং তার বিপক্ষে তৎপর বিদ্োহী 
কোনো গ্রুপের তিনি সদস্য ছিলেন। 
একারণেই এ ধরনের কিচ্ছিন সূত্রে 
(1301501 ০1181] 01 1181181015) 


প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। 
ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ 
আল-আইলী (১৫২/৭৬৯) 

তিনি ইবনে শিহাব যুহরীর একান্ত 
শিষ্য। তিনি তার রচিত 
হাদীসগ্রন্থসমূহের হাফেজ ছিলেন। 


তিনি যদিও হিজরি দ্বিতীয় শতকের 
ইতিহাসবেত্তা কিন্তু যুহরীর অধিকাং্‌ 

বর্ণনা পরবর্তী সূত্রের কাছে তার 
বরাতেই বর্ণিত হয়েছে বলেই এখানে 
তার আলোচনা সংগত । সুত্র মূল্যায়ন- 
বিশেষজ্ঞের কেউ কেউ তাকে 
নির্ভরযোগ্য বললেও বিশেষভাবে তাকে 
নিয়ে অনুসন্ধানকারীদের একটি মন্তব্য 
হলো তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা ছিলো । 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


তাজিকিস্তান অঞ্চলে (তৎকালীন 
মাওয়ারাউন নাহর) মুসলিম বাহিনীর 
সঙ্গে চীনা সৈন্যদের বড় একটি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধন্দি চৈনিক 
সেনাদের মধ্যে কাগজ তৈরির 
জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলো । তাদের কাছ 
থেকে মুসলমানরা কাগজ তৈরির বিদ্যা 
রপ্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তার 
কার্ষকর ব্যবহার শুরু করে দেয়। বলে 


অনুভূত হচ্ছিলো । কাগজের ব্যবহার 
দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে জনজীবনে 
যে বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন ঘটে যায় তা 
আধুনিক যুগের কম্পিউটার প্রযুক্তির 
পূর্বাপর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় । 
কম্পিউটার উভভাবন ও ব্যবহার শুরুর 
পর মানুষের জীবনধারা, শিক্ষাদীক্ষা, 
পারস্পরিক যোগাযোগ, কাজ- 
কারবারসহ জীবনের নানাক্ষেত্রে যে 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে তা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের 
ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। 

কাগজের ব্যাপক প্রচলনের আগে 
মানুষ জ্ঞান-বিষয়ক তথ্য স্রেফ 


বলেন, যুহরীর অনেক বর্ণনা লিখতে 
গিয়ে ইউনুস প্রচুর ভুল করেছে এবং 


ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখতো । 
শিক্ষার্থী উস্তাদের কাছ থেকে যা 


বড় একেবারে নিম্নমানের মুনকার 


শিখলো তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে 


শ্রেণীভুক্ত বর্ণনা (বিচিত্র, অসমর্থিত ও 


নিতো কখনও তা উত্তাদকে শুনিয়ে 


আজগুবি) উদ্ধৃত করেছেন।” ইবনে 
জুন'১৭ 


ভুল-চুক থাকলে শুধরে নিতো । দ্বিতীয় 


হিজরি শেষার্ষ ও তৃতীয় হিজরির 
প্রথমার্ধে বিস্তৃত পরিসরে গ্রন্থ রচনার 
কাজ শুরু হয়। ইতিহাস রচনার 
বিষয়টিও এর অংশ। বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ শুরু হয় 
এবং একদল লিপিকার এ কাজে 
নিয়োজিত হয়। তারা পা-্লিপি ও বা 
অন্যান্য উৎস থেকে গ্রন্থ প্রস্তুত করার 
কাজে দক্ষতাসম্পন্ন ছিলো । পেশাদার 
এসব লিপিকার বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে 
নিজেদের একটি ভালো অবস্থান 
তৈরিতে সক্ষম হয়। যেমন কোনো 
আলিম যদি নিজের কোনো গ্রন্থের 
একশটি তৈরি করতে চাইতেন তাদের 
শরণাপন্ন হওয়ার দরকার পড়তো । 
লেখক নিজের হাতে লেখা কপিটি 
তাদের দেওয়ার তারা গ্রন্থটির কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের মধ্যে 
ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতো। ফলে 
অল্পদিনেই কাজ শেষ করে লেখককে 
ডেলিভারি দিতে পারতো । এতে করে 
গ্রন্থ রচনার ধুম পড়ে যায় এবং 
এভাবেই রচনাশিল্প নতুন গতি লাভ 
করে। 

এটা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, 
মানুষের মস্তিষ্কে ধারণকৃত বা মুখস্থ 
জ্ঞানভা-শর কাগজের বুকে স্থানান্তরের 
প্রক্রিয়াটি এক বছরেই সম্পন্ন হয়ে 
যায়নি। 


!চলবো 


* ইব্‌ন খালদুন, ১/৪৮ 

২ পরিভাষায় খবরু ওয়াহেদ বলা হয়, যে 
বর্ণনার সুত্র কোনো এক যুগে একজন হয় 
কোনো যুগে বেশিসংখ্যকও হতে পারে। 
এই কারণে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণে 
কিছু গরমিল লক্ষ করা যায়। কারণ এসব 
সাক্ষ্য বা স্মরণ রাখার ওপর নির্ভর করে। 
* জীবৎকালেই আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের 
সুসংবাদপ্রাপ্ত। 

* আয-যাহাবী, সিয়ারল আ'লামিন নুবালা, 
ব্যক্তিত্ব : ৬৮৯৪, পৃ. ৪৩০০, আম্মান, 
বাইতুল আফকার আদ্‌ দুআলিয়া। 
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1০/৯৬/১7৯২ 


জাপানে ইসলামের বিকাশধারা 


ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই বিস্তৃতি লাভ 


জন আল্লাহর অসীম কুদরতে বেঁচে 


করেছে গোটা পৃথিবীতে । বিভিন্ন দেশ 


যান। 


উপদেশ ও রাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে 


দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের আধারে । 


ব্যবস্থা করেন। পররাষ্্রমন্ত্রণালয় তার 
আবেগের মূল্যায়ন করে তাকেই সে 
অর্থসহকারে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়। 


পড়েছে এই দীনের সূর্য। আর এর 


নিকটবর্তী দ্বীপের জাপানি অধিবাসীরা 


তুরাজিরু ইস্তাম্বল পৌছে তুরস্কের 


জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন 


দুর্ঘটনা কবলিত লোকদের অত্যন্ত 


সেসব মনীষী যারা আপ্রাণ চেষ্টায় 
জগত্ময় ছড়িয়ে দিয়েছেন জ্ঞানের 
আলো । ইসলামের সুমহান বার্তা । 

জাপানে ইসলামের ইতিহাস খুঁজতে 


আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। 
জাপানের বাদশাহ মেইজি আহতদের 


পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। বিশাল ও জীকজমকপূর্ণ এক 


অনুষ্ঠানে এ অর্থ তুরস্কের 


চিকিৎসা ও জীবিতদের তুরস্কে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। শহীদেরকে 


নৌমন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা 
হয়, যাতে করে মন্ত্রণালয় এ অর্থ 


গেলে পাওয়া যায় উসমানি 
খেলাফতের সময় সুলতান আবদুল 
হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯ খি.) সর্বপ্রথম 
১৮৯০ খিস্টাব্দে নৌপথে তার জাহাজ 
আর্তগর্ল (41 798101)-এ এক 


সৌজন্যমূলক জাপানে 
পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ 


দুর্ঘটনাস্থলের নিকটেই দাফন করা হয় 


দুর্ঘটনাকবলিত লোকদের মধ্যে বন্টন 


এবং সেখানে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। সে সময় থেকে প্রতিবছর এ 


করতে পারে । 
এ সময় সুলতান আদুল হামিদ স্বয়ং 


দুর্ঘটনার স্মৃতি হিসেবে একটি অনুষ্ঠান 
করা হয়। 


তুরাজিরুকে ডেকে নিয়ে দু'বছর 
তুরস্কে অবস্থান করে এখানের সেনা 


সৌজন্যমূলক মিশনের অধিকাংশ 


অফিসারদের জাপানি ভাষা শেখানোর 


সদস্য যদিও শহীদ হন, কিন্তু তাদের 


অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো । প্রতিনিধি 
দলটি জাপানে খুব ভাল প্রভাব সৃষ্টি 
করে। মূলত তারা এ অঞ্চলে ইসলাম 
কবুলের বীজ বপন করে যান। 


কুরবানী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 


প্রস্তাব দেন। তুরাজিরু তার এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। তুর্কি অফিসারদের 


জাপানের লোকদের ওপর এ দুর্ঘটনার 
গভীর প্রভাব পড়ে । চব্বিশ বছর বয়সী 
এক তরুণ যুবক তুরজিরু ইয়ামাডা 


জাপানি ভাষা শেখানোর পাশাপাশি 
তিনি নিজেও তুর্কি ভাষা শিখেন। 
ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। 


(08110 ৪7909) যিনি একজন 


তবে তারা জাহাজে তুরস্কে ফেরার 


কিছুদিন পরে তিনি মুসলমান হয়ে 


উচ্চশিক্ষিত সাংবাদিক ছিলেন এ 


পথে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার 


দুর্ঘটনায় এত বেশি প্রভাবিত হন যে, 


নিজের নামের সাথে সিঙ্গিতুস 
(911175150) শব্দ যোগ করেন। 


হন। মাঝ নদীতে যাওয়ার পর শুরু 


তিনি দুর্ঘটনা কবলিত শহীদদের 


জাপানি ভাষায় এর অর্থ “চাদ? । 


হয় প্রকা- ঝড়। উথ্থাল পাথাল ঢেউ 
শুরু হয় সমুদ্বে। দিক হারায় 
জাহাজটি । জাহাজটিতে থাকা ৬০৯ 


পরিবারের লোকদের জন্য সারাদেশে 
চাদা সংগ্রহের অভিযান চালান । 


অন্য কিছু সূত্রে জানা যায়, তিনি তার 
ইসলামি নাম রেখেছিলেন আবদুল 


৫৪০ জন শহীদের পরিবারের জন্য 


জন যাত্রী মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। 
শেষ পর্যন্ত জাহাজটি ডুবে যায়। তবে 
ছয়স্থ নয় জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬৯ 


জুন'১৭ 


খলীল। তুরক্ষে অবস্থানকালে তিনি 


বিরাট একটি অঙ্ক সংগ্হ করে তিনি 


যখন বাড়ির লোকদের কাছে পত্র 


জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে 
দরখাস্ত করে এ অর্থ তুরস্ক পাঠানোর 


লিখতেন, তখন তার ইসলামি নামও 
সাথে লিখে দিতেন। যদিও জাপানে 


______0 আত্তান্তহীদ ৪১ 
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১৯৪৫ সালে থাতাষ্টত কোবে মক্ক 


987 21095 91075 


81567 %০৫1]এ চান 


108৮ 1945 


ওপর অনেক রিসার্চ করা বাকি রয়েছে, 
তবে এখন পর্যন্ত জানা তথ্যানুসারে 
তুরাজিরু ছিলেন জাপান ভূখন্ট্রে 
প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম কবুল 
করেছিলেন। তিনি ৯১ বছর বয়স 
হায়াত পান। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তার 
ইন্তেকাল হয়। 

তবে অপর এক সুত্র থেকে জানা যায় 
জাপানি প্রথম মুসলিম ছিলেন 
অসোতারো নোডা (9170110 3০9৫9) 
নামের একজন সাংবাদিক। তিনি ৬৯ 
জন বেঁচে যাওয়া যাত্রীর সাথে তুরস্কে 


গিয়েছিলেন এবং সুলতানের অনুরোধে 
সেখানে থাকেন। সেখানে 
অবস্থানকালে একজন বিটিশ 


মুসলিমের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। 
তাদের দু'জনের মাঝে এক দীর্ঘ 
আলোচনা হওয়ার পর অসোতারো 
মুসলিম হয়ে যান এবং তার নাম 
রাখেন আবদুল হালিম (4১০৫০ 
[7181961) 10909) | তবে 1015010- 
এর মতে তুরজিরু এবং অসোতারো 


বলা হয় যে, এ ঘটনার পর অপর 
আরেক জাপানি ব্যক্তি ইয়ামাওকা 
১৯০৯ খিস্টাব্দে ইসলাম কবুল করে 


| 09০177৮1778 


(4১10090 
45088) | তারা 


অসহ্য হয়ে উজবেকিস্তান, 
তাজিকিস্তান, কাজাকাস্তান ও 
কিরগিজিস্তান থেকে বহুসং 

মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 


পড়ে । তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক 
জাপানেও পৌছে। তাদের এখানে 
এসে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। 
মুসলমানদের সম্মিলিত তৎপরতা শুরু 
হয়। তাদের প্রচেষ্টার ফলেও বহু 
জাপানি অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। 
সাথে সাথে ভারত, চীন ও দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক 
মুসলমান জাপানে এসে বসবাস শুরু 
করেন। তাদের প্রচেষ্টায় প্রথমবার 


১৯৩৫ খিস্টাব্দে কোবেতে একটি 
মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৩৮ 
খিস্টাব্দে টোকিওতে একটি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

সেই মসজিদ প্রতিষ্ঠায় জাপানের 
প্রভাবশালী কিছু অমুসলিম ব্যক্তিও 
আর্থিক সহযোগিতা করেন। তারপর 
১৯৩৮ খিস্টাব্দেই জাপানের অপর 
একটি শহর নাগোয়াতে একটি মসজিদ 
নির্মিত হয়। ১৯৭৭ খিস্টাব্দে 
ওসাকাতেও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানকে 
অনেক মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ শেষে শিল্পের 
উন্নতির জন্য তেল উৎপাদনকারী 
আরও স্বাভাবিক হয়। এর ফলে 
জাপানে মুসলমানদের যাতায়াত বৃদ্ধি 
পায়। জাপানি অধিবাসীরাও মুসলিম 
দেশসমৃহে আসে। এমনি করে 
দু'তরফাভাবে জাপানে ইসলামের 
প্রসার দ্রুত হয়। এ সময় জাপানি 
মুসলমানগণ কিছু সংগঠনও প্রতিষ্ঠা 
করেন। জাপানি ভাষায় পবিত্র 
করা হয়। ইসলামি তথ্য সমন্বিত 


কিতাব প্রকাশ করা হয়। 
১৯৬৬ খিস্টাবন্দে একটি 
ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক সেন্টার 


প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৭৪ সালে 
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“ইসলামিক সেন্টার জাপানের” সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়। সেন্টারটি একটি বোর্ড 


বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে নেয়, সেসব 


জাপান সফর করেন। এটি একটি 


দেশে অনেক জাপানি নাগরিক বিভিন্ন 


অব ডিরেক্টরের তন্তাবধানে পরিচালিত 
হচ্ছে। তার সদস্যদের মধ্যে আরবি, 
পাকিস্তানি, তুর্কি ও খোদ জাপানি 


কর্মোপলক্ষে গমন এবং মুসলিম 
সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত জাপানি 


মুসলমানগণ অন্তর্ভক্তু আছে। 
সেন্টারটির পক্ষ থেকে অনেক বই 
জাপানি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, 
এর মধ্যে অন্যতম হলো পবিত্র 
কুরআনুল করীমের তরজমা । “আস- 


ব্যক্তিরাও ছিলেন। যুদ্ধের পর 
জাপানের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর 
সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে থাকে। 
১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে 
পাকিস্তান থেকে একাধিক তবলউগ 


সালাম' নামে কটি ত্রেমাসিক পত্রিকাও 


দল ও দলনেতা জাপানে আসেন। 


প্রকাশিত হয় । এর পক্ষ থেকে জাপানি 


আধ্যাত্বিক চিন্তা সঞ্চারকারী এ 


শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 


আন্দোলনে বহু জাপানি ইসলাম ধর্মে 


ও হজ্জ ইচ্ছকদের হজ্জে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করা হয়। 

এ সেন্টারটি ছাড়া তাবলীগ 
জামাআতও ১৯৫৬ খিস্টাব্দ থেকে 
জাপানে তাদের দাওয়াতি কাজ আরম্ভ 
করেছে, যা আল্লাহর মেহেরবানিতে 


ধর্মান্তরিত হন মূলত শান্তির লক্ষ্যে 


খুবই সফল হয়েছে। তাবলীগ 
জামাতের লোকেরা টোকিওর 
শহরতলী এলাকা সাইতামার 


(99109179) একটি ভবন ক্রয় করে 
সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
করেছে, যা এখন তাবলীগের 
মারকাষের কাজও তি তাদের 
তৎপরতা প্রতিদিন পাচ্ছে। 
১৯৩৬ সালের দিকে আরেকজন 
ভারতীয় মুসলিম পতি ও ধর্মপ্রচারক 
আলীমুল্লাহ সিদ্দিকী জাপানে আসেন 
এবং একাধিক বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন এশিয়ার 


92/6701 209227 71950469 
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সত্তর দশকের দিকে জাপানের দ্রুত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে সৌদি 
আরব, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া 
প্রভৃতি তেল উৎপাদনকারী মুসলিম 
ষ্্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং আজও তা 
কার্ষকর। এশিয়ার দুটি মুসলিম রাষ্ট্র 
ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার প্রভূত 
উন্নতির পেছনে জাপানের অবদান 
অনস্বীকার্য । ১৯৭০ সালে সৌদি 
বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আবদুল আযীয 


এতিহাসিক ঘটনা । 
আশি-নব্বই দশকে জাপানের অনেক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এশিয়া, আফ্রিকার 
প্রচুর মুসলিম ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও 
রা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আসতে 
থাকেন। অনুরূপ পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া 
থেকে অসংখ্য শ্রমিক এসে এদেশের 
কলকারখানা ও সার্ভিস ক্ষেত্রে কাজ 
করছেন, গড়ে তুলছেন মসজিদ, 
ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুসলিম সংস্কৃতি, রেখে 
চলেছেন জাপানিদের সঙ্গে মেত্রীবন্ধনে 
জোরালো ভূমিকা । 
এসব তৎপরতার ফল এই হয়েছে যে, 
১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জাপানে 
মুসলমানদের সংখ্যা ৩ হাজার বলা 
হতো, এখন সরকারি হিসাব মতে 
সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ 
হাজার। তাছাড়া যেসব মুসলমান 
অন্যান্য দেশ থেকে এসে এখানে 
অধিবাস গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা 
দু'লাখে পৌছেছে । এর অর্থ এই যে, 
জাপানে সর্বমোট আড়াই লাখ 
মুসলমান রয়েছে। 
যদিও গত কয়েক বছরে জাপানে 
মুসলমানদের সংখ্যা ই 
পেয়েছে, কিন্তু তাদের ় 


মতো জাপানেও ইসলাম জনপ্রিয় ও ও 
প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মে পরিণত হবে। 
১৯৭০ সালের দিকে টোকিওতে 
সংখ্যা ছিলি মাত্র দুটি। 
এখন এখানে ২০০টি মসজিদ ও 
মুসাল্লা অস্থায়ী নামাযঘর) আছে। 
জাপানে কবে ইসলামের আলো প্রবেশ 
করেছে সেটা অজানা । 


ক।বি।তা 


আমাদের মুনাজীত 
আবদুল হালীম 
হাজার বছরের কালো রাতের কালো অন্ধকার 
ঘনিভূত হয়ে পৃথিবীতে নেমেছে আবার 
আমাদের পরিচিত পথ গ্রাম শহর বন্দর 
মিলকারখানা সাধের বাগান বাড়িঘর 
সবখানে অন্ধকার 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর। 
আমাদের আত্মীয়-স্বজন 
জীবনের সঞ্চিত যাবতীয় ধন 
আমাদের সামনে পেছনে বামে ডানে 


বুকের 
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-এতিহ্যের চারধার, 
ঘিরে নাচছে কেবলি অন্ধকার । 


হাজার বছরের হাজার হাজার 
নাচছে অন্ধকার 
আমাদের বাপ-দাদা এবং তাদের পূর্বে আর 
কেউ দেখেনি এমন অদ্ভুত অন্ধকার । 
আমরা এখন পরম চরম অসহায় 
হায়! কী করি উপায়! 
তাই উর্ধ্বে তুলেছি দু'হাত, হে রব 
তুমি তো জানো এবং দেখছো সব 
তোমার কাছে আমাদের মুনাজাত 
দূর করে দাও এই আধার রাত। 
তুমিই আসমান এবং জমিনের আলো 
দাও দূর করে এই সব অন্ধকার কালো। 


পাপ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বুকের ভেতর ভয় কেন 
হৃদয় কেন কীপে 
অধরা কে তাড়া করে 

কোন সে অনুতাপে 

কোন সে পাপের ঢেউ 
ভাংছে আমার বুকের সীমা 
দেখছে নাতো কেউ 

একলা আমি ভবের পথিক 
একাই পথে চলা 
ভবের মাঝে কেউ কারো নয় 
সষ্টা শিশুর খেলা । 


জুন'১৭ 


যন্ত্রণাকর পতন 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


তোমার পেশির শক্তি আছে করছো জুলুম ইচ্ছেমত, 
লোকসমাজের রন্ধ্রে পশে দিনরজনী করছো ক্ষত! 
মানুষগুলো ক্ষতের জ্বীলায়, 

পথ বা সুযোগ পেলেই পালায়! 

বলুক যতই থামাও জুলুম! প্রবলগতি বাড়ছে তত। 

ওর বাড়িতে দিচ্ছ হানা লুটছো তাদের স্বর্ণ টাকা- 

সব মালামাল সদলবলে, ভরাট বাড়ি করছো ফাকা! 
পাওনা যখন কিছুই ঘরে, 

পণ হিসেবে বাচ্চা ধরে- 

যাও নিয়ে যাও দুর আড়ালে, মরণ জ্বালায় যায় না থাকা! 
তার বাসাতে ঢুকেই দেখো উঠতি গোছের নবীন মেয়ে, 
লোলুপ চোখে কামের নেশা লক্ষ মেরে ধরছো যেয়ে। 
যতই করুক কান্নাকাটি 

পাষাণ দেখাও অস্ত্র-লাঠি 


ইচ্ছেঘোড়ার রাশ না টেনে অষ্রহাসি মারছো চেয়ে । 


প্রশাসনও বশ করেছো দলের নেতার দাপট দিয়ে, 
তোমায় বাঁচান যেই হারামী, তোমায় দিয়ে তারাই জিয়ে! 
ধরবে তোমায় আর কে আছে! 


দুইনয়নে রঙ্গ নাচে। 


পশুত্ব হয় হিংস্র আরো আমজনতার রক্ত পিয়ে। 


মদ জুয়াতে মত্ত থাকো, ভোগ্যনারী রাখছো পাশে, 
দিবস কাটাও রাতের মতন, বেরোয় যখন রাত্র আসে । 
নিশাচরী চরণ চালাও, 


নানানরকম আগুন জ্বালাও । 


ভাবছোনা এই নিজ আগুনে যন্ত্রণাকর পতন হাসে!! 


কীযেকরি 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
কী যে লিখি কী যে শিখি 
কী যে করি ভাই 


কীযেপড়িকীযেগড়ি 
কী করি উপায় ! 


কী যে ভাবি কী যে দাবি 
কিছুই জানা নাই ! 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


প্রতিদিন আমরা সাধারণত সকাল-দুপুর-রাত তিন বেলা 


রামাযানে খাদ্যাভ্যাস 


ড. এ. ফয়েজ এম. জামাল উদ্দিন 
ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘন ঘন পানি 


খাবার খেয়ে থাকি । কিন্তু রমজান মাসে আমরা সাধারণত 


পান করা ভালো। শরীরের পানি ঘাটতি পূরণের জন্য ঘরে 


শুধু সন্ধ্যা থেকে ভোর এই সময়ের মধ্যেই তিনবার খাবার 
খেয়ে থাকি । তাই রজমান মাসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে 
একটু বেশিই সচেতন হতে হয়। একটু পরিকল্পনামত 
খাবার খেলে এ পবিত্র নেয়ামতের মাসকে উপভোগ করা 
যায় ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে । 

রমজান মাসে খাবার যতটা পারা যায় অন্য মাসের মতোই 
স্বাভাবিক ও সাধারণ হওয়া উচিত। তবে রমজান মাসে 
খাদ্য তালিকায় যথাসম্ভব সম্ো-ডাইজেস্টিং খাবার বেশি 


বানানো তাজা ফলের রস বেশি কার্ধকারী । তবে ইফতারের 
পর ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে । ইফতারের সময় 
কার্বনেটেড পানীয় যেমন কোকাকোলা জাতীয় পানীয় না 
গ্রহণ করাই উত্তম। কার্বনেটেড পানীয় পেটে গ্যাস প্রবণতা 
বাড়িয়ে দেয়। অতি চিনি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়াই উচিত। 
বেশি চিনি সমৃদ্ধ খাবার পেশাবের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
দেহের অতি প্রয়োজনীয় মিনারেলগ্তলোও পেশাবের সাথে 
বের হয়ে যায় এবং রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। 


রাখা উচিত। যেখানে সম্ো-ডাইজেস্টিং খাবার সাধারণত 
ডাইজেস্ট হতে প্রায় ৮-১২ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে দ্রুত- 


ইফতারে আদা কুঁচি এবং স্প্রাউটেড ছোলা লবণ ছিটিয়ে 
খেলে এসিডিটি উপশম হয়। ইফতারের পরপরই সন্ধ্যা 


ডাইজেস্টিং খাবার মাত্র ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইজেস্ট হয়ে 
যায়। আশ বা ফাইবার প্রধান খাবারগুলোই সাধারণত 
সম্নো-ডাইজেস্টিং হয়ে থাকে । যেমন টেকি ছাটা চাল, 
আটা, সবুজ মটরশুঁটি, ছোলা, সবুজ শাক যেমন ডাটাশাক, 
পালং শাক, খোসাসহ ভক্ষণ উপযোগী ফল যেমন পেয়ারা, 


রাতের খাবার খেয়ে নেয়া উত্তম। আর সেহেরিতে স্তা- 
ডাইজেস্টিং খাবার খেলে দিনের বেলা ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস 
পায়। তবে সেহেরিতে ভরপেটে না খাওয়াই উত্তম। 
সেহেরিতে টক দই খেলে পেট ভার ভার মনে হবে না। 
সেহেরি খাওয়ার সাথে সাথে না শুয়ে, কিছুক্ষণ হাটাহাটি 


আপেল, নাশপাতি এবং শুকনা ফল খোরমা, খেজুর ইত্যাদি 


করে ফজরের নামাজ আদায় করে অল্প সময় ঘুমিয়ে নেয়া 


তবে খাবার অবশ্যই সুষম হতে হবে অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় 
দানাদার খাবারের সাথে পরিমাণমতো ফল, শাক সবজি, 
₹স ও দুগ্ধজাত খাবার থাকা আবশ্যক। 
অধিক পরিমাণে মসল্লা সমৃদ্ধ গুরুপাক ও ভাজা-পোড়া 
তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ এবং ইফতারের পর অধিক পরিমাণে 
চা কফি বা কোলা গ্রহণের ফলে বুকে জ্রীলা পোড়া বা পেটে 
গ্যাসের সমস্যা রমজান মাসের একটি কমন বা সাধারণ 
সমস্যা । তাই তেলে ভাজা পোড়া খাবার না খাওয়াই উত্তম । 
ইফতারে তেলে ভীজা খাওয়ার চেয়ে ওভেন গ্রিন্ড খাবার 
খেলে গ্যাস প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পায়। 
ইফতারের সময় খোরমা-খেজুর, পেপে, তরমুজ, কলার 
পাশাপাশি হালিম খেলে দেহে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। 


জুন'১৭ 


উত্তম। তবে ডায়াবেটিক ও ব্লাডপ্রেসারে যারা ভুগছেন, 
আপনাদের অবশ্যই রমজান মাসের পূর্বেই বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নিয়ে সম্ভাব্য খাদ্য তালিকা করে নেয়া উচিত। 
আপাতদৃষ্টিতে একজন সুনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক রোগীর 
রোজা রাখায় কোনো বাধা নেই। তবে রমজানে ওষুধ? 
ইনসুলিনের মাত্রা ও সময়সূচি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে 
পরামর্শ করে ঠিক করে নেয়া উত্তম। 


লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, উদ্যানতল্ত বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


| বেরাদরানে ইসলাম! 

| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম | 
(এবং ংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
|কুসংস্ারঘুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার | 
নারি পালনে নিয়োজিত রি এই জামিয়ার ধমীয় | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা , 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ! 
|করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। আল-। ূ 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা 

| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
! জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । 

| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, | ৰ 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। । 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। , ! 
। সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 
| পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 
| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামুল্যে খাদ্য সরবরাহ ; 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িতৃ এই জামিয়া | 
বহন করে। 

| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ; 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের 1 
বেত, নিম্ণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ | 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই- বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
 ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে। ূ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, 

| আপনারা এই এঁতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য 
, দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
1 রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা । 
নি 


ূ বিডির নিযা 


রঃ প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পবিত্র রমযানের মসনুন দ্ুআসমূহ 


নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ . 
2১০) 902969৮0045 | রে র্‌ 
5214 55 


| উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহ্‌ “আলায়না- বিল্ইউম্নি ওয়াল্‌ 
ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ। 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 

রমযানের শুভাগমনে পড়ার দ্ুআ 


০ 34০, 7৪৮5 ০৮৪০০% ৮5৪58 রা) 


.তু 2161%-6 ০4085455380 ৮ 9: 5 025? 
5303৪. ৮590158652] 2065 ৬৪ 43 85501 


2146)42808866. 009 ৩১০৫৫ 58980522-40105 


।8৪০ ৬01৫5 ৬19,55৫ 
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আযাল্লা শাহ্‌্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
ফাসাল্লিম্হু লী, ওয়া সাল্লিম্নী ফীহি, তাসাল্লাম্হ্‌ মিনী। আল্লা- 
হুম্মার্যুকুন সয় মাহু ওয়া কিয়ামাহু সাব্রান ওয়াহৃতিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুকুনী ফীহিল জিন্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কুওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আ-ইয্নী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফৃফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ কীদ্রি, ওয়াজ“আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 


ইফতারের দুলা, . 
।৬১৪%953,5৩3৬ $০ (284 


উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া “আলা রিষ্কিকা 
আফ্হার্হ । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


% 


85540154815, (৫) ৩৬) 


৫ দর 


(2 নও! | ৩৫৪০, 


| উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ “উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 


| আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ। [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 

ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
৬0925045959 285গ 
উচ্চারণ: আফ্তারা “ইন্দাকুমুস সা-য়িমুনা, ওয়া আকালা 


তাঁঁআমাকুমুল্‌ আব্রার, ওয়া তানাধ্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
তু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 


লায়লাতুল কদরের দুআ ও 
৫ ৬০৬ 98201 ৬৩ ৯8০01 283 
৷ উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা “আফুওউন্‌ তুহিব্বুল্‌ “আফ্ওয়া, 


র | ফা'ফু 'আল | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪) 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


এই কুরআনের কালারের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন, 
কোথায় কৃলকৃলাহ্‌ প্রেতিধবনী) করতে হবে । ইত্যাদি!! 


ঝি; দ্রঃ দেশের শীরস্থনীয় বিজ্ঞ আলেম, হাফেজ, কারী সাহ্বগণের সুপরামর্শে 
“তাজবীদ কালার কুরআন মাজীদেশরগরকাশনার কাজ সম্প্ন করা হয় 


হল এও] 52 ৮ কী ও শ, 


৯ ৪০ এয আবাস হল চি শা 


জার ও 


6১৪০ এ ৯০৯] ২০৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79091710119) 25 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৭ | শাউওয়াল'৩৮ _ জুলাই'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 4107/775 
17211751190 /)7 41-97114 441-1517110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০711)12,441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44719977311411, 07114207725-4000, 19477217125/. 

আল জামিয আল দলাই সিটি কক আলী জামির মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
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৪ জন বিদগ্ধ আলিমের 


অপূরণীয় ক্ষতি 


দিয়েছেন। তীদের কাছ থেকে শিক্ষা, দীক্ষা ও 
তারবিয়তপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র শিক্ষকতাসহ সমাজের বিভিন্ন 
স্তরে খিদমতে নিয়োজিত। ইলমে দীনের চর্চা ও 
অনুশীলনের এ ক্রমধারা এভাবে চলতে থাকবে কিয়ামত 
পর্যন্ত । 

মানুষ প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, 
এটি জগতের চিরন্তন রীতি। জীবনকে মহিমান্বিত ও 
অনুসরণীয় রূপে গড়ে তুলতে ক'জনই বা পারে? বহু 
স্থিতধীসম্পন্ন মানুষ দরিদ্রতা, হেলা অবহেলা ও আলস্যের 


গোলকধাঁধায় হারিয়ে 
যায়। সময়কে যারা 
কাজে লাগায়, 


ছাত্রজীবনকে যারা কদর 
করে, আল্লাহ তায়ালার 
সন্তষ্টি অর্জন যাদের 
জীবন্বত হয় এবং খিদমতে খালক (জনকল্যাণ) যাদের 
চেতনায় সক্রিয় থাকে এবং এ জগতে যারা কোন না কোন 
অবদান রেখে যান, তারা মরেও অমর । তারা ইতিহাসের 


দেওবন্দের শিক্ষাপরিচালক, মুহাদ্দিস ও কবি হযরত 
মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনুরী (রহ.)। তার রচিত 
“তারানায়ে দারুল উলৃম' এক অসাধারণ কবিতা হিসেবে 


উপাদান । জীবনের পথপরিক্রমা একেবারে স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত । 
এটাকে ইতিবাচক পন্থায় কাজে লাগাতে পারলে সফলতা 
পদচুম্বন করতে বাধ্য । 


বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষার ওজস্বিতা, অক্ষর 


আমাদের বিবেচনায় উপর্যুক্ত ৪ আলিম সফল ও আল্লাহ 


বিন্যাস, উপমার অভিনবতৃ, শব্দ চয়ন ও ছন্দ প্রকরণের 
দিক দিয়ে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিতা । 


ওয়ালা ব্যক্তি। সফলতা নিয়ে তারা আল্লাহ তায়ালার 
সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাদের জীবন, কর্ম ও অবদান 


এ ৪ জন বরেণ্য আলিমে দীন আপন আপন পরিসরে 


স্মাক আকারে নথিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন ভবিষ্যত 


ইসলামী শিক্ষার বিকাশ, দাওয়াতী ময়দানে মেহনত, 
লেখালেখির চর্চা ও ফিকহী গবেষণার ক্ষেত্রে যে নমুনা রেখে 
গেছেন তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে পথ দেখাবে আলোকবর্তিকা 
রূপে । তীদের প্রজ্ঞা, সঙ্ঞা, জ্ঞানগভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টি 
অন্যদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে। ৪জনই কওমি 


প্রজন্মের জন্য । বিলম্ব হলে তথ্য, উপাত্ত ও স্মৃতি কালের 
আবর্তে হারিয়ে যেতে পারে । এ ব্যাপারে এখনই উদ্যোগী 
হওয়া জরুরি । 

মহামহিম আল্লাহ তাআলা এ ৪ মনীষীকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন। এটাই 


ধারার মাদরাসার শিক্ষক । দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে লাখ লাখ 
শিক্ষার্থীকে তারা আরবী ভাষা, সাহিত্য, বালাগত, তাফসির, 
হাদীস, কালাম শাস্ত্র, উসূল ও ইলমে ফিকহের তালিম 


জুলাই'১৭ 


আমাদের প্রার্থনা । 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


অতি সম্প্রতি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট 
প্রাঙ্গণে স্থাপিত একটি মূর্তি সরিয়ে 
এনেক্স ভবনের সামনে পুনস্থাপন করা 
হয়েছে। এ মূর্তি স্থাপন নিয়ে বিতর্ক 
দেখা দিয়েছে । দেশের আলেম সমাজ 
বলছে এটি হচ্ছে গ্রিক দেবী থেমিসের 
মূর্তি যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় 
না। আর এটর্নি জেনারেল বলছেন, 
এটি মূর্তি নয়, এটি স্কাল্পচার। চিহ্ত 
ইসলামবিদ্ধেধী মহলটিতো মূর্তির 


সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির বর্ণনাও রয়েছে 
গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে । 

অনুরূপভাবে খিস্টীয় ১ম শতকে এসে 
দেয় জাস্টিসিয়া বা লাস্টিসিয়া। 
খিস্টীয় ২২ সালে রোমান মুদ্রায় দেবী 
জাস্টিসিয়ার মূর্তি অংকিত হয়। 
ন্যায়বিচারের গ্রিক দেবী থিমিস যাকে 
রোমানরা বলতো জাস্টিসিয়া বা 
লাস্টিসিয়া। দেবী থেমিস বা 


মুক্তিযুদ্ধের' জাস্টিসিয়ার মূর্তিটি একজন নারীর । 


এবং তার পুজা অর্চণা করা হতো । সব 
পৌত্তলিক জাতিই বিশ্বস্রষ্টার মহান সব 


গুণ এবং কার্ধাবলীকে স্বতন্ত্র দেবদেবী ৬ 


বলে আখ্যায়িত করতো এবং বিমূর্ত 
গুণাবলিকে মূর্ত রূপ দিয়ে মূর্তি তৈরি 


করা হতো। এসব ঘূর্িকে উপাস্য উঠে 


জ্ঞানে পুজা-উপাসনা করা হতো। 
প্রাচীন গ্রিসেও তেমনি করে 
পৌত্তলিকতার আখড়া বসেছিল। 
দেবদেবী কল্পনা করা হয়েছিল। কোন 
কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাধারণ 
দেবদেবীও ছিল, কোথাও আবার ভিন্ন 
ভিন্ন ছিল দেবদেবী। কেউ যুদ্ধের, 
কেউ শান্তির, কেউ সমৃদ্ধির, কেউবা 
সৌন্দর্যের ইত্যাদি। ন্যায়বিচারের 
জন্যও ঘিকরা একজন দেবীর কল্পনা 
করেছিল। দেবীর নাম দিয়েছিল 


তার ডান হাতে আছে একটি তরবারি । 


দাঁড়িপাল্লা ও ডান হাতে তরবারি দেখা 
যায়। দেবীর এই অবয়বটিই ২২ সালে 
প্রথম রোমান মুদ্রায় অংকিত হয়। 


আধুনিক ইউরোপে দেবী জাস্টিসিয়া 

১৬-১৭শ শতকে ইউরোপে 
পুনর্জাগরণের সময়ে প্রাচীন গ্রিক- 
রোমান ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা 
চর্চা শুরু হয়। সেসময় ইউরোপ 
সাধারণভাবে গ্রিক-রোমান সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্য গ্রহণ করে নেয়। তবে যেহেতু 
ইউরোপে খিস্টধর্মের প্রাধান্য ছিল 
তখন ধর্ম হিসাবে পৌত্তলিকতা গ্রহণ 
না করলেও গ্রিক-রোমান পৌত্তলিক 
এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার 
আড়ালে গ্রহণ করে নেয়। তখন তারা 
দেব দেবীর মূর্তিকে নাম দেয় ভাক্ষর্য 


তর আকার তি তথা 

গড়ন রি পৌরাণিক 
কানা বি 
এসব দেবদেবীর পিতা-পিতামহ, 


শিল্প। তারা বলতে থাকে যে এসব 
ভাক্কর্ষয হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের ও 
গুণাবলীর প্রতীকী মূর্তরূপ। এসব 
ব্যাখ্যার আড়ালে তারা মুলত গ্রিক- 
রোমান পৌত্তলিক এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়। 


আত্তান্তহীদ ৩ 
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একইভাবে থেমিস দেবী বা দেবী 


স্কাল্পচার নামে আখ্যায়িত করলেই 


প্রতীকীরূপ। তারা 
দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা অর্চনা করলো 
না বটে তবে দেবীর মূর্তিতে এক 


নারী মূর্তির ভাক্র্কে বলা হলো লেডি 
জাস্টিস। অথচ সে সময় গোটা 
ইউরোপে কোন নারী বিচারপতির 


ধরনের পবিত্রতার আবহ তৈরি করা 
হলো । এসব মূর্তি শিল্পের নামে বিভিন্ন 
স্থানে স্থাপন করা হতে থাকে । এমনকি 
ফরাসী  বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাসের 
রাজতৃকালীন সময়ে ফ্রান্সের প্রধান 
গির্জাকে বন্ধ করে দিয়ে তথাকথিত 
“যুক্তিদেবী'র মুর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় 
এবং ধর্মের এতিহ্যানুসারে যথারীতি 
“যুক্তিদেবীর' প্রতি শ্রদ্ধার্থ পেশ করা 
হতে থাকে। এক কথায় 
“ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে মূলত প্রাটান 
গ্রিসের পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ 
করে নেয়া হলো। তাই দেখা যায় 
আমাদের দেশের সেকু্যুলারপন্থীরা, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও ইসলামের 
ব্যাপারে যতটা অসহনশীল ও বিদ্বেষী 
পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রশ্নে 
ততই আগ্রহী ও উৎসাহী । 


লেডি জাস্টিস 
বর্তমানে নির্মিত বা স্থাপিত থেমিস বা 
জাস্টিসিয়ার মূর্তিকে বলা হয় লেডি 
জাস্টিস। গ্রিক-রোমান প্যাগান যুগের 
দেবী ছিল থেমিস বা জাস্টিসিয়া। আর 
খ্রিস্টীয় রোমান যুগে প্যাগান যুগের 
দেবীকে বা দেবী মূর্তিকে মেনে নেয়া 
স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই 
এ 
জগৎ মেনে নেয়নি । কিন্তু ইউরোপীয় 
রেনেসার ফলে ইউরোপে খিস্টধর্মের 
প্রভাব খর্ব হতে থাকে। এ সময় 
ঘটে একদল সেক্যুলার 
চিন্তাবিদ আর খোদাই শিল্পীর । তারা 
সং ৩, এতিহ্য 
পুনজীবন ঘটায় 


থেমিসের মূর্তি বা দেবী জাস্টিসিয়ার 
মূর্তির নাম হয়ে যায় লেডি জাস্টিস 
যেহেতু দেবী থেমিস বা দেবী 


জুলাই'১৭ 


অস্তিত ছিল না। তবু বিচারের প্রতীক 
হলো এবং তার এক হাতে ন্যায়ের 
দ- দাঁড়িপাল্লা, অন্য হাতে শাস্তিদানের 
প্রতীক তরবারি দেয়া হলো। চোখ 
বেঁধে রাখার বিষয়টি প্রাচীন গ্রিস- 
রোমানে ছিল না। রোমান মুদ্রায় যে 
দেবী জাস্টিসিয়ার ছবি অংকিত ছিল 
তার ছিল খোলা চোখ- বাম হাতে ছিল 
দাঁড়িপাল্লা ও ডান হাতে ছিল তরবারি 
এমনকি ১৯০২ সালে নির্মিত লন্ডনের 
ফৌজদারী আদালত ভবনের শীর্ষে 
স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ব্রোঞ্জ মূর্তির 
[ খোলা রাখা হয়েছে । কবে থেকে 
চোখ বাঁধার প্রথা চালু হলো তা 
সুনির্দিষ্ট নয় তবে যতদূর জানা যায় যে 
১৫৪৩ সালে সুইজারল্যান্ডের বার্নেতে 
স্থাপিত লেডি জাস্টিসের ভাক্কর্য ছিল 
চোখ বাধা । ধারণা করা হয় যে ১৫ 
শতকের শেষ দিক থেকে চোখ বাঁধা 
থেমিস বা জাস্টিসিয়ার মূর্তি নির্মিত 
হতে থাকে । তারপর থেকে চোখ 
বাঁধাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং 
বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ছাড়া ইউরোপ, 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার 


এটি স্পষ্ট যে লেডি 


মূর্তি- প্রাচীন রোমান মুদ্রায় অংকিত 
বিচারের দেবী জাস্টিসিয়ার (যো 
থেমিসেরই অনুরূপ) ছবি থেকেই 
তাকে মূর্তিরূ্প দেয়া হয়েছে। অতএব 
লেডি জাস্টিসের মূর্তিকে ভাক্কর্য বা 


দেবীমুর্তির কদর্যতা দূর হয়ে যাবে না। 


মূর্তি, ভাক্ষর্ষ, স্কাল্পচার এবং ধর্ম 
এটর্নি জেনারেল সাহেব বলেছেন যে 
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত মূর্তিটি 
মূর্তি নয়, স্কাল্পচার। ত্রিমাত্রিক যে 
কোন বন্তর অবয়ব দানই হচ্ছে মূর্তি বা 
ভাস্কর্য । যে কোন বন্ত, উদ্ভিদ, প্রাণী বা 
মানুষের মূর্তি বা ভাক্কর্য নির্মিত হতে 
পারে। এমনকি কাল্পনিক কোন দেবতা 
বা দেবীর মূর্তি সর্বযুগেই পৌন্তলিক 
জাতিসমূহ নির্মাণ করে আসছে 
আজও করছে। আর সে মূর্তি যখন 
শিল্পসম্মত উপায়ে বানানো হয় তখন 


ভাঙ্ষর্যা আর মূর্তির মধ্যে 
আভিধানিকভাবে কোন ব্যবধান নেই 
একই জিনিসের দুটো নাম। কাজেই 


প্রাথমিককালের বৌদ্ধ ধর্মে, খিস্টান 
ধর্মে কোন মানবীয় মূর্তি বা ভাক্ষর্য 
গৃহীত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীতে তা 
গৃহীত ও চালু হয়েছে। যদিও ইস্টার্ন 
অর্থডক্স চার্চ কোন ধরনের মূর্তি বা 
ভাক্কর্ষকে মেনে নেয়নি। ১৯ শতকের 
পূর্ব পর্যন্ত ইহুদী ধর্মে ও সমাজে কোন 
মূর্তি বা ভাক্করষ স্বীকৃত হয়নি। ইসলাম 
সদাসর্বদাই যে কোন প্রাণীর বিশেষত 
মানুষের মূর্তি বা ভাক্ষর্যের বিরোধিতা 
করে আসছে। ইসলামে কোন মূর্তি 
কখনই স্বীকৃতি লাভ করেনি । কোন 
বিষয়ের প্রতীকীরপ ক্ষেত্র বিশেষে 
ইসলামও স্বীকার করে । উদারহণস্বরূপ 
দীড়িপাল্লা ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং 
এটি দেখাবার ও বুঝাবার জন্য 
দাঁড়িপাল্লার ছবি বা ভাক্ষর্য তৈরি কোন 
দোষাবহ নয়। কোন বস্ত বা উভিদের 
ছবি বা ভাক্ষর্য নির্মাণ ইসলাম নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেনি । শুধু প্রাণীর বিশেষত 
মানুষের ভাক্র্য নির্মাণ ইসলাম নিষিদ্ধ 
করেছে । আরো বিশেষভাবে কাকেও 
দেবতা বা দেবী কল্পনা করে অথবা 
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দেবতা বা দেবী বলে পরিচিত কারো 
মূর্তি নির্মাণকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 
নিষিদ্ধ করেছে। এসব কর্মকা মূলত 
শিরক বা অ্রষ্টার সঙ্গে শরিকানা বুঝায় 
যা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত । 
বস্তত ইসলাম শিল্পকর্ম স্বীকার করে। 


ভাক্ষর্ষও ইসলামে স্বীকৃীত। তবে 
সবকিছুর নয়। সমস্ত বস্ত ও উদ্ভিদের 


ছবি বা ভাক্ষর্য নির্মাণে ইসলামে কোন 
বাধা নেই। ইসলাম শুধু আপত্তি 
করেছে কোন প্রাণীর বিশেষত মানুষের 
ভাক্ষর্ষয নির্মাণের ক্ষেত্রে। মানুষের 
অবয়বে কোন দেবতা বা দেবীর মূর্তি 
নির্মাণ সবচেয়ে ঘৃণ্য কর্ম। কোন 
মুসলমান তা করতে পারে না। ভাক্কর্য 
হচ্ছে কোন কিছুর ত্রিমাত্রিকরূপ | 


মূর্তি হচ্ছে 


সিদ্ধান্ত কারা নিয়েছেন, কেন 
নিয়েছেন? এতদিন ধরে যে আদালতে 


কিছুলোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে। কিন্তু দেশের অধিকাহ 


এ মুর্তি ছিল না তখনকি ন্যায়বিচারের 
ক্ষেত্রে কোন_ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 


মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
ইনুদী ও খিস্টান ধর্ম প্রথম দিকে সমস্ত 


হয়েছিল যা দেবী মূর্তি স্থাপন করে দূর 


মূর্তির বিরুদ্ধে ছিল৷ পরে ঘ্রিক-রোমান 


করা হলো? আমরা এর কোন উত্তরই 


পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও এতিহ্যের 


জানি না। যারা এর নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
ব্যবস্থাপনা করেছেন তারাই ভালো 
বলতে পারবেন। আমরা সবাই জানি 
যে এই আদালত প্রাঙ্গণের পাশেই 
রয়েছে জাতীয় ঈদগাহ। সেখানে 
বছরের দুইবার দেশের অন্যতম বৃহত্তম 
ঈদের জামাত হয়। সেখানে দেশের 
রাষ্ট্রপতিসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ কয়েক 
জামায়াতে নামায পড়েন। নামাধীদের 
কাতারের উত্তর প্রান্তে এ মূর্তি নির্মাণ 
করা হয়েছে। নামাধীরা ডান দিকে 
সালাম ফিরালেই এ মূর্তি চোখে 
পড়বে । তাহলে কি দাঁড়ালো? দেবীর 


আধুনিককালের ভাক্কর্য। ভাস্কর্য আর 
মূর্তি একই জিনিস। এর মধ্যে কোন 


প্রতি সম্মান আদায়ের সূক্ম কৌশল? 
ইসবারিরেইিনে ই দেই দেশোরি 


পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু শৈল্পিক 
মাত্রার। মূর্তি যেনতেনভাবে করা 
গেলেও ভাক্কর্ষকে শিল্পগুণ সম্পন হতে 
হয়। শৈল্লিকগুণ সম্পন্ন মূর্তিই ভাক্ষর্য। 
কাজেই ভাক্ষর্য বা স্কাল্পচারের কথা 
বলে মূর্তির বৈধতা দেয়া সম্ভব নয় । 


মূর্তি সংস্কৃতি ও আমাদের সমাজ 

আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 
অতি সম্প্রতি গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি মনো 
স্থাপন করা হয়েছে । এই উপমহাদেশে 
এটাই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 
মূর্তি। ভারত, নেপালের মতো 
পৌত্তলিক ধর্মের দেশেও এ ধরনের 
কোন মূর্তি স্থাপন করা হয়নি । শ্রীলংকা 
ও মায়ানমারেও করা হয়নি। করা 
হয়েছে আমাদের দেশে । শতকরা ৯০ 
ভাগ মুসলিম অধ্যষিত দেশে । কী 
প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিল এ দেবী মূর্তি 
নির্মাণের? কেউ কি কখনও এর জন্য 
দাবী জানিয়েছিল? এটি কোন সাধারণ 
মূর্তি নয়- এটি দেবী মূর্তি। স্থাপন 
করা হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ 
আদালতের প্রবেশ মুখে । উদ্দেশ্য কি? 
আমরা জানি না এ মূর্তি নির্মাণের 
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এমনটা কল্পনা করা যায়? আমাদের 
দুর্ভাগ্য যে রাষ্ট্রের উচ্চস্তর থেকে 
ইসলাম ও শিরকের মিশাল দেয়ার 
চেষ্টার আভাস মিলে । সরকার কি এর 
দায় এড়াতে পারবে? সরকার যদি এ 
ব্যাপারে অবহিত না থেকে থাকে 
তাহলে কারা এটা করেছে, কেন 
করেছে এটা তদন্ত করে দেখা 
প্রয়োজন। জনমনে প্রশ্ন ও বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টি করে বর্তমান সরকারকে 
ব্বিত করার সুক্ম পরিকল্পনা কি না 
তাও ভেবে দেখতে হবে। 

ংলাদেশ প্রধানত তাওহীদবাদী 
মানুষের আবাসভূমি। তাই ইসলামে যারা 
কোন বিচারেই মূর্তির স্থান নেই 
আবার তা যদি হয় সর্বোচ্চ 
বিচারালয়ের সামনে দেবীমূর্তি স্থাপন! 
তাহূলেও এটি রীতিমত তাওহীদবাদী 
ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল 
কিছু বুদ্ধিজীবী নামধারী লোক 
সবকিছুতেই পশ্চিমের অনুকরণ 
করাকে পছন্দ করেন। তারা মূর্তিকে 
নাম দিয়েছেন ভাক্ষর্ষ। প্রশ্ন হলো যে, 
ভাক্ষর্য নাম দিলেই কি মূর্তি বা দেবী 
মূর্তি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়? 


প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে 
ধীরে ধীরে ভাক্কর্য নাম দিয়ে দেবীমূর্তি 
ও সাধারণভাবে সবধরনের মূর্তিকে 
মেনে নেয়। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে তা 
স্থাপিত হতে থাকে । তাদের দেখাদেখি 
মুসলিম নামধারী কিছু পাশ্চাত্যের 
দাসানুদাস শ্রেণীর মানুষ মূর্তিপ্রেমিক 
হয়ে পড়ে। তারা সুযোগ পেলেই 
মুসলিম দেশে তা আমদানী করতে 
সচেষ্ট হয়। যদিও মুসলিম 
দেশগলোতে পশ্চিমাপ্রেমিকরা এসব 
মূর্তিপ্রেম খুব একটা কার্যকর করতে 
পারে না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
স্বৈরশাসক রি চি বুদ্ধিজীবীদের 
পরামর্শে 


পাশ্চাত্যের অনুকরণে গ্রিক বিচারের 
দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করেছিল। 
একমাত্র এ উদাহরণটি বাদে এ পর্যন্ত 
মুসলিম দেশের শাসকরা যত মন্দই 
হোক না কেন আদালতের সামনে 
সু স্থাপনের মতো চরম ইসলাম 
বিরোধী কর্মটি করেননি বা করতে 
সাহস পাননি । কিন্তু আজ আমাদের 
দেশে কী কারণে সুপ্রিম কোর্টের 
অঙ্গনে লেডি জাস্টিসের নামে দেবী 
মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলো? 
পরিকল্পনা করেছেন, যারা 
নি ব্যবস্থাপনা করেছেন তারাই 
এর ভালো জবাব দিতে পারবেন । 
তবে কাজটি যে ধর্মীয়ভাবে, সামাজিক 
ও রাজনৈতিকভাবে সংগত হয়নি 
তাতো সুস্পষ্ট । কর্তৃপক্ষ যত 
তাড়াতাড়ি ব্যাপারটি ট অনুধাবন করবেন 
ততই ভালো। 
উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি মূর্তিটি সুপ্রিম 
কোর্টের সামনে থেকে সরিয়ে আযানেক্স 
ভবনের সামনে পুনঃস্থাপন করা 
হয়েছে। 
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হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 


নূর ও সালাহ। দুই বন্ধু। শুধু বন্ধু 


আসিফ: আরে জঙলুরা! একবিংশ 


তুই ইসলামের যে সব বিষয়ে 


বললে ভুল হবে। পরম বন্ধু। দু'জন 
যেন অভিন্ন সন্তার অধিকারী । তুখোড় 


শতাব্দীতে বসবাস করেও তোদের ঘিলু 


সমালোচনা করিস তা ভালভাবে বুঝিস 


হলো সেই প্রস্তর যুগের। আজকাল 


না! যাক সেসব। দেখি আজকের 


মেধাবী । তাদের অধ্যয়নই যে কতো 


তোদের কুরআন-হাদীস বুঝতে মরু 


কুরআন-হাদীস বিষয়ক তোর জ্ঞানগর্ব 


গভীর সামান্য আলোচনাতেই বোঝা 
যায়! অধ্যয়ন বিষয়ে দু'জনের মধ্যে 


আরবদের সেই আরবী ভাষা জানা 
লাগে না। বুঝছস?! 


বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রতিযোগিতা 


নূর: আসিফ! এ কেমন কথারে বাবা! 


আছে। প্রতিদিন আসরের নামাজের 
পর দু'জন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা 


কুরআন-হাদীস হলো আরবী ভাষায়। 
যথাযথভাবে তা বুঝতে চাইলে মূল 


করে । আজকাল আসিফ নামে তাদের 
এক বাল্যবন্ধুও আড্ডায় যোগ দেয় 


ভাষাতেই বুঝতে হবে। এর সঙ্গে 
জঙলু, প্রস্তর যুগ, একবিংশ শতাব্দি ও 


আসিফ আগে জার্মানিতে থাকতো 


মরু আরবের কী সর্ম্পক! 


কিভাবে জানি গিয়েছিল! এইতো 
কিছুদিন হলো, একটি এনজিও সংস্থার 


সালাহ: আসিফ! তুই তো নিজেকে সব 
সময় সত্যসন্ধানী বলে প্রচার করিস 


চাকুরি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে 


পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবী 


নিজেকে সে মুক্তচিন্তার অধিকারী বলে 


ভাষার সর্বোচ্চ অলংকারপূর্ণ স্টাইলে 


প্রচার করলেও মূলত ইসলামের 
বিরোধিতাই যেন তার একমাত্র কাজ 


তাই চৌদ্দশত বছর ধরে বহু কাফের 
আরবরা চেষ্টা করেও কুরআনের একটি 


সালাহ ও নূর তার সঙ্গে এ বিষয়ে 
মাঝে মাঝে আলোচনা করে 


সুরার জাতীয় কিছু বানাতে পারে নি 
কুরআন তাদের বারবার চ্যালেঞ্জ করা 


আজকের আলোচনা এখানে তুলে ধরা 
হলো। আলোচনা আসিফ-ই শুরু 
করে। 

আসিফ: আজ তোদের কাছে প্রমাণ 
করবো, তোদের নবী ছিল মিথ্যুক । 
এবং তা তোদের কুরআন ও হাদীস 
থেকেই । 


সত্তেও তারা ব্যর্থ হয়। সন্দেহ হলে 
খুলে দেখ, পবিত্র কুরআনের সুরা 
বাকারার ২৩-২৪ নাম্বার আয়াত ও 
সুরা বনি ইসরাইলের ৮৮ নাম্বার 
আয়াত। অন্যদিকে নবীজী (সা.)ও 
ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে 
বিশুদ্বভাষী। তো তুই ইসলামের দুই 


নূর ও সালাহের সমস্বরে উত্তর: তাই 


মূল সোর্সের ভাষা আরবী না জেনে 


নাকি! তুই তো আরবী বুঝিস না। 


কিভাবে কুরআন-হাদীসের ক্রিটিসাইজ 


কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ তো 
আরবী ভাষায়। তো দোস্ত কুরআন- 
হাদীস বুঝা শুরু করলি কবে থেকে? 
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রে চেষ্টা করিস! আর তাই তো সব 
দেখা যাচ্ছে তোর 


আলোচনা পেশ কর! 

আসিফ: দেখ, তোদের কুরআনের ৬৯ 
নাম্বার সুরার ৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতে 
লেখা আছে, 

44710 1 14114717170 /120 771796 
11) 2091 0/5 507716 1/91591 
52)717125, 7772 79410 71072521294 
11771 0) 1112 71217110710. 71127 
77/67/9410 11076 ০%17:0771 11777 


11162 2০748. 

যার বাংলা অর্থ হলো: “নবী যদি 
আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে কোন মিথ্যা 
আয়াত নিয়ে আসতো, তাহলে আল্লাহ 
তার ধমনী (০1৫) ছিড়ে ফেলতেন!” 
এবং তোরা জানিস তোদের নবী মারা 
যাওয়ার সময় আয়েশাকে বলেছিল: 
171০ 77017721422 77715 
27117712711 77 7//110/ /12 012৫, %52 
19 52), 09 419/11 /:51711/6221 1116 
17277 24529 0) 1/16109094 4 015 
01116707107, 710 0 11115117716, 1 
1621 9 771) 209712 15 ?1712 041 
170771 1/1211701507. 

তাহলে দেখ, কুরআন বলেছে আল্লাহর 
ব্যপারে মিথ্যা বললে আল্লাহ তার 
বুকের ধমনী ছিড়ে ফেলবে আর স্বয়ং 
নবী নিজেই মারা যাওয়ার আগে 


ক্রিটিসাইজহলো অশুদ্ধা। ভুল। কারণ, 


বললো তার ধমনী ছিড়ে যাচ্ছিল! 
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এখন কী বুঝলি! তোদের নবীকে কে 

মারলো? 

সহজ উত্তর: আল্লাহ। 

আর কেন মারলো? যেহেতু সে 

আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে! 
1 

আমি আরবী জানি না বলে তোদের 

এতো দম্ভ! তো দেখি তোদের আরবী 

জ্ঞান কোথায় যায় আজ! 

নূর: আসিফ! এ ব্যাপারে তোর আর 

কিছু বলার আছে? 

আসিফ: অবশ্যই! আগে এইটার উত্তর 

দে! তারপর আসছি! আজ তোদের 

আসমানি ধর্ম কোথায় গিয়ে ঠেকে 
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অর্থ: রর রি সে (রোসুল, কথার 
কথা) কোন (মিথ্যা) বাণী বানিয়ে 
আমার প্রতি আরোপ করে, তবে 
অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে 
ফেলতাম । অতঃপর আমি তার জীবন 
ধমনি (পিঠের রগ) কেটে দিতাম । 
ভাল করে লক্ষ্য করবি এখানে “'আল- 
ওয়াতিন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 
যার অর্থ : পিঠের ধমনি। 

এখন দেখ তোর উল্লেখ করা 
হাদীসটি । হাদীসটি ইমাম বুখারী 
(রহ.) সহীহ আল-বুখারীতে উল্লেখ 


দেখিয়ে ছাড়বো! বাকি জীবন আর 


করেছেন। হাদীসটি সুত্রসহ উল্লেখ 


ধর্মের নামে ব্যবসা করবি না! বুঝলি! 
আমার নাম আসিফ! 

নূর: আরে আসিফ! এতো কথা বলিস 
কেন! তুই না বলিস তুই সত্যসন্ধানী । 
একটু অপেক্ষা কর না ভাই। দেখা 
যাক! তোর দেয়া প্রমাণগুলো আগে 
আলোচনা হোক। 

দেখ, আসিফ! তোর উল্লিখিত 


করছি, 
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বিষয়টার উত্তর আমরা বিস্তারিতভাবে 


অনুবাদ: এবং ইউনূস যুহরী থেকে 


দেব। তোকে ধৈর্য নিয়ে শুনতে হবে। 
না বুঝলে জিজ্ঞেস করবি। না বুঝে 
চিল্লাবি না। আবার বোঝার ভানও 
করবি না। 

দেখ, তুই পবিত্র কুরআন ও হাদীস 
থেকে দুটি রেফারেস এনেছিস। এটা 
খুবই ভাল কথা। আমাদের 
আলোচনার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে 
গেল। দুই যে আয়াতের অর্থ উল্লেখ 
করেছিস সে আয়াতগুলো এবং 
হাদীসের আরবী টেক্সট আমি উল্লেখ 
করবো । 

আসিফ: আমি আরবী বুঝি নারে ভাই! 
তুই আরবী টেক্সট উল্লেখ করে লাভ 
কী? 

নূর: লাভ আছে, তোকে দেখাচ্ছি: 
পবিত্র কুরআনের সুরা আল-হাক্কার 
৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


জুলাই'১৭ 


বর্ণনা করে বলেন, উরওয়া বলেছেন 
তাকে হযরত আয়েশা (রাষি.) 
বলেছেন, নবীজী তীর অসুস্থতার সময় 
বলতেন, “হে আয়েশা! এখনো আমি 
খায়বারে খাওয়া খাদ্যের ব্যথা অনুভব 
করি। এ সময়ে আমি সে বিষের 
ক্রিয়ায় আমার বুকের রগ বা 'আবহার' 
কেটে যাওয়ার আশঙ্কা করছি' (সহীহ 
আল-বুখারী, ৬/৯ (৪৪২৮)]। 

ভালো করে লক্ষ্য কর, এখানে নবীজী 
বলেছেন, “আবহার' যার অর্থ: বুকের 
রগ। এখানে কয়েকটি বিষয় 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়: 

এক. পবিত্র কুরআনে এসেছে, “আল- 
ওয়াতীন' শব্দ। হাদীস শরীফে এসেছে 
“আল-আবহার' শব্দ। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে দুই স্থানে দুটি ভিন্ন 
রগের কথা বলা হয়েছে। সমস্যা হলো 
তুই দুটি শব্দের অর্থই করেছিস 
ইংরেজি (401) শব্দ দিয়ে। অথচ 


দুটিই 4১০৪ নয়। আর সমস্যার মূল 
হলো, তোর আরবী জানা না থাকা। 
তাই তুই অনুবাদকের ভুলটা ধরতে 
পারিসনি। 

এবার বল, তোর দাবি সত্য সাব্যস্ত 
হলো কিভাবে? 

আসিফ: ধাপ্লাবাজি করার জায়গা পাছ 
না। ওরিয়েন্টালিস্টরা বিষয়টি খতিয়ে 
দেখেছেন। তারপর তারা বলেছেন, 


পাশ্চাত্যবিদ ইসলাম বা প্রাচ্যকে নিয়ে 
গবেষণা করেছেন। এই তো? 
আসিফ: হুম। 

সালাহ: ঠিকাছে । এবার বল, আরবী 
ভাষা আরবী ভাষাবিদরা বেশি বুঝেন 


না ওরিয়েন্টালিস্টরা? 

আসিফ: স্বাভাবিকভাবেই আরবী 
ভাষাবিদরা বেশি বুঝবে । 

সালাহ: তাহলে আমরা দেখবো এ 


বিষয়ে আরবী ভাষাবিদগণ কী বলেন 
আমি আমার মোবাইলের “আল- 
মাকতাবাতুশ শামেলা” থেকে একটি 
মন চায় দেখে নিস। 

প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ আল-মুরতাযা 
আয-যাবীদী তার ৪০ খ্ট রচিত 
তাজুল আরুস গ্রন্থে লিখেন, 
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যার কিছু শিরা-উপশিরা আছে। তা 


নূর: উদ্দেশ্য হলো, বর্ণনাকারী কি 


তাদের মধ্যে ইউনুস নামক একজন 


পুরো শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রতঙ্গে 
বিভ্ৃত। মাথার শিরাকে বলা হয় 
“আন-নামা”। কণ্ঠনালীর শিরাকে 


ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ । তার 


রাবীই আছেন। তিনি উল্লিখিত রাবী । 


স্মরণশক্তি কেমন ছিল? তিনি কাদের 
কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন 


তার কাছ থেকে কারা হাদীস গ্রহণ 


“আল-ওয়ারিদ'। বুকের শিরাকে 
“আল-আবহার। পিঠের শিরাকে 
“আল-ওয়াতিন ৷ তার সাথে 


হৃদপিত্র সম্পর্ক। রানের শিরাকে 


করেছেন, ইত্যাদি। কারণ বর্ণনাকারী 
যদি মিথ্যুক হয় তবে তার বর্ণনা 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অনুরূপ 


“আন-নাসা'। আর পায়ের নলার 
শিরাকে বলে “আস-সাফিন' মুরতাযা 
আয-যাবীদী, তাজুল আরূস ফী শারহিল 
কামুস কুয়েত: দারুল হিদায়া, ২য় সংস্করণ, 
১৪২৪ হিজরী, ১০/২৬৩)। 

এখন বল, কী বুঝলি! 

আল-ওয়াতিন হলো পিঠের শিরা । যার 
সাথে হদপিতের সম্পর্ক এবং এ রগের 
কথাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রূপক অর্থে এ 
কথা বলেছেন যে, যদি নবী (সা.) 
বলেন_ আল্লাহ মাফ করুন তবে 
নবীকে ওয়াতিন ছিড়ে মারবেন । 
অন্যদিকে আল-আবহার হলো বুকের 
শিরা। আর নবীজী বলেছেন, তার 
বুকে এতো বেশি ব্যাথা হচ্ছিল, মনে 
হচ্ছিল যেন বুকের শিরা ছিড়ে যাচ্ছে? 
তাহলে দুটি কি সমার্থবোধক শব্দ না 
ভিন্ন ভিন? 

আসিফ: বলোস কি? 
নূরঃ তোর বিশ্বাস হয় না? তাহলে 
আরবী জানে এমন যে কাউকে 
জিজ্ঞেস করে নিস! 

এখানেই শেষ নয়, আরো কথা আছে 
এবং তাই আমার দ্বিতীয় কথা । তুই 


বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি যদি দুর্বল হয় 
তখনও তার বর্ণনার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করা যায় না। 
আসিফ: বলোস কি? এতোগুলো 
বর্ণনাকারীর তথ্য পাবে কোথায়? 

নূর: এখানেই তো আসল রহস্য! 
পৃথিবীতে আমরা মুসলমানরা 
একমাত্র জাতি যাদের ধর্মীয় গ্রন্থের সব 
বর্ণনাকারীর বিস্তারিত জীবনী বিশাল 
বিশাল ভলিউমে ধরে রাখা হয়েছে। 
তাহ্যীবুল কামাল নামে এ বিষয়ের 
একটি গ্রন্থ আছে। বৃহৎ ৩৫ খন্ডে 
রচিত। তাহ্যীবৃত তাহ্যীব নামে 
আরেকটি গ্রন্থ আছে। ১২ খে 
রচিত। তারীখুল ইসলাম নামে ইমাম 
যাহাবীর একটি গ্রন্থ আছে। ৫৫ খন 
রচিত! আরো কতো গ্রন্থ যে আছে এ 
বিষয়ে আছে! এ সাজেক্টটি হাদীস 
শাস্তের সবচেয়ে জটিল সাজেক্ট! 
আসিফ: তো এসব বলে কি বলতে 
চাচ্ছহোস! 

নূর: যা বলতে যাচ্ছি তা হলো গিয়ে 
দোস্ত, ইউনূস নামের যে বর্ণনাকারী 
থেকে ইমাম বুখারী রেহ.) হাদীস 
বর্ণনা করছেন তাকে ইমাম বুখারি 
সরাসরি পাননি । কারণ ইমাম বুখারীর 
ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরীতে । ইউনুস 
নামে ইমাম যুহুরী থেকে যে বর্ণনাকারী 
তার ইন্তেকাল ১৫৯ হিজরীতে । তার 


বলেছেন' হাদীস শাস্ত্রে “আল-জারহু 
ওয়াদ-তা'দীল” নামে একটি 


আইলী। তোর হয়তো প্রশ্ন আসতে 
পারে পৃথিবীকে ইউনুস শুধু একজন 


ইন্টারেস্টিং সাজেক্ট আছে। এতে রাবী 
বা বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতিটি 
লোক সম্পর্কে । 
আসিফ: কেন? 


জুলাই'১৭ 


নাকি? 
নাহ, ইউনুস একজন নয়। তবে এ 
ইউনুস হলো ইউনুস ইবনে ইয়ািদ। 
তার কারণ ইমাম যুহুরীর ছাত্রদের 
লিস্ট তালাশ করে আমরা দেখি, 


তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৫৯ 


হিজরীতে [ইবনে হাজার আল-আসকালানী, 
তাকরীবুত_ তাহযীব, আম্মান: তাইতুল 
আফকার আদ-দুয়ালিয়া, ৪র্থ সংস্করণ: ২০০৮ 
খি., পৃ. ৬৮৭, রাবী: ৭৯১৯]। 


হিজরীতে । ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরীতে 
তাহলে তিনি তার জন্মের পূর্বে মারা 
যাওয়া ইউনুসের কাছ থেকে কাছ 


আসিফ: প্রশ্ন তো? তাহলে তো দেখা 
যায়, বুখারীই মিথ্যা বলেছে! 
নূর: আসিফ! তুই ও তোর মতো 
মুক্তমনা পাতি নাস্তিকদের এই এক 
সমস্যা । না বুঝে কথা বলা বা 
অতিরিক্ত বুঝা! আরে বেটা না বুঝলে 
জিজ্ঞেস কর! টান 
তুই যদি কোটেশনকৃত মূল আর 

টেকটা লক্ষ করিস তাহলে দেখবি 
ইমাম বুখারী বলেছেন, “এবং ইউনুস 
যুহুরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন।” এ 
কথা বলেননি যে, ইউনুস আমাকে 
বলেছেন বা আমি ইউনুস কাছ থেকে 
শুনেছি। কারণ ইউনুসের সঙ্গে তার 
দেখা হয়নি। তিনি অন্যদের কাছে 


ব্যপারে 
বলেছেন বা আমি অুককে বলতে 
শুনেছি। উদাহরণ হিসেবে এর পরের 
হাদীসটাই দেখ। ইমাম বুখারী কী 
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বলেছেন। তাকে লায়স বলেছেন... 


বাঁ আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তুই তো ইমাম বুখারী ও বুখারী 
শরীফে অনুশ্বিত তার পদ্ধতি সম্পর্কে 


কি বুঝলি বাবা! কুরআন-হাদীসে ছন্দ 


আক্ষেপের কারণ এবং তা নিঃসন্দেহে 


পাওয়া গেছে! নাকি তুই ও তোর মতো 


সত্য। অতঃপর তুমি (হে মুহাম্মদ) 


কিছুই জানিস না। এমনি এমনিই কি 


ংলা আলিমদের মাথায় সমস্যা 


আমাদের কাছে বুখারী শরীফের এতো 
গ্রহণযোগ্যতা? কি মনে হয় তোর? 
আসিফ: বল শুনি! 

নূরঃ ইমাম বুখারী রহ.) বুখারী 
শরীফে দু'ধরনের হাদীস এনেছেন 
সূত্রে নবীজী (সা.) থেকে তিনি পর্যন্ত 
সব রাবী গ্রহণযোগ্য ও মিলিত । মাঝে 
কোন রাবী বাদ পড়েননি। এসব 
হয়। বুখারী শরীফে উল্লিখিত এ 
ধরণের সব হাদীস সহীহ। দ্বিতীয় 
প্রকার হলো, যার সুত্রমিল নেই। ইমাম 
বুখারীর আগে কেউ একজন পড়ে 
গেছেন। এসব হাদীসকে “আল- 
মুয়াল্লাক' বা ঝোলানো হাদীস বলা 
হয়। অর্থাৎ তার প্রত্যেক বর্ণনাকারী 
উল্লেখ্য নয়। বুখারী শরীফে উল্লিখিত 
এ ধরনের হাদীসের ব্যাপারে হাদীস 
শান্্ববিদদের মত হলো, এ হাদীসগুলো 
সব সহীহ নয়। রবং যেগুলোর সূত্র 
অন্যকোনো হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে 
পাওয়া যায় তা সহীহ । আর যেসবের 
সূত্র পাওয়া যায় না বা তার সূত্রগুলো 
দুর্বল তা সহীহ নয়। এখন আসা যাক্‌, 
তোর উল্লিখিত হাদীসে । কী পেলি 
সেখানে? তা কোন পর্যায়ের? 
আসিফ: দ্বিতীয় পর্যায়ের । 
নূর: তাহলে আমাদের এখন যা 
করণীয় তা হলো: এ হাদীসটির সুত্র 
অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে তালাশ করা 
এখন দেখা যাক এ হাদীস সম্পর্কে 
অন্যরা কী বলেছেন? ইমাম আয- 
যায়লায়ী নামের এক বড় মাপের 


হয়েছে! 


তোমার প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা 
ঘোষণা করো । 


এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা দরকার । তা হলো তুই 
পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো দেখা 


প্রয়োজন। সেখানে এ সম্পর্কিত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। দেখু, 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থ: আর তা কুরআন) কোন কবির 
বাণী নয় (তা সত্তেও) তোমাদের খুব 
কমসংখ্যক লোক-ই (কুরআনের প্রতি) 
ঈমান আনে । আবার তা কোন গণকের 
বাণীও নয় (তা সক্টেও) তোমরা খুব 
কম-ই শিক্ষা গ্রহণ করো । (রবং তা) 
জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ (কিতাব) এবং যদি সে 
(রাসূল, কথার কথা) কোন (মিথ্যা) 
বাণী বানিয়ে আমার প্রতি আরোপ 
করে। অবশ্যই আমি তার ডান হাত 
ধরে ফেলব। অতঃপর আমি তার 
জীবন ধমনি (পিঠের রগ) কেটে দেব। 
তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা 


মুহাদ্দিস তার তাখরীজু আহাদীসিল 


করার উদ্দেশ্যে বাধা হয়ে দীড়াতে 


কাশশাফ নামক গ্রন্থে এ হাদীসটির 


পারতে না এবং নিশ্চয় তা (কুরআন) 


প্রায় ৭টি সনদ বা সূত্র উল্লেখ করার 


মুত্তাবীদের জন্য উপদেশ । আর 


পর বলেন: একটিও পূর্ণ ধারাবাহিক 


সুত্রে শুদ্ধ নয় !আয-যায়লায়ী, রিয়াদ: দারে 
ইবনে খুজাইমা, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি.] 
১/৬৮-৭১, হাদীস: ৩৩]। 


জুলাই'১৭ 


আমরা ভালোভাবে জানি, তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ তাকে (রাসূলকে) 
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং তা (এ 
কুরআন সেসব কাফেরদের জন্য) 


আসিফ! তুই যদি সুরা আল-হাক্কার 
৪৪-৪৬ নাম্বার আয়াতগ্তলো বিশ্বাস 
করে থাকস তবে তোকে তার আগে- 
পরের আয়াতগুলোও বিশ্বাস করতে 
হবে। 
আর যদি বিশ্বাস করছ। তাহলে তাতে 
সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
কুরআন কোন কবি বা গণকের বাণী 
নয়। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রে বাণী। যাতে কোন সন্দেহ 
। 
আমাদের আজকের আলোচনা বিষয়ে 
সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ হলো ৪৯-৫০ 
আয়াত দুটি। যাতে আল্লাহ তাআলা 
সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, “নিঃসন্দেহে 
আমি জানি, তোমাদের মধ্যে থেকে 
কেউ কেউ (রাসূল মুহাম্মদকে) মিথ্যা 
প্রতিপন্নকারী। অথচ তা (কুরআন 
মিথ্যা প্রতিপন্রকারী) কাফেরদের জন্য 
আক্ষেপের কারণ ৷ 
আসীফ! এবার তুই বল, আল্লাহ 
তাআলা নিজে এরূপ একটি সিদ্ধান্তের 
কথা জানানোর পর তিনি নিজেই 
নবীজী (সা.)-এর ধমনি কেট নিলেন? 
এর অর্থ কি দাড়ালো?? মানে আল্লাহ 
নিজেই নিজের দেওয়া সিদ্ধান্তের 
উল্টো করলেন! কারণ তিনিই তো 
বললেন, যারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে কুরআন তাদের 
আক্ষেপের কারণ । আবার আল্লাহ 
আলা নিজেই মুহাম্মদ (সা.)-কে 
থ্যা প্রতিপন্ন করেছে! 
লাহ: আসিফ! আমারও কিছু কথা 
আছে! বলবো? 
আসিফ: মন চাইলে বল। 
সালাহ: আসিফ! আমরা জানি পবিত্র 
কুরআনের সূরা আল-হাক্কা অবতীর্ণ 
হয়েছে হিজরতের পাঁচ বছর আগে 
মক্কায় এবং নবীজী (সা.) ইন্তেকাল 
করেছেন ১১ হিজরিতে। তার মানে 
তোর কথা অনুযায়ী সূরা আল-হাক্কার 


শা 2) 
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ধমনি কাটা সম্পর্কিত আয়াতগুলো 


শাস্তিও বাস্তবায়িত হওয়ার কথা 


নাযিল হওয়ার প্রায় ১৬ বছর পর 


বাস্তবতা তো উল্টোটাই প্রমাণ করে 


আল্লাহ তাআলা নবীজীকে মিথ্যা বলার 
শাস্তি দিলেন! যখন তীর প্রচারিত ধর্ম 


কারণ, নবীজীর ইন্তেকালের সময় তার 


দ্বিতীয় সমীকরণ হলো আল্লাহ তাআলা 
আসলেই মিথ্যা বলার শাতিস্বরূপ 


আরবভূমি অতিক্রম করে অনারব 


গিয়েছিল। তাই তীর ইন্তেকালের অর্ধ 


শাসকদের দরবার পর্যন্ত পৌছে গেল 
এবং আরব ভুখটেঁর বিশাল অংশ তার 


শতাব্দীর ভেতরে ইসলাম মরকৌ 
থেকে চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে 


অনুগামী হয়ে গেল। মুসলমানদের 


মুসলমানরা অর্ধ পৃথিবীর তার শাসকে 


সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে গেল। পবিত্র 
মক্কা ভূমি তার হাতে চলে এলো । এক 


পরিণত হন। কী? তোর কী মনে হয়? 


নবীজীর ধমনি কেটে হত্যা করেছেন। 
উপরের দুটি সমীকরণ থেকে আমরা 
যে ফলাফলে আসতে পারি তা হলো- 
নবী মিথ্যুক। তাই তাকে ধমনি কেটে 
হত্যা করা হয়েছে। ঠিকাছে আসিফ? 


আসিফ! একটা কথা বললে রাগ করবি 


কথায় নবীজীকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি 
দিলেন__নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক__ 


না তো! আসলে কথা হলো কি 
জানোস? তোরা নাস্তিকরা এই খোঁড়া 


এমন সময় যখন তার উদ্দেশ্য 


যুক্তিটা ভালভাবে সাজাতে পারস নি! 


পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে গেছে! কারণ, তার 


উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা । 
যেমনটা তিনি তার চাচা আৰু 


সালাহ: ওই যে নবীজী (সা.) মিথ্যা 


আসিফ: এমদম! 

সালাহ: নাহ দোস্ত একদম ঠিক নেই। 
কারণ, তুই যদি পুরো সমীকরণ থেকে 
পাওয়া ফলাফল মেনে নেস। তাহলে 
দেখা যায়। প্রথম সমীকরণ ভুল। 
কারণ ফলাফল বলছে নবী মিথ্যা 
বলেছেন। তাই তাকে হত্যা করা 


তালিবকে জানিয়েছিলেন। যখন 


বলায় তার ধমনি কেটে হত্যা করা 


তাকে বিভিন্ন 


হয়েছে! এক্কেবারে হাস্যকর একটা 


হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে- 
একজন মিথ্যা নবীর বলা প্রথম 


কথা! তাই না! আসলে তোর এই যুক্তি 


থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল । 
এখন তুই-ই বল্‌, এরূপ শাস্তি দিয়ে 


খঁনের জন্য এতো জঠিল আলোচনার 


সমীকরণ আমরা কিভাবে সত্য বলে 
মেনে নিব? কারণ তোর ফলাফল 


প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন-হাদীসের 


কী লাভ! কারণ মানুষ হিসেবে তাকে 


আলোচনার তো প্রয়োজন-ই নেই। 


অনুসারে তিনি মিথ্যুক । নাউযুবিল্লাহ । 
মিথ্যুকের কথা সত্য মনে করা বোকামি 


একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর 
সে মৃত্যু যদি তার মিশন পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বে হয়। তাহলে বোঝা যাবে তিনি 


আসিফ: হাসালিরে ভাই! যাক সমস্যা 


ছাড়া কিছুই না। তাছাড়া তোর কথা 


নেই! পারলে তোর সহজ যুক্তি দিয়ে 
খন্ডন কর! 


আর যদি তার মিশন 
বাস্তবায়নের পর তার মৃত্যু হয়। 


সালাহ: ঠিকাছে। এবার যুক্তি বিদ্যার 


অনুসারে একজন মিথ্যক তার মৃত্যুর 
১৬ বছর আগে কিভাবে জানলেন 
কেমনে তাকে হত্যা করা হবে? আবার 


“সমীকরণ' পদ্ধতিতে তোর যুক্তি খন 


সেই তিনিই মৃত্যুর আগে জানালেন যে 


তাহলে সে মৃত্যুকে আর যাই বলস না 
শাস্তি বলা যায় না! 


করা যাক! আচ্ছা আসিফ! কুরআন যে 


আল্লাহ তাআলার তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন! 


আল্লাহর কিতাব তা কিভাবে বুঝলি? 


তাছাড়া সুরা আল-হাক্কাতের উল্লিখিত 


আসিফ: মুহাম্মদ বলেছেন তাই । 


আয়াতগুলোতে দুটি শাস্তির বলা 
১. তার ডান হাত ধরে ফেলা । এটি 


(আসিফ মাথা চুলকাতে চুলকাতে 
ভাবতে থাকে । শেষে বলে) কেন? 


সালাহ: বাহ্‌! বেশ তো! তিনি 
বলেছেন। আর তুই বিশ্বাস করলি! 
এই তো? 


একটি রূপক ব্যবহার । উদ্দেশ্য 


আসিফ: বলা যায়! যাস্ট পরীক্ষা! 


হলো: তিনি মিথ্যা বললে আল্লাহ 


জানতে পারে না! ধর, আগের কোন 
ধর্ম গ্রন্থে বিষয়টা উল্লেখ ছিল! আর 
মুহাম্মদ সেখান থেকে শুনে বলে দিল! 
আর পড়ে গেল প্যাচে! 


সালাহ: কিন্তু তোর পরীক্ষায় যে তুই 


সালাহ: খুবই ভাল কথা দোস্ত! তো 
কোথায় সে ধর্ম গ্রন্থ যা থেকে তিনি 
এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ 


তাআলার তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ নিজেই ফেল মারলি! 
করবেন। মিশন বিফল করে আসিফ: কিভাবে? 
দেবেন। সালাহ: দেখ, আল্লাহ তাআলা নিজ 


২. তার ধমনি কেটে ফেলা । মৃত্যুর 
মাধ্যমে যেন তিনি দুনিয়া থেকে 


সিন্ধান্তের কথা জানিয়ে ইর 
করেছেন। নবী যদি আমার ব্যাপারে 


চির বিদায় নেন। মানুষ তার 
অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পায়। 
এখন প্রশ্ন হলো নবীজী মিথ্যা বলার 
কারণে যদি তার ধমনি ছিড়ে তাকে 
শাস্তি দেওয়া হয়। তাহলে তো প্রথম 
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করলেন? প্রযুক্তির এই ভরা মওসুমে 
এসেও বিগত ১৪ শত বছরে যা 
আমরা আজোও সং্হহ করতে 


কোন কিছু মিথ্যা বানিয়ে বলে। 


পারিনি । সত্যিই হাস্যকর! কি বলস! 


তাহলে আমি তার ধমনি কেটে হত্যা 
করবো । এ কথা যে আল্লাহ তাআলার 


(আসিফ চুপ করে থাকে । এবার নূর 
কথা বলে) 


বাণী তা নবীজীই বলেন। তুই তা 
বিশ্বাসও করেছস। তোর কথা মেনে 


নূর: আসল কথা কি জানস আসিফ! 
তুই ও তোর মতো নাস্তিক কুলের সব 


__লল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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সমস্য এক জায়গায়। তোরা ইচ্ছায় চর 
হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যখন 
ইসলামের বিরুদ্ধে অহেতুক খোঁড়া 
যুক্তি দাড় করানোর চেষ্টা করোস। 
তোদের সেই যুক্তিগুলোর আগা মাথা 
ঠিক রাখতে পারোস না। মনগড়া যুক্তি 
বলে কথা! মাথা ঠিক করতে গেলে 
লেজ বেরিয়ে যায়। লেজ গোছাতে 
গেলে মাথা বেরিয়ে যায় । আবার দুটো 
ঠিক করতে গেলে পুরো ভন্ডামিই 
প্রকাশ পেয়ে যায়! তোর মতো সত্য 
সন্ধানী মুক্ত চিন্তকের জন্য সত্যিই মায় 
হয়! ওই যে পবিত্র কুরআন বলেছে, 
“লাহাছরাতুন আলাল কাফিরীন' 
কাফিরদের জন্য আক্ষেপ! তোদের 
জন্য আক্ষেপ । সঙ্গে এক বালতি মায়া! 
কিরে সালাহ! আসিফদের জন্য তোর 
মায়া হয় না? 

সালাহ: এক্কেবারে দোস্ত! সাথে কিছুটা 
করুণীও! 


(আসিফ আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে 


আস্তে মোবাইল হাতে নিয়ে গুগোলে 
চার্চ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু পাওয়া 
যায় কিনা দেখছে হয়তো । তা দেখে 
সালাহ-নূর সমস্বরে বলে উঠে- খোঁজ 
দোস্ত! খোঁজ। মুক্তচিন্তক যখন 
হইছস। কি আর করবি! খোজতে 
থাক্‌। তোকে ও তোর নাস্তিক গুষ্ঠীকে 
কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হলো । 
মাগরিবের সময় হয়ে গেছে আমরা 
যাই! এ কথা বলে তারা আসিফের 


দিকে থাকালো। সম্মতির আশায় । 
আসিফ ভিন্ন জগতে!) 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, হি ₹স্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 


| ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
৭ 87 সৌজন্য 
রব ] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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নির্যাতন; এ. একটি সমীক্ষা 


১. নারী নির্যাতনের চিত্র 

সারা পৃথিবীতে বাড়ছে নারী নির্যাতন। 
পুরাতন নির্যাতনের সাথে যুক্ত হচ্ছে 
নির্যাতনের নতুন নতুন ধরন। 
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও 
এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের 
প্রাক্কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারী অত্যাচার 
নির্যাতনের যেসব তথ্য-উপাত্ত ও 


নারী নির্যাতন বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত 
করে । এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি 
পত্রিকার প্রতিবেদন তুলে ধরাই যথেষ্ট 
মনে করছি: 

হচ্ছে নারী। নারীর মর্যাদা ও সম- 
অধিকারের দাবিতে ১০০ বছরেও 
উদযাপিত হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে নারীরা 
এগিয়ে গেলেও নারীর পিছু ছাড়েনি 
নির্যাতন । দেশে প্রতিদিন কত ধরনের 
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সি 
আজ এমন কোনো কর্মস্থল নেই 
যেখানে নারীর সরব পদচারণা নেই। 
নারী সব জায়গায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর 


নারী নির্যাতনের সংখ্যা ১৬ হাজার 
২১২টি । ২০০৯ সায়ে যা ছিল ১২ 
হাজার ৯০৬টি । নির্ধাতনের প্রতিবাদ 


রেখে কাজ করে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য 
হলেও সত্য যে, নারীরা যত বেশি 
এগুচ্ছে ততই তাদের জীবনে 

অত্যাচার-নির্যাতনের নতুন নতুন মাত্রা 
সংযোজিত হচ্ছে। অনুসন্ধানে এবং 
বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য 
৮ নারী নি্ধাতনের মাত্রা 


আত্রীয়স্বজনকে জীবন বলি দিতে 
হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। সম্প্রতি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত 
জরিপে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১ সালের 
জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত 
উত্তযক্ততার শিকার হয়েছে ৮৯৯ জন 


ধর্ষণের শিকার হয় । আর ২০১১ সালে 
এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩৪৪-এ। 
অন্যান্য অপরাধ বেড়েছে ৩০ ভাগেরও 


বেশি। সরকারি অন্য আরও একটি সমীক্ষায় 


পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালে 


নারী। হত্যা করা হয়েছে ৭৪০ 
জনকে । যৌন হয়রানি ও উত্তক্ততার 


, শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে ৪০০ 


জন। যৌতুকের কারণে হত্যা করা 
হয়েছে ২৯৪ জনকে । ধর্ষণের শিকার 
হয়েছে ৫৬৭ জন। অর্থাৎ ২০১১ সালে 
১০ মাসে ৩৪ ধরনের নির্যাতনের 
শিকার হয়েয়ে মোট ৫ হাজার ৮৩৯ 
জন নারী। সংস্থাটির অন্য এক 
নির্যাতনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপ 


_0006006060606:6670700) আত্তান্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


হচ্ছে স্বামীর হাতে স্ত্রীর নির্যাতন । প্রতি 
তিনজন নারীর একজন তার স্বামীর 
হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। জাতিসংঘের 


মানুষের আগ্রহেরও কমতি নেই । গুগল 
সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে ৮1019709 
8581051 ড101010) কী-ওয়ার্ডগুলো 


গত বছরের হিসাব অনুযায়ী আমাদের 


ব্যবহার করে সার্চ করলে গুগল 


দেশের ৬৭ শতাংশ নারী তার স্বামীর 


উপস্থিত করে ১৮,৫০০,০০০ টি 


হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের 


ফলাফল । এতগুলো ফলাফলের 


মতে, নির্যাতনের ৯০ ভাগেরই কোন 
বিচার হয় না। মানবাধিকার সংগঠন 
অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১ 
সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 
৯৭ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার 
হয়েছেন। ৪৫৮ জন নারী যৌতুক 
সংশ্লিষ্ট কারণে নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন। ৬৭৫ জন নারী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছেন। ৬৮৪ জন নারী যৌন 
হয়রানির শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ 
ও ডেনমার্ম সরকারের যৌথ উদ্যোগে 
পরিচালিত এক কর্মসূচি সুত্র জানায়, 
জানুয়ারী ২০১০ থেকে জানুয়ারী 
২০১১ পর্যন্ত এক হাজার ১৩০ জন 
নারী নির্যাতনের শিকার হন। এদের 
১১২ জন ধর্ষণ ও ৮২ জন গণধর্ষণের 
শিকার হন। ৩০৯ জনকে হত্যা ও 
হয়। এক বছরে আত্মহত্যা করেন 


১২৬ জন। (আংশিক প্রতিবেদন): আমার 
দেশ, ০৮ মার্চ ২০১২ 


সবগ্তলোই হয়তো নারী নির্যাতন 
সংক্রান্ত নয়; কিন্ত এর উল্লেখ্যযোগ্য 
ংশও যদি নারী নির্যাতন বিষয় 
সংশ্লিষ্ট হয়, তবুও এ সংখ্যা নারী 
নির্যাতন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নানাজনের 
উদ্বেগ-উদ্দীপনাকেই তুলে ধরে । 


২. নারী নির্যাতনের প্রতিকার 

পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমান বিশ্বে একটি 
772297107)) বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেছে। এ আধিপত্যের ফলে পশ্চিমা 
বিশ্বের সকল মতবাদ, তত্ত ও আদর্শ 
আজ প্রায় সারা বিশ্বেই জেঁকে 
বসেছে। তাদের এসব মতাদর্শের 
একটি হলো নারীবাদ-/5717777577। 
নারীবাদীদের নিজেদের মাঝে রয়েছে 
রয়েছে নানা বিভাগ, উপ-বিভাগ, পক্ষ 
ও প্রতিপক্ষ এবং পশ্চিমাদের মাঝেও 
রয়েছে নারীবাদ বিরোধী নানা 


মতাদর্শ। তবে পশ্চিমাদের মাঝে 
কর্তৃতৃশীলরা এবং সারা বিশ্বকে 


বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি, 
বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা, 
সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। 
তাদের উদ্দেশ্য নারী নির্যাতন প্রতিকার 
করা । প্রণীত হয়েছে অনেক তত্ত ও 
মতাদর্শ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় 
পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ 
মার্চ)-সহ আরো অনেক দিবস পালিত 
হচ্ছে। কিন্তু নারী নির্যাতন হ্রাস পাচ্ছে 
না। দুয়েকটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন হ্রাস 
পাচ্ছে, কিন্ত সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ 
করছে নির্যাতনের নতুন নতুন ধরণ । 

ইন্টারনেটের সহযোগিতায় নারী 
নির্যাতনের এ ভয়াবহ চিত্রের নানা 
তথ্য সংগ্রহ বেশ সহজলভ্য হয়ে 
উঠেছে। সাথে সাথে পাওয়া যায় 
কারণ, প্রতিকার ও ফলাফল নিয়ে নানা 
ব্যাখ্যা, তত্ত ও তথ্য-উপাত্ত । এ বিষয়ে 


জুলাই'১৭ 


নিয়ন্ত্রণকরীরা নারীবাদকেই কম বা 
বেশি সমর্থন জোগায়। নারীবাদদের 
অনেক ইস্যুতে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণকারী এই 
গোষ্ঠীর নিজেদের মাঝে ভিন্নমতও 
রয়েছে। তবে, জেন্ডার-সমতা 
(০99/1997 124%41%)) বিষয়ে তাদের 
মতভেদ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। 
ফলে, আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে 
“জেন্ডার-সমতা' একটি স্বীকৃত, 
গ্রহণযোগ্য ইস্যু হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এটিকে সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে 
এবং হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা সফলও 
হয়েছে অনেকখানি । বিশ্বের প্রায় সকল 
দেশই জেন্ডার-সমতা মডেলটির প্রধান 
আন্তর্জাতিক দলিল সিডও 
(0121)477-007,271107 07 
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071507777177121107 05217791 
/071271) -এ স্বাক্ষর করেছে। এ 
সকল স্বাক্ষরকারী দেশগুলো সিডও 
বাস্তবায়নের নানা উদ্যোগও গ্রহণ 
করেছে। এটা সেই প্রচেষ্টার 
সফলতারই প্রমাণ । 
বাংলাদেশের মত 


অভিহিত করা হয়) দেশেও জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে প্রায় 
অক্ষরে অক্ষরে সিডও এর অনুসরণ 
করা হয়েছে। সুতরাং এটা সহজেই 
অনুমেয়, নারীবাদ প্রভাবিত জেন্ডার- 
সমতা নীতি বর্তমান বিশ্বে গৃহীত 
নীতি। 


৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ 

ও প্রতিকারে জেন্ডার সমতা 
মডেলের প্রয়োগ 

নারী নির্যাতনের কারণ নির্ণয় ও 
প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও 
জেন্ডার সমতা নীতিকে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। এই জেন্ডার-সমতা নীতির মূল 
কথা হচ্ছে জেন্ডার-বৈষম্য নারী 
নির্যাতনের প্রধান/মূল কারণ। আর 
নারী নির্যাতন প্রতিকারের উপায় হলো 
জেন্ডার-সমতা প্রতিষ্ঠা করা । 
জেন্ডা-সমতা মডেল মতে 
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা 
(79/170%))-ই নারী নির্যাতনের 
অন্যতম কারণ । তারা তাদের তত্তঁ- 
তথ্যে এই পুরুষশাসিত নারীবিদ্বেষী 
সমাজের বেশ করুণ ও মর্মস্পর্শী 
একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলে । তাদের 
মতে, পুরুষতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত 
সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মাঝে 
পরিণত করেছে এবং নারী নানাভাবে 
নির্যাতিত, নিম্পেষিত, অধিকারবঞ্চিত। 
এই গত শতকেও যেমন (প্রধানত) 
সাদা চামড়ার এক শ্রেণীর মানুষ কালো 
চামড়ার মানুষগুলোকে উপনিবেশ 
বানিয়ে শোষণ করেছে, তেমনি 
পুরুষরা নারীদেরকে উপনিবেশ বানিয়ে 
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শোষণ করছে। এই উপনিবেশ চলে 


(5৮) হলো নারী । 


৪. নারীবাদী মতাদর্শের সমালোচনা 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি জেন্ডার- 
সমতা নীতিটি বর্তমান বিশ্বে গৃহীত ও 
স্বীকৃতি নীতি। এ নীতির পূর্ণাঙ্গ 
বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি এখনও । কিন্তু 
যতদূর পর্যন্ত এ মডেলটির বাস্তবায়ন 
হয়েছে তাতে নারী নির্যাতন কমেনি । 
সারাবিশ্বেই নারী নির্যাতন 
আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই 
মডেলটি লক্ষ্য অর্জনে কার্যত 
অকার্ষকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। 
তাত্তিক দিক থেকেও বিভিন্নভাবে 
মডেলটির সমালোচনা করা যায়। এই 
ও অসংলগ্রতা ৷ নিম্নে সমালোচনাগুলো 
তুলে ধরা হলো: 

ক. জেন্ডার-বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে 
সমাজের মূল কাঠামোতেই। তাই 
সমাজের সকল নারীই জেন্ডার- 
বৈষম্যের শিকার । সুতরাং জেন্ডার- 
বৈষম্যপূর্ণ এই সমাজের সকল নারীরই 
“নারী-নির্যাতন, নামক নির্যাতনের 
শিকার হওয়ার কথা । কিন্তু সব নারীরা 
নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে না। 
নারীদের একটা অংশ, সে অংশটা যত 
হচ্ছে। জেন্ডার-বৈষম্য নারী নির্যাতনের 
অপরিহার্য কারণ হলে, সকল নারীই 
নারী নির্যাতনের 
শিকার হতো । সুতরাং 
জেন্ডার বৈষম্যই নারী 
নির্যাতনের একমাত্র 
কিংবা প্রধানতম কারণ 
নয়। 

খ. প্রতিটি বৈষম্যের 
দুটো প্রান্ত থাকে। 
একটি প্রান্তকে আমরা 
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ইতিবাচক বা সুবিধাভোগী প্রান্ত এবং 
অপর প্রান্তটিকে নেতিবাচক বা 
নির্যাতিত-সুবিধাবঞ্চিত প্রান্ত হিসেবে 
উল্লেখ করতে পারি। জেন্ডার- 


যদি পুরুষ কর্তৃক নারীকে নির্যাতনের 
কারণ হয়, তাহলে নারী কর্তৃক 
পুরুষকে নির্যাতনের ঘটনাগুলো 
সংঘটিত হত না। 


বৈষম্যেরও দুটো প্রান্ত রয়েছে; 


সমকামীদের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য 


একটিকে ইতিবাচক বা সুবিধাভোগী 


অনুপস্থিত। তাদের মাঝে জেন্ডার 


এবং অন্যটি নেতিবাচক বা নির্ধাতিত- 
সুবিধাবঞ্চিত প্রান্ত । ইতিবাচক প্রান্তে 


সমতা বিদ্যমান থাকে । জেন্ডার-সমতা 


অবস্থান করছে পুরুষ। তারাই 
নিজেদের স্বার্থে জেন্ডার-বৈষম্য সৃষ্টি 


ঘটনা ঘটার কথা নয়। কিন্তু 
সমকামীদের মাঝে পারিবারিক ও 


করেছিলো, এখন পর্যন্ত টিকিয়ে 


অন্যান্য নির্যাতন বিষয়ে পরিচালিত 


রেখেছে এবং এটিকে চিরস্থায়ী করতে 
চাচ্ছে । বিপরীত প্রান্তে হচ্ছে নারীর 
নেতিবাচক অবস্থান। তারা নিগৃহীত, 
নিপীড়িত 


১৩ । 


জরিপে দেখা গেছে সমকামীদের 
মাঝেও পারিবারিক ও অন্যান্য নির্যাতন 
ঘটে এবং সংঘটিত এ সব নির্যাতনের 
মাত্রা এবং পরিমাণও অনেক বেশি। 


বাস্তবতা এই তত্তুকে সমর্থন করে না। 
পৃথিবীর সব দেশেই কম বা বেশি 


পুরুষ-নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে এবং এ 
নির্যাতনও বাড়ছে। 
পশ্চিমাদেশগুলোতে নারী কর্তৃক 


পুরুষকে নির্যাতনের ঘটনা অনেক 
বেশি। সেখানে পুরুষের অধিকার 
রক্ষার জন্যে বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থাও 
গড়ে উঠেছে। আমাদের এ 
বাংলাদেশেও এক সংসদ সদস্য পুরুষ 
নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে আইন 
প্রণয়নের দাবি করেছিলেন 
গ. আপনি যদি গুগল সার্চ ইঞ্জিন 
ব্যবহার করে ৮19/27065 229717751 
7127 লিখে সার্চ দেন, তাহলে গুগল 
আপনাকে ১৩৪,০০০,০০০টি ফলাফল 
দেখাবে। সুতরাং পুরুষ নির্যাতনও 
একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা 
হিসেবে দেখা দিয়েছে। জেন্ডার-সমতা 
মডেলে এর জবাব কি? জেন্ডার 
বৈষম্যের ইতিবাচক প্রান্তে অবস্থানই 


বট 


৮2১৮৮) (5০ 


+4::::3-00 আত্তাত্তহীদ্‌ ১৪ 


বিষয়টি আমাদের কাছে খুব বেশি 
পরিচিত নয়। তাই, একটা রেফারেস 
77101 76/7 57155 20094 
722979772 50771275500 21077125110 
77191270217 1112 [77120 ১17125 
11072722212 9/1777717715 
72524115. 9871252)0  %0771254676 
7719127102 022£/75 01 1712 527716 ০7 
112/127 /72/270)) 1/107 
/15212705551/41 01077125110 
7719127126. 4171 1901, 0762 54%/7 
(7211) 471 177/275/12/510 1987) 
10471 1/141 47 172769711 020)5 
0710 12512757976 ৮1017715০01 
527712-56১0 0097125170  ৮19197726 
০0771170752 71/7111 0171770557712151 
20 1787267107 7/97167 471 3 
17275671101 71277 77170176177 


/152121.05651/41 75212110715/11175 
(727171507 2003). 
1571070191991 017 1997125116 


77191271026, 11210) 417 4/015971 (29.) 
191/9926, 2007, 
17722 - 617. 
41117217715 ০ 
12710170947 
17971791702. 7 
771271 05217751 
1/0777271-_ 
17101/01712 17117510971 
9110015,  ০০০7০০7 
2710 210497/2 565 


স।ম।কা।লী।ন 


2710 27109110711 07521) 71 
11/77111101107- ০97 /2 
17971791712 7 7//0771271 22917151 
//97157  (79%75107/, 1992, 1, 
167, 13572217, 1992, 177.20-4, 
710 10970  19972/19102£29/ 
21456 19 22 7195£ 29717177107 171 
11115 207120) 270 9) 7727 
92917757191 (15107 714 
191511197, 1991, 1. 2632), 
11191121172) 27170102111 
14702751990 95 7451-1710- 
1/12711' 19797119110 7716715 219%96 
09177971271. 

19111711772 19097125110 7/1012706, 
4972 14%11271157, 19//112729 
1996, 19. 15. 

তাই জেন্ডা-সমতা মডেল নারী 
নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর নয়। 

ঘ. কেবল পুরুষই নারীকে নির্যাতন 
করে কিংবা কেবল নারীই পুরুষকে 
নির্যাতন করে তা নয়। পুরুষ কর্তৃক 
পুরুষকে নির্ধাতন কিংবা নারী কর্তৃক 
নারীকে নির্ধাতন করার ঘটনাও সমাজে 
কম ঘটে না। পুরুষের পরস্পরের 
মাঝে জেন্ডার-বৈষম্য নেই। নারীদের 
পরস্পরের মাঝেও জেন্ডার-বৈষম্য 
বিদ্যমান নেই। ফলে পুরুষ কর্তৃক 
পুরুষকে নির্ধাতন কিংবা নারী কর্তৃক 
নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত 
হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা যে 


ভিন্ন তার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় 
না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের 


ঘটনাও অনেক বেশি । 

ঙ. পৃথিবীর সব দেশে জেন্ডার 
বৈষম্যের মাত্রা সর্বত্র সমান নয়। একই 
দেশে পরিবারভেদেও জেন্ডার বৈষম্য 
কম বা বেশি থাকে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, বাংলাদেশের কিংবা এ 
ধরনের অন্য কোন মুসলিম দেশে 
(জেন্ডা-সমতা মডেল অনুযায়ী) 
ইসলামের অনুশাসন প্রতিপালনকারী 
পরিবারে জেন্ডার বৈষম্য অনেক বেশি । 
পক্ষান্তরে ইসলামের অনুশাসন থেকে 
কম। জেন্ডা-সমতা তত্তানুসারে 
ইসলামের অনুশাসন প্রতিপালনকারী 


জুলাই'১৭ 


পরিবারের নারী নির্যাতন বেশি হওয়ার 
কথা । নারী নির্যাতন নিয়ে এ পর্যন্ত 


হয় না কিংবা নারী নির্যাতনের মাত্রা 
কম। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পরিচালিত কোন জরিপেই নারীবাদীরা 
এটি প্রমাণ করতে পারেননি । 
তারা উল্টো কথা বলতে চান। তাঁরা 
বলতে চান, ইসলামী অনুশাসন মেনে 
চলা পরিবারে নারীদের নির্যাতন করা 
হয়। নির্যাতনের ঘটনাগুলো বাইরে 


দেশগুলোতেও নারী নির্যাতনের ঘটনা 
ঘটে এবং অনেক বেশি মাত্রায় ঘটে । 
এ প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধের আরো পরে ৬ নং 
এ আলোচনা করা হয়েছে। 

চ. জেন্ডার-সমতা মডেলের আরেকটি 
গুরুতৃপূর্ণ দিক হলো ক্ষমতা ও 


প্রকাশিত হয় না। কারণ ইসলামী 


স্ট্যাটাসের পার্থক্য । এ পার্থক্য কেবল 


অনুশাসন মেনে চলা পরিবারের 
নারীদের ভেতরের কোন বিষয় বাহিরে 
প্রকাশের সুযোগ নেই। ভেতরের 
অবস্থা বাইরে প্রকাশের সুযোগ না 


জেন্ডারের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
দেখা যায়। পেশা, বয়স, অর্থ-সম্পদ, 
প্রশাসনিক পদ ইত্যাদি নানা দিক 
থেকে বিবেচনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই 


থাকার অর্থ হলো ভেতরে নির্যাতনের 


এ ধরনের বৈষম্য ভিত্তিক মডেল তৈরি 


স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে না শান্তির 


করা যায় । যেমন-_ 


সুবাতাস বইছে তা আমরা জানতে 
পারছি না। এ থেকে তো এটা 


ইতিবাচক প্ান্ত/সুবিধাভোগী 
নেতিবাচক প্রান্ত/ নির্যাতিত প্রান্ত 


অনুমানের সুযোগ নেই যে, সেখানে স্থামীন্ত্রী 


নির্যাতন চলছে। 


পিতা/মাতা সন্তন/সন্ততি 


নির্যাতন যে পরিবারেই ঘটুক, 


বড় ভাই বোন ছোট ভাই বোন 


যেখানেই ঘটুক তা অপ্রকাশিত রাখার 
প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু নির্যাতিতর 
কোন না কোন সে নির্যাতনের কথা 


ধনী দরিদ্র 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী 
ক্ষমতা ও স্ট্যাটাসের ভিন্নতার কারণে 


প্রকাশ করেই। ইসলামী অনুশাসন 
প্রতিপালনকারী পরিবারের মেয়েরা 
বাইরের পুরুষের সং্রব থেকে দূরে 


নির্যাতন সংঘটিত হলে উপরোক্ত সকল 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নির্যাতন সংঘটিত 
হওয়ার কথা । অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে 


থাকে এটা সত্য। কিন্ত তাদের 
নিকটতম আত্মীয়-স্বজন কিংবা 


পিতা/মাতা সন্তন-সন্ততিকে, বড়রা 


পরিচিতজনদের সাথে তাদের 


কর্মকর্তা নিম্মপদস্থ কর্মচারীকে 


সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকেই | সুতরাং 


নির্যাতন করার কথা । ফলে সমাজের 


নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার 
সুযোগ না থাকার অভিযোগটি ধোপে 


সর্বস্তরে কেবল নির্যধাতন আর 
নির্যাতনই থাকার কথা । কিন্ত আমরা 


টেকে না। আরেকটি বিষয় হলো, 


দেখি, সমাজে নির্যাতন আছে তবে 


কখনো কখনো এ ধরনের পরিবারের 
সংঘটিত নির্যানের দুয়েকটি ঘটনা 
প্রকাশিত হয়েও পড়ে। প্রকাশের 


তার পাশাপাশি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, 
প্রেম-প্রীতি, আত্মত্যাগ ও 
পরোপকারিতা ইত্যাদিও রয়েছে। 


সুযোগ না থাকলে এমনটি ঘটতো না। 


এমনকি জেন্ডার-বৈষম্য থাকা অনেক 


অপরদিকে জেন্ডার-সমতা মডেল 


পরিবারই দাম্পত্য সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন 


অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


করতে পারে । 


শিক্ষিকা রোমানা মনজুরের পরিবার 
নির্যাতনযুক্ত পরিবার হওয়া কথা । কিন্তু 


ছ. অনেক নির্যাতনের পেছনে নিছক 
পরকীয়া, সম্পর্কের অবনতি বা 


বাস্তবতা কত ভিন্ন তা আমরা এখনও 
ভুলতে পারিনি । 


বিচ্ছেদ, এমনকি জমিজমা বা সমগ্র 
পরিবারের অর্থনৈতিক কোন স্বার্থ 


উল্লেখ্য, এর অর্থ এটা নয়, মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে নারী নির্যাতন 


জড়িত থাকে । জেন্ডার-সমতা মডেলের 
সাথে এগুলোর সম্পর্ক বেশ দূরতম। 
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জ. জেন্ডা-সমতা মডেল একটা 


অথবা মার্কসবাদকে বাস্তবায়ন করার 


রাজনৈতিক শ্লোগানও । মুসলিম বিশ্বের 


জন্যে । 


টা মানুষ কোন বিধান অনুযায়ী 


ওপর আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে 
হলে, অধীন করে রাখা মুসলিম 


উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা 


করবে এবং পরকালীন জীবনেও 


যায়, কেবল জেন্ডার বৈষম্য ভিত্তি করে 


আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে। 


সমাজগুলোর মৌলিক কাঠামোর আমূল 
পরিবর্তন প্রয়োজন। মৌলিক 
কাঠামোকে পরিবর্তন না করে ইসলামী 
সমাজকে দীর্ঘ-কাল অবদমিত করে 
রাখা কিংবা নিত্য-নতুন তন্তু দ্বারা 
প্রভাবিত করা সহজ হবে না। জেন্ডার- 
সমতা মডেলটি মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সবচেয়ে 
গুরুতৃপূর্ণ হাতিয়ার । কেবল জেন্ডার- 
সমতা তত্তের মাধ্যমেই 
আধিপত্যবাদীরা মুসলিম সমাজের 
মৌলিক কাঠামোয় হতে দিতে পারে। 
এই কারণে দেখা যায়, নারী 
নির্যাতনের অনেক ঘটনাকে সরাসরি 
প্রতিকারের ব্যবস্থাকে তারা পাশ 
কাটিয়ে যায়। তারা এই মডেলটি 
প্রতিষ্ঠায় অধিক আগ্রহী । পুঁজিবাদী 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে এটি সত্য। 
পূজিবাদের _ প্রতিদ্ন্দী_ বাম-ধারার 
ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এই কারণে 
পুঁজিবাদী ও বামধারা উভয়েই জেন্ডার- 
সমতায় বিশ্বাসী। বামদের শ্রেণী- 
সংগ্রামতত্কে কার্যকর করতে হলে এই 
জেন্ডা-সমতা মডেলটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কেননা এই মডেল দ্বারা 
সমাজকে ভাগ করা গেলে নারীকে 
নির্যাতিত শ্রেণীতে ফেলে নারীদের 
সমর্থন আদায় করা যায়। নারীকে 
নির্যাতিত শ্রেণীতে ফেলার অর্থ হলো 
সমাজের অর্ধেকের সমর্থন আদায় 
করা। সমাজকে ধনী-দরিদ্র, 
বনাম কর্মকর্তা ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করলে সমাজের খুব একটা বড় 
ংশকে তাদের অনুকুলে ব্যবহার করা 
যাবে না। সুতরাং জেন্ডার-সমতা 
মডেলটি নারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে 
প্রয়োজন র 
আধিপত্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্যে 


জুলাই'১৭ 


নারী নির্যাতনের ব্যাখ্যা দেওয়া কিন্তু 


মহান আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ সেই 


এই জেন্ডার বৈষম্য দূর করে নারী 
নির্যাতনের সমাধান করা সম্ভব নয় । 


৫. নারী নির্যাতন 

প্রতিকারে ইসলামী মডেল 

নারী নির্যাতন রোধে ইসলামের রয়েছে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতি। ইসলামী নীতিটি 
জেন্ডার-সমতায় বিশ্বাস করে না। 
ইসলামী নীতি মতে, জীবতান্তিক, 
সমাজতাত্তিক, মনস্তান্তিক সকল দিক 
থেকেই নারী ও পুরুষের মাঝে মিল ও 
অমিল উভয় রয়েছে। মিলের সংখ্যাই 
বেশি। আবার অমিল বা ভিন্নতার 
সংখ্যাও কম নয়। এই অমিল বা 
ভিন্নতাগুলো অপরিহার্য এবং খুবই 
গুরুত্ৃপূর্ণ। এই অমিল বা ভিন্নতাকে 
সমান করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং আল্লাহর 
বিধানের বিরোধী । ফলে নারী ও 
পুরুষের কর্মপরিধি, দায়িত্ব কর্তব্য 
এবং অধিকারও এর ক্ষেত্রে এই মিল 
ও অমিলের একটা প্রভাব পড়ে। নারী 
ও পুরুষের সমান বিষয়গুলোকে 
সমানই রাখতে হবে এবং ভিন্ন 
বিষয়গুলোকে ভিন্নই রাখতে হবে। 
ভিন্নতাগুলোকে সমান করাই নির্যাতন, 


নিয়মের ব্যতয় ঘটলেই নির্যাতন ও 
নিশীড়ন দেখা দেয়। নারী নির্যাতন ও 
নিশীড়নের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য । 
যে সব ক্ষেত্রে বা যে সকল উপায়ে 
নারী নির্ধাতিত হচ্ছে সেসকল ক্ষেত্র ও 
উপায়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, সেগুলোতে শরীআ বা ইসলামী 
বিধান প্রতিপালন করা হয় নি। শরীআ 
প্রতিপালন করা সম্ভব হলে নির্যাতনের 
ঘটনাটিই ঘটতো না কিংবা নির্যাতন 
সংঘটনের পরে নির্ধাতিত ব্যক্তির পক্ষে 
উপযুক্ত প্রতিকার করা সম্ভব হতো । 
নিয়ে নারী নির্যাতনের প্রধান প্রধান 
ধরন ও ক্ষেত্রগুলো ইসলামের বিধান 
পর্যালোচনা করা হলো: 


পারিবারিক নির্যাতন 

নারী নির্যাতনের একটি প্রধান ধরন 
হলো পারিবারিক নির্যাতন এবং 
অধিকাংশ নারীই পারিবারিক 
নির্যাতনের শিকার । নারী স্বামী, পিতা, 
শাশুড়ি বা সমজাতীয় কারো দ্বারা 
নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে থাকে। 
সাম্প্রতিক পরিভাষায় এ 


অন্যায়, প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং 
এমতানুসারে জেন্ডার-সমতা মডেলটিই 
নারী নির্যাতনের কারণ । 
বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র ক্রমবর্ধমান হারে 


কর্তৃক-নির্যাতন (777 77/771015 
17071727" /9197706)-এর প্রকারভুক্ত 
বলে গণ্য করা হয়। 

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কারো প্রতি 


বৃদ্ধি পাওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনা 


কোন প্রকার নির্যাতনই বৈধ নয়। 


প্রমাণ করে জেন্ডার সমতা নীতিটি মুখ 
থুবড়ে পড়ছে। নারী নির্যাতন রোধে 
প্রয়োজন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন মডেল এবং 
নীতি। আমরা এক্ষেত্রে ইসলামী 
আদর্শকেই নারী নির্যাতন রোধের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, নীতি বা মডেল 
হিসেবে তুলে ধরতে চাই । 

ইসলামী মডেলের মূল কথা হলো, 
আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলগণের 
মাধ্যমে মানুষকে অবহিত করেছেন 


নারী-পুরুষ সকল মুসলমানের জীবন, 
সম্পদ ও সম্মানকে পবিত্র বলে ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে 
শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্তিক বা 
আবেগিক সকল প্রকার নির্যাতন থেকে 
নারীসহ সকলকে রক্ষা করা হয়েছে। 

দুর্ভাগ্যজনক হলো, কোন কোন মহল 
থেকে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় 
যে, কুরআন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 
নির্যাতন করাকে অনুমোদন করে । এর 
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প্রমাণ হিসেবে তারা পবিত্র কুরআনের 


, ক্লাব, খেলার দল, রাষ্ট্র 


সুরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতকে উল্লেখ 
করে । আয়াতটির ভাষ্য নিম্নরূপঃ 


ইত্যাদি যে কোন সামাজিক বা 


চরম নয়। পুরুষের কর্তৃতৃকে আল্লাহর 
নির্দেশের গভ্ভির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টিপাত 


“পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ 


হয়েছে। ইসলামী শরীআর বিধান 


করলে দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত 


হলো, আল্লাহ সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা । 


তাহাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত 


রয়েছে অল্প কিছু লোকের হাতে আর 


দান করিয়াছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ 


অবশিষ্ট সকলকে সেই কর্তৃতপরায়ণ 


তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। 
সুতরাং সাধবী স্ত্রীরা অনুগতা এবং 
লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা 
সংরক্ষিত করেছেন তা হিফাজত করে । 


অন্যরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ 
দানের অধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং অন্যদের 


ব্যক্তির বৈধ নির্দেশ মেনে চলতে হয়। 
এমনকি সমতাবাদী সমকামীদের 
মাঝেও এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। 
এক সমকামী দম্পতির অভিজ্ঞতা এ 


স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার 
আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও 
তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং 
তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা 
তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ ।” 
দুটি কারণে এই আয়াত থেকে বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি হয়। এক. আয়াতে বিদ্যমান 
শর্তগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করার 
কারণে এবং দুই. নির্যাতন ও শাসন 
এর মাঝে কোন প্রার্থক্য না করার 
কারণে । 
অত্র আয়াতে শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে 
প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর 
পক্ষ থেকে অবাধ্যতা প্রকাশের 
আশংকা থাকতে হবে এবং 
সদুপদেশের মাধ্যমে স্ত্রীর সংশোধনের 
সম্ভাবনা না থাকলে কেবল প্রহার করা 
বৈধ হবে। আর বৈধ কর্তৃপক্ষের 
অবাধ্যতা নিঃসন্দেহে গ্য 


রকম: 

712 272 701 /097%1 17109117712 /107 
191009777 21%/21, 70971-225171/017/6 
7919110715/17195, 50. 772 £০9707 
0771 11965709651 7190915 
17101 15 /101% 71051 015 %০277% 
19 12077 4/0% 7"910110715/11195. 
11077150227 72517101597 
০97179119 21/ 07 17729, 11 
0171097:322715 110 /920716, 
০9711701০97 %2 29771791129. /91). 
পরের 

সা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা 
অলিখিত গঠনতন্ত্র বা সংবিধান থাকে । 
এ সংবিধানে সকলের দায়িতৃ, কর্তব্য 
ও অধিকার, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি 
সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। সেই 
গঠনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী যখন 
কর্তৃপক্ষ কাউকে শাস্তি দেন, তখন 
তাকে নির্যধাতন বলা হয় না। 
ইসলামেও পারিবারিক জীবনে জন্য 


একটি সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্তা গঠনতন্ত্র বা 


অপরাধ। এটিকে নির্যাতন হিসেবে 


সংবিধান রয়েছে । এই সংবিধান হলো 


গণ্য করা যায় না; এটি শাসনের 
পর্যায়ভূক্ত। আর পুরুষক্/স্বামীকে 
যেহেতু নারীর/ন্ত্রীর বৈধ 


পরিবারিক জীবন সংক্রান্ত শরীআর 
বিধানাবলী । শরীআতে স্বামী-্ত্রী, 
পিতা-মাতা, সন্তন-সন্ততি, ভাই-বোন 


কর্তৃপক্ষ/অভিভাবক হিসেবে সৃষ্টি করা 


ইত্যাদি কার প্রতি কার দায়িতু ও 


হয়েছে, তাই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শাসন 
957 


কর্তব্য কতটুকু তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। সুতরাং এই শরীআ নামক 
গঠনতন্ত্র বা সংবিধানের আলোকে 
এবং শরীআ প্রবর্তিত সীমার মাঝে 


নির্যাতনের পথকে সুগম করা হয়েছে। 
পুরুষ তার ইচ্ছামত নারীকে শাসনের 
নামে নির্যাতন করবে না এরই বা 


পরিবারের কর্তা হিসেবে স্বামীর 
কর্মকা-কে নির্যাতন হিসেবে চিহিন্ত 
করা যায় না।এ ছাড়া এখানেও 


নিশ্চয়তা কি? এ ভ্রান্তিরও মূলে রয়েছে 
ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা । 
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পুরুষের, সে স্বামী হোক বা পিতা 
হোক বা ভাই হোক কর্তৃত নিরক্কুশ বা 


নির্দেশকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের 
সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে । স্বামী 
ইচ্ছা করলেই স্ত্রীকে যে কোন নির্দেশ 
দিতে পারে না। পিতা ইচ্ছা করলেই 
কন্যাকে যে কোন নির্দেশ দিতে পারে 
না। স্বামী বা পিতার নির্দেশকে 
অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের সীমারেখা 
মধ্যে থাকতে হবে । আর স্ত্রী স্বামীর 
নির্দেশ অনুসরণ করে এবং কন্যা 
পিতার নির্দেশে অনুসরণ করে 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের 
অনুসরণ করে। 

সমগ্র বিষয়টিকে রাষ্ট্রের শাসক ও 
নাগরিকের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং 
সংবিধানের সাথে তুলনা করা যাক। 
মডেলটি নিয়রূপঃ 


নাগরিক পুত্র-কন্যা/স্বী 
উপর্যুক্ত মডেলে শাসক ও নাগরিকের 
মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে সংবিধান 
আর পরিবারে পিতা/স্বামী ও পুত্র- 
কন্যা/ত্্রীর মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে 
শরীআ। রাষ্ট্রের শাসক যতক্ষণ 
সংবিধান অনুযায়ী কর্তৃত্ ও শাসনকার্য 
পরিচালনা করে, ততক্ষণ তা মেনে 
চলা নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক 
শাসকের অধিকার নেই রাষ্ট্রের 
সংবিধানকে লঙ্ঘন করার 
অনুরূপভাবে পিতা বা স্বামী শরীআ 
অনুযায়ী পুত্র-কন্যা স্ত্রীদের শাসন 
করলে পুত্র-কন্যা/স্বীদের জন্য তা 
বাধ্যতামূলক। পিতা বা স্বামীর 
অধিকার নেই শরীআকে লঙ্ঘন করার 
সুতরাং পারিবারিক জীবনের সংবিধান 
তথা পরিবার সংক্রান্ত শরীআর 
বিধানাবলি মেনে চলা হলে স্বামী বা 
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উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনুল কারীমে অন্য 
অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদের 
সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ 
দিয়েছেন। হাদীস শরীফে স্ত্রীদেরকে 
প্রহার করতে নিরুৎসাহিত করা 
হয়েছে। সেই প্রহার যেন কখনও সীমা 
অতিক্রম করে নির্যাতনের পর্যায়ে না 
পৌছে সে বিষয়ে হাদীসে নির্দেশ 
রয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে, 
মানুষের সার্বিক চারিত্রিক বিষয়ে স্ত্রী 
বক্তব্যকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। 
সুতরাং স্ত্রী প্রতি সদাচারণই হলো 
ইসলামী আচরণের আদর্শ মান। 


প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য । 
পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিমদের মধ্য 
থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের 
পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায়, পুরুষদের তুলনায় নারীদের 
ইসলাম গ্রহণের হার অনেক বেশি। 
কোন কোন পরিসংখ্যানে অমুসলিম 
নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার 
অমুসলিম পুরুষের ৪ গুণ বেশি বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম 
গ্রহণকারী নারীরা অধিকাংশ 
উচ্চশিক্ষিত, সচেতন এবং জেনে-বুঝে 
তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা 
করছেন। তাদের অধিকাংশ ইসলামী 
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পরিবার ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই 
ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ 


এসিড নিক্ষেপ ও 

অন্যান্য যৌন নির্যাতন 
নারী নির্যাতনের আরেকটি কুৎসিত ও 
ঘৃণ্য রূপ হলো এসিড বা ক্ষয়কারী 


মুখে বা শরীরে নিক্ষেপের মাধ্যমে 
নারীর শারীরিক গঠন ও চেহারাকে 
বিকৃত করে দেয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে 
এটি হারাম ও নিষিদ্ধ। ইসলামী না। 


পেনাল কোড বা দ-বিধি অনুযায়ী 
এটি দ-্নীয় অপরাধ এবং ইসলামী 
দ-্বিধি অন্যতম নীতি কিসাস এর 
ভিত্তিতে এ অপরাধের শাস্তি হলো 
এসিভ নিক্ষেপকারীর শরীরেও 
সমপরিমাণ এসিড নিক্ষেপ করা। 
শরীআর এই আইন বাস্তাবায়িত হলে 
এসিড নিক্ষেপ নামক নারী নির্যাতন 
বন্ধ হওয়া কেবল সময়ের বিষয়ে 
পরিণত হবে। এটি একদিকে 


অপরাধীকে সমপরিমাণে শাস্তি প্রদান 
এবং এই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে 
অন্যদেরকেও অপরাধ কর্ম সংঘটন 
থেকে নিরুৎসাহিত করা। অপরাধ 
বিজ্ঞানের [07771701027] ভাষায় 
এটিকে বলা হয় 9০/779706। 

এছাড়া শরীআ এক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থাও 11776767107/7,9 719052/76] 
অবলম্বন করে। এসিড নিক্ষেপের 
পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অনেকগুলো 
কারণ । এসবের একটি প্রধান বিবাহ- 
এটি কিভাবে 


নিক্ষেপের মাধ্যমে (ক্ষেত্রবিশেষে অন্য 
কোনভাবে) প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ | 
ইসলামী শরীআ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র 
বা সমাজে নারী পুরুষের মাঝে বিবাহ- 


স্থাপন করা বিধিসংগত নয়, শরীআর 
পরিভাষায় যাদেরকে গাইরে মাহরম 
বলা হয়, তাদের মাঝে যোগাযোগ বা 
পড়সর্সহরপধঞ্রড়হ ঘটে ন্ঢুনতম 
মাত্রায়। একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার 
জন্যে যে পরিমাণ যোগাযোগ ও 
বোঝাপড়া [00777712771071707 710 
%/70275197701772] গড়ে 

প্রয়োজন, সেটিই হয়ে উঠা সম্ভব হয় 


নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মকর্তব্য 
পৃথক করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের 
পৃথক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। নারীর 


বৈধতা দেওয়া হয়নি। ৷ এটি শিক্ষা, 
চাকুরি, যাতায়াত সর্বত্রই প্রযোজ্য । 
এ কারণে সুদীর্ঘ 
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এ ধরনের নারী নির্যাতনের দৃষ্টাত্তও 
ছিলো না। 

পক্ষান্তরে জেন্ডার-সমতা মডেলে নারী 
ও পুরুষের মাঝে 297177%71071197- 
কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা 


জারি করা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


শিকার হচ্ছে না; এর ফলে তারা 


বোরকা পরিধানের নির্দেশ দেওয়া 


জীবনও দিচ্ছে । নির্যাতন ও হায়রানি 


যাবে না। এতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা 


প্রতিহত করতে গিয়ে পরিবারের 


লঙ্ঘিত হয়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


অন্যান্য সদস্যরা আহত কিংবা নিহত 


যখন বোরকা খুলে ফেলার নির্দেশ 


হচ্ছে। 


দিচ্ছে তখন আদালত থেকে আমরা এ 


বস্তবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, ভোগবাদী 
মতাদর্শ সর্বত্র যৌনতাকে উসকে দেয় 


নির্দেশ পাই না যে, বোরকা পরিহিতা 


পর্নোগ্রাফির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা 
হচ্ছে। গণিকাবৃত্তিকে বৈধতা দেওয়া 


নারীরও পছন্দমত পোশাক পরিধানের 
স্বাধীনতা রয়েছে। 


হচ্ছে। বিনোদনের মাধ্যমগুলোতে 


সম্প্রতি কিছু টেলিফিল্ ও নাটকে 


নারী ও পুরুষের অবাধ 


বোরকা পড়ে অপরাধ কর্ম সম্পাদন 


007777710/711007/1071 বা সম্পর্ক 
স্থাপনকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে 


করার অথবা অপরাধ কর্ম সম্পাদন 
শেষে বোরকা পড়ে পালিয়ে যাওয়ার 


পরকীয়া এবং “ভালবাসা নামক প্রাক- 


দৃশ্যও দেখানো হচ্ছে। এভাবে পর্দার 


বিবাহ সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃত 


প্রতি মানুষের মাঝে নেতিবাচক 


বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে 


অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। 


সাহিত্যচর্চার আলোচ্যসূচিতে এগুলোর 
স্থানই সবার উধ্ধ্বে। নাটক সিনেমার 


আরো দুঃখের বিষয় হলো বোরকা বা 
পর্দার মাঝে তালেবান, জেএমবি, 


প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো পরকীয়া 
ও প্রাক-বিবাহ ভালবাসা । বাণিজ্যিক 


হরকাতুল জিহাদ অনুসন্ধান করা 
হচ্ছে। এসবের মাধ্যমে মুসলিম 


পণ্যের বিজ্ঞাপন, মডেলিং, ফ্যাশন শো 


নারীদেরকে শুধু নির্যাতনই করা হচ্ছে 


হলো নারীর সৌন্দর্য ও শরীরকে 


না। এগুলো নারী নির্যাতনের নতুন 


বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার দৃষ্টান্ত 
নারীর কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জনের 
বেশ বড় একটা ক্ষেত্রও এগুলো 


নতুন মাত্রাও যোগ করছে। 
এ সবের ফলাফলও আমাদের চোখের 
সামনেই রয়েছে। আমরা এতটা 


এগুলো এখন কেবল প্রয়োজন পূরণ 


সৌভাগ্যবান হতে পারি নি যে, বছরের 


কিংবা অর্থ-উপার্জন পর্যন্ত সীমিত 


কোন একটা দিনও পত্রিকার পাতা 


নেই, এগুলোর সাথে যুক্ত আছে 


খুলবো অথচ দেখবো না নারী ধর্ষণ, 


সামাজিক স্ট্যাটাস, স্টার বা তারকা 
খ্যাতি । 


নির্যাতন, নিপীড়ন এর ঘটনা। স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কর্তৃক 


এর সাথে সাথে ইসলামী অনুশাসন 


ছাত্রী ধর্ষিতা হচ্ছে, পর্নোগ্রাফি তৈরি 


বিশেষত পর্দা ও পারিবারিক 


করে বাজারজাত করা হচ্ছে । এগুলোর 


বিধানাবলিকে সর্বোতভাবে অবজ্ঞা করা 


বার্ষিকীও উদযাপন করা হচ্ছে ঢাক- 


হচ্ছে। দুখের বিষয় হলো দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়া 


ঢোল পিটিয়ে। অনেক শিক্ষক পর্যন্ত 
এসব অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ছেন । 


সত্তেও স্বয়ং রাষ্ট্র ও তার সকল বিভাগ 


দেশের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি 


পারিবারিক বিধানাবলি ও পর্দার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে 


চর 


বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সদ্য প্রণীত 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর 


যৌন নির্যাতন ও হয়রানি করার 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। স্থানীয় 


অনেক ধারা-উপধারায় ইসলামী 
বিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। ড্রেস 


সরকার ব্যবস্থায় নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছে। পত্রিকায় খবরও 


কোড অনুসরণের নামে ছাত্রীকে 


প্রকাশিত হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের 


বোরকা ব্যবহারে বাধা দেওয়া কিং 


নারী সদস্যকে যৌন নিীড়ন করা 


নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের 
সর্বোচ্চ আদালত থেকে সুয়োমোটো 


জুলাই'১৭ 


হচ্ছে। স্কুলগুলোতেও এ ব্যাধি ছড়িয়ে 
পড়েছে। নারীরা শুধু যৌন নির্যাতনের 


এত কিছুর পরও অনেকেই আরো এক 
ধাপ এগিয়ে এসেছেন। সহকর্মী কর্তৃক 
যৌন নিপীড়িনকে অভিযোগ হিসেবে 
উপস্থাপন করাকে কনজারভেটিভ বা 
রক্ষণশীলতা বলেও অভিহিত করা 
হয়েছে! এককথায়, যৌন নির্যাতনের 
নতুন নতুন ক্ষেত্রই কেবল তৈরি করা 
হচ্ছে না, যৌন নিপীড়নকে সামাজিক 
ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করারও 
চেষ্টা চলছে। 
উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 
বলতে চাই, নারী নির্যাতন রোধের 
জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র 
আদর্শ ব্যবস্থা। আমরা যদি নারী 
সমাজ চাই তাহলে 
নারীবাদী বা 
জেন্ডার-সমতা 


এর পরিবর্তে ইসলামী 
গ্রহণ করতে হবে। 


৬. মুসলিম সমাজে বিদ্যমান 

নারী নির্যাতনের ব্যাখ্যা 

এ বাস্তাবতাকে আমরা কেউই 
অস্বীকার করতে পারবো না যে, 
মুসলিম সমাজেও নারীরা নির্যাতিত 
হচ্ছে। এর পেছনে কার্ষকর কারণটি 
হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ও 


সমাজে ইসলামী অনুশাসনের 
অনুপস্থিতি। বর্তমান মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থার চিত্রটি নিয়নরূপ: 


পশ্চিমা সংস্কৃতি+দেশীয় সং 
ইসলামী সংক্কৃতি-মুসলিম উরি 
বিদ্যমান সংস্কৃতি ] 

অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা 
অনুপস্থিত। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই 
পশ্চিমা, দেশীয় ও ইসলামী সংস্কৃতিক 
এক অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একজন 


প্রথমত সন্তন জন্ম নিলে সদ্যভূমিষ্ঠ 


গবেষকের পর্যবেক্ষণকে বিবেচনা 
করবো । এক গবেষক মুসলিম সমাজে 


সন্তানের কানে আযান দেওয়া হলো 
সুমাত। বাইরের অন্য লোককে 


নারীর অবস্থান / নারীর অধীনতা 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 
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1112 207177727771))...171 :22712791 
10)5 076 20719792729 19 &৪ 
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০9717951, 2 22121165719 17151 
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12771777171). (22717, 1999, 1. 


জন্মকে 
(মুসলমানদের নামাযের জন্য আহবান) 
প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে মুসলিম 
সমাজে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে 
অপরদিকে, যখন কোন মেয়ে শিশু 
জন্ম নেয় কোন আযান দেওয়া হয় না 
এবং এভাবে সেই মেয়ে শিশুর 
আগমনকে পরিবার ও সমাজ ধর্মীয় 
দিক থেকে স্বীকৃতি জানায় না 
সাধারণভাবে ছেলে শিশুকে সম্পদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে 
পরিবারের সাথে থাকবে পরবর্তী 


শোনানোর উদ্দেশ্য আযান দেওয়া হয় 
না। শরীআ এটি ছেলে শিশু ও মেয়ে 


তারা মুসলমানদেরকে এ সব দেশীয় 
সংস্কৃতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 
সাথে সাথে উপনিবেশবাদের সংস্কৃতি 
ও আদর্শকেও গ্রহণ করে অনেকটা 
উপনিবেশ শাসকদের কৃপাদৃষ্টি লাভের 


শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে সুনাত বিবেচনা 
করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিশুটির 
প্রথম পরিচয় যেন আল্লাহর পরিচিতির 
সাথে ঘটে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত 
রয়েছে এর বিকৃত রূপ। এর জন্য 
শরীআর বা ইসলামী আইন দায়ী নয়; 
দায়ী হলো বিদ্যমান বিকৃতি, পশ্চিমা 
অথবা স্থানীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন 
উপাদান। 

দ্বিতীয়ত ছেলে শিশুকে সম্পদ হিসেবে 
কিন্ত নারী শিশুকে দায় হিসেবে 
বিবেচনা করা। সম্পদের হিসেবে 
নিকেশ করে সন্তন জন্ম দেওয়া কিংবা 
তাদের প্রতিপালন করা ইসলামী আদর্শ 
নয়। পশ্চিমা ভোগবাদী ও দুনিয়াবাদী 
তথা সেক্যুলার আদর্শ গ্রহণেরই ফসল 
এটি 
মুসলিম সমাজের এই সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক বিকৃতির একটি সুদীর্ঘ 
প্রেক্ষাপটও রয়েছে। বিগত শতকে 
মুসলিম বিশ্ব যখন পশ্চিমা 


আশায়। এই দ্বিতীয় ধারাটি মূলত 
রাজনৈতিক উপনিবেশ থেকে মুক্তি 
চেয়েছে, আর সাংস্কৃতিক উপনিবেশকে 
সাদরে গ্রহণ করেছে। 

উপনিবেশবাদের নির্ধাতন থেকে 
মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী 
মুসলমানদের আন্দোলনে দ্বিতীয় 
অর্জন করে। ফলে, মুসলমানদের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। 
উল্টো এই সাংস্কৃতিক পরাধীনতা 
আরো দৃঢ়মূল, গভীর ও মজবুত 
হয়েছে। এই সংস্কৃতিক 
উপনিবেশবাদীরা এখন মুসলমানদেরই 
শাসকগোষ্ঠী অথবা তথাকথিত সুশীল 
সমাজের বা প্রগতিবাদী সমাজের এক 
বড় অংশ । ফলে এই স্বদেশী শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করে 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ আরো 


উপনিবেশবাদের শিকার হয়, তখন 


কঠিনতর হয়েছে। 


থেকেই মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতি 
ও জীবনাদর্শের বিস্তার শুরু হয় 
বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এটি 
অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসরমান এবং 
মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব বিশ্বাস ও 
সংস্কৃতিকে অতিদ্রুতগতিতে বিকৃত ও 
কলুষিত করেছে। উপনিবেশ থেকে 
মুক্তির সংগ্ামে দুটো ধারা ছিল স্পষ্ট । 
একটি ধারা ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন; 
অন্য ধারাটি পশ্চিমা ভাবধারা 
প্রভাবিত। পশ্চিমে তখন রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল 


জীবনে দায়-দায়িতু পালনের জন্যে, 


অত্যন্ত শক্তিশালী । পশ্চিমা ভাবধারা 


আর মেয়ে শিশুকে সাধারণত পরিবার 


প্রভাবিত ধারাটি জাতীয়তাবাদের 


কর্তৃক একটা দায় হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়। (জামান, ১৯৯৯, পৃ. ৪১) 


চেতনাকে গ্রহণ করে এবং নিজ দেশের 
জনগণের মাঝে জাতীয়তাবাদের 


উপর্যুক্ত টেক্স থেকে দুটো গুরুত্পূর্ণ 
বিষয় পাওয়া যায়। 


জুলাই'১৭ 


চেতনাকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে 
দেশীয় নানান সংস্কৃতি আবিষ্কার করে । 


এর ফল হলো মুসলিম সমাজ সবচেয়ে 
বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ ও নির্ধাতনপ্রবণ। এ 
নির্যাতনের পেছনে সক্রিয় রয়েছে 
মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা। ইসলামে 
কোন বিধান এসব নির্যাতন সৃষ্টিতে 
কিংবা এ নির্যাতনগ্ুলোর বৃদ্ধিতে কোন 
ভূমিকা পালন করে না। 

সুতরাং বিদ্যমান মুসলিম সমাজ 
ব্যবস্থায় সংঘটিত অপরাধ কর্মের দায় 
ইসলামী সংস্কৃতির ওপর আরোপ করা 
অনুচিত । ইসলাম এর দায় বহন করবে 
কোন্দায়ে? 

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 
নারী নির্ধাতনমুক্ত বাংলাদেশ ও বিশ্ব 
নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়লিখিত 
সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি। 


4: আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
৬. সুপারিশমালা 


৩. শরীআর অপপ্রয়োগ রোধে সাধারণ 


১. নারী নির্যাতন সংক্রান্ত 


মানুষকে শরীআর সীমারেখা 


অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী দ- 
বিধি (হুদুদ ও কিসাস) কার্যকর 
করতে হবে । 


সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে । 


অন্তর্ভক্ত করতে হবে এবং 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 


এক্ষেত্রে আলেম সমাজকে সচেতন 
ভূমিকা পালন করতে হবে । 


২. নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধগুলো 
বিচারের জন্য পৃথক আদালত বা 


৪. পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের 


দায়িত্ব কর্তব্য সামাজিক রীতিনীতি 


ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। উক্ত 


সম্পর্কে ইসলামী বিধানগুলোকে 


প্রসিডিউর 


শিক্ষার উপযুক্ত স্তরে পাঠ্যসূচীত 


(কার্য প্রণালী), প্রসিকিউটর, বচারক 


অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 


সকলকে প্রচলিত আইনের 
পাশাপাশি ইসলামী আইনে দক্ষ 


৫. নারী-পুরুষের 


কর্মপরিধি ও 
কর্মক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে 


হতে হবে। একাধিক বিচারক 
সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠন করতে হবে। 


হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন 
সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন 


প্রতিটি বেঞ্চে প্রচলিত আদালতের 
বিচারকগণের পাশাপাশি 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম ও 


করতে হবে। 


৬.ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারীর 


অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুরক্ষা বা 


মুফতিগণকে বিচারক হিসেবে 
নিয়োগ দিতে হবে । 


নিশ্চয়তা (07%/7771০6) দেওয়া 
হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনে এ সুরক্ষাকে 


৭.সকল পর্যায়ে নারীর শরীর ও 


সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে 
ব্যবহার রোধ করতে হবে । নারীর 
শরীর ও সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিক পণ্য 
হিসেবে ব্যবহারকারী মিডিয়া ও 
প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাগ্রহণ থেকে 
বিরত থাকতে হবে । সামাজিকভাবে 
তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। 


৮.ইসলাম বিরোধী বিশেষ করে 


ইসলামী পরিবারিক বিধান ও 
পর্দাকে হেয় করে বা নিরুৎসাহিত 
করে এমন সকল কর্মকা থেকে 
রাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে । সাথে 
সাথে অন্যকে বিরত রাখার দায়িতৃ 
রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে । 


বাংাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'দীমুল কুরআন বোর্ড | খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
“এর কন্্ী় টং দে্টারে মুআরিমাগরশিণ কোর্স [রা 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন। 


*জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রী ও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? 


*তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 
*লাহ্‌নে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ ফাসেদ 


(ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


*ঘনামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে ক্রোত অশুদ্ধ পড়া । 


€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ- 
মহিলাদের জটিল গোপন রোগ (9 বহু বছরের পুরাতন 
আমাশয় 0 হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর 


*অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


ব্যাথ্যা্উ অপারেশন ছাড়া কিডনী ও পিত্তপাথর 
অপসারন। এই ৫টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ 
বিশেষ করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ 


২- এ ০০ ক. অক ১- 
*অশ্ুদ্ধ ববরাত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী| অক্ষমতায় স্ত্রীর নিকট লজ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির 


হিসেবেই গণ্য হতে হবে। 


কারণে সর্বদা ব্রেণে মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে 


*স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


সঠিকভাবে কোন কাজে, লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে 
না এবং নামাজে খুশু খুযুও থাকে না। বহু জায়গায় 


তু য় আলিমাদের ৪৫ দিন এবং কারীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি 


380 থণ গেছে যুআরিমা ও কারী যাদেরকে বোর্ডের 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 
করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান । 
মু'আল্লিমা 


তত্াবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 


অভিজ্ঞ 


৮ 


বোড চেয়ারম্যান ঃ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


যাদের অনীহা ও অনাস্থা চলে এসেছে। একমাত্র তারাই 


যোগাযোগ করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


যোগাযোগ- ভাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী । 
ডি এইচ এম এস ঢোকা), বি ইউ এম এ ঢোকা) 


যোগাযোগ ঃ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ষধালয়-ঢাকা 
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো'মান $ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ছারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। |দাওরায়ে হাদীস ৪ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টথ্াম । 
। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
তা'লীমুল কুরআন বোর্ড ও মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা । 
মোবাইল £০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) 


প্রত্যাশিত 

স্বীকৃতি, 
অনাকাজ্কি 
ত রাজনীতি 


মাওলানা এরফান শাহ 


পৃথিবী দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। 
কথায় বলে প্রয়োজন আবিষ্কারের 
জননী। এক সময় মানুষ খাদ্যের 
বিনিময়ে কেনাকাটা করত । পরর্বতীতে 
স্বর্ণ ও বুপার মুদ্রা চালু হয়। অতপর 
ব্যার্ধকং ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বহনের 
সুবিধার্থে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার শুরু 
হয়েছে। অতিমাত্রায় কাগজী মুদ্রা 
বহনও ঝুঁকিপূর্ণ । এখন আরো এগিয়ে 
লেনদেনের ক্ষেত্রে উন্নত মাধ্যম 
অনলাইন ব্যার্থকিং, আই ব্যাংকিং ও 
ইলেকট্রনিক মানি তথা এটিএম কার্ড, 


লাইব্রেরি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারে 


আর কেউ একই দেশের নাগরিক 


পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য এখানে মূল 
কুরআন ও হাদীসের কোনো পরির্বতন 
নয় বরং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে 
শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র । 
আগে কাগজে কপির ব্যবহার হত আর 
এখন বহন ও শিক্ষার সুবিধার্থে 
ইলেন্ত্রনিক কপির ব্যবহার হচ্ছে। 
বিগত উই এপ্রিল ২০১৩ শাপলা 
চত্বরের এঁতিহাসিক লংমার্চ প্রমাণ 
করেছে অরাজনৈতিক দীনী সংগঠন 
“হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' 
“কওমি মাদরাসা” ও “আলেম-উলামা' 
জনগণের প্রতিনিধিত্ৃকারী বিশাল এক 
সামাজিক সংগঠন, স্বনামধন্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় গুণীজন ওলামায়ে 
কেরাম এখন একবড় ফ্যাক্টর/ 
ওলামাদের অবমূল্যায়ণ হবে হাস্যকর/ 
অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হয় না/ করতে 
হবে নতুন সমীকরণ ও চিন্তা-ভাবনা । 
এ সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য রকেট 
সায়েন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। 
আর ভোট হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত ও 
মনস্তাত্তিক বিষয় । যেখানে কোন জোর 
ও বলপ্রয়োগ চলে না। এসব বিষয় 


ভিসা কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার 


নিয়ে আগাম মন্তব্য হাস্যকর, 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর । যার 


শুরু হয়েছে। প্রযুক্তি যে আজ উন্নতির 


চরম শিখরে পৌছেছে তা কিন্তু 


মন যে জয় করতে পারবে, সেই তার 


ধারাবাহিক সাধনা ও গবেষণার ফসল 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন লওহে মা'ফুষ 
থেকে জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে 
ওহী আকারে ধারাবাহিকভাবে রাসূল 
(সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে 
রাসূল (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম 
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এভাবে চলে 
এসেছে শিক্ষা পদ্ধতি। অতপর 
প্রয়োজন দেখা দেয়ায় হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর জামানায় সর্ব প্রথম আল- 
কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
যুগের পরির্বতন হয়েছে । এখন চলছে 


সর্মথন লাভ করবে। সরকার যদি 
কওমি মাদরাসা, আলেম-ওলামা ও 
তাওহীদী জনতার উন্নতি ও মঙ্গল 
কামনা করেন, তাহলে সহজ সরল 
ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও আলেম- 
ওলামারাও সরকারের মঙ্গল ও ভাল 
চাইবেন এটিই স্বাভাবিক। এ কথাটি 
আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন 
এভাবে “ভালো কাজের প্রতিদান উত্তম 
পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে*? 
!আল-কুরআন, ৬০:৫৫] 

কওমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ কি 


কম্পিউটার যুগ। এখন শিক্ষা-দীক্ষার 
মাধ্যম হচ্ছে কম্পিউটার। প্রিন্ট 
মিডিয়া, ইলেক্নিক্স মিডিয়া ও 
স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। 
কম্পিউটার এখন বই, কিতাব, গ্রন্থ ও 


জুলাই”১৭ 


এদেশের নাগরিক নয়? তাহলে তারা 
কেনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত থাকবে? এই বাস্তব সত্যটি 
কেউ উচ্চারণ করেন না! কেউ 
জনগণের টেক্সের টাকায় রাষ্ট্রের 
সবেচ্চি সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে 


হয়েও ন্যুনতম নাগরিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত থাকবে তা কোন ধরনের 
মানবাধিকার? অবহেলিত ও বঞ্চিতদের 
পক্ষে আন্দোলন ও সংগ্রাম করার 


হচ্ছে ঠিক তার উল্টো পথে। তেলে 
মাথায় তেল দেয়া! কবি কামিনী রায়ের 
ভাষায় বলতে চাই, করিতে পারি না 
কাজ / সদা ভয় সদা লাজ / সংশয়ে 
সংকল্প সদা টলে / পাছে লোকে কিছু 
বলে। পাছে লোকে কিছু বলে সেদিকে 
কর্ণপাত না করে যতসব অহেতুক 
বিতর্ক ও নিন্দুকের নিন্দাকে পিছনে 
ফেলে দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে 
যেতে হবে। 


কওমি_ মাদরাসার স্বীকৃতি মানে 
ইসলামী শিক্ষার স্বীকৃতি। এটি 
এতিহাসিক মাইলফলক, যথাযথ 


পদক্ষেপ ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । 
আলেম-ওলামার প্রাণের দাবি, লাখ 
লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। এ নিয়ে 
বিভক্তি, রাজনীতি ও উদাসিনতা কাম্য 
নয়। আমরা আশা করব মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী সংসদে আইন পাশ করে 
কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রত্যাশিত 
এ ঘোষণা ও অঙ্গীকার অতিদ্রুত 
কার্ধকর করবেন। কওমি মাদরাসার 
সনদ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দেশ- 
বিদেশের 


করার সুযোগ পায় সেজন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রের বিশাল 
এক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 
ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ন আর 
ভিশন ২০৩০ রূপকল্প বলুন কোনটি 
বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কওমি মাদরাসার 
ছাত্ররা সৎ, মেধাবী ও পরিশ্রমী । তারা 
নাগরিক অধিকার পেলে তাদের 
সততা, দেশপ্রেম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে 
দেশ ও জাতিকে অনেক দূর এগিয়ে 
নিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। 


_____80 আত্তার্তহীদ ২২ 
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দৃষ্টি সংযত রাখার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা 


শায়খ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রেহ.), অনুবাদ: হামিদা মুবাশ্বেরা 
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৪৩১ 
“(হে নবী!) আপনি মুমিন পুরুষদের 
বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত 
রাখবে এবং তাদের লজ্ঞাস্থানের 
হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য 
অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে, 


সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত ।” 


এবং আকাজ্ষা জাগে । হদয় এবং 
চোখের এই অভ্যন্তরীণ দোলাচল 
উভয়কেই অনবরত ক্লান্ত করে থাকে। 


যেমনটি বলা হয়েছে: 
14010 -57 41-59 ৮5 এ 
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চোখকে যেদিন দিশারী বানিয়ে করালে 
সন্ধান / তোমার চোখের লক্ষ্যবস্ত 


অতএব আল্লাহ পবিত্রতা ও আত্মিক 
উন্নয়নকে দৃষ্টি সংযত রাখার এবং 


তোমায় করল হয়রান, 
এমন কিছু দেখেলে যাতে ছিল না 


লজ্জাস্থান হিফাযত করার প্রতিদান 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ 


নিয়ন্ত্রণ, / আংশিকও নয়, নয় 
পুরোপুরিওঃ / বরং তোমার জন্য উত্তম 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজের দৃষ্টি সংযত 
করার ফলে তিনটি উপকার হয় 
যেগুলো ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও 


অত্যন্ত মূল্যবান । 


প্রথমত: ঈমানের 
মধুরতা আস্বাদন করা 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ভয়ে দৃষ্টি সংযত 
রাখে, তার কাছে ঈমানের সুমিষ্ট মাধুর্য 
এবং তা থেকে পাওয়া আনন্দ, নিষিদ্ধ 
বস্ত দেখে পাওয়া আনন্দের চেয়ে 
অনেক বেশি মনোহর । বস্তুত কেউ 
যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনোকিছু 
পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ আরও 
উত্তম কিছুর দ্বারা সেটির প্রতিস্থাপন 
করেন। 

প্রবৃত্তি হলো নিষিদ্ধকাজে প্রলুব্ধকারী 
এবং সুন্দর অবয়ব দেখতে 
ভালোবাসে । আর চোখ হলো হৃদয়ের 
দিশারী । হৃদয় তার দিশারীকে কোথায় 
কি আছে, তা খুঁজে দেখার দায়িত্ব 
দিয়ে বলে, “যাও! দেখো, কোথায় কী 
আছে।' চোখ যখন সুন্দর কোনো 


ছিল ধৈর্যধারণ । 

কাজেই দৃষ্টিকে যখন কোনোকিছু দেখা 
এবং নিরীক্ষণ করা থেকে সংযত রাখা 
হয়, হৃদয়ও তখন নিরর্থক অনুসন্ধান 
আর কামনার মতো ক্লান্তিকর কাজ 
থেকে বিশ্রাম পায়। 
যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে অবাধে 
বিচরণের সুযোগ দেবেন, তিনি 
প্রতিনিয়ত নিজেকে অবিরাম ক্ষতি 
এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মাঝে 
আবিষ্কার করবেন। কারণ দৃষ্টিপাত 
থেকেই ভালোবাসার (মুহাব্বাত) জন্ম 
হয়, যার সূচনা হয় চোখ যা দেখেছে 
তার প্রতি মোহাবিষ্ট ও নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ার মাধ্যমে । এই ভালোবাসা 
ক্রমেই আকুল আকাজ্ষায় (০) 
পরিণত হয়, যার দ্বারা হৃদয় তার 
কাজ্ষিত ব্যক্তি বা বস্তর প্রতি 
অসংশোধনীয় মাত্রায় মোহাবিষ্ট এবং 
নির্ভরশীল হয়ে যায়। এর মাত্রা বেড়ে 
আসক্তির (05) রূপ নেয়। এ আসক্তি 


এমন এক শক্তি যা আসক্ত ব্যক্তির 


খবর দেয়, হৃদয়ে তখন তা 


পেছনে তেমনিভাবে লেগে থাকে, 


পাওয়ার জন্য ভালোবাসার শিহরণ 


জুলাই'১৭ 


যেভাবে কোনো পাওয়াদার খণ 


পরিশোধের জন্য খণীর পেছনে লেগে 
থাকে। এই আসক্তি আরও বাড়তে 
থাকে এবং প্রেমাসক্তির (3১5) রূপ 


নেয় যা সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে 
যায়। সবশেষে এর মাত্রা বেড়ে 
প্রেমোন্মাদনার ($) জন্ম হয় যা 
হৃদয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও বেষ্টন 
করে ফেলে । এ প্রেমোন্মাদনা ক্রমেই 
আনুগত্যের ভালোবাসায় (22) রূপ 
নেয়। তাতাইয়্যুমের অর্থই হলো 
ইবাদত । যখন বলা হয়, $106 তখন 
তার অর্থ দাড়ায়, সে আল্লাহর ইবাদত 
করেছে। 

এভাবেই হৃদয় এমন কিছুর উপাসনা 
করা শুরু করে যার উপাসনা করা 
সমীচীন নয় । আর এসব কিছুর পেছনে 
একমাত্র কারণ একটি নিষিদ্ধ 
দৃষ্টিপাত। যে হৃদয় পূর্বে ছিল মনিব, 
তা এখন শিকলাবদ্ধ; যা ছিল মুক্ত ও 
স্বাধীন, তা এখন কারারুদ্ধ। এ হৃদয় 
চোখের দ্বারা নির্যাতিত এবং চোখের 
আছে অভিযোগ করলে, চোখ এখন 
বলে, “আমি তোমার দিশারী এবং 
আজ্ঞাবাহক ৷ প্রথমে তুমিই_ আমাকে 
পাঠিয়েছিলে। এখানে যাকিছু বলা 
হলো, তার সবই এমন সব হৃদয়ের 
জন্যই সত্য, যেসব হৃদয় আল্লাহর 
প্রতি ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতাকে 
পরিত্যাগ করেছে। কারণ ভালোবাসার 
জন্য হদয়ের এমনকিছু চায়, যার প্রতি 
হৃদয় নিজেকে নিবেদিত রাখতে পারে। 
সে কারণেই, হৃদয় যখন শুধুমাত্র 
আল্লাহে ভালোবাসে না এবং শুধু 
তাকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে না, 
তখন নিশ্চিতভাবে সে র 
উপাসনায় লিপ্ত থাকে । আল্লাহ ইউসুফ 
(আ.) সম্পর্কে বলেন, 


পেগ রগ 


৪ ৮০৩০৮ 
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“এভাবেই যাতে আমি তার থেকে 


থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, আল্লাহ, 


অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই 


আত্মা দুর্বল, শক্তিহীন, ঘৃণার যোগ্য। 


আযযা ওয়া জাল্লা, সেইব্যক্তির জন্য 


বন্তত যে ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করেন 


নিশ্চয়ই সে আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের 
অন্তর্ভূক্ত” 
আযীষের স্ত্রী একজন বিবাহিতা নারী 
হওয়া সত্তেও তার হৃদয়ে প্রেমাসক্তি 
প্রবেশ করেছিল। কারণ সে ছিল 
মুশরিকা। অন্যদিকে ইউসুফ (আ.) 
যুবক, অবিবাহিত. এবং চাকর হওয়া 
সত্তেও সে অপকর্ম থেকে তাকে রক্ষা 
করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন 
আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম। 


দ্বিতীয়ত: আলোকিত হৃদয়, স্বচ্ছ 
উপলব্ধিবোধ এবং তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি 
আবু সুজা আল-কিরমানী বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি নিজের বাহ্যিক অবয়বকে 
সুনাহর আদলে এবং অভ্যন্তরীণ 
সত্তাকে সর্বদা আল্লাহর চিন্তা-গবেষণা 
এবং তাঁর সচেতনতার আলোকে গড়ে 
তোলে, নিজের আত্মাকে প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করা থেকে এবং নিষিদ্ধ বস্তু 
থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখে, সর্বদা 
হালাল রুজি ভক্ষণ করে, সেইব্যক্তির 
উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি কখনোই ভুল 
হবেনা ।? 

আল্লাহ লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে 
কীভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন, সে কথা 
উল্লেখ করে বলেছেন, 


“নিশ্যয়ই এতে মুতাওয়াসসিমীনদের 


নিষিদ্ধ বন্তকে অনুরূপ অথচ তার চেয়ে 
অধিক উত্তম বন্ত দ্বারা প্রতিস্থাপন 
করবেন। তাই বান্দা যেহেতু তার 
চোখের আলোকে নিষিদ্ধ বস্তর ওপর 
দৃষ্টি এবং অন্তরের আলোকে অনুগহ 
দান করেন। ফলে ব্যক্তি সেইসব বিষয় 
বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হবেন, দৃষ্টি সংযত না করলে যেগুলো 
বোঝা এবং উপলব্ধি করা তার জন্য 
সম্ভব হতো না। 

ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ বিষয়টি 
আক্ষরিক অর্থেই উপলব্ধি করতে 
পারেন। কারণ হৃদয় একটা আয়নার 
মতো এবং পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো সে 
আয়নার ওপর মরিচার মতো। এ 
আয়না যখন স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার থাকে, 
তখন তাতে বাস্তবতার (হাকাইক) 
আক্ষরিক প্রতিফলন ঘটে । কিন্তু যদি 
তাতে সুষম প্রতিফলন তৈরি হয় না। 
ফলে হদয়ে অনুমান এবং সন্দেহ 
নির্ভর জ্ঞান ও অভিব্যক্তির উন্মেষ 
ঘটবে। 


তৃতীয়ত: হৃদয় হবে 
শক্তিশালী, দৃঢ় এবং সাহসী 

দৃষ্টির আলোর জন্য আল্লাহ যেভাবে 
চোখকে সুস্পষ্ট প্রমাণের সহায়কশক্তি 


স্বেচ্চ উপলব্িবোধ এবং তীক্ষ অন্তদৃষ্ট 
সম্পন্ন) জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা |” 
মুতাওয়াসসিমীন হলেন তারাই যারা 
স্বচ্ছ উপলব্ধিবোধ এবং তীক্ষ অন্তর্দষ্টি 
সম্পন্ন । তারা হারাম বস্তর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন না এবং অশ্লীল কর্ম 
সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকেন। 
দৃষ্টি সংযত করা সম্পর্কিত আয়াতের 
পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, 


1৫) 22541 


৯০৪১1 ১৮এ 


এর কারণ হলো, কর্ম যেমন কর্মের 
প্রতিদানও তেমন হয়। অতএব যে 
কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিষিদ্ধ বস্ত 


জুলাই'১৭ 


দিয়েছেন, হৃদয়ের দৃঢ়তার জন্যও তিনি 
হৃদয়কে সহায়ক শক্তি দান করবেন। 
এভাবে হৃদয়ে দুধরণের উপাদনের 
সমন্বয় ঘটবে। ফলে হৃদয় থেকে 
শয়তান বিতাড়িত হবে। হাদীসে 
উল্লেখ আছে, 
১25৬0455955 ৬৫ 
44 
“কেউ যদি নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির 
বিরোধিতা করে, ভয়ে শয়তান তার 
ছায়া থেকেও পালিয়ে বেড়ায় ।% 
একারণেই যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে, সে নিজের মাঝে 
গ্লানিময় আত্মাকে খুঁজে পায়, যে 


আল্লাহ তার জন্য উচ্চমর্যাদা নির্ধারণ 
করেন। আর তাকে অমান্যকারীর জন্য 
আল্লাহ লাঞ্কনা নির্ধারণ করেন, 
এর ৩) 056০ পতি 82৫ ৩5 চল 55 
৪৩:৮5 
“আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং 
দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই 
বিজয়ী হবে, যদি মুমিন হয়ে থাকো ।” 
0৩ 86198862135, 06৩5 
“কেউ যদি সম্মান চায় (তবে তা যেন 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর (আয্যা ওয়া 
জান্লা) চেয়ে অবাধ্যতা এবং 
পাপকর্মকেই বেশি প্রাধান্য দেবে, 
আল্লাহ সে বিরুদ্ধাচরণকারীকে লাঞ্থিত 
করবেন। সালাফদের অনেকেই 
বলেছেন, “সম্মানের খোঁজে মানুষ 
রাজাদের দ্বারে যায়। অথচ আল্লাহর 
আনুগত্য ছাড়া কোনো সম্মান নেই। 
কারণ যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, 
তারা আল্লাহে নিজেদের বন্ধু এবং 
রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। আর 
যারা আল্লাহে তাদের রব এবং 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ 
কখনোই তাদেরকে অসম্মানিত করেন 
না। একটি দুআ কুনৃতে এ কথাগুলোই 
বলা হয়েছে: যাকে আপনি বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেন, সে অপমানিত 
হয় না আর যাকে আপনি শক্র হিসেবে 
গ্রহণ করেন, সে সম্মানিত হয় না।' 

সউদী আরব, খ. ১, পৃ. ৪৭-৪৮) 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

২ আল-কুরআন, সুরা ইউসুফ, ১২:২৪ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৭৫ 

+ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩৫ 

“ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, আস- 
সাআদা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৩৯৪ হি, _ ১৯৭৪ খি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৬ 

* আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 

* আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ১০:১০ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

ষষ্ঠ সংশয় 

কেউ বলবে, আপনারা যা উল্লেখ 
করেছেন তা তো বাস্তবতা-সমর্থিত ও 
অভিজ্ঞতা-সমর্পিত। কিন্তু এখন তো 
আমাদের করার কিছু নেই। এখন তো 
তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে 
লাগাম হাত থেকে ছুটে গেছে 
আমাদের সন্তানরা রুূপোলি বাছুরের 
লেজ ধরে ঝুলে পড়েছে! তাদেরকে তা 
থেকে বিরত রাখা আমাদের জন্যে 
মহামুশকিলে পরিণত হয়েছেঃ সেই 
নোংরা জলাধার থেকে তাদেরকে তুলে 
আনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে! সুতরাং 
অপারগতা প্রকাশ করা ছাড়া কোনো 
উপায়ান্তর আছে? 


অপনোদন 

অধ্যাপক আদনান বা-হারিস তার 
মূল্যবান গ্রন্থ মাসউলিয়্যাতুল আবিল 
মুসলিম ফী তারবিয়াতিল ওয়ালাদয় 
এ-বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা 
করেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা 
করে তা আমরা এখানে বিবৃত করছি: 
“সন্তানদের আসক্তি সত্তেও যে বাবা 
ঘরকে টেলিভিশন-মুক্ত রাখবেন, তাকে 
অবশ্যই কঠিন জটিল পরিস্থিতির 
মুখোমুখী হতে হবে। কারণ, তার 
সন্তানরা যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা বিভিন্ন প্রোগাম দেখায় অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছে! তবে তার জন্যে সান্তনা 
টা পারে আল্লাহ তাআলার এ-অমীয় 
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“মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই 
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অনুবাদ: ইযাযুল হক 
অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর ।”১ 


সৎপথে দান-খয়রাত করা থেকে বিরত 
থাকেন। সুতরাং তারা পিতার জন্যে 


এ-আয়াতও হতে পারে তার অন্তরের 


প্রশান্তি, 
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“হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন রা 
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের 
দমন অতএব তাদের ব্যাপারে 
সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা 
কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, করুণাময় । তোমাদের ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল 
পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে 
রয়েছে মহাপুরস্কার |” 
সুতরাং স্ত্রী-সন্তান পিতার জন্যে হতে 
পারে মহাবিপদ । তাদের প্রতি গভীর 
ভালোবাসা বাবাদেরকে নিয়ে যেতে 
পারে গোনাহ ও অপকর্মের নিষিদ্ধ 
চারণভূমিতে। তাই তো আল্লাহ 
তাআলা ত্ত্রী-সন্তানের_ প্রবৃত্তি ও 
চাহিদার কাছে নতিম্বীকার করার 
ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ 
করেছেন। এ-ব্যাপারে রাসুল (সা.) 
বলেন, 

855 25 এগ 
“সন্তান-সন্ততি দুঃখ, কাপুরুষতা, 
অজ্ঞতা ও কৃপণতার কারণ ।' রি 
অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির রোগ-ব্যাধি বা 
মৃত্যু হলে তা পিতার দুঃখের কারণ 
হয়। কোনো পদাক্ষেপ গ্রহণ বা জিহাদ 
ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে তারা হয় 
ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ। 
তাদের কারণেই পিতা জ্ঞানার্জন ও 


দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
ফেতনা ও পর রবূপ। তিনি 
পিতাদের ঈমানের অটলতা ও 
বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চান। 
জানতে চান তাদের হৃদয়ে আল্লাহ 
তাআলার মুহব্বত-ভালোবাসা 
কতটুকু? এই তো আল্লাহ তাআল 
চিরায়ত নিয়ম। তিনি এভাবেই মুমি 
বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এভাবেই 
বেচে নেন তার প্রিয়দেরকে এবং এ 
পরীক্ষার মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেন। এ-ব্যাপারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
হলো হজরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
ঘটনা । এ-ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে 
শিখি যে, কীভাবে তাকে মহান আল্লাহ 
পরীক্ষার মুখোমুখী করলেন, কীভাবে 
তার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। আল্লাহর 
জন্যে তার হদয়- মন উজাড় করে 
দেওয়ার পর, তার সব মুহববত- 
ভালোবাসা আল্লাহর দরবারে সঁপে 
দেওয়ার পর কীভাবে আল্লাহ তাআলা 
তাকে সন্তান জবাই করা থেকে মুক্তি 
দিলেন। মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে 
নেওয়া সবধরনের কুমন্ত্রণা এবং 
ইবলিশ শয়তানের কবল থেকে তিনি 
কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। 
সুতরাং এই ঘটনা থেকে সব পিতারই 
শিক্ষা নেওয়া এবং সে মোতাবেক 
আমল করা জরুরি । 

শয়তান অনেক সময় বাবাদেরকে 
ধৌকা ও কুমন্ত্রণার জালে আটকায় । 
তাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, বাড়িতে 
টেলিভিশন না কিনলে সন্তানরা অন্যান্য 
প্রযুক্তির পেছনে পড়বে। অথবা তারা 
চুপিচুপি টেলিভিশন দেখতে চলে যাবে 
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প্রতিবেশীর বাড়িতে! এসব কুমন্ত্রণা 
বাবাদেরকে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়। তবে বাবাদের এ- 
কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ-কথা প্রমাণ করে 
যে, টেলিভিশন থাকলেই তা অন্যান্য 
প্রযুক্তির প্রতি প্ররোচিত করে। 
পক্ষান্তরে টেলিভিশন না থাকলে তা 
অন্যান্য প্রযুক্তির প্রতি তেমন প্ররোচিত 
করে না। তাই টেলিভিশন বর্জনে 
কোনো ক্ষতি নেই। 

কখনো শয়তান বাবাদেরকে এ-বলে 
ধোকা দেয় যে, তিনি ধর্মবিরোধী 
প্রোথ্ধাম চলার সময় সন্তানদেরকে তা 
থেকে ভয় প্রদর্শন করবেন। এগুলোর 
অবৈধতার প্রমাণ পেশ করবেন। 
এভাবে তিনি মনে করবেন যে, 
সন্তানদের প্রতি তার হক ও অধিকার 
আদায় হয় গেছে। তার ওপর অর্পিত 


দৃশ্য দেখা 
থেকে তাদেরকে বিরত রাখা যায় এবং 
তাৎক্ষণিক টিভি বন্ধ করা যায়। তবে 
তা কোনো কাজে আসবে না। টিভির 
মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং টিভি সম্পূর্ণ 
বর্জন করা, উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান 
নেওয়া যেমন একটি নমনীয় পন্থা, 
তেমনি এটিও একটি নমনীয় পন্থা । 
কারণ, টেলিভিশনের নির্দিষ্ট কোনো 
প্রোগ্রামের প্রতি পিতার ঘৃণা সন্তানের 
মনে উল্টো প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। তার সেই ঘৃণার প্রোথাম 
সন্তানের অন্তরে ভালোবাসার “বাসা' 
হতে পারে! বাবার নিষেধকৃত 
প্রোশ্তামটি যে কোনো উপায়ে দেখার 
জন্যে তার মন আনচান করবেই । 


বাচ্চাদেরকে হুঁশিয়ারি দেওয়া এবং তা 
থেকে তাদেরকে বিরত রাখাও ঠিক 
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হবে না। কারণ, এ-বিপরীত আচরণ 
সন্তানের মনে, বিশেষত বাচ্চাদের মনে 
সৃষ্টি করবে এক অজানা আশঙ্কা। সে 


করুন। অন্তত সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে 
এ-রুপোলি বাছুরের লেজ ধরে ঝুলে 
পড়ার পূর্বে! তা না হলে তখন কিন্তু 


বুঝে উঠতে পারবে না_ কেনো তা 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাবেন। 


দেখা তার জন্যে নিষিদ্ধ; অথচ 


তবে টেলিভিশন-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে 


অন্যদের জন্যে তা বৈধ ও স্বতঃসিদ্ধঃ! 


যদি বাবা দেরি করে ফেলেন_ 


এসব দৃশ্য ছোটদের জন্যে ক্ষতিকর 


সন্তানরা ততদিনে টেলিভিশনে অভ্যস্ত 


হলে তা বড়দের জন্যে কীভাবে 


হয়ে পড়ে এবং তা তাদের হদয়ের 


উপকারী হতে পারে?! তেমনিভাবে 


গভীরে স্থান গেড়ে বসে, তখন তাকে 


এই ভুল পন্থা সন্তানের অন্তরে বাড়িয়ে 


টেলিভিশন-বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার 


দেবে সেই নিষিদ্ধ প্রোগ্রাম অনুসন্ধানের 
প্রতি তার আকর্ষণ ও আগ্রহ । এ- 


ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হবে। কারণ সন্তানরা 


পন্থায় স্পষ্ট ভুল থাকা সন্তেও তা 


মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই 


সামনে বর্ণিত পন্থার চেয়ে অনেকপগুণে 
শ্রেয় ও সুন্দর । 


দ্রুত বাস্তবায়ন করতে গেলে অনেক 
সময় তারা বেঁকে বসতে পারে; তাদের 


পিতা টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের 
ক্ষতি ও বিকৃতি সন্তানদের সামনে 


হদয়ে জাগতে পারে বঞ্চনার 
হাহাকার। তাদের এ-কথা বোধগম্য 


আলোকপাত করে । অতঃপর তা নিজে 


হবে না যে, কালকে যে বস্তটি দেখা 


ও সন্তানদের দেখার অনুমোদন করে । 


আমাদের জন্যে বৈধ ছিল তা হঠাৎ 


সবাই টিভির সামনে ইতিকাফ করে তা 
দেখে। এ-পন্থাটি সবচেয়ে ভ্রষ্ট ও 
নিকৃষ্ট। সন্তানের ব্যক্তিতৃ-ধ্বংসে 
সবচেয়ে কার্ধকরী। কারণ এটি 


আজকে কীভাবে অবৈধ হয়ে গেল?! 
এমন প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক । কারণ, 
টেলিভিশন সম্পর্কে বাবার মনে যা 
সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো সন্তানদের 


সন্তানকে কথা-কাজের বৈপরিত্য 


ভেতর সৃষ্টি হয়নি। তাই ধীর পদ্ধতি 


শেখায় । প্রতারণার সবক দেয়। বাবা 


ও পরিবারের সাথে টিভির পর্দায় দেখা 


অবলম্বন করা জরুরি 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পঙ্থাটি 


শরীয়তবিরোধী দৃশ্যের, কথা আর নাই 
বললাম। কুপ্রবৃত্তির ফাদে পড়ে এই 
স্বেচ্ছা-অন্ধতের কারণে অনেকেই 
বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়। তাই 
আল্লাহর রাসুল (সা.) বিবেক ও চিন্তা- 
চেতনায় ভালোবাসা-ভালোলাগার 
প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
15 গেব গউা এ। 
“ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে; বধির 
ও কানবন্ধ করে!'ঃ 
তাই যারা সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়েছেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, 
তারা যেন টেলিভিশনকে ঘরের 
আবশ্যিক অনুষঙ্গ বানিয়ে না নেন। তা 
হবে তাদের জন্যে, তাদের পরিবার ও 
ভবিষ্যত সন্তানদের জন্যে সুরক্ষা। 
আর টেলিভিশন যদি কারো ঘরে 
এসেই পড়ে বা অসন্তুষ্টি সত্তেও কেউ 


অনেকাংশেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় 
তবে হ্যা, শক্তিশালী সৌহার্দ্য, বাবার 
কঠোর কর্তৃত্ব, সন্তান-বাবার গভীর 
শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অধিকারী কোনো 
সুশৃংখল পরিবার হলে ভিন্ন কথা। 
সেসব পরিবারে সন্তানরা পারস্পরিক 
ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ চাপের 
কারণে বাবাদের অবাধ্য হতেই সাহস 
করে না। বরং দ্রুতই বাবার ডাকে 
সাড়া দেয় এবং এ-ব্যাপারে সহিষ্কু 
হয়ে ওঠে । অতঃপর এ-নতুন জীবনের 
সাথে তারা সহজেই মানিয়ে যায় এবং 
সঠিক ইসলামি শিষ্টাচার ও চারিত্রিক 
গুণাবলির ওপর অটল-অবিচল থাকে । 
কারণ, এসব শিশুরা এভাবেই বেড়ে 
উঠেছে। 

তবে ধীর পদ্ধতি অবলম্বনই এ-সমস্যা 
সমাধানে অধিক কার্ষকরী। কারণ, 


জোরপূর্বক এনে দেয় তবে যত দ্রুত 
সম্ভব তা থেকে আপনার ঘরকে মুক্ত 


বাবা তার অভিজ্ঞতা, সন্তানদের 
সম্পর্কে তার জানাশোনা এবং টিভির 
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সাথে তাদের কত সখ্যতা হয়েছে তা 
বিবেচনাপূর্বক এ-সময়সাপেক্ষ 


আঁচ করতে পারে মত উঠে চলে যেতে 
হবে টিভির কামরা থেকে । মাঝে মাঝে 


ব্যাপারটিতে কত সময় দিতে হবে, 
কোন পদ্ধতিতে এগোলে সফল হওয়া 
যাবে_তা তিনিই সবচেয়ে ভালো 
জানবেন। তবে এ-পন্থায় তিনি কিছু 


তাকে এসব খারাপ ফিল্ম ইত্যাদি 
চলার সময় বিশেষত বড়দের প্রোগ্রাম 


কারণ টিভি দেখাটা তার কাছে 
অনেক দামী হয়ে যাবে। অথচ 
দামি তো হওয়া চাই ভালো 
প্রোগ্রাম-ই।১ 


সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে । এসব 
প্রোগ্রামের বিকৃতি, ধর্মবিরোধিতা, 


্রস্তাবনার ওপর দীড়াতে পারলে তা 
তার জন্যে এ-কঠিন সিদ্ধান্তে অটল 
থাকতে সহায়ক ও উপকারী হবে। 


আল্লাহদ্রোহিতাকে বিশদভাবে তাদের 
সামনে আলোকপাক করতে হবে 
বলতে হবে, এসব তো কোনো 


৩. আপনার সন্তান কোন অভিনেতা, 
গায়ক ইত্যাদিও দক্ষতা ও পটুতার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাতে 
বিস্ময় প্রকাশ করা থেকে । কারণ, 
শীঘই তাদের সাথে তার সম্পর্ক 


মহান আল্লাহর দরবারে 
কায়মনোবাক্যে দোয়া করা এবং 
সাহায্য প্রার্থনা করার পর সর্বপ্রথম যে 


মুসলমান দেখতে পারে না। অতঃপর 


দৃঢ হবে । তার অন্তরে তাদের প্রতি 


যৌথভাবে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে 
যে, বড়দের প্রোগ্রাম চলার সময় 


পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হবে তা হলো, 
বাবা টেলিভিশন দেখা কমিয়ে দিবেন। 
সন্তানরা যেন তাকে খুব কমই টিভির 


টেলিভিশন বন্ধ থাকবে । বাচ্চারা শুধু 
ছোটদের প্রোগ্ধামই দেখতে পারবে 
বাবা এই কঠিন স্তর যখন পাড়ি দিতে 


ভালোবাসার চারা রূপিত হবে। 

তাদের অনুসরণে সে উৎসাহবোধ 
করবে। 

৪. টেলিভিশনে _ প্রদর্শিত বিভিন্ন 
ইসলামবিরোধী দৃশ্য: নাচ-গান, 


সামনে দেখে । কারণ, বাবার টিভি 
কম-বেশি দেখাও সন্তানের মনে প্রভাব 
ফেলে । অল্প যে সময়টিতে তিনি টিভি 
দেখবেন তার জন্যে এমন এক সময় 
নির্বাচন করবেন, যখন ভালো ও 
কল্যাণকর প্রোগ্রামগ্ডলো প্রচারিত হয়। 


ভিত্তিক মুভি, খবর পরিবেশন ইত্যাদি 
তুলনামূলক ভালো প্রোগ্ামের সময়। 
এরপর বাবার করণীয় হলো, খারাপ 
প্রোথ্াম চলাকালীন সময় সন্তানদেরকে 
বিভিন্ন উৎসাহমূলক কাজ যেমন, 
বেড়াতে বের হওয়া, ব্যায়াম করা, 

বাতাসের দোলা খেতে ছাদে ও 


ইত্যাদিতে ব্যস্ত রাখা । অথবা 
তাদেরকে অন্য একটি রুমে নিয়ে 


গিয়ে কথাবার্তা বলা, আদর-যত্র করা, 
খোশগল্প করা ইত্যাদি। এটিই তো 
বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করার উৎকৃষ্ট 


পারবেন এবং বাচ্চারা বড়দের 


নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, 


প্রোগ্রামে মাথা না ঢুকিয়ে কার্টুন 


অশ্লীলতা, মাদক সেবন, ধূমপান 


ইত্যাদিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন 
বুঝতে হবে তিনি তার প্রচেষ্টায় বড় 


ইত্যাদি দেখেও চুপ করে থাকবেন 
না। বরং আপনার দায়িতু হলো, 


ধরনের সফলতা পেয়েছেন। তার 


সন্তান যদি সমজদার হয়, তাকে 


সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন 


কুরআন-সুনাহ ও যুক্তি-প্রজ্ঞার 


মহামুশকিল ও বিরাট-জটিল সমস্যা 
থেকে । তাই তিনি তার এই সাফল্যকে 
উদযাপন করতে পারেন বাচ্চাদের উষ্ণ 
প্রশংসা করে, তাদেরকে উৎসাহমূলক 
উপহার দিয়ে! 


আলোকে বোঝানো, যাতে সন্তান 
নিজেই প্রদর্শিত দৃশ্যগুলোর 
ভালো-মন্দ পরখ করে দেখতে 
পারে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে 
পরবর্তী প্রজন্মকে এ-ব্যাপারে 


অতঃপর বাবার কাজ হলো, ছোটদের 
প্রোগ্রাম থেকেও তাদেরকে মুক্ত করা। 
এ-কাজটিও একটু মুশকিল। 


মাধ্যম । কারণ, তাদের সবচেয়ে 
আনন্দের মুহূর্ত হলো বাবার সেই 
অবসর সময়টি, যা তিনি বাচ্চাদেরকে 


কিস্সা-কাহিনি বলা এবং তাদের গল্প 
শোনার জন্যে রিজার্ভ করে রাখেন। 
সুতরাং বাবাকে তার প্রতি বাচ্চাদের 
এই আকর্ষণটি ধরে রাখা অতীব 
জরুরি । 

অতঃপর বাবাকে বিভিন্ন মন্দ 
প্রোগ্ামের ব্যাপারে অসন্তষ্টি প্রকাশ 
করে বিড়বিড় করতে হবে । বাচ্চারা 


জুন'১৭ 


বেড়ে যাবে 
দ্বিতীয়টার থেকে বিরত থাকবেন, 


দিকনির্দেশনা দিতে পারে। 


৬ যা করার প্রয়াস চালাবেন 

১. তাদের অন্তরে সময়ের গুরুতুবোধ 
জাগিয়ে তুলুন। এ-ব্যাপারে 
তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ উদাহরণ পেশ 
করুন, যাতে তারা অনুভূতিহীন 
হয়ে টিভির ছোট্ট পর্দার সামনে 
সময় নষ্ট করাকে হালকাভাবে না 
নেয়। বরং মারাত্বক ক্ষতির কারণ 
মনে করে। 

২. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়ার 


৪. তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও রসুলের 
প্রতি মহব্বতের বীজ বপন করুন । 
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আল্লাহর অসীম নেয়ামতের 
আলোচনা করুন। আল্লাহর 
নেয়ামতকে তার আনুগত্যে ব্যবহার 


সন্েও মানুষের সন্তষ্টি অর্জন করতে 


সন্তানের জীবনে মুহাম্মাদ সা.) ই 


চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছেই 
সোপর্দ করেন। ওয়াস-সালামু 


করা যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা__তা 
তাদের অন্তরে গেথে দিন। 
. হালাল ও ভালো খাবার গ্রহণ করা 
এবং হারাম ও পঁচা-বাসি খাবার 


., শৈশব থেকেই তাদেরকে নাচ-গান 


আলাইকা 1” 


আদর্শমানব হিসেবে অনুসরণীয় ও 
অনুকরণীয় হয়ে যাবে । 


১০. তাদেরকে কাফের-ফাসেকদের 


অন্ধ অনুকরণ, আচরণে-উচ্চারণে 


ও শরীয়তবিরোধী খেলাধুলার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ করে গড়ে তুলুন। রেডিও 


তাদের অনুসরণ ও তাদেরকে বড় 
মনে করার প্রবণতা থেকে মুক্ত 


বর্জন করার প্রতি তাদেরকে টেলিভিশনে এসব প্রচারিত হওয়ার রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তারা 
উৎসাহিত করুন। আল্লাহকে ভয় সাথে-সাথেই তা বন্ধ করার তো সত্যপথের একতৃবাদে বিশ্বাসী 
করা এবং প্রকাশ্য-গোপনে তার প্রতিযোগিতা করতে তাদেরকে সন্তান। তারা কেনো কাফের- 
প্রতি লজ্জাশীল হওয়ার প্রতি আগ্রহী উৎসাহিত করুন। যেন তাদের ফাসেকদের অনুকরণ করবে? তারা 
করে তুলুন।৮ ভেতর সুস্থ সংস্কৃতি নামক এই কেনো আল্লাহর গজবে নিপতিত 
.তাদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর অসুস্থ বিষয়গুলোর প্রতি হতভাগাদের স্তরে নেমে আসবে? 


সন্তষ্টি-চিত্তা জাগিয়ে তুলুন 


সংবেদনশীল অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, 


মানুষকে সন্তুষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে আহ্বান জানান। সত্যের 


তাদের কান তা শুনতে অপছন্দ 
করে। ফলে এসব অবৈধ আওয়াজ 


পথে কোনে সমালোচকের 


তারা কেনো অভিশপ্ত বানর, শুয়োর 
ও শয়তানের দীসদের কাতারে 
দাড়াবে? 


শুনলেই তারা তার কণ্ঠরোধ করতে 


সমালোচনায় কান না দেওয়ার প্রতি 
অভ্যস্ত করে তুলুন। বিশেষত 


প্রতিযোগিতা শুরু করবে। 
বাচ্চারা যখন এভাবে অভ্যন্ত হয়ে 


ইসলাম-দারিদ্ধের এ-যুগে অধিক 
সংখ্যক মানুষ কোনো কাজে জড়িত 
হওয়াতে প্রতারিত হওয়া থেকে 
তাদেরকে বাচিয়ে রাখুন । 

আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, 


পড়বে, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তাদের 
মা-বাবার অনুপস্থিতিতেও এ- 


১১. যাবতীয় ফিল ও সিরিয়ালের 


কারখানা ও উৎসদেশ হলো সেসব 
কাফের রাষ্ট্র যারা সর্বদা মুসলমান 
ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লিগ্ত। তারা সর্বদা চায়, আমাদের 


পদ্ধতিতে কাজ করবে । সন্তান যখন 


সন্তানদেরকে সত্যচ্ঠত করতে, 


“শান্তি ও প্রজ্ঞার অন্যতম প্রধা 


ন 
দরোজা হলো, মানুষের কথায় কান 
না দেওয়া । বরং মহান ষ্টার কথার 


টিভি-ভিডিওর ক্ষতি অন্বেষণের তাদের নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলুষিত 
প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে, এ আগ্রহই করতে এবং তাদেরকে সত্যধর্ম 
তার অন্তর থেকে ধ্বংসাতৃক থেকে দূরে সরিয়ে দিতে; যাতে 
টিভিপ্রোগ্রামের ভালোবাসা বের আল্লাহর দুশমনরা তাদের আধিপত্য 
করে দেবে। সে তাতে ক্ষতি বজায় রাখতে পারে । এ-ব্যাপারেও 


প্রতিই মনোযোগী হওয়া । এতো 


দেখতে পেয়ে তা গ্রহণ করা থেকে 


যাবতীয় শান্তি ও প্রজ্ঞার প্রধান 


বিরত থাকবে ।১১ 


ফটকই বলা যায়। 


মানুষের 
থাকার চিন্তা-ভাবনা করে, সে আস্ত 
পাগল!” 


.তাদের অন্তরে আত্মমর্ধাদা ও 


ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা 
জাগিয়ে তুলুন। তারা যে শ্রেষ্ঠউম্মত 
এবং শ্রেষ্ঠনবীর উম্মত__সেই কথা 


হযরত মুআবিয়া (রাঘি.) হযরত 


স্মরণ করিয়ে দিন। কবি কতই না 


আয়েশা (রাযি.)-কে এক পত্রে 


সুন্দর বলেছেন, হে আল্লাহ! যে 
জীবনকে 


লিখেন, আমাকে নসীহত করে 
একটি পত্র প্রেরণ করুন। তবে 
অতিরিক্ত নয়। উত্তরে আয়েশা 


বিষয়টি আমার 
গৌরবান্িত করেছে, পৌছে দিয়েছে 
আমাকে মর্যাদার স্বর্ণশিখরে, তা 


(রাযি.) লিখেন, সালামুন 
আলাইকা। আমি রাসুল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি 
মানুষের অসন্তষ্টিকে উপেক্ষা করে 


তো শুধু তোমার বান্দা ও মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উম্মত হতে পারাই! 


দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন। যেমন 


আল্লাহর অন্তষ্টি আশী করে, 
মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষিতার দিনে 


তাদেরকে বলুন, এসো আমরা এ- 
ব্যাপারে রাসুল (সা.) কী বলেছেন, 


আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন। 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি 


দেখি । এভাবে করলে সন্তরই তার 
মধ্যে পরিবর্তন আসবে । সেই 


তাদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে 


ফেতনার উৎসমুখ বন্ধকরণ 


শুদ্ধি অভিযানের অন্যতম পদক্ষেপ 


হলো, মুসলমানদের ঘরে টিভি-ভিডিও 
ঢুকতে না দেওয়া। যদি ঢুকে পড়ে 
হবে তা তার প্রাপ্যস্থান ডাস্টবিনে 


নিক্ষেপ করা। 


অন্য কোনো 


মুসলমানকেও বিক্রি না করা । কারণ, 
এতে তার পরিবারও নষ্ট হবে । ইহুদি- 
খিস্টানকেও বিক্রি না করা। কারণ 


ফাসাদ আল্লাহ ভালোবাসেন না। তা 
কাফেরের পক্ষ থেকে হোক বা 


মুসলমানের পক্ষ থেকে হোক । 


নববিবাহিত স্বামীর কর্তব্য হলো 


তি 
রা 


ম৩] 


র ঘরকে টিভি-ভিডিও থেকে পবিত্র 
খা। ঘরের অন্য আসবাবের সাথে 


তাও যেন কোনোমতে প্রবেশাধিকার 
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না পায়। যাতে যুগল জীবনের প্রথম 
দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর দাম্পত্য 
জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আসা-যাওয়া আছে এমন আত্মীয়দের 
কাছে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে 
তার অবস্থান পরিস্কার করা। টিভি- 
ভিডিওর ব্যাপারে তার পারিবারিক 
ক্তৃতকে সম্মান জানাতে তাদেরকে 
সম্মত করা। ফলে সন্তানরা টিভি 
দেখবে দুরের কথা, রা স্িজনরাও 
না। 
অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বলেন, “যার 
ভাগ্যে কর্তৃত্ব আছে, সেই পারে 
চ্যানেল বন্ধ করতে। সে চ্যানেল 
পরিচালনা করার যেমন অধিকার 
রাখে, তেমনি তা থেকে দূরে কোথায় 
চলে যাওয়ারও অধিকার রি 
দা সেই করতে পারে, যার 
ভাগ্যে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 
সুতরাং এখন আমদের করণীয় কী? 
ব্যকতি-্থারথান্বতার_ এ-যুগে _ পুরো 
জাতির মুক্তিচিত্তকদের বড় নির্মম খরা 
চলছে। কেউই আমাদেরকে যুক্ত 
করতে খোলামনে এগিয়ে আসছে না 
সুতরাং প্রত্যেকই নিজ পরিবারের 
ব্যাপারে দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই 
নিজ অধীনম্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হবে...। . তোমাদের প্রত্যেকেই 
দাযিতৃশীল এবং নিজ, অধীনস্থদের 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে ।' 
আমাদের সর্বশেষ দায়িতি হলো, 
যতদিন আমরা তর 
অধীনস্থদেরকে টিভির সমূহ ক্ষতি ও 
না, ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের 
ঘরকে টেলিভিশন-মুক্ত রাখব। 
দীনের বিভায় উদ্ভাসিত এবং ধর্মের 
আলোয় আলোকিত রক্ষণশীল মুসলিম 
পরিবারে টেলিভিশন না ঢুকানো 
রা অপরিহার্য দাবি। কারণ, টিভি 
ইসলামি মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার 
সহায়ক শক্তি নয়। আদর্শ প্রজন্ম গঠনে 
টিভির ভূমিকা নেতিবাচক ও চরম 
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হতাশাজনক। আমরা এতে 
কোনোমতেই আশাবাদী হতে পারছি 
না। তবে আমরা প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান 
করছি না। বরং প্রযুক্তির এই 
শালারন বাবেই. ৪ ত্যানার 
করছি মাত্র। আল্লাহ তাআলার কাছে 
দোয়া করি তিনি যেন এসব উন্নত 
যুক্তি: টিভি, ভিডিও, কম্পিউটার 
ইত্যাদিকে মানবতার সমূহ কল্যাণের 
মাধ্যম বানিয়ে দেন। তা যেন 
সত্যিকারের মানবতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে 
থাকে; মানবতার শত্রুদের হাতে নয়। 


ভালোমন্দ বুঝতে পারঙ্গম দীনদা 
ব্যক্তিদের হাতে আসবে। যারা 
মানুষকে দুহাত ভরে দিতে পারেন। 
আলোর পথ দেখাতে পারেন ।৯* 


চে 
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হযরত উকবা ইবনে সালেহ বলেন, 
? আমি তো খেলাটি পছন্দ করি। 
তিনি বললেন, এ-এক অভিশপ্ত খেলা । 
তাতে তুমি জড়িয়ে ড় সা আমি 
বললাম, আমি তো ধৈর্য ধারণ করতে 
পারব না। তিনি বললেন, তাহলে 
কসম খাও যে, আগামী এক বছর 
পর্যন্ত দাবা খেলবে না। উকবা বলেন, 
আমি কসম খেলাম এবং ধৈর্যধারণে 
সক্ষম হলাম ।”১ঃ 


ঞ% 


!চলবো। 


* আল-কুরআন, সুরা আত-তাহর যা 
২. আল-কুরআন, সূরা আত- 
৬৪:১৪-১৫ 


« আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, আল-মুসনদ, 
চা 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ₹ ১৯৮৪ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ১০৩২, হযরত 
আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 

রিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ 
৩৩৪, হাদীস: ৫১৩০, হযরত আবুদ দারদা 
লাইসা আনতা, পৃ. ৬১৬৯ 

দেখুন, আনতা ওয়াত তিলফিযিয়ুন, পৃ ৫৬ 
লাইসা আনতা, পৃ ৬৯-৬২; 
পু ও়াত তিলক, পূ. ৫৬ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বসমাত আলা 


লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. - 
. ১৯৭৯ খ্রি) পৃ. ১৭ 


 আত-ভিরমিবী, আল-জামিউল কবীর - 


আস-সুনান, মুস্তফা অ রঃ 
ডি হত 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ- ৬০৯-৬১০, হাদীস: 
২৪১৪: 
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(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৮, পৃ. ৪৭০, হাদীস: ৬০৯৯ 
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সমস্যা ও সমাধান 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টশ্বাম 


বিষয়: জানাজার নামায 


করা হত। এখন মসজিদটি সর্বপ্রথম মসজিদ নিমণিকালীন এরকম 
পুনঃসংস্কার করে মসজিদের নিচ করা হয়েছে। 
তলায় মার্কেট করে মসজিদের সুরা জিন, ১৮; ত হাকায়েক, ৩/৩৩০; 


সমস্যা: জনাব, আমার জানার বিষয় 


হল, (ক) জানাজার নামাযের বিনিময় 


ইনকামের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। 


হিসেবে ইমাম সাহেবকে টাকা দেওয়া 
জায়েয আছে কিনা? 


বর্তমানে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় নামায 
আদায় করা হয়। আমার জানার বিষয় 


(খ) ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খতম 
পড়ে টাকা নেওয়ার হুকুম কী? 
কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে 
চির কৃতজ্ঞ হব। রা 
এনায়েতুল্লাহ সাকা 


শরয়ী সমাধান: কে) জানাজার নামায 


হল, পূর্বে নামায আদায়কৃত মসজিদের 
নিচ তলায় মার্কেট করে ভাড়া দেওয়া 
বৈধ হবে কিনা? শরয়ী সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন। নুরী 
ড. নূরুল আমিন নর 
উর 


শরয়ী সমাধান: পুরাতন ওয়াকফিয়া 


ফরযে কেফায়া হলেও যেহেতু তার 
মধ্যে বেশি সময় ব্যয় হয় না, তাই 
এই নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 


মসজিদের জায়গাকে পুননিমাণের 
সময় মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো 
কাজে ব্যবহার করা যদিও মসজিদের 


ইমামতির সাথে তুলনা করে তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয ও বৈধ হবে 


কল্যাণে হয় ইসলামি শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ নয় । সুতরাং প্রশ্নে 


না। অবশ্যই তা যদি চাহিদা ব্যতীত 
হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হয়, এর প্রচলনও 


উল্লিখিত মসজিদকে পুনঃসংক্কারের 
সময় নিচ তলায় মার্কেট করা ইসলামি 


না থাকে, আর বিনিময় দাতা বালেগ 
হয় এবং তা মৃতব্যক্তির তরকা সম্পত্তি 
থেকে না দিয়ে স্বীয় সম্পদ থেকে 
সন্তষ্টচিত্তে দেয়া হয়; তখন এর 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 
হবে। 

(খ) ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে 
কোরআন শরীফ পড়া হলে, তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। 
বিনিময় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে 


গোনাহগার হবে। 
সুরা বাকারা, ৪১; মেশকাত শরীফ, ১৯৩; 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৯/৭৭; তানকীহুল 
হামিদিয়্যাহ, ২/১৩৭; দে 
১৬০; দুররুল মুখতার ২১৬; ও 
হকানিয়া, ৬/২৭৪ 


বিষয়: মসজিদের নিচ তলায় মার্কেট করা 
সমস্যা: একটি মসজিদের নিচ তলায় 
পূর্বে জামাতের সাথে নামায আদায় 
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শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে না। 
যদি এরূপ করা হয়, তখন মসজিদের 
বেয়াদবি ও পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য 
মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসী 
গোনাহগার হবেন। কেননা মসজিদের 
জন্য ওয় ত জায়গায় মসজিদ 
নির্মাণ হয়ে তার মধ্যে পাচ ওয়াক্ত 
নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পর সে 
জায়গা আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। তার মধ্যে 
কোনো দুনিয়াবী কাজ করা জায়েয ও 
বৈধ নয়। অবশ্য নতুন মসজিদ নিমা্ণ 
করার সময় নিচ তলাকে মসজিদের 
মোয়াজ্জিনের কামরা ইত্যাদি কাজে 
ব্যবহার করা জায়েয ও বৈধ হবে। 
যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ 


ফতাওয়ায়ে শামী, ৬/৫৪৮: বাহরুর রায়েক, 


৫/২৫১; নাহরুল ফায়েক, ৩৩৩০; রাছুল মুহতার: 
৬/৫৪৭; ফতাওয়ায়ে , ৫/৩২১ 
বিষয়: মসজিদের জায়গায় কবর দেওয়া 


সমস্যা: আমরা কক্সবাজার জেলাধীন 
মহেশখালী উপজেলার ঝাপুয়া 
এলাকার মারকা ঘোনা গ্রামের 
বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে টা 
জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 

পশ্চিমপাশে মেহরাবের দক্ষিণের 
দেয়াল ঘেসে সাবেক ইমাম সাহেব 
মরহুম মাওলানা গোলামুর রহমান 
সাহেবের কবর দেওয়া হয়েছে । কবর 
দেওয়ার পূর্বমুহ্র্ত পর্যন্ত কমিটির পক্ষ 
হতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কমিটির 
বাধা উপেক্ষা করে মরহুমের 
ওয়ারিশগণ জোরপূর্বক কবর দিয়ে 
দেয়। অতএব আমাদের জানার বিষয় 
হল, এতে মুতাওয়াল্লি ও মুসল্লিদের 
কোনো গোনাহ হবে কি না? সৃষ্ট 
সমস্যার সমাধান দলিল সহকারে 
জানালে চির উপকৃত হব। 

আল-হিদায়া জামে মসজিদ পরিচালনা 

কমিটির পক্ষে এলাকার মুসল্লিগণ 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 
কবর দেওয়া না জায়েয ও অবৈধ। 
সেটা যার কবর হোক না কেন। যদি 
কেউ মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা 
জানার পরেও কবর দিয়ে থাকে, তখন 
মসজিদের মুতাওয়াল্লি বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িতু হল, উক্ত 
কবরকে উত্তোলন করে কবরস্থানের 
অন্য জায়গায় দাফন করে দেওয়া। 


বায়তুল মোকার্রমের নিচ তলায় 


আর মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গাকে 


7) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা। তা।ও।য়া 


কবর থেকে পবিত্র রাখা । নতুবা 


ও পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না। 


মসজিদের জায়গা অপবিত্র করার জন্য 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী, কমিটি ও 


সেজন্য হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) 
কচি-কীাচা ছেলে-মেয়েদের এবং 


মহল্লাবাসী গোনাহগার হবেন। কবর 


পাগলদেরকে মসজিদ থেকে দুরে 


থেকে মায়্যেত উত্তোলন করতে 
ফিতনার আশঙ্কা থাকলে, কবরকে তার 
চিহ্ না রেখে জমির বরাবর করে 
দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না এবং 


রাখতে বলেছেন ।' 

(খ) মসজিদের অতিরিক্ত জমিতে 
মসজিদ কমিটি বা মোতাওয়াল্লির পক্ষ 
থেকে ফোরকানিয়া বা নুরানী মাদরাসা 


সেই জায়গাতে মসজিদের উপকার হয় 


মত তার সব কাজ করা যাবে । 
সূরা জিন, ১৮: সূরা আরাফ, ২৯; ফতাওয়ায়ে 
শামী, ৩/১৪৫; দুর্রুল মুখতার; ১/৩৯০; বাহ্রুর 
রায়েক, ৫/২৫১: ফতওয়ায়ে ,১/১৬৭; 
আহ্সানুল ফতওয়া, ৪/২০৩;  ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ১৩/৩২২; খায়রুল ফতওয়া, ৬/৪০৩ 


বিষয়: মসজিদের জমিতে 

নুরানী-মকতব স্থাপন 

সমস্যা: আমাদের জানার বিষয় হল, 

(ক) মসজিদের বারান্দায় ফোরকানিয়া 
পড়ানো জায়েয হবে কি না? 

(খ) মসজিদের অতিরিক্ত জমিতে 
নুরানী-মকতব চালু করা বৈধ কি 


যৌথ প্রচেষ্টায় মসজিদের অভিরিক্ত 

ওয়াকফিয়া জমিতে নুরানী-মকতব 

চালু করতে ইসলামী শরীয়ত মতে 
অনুমতি আছে কি না? 

(ঘ) মসজিদের ২য় তলায় হেফজখানা 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
ও বৈধ হবে কি না? 

(ঙ) মসজিদের ওয়াকফিয়া জমি 
হেফজখানা করার জন্য ভাড়া 
দেওয়া-নেওয়া জায়েয আছে কি 
না? 

এলাকাবাসী কামরিয়াবিল 


শরয়ী সমাধান: (কে) মসজিদের 
বারান্দা যেহেতু মসজিদের অন্তর্ভুক্ত, 
তাই মসজিদের বারান্দায় কচি-কাচা 
ছেলে-মেয়েদেরকে ফোরকানিয়া 
পড়ানো জায়েয ও বৈধ হবে না। তার 
দ্বারা মসজিদের বেয়াদবী হবে এবং 
মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে । কেননা 
ছোট ছেলে-মেয়েরা মসজিদের আদব 
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চালু করা জায়েয ও বৈধ হবে। অবশ্য, 
উক্ত মাদরাসা মসজিদ কমিটির 
তত্তাবধানে থাকতে হবে, কেননা তার 
দ্বারা মসজিদের মুসল্লি তৈরি হবে। 

(গ) মসজিদ কমিটির অধিকাংশ সদস্য 
এবং এলাকার মুসল্লিগণ যদি তার 
অনুমতি দেয়, তখন তাতে কোনো 


ভাড়া হিসেবে তিনি আমাকে ভাড়া 
দেয়ার ব্যাপারে এক প্রকার আলোচনা 
হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, 
আমাদের এই লেনদেন ইসলামী 
শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? যদি না 
আছে কি না? জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মোহাম্মদ সোহাইল 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইজারা তথা ভাড়াদাতার জন্য নিজের 
ইজারা দেওয়া বস্তু (গাড়ি, বাড়ি, 
দোকান ইত্যাদি) ইজারা গ্রহিতা থেকে 
ভাড়া নেওয়া ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী 


অসুবিধা নেই, কেননা তার দ্বারা 
মসজিদের মুসল্লি তৈরি হবে । 
(ঘ) মসজিদের ২য় তলায় হেফজখানা 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
হবে না। কেননা তার দ্বারা মসজিদের 
বেয়াদবী ও বেহুরমতি হবে। কেননা 
হেফজখানার ছাত্ররা মসজিদের আদব 
ও পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না। 

(ঙ) মসজিদের জমিতে দোকান, ঘর 
ইত্যাদি করে ভাড়া দেওয়া যেমন 
জায়েষ, এরকম হেফজখানা করার 


বৈধ নয়। কেননা তাতে মালিককে 


ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায়া[[া]া। 
বলা হয় এবং তা নাজায়েয ও অবৈধ । 
সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মতে প্রথমে 
মোহাম্মদ সোহাইল ইজারাদাতা হয়ে 
হাফেজ মুহিব্বুলাহকে একটি দোকান 
ভাড়া দিয়েছে, আবার তার কাছ থেকে 
সেই দোকান ভাড়া নিতে চাচ্ছে, তা 
নাজায়েয ও অবৈধ হবে। অতএব 
প্রশ্নপত্রে বর্ণিত নিয়মে আপনাদের এই 


জন্য মসজিদের জমি ভাড়া দেওয়াতেও 
ইসলামী শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা 
নেই। 

ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ২/৪১৯; ফতাওয়ায়ে 


শামী, ৬/৬৮৩ দুরুল মুখতার, ৯১২৫ 
বাহরুর রায়েক, ৫/২৫০ 


বিষয়: দোকান ভাড়া 

সমস্যা: আমি এক মসজিদ কমিটি 
থেকে এক লক্ষ টাকা সালামী এবং 
আড়াই হাজার টাকা মাসিক ভাড়া 
হিসেবে তিন বছর মেয়াদের ওপর 
একটি দোকান ভাড়া নিয়েছি। কিছু 
মেরামত করার পর হাফেজ মুহিব্বুল্লাহ 
সাহেবকে তিন লক্ষ টাকা সালামী ধরে 
তিন হাজার টাকা মাসিক ভাড়া হিসেবে 
দু'বছর মেয়াদে দিয়েছি । 

কিন্ত হাফেজ মুহিবরল্লাহ সাহেব নিজে 
দোকান না করে কাউকে ভাড়া দিতে 
চাচ্ছে এবং আমিও দোকানদারী করতে 
আগ্রহী । তাই ওই দোকান কোনো 
সালামী ছাড়া মাসিক আট হাজার টাকা 


লেনদেন ইসলামী শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ হবে না। তাই উক্ত 
বিনিয়োগ পদ্ধতি পরিহার করে হক্কানী 
ওলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে 
শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ বিনিয়োগ পদ্ধতি 
জেনে নিবেন। 


ফতাওয়ায়ে শামী, ৯/১২৫, বাহ্‌রুর রায়েক, 
৮/১০; ফতওয়ায়ে আলমগীর, 8/৪২৫; 
তর ৯/৩৮: ফতওয়ায়ে শামী 

৯/৩৮: গামজু ওয়োনিল বাছায়ির, ৩/১২০: 
দুররুল মুখতার, ৯/১২৫ 


বিষয়: বাকী বিক্রিতে বেশি মূল্য নির্ধারণ 

সমস্যাঃং আমি এক মসজিদ কমিটি 
থেকে এক লক্ষ টাকা সালামী এবং 
আড়াই হাজার টাকা মাসিক ভাড়া 
হিসেবে তিন বছর মেয়াদের ওপর 
একটি দোকান ভাড়া নিয়েছি। কিন্ত 
দোকানে মালা-মাল দেওয়ার মত টাকা 
আমার কাছে নেই, তাই হাফেজ 
মুহিবুল্লাহ সাহেবের সাথে চুক্তি হয় 
যে, আপনি তিন লক্ষ টাকার মাল- 
সামানা আমাকে বাকী বিক্রি করবেন 


7) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফা।তা।ও।য়া 
এবং আমি আপনাকে দুই বছর পর 


সমস্যাঃ মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় ছবি 


চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা পরিশোধ 


তোলা, ভিডিও করা এবং তা ফেসবুকে 


করে দেবো । এখন জানার বিষয় হল 
যে, আমাদের এই লেন-দেন অর্থ 
বেশি দামে বাকী বিক্রি করা ইসলামী 
শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? 
জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকিব। 

মোহাম্মদ সোহাইল 


মধ্যে কোনো জিনিস নগদ বিক্রি না 
করে বাকী বিক্রি করলে, ক্রেতা- 
বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে নগদ 
বিক্রির চেয়ে বেশি মূল্য নির্ধরিণ করা 
জায়েয ও বৈধ । সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত 


মতে জায়েয ও বৈধ হবে। 
ফিকহুস সুন্নাহ, ৩/৭৩; ফতওয়ায়ে শামী, ৭ /৩৬২ 
বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৪৬: হেদায়া, ৩৭8: 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ২৪/১৯৫ 


বিষয়: নামাযভঙ্গ করার অনুমতি 
সমস্যা: এক ব্যক্তি টাকা, মানিব্যাগ, 
একামা ইত্যাদি সামনে রেখে নামায 
আদায় করছে। এমতাবস্থায় সে লক্ষ্য 
করল, একজন চোর জিনিসগুলো নিয়ে 
যাচ্ছে। তখন সে কি নামায ভেঙ্গে এ 
চোরকে ধরতে পারবে? এ বিষয়ে 
শরয়ী ফায়সালা জানতে চাই। 
মুহাম্মদ সৈয়দুল আমীন 
চন্দনাইশ, চ্রগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: যদি কোনো নামাযী 
ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় এক 
দেরহাম (৩০০ টাকা) সমপরিমাণ 
ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন 
ইসলামী শরীয়তে নামায ভাঙ্গার 
অনুমতি আছে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনায় 
টাকা, মানিব্যাগ, একামা ইত্যাদি 
যেহেতু এক দেরহামের চেয়েও বেশি, 
তাই তার জন্য নামায ভঙ্গ করে চোর 
ধরা এবং তার জিনিসপত্র উদ্ধারের 


চেষ্টা করা জায়েয আছে। 
দুররুল মুখতার, +/৪২৬: ফতাওয়ায়ে শামী, 
৮: ফতাওয়ায়ে 'আলমগিরী, , ১/১০৯; ফতহুল 
র, ১/৩৬৫; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১১/৮১ 


বিষয়: ছবি ও ভিডিও তোলা ও 
তা ফেসবুকে আপলোড করা 


জুলাই”১৭ 


আপলোড করা জায়েয কি না? এবং 


শরয়ী সমাধান: অপ্রয়োজনে মোবাইলে 
ছবি তোলা বা ভিডিও করা ইসলামী 
শরীয়তে পরিষ্কার না জায়েয । এ রকম 
ছবি ও ভিডিও ফেসবুকের মাধ্যমে 
প্রচার করা না জায়েয ও শরীয়ত 
বিরোধী কাজ। আর ভাল কাজের 
ভিডিও যেমন- ওয়াজ, তেলাওয়াত, 
হামদ-নাত ইত্যাদি মোবাইলের মধ্যে 
রেকর্ড করে রাখা এবং তা প্রচার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। এতে বিশেষ 
কোনো অসুবিধা নেই। 
মেশকাতুল মাসাবীহ, ৩৮৫; ফতাওয়ায়ে শামী, 
১/৬৪৭; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯; রাদ্দুল 


মুহতার, ২/৫৩৯; ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/৩০৬; 
হেদায়া, 8/৪৫৫ 


বিষয়: কবরে ফুল দেওয়া 

সমস্যা: মৃত ব্যক্তির কাফনের ভেতরে 
বা কবরের ওপর ফুল দেওয়া ইসলামী 
শরীয়ত মতে জায়েয আছে কিনা? 
তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির কাফনে এবং 
মৃত ব্যক্তিকে _ সুগন্ধি লাগানো 
সাওয়াবের কাজ কিনা? সঠিক সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 

আবদুল মালেক 

শরয়ী সমাধান: (১) ইসলামী শরীয়তে 
মৃত ব্যক্তির কাফনে বা কবরে ফুল 
এবং এটি বিজাতীয় অনুকরণ মাত্র 
সুতরাং এরকম করা মাকরূহে তাহরীমি 
ও নাজায়েয। তা থেকে বেঁচে থাকা 
একান্ত জরুরি । 
(২) মৃত ব্যক্তির দাড়ি এবং চুলে 
আতর বা অন্য কোনো সুগন্ধি ব্যবহার 
ুস্তাহাব। এ রকম সিজদার 
স্থানগুলোতে অর্থাৎ উভয় হাত, উভয় 
হাটু, উভয় পা এবং নাক ও কপালে 
সুগন্ধি, কাফুর ব্যবহারও মুস্তাহাব, 
কাফনে নয়। কাফনের কাপড়ের মধ্যে 
আগর বাতির ধোয়া দেওয়া মুস্তাহাব । 


ফয়জুল বারী, ২/৪৮৯; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া, 
১/১৬১; ফতওয়ায়ে শামী, ১/৫৩৫; বাহরুর 
রায়েক, ২/১৭৭; রফুস্‌ সুনান, ১/২৬৫ 


বিষয়: দান করা জমি ফেরত নেওয়া 
সমস্যা: ১৯৯২ সনে আমার বড় ভাই 
জহিরুল ইসলাম সাহেব নিজ খরচে 
তার মা রহিমাকে রেহিমার নামে) ২ 
গঁশ জমি খরিদ করে দেয়, তারপর 
থেকে যতদিন তিনি (রহিমা) জীবিত 
ছিলেন ততদিন সপরিবারে ভোগ করে 
২০০১ সালে মারা যান । মারা যাওয়ার 
পর ১৫ বৎসর যাবৎ কারও কোনো 
দাবি-দাওয়া ছিল না। বিগত ২০১৬ 
ইং থেকে জমি দানকারী জহিরুল 
ইসলাম বলছেন যে, সেই দানকরা 
জমি যেহতু আমার টাকা দিয়ে খরিদ 
করে মাকে দান করেছিলাম, সেহেতু 
আমি নিজেই এককভাবে পাব 
তোমরা অন্য ভাই-বোন ওই সম্পদের 
মালিক হতে পারবে না। এখন আমার 
প্রশ্ন হল আমার বড় ভাইয়ের সেই 
দাবি ইসলামী শরীয়তে কতটুকু 
গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে ইসলামী 
শরীয়তের সমাধান জানিয়ে উপকৃত 
করবেন। 
হাফেজ মো. ইউনুছ 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার বড় ভাই জহিরুল ইসলাম 
সাহেব তার মাতাকে সরকারী 
রেজিস্টিযুক্ত যে পরিমাণ জমি দান 
পর মাতার সব ওয়ারিশ তার মালিক 
হয়ে গেছে, কেননা সেটা মাতার তর্কা 
সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে 
মাতার সব ওয়ারিশ তার মধ্যে তাদের 
অংশানুপাতে মিরাস পাবে, কেননা 
ছেলে মাতাকে কোনো জিনিস দান 
করলে সেটা আর ফেরৎ পায় না 
সুতরাং উক্ত জমিতে জহিরুল 
ইসলামের একক দাবি ইসলামী 


শরীয়ত তয়তে সহীহ 7177 
রাফ, ৬ঃ র ॥ ১২/৫৬, 
(857 হা 5১, সাও 
৪/৩৮৫-৩৮৬, হেদায়া, ৩২৮৯-২৯০; আহ্ছানুল 
ফাতাওয়া, ৭/২৫৪ 
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ও সাগরে (নান আরিয" 
৭ ২৭ »৯৩*' ইসলামকে নিয়ে 
(০ |] 
থেন আবী পৃ্নারে বা একশ্রেণীর 
টির আাজিদ” গুপ্ত | রর 
'আকঘদিলানাসু | 
৬ রা রা আবদুল মাননান সৈয়দ 


দশ বছর ধরে নজরুলচর্চায় লিপ্ত 


নজরুলের প্রতিভার উষাকালেই তাকে 


আছি। নজরুল-রচনাবলী প্রথমবার 


সারস্বত মপে স্বাগত জানান। শুধু 


রচনা করেন তাত্ক্ষণিক কিন্তু আলাদা 
দুটি নিবন্ধ। আমাদের দেশে ও 


হাতে পেয়ে নজরুলের সাহিত্যের কিছু 
কিছু লুকানো জিনিস আবিষ্ষারেই মগ্ন 


তাই নয়, নজরুলের উদ্দেশ্যে সাতটি 


পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতিমান অসংখ্য মনীষীর 


কবিতায় তার ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া 


দ্বারা তিনি আলোচিত সমালোচিত হতে 


ছিলাম । এ রকম বেশ কিছুকাল যাবার 


জানান। নজরুলকে কেন্দ্র করেই 


পরে আমার মনে এই জিজ্ঞাসা উথ্িত 
হয় কেন নজরুল নিয়ে এ রকম মগ্ন 


প্রথমবারের মতো কয়েকজন বাঙালি- 


থাকলেন; নীরব হয়ে যাবার পরে 
তাকে নিয়ে তার অসংখ্য বন্ধু ও 


মুসলিম লেখকের হাতে সাহিত্য 


হয়ে আছি, কেন অনেক দিন 
নজরুলচর্চা করবার পরে এখনো মনে 


পরিচিতদের অনেকেই নানারকমভাবে 


সমালোচনা দানা বাধে । নজরুলকে 


তীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে 


কেন্দ্র করেই এক দুষ্টনক্ষত্র জন্ম নেয়, 


হচ্ছে আরো অনেক কিছু বলবার 
আছে, কেন নজরুল নিয়ে কেউ কেউ 


দেন। ১৯৬৫ সালে দেখলাম মুখোমুখি 


যাঁর নাম সজনীকান্ত দাস, যাঁর 


দুই যুদ্ধমান দেশ ব্যবহার করে চলেছে 


বংশধরেরা কোনোদিন শেষ হবার নয়, 


একজন কবির কবিতা । ১৯৭১ সালে 


অত্ভুতসুক আর কেউ কেউ অতি সৃষ্টিশীল প্রতিভার সব উজ্ব্বীল 
নীরব। অধ্যাপনাসূত্রে_ ছাত্রদের জ্যোতিষ্কের পাশে-পাশে এইসব দুষ্ট 
নানারকম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছি, নক্ষত্রেরাও জলে যায়। তিনি 


অনেক সময় যা আমাকে উদ্বুদ্ধ 
করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে 


দেখলাম যাঁকে বলা হতো 1001681 
7০০, সমকালীন হৈ-চৈয়ের কবি, তার 


সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-শি-্ট 
আরো অনেকের শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও উর্ধার 


নীরব হয়ে যাবার তিরিশ বছর পরে 
একটি রাষ্ট্রের জন্মে তার উদ্দীপদ- 
সন্দীপক কবিতা-গান-গদ্যরচনাসমূহের 


নজরুল সম্পর্কে বিচিত্র কৌতুহল লক্ষ্য 
করেছি। দেখেছি, তরুণ লেখকদের 
এক বড়ো অংশের নজরুল সম্পর্কে 


লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন। লক্ষ্য করেছি, 


দীপ্ত ভূমিকা । প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ও 


বয়সে নজরুলের প্রায় সমকালীন কিন্তু 
কাব্যচর্চায় উত্তরকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 


অনীহা, যে-অনীহার অনেকটাই হয়তো 
এসেছে অপরিচয় থেকে । লক্ষ্য 
করেছি, তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী 
প্রতিক্রিয়া ও বিতর্ক। একদিকে 
লোকপ্রিয়তা, আর একদিকে 
একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিমুখতা 
রবীন্দ্রনাথের মতো কবি তার ভক্তদের 


ও অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় ঘৃণাক্ষরেও 
নজরুলের উল্লেখ নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব 
বসু, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 


বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই বিরোধী 
আদর্শের রাষ্ট্রে তিনি সম্মানিত হলেন 
শুধু বাংলাভাষার কবি বলে নন, এ 
জন্যে, যে, তার রচনাতেই পেয়ে 
যাওয়া যাচ্ছে দুই বিরোধী আদর্শের 


পরে আধুনিক সাহিত্যের অলিখিত 
কিন্ত অর্জনযোগ্য সিংহাসনে আরুটু 
হয়েছিলেন, তারই উদ্যোগে প্রকাশিত 
“কবিতা* পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা 


উজ্জ্বল উপকরণ । মনে হচ্ছে এই কবি 
দশ-আয়তনবান, যার এক-একটি 
আয়তন নিয়ে এক-একটি ব্যক্তি বা 
জনগোষ্ঠী মুগ্ধ থাকতে পারে । তিনি কি 


অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে নজরুলকে 
নেহাৎ অল্প বয়সে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন 


নজরুলকে লুপ্তির আঁধার ও আচ্ছাদন 
থেকে বের করে আনে; জীবনানন্দ 


মোহিতলালের মতো কবি সমালোচক 
জুলাই'১৭ 


দাশের মতো মহান কবি তাকে নিয়ে 


সত্যিকার উত্তররৈবিক কবি? রবীন্দ্রনাথ 
ও তিরিশের কবিতার মধ্যিখানে তার 
প্রকৃত স্থান কোথায়? সব মিলিয়ে, 
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নজরুলকে কি আমরা বড়ো কবি 
বলবো, বাংলা সাহিত্যের হিসেবে? 


বাংলাভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ দান করেন 


এঁদের মধ্যে, নজরুলই সবচেয়ে 


নির্মেদ ও নির্বহুল এক টান-টান ছিলার 


বড়ো কবি (৪101 ০০০) অর্থে 
বলছি। কেন বলবো? নজরুল প্রসঙ্গে 
এই জিজ্ঞাসার মোকাবেলা একদিন 
করতেই হয়; উপায় নেই এই 
জিজ্ঞাসার পাশ কাটিয়ে যাবার । 


সংহতি । লিরিকের সমতল দেশে 


সোচ্চার; এমনকি বিস্ময়কর ব্যাপার 
এই, যে, এঁদের দুজনকেই তিনি 


মাইকেল আনেন মহাকাব্যিক সমুন্রতিঃ 


খানিকটা প্রভাবিতও করেছিলেন। 


মধ্যযুগের রাশি-রাশি কাহিনী-কাব্যের 
নদী সমুদ্রে এসে পড়ে মাইকেলের 
হাতে; বাঙালি জীবনে ও মানসে আসে 


দীর্ঘকাল ধরে অনেকগুলো দিক 


সেই প্রবহমানতা যা একদাড়ি-দুই 


বিবেচনার পরে, আমি এই নিশ্চিত 


দাড়ি-নির্ভর মন্থর 


বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, “কৈশোরকালে 
আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের 


সদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যে, নজরুল 
আমাদের সাহিত্যের একজন বড়ো 
কবি বা ৪]০ 7০৪(। কেন, এক- 


ভাসিয়ে নিয়ে যায় বালা শিথিল 


সত্যেন্্রনাথের তন্দ্রা-ভরা নেশা, তীর 


ও অতিভাষী বাংলা কবিতাকে এমন 


বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু- তাও 


সংহতি ও দার্ট দ্যান, যা ছিলো 


আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই 


এক করে আমি তা বলছি; খুব বিস্তৃত 


এতোকাল অভাবনীয়। নজরুল তীর 


বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা 


আলোচনার অবকাশ নেই, বলছি 
সুত্রাকারে। 


এক. 


“বিদ্রোহী” কবিতায়, ও অন্যান্য 
বিদ্রোহমূলক কবিতায়, এমনকি কোনো 


কবিতার, আর অন্য কিছু চাইলো না 
কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে 


কোনো গদ্যরচনায় নিয়ে আসেন এমন 
তেজ-জোশ-আলো-তাপ, যা 


পারলো না__যতদিন না “বিদ্রোহী* 
কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ করে 


কোনো সাহিত্যের ধারায় একজন কবি 
হয়ে ওঠেন দুভাবে__ স্বাভাবিক পথে 
আর সম্ভাবনারক্তিম পথে। রবীন্দ্রনাথ 


নজরুলের আগে বাংলাভাষায় কল্পনাই 
করা যেতো না। “মেঘনাদবধ কাব্য” বা 


নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছিলেন। 
সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল 


“বিদ্রোহী” বা “অর্কেস্ট্রা বাংলা 


ভাঙলো ।” রেবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক) 


বাংলাভাষার সবচেয়ে স্বাভাবিক কবি, 


কবিতার ইতিহাসে বিষয়ে ও বিন্যাসে 


হ্যা, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ যতোই 


সে জন্য আশি বছর ধরে কবিতার 


সেই নতুনতের সন্ধান দ্যায়, যা তার 


রবীন্দ্র-বিবাধী সুর সৃষ্টি করুন না কেন, 


নতুন-নতুন দেশ দখল করেও তিনি যা 


ছিলো না। সুধীন্দ্রনাথের ঘন সংহতি বা 


সাধন করেন, তা হচ্ছে নীরব বিপ্লব 


নজরুলের বিদ্রোহের বেগ__ এরা 


নজরুল ইসলামই প্রথম রবীন্দ্রজাল 
ভেঙেছিলেন। আজকের দিনে সেই 


কিন্ত বাংলাভাষার অন্তত তিনজন 


ধলা কবিতায় সম্পূর্ণ একটি নতুন 


কোমল-কঠিন জাল যে কী-দুচ্ছেদ্য তা 


প্রধান কবির কথা আমরা বলবো, যাঁরা 


আয়তন যুক্ত করে এবং এর ফলে 


বাংলাভাষার মুল স্বভাবকেই বদলে 


ভাষার ব্যাপ্তি বাড়ে। ভাষার এই 


অবশ্য কল্পনাই করা যায় না; কিন্তু 
বুদ্ধদেব ও অন্যদের সাক্ষ্য থেকে, 


দিয়েছেন, কিংবা আরো ভালো হয় যদি 


গোপন ও নিহিত সম্ভাবনাকে যিনি 


বলি সম্প্রসারিত করেছেন। মাইকেল 
মধুসুদন দত্ত, নজরুল ইসলাম ও 


আবিষ্কার করেন ও পূর্ণ রূপ দেন, 


অসংখ্যের কবিতাচ্চা থেকে, তা 
বেরিয়ে আসে। এই মায়াজাল যিনি 


তিনি বড়ো কবি। গৌণ কবিরা এসব 


ভেউেছিলেন, তিনি নিজে গৌণ কবি 


সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাভাষার প্রধান 


আবিষ্কৃত পথেই চলাফেরা করেন, 


কবিদের অন্তত এই তিনজনের নাম 


নতুন কোনো সাহস ও সম্ভাবনাকে 


উল্লেখ আমি করবো, ধারা কবি হয়ে 
উঠেছেন অস্বাভাবিক পথে, কিন্তু 
যাঁদের বিরাট সৌজন্যে ও কৃতিতে এ 


তীরা জাগ্বত করতে পারেন না। 


অস্বভাবও এখন বাংলাভাষার স্বভাবের 
অন্তর্গত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা 


এই নতুন সম্ভাবনা ও শক্তি সঞ্চয়ের 


সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হয়ে 


তথা অসংখ্যের অন্যতম হলে, তা কি 
সম্ভব হতো? তার থাকতো কি সেই 
জোর? কিন্তু এঁ উক্তির পর-সুহুর্তে 
বুদ্ধদেব যখন উচ্চারণ করেন, নজরুল 
ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি 
নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন' (এ) তখন 
তাতে বিচলিত বোধ করি আমরা। 


ভুললে চলবে না, যে, এঁরা একদিন 
বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ নতুন ও 


যান নজরুল । রবীন্দ্রসমকালেই যাঁদের 


যিনি তার প্রথম কবিতাগ্রন্থের প্রথম 


মধ্যে উত্তররাবীন্দ্রিক সুর সবচেয়ে 


কবিতার প্রথম স্তবকেই লিখেছিলেন, 


অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার 


সফলভাবে ঝংকৃত হয়েছে, নজরুল 


করেন। আমাদের খশ্তি জীবনের 
মধ্যেই মহাকাব্যিক আত্তি জাগ্রত 


তাদের মধ্যে প্রধান। মোহিতলাল 
মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও 


করেন মাইকেল, নজরুল শান্ত রসের 
দেশে আনেন রৌদ্র রসের দহন ও 
দীপ্তি, শিথিল ও অতিভাষী 


জুলাই'১৭ 


নজরুল ইসলাম__এ তিনজনই সেই 


“তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! তোরা সব 
জয়ধ্বনি কর!!! এ নৃতনের কেতন 
ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়!” 
(প্রলয়োল্লাস', 'অগ্নি-বীণা') তীকে কি 


প্রথম বাঁশিবাদক রবীন্দ্রনাথকে বিদীর্ণ 


অতোটাই অনাত্মচেতন বলা চলবে? 


করে বেজে উঠেছিলেন যাঁরা। কিন্তু 


আর কাব্য বিচারে এ প্রশ্নও আসলে 


7:70) আত্তাত্তহীদ ৩৪ 
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অনাবশ্যক আক্রমণ, আমরা কবির 


রাখার যতোই চেষ্টা করা হোক তিনি 


বীণা”), . “ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' 


সচেতনতা বা প্রতিশ্রুতির চেয়ে 
কবিকর্মেই কি অধিক আস্থা রাখবো 


নন সাময়িক কবি, ঈশ্বর গুপ্ত আর তার 
কাব্যনিয়তি আলাদা, আসলে সাময়িক 


না? রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের 


কবিতার কয়েকটি কুশলতা আয়ত্তে 


জীবদ্দশাতেই যিনি নতুন যুগ এনেছেন, 


ছিলো তার, অন্য কুশলতা ও 


স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নেহাৎই অল্প 
বয়সে বই উৎসর্গ করে স্বীকৃতি 


প্রবণতাও অর্জনে ছিলো তার যা ছিলো 
না ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য এড়ঢুরপধষ 


দিয়েছেন, যার কাছে বাংলাসাহিত্যের 
তরফ থেকে দাবি জানিয়েছেন, তাকে 
অস্বীকার করে লাভ নেই। বুদ্ধদেবের 


কবিদের । না, নজরুল সাময়িক কবি 


পরবর্তী উক্তি আরো মারাত্মক, তার 


লিখেছিলেন “চির দিনের কবি নজরুল" 


রচনায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্বোহ 
আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।” 


তিনি তা-ই। কিন্ত এ আপাত-সাময়িক 
সামাজিক-রাজনৈতিক কবিতা রচনা 


(এ) যদি নজরুলের রচনায় কেবল 


করে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার 


সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ 
থাকতো, তাহলে আজ তাকে নিয়ে 
এতো আলোচনা-সমালোচনার দরকার 
হতো কি? কেননা আজ তো আমরা 


তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক দেশ জয় করে 
এনেছিলেন । 


তিন. 


সেদিনকার থেকে একেবারে অন্য 
সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে এসে 
পৌছেছি। বস্তত সামাজিক-রাজনৈতিক 
বিদ্রোহ-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে নজরুল 
সাহিত্যিক বিদ্রোহটিই সম্পন্ন 
করেছিলেন, কেননা এতোকাল বাংলা 
কবিতায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ 
এরকম সাহিত্য চরিতার্থরূপে আসেনি; 
কিন্তু, এই তথ্যটিও এই সূত্রে স্মরণীয়, 
যে, সমকালীন বা তৎকালীন 
সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্য 
দিয়ে নজরুল চিরন্তনের মনযিলের 
উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, সে 
জন্যেই তা কেবল সমকালেই আলো 
জ্বালিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো পর্যবসিত হয়ে 
যায়নি। বুদ্ধদেবের এ প্রবন্ধ লেখা 
অবশ্য ১৯৫২ সালে, তখন নজরুল 
কিছুটা আচ্ছাদিত এবং সামাজিক- 
রাজনৈতিক বিদ্বোহের মধ্য দিয়ে 
নজরুল যে সাহিত্যিক বিদ্বোহই সম্পন্ন 
করেছিলেন নজরুল-সাহিত্যের কালের 
দেয়াল ডিঙানো চলিষ্জ্ুতার মধ্য দিয়ে 
তা তখনো পরীক্ষিত-প্রমাণিত হয়নি 
এবং এর মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হলো, 
রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্য- 
বিবেচনায় ভুল ছিলো না, নজরুলকে 
তুচ্ছার্থে 707727 1০০/ বলে সরিয়ে 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দশজন 
কবিকে আমি প্রধান মনে করি। 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ 

মোহিতলাল মজুমদার, 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, 
জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় 
চঞ্রুবতাঃ বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। 
মোটামুটি দেড়শো বছরের আধুনিক 
ধলা কাব্যেতিহাসে এই দশজন কবি 
দশ দিগন্তের একটি ভুলোক রচনা 
করেছেন। এঁদের মধ্যে বৈচিত্রে ও 


অভিনবতে রবীন্দ্রনাথ 
সন্দেহাতীতভাবেই শ্রেষ্ঠ; রবীন্দ্রনাথের 
পরেই কবিতায় যে-বহুমুখী প্রতিভার 
নাম করতে পারি আমরা, তিনি 


নজরুল ইসলাম । বৈপরীত্যকে আর 
কোনো বাঙালি কবি এমন একসঙ্গে 
আমন্ত্রণ জানাননি । উত্তাল আবেগের 
কবিতা, সুক্মরতম ইন্দ্রয়ানুকম্পনের 
কবিতা, ব্যঙ্গ-তীক্ষ কবিতা; সামাজিক 
কবিতা, প্রেমিক কবিতা, লিরিক 
কবিতা, নাটকীয় কবিতা, কাহিনী 
কাব্য, একজন কবি জীবনের 
কবিতাকে এক বিরাট অর্কেস্ট্রার মতো 
ধারণ করেছেন। কতো বিচিত্র বিপরীত 
বিরোধী কবিতা তার হাত থেকে 
বেরিয়ে আসে। “বিদ্রোহী অগ্নি- 


(বিষের বাশী') “পূজারিণী", (দোলন- 
চাপা”), “আপন-পিয়াসী” (ছায়ানট, 
“রৌদ্র-দগ্ধের গান", 


প্যান্ট ("চন্দ্রবিন্দু 
“ভাঙার গান" (“ভাঙার গান”), প্রভৃতি । 
অতি পরিচয়ের ফলে এই কবিতাগুলো 
যে পরস্পরের কতো বিরোধী ও 
বিপরীত, তা 


প্রত্যয়ে, আবার “ভাঙার গান'-এর 
মগ্ন, 01০০1 উচ্চারণ এ দুই কবিতা 
থেকেই দুরব্যবহিত; আত্মবলয়িত 
“রৌদ্র-দদ্ধের গান, থেকে “প্যাক্ট' 
কবিতার ব্যঙ্গনিষিক্ত সামাজিক 
হাস্যাস্কার মেরুদূর। আমরা এখন 
বুঝতে পারি, কেন অনেকের মন- 


খারাপ হয়ে যাওয়া সঙ্েও, 
রবীন্দ্রনাথের পরে এই নামটি বার-বার 
উচ্চারিত হয়। মাইকেলে যেমন 


তেমনি নজরুলেও সম্ভাব্য কিন্ত 
অনিবার্ষ কাব্যনাট্য অলিখিতই রয়ে 
গেছে; কিন্তু নজরুলে সেই খণশোধ 
ঘটেছে, আংশিক হলেও “কামাল পাশা" 
বা “আনোয়ার, (“অগ্নি-বীণা”)-এর 
মতো তত একগুচ্ছ 
গীতিনাট্যে। বলা বাহুল্য, নজরুলের 
এই বহুমুখিতা স্রেফ বৈচিত্রপয়াসার 
জন্যে ঘটেনি, ঘটেছে জীবনের স্থল- 
সূক্ম বহু দেশ সম্পর্কে চেতনা ও 
অবহিতির কারণেই । বড় কবি যেমন 
গভীর তেমনি ব্যাপকও। আজকের 
দিনের কবিতার অতিপ্রকরণচেতনা 
আমাদের অনেকখানি বিষয়-বিমুখ 
করে দিয়েছে। “আধার নিশ্চয় 
গুরুত্বপূর্ণ", কিন্তু আধেয়ের চেয়ে বেশি 
গুরুতু তার হতে রা না। নজরুলের 


এই বহুধা রঃ বড়ো 
পটভূমিকায় এনে 
উনি বাইরেও রা বিরাট 


বিচিত্রতাও নিশ্চয় অবিস্মরণ দুযুতিময় 


তআত্তার্তহীদ ৩৫ 
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বিষয় ও সুরের বিচিত্রতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
তি তুল্য। না-মেনে উপায় 


চার. 

কবিতায় বিচিত্রপথগামী বলেই 
কবিতায় পড়েছে বিপুলভাবে। নজরুল 
নিজে বড়ো কবি না__হলে এতো 


জাফর প্রমুখ; ৩. ইসলামচেতন 
কাব্যোচ্চারণ গোলাম মোস্তফা, 


ক 
দিলেন, দান জীবনানন্দ দখ, ফররুখ 


প্রভাবিত করেছেন, ভিন নিজে বড়ো 
জুলাই”১৭ 


; কবি না-হলে তা কি সম্ভব হতো? এই 


তিনটি ধারার যে-কোনো একটির অষ্টা 
হিসেবেই তিনি অমর হয়ে থাকতে 
বলেই তিনি নিজে বিরাট ও মহান হয়ে 
উঠেছেন। 


পচ. 

বড়ো কবি হন একটি জনগোষ্ঠীর 
প্রতিভূ। নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি- 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ নন, প্রথম 
সাহিত্যিক 


শুধু বাঙালি-মুসলমানের কবি হয়েই 
রইলেন না, হয়ে উঠলেন বাঙালির 
কবি। বাঙালি-হিন্দুর জীবনাচরণ ও 
ধর্মাচার কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে 
আসছিলো বটে, কিন্তু নজরুল তাকে 
দিলেন আরো গাঢ় প্রত্যক্ষতা। 
নজরুলের কবিতায় এবং বাংলা 
কবিতায় এই প্রথম, ফলত আলাদা 
হয়ে উঠলো নজরুলের কবিতার 
পাশাপাশি ব্যবহৃত হলো সংস্কৃত শব্দ 


সষ্টাও | বাঙালি. 
জনিত 
ধর্মাচার, আবেগ 
ও স্বপ্ন এই প্রথম 
ছন্দোবদ্ধ হলো ই657-5 
বাংলাভাষায়। বিশেষ করে তার গানের কথা বলবো, যে-গানের 
বাঙালি- 25512 
দৈনন্দিন জজ গানের ও সুরের বিচিত্রতা 
১৮4 গীতিকারদের তুল্য । না-মেনে উপায় নেই, 
ফারসি শব্দ এই রবীন্দ্রনাথের পরে আর-কোনো লেখকের মধ্যে 
প্রথম মার্জিত এতো বিচিত্র বিষয়ে এতো বিপুল সাফল্য অজিত 
সাহিত্যে হতে দেখা যায়নি। 
পেলো, শুধু স্থান 
ছিলো 

১ নজরুল 

ডান রর ও আরবি শব্দ, হিন্দু পুরাণের পাশে 


পুরাণ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো বাহ 

কবিতায় । মুসলিম দেশ ও জননেতা 
বন্দিত হলো। বাঙালি-মুসলমান এই 
প্রথম পেলো তার কবিকে । প্রথম 


ছয়, 


জেঁকে বসলো মুসলিম পুরাণ । হিন্দু- 
মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস 
করলেও এই একবারই বাংলা কবিতায় 
এই একজনেরই কণ্ঠে বেজে উঠলো 
ইসলামি গান আর শ্যামাসঙ্গীত। কোন 
আশ্চর্য নৈপুণ্যে এ সম্ভব হলো তাতে 
আমরা কেবল অবাকই মানতে পারি। 
এই একবারই; আগেও না, পরেও না; 
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নজরুল আমাদের এতিহ্যের প্রথম 
সুষ্টা ও দ্রষ্টা। বাঙালি-মুসলমানের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয় গত 
জটিল ও বহুধাবিভক্ত তর্ক 
চলেছে। বস্তত এই গিট খুলতে 
পারলে আমাদের অনেক 
সমস্যাই তল খুঁজে পাওয়া 
যেতো, পাওয়া যেতো তার 
স্বস্তিকর সমাধান । পথ্থাশ বছর 
আগে আমাদের এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিচেতনা এমন তীব্র, দীপ্ ও 
সর্বব্যাপী ছিলো না। বাঙালি- 
মুসলমানের সার্বিক আত্মচেতনা 
আমরা জানি, যে, আরো পরে 
জেগেছে। গৃহবিবাদ তখনো 
ছিলো, নজরুল ইসলামকে তার 
দ- দিতে হয়েছে। যিনি ইসলামি 
গদ্যরচনায় সফল সাহিত্যিক 
রূপদান করলেন, তাকে দেওয়া 
হয়েছে “কাফের অভিধা । কিন্ত 


নজরুল কেবল ইসলমি গান লেখেননি, 


পুরাণকে ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত 
শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি, 


নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি-মুসলিম 


র জীবনাচরণ ও ধর্মাচার, 
আবেগ ও স্বপ্ন এই এথম ছন্দোবদ্ধ 
হলো বাংলাভাষায় । বাঙালি- 


পুরাণ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো বাংলা 
কবিতায় । মুসলিম দেশ ও জননেতা 
বন্দিত হলো । বাঙালি-মুসলমান এই 

প্রথম পেলো তার কবিকে । 


সাক্ষ্য আছে। সে যাইহোক, 
বাঙালি-মুসলমান যে এক বিমিশ্র 
এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক, 
নজরুলের সাহিত্য তারই সাক্ষ্য 
দ্যায়। নজরুলকে এই এতিহ্য ও 
সংস্কৃতি বোধের জন্যে কোনো 
গ্রন্থের কাছে পাঠ নিতে হয়নি, এ 
তিনি অর্জন করেছিলেন তার সরল 
ও অকৃত্রিম চেতনাতেই। 
নজরুলের এ চেতনাকে আমি 
বলবো “অপূর্ব  স্বজ্ঞাবল'। 
আমাদের এতিহ্য ও সংস্কৃতি 
বিমিশ্র ও জটিল, সেজন্যেই ধনী; 
নজরুলের কবিতা এই বিমিশ্র ও 
জটিল এতিহ্যের এশ্বর্ষে খদ্ধ। 
তার নিজস্ব ধর্ম-সমাজ বিষয়ে 
নিঃশব্দ থাকলে নজরুল এতো 
বড়ো কবি হতেন না; আবহমান 
বাংলা সাহিত্যের ও দেশের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত হলে 
নজরুল এতো বড়ো কবি হতেন 
না। বাঙালি-মুসলমান যেদিন এই 


ইতস্তত করেননি আরবি-ফারসি শব্দ বিমিশ্র ও জটিল এতিহ্য ও সংস্কৃতি 
শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেছেন। তিনিই ব্যবহার করতে । এর ফলে প্রিয় যেমন বিষয়ে একক ও সমগ্র অবিচ্ছেদ্য 
এক নিরবশ্বাসে হিন্দু ও মুসলিম হয়েছেন অনেকের, অপ্রিয়ও কম প্রতীতি অর্জন করবে, সেদিন নজরুল 


হননি। মূলত অস্তিবাদী বলে তার ইসলামকে বরণ তাদের 
প্রকাশ ঘটেছে কম, চিঠিপত্রে কিছু লেকে দি | 


সম্পূর্ন স্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/60: ভ/ঞড/.2101010-177981011510.015 
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তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে কম হলেও 
ত্রিশ থেকে চণ্লিশ বছর তো লাগবেই। 
এরপর হয়তো কাগজের ডিস্ট্রিবিউশন 
নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। দোকান গড়ে 
উঠেছে; এর লিপিকারদের (90419০3) 
সেই দলটির “আবির্ভাব” ঘটেছে হবে 
যারা পাগুলিপি থেকে গ্রন্থনার কাজে 
নতুন গতি এনে দিয়েছে। এই 
ধাপগ্তলো অতিক্রম করতে নিঃসন্দেহে 
পঞ্চাশ থেকে একশ' বছর তো পার 


বিষয় ও শাস্ত্রের যে তথ্যই হাতে আসে 


হয়েই গেছে। আমাদের যুগে আমরা 
কী দেখছি, উন্নত, স্বল্পোননত ও 


১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত সময় 
লেগেছে। ২০১২ সালেও প্রত্যেক 
ব্যক্তির হাতে হাতে একটি করে 
ব্যক্তিগত কম্পিউটার থাকার মতো 
অবস্থা তৈরি হয় নি। হয়তো আগামী 
ত্রিশ বছর পর এমন দৃশ্যপট বাস্তবে 
দেখা যাবে। হতে পারে কাগজের 
বেলায়ও সেই যুগে এমনটাই 


জুলাই'১৭ 


তালিপিবদ্ধ করা কাজটাই সম্পন্ন হতে 
থাকে । হাদিস ও ইতিহাসের ময়দানে 
প্রথম ধাপে বর্ণনা সংকলনের কাজটাই 
সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সংকলন-কর্ম 
হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে শুরু 
রতি 
অব্যাহত ছিলো। 
হিজর সী শে ইতিহাসবিদগণ 
ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা ও তথ্য সংকলন 
শুরু করলেন। এই পর্যায়ে এসে 
আমরা সেই ইতিহাসবেত্ীদের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি । 
সেই সঙ্গে তাদের ব্যাপারে পর্যবেক্ষক 


অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ ইবন 
হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.), 
(১৫৬-২৩৩ হি.), 

(১৯৪-২৫৬ হি.), নির্ভরযোগ্য মাদিনি 
(১৬১-২৩৪ হি.), আবু হাতেম আর 
রাযী (১৯৫-২৭৭ হি.), ইমাম নাসায়ী 
(২১৪-৩০৩ হি.) ও ইমাম দারে 
কৃতনী (৩০৬-৩৮৫ হি.) প্রমুখ । 
এঁদের প্রত্যেকেই রি দ্বিতীয় ও 


আরবিতে আইম্মাতুল জারাহি ওয়াত্‌ 
তাঁদীল বলা হয়। তাদের মতামত ও 
মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানশান্ত্রে 
অথরিটি হিসেবে পরিগণিত হয়। 

ইতিহাসবিদ ও বর্ণনাকারী সম্পর্কিত 
“আসমাউর রিজাল' (79192797711 
5/0125)-এর বিখ্যাত 
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এনসাইক্লোপেডিয়া “মিযানুল 


দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে রচনা করা 


ই“তিদাল” থেকে কতিপয় তি 


হয়েছে মর্মে আন্দাজ করা যায়। তিনি 


হাজির করছি। পাশাপাশি বিভিন্ন 
বর্ণনাকারী বিশ্বস্ততার প্রশ্নে পর্যবেক্ষক- 


বর্ণনার সত্যাসত্য ও বস্তুনিষ্ঠতা যাছাই আল্লী ইবন 


করেন নি বরং যেখানে যা পেয়েছেন 


বিশ্লেষকদের গভীর অনুসন্ধানী তথ্যও 
পাঠকের সামনে পেশ করতে চাই। 


মুহাম্মদ ইবন ইসহাক 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক একজন একজন 
বিখ্যাত আলিম ও পবিত্র সীরাতে 
রাসুল (সা.) বিষয়ে তিনি বেশ বড় গ্রন্থ 
রচনা করেছেন; যার কিছু অংশ এখনও 
পাওয়া যায়। সাহাবাযুগের ইতিহাস 
সম্পর্কে তার বরাতে খুব একটা বেশি 
বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার বিশ্বস্ততা 
সম্পর্কে পর্যবেক্ষক ও 
বিশ্লেষকদের পরস্পর বিপরীত 
মূল্যায়ন লক্ষ করা যায়। আলী ইবন 
মাদিনী আর ইবন শিহাব যুহরীর তাকে 
অনেক বড় করেছেন। 
সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা তাকে 
“আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস 
(হাদিসশাস্ত্বের সম্রাট) মনে করেন। 
অন্যপক্ষে তার সমকালীন ইমাম 
মালিক (৯৩-১৭৯/৭১১-৭৯৫) তাকে 
“দাজ্জাল' যত করেছেন। তাকে 
তিনি শিয়া ও কদরিয়া সম্প্রদায়ের 
লোক বলে অভিযুক্ত করেছেন। 
অধিকন্ত তাকে তিনি “তাদলীস"-এর 
মতো বুদ্ধিবৃত্তিক অপরাধের জন্য দায়ী 
করেছেন। অর্থাৎ বর্ণনাসূত্রগুলোর মধ্য 
থেকে অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের নাম 
গোপন করা, যাতে হাদিসটির সনদ 
প্রামাণ্য বলে ধারণা হয়। ইয়াহইয়া 
ইবন মুঈন বলেন, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
বিশ্বস্ত ছিলেন বটে তবে স্বয়ং প্রামাণিক 
(হুজ্জাত) ব্যক্তি ছিলেন না।২ 


মুহাম্মদ ইবন ওমর আল-ওয়াকিদি 

দ্বিতীয় শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত 
ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবন ওমর আল 
ওয়াকিদি। তিনি বাগদাদের বিচারপতি 
ও বড়মাপের আলিম ছিলেন। তিনি 
শহর থেকে শহরে ও গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে সফর করে অনেক কষ্টে 
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 
ইতিহাসের গ্রন্থ রচনায় খুব পরিশ্রম 
করেছেন। তার গ্রন্থগুলো হিজরি 


জুলাই”১৭ 


দুহাতে কুড়িয়েছেন শুধু। কেবল এ 
কারণেই তথ্যাভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক ও 
অনুসন্ধানী বিশ্রেষকমহলের দৃষ্টিতে 
ওয়াকিদি একেবারেই “অবিশ্বস্ত' । ফলে 
ওয়াকিদির রচনাসম্ভার কালের স্রোতে 
হারিয়ে গেছে আমাদের পর্যন্ত পৌছে 
নি। তা সন্তেও তার কিছু বর্ণনা 
পরবতীকালের তথ্যসংকলনগুলোর 
অংশ হয়ে গেছে। 

ওয়াকিদি সম্পর্কে আহমদ ইবন হাম্বল 
বলেন তিনি তো “বড় মিথ্যাবাদী"! 
ইবন মুঈন তাকে বিশ্বস্ত মনে করেন 
না। তিনি সাফ বলতেন যে, তোমরা 
তার €ওয়াকিদি) বর্ণনা একদমই 
লিখবে না। বুখারী ও ইবন হাতিম 
ওয়াকিদিকে নাকচ করেছেন 
ডনর্ভরযোগ্য মাদিনি, আবু হাতিম ও 
নাসায়ী বলেন তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
কারচুপি করতেন। দারু কুতনী বলেন, 
তিনি বিভিনন দুর্বলতাযুক্ত ছিলেন। 
ডনর্ভরযোগ্য মাদিনী বলেন, তিনি 
(ওয়াকিদি) এমন ত্রিশ হাজার হাদিস 
বর্ণনা করেছেন, যা পুরোপুরি 
অপরিচিত।* খতিবে বাগদাদী বলেন, 
ওয়াকিদি ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা লিখেছেন 
বিশ খণ্ডের (অন্য বর্ণনায় একশ" খণ্ড) 


গ্রন্থে। এবার ভাবুন! কয়েক ঘন্টার আবু মুহনিফ লুত 


যুদ্ধের বর্ণনা লিখতে যদি বিশখণ্ডের 


জাহির করতেন ।৫ 


মুহাম্মদ আল-মাদায়েনি 

তিনিও দ্বিতীয় হিজরি শতকের 
ইতিহাস লেখক । উপরিউক্ত ইবনুন 
নাদিম_ যিনি স্বকলের লাইবেরি 
বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের 
যুগ পর্যন্ত অতিক্রান্ত সময়কালের 
গ্রন্থাবলির একটি বিস্তারিত নির্ঘণ্ট তৈরি 
করেছেন মাদায়েনির ২৩৯টি বইয়ের 
নাম উল্লেখ করেছেন । তার গ্রন্থরাজিও 
আর পাওয়া যায় না। তা সত্তেও 
পরবর্তী হিজরি তৃতীয় শতকের কিছু 
গ্রন্থে তার কতিপয় বর্ণনা শামিল হয়ে 
গেছে। 


পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানশান্ত্রের 
খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইবন আদী 
তার সম্পর্কে বলেন, “হাদিস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে তিনি “শক্তিমান বর্ণনাকারী 
হিসেবে পরিগণিত নন। তিনি তথ্য 
সংগ্রহকারী তবে তার বর্ণনার ক্ষেত্রে 
পূর্ণাঙ্গ সুত্র সামান্যই ।' ইয়াহইয়া ইবন 
মুঈন তাকে বিশ্বস্ত বলে দাবি করেন ।১ 
এতে প্রতীয়মান হয় মাদায়েনি 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি 
হলেও হাদিসের বেলায় নন। 
ব্যক্তিগতভাবে তিনি তো নির্ভরযোগ্য 
ছিলেন বটে তবে প্রশ্ন হলো, যাদের 
কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তারা 
নির্ভরযোগ্য ছিলেন কি না? 


ইবন ইয়াহইয়া 
তিনি হিজরি ছিতীর শতকের সবচেয়ে 


গ্রন্থ তৈরি করতে হয়; তাহলে তিনি 
এতে কীসব বিচিত্র তথ্যের স্তপ 
] 


ওয়াকিদির বর্ণনা সম্পর্কে অনুসন্ধানে 
দেখা গেছে হযরত আলী রা. সম্পর্কে 
যত নেতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায় তার 


বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। সাহাবায়ে 
কেরাম ও বনু উমাইয়া সম্পর্কে যত 
নেতিবাচক বর্ণনা পাওয়া যায় সেসবের 
অধিকাংশই তার সুত্রে বর্ণিত। 
সিফফীনের যুদ্ধ, পরবর্তী শাসক 


অধিকাংশের সুত্রে ওয়াকিদির নামযুক্ত 


হেরার ঘটনাসহ তার পরবর্তী সহ 


রয়েছে। এ কারণে অনেকের ধারণা 


ঘটনাবলির অধিকাংশ তারিখে 


যে, হযরত আলী (রাযি.) ও তার 
বংশ-পরিজন সম্বন্ধে ওয়াকিদি উগ্র ও 


তাবারীতে তার বরাতেই বর্ণিত 
হয়েছে। দারে কুতুনী তাকে দুর্বল 


হঠকারী ছিলেন। অন্যদিকে ইবনুন 


বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 


নাদিমের মতো শিয়া আলিম ওয়াকিদি 
সম্পর্কে বলেন যে, তিনি মূলত শিয়া 
সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তবে নিজেকে 


ইবন মুঈন বলেন, তিনি নগণ্য 
ইতিহাস লেখক। ইবন আদী তাকে 
উগ্ৰপন্থী শিয়া বলে মন্তব্য করেন।? 


“'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ” বলে 


ইবনে আদীর আরেকটি মন্তব্যে তাকে 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
শিয়া মতবাদের জন্য তিনি অন্তপ্রাণ 


শিক্ষাবিদদের মূল্যায়ন তুলে 
সমীচিন মনে করছি। তার সম্পর্কে 


কি তথা পাওয়া যায়। যেমন- 
তারিখে তাবারীতে আবু. মুহনিফের 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচশতাধি 


বরাতে ভ ? তাধিকি 
বরর্না রয়েছে। তনাধ্যে রায় ১২৪টি 
বরর্না হযরত আলী (আ.) এর 
শাসনকাল, ১১৮টি বর্ণনা কারবালা 


শিয়া লেখক কমর বুখারী লিখেছেন, 
আবু মুহনিফ এর নাম লুত ইবন 
ইয়াহইয়া ইবন সাআদ ইবন সুলাইম 


শাসনকালের 

সকল ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এন্থ রচনা 
করেছেন। _ কিতাবুল মাগাষী, 
কিতাবুস সাকীফাহ, কিতাবুর রিদ্দাহ, 
কিতাবু ফুতুহিল ইসলাম, কিতা 

ফুতুহিল ইরাক, কিতাবু ফুতু 

খুরাসান,_ কিতাবুস- শুরা, কিত 

টি উসমান নিতারুল জামাল, 
ভা ফীন, কিতাবু মাকতালি 


ত 
মাকতালিল হাসান (আ.), কিতাবু 
মাকতালিল হোসাইন (আ.)...এ- 
ধরনের মোট ২৮টি রয়েছে। 


প্রপিতামহ রাসুলের সো.) সাহাবী এবং 
রাসুলের পক্ষ থেকে ইস্পাহান নগরীর 
গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন । জামালের যুদ্ধে 
হযরত আলী (ো.) বাহিনীতে আজদ 
গোত্রের কমান্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ ও 


ট্রাজেডি এবং ১২০টি বর্ণনা হযরত 
মুখতারের অধিষ্ঠান সম্পর্কে । 
তার জন্ম তারিখ জানা না গেলেও মৃত্যু 
তারিখ ১৫৭ হিজরি বলে বর্ণিত 
আছে। জন্ম তারিখ জানা না থাকায় 
রাবী শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের অনেকেই তথ্য 
বিভ্রান্ত হয়েছেন। কেউ তাকে হযরত 
(রাধি.) » হযরত হাসান 
(রাষি.), হযরত হোসাইন (রাষি.) 
সহচর বলেছেন। অন্যদিকে কোনো 
কোনো বিশেষজ্ঞ আলিম তাকে হযরত 
ইমাম জাফর সাদেকের সহচর 
বলেছেন। যেমন শায়খু তুসী 
“কাশশী*র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
হযরত আলী (রাযি.), হযরত হাসান 
(রাষি.) হযরত হোসাইন (োষি.) 
সহচর ছিলেন৷ যদিও তার নিজের মত 
এমনটি নয় বরং তিনি মনে করেন 


ইলমুর রিজাল' বা রা 
কিতাবাদিতে এন্গুলো কিত 
বিস্তারিত আলোচনা করা. হয়েছে। 
তার গ্রন্থাবলি এখন দুললভ। তবে 
পরবতী সময়ে লিখিত সংশ্লিষ্ট 
মুহনিফের বণর্না' শিরোনামে তার 


আবু মুহনিফ এর পিতা ইয়াহইয়া 
হযরত আলী (রাযি.)-এর সহচর 
ছিলেন আবু মুহনিফ হযরত আলী 
(রাযি.)-এর সমকালীন ব্যক্তি নয়। ... 
যে বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা 
যায়, তা হলো আবু মুহনিফের 


শাহাদাত বরণ করেন । 
শিয়া মতাবলম্বীদের “ইলমুর রিজাল"- 
বিষয়ক গ্রন্থাবলির আলোকে আবু 
মুহনিফ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। 
শায়খ নাজ্জাশী বলেন, তিনি কুফার 
স্থানীয় রাবীদের উত্তাদ পর্যায়ের 
ব্যক্তি। তার বর্ণনায় নির্ভর করা যায়। 
শায়খ তুসী ইলমুর রিজাল বিষয়ক 
গ্রন্থে তাকে ইমাম জাফর সাদেকের 
সমসাময়িক লোক ছিলেন বলে মত 
ব্যক্ত করেন। [চলবে] 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ড. মুহাম্মদ সিদ্দীক 


অস্ট্রেলিয়ায় মোট ৪ লাখের মতো 


সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা উত্তর 


মুসলমান রয়েছে। তারা সারা দেশের 
মানুষের শতকরা দেড় ভাগ। তবে 


পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে, যার 


অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসায় করত ।' মজার 
কথা, ১৭৬০ সালের দিকে ইংরেজ 


সিডনি শহরে শতকরা দু'ভাগ লোক 
মুসলমান । বর্তমান যুগে মুসলমানেরা 
অস্ট্রেলিয়ার “ইমিগ্রান্ট' হলেও মধ্যযুগ 


নাবিক আলেকজান্ডার ডালরিমপল 
লিখেছিলেন যে, “এ বাজুনি সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই জানায়, অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে 


থেকেই মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল 
অস্ট্রেরিয়ার উত্তর উপকূলের সাথে। 


স্বর্ণ আর সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা 
হলো মুসলমান।” এ তথ্য পাওয়া 


ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়া পৌছার 
আগেই মুসলমানেরা উত্তর উপকূলে 
পৌছেছিল। বিলাল কেল্যান্ড নামে এক 
লেখক তার দি মুসলিমস ইন 
অস্ট্রেলিয়া : এ বিফ হিস্টরি গ্রন্থ (পৃ. 
৩)-এ লিখেন, “আরব ও চীনের ট্যাং 
শাসনামলে (৬০৮-৯০৭ খি.) এ 
দু'দেশের সাথে বেশ ব্যবসা-বাণিজ্য 
ছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে ।” 
তিনি আরও লিখেছেন, “ইন্দোনেশিয়ার 
ম্যাকাসারের মুসলমানেরা উত্তর 
অস্ট্রেলিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখত ।” 
লুইস লেভাথেস তার হোয়েন চায়না 
রুলভ দ্য সিজ : দি ট্রেজার ফিট অব 
দ্য ড্রাগন থোন" প্রকাশক: সাইমন 
ত্যান্ড সুস্টার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৪, পৃ. 
১৯৮) গ্রন্থে লিখেছেন, “কেনিয়ার 
সমুদ্র-নিকটবর্তী দ্বীপগুলোর বাজুনি 


জুলাই'১৭ 


যাচ্ছে সি সি ম্যাকনাইটের দি ভয়েজ টু 
মারেজ গ্রন্থে। তিনি তা নিয়েছেন 
আলেকজান্ডার ডালরিমপলের লেখা এ 
প্যান ফর ত্যাক্সটেনডিং দি কমার্স অব 
দিস কিংডম ত্যান্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি" গ্রন্থ থেকে, যা লন্ডন থেকে 
১৭৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
ম্যাকনাইট স্পষ্ট করে লিখেন, 


উপকূলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কিত তথ্য ১৭৫১ থেকে ১৭৫৪ 
সালে লেখা পত্রাবলিতে মেলে। 
ফিল্ডারস নামে এক নাবিক বর্ণনা 
দিয়েছেন, “১৮০৩ সালে তিনি উত্তর 
অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আর্নহেমল্যান্ডের 
উত্তর-পশ্চিম কোণে ইন্দোনেশিয়ার 
ম্যাকাসার জনগোষ্ঠীর বাণিজ্য নৌবহর 
দেখতে পান।' তিনি বলেন, “এ 
লোকগুলো মুসলমান [সূত্রঃ আলফেড 


সিয়ারসি ইন অস্ট্রেলিয়ান ্রপিকস, দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৯০৯, প্রকাশক জর্জ 'রবা্সন 


ত্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন] |” 


পুরুষেরা খতনা করত ।' উল্লেখ্য, 
আফ্রিকা পূর্ব উপকূলে মুসলিম শহর 
মোমবাসা, জানজিবার ও দারুস 
সালাম অতীত থেকেই প্রখ্যাত 
সমুদ্রবন্দর ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র। 


পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয় 
নিয়ন্ত্রণ কঠোর হলে ১৯০১ সালে 
ইমিথেশন রেসাট্িকশন ত্যাক্ট পাস করে 
ইন্দোনেশিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার 
যোগাযোগ বিচ্ছিন করা হয়। ১৮৩৯ 
সালে টিম্বো নামে এক ম্যাকাসার 


ম্যাকাসার থেকে বছরে প্রতিবার মুসলমান পোর্ট এসিংটন থেকে 
বাণিজ্য নৌবহর যেত উত্তর অভ্যন্তরে গিয়ে আদিবাসীদের সাথে 
অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ডারউইন শহরের যোগাযোগে ইন্টারপ্রেটারের 
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(অনুবাদক) কাজ করেন। আলফ্রেড 


আরোহী । ১৭৯১ সালে ইন্ডিয়ার 


সিয়ারসি লিখেন, অনেক আদিবাসীর 


হায়দরাবাদ থেকে আসে সাজাপ্রাপ্ত 


মাঝে রয়েছে মালয় রক্তের প্রভাব । 


জিমরান রিয়াম নামে এক মুসলমান 


নামায পড়েছি। অবার্ন মসজিদের নাম 
গ্যালিপলি মসজিদ । তুর্কি ইমিগ্রান্টরা 
এটি তৈরি করেছেন। পাঁচ হাজার 


এদের চামড়ার রঙ হালকা কালো, 
আর চেহারা সুন্দর। মেয়েদের মধ্যে 
এটা স্পষ্ট । 

ধর্মান্তরিত মুসলমান লেখক বিলাল 


আটলান্টিক জাহাজে চড়ে । ওমান 
থেকে আসে সাজাপ্রাপ্ত নোয়ারদিন 


লোক বসার ব্যবস্থা এতে । লাকেম্বা 
মসজিদটি লেবাননি মুসলমানেরা তৈরি 


এমনকি বাংলা থেকে গেল জন 
জোহানেস নামে লন্ডনে সাজাপ্রাপ্ত এক 


কেল্যান্ড লিখেছেন, “মুসলমানদের 


ব্ক্তি। ইংরেজরা কখনো কখনো 


সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আদিবাসীদের 


মুসলমানদের নাম বদলাতে বাধ্য 


সংস্কৃতি ধ্বংস হয়নি, যা বলা যাবে না 


করত । 


যখন এ নিম্পেষিত সম্প্রদায় 


অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এলাকায় 


পরবর্তীকালে অন্য বিদেশি সংস্কৃতির 
সংস্পর্শে আসে তের্থাৎ পাশ্চাত্য 


যানবাহনের সাথে জড়িত কাজে ইন্ডিয়া 
থেকে ১৮৬০ সালে দু'জন আফগান 


সংস্পর্শে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী সংস্কৃতি 
ধ্বংস হয়)।” পিএম ওরসলে ঠিকই 
বুঝেছেন, “পার্থক্যটা স্পষ্ট ম্যাকাসার 
মুসলমানদের  মহানুভবতা ও 


মুসলমান ঈমান খান ও দোস্ত মুহাম্মদ 
এবং একজন হিন্দু উটচালক সামলাকে 
আনা হয়। পরবর্তীকালে আরও 
মুসলিম উটচালককে আনা হয়। 


গণতান্ত্রিক বোধ আর শ্বেতাদের 
সংকীর্ণতা ও বর্ণবাদ !আরলি এশিয়ান 
প্রেজেন্ট, ১৯৫৫, পৃ. ৮]। 


অস্ট্রেলিয়ার 
যোগাযোগ রক্ষা করে তত দিন 
আদিবাসীদের দিন ভালোই চলছিল 
১৬০৬ সালে ডাচ জাহাজ “ডুয়ুফকিন' 
এলো অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে 
আর ক্যাপ্টেন কুক এলেন পূর্ব 
উপকূলে ১৭৭০ সালের নভেম্বরে 
জাহাজ নিয়ে। ১৭৮৮ সালে ইংরেজরা 
সিডনির নিকটবর্তী বোটানি উপকূলে 
নামে। 

রেকর্ভপত্র থেকে দেখা যায়, ক্যাপ্টেন 
কুকের জাহাজে মুসলমান নাবিকও 
ছিলেন। একজনের নাম জন হাসান। 
তিনি অস্ট্রেলিয়ার নরফক দ্বীপে ও 
পরবর্তীকালে তাসমানিয়ায় বাস 
করেন। ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে 


(সায়েব)ট সুলতান। পরে তিনি 
করতেন। মুহাম্মদ কাসিম ছিল 
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বিলাল কেল্যান্ড দুঃখ করে লিখেন, 
“যদিও অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে অনেক 
অভিযানই নির্ভর করত উটের বহর ও 
তার মুসলিম চালকদের ওপর, তাদের 
সেবাকে কমই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
মালিকেরা এসব অভিযানের ।' 

এক তথ্যে দেখা যায়, ১৮৯৮ সালে 
অঞ্চলে ৩০০ জনের একটি মুসলিম 
বসতি গড়ে ওঠে। শুক্রবারে ৮০ 
জনের মতো মুসলমান জুমা পড়তেন 
দুটি মসজিদ গড়ে ওঠে সেখানে । এ 
মুসলমান অভিবাসীরা সবাই ছিল 
পরিবারবিহীন, নিঃসঙ্গ। যান্রিক 
যানবাহন প্রবর্তনের পর এ মুসলিম 
সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে 


যায়। 

১৯৯৪ সালের এক হিসেবে 
অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭টি মসজিদ রয়েছে 
প্রথম মসজিদটি আফগান 


উটচালকদের দিয়ে আডিলেডে ১৮৯০ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিডনি শহরের 
প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় ১৯৬০ 
সালের দিকে সারি হিলস এলাকায়। 
তবে সবচেয়ে বড় মসজিদ লাকেন্বা ও 
অবার্নে। শেষের এ তিনটি মসজিদেই 


করে। সে এলাকায় অনেক বাঙালি 
মুসলমানের বাস। অস্ট্রেলিয়ায় নতুন 
মসজিদ ও মাদরাসা বা মুসলিম স্কুল 
তৈরিতে প্রবল বাধা আসে । সিডনির 
ডুরালং ভ্যালি রিসোর্টকৈ কিনে 
মুসলমানেরা স্কুল বানাতে গেলে প্রচ 
বাধা এসেছিল। এর আগে দক্ষিণ- 
পশ্চিম সিডনির ক্যামডেনেও একই 
ধরনের বাধা আসে। অস্ট্রেলিয়ান 
প্রটেকশন পার্টির চেয়ারম্যান ডারিন 
হজেস এক বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, 
“আমি মসজিদ, যৌন-দোকান এবং যা 
অস্ট্রেলিয়ার সনাতন পারিবারিক 
মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে, তার 
বিরুদ্ধাচরণ করব [সানডে মর্নিং হেরান্ড, 
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮]।? 


নৃতত্ত ও সমাজতন্ত বিভাগের 
আযাসোসিয়েট প্রফেসর গেরি ডি বর্ডমা 
তার মস্কস ত্যান্ড মুসলিম সেটেলম্যান্ট 
ইন অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৪ গ্রন্থে লিখেছেন, 
“অস্ট্রেলিয়া একটি খ্রিস্টান মুলুক। 
অস্ট্রেলিয়া সেক্যুলার নয়। অস্ট্রেলিয়া 
শুধু খিস্টান মুলুক নয়, এটা 
আযাংলিকান ও ক্যাথলিক মুলুক। গত 
শতাব্দীর মাঝ থেকে ক্যাথলিক ও 
আযাংলিকানরা হলো দেশের অধিক 
জনসংখ্যা। এখন আবার ক্যাথলিক 
বেশি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে 
শতকরা ২৭ জন ক্যাথলিক আর ২৪ 
জন আযাংলিকান ।” মি. গেরি মেলবোর্নে 


আযালিকান পাদ্রিও। তার মন্তব্য 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

প্রফেসর গেরি দুঃখ করে লিখেন, 
“যদিও বহির্বিশ্বে মাইক্রোফোনে 
মসজিদে মুয়াজ্জিনের আযান হয়, তবে 
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় কাউন্সিলগুলো তা 


করেছে নিষিদ্ধ পৃ. ৫৬11” তিনি সমগ্ 
বিশ্বে মসজিদের গুরুতু উল্লেখ করেন, 


+33রররববব- আত্তান্তহীদ ও 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 
“কর্ডোভার গ্রেট মস্ক এত বিশাল যে, 


বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 


একে ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল করাও 


করিনথিয়ন অংশে নির্দেশ রয়েছে, 


ইতিহাস, ধর্মতত্তা ও ধর্মীয় 
বিধিবিধানপ্তলো জানতে । এমনকি 


সম্পূর্ণ সফল হয়নি। মিসর ও মরকৌোর 
মসজিদগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম 


মেয়েরা মাথা না ঢাকলে চুল কেটে 


তারা বাধাগ্রস্ত হয় মুসলমানেরা যে 


নেড়ে হোক ।' তাই তো আমরা দেখি, 


বিরাট অবদান রাখে কলা, দর্শন, 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে ছিল সম্পৃক্ত; 


মাদার মেরির ছবি বা মূর্তিতে হিজাব, 


বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা ও সাহিত্যে তা 


সবচেয়ে পুরনো হলো মিসরের আল- 


আর নানেরা হধেস্টান সন্াসিনীরা) 


আযহার । এ বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলো বাহবা 


বোরকা পরেন। 


নিতে পারে কাসিক্যাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


প্রফেসর গেরি লিখেন, “কোনো কোনো 


জানতে । ...মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে 
নেগেটিভ কাজ করে [পৃ ৮৬]।' 


অনেক কিছু রক্ষা করা ও তা বাঁচিয়ে 
রাখার জন্য, যখন ইউরোপীয় 


মুসলমান মহিলা বলেন, হিজাব 


প্রফেসর গেরি লিখেন, আমাদের 


পরিধানের জন্য তাদের চাকরি পেতে 


খ্রিস্টজগৎ অন্ধকারে ডুবেছিল। 
রেনেসার সময় এ জ্ঞানই তো সমগ্র 
ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর 


ব্যবসায়ী নেতারা এশিয়ার সাথে 


অসুবিধা হয়। এক তথ্যদাতা মন্তব্য 


ব্যবসার কথা বলেন, তারা যদি 


তুলে ধরেন এভাবে: “আমরা 
পোশাকের কারণে কাজের স্থানে 


মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় 
সফলকাম হতে চান, তাদেরকে 


পরবর্তী ইউরোপীয় ধর্মীয় দার্শনিক 
জ্ঞান ও ধর্মতক্ে যে ইসলামি প্রভাব 
পড়ে তা নিয়ে আরও অনুসন্ধান হওয়া 
উচিত। এ প্রভাবকে অনেক খাটো 


বৈরিতার শিকার ৷ অস্ট্রেলীয়রা ইসলাম 
ও মুসলমানদের সম্পর্কে অজ্ঞ। এটা 
সহজে মিটবে না যখন মিডিয়া আগুনে 


ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে । ...ঘদি 
অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার কার্যকর স্থান 
পেতে চায়, তাহলে ইসলাম সম্পর্কে 


ঘি ঢালছে সব মুসলমানকে ধর্মান্ধ, 


করে দেখা হয়। তিনি লিখেছেন, 
“মুসলমানদের প্রবলভাবে সং 


সন্ত্রাসী ইত্যাদি লেবেল লাগিয়ে (পৃ. 


৮৪11” 


জানতে হবে। আশার কথা, অনেক 
অস্ট্রেলীয় মুসলমান রয়েছেন, যারা 
অন্য অস্ট্রেলীয়দের এটা জানাতে 


করতে হয় মসজিদ, স্কুল ও ইসলামি 


₹স্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণে । পাদরি 
প্রফেসর গেরি ডি দুঃখ করে লিখেন, 


পা্রি প্রফেসর গেরি ইসলাম ও 


গেরি আরও মন্তব্য করেন, ইচ্ছুক [পূ ৮৬]।” 
“অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশ্য মুসলমান হওয়ার 
এটা পরিণতি! তিনি লিখেন, 


“মসজিদের মতো পরিকল্পনাগুলো 


“ইসলামকে শুধু দানবরূপে চিহিত 


নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করা হলে এর 
শক্তভাবে বিরোধিতা করা হয়। এটা 


করা হয়নি, একে বলা হয় ব্িটিশ 


মুসলমানদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা 
পোষণ করে মন্তব্য করেন, “মুসলিম 
সম্প্রদায়ের অন্ত্ভৃক্তিতে বহু সাংস্কৃতিক 


সাম্রাজ্যের শক্র। বিশেষ করে গত 


অস্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, 


বিশ্বাসই করা যায় না।' তিনি বলেন, 


শতকে গ্যালিপলি যুদ্ধে এ প্রচারণা 


“ইংল্যান্ড থেকে প্রথম জাহাজ বহর 


আর এতে অস্ট্রেলিয়া হবে শক্তিশালী 


চলেছিল। আর মিডিয়া এ ধরনের 


আসা মাত্র চার্চ অব ইংল্যান্ড ধর্মযাজক 


চিত্রকে তরতাজা রেখেছে। ১৯৭০ 


অস্ট্রেলিয়া ইতোমধ্যে হয়েছে; আরও 
সমৃদ্ধ হবে মুসলমানদের কর্মপ্রচেষ্টা, 


পাঠাল, আর অস্ট্রেলীয় সরকার বিভিন্ন 
খিস্টীয় সম্প্রদায়কে দিলো জমি। এ 


সালের তেলসংকটে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান 
দ্বন্দে এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় 


ধরনের সাহায্য মুসলমান বা অন্য 
ইমিগ্রান্টদের দেওয়া হয়নি ।' 

প্রফেসর গেরি বহু মুসলমানের সাথে 
সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করে জানান, 
প্রায় অর্ধেক তথ্যদাতা মুসলমান 


মার্কিন মিডিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


জ্ঞান ও কলাকৌশল দিয়ে। উভয় 
সম্প্রদায়কে নতুন বিষয় জানতে হবে, 
সমঝোতা করতে হবে, সহিষ্ত্রতা ও 


অপবাদ ছড়াতে থাকে । এ মিথ্যাচারের 


স্বীকৃতি জাগরক করতে হবে 


ইতিহাস, এতে অস্ট্রেলীয়রা ইসলাম 


মুসলমানেরা নতুন কিছু জানতে ও 


সম্বন্ধে জানতে বাধাগ্রস্ত হয়। তারা 


সৃজনশীল কিছু করতে আগ্রহী ।' তিনি 


বাধা পায় ইসলামের বিভিন্ন ফিকহ, 


ইসলামের প্রশংসায় লিখেন, “বহু- 


বলেন, তারা হয়রানি, সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্কুতা 
বিরোধিতা ও ধর্মীয় রন টি ইসলামে নতুন কিছু নয়। 
অসহিষ্ক্ুতার শিকার ।' ঞ টি র্‌ অনেক দেশে, যেমন_ স্পেন, 
প্রফেসর গেরি বলেন, //5:৮৮০০% /5১01 ফিলিস্তিন ও ইন্ডিয়ায় ইসলাম 
“পোশাকের কারণে মুসলমান ৬ ৬ বহু যুগ পর্যন্ত বহু সাংস্কৃতিক, 
মেয়েরা সমালোচনার শিকার ॥ 5৮7 ৬৮৮০5 (91 বহুমাত্রিক সহিষ্্ুতা 
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ও ঘৃণার বন্ত। এ প্রতিক্রিয়া 
হলো অস্ট্রেলীয়দের 
অজ্ঞানতার কারণে (আসলে 


জুলাই'১৭ 


৪ 


সাংস্কৃতিক বহুমাত্রা ছিল 


সমাজের মূল অবস্থান ।” 
তআত্তার্তহীদ ৪৩ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 


আর ধর্মপ্রচারে মুসলিম সাধকদের 
মাধ্যমে বহুকাল পূর্ব হতেই এদেশে 


নিয়ে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলীয় বন্দর চট্টথাম বা সন্দ্বীপে 
পৌছতো এবং সেখান থেকে 
মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ 
ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন 
পর্যন্ত যেতো। আরবে ইসলামের 
আবির্ভাবের পরও বাণিজ্যসুত্রে তারা এ 
দেশে আসতো এবং তাদের সঙ্গে 
আসতো ধর্মপ্রচারক সুফি-সাধকগণ | 
এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং 
পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের 
বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার 
অধিবাসীরা আরবি ভাষার সঙ্গে 
পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় 


ব্যব্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে 
আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয় । 

এবং ধর্মপ্রচারে মুসলিম সাধকদের 
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট 
শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি 
শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হচ্ছে 
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আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজও 
তা ধর্মীয় গশীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ 


লিখনী আমাদের দেশের দুণ্টাকার 
বিস্কুটের প্যাকেটেও লক্ষ্য করা যায়। 
এতেই অতি সহজে আমাদের কাছে 
আরবি ভাষার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এ 


রয়ে গেছে। আধুনিক জীবন-যাত্রার 
সাথে 
পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি । 
আরবি বর্তমান বিশ্বের 


ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত 


সম্পৃক্ত আরবি ভাষা চর্চার হয়। 


আমরা বাহলাভাবী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন 
নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা- 


চেতনা, আশা-আকাজ্ফা, দুঃখ-বেদনা, 


মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার 


ভাষার ব্যাপক সন রয়েছে। 
আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ 
ভারতেও এ ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে 


ব্যবহার করেন। জাতিসংঘ, আফ্রিকান 
ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য 

আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসিয়াল ভাষা 
হলো এই আরবি । শুধু তা-ই নয়; 


ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার 


করি। অর্থনৈতিকভাবে 
আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, তি 


বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি 
দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে 
আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব 
স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামায 
পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ 
পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, 
তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিকহ 
(ইসলামী আইন)-এর বিধি-বিধান 


“ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে এ ভাষা 


সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা 


অনারব দেশেরও প্রায় প্রতিটি পণ্যের 
মোড়কে শোভা পায়। পণ্যের গুণগত 
মান ও বিজ্ঞাপন সংবলিত আরবি 


শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ, ইসলামের 
বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এছাড়া 
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সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক 


সৌদি আরবসহ আরবি ভাষা-ভাষি 


অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরও 


তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে 
মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে 
আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন 
বিষয় সম্পর্কে গবেষণালন্ধ ইসলামের 
বিধি-বিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে 
হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত অধিকাং 
ফিকহ একাডেমী ও ইসলামী আইন 
গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে 
অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত 
নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের 
যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। 

তাই ইসলামের সকল বিষয়ে যথার্থ 
জ্ঞানার্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় 
প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই 
জরুরি । বিশেষ করে ধর্মীয় প্রয়োজনের 
দিকটি ৪ আমরা গভীরভাবে চিন্তা 
দেরিতে আজ যত সমস্যা তার 


দেশগুলো হতে । প্রতিবছর বাংলাদেশ 


জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি 


হতে অসংখ্য জনগোষ্ঠী আরব 


ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ, 


দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্ত 


আরবরা ব্যবসায়িক কার্য ক্রমসহ সকল 


তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ 


ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতৃ 


না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও 


দিয়ে থাকেন। এছাড়া আরবি ভাষা 


নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। 
ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের 
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দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি 


অর্থনৈতিকভাবে শালী বিশাল ভু- 


উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে 


খট্রে আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক 


ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি 


সফলতা অর্জনের জন্যে আরবি ভাষা 


করা যেতো, তাহলে তারা আরো 


চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম । 


অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা 


অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম 


ভোগ করতে পারতো, দেশে আরো 


অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে 


অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স আসতো । 


সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার 


এদিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের 


জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা 


স্বার্থেই দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে 


ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি 
তৈরি করা প্রয়োজন। 


তিন. তি রর 


প্রধান কারণ হলো পবিত্র কুরআনের 
শিক্ষা থেকে আমাদের দেশের 


আরব দেশগুলোর সাথে 
সম্পর্ক সৃদৃঢ়করণে আরবি ভাষা চর্চার 


শিক্ষিতদের দূরে অবস্থান। এখানকার 


ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা 


মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন পাঠ 


দরকার। কারণ আরবদেশগুলো 


করেন, তাদের সিংহভাগ অর্থ বুঝেন 


আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও 


না। অর্থ ছাড়া শুধু রিডিং পড়াতেই 


উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর 


তারা ছওয়াব অর্জন করতে চায়। যারা 


পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে 


অর্থ বুঝে তাদেরও অনেকে ইসলামের 
খট্তি আমলে আবদ্ধ। ইসলাম যে 


বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে 
ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা 


পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এবং তথাকথিত 
ধর্ম নয়, এটাই অনেকে জানে না। 


আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি 
অনুদান পেয়ে থাকি। অপরদিকে 


পবিত্র কুরআনে রাজনীতি, অর্থনীতি, 
প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের 
সকল দিক ও বিভাগেরই যে পথ 


অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে 
রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্য 
প্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ 


নির্দেশনা রয়েছে, অর্থ না জানাতে 


আরবি ভাষি হয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক 


তারা সেটা বুঝে না। ফলে ইসলাম 


জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা 


সম্পর্কে এক শ্রেণীর মুসলমানদের 


তাদেরকে কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় 


মধ্যে বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে এখান 
থেকেই সৃষ্টি খন্ডিত ইসলামের ধারণা । 


ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের 
রূপরেখা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক নানা 


তাই প্রয়োজনে আরবি শিক্ষা বিশেষ 
দরকার । 

দুই. অধিক রেমিটেন্স 

অর্জনের লক্ষ্যে 

এদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি 
বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেস আসে 
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দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। 


চার. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে 

এতিহ্যাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম 
আগমনের বহু বছর পূর্ব হতেই 
এদেশের সাথে আরব দেশের 
বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিলো এবং 


সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া 
মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি 
পড়ানো হয়, তবুও এসব প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি 
কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং 
শিক্ষা ব্যবস্থায় পেশাগত আরবির 
বিষয়াবলী সিলেবাসভুক্ত না করায় 
এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি 
ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। 
কওমি 


প্রতিষ্ঠনের উচিত হবে বর্তমানে বিশ্বে 
আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও 
মর্যাদার কথা ভেবে অন্তত ধর্মীয় 
প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির 
লক্ষ্যে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার 
প্রতি জোর গুরুতু দেয়া। সাথে সাথে 
আরবি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, 
খবরা-খবর এবং সরকারি ও 
বেসরকারি কর্মকা তুলে ধরে আরব 
উজ্জল করা। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে সে তওফীক দান করুন। 
আমীন। 
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আমি যদি আরব হতাম 

কাজী নজরুল ইসলাম 

আমি যদি আরব হতাম 

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ 

এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হজরত । 
পয়জা তাঁর লাগত এসে আমার কঠিন বুকে 
আমি ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অমনি পরম সুখে 


সেথা দিবানিশি করতাম তার কদম জিয়ারত 

মা ফাতেমা খেলত এসে আমার ধুলি লয়ে 

আমি পড়তাম তার পায়ে লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে 
হাসান হোসেন হেসে হেসে 

নাচত আমার বক্ষে এসে 

চক্ষে আমার বইত নদী পেয়ে সে নেয়ামত। 
আমার বুকে পা ফেলে রে বীর আসহাব যত 
রণে যেতেন দেহে আমার আঁকি মধুর ক্ষত 

কুল মুসলিম আসত কাবায় 

চলতে পায়ে দলত আমায় 

আমি চাইতাম খোদার দীদার শাফায়ত জান্নাত ॥ 


জন্মভূমি 

নাসরিন সাথী 

নজরকাড়া রূপের আধার জন্মভূমি আমার 
হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি চরণ চুমি যে তার। 
এঁকে যাই এই মানসপটে তারি কত ছবি, 
পাহাড়-নদী গ্রামের সবুজ ভালোলাগে সবি। 
গাছেগাছে পাখপাখালির পাগল করা গানে 
চিত্ত জুড়ে নৃত্য আনে আরো কাছে টানে । 
আকাশ জুড়ে ছয় ঝতুতে মেঘের শত খেলা, 
অষ্টপ্রহর ধরে চলে মন হারানোর মেলা । 
জন্মভূমি তোমার প্রেমে কেউবা হল কৰি 


কেউ গেয়ে যায়,কেউ লিখে যায়,কেউ এঁকে যায় ছবি । 


বললে আমার দেশের কথা কাল পেরিয়ে যাবে, 
শান্তি-সুখের আধার এ দেশ কোথায় গেলে পাবে? 
আলোছায়ায় কোন মমতায় হৃদয় নিলো কাড়ি! 
তোমার কোলে জন্ম আমার মরতেও যেন পারি। 


জুলাই”১৭ 


ঘর বাধার স্বপ্ন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 
খড়কুটাতে ঘর বাধিবো 
পেতে স্বর্গ সুখ, 
সুখের আশে পেতে আছি 
আমার তপ্ত বুক। 


আসবে আলো সে ঘরেতে 
না কি লাগবে আগ্তন ঘরে 
মনের ভেতর ভয়। 


এই ভাবনায় দিনগুলো যায় 
হচ্ছে জীবন ক্ষয়, 
ভয়ের ভেতর পারছিনা যে 
করতে স্বপ্ন জয়। 


উত্তরে যাই দক্ষিণে যাই 
পূর্বতে যাই পশ্চিমে যাই 
সবই তো আবেগ। 


যা দেখি তা মেকি মেকি 
আসল কিছু নাই, 

বলনা তোরা একটু আমায় 
আসল কোথায় পাই? 


ঘর হয়েছে ছাই, 
ছলিমুদ্ির ঘরের ভেতর 
হলো না তোঠাঁই। 


মফিজুদ্দিন বসে থাকে 
মাথায় দিয়ে হাত, 

বোবা কান্নায় যাচ্ছে যে তার 
প্রতিটি দিন রাত। 


করমুদ্দিন সুখের আশে 
হয়ে গেলো লাশ, 

রেখে গেলো জীবনে তার 
ছিলো যত আশ। 


মেকি মেকি সবই দেখি 
আসল কিছু পাই না, 
আসল ছাড়া নকল দিয়ে 
ঘর বাঁধিতে চাই না। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


গরমে বেশি বেশি ফল খেতে হবে 
ডা. আলমগীর মতি 


গরমে ভালো থাকা কি সহজ কথা! প্রকৃতপক্ষে আপনার 
প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততায় কোনো রদবদল হয় না। সকালে ক্লাস 
কিংবা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া থেকে শুরু করে বিকালে বাসায় ফিরে 
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, কিছুই বাদ যায় না 
নিত্যকার রুটিন থেকে । অথচ সবকিছুতেই বির ঘটায় এই 
অসহনীয় গরম। 
তাজা ফল কেন খাবেন: গ্রীম্মকালীন সময়ে বাজারজুড়ে থাকে শুধু 
ফল আর ফল । এ সময়কার ফলগুলো হল তরমুজ, লিচু, আম, 
জাম, কীঠাল, আনারস, বেল, আখ, পানিফল, নাশপাতি 
ইত্যাদি। কলা, পেঁপে সারা বছরই পাওয়া যায় । গরমে প্রচুর ফল 
খান এবং দেহে সঞ্চয় করুন ভিটামিন ও খাদ্যশক্তি। 
তরমুজ: গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বাজারে এবং রাস্তার পাশে অনেক 
জায়গায় স্তূপ আকারে সাজানো থাকে তরমুজ । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 
তরমুজকে বলে ফলের রাজা । তরমুজে রয়েছে তৃকে আর্দ্রতা 
জোগানোর অসীম ক্ষমতা । তরমুজ ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ 
ফল। এতে রয়েছে ৯৭ শতাংশ জলীয় অংশ সে জন্য গরমে 
তরমুজ খাওয়া ভালো, কারণ ক্রমাগত ঘাম হওয়ার জন্য যে 
জলীয় অংশ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, এটা তা ফিরিয়ে আনতে 
সাহায্য করে । এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হজমে সাহায্য করে 
ও কিডনির কাজকর্ম ঠিক রাখে । 
কাঠাল: আরেকটি পুষ্টিকর ফল হল কীঠাল । বাজারে প্রথমে কীচা 
কীঠাল ও পরে পাকা কীঠাল পাওয়া যায়। কীচা কাঠাল তরকারি 
আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ । গ্রীষ্মকালীন সময়ে গ্রাম- 
ংলার মানুষ ভাতের পরিপূরক হিসেবে পাকা কীঠাল খেয়ে 
থাকে, কীঠালের বিচিও খুব পুষ্টিকর ৷ ফাইবার বা আশ কীঠালে 
বেশি থাকার কারণে কাঠাল খেলে দূর হয়। 
গ্রীক্মকালীন ফলের মধ্যে লিচু আগে বাজারে ওঠে এবং এর 
জনপ্রিয়তা অনেক বেশি । খাদ্যমানের দিক থেকে লিচু একটি 
উৎকৃষ্ট ফল। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, ভিটামিন ও 
খনিজ লবণ । রূপে-গুণে লিচু সবার প্রিয় ফল। 
আম: পাকা আম হল ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল। ১০০ গ্রাম আমে 
১০০০-১৫০০ আইইউ ভিটামিন এ থাকে, যার অভাবে অন্ধতসহ 
চোখের নানা রোগ, চুলপড়া, খসখসে চামড়া, হজমের সমস্যা 
ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়া আমে ভিটামিন বি ও সি, খনিজ 
লবণ, ক্যালসিয়াম ও প্রচুর খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। জাম শুধু 
পাওয়া যায় গরমকালেই । নানা রকম খনিজ পদার্থের মধ্যে জামে 
আয়রন থাকে সবচেয়ে বেশি । সে জন্য বলা হয় জাম খেলে রক্ত 


করে। পেপে সহজপাচ্য। গরমে পেঁপে অথবা সিদ্ধ করা কীচা 
পেঁপে অবশ্যই খাবারের তালিকায় রাখবেন। বেল আরেকটি 
পুষ্টিকর ফল। এতে আছে প্রচুর শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ও 
খনিজ লবণ । গ্রীক্মের কাঠফাটা দুপুরে ১ গ্রাস বেলের শরবত 
খেলে কার না প্রাণ জুড়ায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বেলের জুড়ি 
নেই। গরমকালে পানিফল আরেকটি পুষ্টিকর ফল। এতে 
শতকরা ৪.৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় যা আপেল, আঙ্ঞর, কলা 
ও পেয়ারা থেকে বেশি । এছাড়া রয়েছে শ্বেতসার, খনিজ লবণের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি। খাদ্যশক্তি 
পাওয়া যায় ১১৫ কিলোক্যালরি। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই 
খেতে পারে অত্যন্ত পুষ্টিকর, দামে তুলনামূলকভাবে সস্তা, হাতের 
কাছে সারা বছরই পাওয়া যায় এমন একটি ফল কলা । ১০০ গ্রাম 
কলায় থাকে ১৫৩ কিলোক্যালরি শক্তি, শর্করা ৩৫ ভাগ, খনিজ 
লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, 
ভিটামিন বি ও সি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ১টি করে কলা 
আমাদের অবশ্যই রাখা উচিত। এ গরমে একটু-আধটু পরিশ্রমেই 
বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছে শরীর । তাই তৃষ্তা মেটাতে সঙ্গী করুন 
এমন সব ফল আর ফলের রস, যেটি ওষুধেরও কাজ করবে । 
আপেলের রস: আপেলের রস মস্তিষ্কে আ্যাসিটাইলকোলিনের 
মাত্রা ঠিক রেখে আলঝেইমার থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। 
আমাদের মস্তিক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে, 
নাম আযাসিটাইলকোলিন। এটি মস্তিষ্কের স্মৃতি অংশের জন্য খুব 
দরকারি । কোনো কারণে যদি এটির মাত্রা কমে যায়, তাহলে 
সেই মানুষটি আলবঝেইমার রোগে আক্রান্ত হবে । অর্থাৎ মানুষটি 
তার ছোট ছোট স্ৃতি হারাবে । এ ক্ষেত্রে আপেলের রস হতে 
পারে সহজ সমাধান। 

আনারসের রস: আনারস তৃষ্ণা তো মেটায়ই, বাড়তি হিসেবে 
আনারসে থাকে বোমেলেইন নামের এমন এক ধরনের এনজাইম, 
যা ত্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে শরীরে এবং 
আর্থাইটিসের জন্য হাড়ের সংযোগস্থলের ফোলা ভাব এবং ব্যথা 
কমিয়ে দেয় আনারস । এক গবেষণায় বলা হয়, যেসব রোগী 
হাটুর ব্যথায় অস্থিও আর্থাইটিস) ভুগছেন, তাদের জন্য আনারস 
সত্যিকারের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওষুধের বিকল্প হিসেবে কাজ 
করে। 

কমলার রস: এখন বছরজুড়ে বাজারে পাওয়া যায় কমলা। 
কমলার রসে থাকে হেসপেরিডিন নামের এক ধরনের ত্যান্টি- 
অক্সিডেন্ট । এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । রক্তনালির কর্মক্ষমতা 
বাড়িয়ে দেয়। এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা দেনিক ৫০০ 
এমএল কমলার রস খায়, তাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত থাকে অন্য 
ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি । 

আই্রুরের রস: আঙুরের রস সুস্বাদু তো বটেই, ওজন কমাতেও 


পরিষ্কার হয়। এছাড়া সর্দি-কাশি, হজমের গুগোল ও বাতের 
অসুখে জাম উপকারী । এ সময়কার আরেকটি সুস্বাদু ও ভিটামিন 
সি সমৃদ্ধ ফল আনারস । সর্দি-কাশিতে আনারস খেলে শ্রেচ্মা ও 
মিউকাসকে তরল করে । ফলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 

পাকা পেঁপে: ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ফল হল পাকা পেঁপে । ১০০ গ্রাম 
ফলে ভিটামিন এ থাকে ১১১০ ইউনিট । এছাড়া থাকে প্রচুর 
শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন বিওসি, খনিজ লবণ এবং খাদ্যশক্তি । 
কীচা পেঁপেও অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজি । পেঁপের সাদা আঠায় 
প্যাপেইন নামক এনজাইম থাকে, যা প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য 


জুলাই'১৭ 


উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখে । ওজন কমানোর জন্য শরীর সম্পর্কে 
সচেতন মানুষ কায়দা-কসরতের অন্ত রাখে না। শরীরচর্চা, 
আধপেটা খেয়ে থাকা সবকিছুই চলে সমানে । কিন্তু যারা এতসব 
ঝক্কিতে যেতে চায় না, তাদের জন্য আছে এক সহজ সমাধান । 
আউ্ররের রস হতে পারে তাদের জন্য একমাত্র ওষুধ । 

এছাড়া আপনি প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় শসা, গাজর 
রাখতে পারেন । পাশাপাশি লেবুর শরবত এবং কচি ডাবের পানি 
পান করতে পারেন। যা আপনার শরীর-মন দুটোকেই রাখবে 
সতেজ । আর তৃকে ফিরে আসবে তারুণ্য আর লাবণ্য । 


7... আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


আত্তীত্তহীদ 


২০০ লিল হাই ওসি লাল 
5 নি ক হল আল সি ভন 1. একতা 
টি ্ 
্ সিরা 
ক উল জজ রঃ | চ 
রা জ্ঞান দিসি. 


41711717757 


জার ও 


6১৪০ এ ৯০১] ২০০ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬12520. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ৮ | যুলকাদা'৩৮ ₹ আগস্ট১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
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মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 
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০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 
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আল জামিয আল উদলাইিয় সিটি কক আলী জামির মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
ঈদ বানান নিয়ে কেন এই বিভ্রাট? 
__ প্রফেসর মনসুর মুসা ০৪ 
ধর্মনিরপেক্ষতা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছিল না 
_ ড. আহমদ আবদুল কাদের ০৫ 
পাহাড় ধসের চার কারণ 
___ শাকিল হাসান ০৯ 
দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থীদের উঠে আসতে হবে 
___ উবায়দুর রহমান খান নদভী ১০ 
তালিবুল ইলম ভাইদের প্রতি কিছু নিবেদন 
_ মাওলানা মাহফুষ আহমদ ১৩ 
ধর্ম-দর্শন [ 
কুরবানী: ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য 
__ মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন ১৯ 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
-___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম ২৮ 
মহাজীবন [ 
কবি ফররুখ আহমদ ও সাত সাগরের মাঝি 
___ খালিদ বিন অলিদ ৩২ 
ইতিহাস-এঁতিহ্য [৪ 
সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৩৮ 
মহিলাঙ্গন [ 
সংসার সুখী হয় যেভাবে 
___ নাইমা তামান্না ৪০ 


নিয়মিত বিভাগ 
পাঠক অভিমত [ ০২। সমস্যা ও সমাধান [ ৩০। কবিতা [এ] 
৪২ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৪৩ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [॥ ৪৬। 


০৩ 


[] 


রেইনবো নাটক ও সমকাম ভাবনা ্‌ 


সমকাম (লিওয়াতত) বিশ্বের বাস্তবতা হলেও চিরসত্য হচ্ছে 
এটি সবচেয়ে যৌনপন্থা। বিশ্ব-ইতিহাসে এর 
দৃষ্টান্তমূলক পরিণামও চির উদাহরণ হয়ে আছে। কুরআনে 
হযরত লুত (আ.)-এর উম্মতদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ এটি 
প্রকৃতবিরোধী_ ও মানবপ্রজননের বিরোধীপন্থা। তবুও 
উম্মতে মুহাম্মদির মাঝে এর সয়লাভ বড় আকারে ছড়িয়ে 
পড়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হলে হযরত লুত 
(আ.)-এর উম্মতদের থেকেও ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি 
হতে হতো আমাদের । কিন্তু নবী (সা.) উম্মতদের প্রতি 
দরদ দেখিয়ে আল্লাহর দরবারে এ ধরণের শাস্তি থেকে 
উম্মতে মুহাম্মদিকে বিরত রাখার জন্য দোয়া করেছিলেন । 
এ দৌয়া কবুলও করেছেন সৃষ্টিকর্তা। ফলে মুহাম্মদি 
উম্মতের কর্মে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেও এ জমিনকে 
ধ্বসিয়ে দেন না রহমানুর রাহীম । তাই বলে ঈমানিয়াতের 
বিশ্বাসী একটি দেশের মাঝে সমকামকে সাপোর্ট করে নাটক 
সম্প্রচার মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্য বড় দুঃখজনক । 
রেইনবো নাটক আমাদের এ সমাজ ও এ দেশের জন্য নয়। 
নাটকটিতে সমকামকে সামাজিক স্বীকৃতির বার্তা দেওয়া 
হয়েছে। নাকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় 
দু'শিল্পী। নাটকটির স্প্সরও করেছে গ্রামীণফোন । দেশের 
একজন শীর্ষ অভিনেত্রী, শীর্ষ মোবাইল কোম্পানি ও শীর্ষ 
টিভি চ্যানেলে এমনটি একটি নাটক সম্প্রচার একটি মুসলিম 
দেশের ভাবগানতীর্যে বড় ধরণের আঘাত । অতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোন সং থেকে তার পক্ষে প্রচার চালানো 
হলেও ধীরে ধীরে এর শেকড় বিস্তার লাভ শুরু করেছে। 

সমকামিতার বিরুদ্ধে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
প্রতিবাদ নয়, সমকামের সামাজিক ও পরকালীন ক্ষয় ক্ষতি 
তুলে ধরার পাশাপাশি সমকামের বিরুদ্ধে শর্ট ফিল, 
ডকুমেন্টারি তৈরি করেও প্রচার চালানো যেতে পারে। 
রেইনবোর প্রতিবাদে আরেকটি _প্রতিবাদি নাটক তৈরি 
করতে পারেন দেশের বাস্তবতাবাদী, মানবিক ও ইসলামিক 
ইউটিউবাররা। কোন টিভি চ্যানেল সহযোগী না হলেও 
ইউটিউবের মতো শক্তিশালী উন্মুক্ত মিডিয়া আছে আপনার 
পাশে। শুধু একটি উদ্যোগের প্রয়োজন । রেইনবো নাটকের 
বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তাদের উদ্যোগও যথেষ্ট 
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প্রশংসনীয় । নিজ নিজ জায়গা থেকে অনেকেই এর প্রতিবাদ 
করছেন। কেউ কেউ নাকটির স্পন্সর কোম্পানি 
গ্রামীণফোনেও অভিযোগলিপি পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ 
বয়কট করছেন গ্রামীণফোনকে । সবই ঈমানের তাগিদ ও 
দেশের স্বার্থে নিঃসন্দেহে । তবে বুদ্ধিভিত্তিক প্রচারণা 
চালালেও এর চেয়ে বেশি কার্যকর হবে সন্দেহ নেই। 
সমাজে সমকামের কুফল, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক 
অশান্তির চিত্র আসতে পারে এসব ডকুমেন্টারিতে । যারা 
সমকামে জড়িত তাদের পথে ফিরিয়ে আনতে 
বাস্তবিক পদ্ধতিও তুলে ধরা যেতে পারে। হরমোনগত 
কিংবা মানসিক বিকৃতির কারণে যদি কেউ সমকামে জড়িয়ে 
পড়েন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চিকিৎসারও 
রয়েছে আধুনিক বিশ্বে । পশ্চিমা বিশ্বের অনেক চিকিৎসকই 
সমকামকে রোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন । চিকিৎসার মাধ্যমে 
সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনাও সম্ভব বলে তারা মনে করেন। 
এসব বিষয় তুলে ধরার মাধ্যমে সমকামকে প্রতিরোধ করা 
সম্ভব । বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মোকাবেলা দুরূহ ব্যাপার 
কিন্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এর বাস্তবিক প্রতিরোধ করাই 
হচ্ছে সহজসাধ্য । সমকাম যেমন মানব ইতিহাসের একটি 
বাস্তবতা এর প্রতিরোধ করাও সম্ভব। বিকৃত রুচিবোধের 
সমকামীদের জীবন সুস্থ স্বভাবিকে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব৷ 


ওমর শাহ 


হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন পাঠানপুর 
রোডের শেষ, ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, 
০১৮২৪-১৯৭৬৯৪, ০১৮২৪-৬৩২৫৮১ 


আত্তার্তহীদ ২ 


জনমত গঠন, সমাজ সংস্কার, আদর্শ প্রচার ও অন্যায়ের 
প্রতিবাদ জ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মিডিয়া । হোক সেটা 


বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ 
মিডিয়া প্রত্যাশা করে 


ইতোমধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ইসলামী ঘরানার 
বেশ কিছু নিউজপোর্টাল চালু হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের 


ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, নিউজপোর্টাল বা ব্লগ। আমাদের 
দেশের মিডিয়া যুগযুগ ধরে বামপন্থী, উগ্র 


ব্যবধানে কিছু নিউজপোর্টাল যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তা 
রীতিমত আশ্চর্য । বিষয় বৈচিত্র, সংবাদ চয়নে নিরপেক্ষতা, 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কম্যুনিস্ট ঘরানার মানুষ দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে আসছে । পুরো জগতটা তাদের একচ্ছত্র 
নিয়ন্ত্রণে । মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ ডানপন্থী বা 
মধ্যমপন্থী হলেও সংবাদকর্মীদের 
যে জনবল তা বাম ঘরানার । 
ইসলামপন্থীদের দ্বারা পত্রিকা বা 
টেলিভিশন চালু হলেও তা 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা বা 
দর্শকনন্দিত হয়নি । এর পেছনে 
নানা যৌক্তিক কারণ রয়েছে। 
বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ নিজস্ব একটি টিভি 
চ্যানেল, দৈনিক সংবাদপত্র, 
রেডিও বা জনপ্রিয় নিউজপোর্টাল ৮. 745 _. 
হোক এটা আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন । দৈনিক 
সংগ্রাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত দলীয় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ । 
দৈনিক ইনকিলাব এক সময় ইসলামী চেতনার প্রতিনিধিত্ব 
করলেও রাজনৈতিক ঝোঁকপ্রবণতা (7০97%7091 /72719) 
বদলানোর কারণে ইদানিং পাঠকপ্রিয়তা হারিয়েছে। স্বল্প 
সময়ের ব্যবধানে দৈনিক আমার দেশ ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা 
পেলেও সরকারের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। দিগন্ত 
টিভি ও ইসলামিক টিভিও সরকারী হস্তক্ষেপে বন্ধ । 

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ মিডিয়া প্রত্যাশা 
করে। একই মন মনসিকতাসম্পন্ন কতিপয় উদ্যমী মানুষ 
সক্রিয় উদ্যোগ নিলে একটি শক্তিশালী টিভি চ্যানেল বা 
উন্নতমানের দৈনিক পত্রিকা বের করা খুব বেশি কঠিন হবে 
না। এ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারীর অভাব হবে না। তবে 
দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে 
মাথায় রাখতে হবে। 
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ইস্যুভিত্তিক সাক্ষাৎকার প্রচার, ইসলামী সংস্কৃতি-এতিহ্যের 


লালন, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির সযত্র 
পরিহার 


সংবাদকর্মীদের কমিন্টমেন্ট এ 
নিউজপোর্টালের জনপ্রিয়তার 
নিউক্লিয়াস। এ পথ ধরে যদি 
আমরা অগ্রসর হই সফলতার 
আরো মঞ্জিল অতিক্রম করা 
যাবে। 
প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা আসবে, 
আসাটা স্বাভাবিক। বাধার 
বিন্ধ্যাচল ডিঙ্গাতে হবে, সরাতে 
হবে অর্গল। গঠনমূলক 
সমালোচনা গ্রহণযোগ্য । 

অপরদিকে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা পরিত্যাজ্য ৷ 
বর্তমানে তরুণ আলিমদের মাঝে যুগসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ফেসবুক ও ব্লগিং এ তাঁরা অহর্নিশ সক্রিয়। 
ধর্মবিদ্বেধী কোন মন্তব্যের প্রতিবাদে হাজার হাজার হাত এক 
সাথে গর্জে উঠে। এসব হাত আমাদের দুর্দমনীয় শক্তি। 
টিভি টকশোতেও আমাদের লোকেরা কৃতিতের স্বাক্ষর রেখে 
চলেছেন। এগুলো আমাদের প্রাপ্তি, লালিত স্বপ্নের 
বাস্তবায়ন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্মুখপানে চলতে 
হবে। হতাশা ও বিষন্নতা এক প্রকার ব্যাধি; এটা যেন 
আমাদের স্পর্শ করতে না পারে। বেশীদিন লাগবে না 
আমাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল ও দৈনিক সংবাদপত্র চালু 
হবে ইনশা আল্লাহ। 


এবং 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ঈদের ঈ-কে ই করার কোনো মানে 
হয় না: বানান নিয়ে কেন এই বিভ্রাট? 


প্রফেসর মনসুর মুসা, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি 


ঈদের ঈ-কে ই-করার কোনো মানে হয় 


বিস্তর আলোচনা রেখেছি। ধলা 


না। চিরকালের ঈদের বানান বদলানোর 
প্রশ্ন তোলার আর সময় পাওয়া গেল না! 
আর কিছু না পারলে বানান বদলানো হয়৷ 
লিখিত ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব 
থেকেই এমনটা করা হয় বলে দেখি। 
ঈদকে দীর্ঘ “ঈ' দিয়ে আবহমানকাল 
থেকেই লেখা হচ্ছে। ইংরেজিতে লেখা হয় 
“উরফ' । উ-এর পর ওই ও-টা লেখা হয় 
দীর্ঘ “ঈ" স্বর বোঝানোর জন্যই । আমি 
যদি কারও নাম বদলাই, তা ভুল। এতে 
তার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়। ঈদ 
তো একটা উৎসবের নাম। নাম ও 
ট্রেডমার্ক ইচ্ছামতো বদলানো ঠিক নয়। 
এটা হলো কর্তৃতের প্রশ্ন । আজাদ পত্রিকা 
৫০ বছর চেষ্টা করেছে ইকবালকে 
একবাল, ইসলামকে এসলাম লিখতে । 
টেকেনি। ভাষা বেশি ইডিওসিনক্রেসি বা 
মতাচ্ছন্নতা পছন্দ করে না। 
ভাষার মুখ্য কথ্য ও লিখিত রূপের মধ্যে 
লিখিত রূপই ভাষাকে স্থায়িতু দেয়। 
লিখিত রূপকে বারবার বদলালে ভাষার 
শব্দের বিকল্পের মাত্রা বেড়ে যাবে। কিছু 
কিছু জায়গায় বিকল্প থাকতে পারে, তবে 
সেটা ভাষা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে 
আসতে হবে। হুটহাট বানান বদলালে 
সময় ও খরচ বেড়ে যাবে; অর্থ বদলে 
যেতে থাকবে। এতে করে ভাষায় 
ও বাড়ানো হবে। এত বিকল্প 
থাকা শিশুদের জন্য ভালো নয়। একেক 
কিছু পড়তে গিয়ে একেক বানান দেখে 
তারা বিভ্রান্ত হয়। তখন তাদের কাছে 
ইংরেজিকেই সহজ ভাষা মনে হয়। অথচ 
ংলার রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম 
শৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দর বর্ণমালা । আগে এতে 
অন্ত্স্থ ব ও বর্গীয় ব হিসেবে দুটি বর্ণ 
ছিল। অন্ত্স্থ ব হলো ইংরেজি ডব্লিউ, 
বর্গীয় ব হলো বি। আমরা পার্থক্য না বুঝে 
একটা ফেলে দিয়েছি। 


বানানবিষয়ক আলোচনার গোড়ায় একটি 
তাত্তিক সমস্যা দীর্ঘ ধরে চলে 
আসছে । বাংলা ভাষায় শব্দের জাতবিচার 
সম্পর্কিত তাত্তিক সমস্যাই বাংলা বানানের 
নিয়মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ 


করছে। প্রথাগতভাবে বাংলা শব্দকে 
পতেরা বুৎপত্তিগত দিক থেকে তৎসম, 
তডব, ও বিদেশি _এই চার 


শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ 
আরও একটি বর্গ বৃদ্ধি করেছেন, তার নাম 
দিয়েছেন অর্ধ-তৎসম। এই বিভাজনের 
ভেতরে ভাষা-সংগঠনগত সৌসাদৃশ্য 
কতটা কাজ করে, তা সচরাচর তলিয়ে 
দেখা হয় না। তদুপরি, অনেক শব্দ আছে, 


প্রতিবর্ীকরণের সঙ্গে বানান-বিধিকে 
গুলিয়ে ফেলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা 
হয়েছে। ঈদ ও নবী বলব না ইদ ও নবি 
বলব, সুগ্রীম কোর্ট বলব না সুপ্রিম কোর্ট 
বলব__এ সমস্যার জন্ম সেখানেই । এসব 
ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার আর বানান 
সমতাকরণ কিংবা ভাষার বানানের নিয়ম 
তৈরি করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা 
অনেকেই মানতে চান না। 
বিদেশি ভাষার শব্দের বানানে দীর্ঘ ঈ-কার 
থাকবে না বলা হয়েছে । এই মা' 
পরিত্যাজ্য । ১৯ শতক বা ১৮ শতকে 
ংরেজরা বিদেশি শব্দ বলতে বোঝাত 
ফারসি ও ইংরেজিকে । ইংরেজরা বলেছিল 
সংস্কৃত আলাদা ভাষা । আলাদা বটে, কিন্তু 


যেগুলোকে প্রথাগত চতুরবর্প কিং 
পঞ্চবর্ণের আওতায় আনা যায় না। মনে 
করা যাক: ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী শব্দটি 


তা তো ইংরেজির মতো বিদেশি না। সে 
আমলের তিন-চারটি বিদেশি ভাষার 
জায়গায় এখন তো আমাদের সামনে 


নেই, আছে ইংলিশ । শব্দটি তৎসম নয়, 


রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশের ভাষা । এখন 


তদ্ভবও নয়, বিদেশি তো নয়ই, একেবারে 


সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-ইংরেজির অনেক 


বাংলা । এটা তো বিদেশি নয়, তাহলে এর 


শব্দই বাংলা ভাষার শব্দভা-ারের নিজস্ব 


দীর্ঘ ঈ-কার লোপ করে ই করা কেন? 
ঠিক তেমনি ফরাসি শব্দটি কোন ভাষার 
শব্দ? এটাও তো বাংলা শব্দ। এ ধরনের 
অনেক শব্দের জাত-বিচারের ক্ষেত্রে 
অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। অ-তৎসম বলে 
কোনো একক বর্গ নেই। ফলে তৎসম ও 
অ-তৎসম দ্বিভাজন ব্যবহার করে যে 
বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তা 
বিধান হিসেবে সঠিক হয়নি। বাংলা 
একাডেমির বানানের নিয়মে এই ভ্রান্তি 
আছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক 
বোর্ডের বানানেও এই ভুল আছে। 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানেও 
আছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের 
নিয়মে তো ছিলই। 

আরও একটি সমস্যা বানান-সমস্যার সঙ্গে 
জড়িত, তা হচ্ছে প্রতিবর্ীকরণের সমস্যা । 
ব্যাপারটি হচ্ছে বিদেশি শব্দের বানান 


এ সমস্যাটি আমি আমার “বানান: বাংলা 


ংলা বর্ণ দিয়ে করতে গিয়ে কোন নীতি 


বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ' বইটিতে 
আগস্ট”১৭ 


সম্পদ হয়ে গেছে। সুতরাং বাঙালির মুখ 
দিয়ে যা বের হয়, তা-ই বাংলা বলে 
মানতে হবে। এর মধ্যে সংস্কৃত নেই, 
বিদেশি বলেও কিছু নেই। দেশি বা 
বিদেশি তো রাষ্ট্র দিয়ে ঠিক হয়, রাজনীতি 
দিয়ে চিহিততি হয়। এটা রাজনৈতিক 
ক্যাটাগরি । বিদেশে গেলে আমাদের 
পাসপোর্ট নিতে হয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 
যে বাংলা ব্যবহৃত হয়, তাকেও তো 
বিদেশি বলতে হয়। বিদেশি শব্দ 
যেকোনো ভাষা থেকে আসতে পারে । না 
জেনে কোনো ভাষাকে বিদেশি বলে 
দেওয়া ঠিক নয়। এসব আসলে লিখিত 
ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব । ভাষার 
মধ্যে ইতিহাস ও এতিহ্যের চিহৃগুলো 
রক্ষা করাই আমার কাজ। দেশে যখন 
রক্ষণশীল। এটা রক্ষণশীল বনাম 


মানা হবে তা সুনির্ধারিতি নয়। 


ভক্ষণশীলের ছন্দ । 
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আজ মিডিয়ার প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধের 
প্রধান আদর্শ হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুলে ধরা হচ্ছে। 
মনে হয় যেন এমন, ধর্মনিরপেক্ষতা 


এপ্রিল, ১৯৭১। সেদিন 

ভ বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। স্বাধীনতায় 
ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, “এবং 
যেহেতু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন 
করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার 


১০ 


কর্তব্য- সেহেতু আমরা বাংলাদেশকে 
রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে 


ধর্মনিরপেক্ষতা 
মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ 
ছিলনা 


ড. আহমদ আবদুল কাদের 


তথ্য মন্ত্রণালয়, 
স্বাধীনতার লক্ষ্য) |” 
ঘোষণাপত্রে তিনটি বিষয়কে 
স্বাধীনতার লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা 
হয়। এগুলো হচ্ছে ১. সাম্য ২. 
মানবিক মর্যাদা ও ৩. সামাজিক 


১৯৮২, তৃতীয় খ», 


স্বাধীনতার মুল লক্ষ্য । 
প্রতিষ্ঠার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। 

১১ এপ্রিল ১৯৭১। বাংলাদেশের 
নবগঠিত প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
তাজউদ্দীন আহমদ সেদিন 
বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে এক 
বেতার ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি 
বলেন, “বাংলাদেশের নিরনন দুঃখী 
মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন 
পৃথিবী যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ 
করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক 
ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতা 
গড়ে উঠুক 


ভিত্তি প্রস্তরে লেখা হোক জয় বাংলা, 


: জয় বাংলাদেশ (এ, পূ. ৮)।* প্রথম 
, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণেও সাম্য, ন্যায় 


-______  আত্তান্তহীদ € 


বিচার আর শোষণ মুক্তিকে স্বাধীনতার 
উদ্দেশ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। 

১৪ এপ্রিল ১৯৭১। প্রবাসী সরকারের 
পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি নির্দেশাবলি 
প্রদান করা হয়। এ নির্দেশনাপাত্রের 
শীর্ষেই লিখা হয়, “আল্লাহ আকবর+। 
সে নির্দেশনামায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়, “বাঙালির 
অপরাধ তারা অবিচারের অবসান 
চেয়েছে, বাঙালির অপরাধ তারা 


আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, 
সত্যের সংঘ্াম। পশ্চিম পাকিস্তানি 
হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান 
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হত্যা করতে, বাড়িঘর লুট করতে, 


আগুন জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা 


অনুভূতি নিয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে 
শরিক হয়েছিল । 


করেনি। মসজিদ-মিনারে আজান 


বাচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাচার 
সংগ্রাম । সর্বশক্তিমান আল্লাহর 
উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে 
অটল থাকুন। স্মরণ করুন: আল্লাহ 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, “অতীতের চাইতে 
ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর ।” বিশ্বাস 
রাখুন "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় 
নিকটবর্তী” ।* দ্রব্য, এ, পৃ. ১৯-২২) 

উল্লিখিত নির্দেশাবলি ছিল সাধারণ 
জনগণের উদ্দেশ্যে । এটি ছিল প্রবাসী 
সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম 
নির্দেশনামা। এটি শুরু হয়েছে 
“আল্লাহ আকবর' দিয়ে । শেষ হয়েছে 
পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত পুরা 
দুহা : আয়াত ৪ এবং সূরা সাফ : আয়াত 
১৩)। এতে রয়েছে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা, রয়েছে 
আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা, এতে 
“আল্লাহর নির্দেশমতো? 


ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মের প্রতি, 
আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের 
বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও 
চেতনা বলে ত হয়। মনে রাখা 
দরকার, নর্দেশনাটি সরকারি 
কোনো গোপন দলিল ছিল না। এটি 

রান্ট্রি দফতর থেকে প্রকাশিত 
কোনো কূটনৈতিক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি 
ছিল না- এটি ছিল দেশের জনগণের 
উদ্দেশ্যে; জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের 
ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশনা দেয়ার 
উদ্দেশ্যে। এ নির্দেশনাটি তৈরি করা 
হয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের 
মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাকে সামনে 
রেখে । এতে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের 
গণমুখী, গণপ্ৰাহ্য ও ক্ত চেতনা 


আল্লাহ আকবর, আল্লাহর নির্দেশিত 
পথে চলা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, 
কুরআনের 
সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মর্মকথা, 
স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, 
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও ভাবাদর্শ। 
জনগণকে একথাই বলা হয়েছিল এবং 
সাধারণ জনগণ এ কথার ভিত্তিতেই 
মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। 

পটভূমিতে বা শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতার 
কথা না থাকলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় 


কিভাবে সংযোজিত হলো? মুক্তিযুদ্ধ 
শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার 
গঠনের পর বাস্তব কারণেই ভারতের 
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করার বিষয়টি 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ জন্য ২৪ 
এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ 
সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের 
কাছে আনুষ্ঠানিক আছ জন্য চিঠি 
দেয়া হয় দ্রেব্য, এ, পৃ. ৭৬৯)। এ 
চিঠিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার 
গঠন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও 


ও আদর্শ। এ চেতনা ও আদর্শিক 
আগস্ট”১৭ 


না। ভারত সরকার এ আবেদনে সাড় 


দেয়নি। ভারত সরকার যখন স্বীকৃতির 
ব্যাপারটি নিয়ে বিলম্ব ও গড়িমসি 


আবারো স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে 
ভারত সরকারের কাছে চিঠি দেয়া হয় 
এবং সে চিঠিতে বাংলাদেশে পাক 
সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে 
সংখ্যালঘু তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর 
জুলুম-নির্যধাতনের বিষয়টি যুক্তি হিসেবে 
গুরুতৃসহকারে তুলে ধরা হয় (্রে্ব্য * 
এ, পৃ. ৮৬৯)। দুর্ভাগ্যবশত ভারত 
সরকার দ্বিতীয় চিঠির প্রতিও কোনো 
সাড়া দেয়নি। এতে প্রবাসী বাংলাদেশ 
সরকার অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশ হয়ে 
পড়ে। তখন বাংলাদেশ সরকার 
পরিস্থিতির নাজুকতা ও ভারতের 
প্রকৃত মনোভাব আঁচ করতে পেরে 
২৩ নভেম্বর'৭১ প্রথমবারের মতো 
রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ঘোষণা দিয়ে ভারত সরকারের 
স্বীকৃতি লাভের জন্য বিশেষ আবেদন 
জানায় । সেই আবেদনপত্রে ভারতের 
উদ্দেশে বলা হয়: 

1/0% 122 5/107177 £71/1771011772 
54171707119 1712 17171011712 07 
02771907900) 52011107757, 
50012175711 271 এ 7071-7/127794 
10761271791) ... 76 1715 19 
72757212 7276 17101 7171101 772 
11072 21727) 79790191772 25 
1112 04510 17777017125 0 ০0৮7 
51215170110) 16... 02790722), 
50012179771 0710 520০1/17715771 271 
1112 29190115771271 0 97 
92217197127 50019)... . 44297751 
11715 /90/279%74 0 1175 
০9717717771) 017 192215  714 
1771710117125 72276 £/7121)16 19 
14710575070 171) 1/12 
00277177127 01 17101011072 7101 
7791 79519097124 10. ০%%7 77122 1007 
79007711107 (দ্রষ্টব্য: এ, পৃ. ৮৭২)। 
অর্থাৎ আপনারা (ভারত সরকার) 
গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও 
জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতির প্রতি 
অবিচল সমর্থন প্রদর্শন করেছেন। ... 


স।ম।কা।লী।ন 


আমরা এখানে একথা পুনঃ্ব্যক্ত করতে 
চাই যে, আমরা ইতোমধ্যেই গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও 


ভারতে এ দেশের মানুষ অনেক 
প্রত্যাশা নিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবের 


ভঙ্গের মাধ্যমে গঠিত ঢাকাকেন্দ্রিক 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার চূড়ান্ত 


সমর্থনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিপুল 


সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে 


পরিণতিই আজকের বাংলাদেশ । ৬৬ 


ভোট প্রদান করেছিল। ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান অর্জিত হয়। প্রথমে এ 


বছরের ধারাবাহিক সংগ্বাম ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমেই২৭১-এ তা চুড়ান্ত 


ঘোষণা করেছি। আদর্শ ও মূলনীতির 
এ পটভূমিতে আমরা বুঝতে অক্ষম 


দেশবাসী চেয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


রূপ লাভ করেছে। কাজেই “মুক্তিযুদ্ধের 


কাঠামোর ভেতরেই তদানীন্তন পূর্ব 


চেতনার কথা বলে এদেশবাসীকে 


যে, স্বীকৃতিদানের নিমিত্তে আমাদের 


পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের 


সনির্ব্ধষ অনুরোধের প্রতি ভারত 
সরকার এখনো কেন সাড়া দিচ্ছে না? 
বস্তত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া বা মধ্যবর্তী 


ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় থেকে, 


সার্বিক সমস্যার সমাধান । ১৯৪৮ সাল 
থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত 
লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই 


ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। ভারত 
সরকারের চাপে এবং এ দেশের 


বিশ্বাসঘাতকতা, জুলুম-নির্যাতন- 
শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি 


কোনো কোনো মহলের কারসাজিতে 
মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে 


লাভের প্রয়াস চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেল, তা সম্ভব 


ধর্মনিরপেক্ষতাকে জনগণের ওপর 
চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের জনগণ বা 
সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এর 


নয় তখনই স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে 
তোলার বিষয়টি উখথাপিত হয় 
তদুপরি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন 


কোনো সম্পর্ক ছিল না। হ্যা, মুক্তিযুদ্ধ 
চলাকালে পররাষ্ট্র দফতরের বা 
প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কোনো কোনো 
তারিখবিহীন কাগজপত্রে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু 
সেগুলো কুটনৈতিক কিংবা বিশেষ 
কোনো অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর মতামতের 


জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির জবাবে 
এবং আলোচনাকালে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তখনই 
ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
শুরু হয় মুক্তিযুদ্দ। এ যুদ্ধ ছিল 
জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই 
এ ছিল বাঁচার সংগ্বাম, অস্তিত্বের 


প্রতিফলন, দেশবাসীর নয় 
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা জনগণের 


লড়াই। এটা ছিল বৈষম্য, শোষণ- 
নির্যাতন থেকে মুক্তির লড়াই । এ ছিল 


সামনে উপস্থাপিত বিষয়ের পরিপন্থী 
কোনো গোপন বা গোষ্ঠী কার্যক্রম 


রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংক্কৃতিক 
মুক্তির সংগ্রাম। এ ছিল এঁতিহাসিক 


অথবা কূটনৈতিক প্রয়োজনে পেশ করা 


ইসলামি ভাবধারা থেকে দূরে সরানোর 
প্রয়াস একটি আধিপত্যবাদী যডযন্ত্ 
ছাড়া কিছু নয়। 

১৯৭২ সালে জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি জেল 
থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এসে প্রথম 
যে ভাষণ দেন তাতে বাংলাদেশকে 
“দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র' বলে 
ঘোষণা করেন। ভারতীয় চাপে এবং এ 
দেশীয় কিছু লবির কারণে রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করা হলেও 
প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর সরকার 
জনগণের মনোভাব ও 

বুঝতে পেরে জনগণকে শান্ত করা 
এবং সংবিধানের এ “ধর্মনিরপেক্ষতার* 
প্রশ্নে জনগণের বিরূপ মনোভাব 
প্রশমিত করার লক্ষ্যে “ধর্মনিরপেক্ষতা 


বারবার। যদিও তখনকার অনেক 
বুদ্ধিজীবী যেমন ড. সিরাজুল ইসলাম 
চৌধুরী, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, 


লাহোর প্রস্তাবের যথার্থ ও আক্ষরিক 


কোনো বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য 


অর্থে বাস্তবায়নের প্রয়াস। এ ছিল 


অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ প্রমুখ এ 


বহন করে না। অতএব 


তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্জলের 


“ধর্মনিরপেক্ষতা” মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল 
না, তা মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক কোনো 


আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। কাজেই এ যুদ্ধের 
পটভূমি, এ যুদ্ধের প্রকৃতি ও লক্ষ্যই 


ফসলও নয়, এতে জনগণের 


বলে দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও 


মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেনি । কাজেই 
মুক্তিযুদ্ধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাকে 
সম্পৃক্ত করা নিছক বাইরে থেকে 
আরোপিত বিষয় । জনগণের সাথে এর 
কোনো সম্পর্ক নেই। বন্তত গোটা 


চেতনা হচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি, ক্ষুধা- 
দারিদ্ররি অবসান, মানুষের মর্যাদা ও 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক 
ন্যায়বিচার কায়েম এবং জনগণের 


মুক্তিযুদ্ধই সঙ্ঘটিত হয়েছে তদানীন্তন 


সমর্থিত সরকার তথা গণতান্ত্রিক 


পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনা ও 


সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এ জন্যই 


আধিপত্যের হাত থেকে রাজনৈতিক ও 
অথনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। ব্রিটিশ 


আগস্ট”১৭ 


জনগণ যুদ্ধ করেছিল; অন্য কোনো 
উদ্দেশ্যে নয়। বস্তুত ১৯০৫ সালে বঙ্গ 


করেন এবং এ ধরনের ব্যাখ্যাকে 
রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে আখ্যায়িত 
করেন দ্রষ্টব্য : ধর্মনিরপেক্ষতা, আলী 
আনোয়ার (সম্পাদক), বাংলা একাডেমি, 
১৯৭৩)। র দোহাই দিয়ে 

ংলাদেশ বেতারে যখন কুরআন 
তেলাওয়াত বন্ধ করার জন্য মক্ষোপন্থী 
কিছু লোক চাপ সৃষ্টি করেন, তখন 
বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে কুরআন 
তেলাওয়াত চালু রাখা সম্ভব হয় 
ইসলামবিরোধী কট্টর লবির বিরোধিতা 
ও চাপ সত্তেও তিনি রাষ্ট্রীয় আনুকল্যে 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখেন 
স্বয়ং বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামি শীর্ষ 


7771.) আত্তার্তহীদ 
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সম্মেলনে যোগ দেন, মুসলিম বিশ্বের 
সঙ্গে সম্পর্ক পদক্ষেপ নেন। 
তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা 
করেন। বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারি 
অনুষ্ঠানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন 
করেন। তার সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। 
বন্তত এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে এ 
কথা জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করা 
হয় যে তারা ধর্মের পক্ষেই আছেন, 
তারা ধর্মহীন নন। এমনকি *৯২ তে 
এসে বজবন্ধু কন্যা ও তদানীন্তন 
বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং 
“বঙ্গবন্ধু আমলের  পদক্ষেপসমূহ 
ইসলামের ভিত্তিতেই ছিল' বলে দাবি 
করেছেন। '৯২-এর ঈদুল ফিতর 
উপলক্ষে এক বাণীতে শেখ হাসিনা 
বলেন, “ইসলামের সত্য, ন্যায়, কল্যাণ 
ও সাম্যের বাণী সামনে রেখেই বঙ্গবন্ধু 
শোষণহীন সমাজ কায়েমের পদক্ষেপ 
নেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৯২) ।” 
”৭৫ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের 
অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, বঙ্গবন্ধুর 
সময়ে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব 
স্টাফ, পরে প্রেসিডেন্ট, জিয়াউর 
রহমান বীর উত্তম সংবিধানে 
“ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতির পরিবর্তে 
“আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও 
বিশ্বাস” প্রতিস্থাপন করে মুলত ১৪ 
এপ্রিল*৭১-এর সরকারি নির্দেশাবলিরই 
প্রতিফলন ঘটান এবং তার মাধ্যমে 
মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে সমুন্নত 
করেন। 
বস্তৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও 
আদর্শ হচ্ছে জুলুম শোষণ থেকে মুক্তি, 
মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা; গণতন্ত্র, সাম্য 
ও সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করা । 
এর সঙ্গে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং 
তার সাহায্য কামনা ও প্রত্যাশা 


মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চেতনা । এগুলোই 
মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী। আমাদের 
সবাইকে এই আদর্শ ও চেতনাকে 
আকড়ে ধরতে হবে। সেগুলোকে 
বাস্তবায়িত ও সমুন্নত করার জন্য 
এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই 
ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করা 


হবে। 
আগস্ট”১৭ 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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পাহাড় 
ধসের 
চার কারণ 


শাকিল হাসান 


প্রতিটি বসতিই পাহাড় কেটে নির্মাণ 
করা। 


তলিয়ে গেছে, যা ওই এলাকার ভূমি 
বিন্যাস, মাটির ওপর দীর্ঘমেয়াদি 


দ্বিতায় গত ১৫ বছরে পার্বত্য 


প্রভাব ফেলেছে। 


এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল 
হয়েছে। বগা লেক, থানচি, 
আলীকদম, সাজেক, 'বাঘাইছড়ির 
মতো দুর্গম এলাকাতেও পাকা সড়ক 
নির্মাণ করা হয়েছে। এ কষ্টসাধ্য 
কাজটি করেছে সেনাবাহিনীর প্রকৌশল 
বিভাগ । কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে 
দেশের পাহাড়ের ভূমি বিন্যাস, মাটি 


বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, 
চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের পাহাড়গুলো 
টারশিয়ারি যুগের। হিমালয়ের 


কারণ বেশিরভাগ সড়ক নির্মাণ করা 
হয়েছে পাহাড় কেটে । আমি যখনই 
ওদিকে যাই তখনই দেখি সেনা 


সমসাময়িক এ পর্বতগুলো ভাজ 
শ্রেণির । তবে হিমালয়ের সাথে মূল 
পার্থক্য হল এখানকার ভূমির 
হিমালয়ে যেমন বেশিরভাগ পাথুরে 


সদস্যরা সড়ক মেরামত করছেন 


গত কয়েক বছরে সাঙ্গু, কর্ণফুলিসহ 
ওই এলাকার খালগ্তলোতে ছোট বড় 
অসংখ্য সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। 
যদিও আমি বিশেষজ্ঞ নই কিন্ত মনে 
হচ্ছে সমতলের কায়দায় অসধ্খ্য 
সেতুসহ অন্যান্য সেতু নির্মাণ করা 
হয়েছে তা খরস্রোতা নদীগুলোর জন্য 
উপযোগী নয়। যার ফলে বর্ধার সময় 
নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। একারণে 
সেখানেও নদী ভাঙন হয়। 

চতুর্থত ব্যাপকহারে গাছ কাটার ফলে 


কারণ, সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কের 
পাশের পাহাড় ধসে পড়ে। সড়কে 
এপাশের খাদে সড়ক ধসে পড়ে। 


পাহাড় উল্টো এখানে বেশিরভাগ বেলে 
মাটি গঠিত। 


দুই বছর আগে দেখলাম সড়ক ধস 
ঠেকাতে পিচের রাস্তার বদলে 


বান্দরবানের রুমা, থানচির ভেতরে 


কংক্রিটের ঢালাই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু 


দিকে পাথরের পাহাড় এবং খাত 
আছে। কেউ সাঙ্গু বা রেমাক্রি খালের 
ছোট নুড়িগুলো খেয়াল করলে একটা 


সেগুলোও দীর্ঘমেয়াদি হয়নি ওই নরম 
বেলে মাটি ও অতিবৃষ্টির কারণে 
কোন পাহাড়ের চূড়া বা ঢাল যদি কোন 


জিনিস দেখতে পাবেন পানির প্রবাহ, 
তাপ এবং চাপে এই নুড়িগুলো ক্ষয় 


একবার কাটা হয় তাহলে ওই পাহাড় 
বাঁচানো সম্ভব নয়। কাটা চুড়া বেয়ে 


হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে । আর 
এটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটি 
প্রাকৃতিক। প্রকৃতি সময়ের সাথে 
কখনো ভেঙে এবং গঠিত হয়ে তার 
ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সাম্প্রতিক 


র পানি নেমে পাহাড়ের ভেতরটা 
র ধীরে নরম হয়ে পড়ে। এটা যে 


পার্বত্য এলাকা অদ্ভূত ন্যাড়া চেহারা 
নিয়েছে। আপনি আমার লেখা পড়ে 
হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে পার্বত্য 
তিন জেলার দুটি সংরক্ষিত বন বাদে 
বাকি কয়েক হাজার বর্ণ কিলোমিটার 
এলাকায় কয়টি ২০ বছরের পুরানো 
গাছ আছে। যা আছে তা আজ্গুলের 
কড়ায় গুনতে পারবেন । 
সাকা হাফংয়ের ঢালে নেপিউয়ের 
জঙ্গলে বেশ কিছু পুরানো বড় গাছ 
আছে। সেগুলো কয়দিন থাকবে বলা 
মুশকিল । কারণ, পাহাড়ে গাছ আর 


এক দিনে বা এক মৌসুমে হয়, তা 


বাঁশের রমরমা ব্যবসা গড়ে উঠেছে। 


না। বেশ কয়েক বছরে পাহাড়টির 
মাটিতে ক্ষয় হতে থাকে। বৃষ্টি হলেই 


সময়ে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ভয়াবহ 
ব্যত্যয় ঘটেছে। 


সেগুলো ধসে পড়তে শুরু করে। আর 
প্রতিবছরই পার্বত্য এলকায় ভূমি ধসে 


প্রথমত আশির দশকের শুরুতে পার্বত্য 
এলাকায় ব্যাপকহারে অন্য এলাকা 


অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর খবর আমরা 
পাই। 


থেকে এনে বাঙালিদের বসতি স্থাপন 
করা হয়। যেহেতু পুরো এলাকাটি 


তৃতীয়ত পার্বত্য এলাকায় পানি প্রবাহে 
বাধা সৃষ্টি। পানি প্রবাহও প্রকৃতি 


পাহাড়ি, তাই সেগুলো কেটেই বসতি 
নির্মাণ করা হয়েছে। বান্দরবান থেকে 


নিজের মত করে সাজিয়ে নেয়। কিন্তু 
সেতু, বাঁধ, সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে 


৭৯ কিলোমিটার দূরে থানচিতে এতো 


পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টির 


পরিমাণ বাঙালি দেখে আপনি সহজেই 


রীতিমতো 
আগস্ট”১৭ 


লোকারণ্য । 


উদাহরণ পার্বত্য এলাকায় অসংখ্য । 
কাপ্তাই লেক সবচে বড় উদাহরণ । 
ষাটের দশকে দেয়া বাধের ফলে 


সেটার ভাগ কে পায় না? 
তবে পাহাড়গুলো সবুজ দেখায় প্রচুর 
বৃষ্টির কারণে লতা গুল আর ছোট 
প্রজাতির গাছ জন্মায় বলে। কিন্তু 
এসবের শেকড় মাটির খুব গভীরে যায় 
না। বড় গাছের শেকড় যেমন গভীরে 
গিয়ে মাটিকে আকড়ে থাকে । বড় গাছ 
কেটে ফেলার কারণে মাটির শক্তি কমে 
যাচ্ছে। ভূমি ধসের এটাও বড় কারণ । 
প্রকৃতি আল্লাহ তায়ালার দান। তাই 
প্রকৃতিকে ক্ষেপালে তারও নিশ্চয়ই রাগ 
আছে। সময়মতো সে দেখাবেই। 
এখনো সময় আছে। প্রকৃতির ওপর 


রাঙ্গামাটির বিস্তীর্ণ এলাকা পানি নিচে 


অত্যাচার বন্ধ করুন। 


স।ম।কা।লী।ন 


এক সময় ৯২ ভাগ মানুষের ধর্ম 
ইসলাম এ দেশের মিডিয়ায় ছিল খুবই 
অবহেলিত। কী 


তি এক অঘোষিত 
নিষেধাজ্ঞা যেন জারি করা ছিল ইসলাম 


শব্দটিও দুয়েকবার প্রচারের পর কেটে 
দিতে হয়েছিল। একটি বেসরকারি 
বিমান সংস্থা সফরের দোয়া সুবহানাল 
করে দিয়েছিল কেবিন ক্রুদের। যেটি 
ংলাদেশ বিমানসহ দেশের প্রতিটি 
প্রাইভেট বিমান কোম্পানি পড়ে 
থাকে । সে কোম্পানি অবশ্য লোকসান 
দিতে দিতে এখন ব্যবসায় লালবাতি 
জ্বালিয়ে চলে গেছে। 
আলেম-ওলামারা কেবল এক সময় 
অধিবেশনের শুরুতে তিলাওয়াত 
ইত্যাদিতেই ছিলেন। ইফতার, সাহরি 
ও নিছক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই 
তাদের দেখা যেত। বর্তমানে আল্লাহর 
রহমতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে 


তাহাজ্জদের জামায়াতে অসংখ্য 
অগণিত বার কুরআন পাঠ হয় । 
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশ 


ংলাদেশ এখন কুরআনের অনন্য 


বিমানবন্দরে সংবর্ধনা, পুরস্কার, গাড়ি, 
ফ্ল্যাট ইত্যাদির ধারা শুরু হয়। কিন্তু 
ইসলামি সংস্কৃতিতে একটানা ২৫ বছর 
ধরে বাংলাদেশের হাফেজ ছেলেরা বিশ্ব 


বাগান। গত ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে 
হিফযুল কুরআন শিক্ষা এতই উৎকর্ষ 


চ্যাম্পিয়ন হলেও এদের নিয়ে কারো 
কোন মাথা ব্যথা নেই। এরা অবশ্য 


লাভ করেছে যে মক্কা, মদীনা, মিসর, 
জর্ডান, কাতার, কুয়েতসহ আরব 
জাহানের নানা জায়গায় অনু ষ্ঠত 


দুনিয়ায় কোন প্রশংসা, প্রাপ্তি বা 
পুরস্কারের জন্য লালায়িতও নয়। এরা 
শুধু আল্লাহর সন্তষ্টির জন্যই 


প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ 
১ম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করছে 
ভাবে। এর মধ্যে প্রথম 
হওয়ার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। 


রআনচর্চা করে থাকে । 
সুন্দর দৃশ্য। আট থেকে বার 
বছরের ফুলের মত হাফেজ শিশুরা 
যখন পবিত্র কালামে পাক পাঠ করে 


ংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা 
বিশ্বের বড় বড় সব হোটেল, সম্মেলন 
কেন্দ্র, প্রাসাদ ও অনুষ্ঠানস্থলে যখন 


তখন তাদের দেখে মনে হয় 


পতপত করে ওড়ে তখন বাংলাদেশের 
আলেম উলামা পীর মাশায়েখ হাফেজ 
কারী ও ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের বুক গর্বে 


চ্যানেলপগ্তলোর গড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় 
প্রোগ্ধাই হচ্ছে এখন ইসলামিক 
জিনিয়াস, ট্যালেন্ট 


ফুলে ওঠে। স্বাধীনতা তাদের কত বড় 


হান্ট, হিফজুল 
রআন প্রতিযোগিতা, ইসলামি 


সম্মান, কড়া ও আত্মপরিচয় দান 
করেছে, তা ভেবে তারা আনন্দিত 
হন। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া 
জ্ঞাপন ও মি ভরে স্মরণ 


তিহ্যমন্তিত সিরিয়াল ইত্যাদি। 
সিরিয়াস দর্শকরা হৃদয়ের প্রশান্তির 
জন্য এসব প্রোগ্রামের পুরোটাই গভীর 
মনোনিবেশসহ নিয়মিত দেখে থাকেন। 


মানুষ তাদের দেখে টিভির পর্দায়। করেন শহীদদের । পবিত্র রমজানে এর দর্শক আরো বেড়ে 
সারা বিশ্বে পবিত্র কুরআন হিফয ও স্বাধীনতা সংথামে নেতৃতৃদানকারী যায়। পাশাপাশি সাহরি, ইফতার, 
তিলাওয়াত একটি ইসলামি সংস্কৃতি । তারাবি, জুমা ইত্যাদি নির্ভর অনুষ্ঠান 
বিশ্বের প্রায় দুশো কোটি মুসলমান এটি যদিও বিশ্ব ভ্রীড়াদনে বাংলাদেশ ছাড়াও দীনিপরশ্মোতর, ইসলামিক তথ্য 
8 রয়ে গেছে। বহু ও জ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন 

মায়া এয ভর অনুর দেশে পুড়িয়ে নিত্য তামা অথবা দেশের সকল প্রাইভেট চ্যানেলে দিন 
দেশে লক্ষ, ব্রোঞ্জ জয় করা দেশ কিছু একটা করে দিনই জনপ্রিয় হচ্ছে। এসবই 
কুরআন খতম, তারাবীহ দেখালেই জাতি স্পন্দিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের শতকরা ৯২ ভাগ 
আগস্ট'১৭ আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানুষের স্বাভাবিক জীবনের দাবি। 
গুটিকয় নাস্তিক (যারা কোন ধর্মেই 


পরের পূর্ণ বিবরণটি জেনে রাখা । 
ধর্মপ্রাণ মানুষ আওয়ামী লীগ, 


থেকে ঘিকদেবীর মূর্তি অপসারণ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাইভেট 


বিশ্বাস করে না), মুরতাদ (যারা 


বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ সব দলেই 


চ্যানেলগুলো ইদানীং খুবই ব্যত্ত। 


মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও 
ইসলামকে অপছন্দ করে অধর্মকে 


আছেন। ইসলামী দলগুলো তো 
ধর্মপ্রাণ লোকজনের দ্বারাই গঠিত। 


গ্রহণ করেছে), বিধর্মী (যারা 


তারা যখন মুসলমান নামধারী কিছু 


মনোভাব সম্পন্ন 
অমুসলিম) কেবল এ অবস্থাটি সহ্য 
করতে পারছে না। তারা সুযোগ 
পেলেই ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মীয় 


লোককে দেখেন ইসলামের চরম 
বিরোধিতা করতে, তখন খুবই কষ্ট 


পান। 
বুদ্ধিজীবী পরিচয়ে কিছু লোকও 


অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। 
শতকরা ৯২ ভাগ মানুষের ধর্মীয় 


এদেশে আছেন যারা মুলত ললিতকলা 
কিংবা গান নাটক অভিনয় দালালি বা 


অনুভূতিতে আঘাত হানছে। নানারকম 
অধর্ম ও অপসংস্কৃতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 
সংখ্যা মানুষের উপর চাপিয়ে 
দিতে চাইছে। ভাঁওতাবাজির মাধ্যমে 


বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী । কিছু আছেন কোন 
যোগ্যতা বা দক্ষতা নাই কিন্ত সংস্কৃতি 
জগতের তারাই সর্দার । তারা আবার 
সেরা 


ভবিষ্যত প্রজন্মকে অমুসলিম ধ্যান 
ধারণায় গড়ে তোলার অপপ্রয়াস 


চালাচ্ছে। এ যেন এক আগ্রাসন। 
জটিল আকার ধারণ করা এক যুদ্ধ। 
বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 
তার সংগামী জীবনের অভিজ্ঞতায় বাম 
নাস্তিকদের সাহচর্য যেমন পেয়েছেন, 
ধর্মপ্রাণ মানুষ ও তাদের আস্থাভাজন 
ংস্কৃতিক ও য় 
পথপ্রদর্শক আলেম উলামা পীর 
ধর্মীয় নেতৃবর্ণের সাথেও 


অসঙ্গত পাঠ বিষয়াদি দূরীভূত করে 
একে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে 
এনে জাতির নিকট প্রশংসিত ও চির 
কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। আর ৯২ ভাগ 
মুসলমানের তে এত জঘন্যতা 
প্রবেশ করিয়ে কুচক্রী মহল লজ্জিত বা 
অনুতপ্ত তো নয়ই বরং তারা চোরের 
মার বড় গলার মতই চিৎকার চেঁচামেচি 
করে চলেছে। 

প্রধানমন্ত্রীকেই বরং তারা রীতিমত 
গালমন্দ করছে । যদিও তাদের পাল্টা 
বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল। 
শিক্ষিত লোকদের উচিত, পাঠ্যসূচির 
গোটা বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখা। 
পরিবর্তন ও সংশোধনের আগে ও 


আগস্ট”১৭ 


ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


রা ধরতে পারছে না। ইসলাম 

ও মুসলমানের কোন প্রসঙ্গ এলেই 
এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তেলে 
ঠেন। সুযোগ পেলেই 
ইসলাম ও মুসলমানের যে কোন 
নিদর্শনকে ধোলাই করে ছাড়েন। কিছু 


অধ্যাপক, সাংবাদিক, কলামিস্ট বা 
পেশাজীবী । কিন্তু ' ইসলামবিদ্বেষে 
ভরপুর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাদের 
ক্রোধ, ক্ষোভ আর বিদ্বেষ । চেহারা 
সুরত দেখেই বোঝা যায় মন ও মননে 
অস্বাভাবিক কিছু ধারণ করে আছেন। 
মনে শান্তি নেই। শোনা যায়, চরিত্র ও 
নৈতিকতার দিকও দুর্বল। কথাবার্তাও 
অসঙ্গতিপূর্ণ। লেখা লিখেন 
ভাঁওতাবাজের মত । মিথ্যা গল্প, তথ্য 
ও আবেগ মিশিয়ে স্বার্থবাদী লেখা 
লিখেন। কোন শক্তি বলে আবার 
তাদের একই লেখা একাধিক কাগজে 
ছাপা হয়। মনে হয় কারো ইচ্ছায় 
তৈরি অর্ডারি লেখা সিক্ডিকেটেড রূপে 
মিডিয়ায় এসেছে। এর মিথ্যা ও ভুল 
ধরিয়ে দিয়ে পাল্টা লেখা ওসব মিডিয়া 
আর ছাপে না। ওসব লেখার মুল 
প্রেরণী দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে 
ইসলাম থেকে দূরে সরানো । নাস্তিক 
বানানো । নৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
থেকে বিমুখ করে লাগামহীন 
পশুবাদের দিকে ধাবিত করা । 
হেফাজতে ইসলামের কার্যক্রম, কওমী 


সনদের স্বীকৃতি, সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখ 


যেসব আলেমের জীবন সং্থরাম তাদের 
কাছে কোন বিষয় নয়। যাদের সুখ 
দুঃখ সাফল্য ব্যর্তঘা এ দেশের 
মিডিয়ার আলোচ্য বিষয় নয়। কোটি 
কোটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ও 
জনপ্রিয় এসব আলেম উলামা গীর 
মাশায়েখের কোন পজেটিভ নিউজ 


আলোচ্য । কিছু মিডিয়ার অবিচার 
এখনো মানুষের স্মরণে আসে । কী 
জঘন্য চেহারা আর নোংরা ভাষায়ই না 
তারা নিরীহ. আলেম সমাজ ও 
ছাত্রজনতার প্রতি বিষোদণার করেছে। 
রাজধানীর গুলিস্তান, পল্টন, বায়তুল 
মোকাররম ও শাপলা চতুরে ৫ মে 
২০১৩ যে ক'জন ধর্মপ্রাণ মানুষকে 
হত্যা করা হয়, যাদের লাশ নিয়ে 
শাপলার সমাবেশস্থলে হেফাজত রাত 
পর্যন্ত রোদন করেছিল, এরপর গভীর 
রাতে আরো কিছু লাশ যখন রাজপথে 
পড়ে গেল তখন এনিয়ে মিডিয়ার 
প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? কেমন ছিল 
দায়িতৃশীলদের ভাষা ভাব ও বক্তব্য? 
যারা শত শত বছর কুরআন রক্ষা, 
মুখস্থ ও চর্চা করার জন্য নিবেদিত 
তাদেরই কুরআন পোড়ানোর অপবাদ 
দিয়ে বছরের পর বছর যখন গালমন্দ 
করা হয় তখন কী ছিল মিডিয়ার 
ভূমিকা? সত্য উদঘাটন যদি মিডিয়ার 
কাজ হয় তাহলে এ দায়িতু কি 


আমাদের মিডিয়া পালন করেছে? 


এখন কিছু আলেম মুফতি নেতা ও 
বুদ্ধিজীবীকে যত্ব করে ডেকে নেয়া 
হচ্ছে। কারণ গতানুগতিক টক শো 
মানুষ আর দেখে না। তারা বার্নিং 
ইস্যুতে দুই পক্ষের বিতর্ক শুনতে চায় 
চিরায়ত বাংলার ধর্মীয় বাহাস, কবির 
লড়াই ও শরীয়ত মারফত বিতর্কের 
মত । যদিও আলেমরা নিয়ম করে টিভি 
বিতর্ক দেখার লোক নন কিন্ত সোশাল 
মিডিয়ার কল্যাণে সারা দুনিয়ায় 
ইসলামপন্থীরা এসব বিতর্ক বার বার 


__ল্ল্্ত। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
দেখার সুযোগ পায়। ছাত্র-তরুণ ও 


দিচ্ছেন। একজন গিয়ে বসছেন তিন 


আছে যে মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত 


মা-বোনেরা বিতর্কে আলেম- 


চারজনের মোকাবেলায়। ভাবতে 


ওলামাদের যুক্তি শুনে জানতে ও 


গাইতে হবে? ১৯৭৮ সালের জাতীয় 


আশ্চর্য লাগে, কওমী মাদরাসায় কেমন 


শিখতে চেষ্টা করে তাদের দীনি ভাবনা 


লোক তৈরি হয়, তা কি এরা এসব 


বিতর্কে বসেও টের পান না। নাতির 
বয়সী তরুণ আলেমদের মুখোমুখি হয়ে 


ও মতাদর্শটুকু। আর দেশবাসী 
নু ভরে দেখে ইসলাম _বিদ্বেধী 
হাত রিনা ও 


তারা ঘেমে নেয়ে উঠেন। 
কওমী মাদরাসায় অতীতে “মুনাযারা' 


নামক একটি বিষয় বাধ্যতামূলক ছিল। 


পালের গোদা গবেষক: হোতা মার্কা 
সাংবাদিক ঢেড়াপেটানো 
বদর সম্মিলিত হুমকি ধামকি, 
মুখ ভ্যাচানি, অপ্রাসঙ্গিক হঠকারি 
বিষয় ১8 অবান্তর অপবাদ, 
সাজানো ও সমন্বিত আক্রমণ উপেক্ষা 
করে একজন নিরীহ মুফতি মাওলানা 
বা ইসলামী সংগঠক যে সহজ সরল 
যুক্তি উপস্থাপন ও বক্তব্য পেশ করছেন 
তা দেখার মত। দেশের মানুষ এত 
বছর পর যেন তাদের প্রিয়জনদের 
টিভিতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। 
জননন্দিত বিষয় ও বক্তব্য নি ও 
অনভ্যন্ত আলেমদের মুখ 
উচ্চারিত হতে শুনে তওহীদী ডন 
আনন্দিত। তারা আরো বেশি খুশি 
তথাকথিত নামীদামী জ্ঞানীগুণী ও মহা 
বুদ্ধিজীবীদের অন্যায় আস্ফালন আর 
নির্মম পরাজয় দেখে । যারা যুক্তির 
চেয়ে শক্তির পথকেই বেশি পছন্দ 
করেন। কথায় হেরে গিয়ে জামার 
হাতা গোটান। আলেমদের জবাব টুকু 
শোনার আগেই তারা অধৈর্য হয়ে তার 
কথায় বাধ সাধেন। কথায় ডালপালা 
বের করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। খুব 
আকর্ষণীয় বক্তব্যের সময় উপস্থাপক 
কৌশলে অন্য কথা জুড়ে দেন 
তাছাড়া, “একটি বিরতি নিতে হচ্ছে 
অস্ত্র তো চ্যানেলগুলোতে আছেই 
এটির যথাযথ ব্যবহারও কেউ কেউ 
করেন চতুর পক্ষপাতিতের সাথে। 
এ. সময়ের আলোচিত টকশো 
সৈনিকদের মধ্যে মুফতি ফয়জুল্লাহ, 


ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, 

নাস্তিকতা, _ যুক্তিবাদ,  প্রকৃতিবাদ, 
সংশয়বাদ ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলক 
পড়াশোনা ও বিতর্ক আয়োজনের 
জন্য। কওমী আলেমরা ষাটের 
দশকেও কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, 
সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে 
মাদরাসায় বিতর্ক অনুষ্ঠান করতেন। 
বিতার্কিক আলেমদের বলা হতো 


দুর্বল হয়ে গেলেও বর্তমানে নানা 
বিতর্কে আবারও আলেমদের যুক্তি 
বক্তব্য উপস্থাপন ও কথার পিঠে কথার 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি টকশোতে 
অংশগ্রহণের যোগ্য আলেম তৈরির 
জন্য বহু মাদরাসায় প্রশিক্ষণ কোর্স 
শুরু হয়েছে। টিভি বিতর্কে যাওয়া 
আলেমরা নিজেরাও অনেকের সাথে 
কথা বলে, পড়া শোনা করে ও 
নিয়মনীতি জেনে এখন স্টডিওতে 
যাচ্ছেন। তারা শত উক্কানিতেও রেগে 
না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিপক্ষকে 
ধরাশায়ী করার কৌশল ভালই রপ্ত 
করে নিয়েছেন। 


সঙ্গীত আইন কি আপনি ভালো করে 
পড়েছেন? যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলেজ, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে 
জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না সে 
কারণেই মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত 
গাওয়া হয় না। এটি ব্রিটিশ ও 
পাকিস্তানী আমলেও গাওয়া হয়নি। 
তখন আর কথা না বাড়িয়ে বুদ্ধিজীবী 
ও তার দোহারেরা কথার মোড় 
ঘুরালেন, যদিও রাগে গোস্বায় তারা 


মলিন হলে" । চ্যানেলটির লোকজন 
গ্রিকদেবী থেমিসকে তাদের মা বলে 
মেনে নিয়ে তার অপসারণকে মায়ের 
বদনখানি মলিন হওয়া ভেবে তারা 
নয়ন জলে ভাসছেন বলে ধরে 
নিয়েছিলেন। অথচ এ নিয়ে 
অতিথিদের দু'জনের একজনও কোন 
আপত্তি করলেন না। জাতীয় সঙ্গীতের 
এই মা তো হচ্ছেন বাংলা মা, বর্তমানে 
বাংলাদেশ। 

গ্রিক দেবী থেমিস কবে আবার 
বাংলাদেশের মানুষের মা হলেন? এত 
স্থল ও হাস্যকর বিষয়ও যখন 
আমাদের গুণীসমাজকে বিভ্রান্তিতে 
ফেলে দেয়, তখন দেশবাসী তাদের 
উপর ভরসা রাখবে কেমন করে? এর 
চেয়ে বরং নবাগত আলেম ও 
মুফতিদের বক্তব্য যুক্তি ও উপস্থাপন, 


গত সপ্তাহে একজন বিশাল বুদ্ধিজীবী 


তা যত ম্রিয়মান ও সাদামাটাই হোক 


একজন আলেমকে প্রশ্ন করলেন, মূর্তি 
ও ভাক্ষর্ষের মধ্যে যে পার্থক্য আছে 
সেটা কি আপনার জানা আছে? 
মাওলানা সাহেব রেগে না গিয়ে 
বললেন, ঢাকা ও কলকাতার যে কোন 

₹লা অভিধান খুলে আপনি দেখে 
নিতে পারেন কোন পার্থক্য, আছে 


মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা 


ও হতে পারে । ডিকশনারিতে তো মূর্তি 


আবদুর রব ইউসুফী, মাওলানা মামুনুল 


ও ভাক্কর্য একই অর্থে লেখা হয়েছে। 


হক, মাওলানা আজিজুল হক 


একজন বুদ্ধিজীবী বললেন, কওমী 


মাওলানা হুমায়ুন 


মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় 


আইয়ুব উল্লেখযোগ্য । তারা তাবড় 
তাবড় ব্যক্তির সাথে টকশোতে যোগ 
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না কেন? জবাবে মাওলানা সাহেব 
বললেন, বাংলাদেশের কোন আইনে 


দেশবাসীর কাছে তাই ভাল লাগছে। 
হাজার ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবমূল্যায়ন, 
অপপ্রচার: ও বিমাতাসুলভ আচরণ 
সত্বেও জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক 
ইসলামপন্থীরা উঠে আসছেন। এদের 
সরলতা, সততা ও নিষ্ঠার সামনে 
বিরোধীরা পরাজিত হবেই। এদের 
ভালোবাসা শুভকামনা, যুক্তি, অহিংস 
কর্মপন্থা ও রাতদিন শক্র বন্ধু 
নির্বিশেষে সকলের হেদায়েতের 
আন্তরিক দোয়ার বৃত্ত থেকে 
ইসলামবিদ্বেষীরা পালাবার পথও পাবে 
না। 
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শিক্ষাবর্ষ শুরু হোক 
চেতনায়, নব উদ্দীপনায়: অভীক 


শু 


নব আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলে এখনও 
এ 


লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞায়। 
এগিয়ে যাওয়ার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় 
মন চায়, তালিবুল ইলম সাথীদের 
খেদমতে কিছু নিবেদন পেশ করতে । 
কিন্ত নিজের ইলমী-আমলী ব্যর্থতা ও 
অযোগ্যতার কারণে লজ্জা হয়। তবু 
মন চায়, কিছু কথা বলি, লিখি, শেয়ার 
করি। হয়তো এর দ্বারা নিজের মাঝেও 
পরিবর্তনের কিছু ছোঁয়া লাগতে পারে । 


ইচ্ছে ছিল এবং কিছু কাজ শুরুও দুই 


হয়েছিল, বিশদভাবে তথ্য ও 
উপাত্তনির্ভর কয়েকটি নিবেদন পেশ 
করার । কিন্তু নিজের লজ্জাবোধ হওয়ায় 
এবং সাময়িক কিছু ব্যস্ততার কারণে 
তা আর হয়ে উঠলো না। তারপরও 
শুধু মূল পয়েন্টগুলো উল্লেখ করে 


মাদরাসাগুলোতে লেখাপড়া করি, যে 


অনস্বীকার্য। এজন্যে চাই 

সচেতনতা, সতর্কতা, পরিপকৃ 
যোগ্যতা, কর্মস্পৃহ এবং প্রশস্ত 
মানসিকতা । সংক্ষেপে বলি, আমাদের 
মধ্য থেকে যারা এগিয়ে গেছেন তাঁরা 
আরবে-আজমে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে 
সর্বত্র আজ নন্দিত, সমাদৃত এখানে 
এ ইংল্যান্ডে এসে বিষয়টি আমার 


ভাষা পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে 
হবে। কুরআন-সুননাহর সরাসরি ও 
কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে 
এটি আন্তর্জাতিকমহলে রা 
সমাদৃত ও প্রয়োজনীয় । আরাবিকে 

একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে শিখতে 
হবে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখায় 


মাদরে ইলমির দিকে নিজেদের সম্বন্ধ 
করি, যে আসাতিযায়ে কেরামের 
শিষ্য গ্রহণ করি, যে নেসাব ও 
নেযামে তালিম অনুসরণ করি- আমরা 
বুঝি বা না বুঝি এগুলো এক কথায় 
অমূল্য সম্পদ এবং অকল্পনীয় সুযোগ । 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের সুবর্ণ 
সুযোগ-নেয়ামত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। আমি 
নিজে দেখেছি, এখানকার বহু 
অমুসলিমও আরাবি ভাষা শিক্ষার 
জন্যে সাগ্রহে নিজের অর্থ, আরম ও সময় 
বিনিয়োগ করছে। আমাদের মাতৃভাষা 
এবং ইর্লিশ ভাষাও আমরা যথাযথ 
রপ্ত করবো । সঙ্গতকারণে আপাতত 
আমি আরাবির কথাই বললাম । 


প্রতিনিধিতের সৌভাগ্য-ওয়ারাসাত 
এবং সত্যিকার মুসলমানদের হৃদয় 
থেকে ভালোলাগা-ভালোবাসা ৷ 
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তিন. আমরা বলি, কুরআন-হাদীস 
নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি। কিন্ত 
বাস্তবতা হলো, কুরআন-হাদীসের মূল 


একটি চাবিমাত্র। তো সেই চাবি পেয়ে 
আমাদেরকে তা ব্যবহার করা শিখতে 
হবে। ক্লাসে তো প্রত্যেক ফন ও 
শাস্ত্রের মৌলিক কিছু কিতাব পড়িয়ে 
দেওয়া হয়, আমাদের উচিত এগুলোর 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। মাকতাবা ও 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। 
নিজের ব্যক্তিগত মাকতাবা গড়ে 


গ্রন্থ সংগ্রহ করতে থাকা। তাহকীকী 
মেযাজ করা। নিজের মাঝে 
ইখলাস, ও ইখতিসাসের 
মানসিকতা জাগরূক করা । এসবের 
জন্যে চাই একজন, নিজের আসাতিযা 
কিংবা অন্য কোনো বিজ্ঞজন, তা'লীমী 


সচেতন ও আধুনিক হতে শুরু করেছি! 
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এর লাগাম এখনই টেনে ধরা উচিত 


এভাবে আর কখনও হয় না। পরে 


ফাতহুল বারী, আল্লামা বদরুদ্দীন 


জানি, শাবাকা বা ইন্টারনেট ব্যবহার 
উপকারে আসে। আমাদের এ 


হয়তো হাদীসের গবেষক, লেখক, 


আল-আইনী (রহ.)-এর উমদাতুল 


শিক্ষক হবেন কিন্তু একইসঙ্গে সবক'টি 


অত্যধিক ব্যবহার কিন্তু উপকারের 


তো আর হাতে আসবে না । সুতরাং এ 


চেয়ে অপকারই বেশি করছে। সেজন্যে 
এ 58 


কারী, আল্লামা আনওয়ার শাহ শির 
(রহ.)-এর ফায়যুল 


বছরটি জীবনের এক অমূল্য, 


ধারাবাহিকভাবে মুতালাআ ৪ 


অতুলনীয় বছর। এর প্রত্যেকটি মুহূর্ত 
গুরুত্ববহ। 


হলো, আমরা নিজেদের 


থাকুন। আল্লামা শামসুদ্দীন আল- 
কিরমানী . (রহ.)-এর  আল- 


এমনিতেই যে কোনো নতুন জামায়াতে 


বনটাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা 
করি। আর সেজন্যে আমাদেরকে 
সালাফে সালিহীনের যিন্দেগি থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ 


কাওয়াকিবুদ্দারারী, আল্লামা আহমদ 


ভর্তি হওয়ার পূর্বে সেই জামায়াতের 


জন্যে প্রস্তুতিমূলক মুতালাআ শা"বানের 
শেষ থেকেই শুরু করে দেওয়া চাই। 


আল-কাসতাল্লানী রেহ.)-এর ইরশাদুস 
সারী, আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী 
(রহ.)-এর  লামিউদ্বারারীও সঙ্গে 


নতুন জামায়াতের মৌলিক 


শুরুর এ দিনগুলোতে সে বিষয়ক কিছু 


কিতাবগ্তলোর ফন ও শাস্ত্র সংক্রান্ত, 


গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে 
নিই। শায়খুল যাকারিয়া 


তারপর দারস শুরু হওয়ার পূর্বে ওই 


রাখুন। হাফিয ইবনে রাজাৰব আল- 
হাম্বলী (রহ.)-এর ফাতহুল বারী সং্্হ 
করতে পারলে তা গনীমত মনে 


কিতাবাদি সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান 


(রহ.)-এর আপবীতি, শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আ গুদ্দাহ (রহ.)-এর 
সাফাহাত মিন সাবরিল ওলামা, 
কীমাতুষ যামান, আল-ওলামাউল 
উয্যাব, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা 
হাফিযাহুল্লাহর মাআলিমু ইরশাদিয়া, 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী ওসমানী 
হাফিযাহুল্লাহর আকাবেরে দেওবন্দ 
কিয়া থে, নুকুশে রফতে্গা, মাওলানা 
ইবনুল হাসান আব্বাসী (দা. বা.)-এর 
মাতায়ে ওয়াক্ত, মাওলানা আবদুল 
মালেক (দা. বা.)-এর তালিবে ইলম: 


হায়! হৃদয় থেকে বের হওয়া এ ক'টি 
কথা যদি কোনো হৃদয়ে প্রভাব ফেলে 
এবং কিছুটা জাগরণ সৃষ্টি করে!! 
(দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে বিগত 
শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালিবুল ইলম 
ভাইদের অনেক প্রশ্ন আমার নিকট 
জমা হয়েছিল যে, উল্লিখিত 
জামায়াতের কিতাবগুলো কীভাবে 
পড়লে ভালো হয়। সে প্রশ্নগুলোর 
উত্তরে লেখা অধমের বিনীত 
পরামর্শসমূহ এখানে জামায়াতভিত্তিক 
পেশ করা হলো ।) 


দাওরায়ে হাদীস 

দাওরায়ে হাদীসের বছর কুতুবুল 
হাদীসের সঙ্গে একই সময়ে যে সম্পর্ক 
থাকে, একই সাথে সবক'টি থেকে 
ইস্তিফাদার যে সুযোগ থাকে মনে হয় 


আগস্ট'১৭ 


অর্জন করে নেওয়া চাই। আর 
দাওরায়ে হাদীসের জন্যে তা তো ফরয 


করুন। আবওয়াব ও তারাজিমের 
জন্যে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া 
(রহ.)-এর আল-আবওয়াব ওয়াত 


ও অপরিহার্ষের পর্যায়ভূক্ত। আশা 
করছি, ইতোমধ্যে এ কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে। 


তারাজিম খুব উপযুক্ত কিতাব । কালা 
বাম্ুন বিষয়ে শায়খ আবদুল ফাল্তাহ 
আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর তাহকীক কৃত 


এবার কথা হলো, হাদীসের এসব 
কিতাবের সঙ্গে আর কী কী মুতালাআ 
করা যায়। আসলে এ বছর কী কী 


আল্লামা আবদুল গনী আল-গুনাইমী 
(রহ.)-এর কাশফুল ইলতিবাস 
অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। উরদুতে 


মুতালাআ করা যায়, তাও নির্দিষ্ট করে 
বলা যায় না। কারণ এ বছর পুঁজি রাহমান 
সংঘহের বছর, যতবেশি পারা যায়, 
যেভাবে পারা যায়, করতে থাকা 
টে ৷ যাতে কুতুবুল হাদীস, উলুমুল 
হাদীস, রিজালুল হাদীস এবং শুরূহুল 
হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক ও 
আত্মিক সখ্যতা গড়ে উঠে। 
আল-হামদুলিল্লাহ! উম্মাহর পূর্সূরি, 
উত্তরসূরি, সর্বযুগে জাতির কা-ারি 
আলিমগণ হাদীসের কিতাবগুলোর 
বিভিন্নভাবে রকমারি খেদমত আনজাম 
দিয়েছেন। আজ আপনি এক একটি 
আরাবি-উরদু এবং 
অন্যান্য ভাষায় এতো প্রচুর শারহ ও 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে পাবেন যা 
অকল্পনীয় । একই বছর সব কিতাবের 
সকল শারহ দেখে নেওয়া অসম্ভব না 
হয়, দুঃসাধ্য অবশ্যই । সে জন্যে চাই, 
অতিব জরুরি ও উপকারী শারহগুলো 
নির্বাচন করা। 
সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায়, সহীহ 
হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর 


সাও মুহতারাম মুফতী মুজীবুর 
র (দা. বা.)-এর ইযালাতুল 
কুসাস তো আছেই। এটি ইন্ডিয়া 
থেকেও ছেপেছে। আজকাল অধম 
বান্দাহ বাংলায় হানাফি মাযহাব ও 
ইমাম বুখারী (রহ.) নামে একটি 
রিসালা প্রস্তুত করেছি। কিছুদিনের 
মধ্যে ছেপে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
চাইলে তাও একনজর দেখে নিতে 


পারেন । 

সহীহ _মুসলিমের সঙ্গে _ ইমাম 
নাওয়াওয়ী (রহ.)-এর আল-মিনহাজ, 
যা হাশিয়ায়ে নাওয়াওয়ী নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ এবং হিন্দুস্তানি নুসখার সঙ্গে 
যুক্ত, খুবই উপকারী । তবে আল্লামা 
শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর 
ফাতহুল মুলহিম থেকে কোনো অবস্থায় 
মাহ্রূম হবেন না। আর মুসলিম 
সানীর জন্যে শায়খুল ইসলাম তকী 
ওসমানী হাফিযাহুল্লাহর তাকমিলায়ে 
ফাতহুল মুলহিম তো অবশ্যই 
মুতালাআা করবেন। ইলম ও 
তাহকীকের নতুন দিগন্ত আপনার 
সামনে উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ । 


_____________.) আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামাটা খুব 


ইবনুল কাইয়িম (রহ.)-এর তাহ্যীব 


ভালো করে পড়া চাই। এরও পৃথক 


মুতালাআ করুন। খাত্তাবী (রহ.)-এর 


অনেক শারহ আছে। ঢাকার মাওলানা 


মাআলিমুস সুনান পেলে গনীমত মনে 


শফী উল্লাহ _ ফুয়াদ তায়সির 
মুকাদ্দামাতি মুসলিম নামে একটা কাজ 
করেছেন। 


করুন। আজকাল তো আইনি (রহ.)- 
এর শারহটিও ছেপে এসেছে। 
সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে ইবনে 


বছরের প্রথম ছয় মাস তো কষ্টকর 
নয়। তা ছাড়া কিছু কিতাব ঠিক করুন 


] 
আরেকটি বড় কাজ হলো, সবক'টি 


মাজাহরও কিছু শারহ আছে । এগুলোর 


মুকাল্লিদ আলিম মুহাদ্দিস আবদুর 
রাহমান মুবারকপুরী (রহ.)-এর 
তুহফাতুল আহওয়ামী শারহ 


শারহ অধ্যয়ন করার সময় গুরুত্বপূর্ণ, 


জন্যেও সময় রাখুন। শারহুস সুযৃতী 


জরুরি ও উপকারী তথ্যগুচ্ছ নোট করে 


এবং হাশিয়াতুস সিনদী তো আছেই। 


হিসেবে তা ছাড়া ক'জন মনীষীর লেখা সুনানে 


খুবই সুন্দর ও উপকারী | তবে ফিকহী 
মাসায়েলের আলোচনা দেখতে আপনি 
অবশ্যই আল্লামা ইউসুফ র 
(রহ.)-এর মাআরিফুস সুনান (যা 
মূলত কাশ্মীরী, [রহ.]-এর ্ এক 
শাগরিদকৃত তার দরসী তাকারীরের 
সংকলন আল-আরফুশ শাখী [হিন্দুস্তানি 
নুসখার সঙ্গে যুক্তা-এর সংশোধিত ও 
সংযোজিত রূপ, কিতাবুল হজ্জ পর্যন্ত, 

এর ত কাজ 
চলছে, ইতোমধ্যে কিছু ছেপে এসেছে) 
মুতালাআ করবেন। ইবনুল আরাবী 
(রেহ.)-এর_ আরিযাতুল আহওয়াষী, 


বানুরী ছেপেছে। 


রাখুন। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন 
সমস্যার সমাধান থেকে 


ইবনে মাজাহর কয়েকটি শারহ একত্রে 
শুরু সুনানি ইবনি মাজাহ নামেও 
উসতাষে মুহতারাম, 
মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক 
কালিগঞ্ভী (দা. বা.)-এর আমানিল 
হাজাহ যতদূর জানি বাংলাদেশ ছাড় 
ভারত-পাকিস্তান থেকেও ছেপেছে। 
ইমাম টড (রহ.)-এর শারহু 

আসারের সঙ্গে আল্লামা 


- 


অনুসন্ধান করত নোটবুকে লিখে 
রাখুন। কাজটি করতে পারলে 
সারাজীবন এর সুফল ভোগ করবেন। 
ভবিষ্যতে ইলমী কোনো কাজের 
পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে 
এটা হবে অন্যতম সহায়ক ও 
সম্পূরক। ইতিহাস বলে, বড়রা 
এভাবে ইলমী কাজের জন্যে অনেক 
আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন । 


রি আল-আইনী (রহ.)-এর মুখতারাত মিন কুতুবি শায়খিল 
নুখাবুল আফকার (মাওলানা আরশাদ ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রেহ), 
মাদানী হাফিযাহুল্লাহর তত্তাবধানে এর মুখতারাত মিন সিয়ারি আ'লামিন 


নুবালা, মুখতারাত মিন আদাবিল 


ওপর কিছু কাজ করা হয়েছে) দেখুন । 
ইউসুফ 


আরাব প্রভৃতি মুখতারাত (চয়নিকা) 


আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)- আরও _ দেখুন মাওলানা 
এর দরসী তাকারীর, শায়খুল হাদীস কান্দলবী (রহ.)-এর আমানিল 
যাকারিয়া রেহ.)-এর হাশিয়াসহ আল- আহবার। সুযোগ থাকলে ইমাম 


কাওকাবুদ দুররীও সাথে রাখুন। 
সুনানে তিরমিযীর ওয়া ফিল বাব 
বিষয়ে সব হলে ড. হাবীবুল্লাহ 
মুখতার (রহ.)-এর কাশফুন নিকাব 
দেখুন। শামায়িলে তিরমিষীর জন্যে 
মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.)-এর 
ওয়াসায়িল অধ্যয়ন করুন। 

এর কোনো কোনো নুসখার সাথে 
আবদুর রউফ মুনাওয়ী (রেহ.)-এর 
একটি নী যুক্ত আছে, তাও 
| রহ.)-এর আল- 
পাসাবুল লা আলাশ 
শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াও_ কিছুকাল 
আগে শায়খ আওয়ামা হাফিযাুল্লাহর 
তাহকীকসহ ছেপে এসেছে। 
সুনানে আবু দাউদের সঙ্গে আল্লামা 
সাহারানপুরী (রহ.)-এর বালুল 
মাজহুদই দেখতে থাকুন। সম্ভব হলে 
হক আযীমাবাদী (রহ.)-এর আওনুল 
মা'বুদ এবং এরই নিচে যুক্ত হাফিয 


আগস্ট”১৭ 


হতে পারলে মুখতারাত মিন ফাতহিল 
বারী, মুখতারাত মিন উমদাতিল কারী, 


তাহাওয়ী (রহ.)-এর শারহু মুশকিলিল 


মুখতারাত মিন ফায়যিল বারী, 


আসার (শারহু মাআনিল আসার আর 
এটি এক কিতাব নয়)-এর সাথেও 
পরিচিত হোন। 


মুখতারাত মিন শারহিন নাওয়াওয়ী, 
মুখতারাত মিন মাআরিফিস সুনান, 
মুখতারাত মিন আওজাধিল মাসালিক 


মুওয়াভা ইমাম মালিক গুরুত্বপূর্ণ 


ইত্যাদি কেন হতে পারবে নাঃ বস্তত 


কিতাব । হাফিয ইবনে আবদুল বার 


এগ্তলো থেকে ইলমী, আমলী, আদবী 


(রহ.)-এর ওপর খুবই মূল্যবান দুটি 


অনেক সুখপাঠ্য তথ্যবহুল গ্রন্থ রচিত 


শীরহ লিখেছেন। আত-তামহীদ এবং 
আল-ইসতিযকার। কমপক্ষে দ্বিতীয়টি 
সামনে রাখুন। আর শায়খুল হাদীস 


হতে পারে। 
সর্বোপরি দাওরায়ে হাদীসের বছর 
যেভাবে ইলমী জাগরণ সৃষ্টি হওয়া 


যাকারিয়া (রহ.)-এর আওজাযুল 


প্রত্যাশিত, তেমনি আমলী পরিবর্তন 


মাসালিক থেকে কখনও মাহরুম হবেন 
না। মুওয়াভা ইমাম মুহাম্মদের সঙ্গে 
আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (রহ.)- 


সাধিত হোক চাই। এ বছর যেভাবে 
সঙ্গে সম্পর্ক হবে, তেমনি 
সাহিবে হাদীস (সা.)-এর সঙ্গেও তার 


এর আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ দেখতে 
পারেন। 
অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, এ কাজগুলো 


সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে আত্মিক 
সম্পর্ক গড়ে উঠুক চাই । 


সম্পাদন করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে 
এর জন্যে চাই উৎসাহ-উদ্দীপনা, 
সাহস ও মনোবল । সবকণ্টি শারহ 
পূর্ণূপে শেষ না করা গেলেও অন্তত 


এতগুলো কিতাব সংগ্রহ করবো 
কীভাবে এবং এগুলো পড়ার সময় 
পাবো কীভাবে! ইনশাআল্লাহ পরবর্তী 
কোনো সুযোগে এ বিষয়ে কিছু কথা 
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পেশ করার ইচ্ছে আছে। আল্লাহ 
তাআলাই তাওফিকদাতা । 


মিশকাতুল মাসাবীহ 
মিশকাতুল মাসাবিহের জন্যে মোল্লা 
আলী আল-কারী (রহ.)-এর 


মিরকাতুল মাফাতীহ খুবই উপকারী । 
এটা শুরু করার আগে ড. আবদুল 
হালিম চিশতী কৃত বিযাআতুল মুযজাত 
লিমান উতালিউল মিরকাত অবশ্যই 
দেখে নেওয়া উচিত। শারহ হিসেবে 
আল্লামা তীবী (রহ.)-এর আল-কাশিফ 
আন হাকায়িকিস সুনান যো শারহুত 
তীবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ)ও দেখা 
যেতে পারে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) মিশকাত 
পড়ানোর সময়ে এ শারহটি সামনে 
রাখতেন এবং ছাত্রদের পড়ে 
শোনাতেন। আর আল্লামা ফমলুল্লাহ 
তুরপিশতী (আরাবিতে তুরিবিশতি) 
(রহ.)-এর আল-মুয়াসসির সং্ঘহ 
করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। 
মিশকাতুল র্‌ হিন্দুস্তানি 
নুসখার শেষে যুক্ত আছে আল-ইকমাল 
ফি আসমায়ির রিজাল । মাত্র কয়েক 
রি তা তো অবশ্যই পড়বেন 
মাসায়েলের 
ভিড পর্যালোচনা জানতে চাইলে 
আল্লামা ইবনে রুশদ রেহ.)-এর 
বিদায়াতুল বা কিতাবটি সংগ্রহ 
করুন। এটি পড়লে ফিকহী মাসায়েলে 


হাদীসের বড় বড় শারহগুলোর একটি 
চয়নিকা | সাথে রাখা যেতে পারে। 


যাইহোক, এর সঙ্গে আপনার তা'লীমী 
মুরব্বির মাশওয়ারা অনুযায়ী উলুমুল 


হাদীস বিষয়ক বেশকিছু কিতাব 


শারহ হলো হাশিয়াতুশ শিহাব । তবে 
কম সময়ে মুতালাআ করার জন্যে 
হাশিয়ায়ে শায়খযাদাহ সুবিধাজনক 
হবে। উরদুতে_ উসতাষে মুহতারম 
হযরত কালিগঞ্ভী (দা. বা.)-এরও 
একটি শারহ আছে। চাইলে তাও 
একনজর দেখে নিতে পারেন। 
হিদায়ার জন্যে আগে কোনো এক 
লেখায় কিছু কথা পেশ করা হয়েছে। 
আবদুল আযীয ফারহারী (রহ.)-এর 
আন-নিবরাসই _ যথেষ্ট । উল্লেখ্য, 
শারহুল আকায়িদের শেষ দিককার 
খালিস আকায়িদী বিষয়গুলো গুরুত্ব 
সহকারে পড়া চাই। দলিলগুলো 
আত্মস্থ করা। সহীহ আকীদা বোঝা । 
নিজে ফিতনা থেকে বাচা এবং অন্যকে 
রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করা 
এজন্যে প্রাসঙ্গিক আরো 
কিতাব মুতালাআ করা দরকার ৷ বিগত 
বছর আকিদাতুত তাহাওয়ীর সঙ্গে 
ইবনু আবিল ইয হানাফী (রহ.)-এর 
শারহুল আকীদাতিত তাহাওয়িয়া পড়া 
না হলে এ বছর তা থেকে মাহরুম না 
হওয়া। মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দীন 

র কাজ করা নুসখাটি 
আপাতত না দেখা ভালো। 


আয়িম্মায়ে দীনের যে ইখতিলাফ 
হয়েছে তার সাবাব ও হেতু কী সেটা 


শারহু নুখবাতিল ফিকার তো খুবই 
জরুরি কিতাব। এটাকে খুব ভালো 


জানতে পারবেন এবং হৃদয়ে প্রশান্তি 
অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ 


করে পড়া চাই। মোল্লা আলী আল- 
কারী (রাহ.)-এর একটি শারহ 


দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল “ছাত্ররা 
মিশকাত মানেই, দরসে মিশকাত 
বুঝে । এটা স্বীকার্, ওটা একজন বহু 


লিখেছেন, তা দেখতে পারেন । মরহুম 


বড় _উসতাযুল হাদীসের দরসী 
তাকারীরের সংকলন। সহজ 


সংগ্রহ করার দরকার 


উপস্থাপনা এবং “ফাইনাল পরীক্ষার" 
জন্যে সহায়ক (1)। কিন্তু আমি মনে 


আবদুল মালেক হাফিযাহুল্নাহ এর 
ওপর একটি বিশদ ইলমী কাজ 


করি, এটাকেই মিশকাত মনে করা 


করেছেন, যা এখনও পা-্লিপি 


আমাদের ইলমী যাওকের দৈন্যতা ও 


আকারে রয়েছে । কতিপয় বন্ধুর নিকট 


শূন্যতার পরিচায়ক । অবশ্য মাওলানা 
জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহর 
আব্বা মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী 
(রহ.)-এর তানযীমুল আশতাত 
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ওটার কিছু অংশ দেখার সুযোগ 
হয়েছিল। খুবই উপকারী । ছেপে 
আসলে তা থেকে কোনো তালিবুল 
ইলম মাহরুম থাকা ঠিক হবে না 


মুতালাআ করে নেওয়া চাই। 


জালালাইন 

তাফসীরে জালালাইনের উরদু/বাংলা 
শারহ দেখে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে 
না। আরাবিও শুধু হাশিয়াতুস সাওয়ী 
দেখা যেতে পারে। এটি তিন খে 
প্রকাশিত। তা ছাড়া শারহ দেখার 
চেয়ে অপরাপর তাফসীরপগ্রন্থ দেখাই 
ভালো । যেমন তাফসীরে ইবনে কসীর, 
তাফসীরুল কুরতুবী, আত-তাফসীরুল 
মুনীর প্রভৃতি । এর সাথে আহকাম 
সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাফসীর 
বিষয়ক পৃথক অনেক গ্রন্থ রয়েছে; 
সেগুলো দেখে নেওয়া চাই। যেমন- 
আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও 
আহকামুল কুরআন লিত থানবী 
প্রভৃতি। এরপর উলুমুল কুরআন ও 
উসুলুত তাফসীর বিষয়ক প্রচুর কিতাব 
এ বছরই পড়ে নেওয়া দরকার । 
যেমন- মানাহিলুল ইরফান, আত- 
তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরন ও 
আল্লামা তকী ওসমানীর উলুমুল 
কুরআন ইত্যাদি । 

কদীর ও আল-বিনায়া দেখা যেতে 
পারে। ফতহুল কদীরের সাথে ইনায়া 
ও কিফায়া সংযুক্ত আছে সেগুলোও 
মুতালাআ করা চাই। হাদীসের 
তাখরীজ এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনার 
জন্যে হিদায়ার হিন্দুস্তানি নুসখার সাথে 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর আদ-দিরায়া সংযুক্ত আছে । তবে 
তা যথেষ্ট নয়। এজন্যে অবশ্যই 
যায়লায়ী (রহ.)-এর নাসবুর রায়া 
অধ্যয়ন করা দরকার । তাছাড়া যেহেতু 
এ শ্রেণিতে কিতাবুল বুয়ু পড়ানো হয় 
তাই আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 
আধুনিক বিশ্বে ইসলামি অর্থনীতির 
প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক 
সমসাময়িক আলিমদের লেখাগুলো 
পড়া চাই। এক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম 
তকী ওসমানি হাফিযাহুল্লাহর 
কিতাবগুলো সবচেয়ে অগ্রগণ্য । 
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তারপর মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ক 
একটি কিতাবও এ জামায়াতে পড়ানো 
হয়। সেটাও খুব ভালো করে পড়া 


উরদু ও বাংলা বইগুলো পড়া ভালো 
হবে। 
নুকুল আনওয়ার এ জামায়াতে 


দরকার। এর সাথে উলুমুল হাদীসের 


কিতাবুস সুন্নাহ থেকে পড়ানো হয় 


প্রাথমিক কিছু কিতাব পড়ে নিলে 
আগামীর রর ৬ যেমন_ 
লামাহাত লিল , আল- 
মাদখাল ০১ হাদীসিশ 
শারিফ, এ কিতাব পড়লে এবিষয়ক 
আরো অনেক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। 
সর্বশেষ কথা হলো, যেহেতু এ ক্লাসে 


তালিবুল ইলমের জন্যে এ অধ্যায়টি 


বিশ্লেষণের পেছনে সময় ব্যয় না করে 


অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মুতালাআ 


কুতুবখানার ফরমায়েশে আদিল্লাতুল 


করা জরুরি। এর সঙ্গে উসূলুল ফিকহ 
বিষয়ক হানাফী ফিকহের অপরাপর 
লেখকদের গ্রন্থ সংগ্রহ করা উচিত 


হানাফিয়ার তারজামা ও তা'লীকের যে 
কাজ অধমের দ্বারা করানো হয়েছে 
সেখানে বিস্তারিত কোনো আলোচনা 


ল খুব ভালোভাবে রপ্ত করাঃ যাতে 


করা হয়নি। 


উসূল 
সমসাময়িক অনেক ফিতনার খ-্ন 


ফাইনাল পরীক্ষা নেই তাই পরীক্ষার 


করার যোগ্যতাও তৈরি হয়। 


সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, 
কুরআনে করীমের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় 


চিন্তা আপাতত মাথায় না রেখে নিজের 


মাকামাতুল হারিরী প্রাচীন আরাবি 


ইলমি ভিত মজবুত করে নেওয়ার 


সাহিত্যের একটি স্মৃতিফলক। এখানে 


জন্যে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। 
তাফসীরে জালালাইনের সাথে 
বিষয়ভিত্তিক আয়াত মুখস্থ করা এবং 


মূল লক্ষ্য থাকবে, বেশি বেশি আরাবি 
শব্দের সাথে পরিচিতি হওয়া, অর্থ 
জানা । কুরআন-হাদীসে এ শব্দগুলো 


আদিল্লাতুল হানাফিয়া বা হাদীসের 
অন্য যে কিতাব এ জামায়াতে পড়ানো 


করা। এটাকে বলা হয়, তারজমাতু 
মাআনিল কুরআন । এখানে তাফসীর 
শিখা মুখ্য নয়। তাই বিশুদ্ধ ভাবার্থ 
এবং তদসতশ্রষ্ট একান্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলো জানাই যথেষ্ট । 


ব্যবহৃত কি না? হলে কোথায়, কোন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানার ও 


হয়, তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচুর 


বুঝার চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে আল্লামা 


পরিমাণে হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া 
খুবই জরুরি ও উপকারী । 


মুখতাসারুল মাআনী 

মুখতাসারুল মাআনীর জন্য আমাদের 
কোনো কোনো তালিবুল ইলম সাথী 
তাকমীলুল আমানী আর নায়লুল 
আমানী এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন, তা উচিত নয়। যারা আরাবি 
পড়তে ও বুঝতে পারেন (এবং এ 
জামায়াতের ছাত্রের জন্য এমনই হওয়া 
চাই) তারা যদি শারহ দেখতে চান 
তবে হাশিয়াতুদ দুসৃকী ভালো হবে 
এতে কিছু কাজের কথা মিলতে পারে 
অন্যথায় শারহ না দেখে এ বিষয়ক 
অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা দরকার 
যেমন- জুরজানীর আসরারুল বালাগা, 
সাইয়িদ হাশিমির জাওয়াহিরুল বালাগা 
প্রভৃতি | অবশ্য মুকাদ্দামার জন্যে 
শায়খুল হাদীস মাহমুদ হুসাইন (দা. 
বা.)-এর বুলুগুল আমানী সংগ্রহে রাখা 
যেতে পারে । 

হিদায়ার জন্য আগে কিছু কথা আরয 


এ সংক্রান্ত চলমান বিশ্বের কী 
সমস্যা ও সমাধান তা জানার জন্যে 
সমকালীন ফকিহদের লিখা আরাবি, 
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ইদরীস কান্ধলবী রেহ.)-এর আরাবি 
হাশিয়া 


পাকিস্তানের মাওলানা ইবনুল হাসান 
আব্বাসীর দরসে মাকামাতও কম 
সুন্দর নয়। আর শায়খুল আদব ই*যায 
আলী (রহ.)-এর আল-কুনুযুল 
ই'যাযিয়া (আমাদের দরসে সাধারণত 
যে মাকামাত সামনে থাকে তার সঙ্গে 
সেটা যুক্ত আছে) কিছুটা বিস্তারিত। 
তা ছাড়া শারহু মাকামাতিল হারিরি 
লিশ শুরায়শী (পূর্ণ মাকামাতের শারহ 
৬ খত) হিম্মতওয়ালাদের জন্যে। 
শব্দের একাধিক অর্থ মুখস্থ করা (পরে 
কোনো একটাও মনে না থাকা!) এর 
চেয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কোন অর্থে ব্যবহৃত 


মাহাসিনুল বালাগা ফিল মাকামাতিল 
হারিরিয়া (আরাবি) নামে সিলেট থেকে 
ছাপা হয়েছে। 

আদিল্লাতুল হানাফিয়া খ্ব 
সময়োপযোগী একটা কিতাব । এর 


সাফওয়াতুত তাফাসির থেকে সহায়তা 
নেয়া যেতে পারে । উসতাষে মুহতারাম 
হযরত কালিগঞ্জভী (দা. বা.)-এর আল- 
লু'লুয়ু ওয়াল মারজান তো আছেই । 
সর্বশেষ কথা হলো, ইলমি ইস্তি'দাদ 


ভাষাকে আয়ত্তে আনা। 
আরাবিতে লেখা । মাঝে মাঝে আরাবি 
ও বাংলায় বিষয়ভিত্তিক ইলমি মাকালা 
ও প্রবন্ধ রচনার অভ্যাস গড়ে তুলা। 
সর্বোপরি নিজের তা'লীমী মুরব্বির 
সাথে মাশওয়ারা করে যে কোনো 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 


শরহে জামী 

প্রশ্নঃ আমি এ বছর শরহে জামী 
জামায়াতে পড়ব এবং আমাদের 
মাদরাসায় এ কিতাবের পরিবর্তে 
শরহে ইবনে আকিল পড়ায়। হুযুরের 
নিকট বিনীত নিবেদন আমাদের জন্য 
অর্থাৎ জামায়াতে শরহে 
ছেলেদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক 
কিছুকথা পেশ করবেন। হুযুরের নিকট 
আরেকটি প্রশ্ন হলো, আমাদের 
মাদরাসায় কাফিয়ার পরিবর্তে কতরুন 
নিদা এবং শরহে জামীর পরিবর্তে 
শরহে ইবনে আকীল পড়ানো হয়। 


হাদীসগুলোর বিশুদ্ধ পাঠ ও অনুবাদ 
জানাই আপাতত যথেষ্ট । বিশদ ব্যাখা 


হুযুরের কাছে এর ভালো দিক মন্দ 
দিক সম্পর্কে জানতে চাই? এবং 


তো পরে বড় বড় জামায়াতগুলোতে 
পাওয়া যাবে। সুতরাং ব্যাখা- 


আমাদের মাদরাসায় মানতিক মোটেও 
পড়ানো হয় না তবে তাইসীরুল 
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মানতিক এবং মিরকাত সামান্য একটু 


ফিকহের অপরাপর লেখকদের গ্রন্থ 


পড়ানো হয়েছিল। হয়তো সামনে আর 
পড়ানো হবে না। বর্তমানে 

মানতিকের প্রয়োজনীয়তা আছে? এবং 
হুয়ুরের কাছে জানতে চাইবো, বর্তমান 


সংগ্রহ করা উচিত। উসুল খুব 


প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে পারেন। আর শুধু 
শারহ নয়, মৌলিক কিছু কিতাবও 


ভালোভাবে রপ্ত করা; যাতে কুরআন- 


দেখতে পারেন, যেমন_ সিবাওয়াইহর 


সুনাহ থেকে আহকাম আহরণের 
পদ্ধতি জানা হয়, সেগুলোর আলোকে 


যুগে উরদুর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? 


নিত্যনতুন মাসায়েলের সমাধান 


উল্লেখ্য যে, আমাদের মাদরাসায় 
উরদুও পড়ানো হয় না। 

উত্তর: আসলে আপনাদের জামিয়ায় এ 
জামায়াতে কোন কোন কিতাব পড়ানো 


আল-কিতাব, ইবনে 
(জিনি/জুনি)-এর আল-খাসায়িস, 
আবুল বারাকাত আল-আনবারীর 


আবিষ্কার করা যায় এবং সমসাময়িক 
অনেক ফিতনার খন করার 
যোগ্যতাও তৈরি হয়। 

বড় একটা কাজ হলো, এ জামায়াতে 


তার জামায়াতু মাআনিল কুরআনের যে 


সক্ষম হওয়া চাই। কুরআনে করীমের 
সঙ্গে সম্পর্ক যেন মজবুত হয়। 
দুরুসুল বালাগা অথবা বালাগাতের যে 


বুরহানুদ্দীন 
(রহ.)-এর জীবনের 
বিভিন্ন দিক, বিশেষত ইলমে হাদীসে 
তার মাকাম এবং হিদায়া কিতাব 


কিতাবই পড়ানো হয়, ভালো করে 
পড়া। আল-বালাগাতুল ওয়াহিহা 
কিংবা সমসাময়িক লেখকদের অন্য 
কোনো কিতাব; যেখানে কুরআন- 
হাদীস থেকে বেশি বেশি উদাহরণ 
পেশ করা হয়েছে সেগুলো সম্পূরক 


সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বিশেষত এতে 
উদ্ধৃত হাদীসগুলোর মান ইত্যাদি কিছু 
বিষয় নিয়ে অধমের আল-ইমামুল 
মারগিনানী ওয়া _কিতাবুহুল 
(আরাবি, অপ্রকাশিত, আল্লাহ পাক 
যেন ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন) 
গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যাই হোক 
(রহ.)-এর ফতহুল কদীর এবং 
বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.)-এর 
আল-বিনায়া দেখা যেতে পারে। 
ফতহুল কদীরের সাথে ইনায়া ও 
কিফায়া সংযুক্ত আছে সেগুলোও 
মুতালাআ করা চাই। হাদীসের 
তাখরীজ এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনার 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর আদ-দিরায়া সংযুক্ত আছে। তবে 
তা যথেষ্ট নয়। এজন্যে 
জামালুদ্দিন যায়লায়ী (েহ.)-এর 
নাসবুর রায়া অধ্যয়ন করা দরকার । 
নুরুল আনওয়ার এমনিতেই একটি 
শারহ ও বিশদপগ্রনহ্থ। এর কোনো শারহ 
দেখার প্রয়োজন নেই। এর সঙ্গে 
উসূলুল ফিকহ বিষয়ক হানাফী 
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অধ্যয়নের জন্যে সঙ্গে রাখা উচিত 
আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের ওখানে 
এ জামায়াতে আরাবি আদাবের 
উপযুক্ত কোনো কিতাব পড়ানো হয় 
সেটা খুব যত্বসহকারে মন দিয়ে পড়া 
আমাদেরকে আরাবি ভাষা পূর্ণূপে 
আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে হবে 
কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ও সরাসরি 
জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আরাবির কোনো 
বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে এটি 
আন্তর্জাতিকমহলে স্বীকৃত, সমাদূত ও 
প্রয়োজনীয় একটি ভাষা । আরাবিকে 
একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে শিখতে 
হবে । শুনা ও বলায়, পড়া ও লেখায় 
পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। 
আরাবিতে বক্তৃতা দেওয়া ও প্রবন্ধ 
লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । 
এবার আসি শরহে ইবনে আকিলের 
কথায়। এটি মূলত আলফিয়াতু ইবনে 
মালিকের একটি নামকরা ভালো 
শীরহ। খুবই উপকারী । এর সঙ্গে 
আলফিয়ার অন্যান্য শারহ যেমন- 
ইবনে হিশামের আওযাহুল মাসালিক, 


শারহুল উশমুনী, শারহুশ শাতিবী আমীন 
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লাবিব, সুযুতীর হামউল হাওয়ামি 
ইত্যাদি। 
আকাবিরে ওলামা সময় ও পরিস্থিতি 
বিবেচনায় রেখে একেক জায়গায় 
একেক কিতাব উপযোগী মনে 
করেছেন। সে জন্যে আমার মনে হয়, 
শারহে ইবনে আকিলকেই গুরুত্ব দিন 
উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। ইবনে 
র কাতরুন নাদাও উপকারী 
এবং সময়োপযোগী একটি কিতাব । 
বন্তত মুতাকাদ্দিমিন নাহু শাস্ত্রের জন্যে 
মুতুনের পর কাতরুন নাদা দিয়েই এ 
ফনের নতুন দিগন্তে তালিবুল ইলমদের 
প্রবেশ করতে বলতেন । 
পূর্ববর্তী আলেমগণের কিতাবাদিতে 
অনেক মানতিকি পরিভাষা ব্যবহৃত 
হয়েছে। তো ইলমুল মানতিকের বড় 
বড় কিতাব না পড়লেও, প্রাথমিক এ 
কিতাবদ্বধয়কে অবহেলা না করা। 
অন্ততপক্ষে তাদের কিতাবে ব্যবহৃত 
পরিভাষাগ্তলো বুঝতে সহায়ক হবে । 
উরদু ভাষা না জেনে মুহাক্কিক আলেম 
হওয়া যাবে না, বিষয়টি তো এমন 
নয়। তবে যেহেতু আমাদের এ 
উপমহাদেশের আকাবির ওলামা এ 
ভাষায় অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ইলমী 
খিদমাত আনজাম দিছেন সেগুলো 
থেকে উপকৃত হওয়ার নিয়তে উরদু 
ভাষা শিক্ষা করা ভালো কথা এবং 
প্রত্যাশিত । তবে মূলকে নষ্ট করে নয় 
যাই হোক, সময় ও সুযোগ থাকলে 
আপনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উরদু 
শিখতে চাইলে এবং পারলে তা হবে 
সোনায় সোহাগা । 
সঙ্গতকারণে বিস্তারিত লেখা সম্ভব 
হলো না। আল্লাহ তাআলা যেন 
আপনাকে, আমাকে, আমাদের 
সবাইকে তার দীনের মুখলিস ও 
মুতকিন খাদিম হিসেবে কবুল করেন। 
] 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


কুরবানী: ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর 

রা যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটান। আদি পিতা হযরত 
আদম /গ্ি হতে কুরবানীর ধারা সূচনা 


“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 


করেছ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 


নির্ধারণ করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত 


খোদাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান 


চতুষ্পদ জন্ত যবেহ করার সময় আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে।” 

সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি 
কুরবানীর এশী নির্দেশ নতুন কোন বিধান 
নয়। এটি মানবজাতির সূচনাকাল থেকে 
চলে আসা একটি বিধান। তারপরেও 


হয়। যখন তাঁর দু' পুত্র হাবীল ও কাবীল 


বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের বিবর্তনে এ 


বিবাদে লিপ্ত হয়। তারাই প্রথমে কুরবানী 


কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না করে 


পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে 
কুরবানীর জন্য পেশ করেন। অতঃপর 
প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে আগুন এসে 


হাবীলের পুড়ে ফেলল আর 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে 


সুরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম /রন্ি-এর 
পুত্দ্বয়ের অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি 
পরবতীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল। সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

0৮ এ৯। 21১62 645 একর ছা ৬৪৪2 


হুর 
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বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা তার 
কুদরতের ফয়সালায় ইবরাহীম /-এর 
মাধ্যমে বিশেষভাবে এ কুরবানীর ধারাকে 
কেবল তারই জন্য নির্দিষ্ট করার ফরমান 
জারি করেন। হযরত ইবরাহীম 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিতের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত হন, সে 
সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র 
ছেলে ইসমাইল এক-কে আল্লাহর 
করার ঘটনাটি অন্যতম। ফলে আল্লাহর 
বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি 
স্বপ্নের আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে 
দেন। হযরত ইসমাইল এ-এর ত্যাগ- 
তিতীক্ষার আদর্শ, সংথাম সাধনার আদর্শ, 
প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিস্মৃত স্মৃতিরূপে আমাদের মাঝে চির 
জাগরুক হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরো 
মুসলিম জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি 
হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 


0566 05466 2৯51 হও সর 


2 তপ 2& 


৮2816$2৩৪ 
6] 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর ।”২ 


পু 

কুরবানী ইসলামের একটি _ গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল এ-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত ৷ হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের এক 
প্রশ্নের উত্তরে নবীজী এজ ইরশাদ করেন 
যে, 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৫ 


আগস্ট'১৫ -______্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 
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৯১৬৪০ 0505 485, :0$ 
“কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 
ইবরাহিম /ঞি-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি 
সুন্নাত।” সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, এতে আমাদের কী? তিনি 
বলেন, “কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোম বা 
কেশের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে।' এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা কট থেকে 
বর্ণিত, মহানবী উজ ইরশাদ করেন, 
একি 4০৪ (6৪, 
254509555941015745, 
৭৬০৫৪48৮5৬8 
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“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তাআলার 
নিকট পৌছে না, পৌছে না তার রক্তও। 
তবে তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে 
যায়।” 


ঈদুল আযহার দিনের সুনাতসমূহ 

১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা 
সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ 
করা। 

. মিসওয়াক করা। 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা। 

খোশবু লাগানো । 

সকালে জামায়াতে নামায আদায় 

করা। 

৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও 
কুরবানীর পরে খাওয়া। সম্ভব হলে 
কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে সে 
দিনের খাওয়াটা শুরু করা । 


লে সি ০০৩৫ 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 
আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট 
অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামত দিবসে 
কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, লোম এবং 
খুরসহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা 
হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । 
আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট 
কবুল হয়ে যায়। সুতরাং এ সব নেকীর 
প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে তোমরা 
সন্তুষ্ট থাক ।”ঃ 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, 
তার গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার 
চামড়া-হাড় দ্বারা তো আমরাই উপকৃত 
হচ্ছি। কুরবানীর পশুর কোন কিছুই 
আল্লাহর নিকট পৌছে না। তাহলে এই 


৩৯5৬4েঞএ৫রেড 
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৯. উচ্চৈ€স্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া। 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া । 

১১. ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২. কোনো ওজর না থাকলে পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যাওয়া । 


উল্লেখ্য যে, সাদাকায়ে ফিতরের নিসাব বা 
পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া শর্ত ।৮ 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের মালে 

(যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার মাল হওয়াও 
প্রয়োজন নয় ।” 

মাসআলা: বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয়। এজন্য 
এগুলোর মুল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, 
তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মুল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হবে ।১১ 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার জন্য 


সোনা-রুপার নিসাব পুথকভাবে হওয়া 
জরুরি নয় বরং দুটি যদি সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রুপার যর সমান হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 
নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে 
তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।+5 


মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 


১৩.ঈদের জামায়াতের আগে ইশরাকের 
নামাযসহ কোন ধরনের নফল নামায 
না পড়া। 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 
মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী অধিবাসী) 
এবং কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট 
সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এরূপ 
পরিমাণ মাল মজুদ থাকে, তার ওপর 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থার্থ স্বীয় বাড়ি 
থেকে ৪৮ মাইল দুরতেের সফরে থাকে, 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম কট থেকে বর্ণিত 

* আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
যুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩ 
হাদীস: ১৪৯৩ 


তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয়৷" 


« আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 

১ ইবনে আবিদীন, ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৫, পৃ. 
১৯৮ 

" মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 


আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 


দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন 
জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে । কেননা তার ক্রয় 
করাটাই মান্নতের পর্যায়ে পড়ে যা আদায় 
করা ওয়াজিব ।১১ 

মাসআলা: কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ 
থেকেই ওয়াজিব হয়ঃ স্ত্রী ও বড় সন্তান- 
সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না।৯ 
মাসআলা: স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর 
কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর 


৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২৯২; (খে) ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ 

১১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+২ ইবনে আবিদীন, পাওক্ত, পৃ. ১৯৮ 

»* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, দূ ১৯৮ 

»* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 

*ং ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
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কুরবানী করা ওয়াজিব নয় ।৯৬ হ্যা, যদি 
অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানী 
করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে |১৭ 

মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু 
পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
তাহলে তাদের কুরবানী পিতার ওপর 
ওয়াজিব হয় না।*” 

মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান নিসাব 
ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ এক 
বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে 
আর এক বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী 
করে অর্থাৎ প্রতি বছর নাম পরিবর্তন 
করতে থাকে এটা জায়িয নয়। বরং যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর 
শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য। অন্যের 
হবে না।১ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 
তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব বাকী 
থাকবে ।১৯ 

মাসআলা: যদি কোন মহিলার উসুলকৃত 
মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার 
মূল্য) পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব ।১২ 

মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


৯* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
১৯৭ 
১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২০০ 
»” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৫ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৫ 
২২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৭ 
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ওয়াজিব য র 
জিম্মা থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং 
বাকী থেকে যাবে ।৯ 

মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
মধ্যে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।২৫ 
মাসআলা: বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় 1৯৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা 
গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে 
আরেকটি জন্ত খরিদ করে কুরবানী দেওয়া 
ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব হয়, তাহলে 
আরেকটি দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 


মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির 
নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা 
নিসাবওয়ালা ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানির 
বা শরীকদারের নিকট থাকে তার থেকে 
নেওয়া অসম্ভব হয় এ অবস্থায় তাদের 
নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন 
বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 
করে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব ।৯৮ 


২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 

২৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 

২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফাতাওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 
তাহলে তার ওপর দুটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব । একটি নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি 
নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের 
পক্ষ থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত 
ব্যক্তির তরফ থেকে করে তাহলে 
জায়িয।” কারণ যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি 
নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং 
তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে 
এটা যেমন জায়িয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ 
থেকে কুরবানীও জায়িয, কিন্ত যদি সেই 
ব্যক্তি অসিয়ত না করে যায় তাহলে এ 
কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই 
আদায়, হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।5 


কুরবানীর পণ্ড ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক সম্পদশালী 
লোক শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর 
থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় তাহলে তার 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে ।৩২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
করা জায়িয এবং এ জাতীয় পশুই 
কুরবানীর জন্ত | 
২০১০ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 
২৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পূ. ২০৩ 
১০ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাণুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩, মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 


কিফায়াতুল মুফতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
১ মোল্লা নিষাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৯ 
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মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় 
জন্ত যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা 
কুরবানী জায়িয নয় | 

মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী 
করতে পারে ।” যদি এগুলো দ্বারা 
একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী আদায় হবে না| 

মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক 
শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে |? 
মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, 
মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের এক অংশের 
সমান অথবা বেশি হয় 1৩ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি 
উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে 
মাদীর কুরবানী উত্তম 1 

মাসআলা: যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় 
তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে না ।৯” 
মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা 
তিন শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্ত 
শর্ত হলো কারো অংশ যেন একভাগ 
থেকে কম না হয়।৯১ 

মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য 
নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন 
আকীকা, মান্নত, নফল কুরবানী প্রভৃতি ।২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি 
শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার 
হয়ে যাবে ৪৩ 


৩৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

ও ইবনে আবিদীন, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 

৩” মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩১ 

৩৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন, প্রাণ, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
*২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 


মাসআলা: উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার 
পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং 
সকলের নিয়ত জেনে নেয়া ।** যদি কারো 
উদ্দেশ্য কুরবানী বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত 
অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে অংশীদার 
করা যাবে না।*৫ 


মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় 


হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক সাতজনের 
মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে ।৯৮ 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং 
পুরো গরুই একাই কুরবানী করার ইচ্ছা 
হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন শরীক 
না নেয়াই ভালো। কিন্তু যদি কাউকেও 


করা হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত 
কোন কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা 
পরিবর্তন করা ঠিক নয় ।৯৬ 

মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
অংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম আজ 
বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে 
দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের নামে 
কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত সাওয়াবও 


কেননা মাইয়্যতের ভাগে ওয়াজিব ছিল না, তা স্তেও শরীক 


শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে যে 
জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব । ধনী হলে 
তার জন্য শরীক নেয়া জায়িয হবে। আর 
গরীব হলে তার জন্য না জায়িয। 
তারপরও যদি শরীক করে নেয় তাহলে 
ওই গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে 
পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী 


শ নত 
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- ৬৯ ০ সর 
হওয়ার কারণে তার ওপর কুরবানী 


| 


ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং যতক্ষণ 


কুরবানী করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী 


পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা 


হবে এবং মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে ।*? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব। তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 


** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

** ইবনে আবিদীন, প্রাণ্তক্, খ. ৫, পৃ. ২১ 

১৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩২৪ 

৪৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 


হবে অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের 
কুরবানী হবে না।% 

মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 
করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানী করার ইজাযত দেয়, তাহলে 


৪৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 


* কে) ইবনে , প্রা, খ. ৫, পৃ. 
২১ (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 


₹০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 


আগস্ট'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


সকলের কুরবানী সহীহ হবে। কিন্তু 
ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না হয় 
অথবা বালিগ কিন্তু ইজাত না দেয় 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ 
পৃথক না. করা হবে ততক্ষণ কারো 
কুরবানী সহীহ হবে না ।*১ 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার 
ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে দেখতে হবে। 
যদি এরূপ বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, 
তাহলে কুরবানী জায়িয। এভাবে 
আমেরিকান গাই শুয়ারের মতো না হয়ে 
গাই এর মতো হলে কুরবানী জায়িয 1৭২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 
সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা 
উট খুব সুন্দর হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করেছেন ।%ঃ 

মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম ।% 

মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
মাকরূহ | 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী 
বলে জানা ছিল না, কিন্তু যবেহ করার পর 
পেট হতে বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা 
যদি জীবিত বের হয় তাহলে তাকে যবেহ 
করে খাওয়া জায়িয 1৬ 

মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
জায়িয নয়।৫? 

মাসআলা: যদি কোন জন্ত কারো নিকট 
নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন করতে দেওয়া 
হয়, তাহলে পালনকারী তার মালিক হয় 
না। সুতরাং ওই পালনকারী থেকে সেই 
জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করা জায়িয হবে 


৫১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

৫২ ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

«৩ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৭ 

৪ ইবানে আবিদীন, পরাগ, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৫৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ ২০৭ 

৫৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


না। বরং তার প্রকৃত মালিকের নিকট 
থেকে ক্রয় করতে হবে ।৭” 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি 
কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না।* যার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
কুরবানীর জন্য অনুমতি নেওয়া 
ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যে জন্ত সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ।৬১ 


মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয়। আর দরিদ্্য যদি 
কুরবানীর দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে 
তাহলে সেও পরিবর্তন করতে পারবে ।১২ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, 
নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া 
জরুরি । তবে যদি ছয় মাসের দুম্বা ভেড়া 
এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, দেখতে এক 
বছরের মতো মনে হচ্ছে অর্থৎ এক বছর 
বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 
কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে 
এরূপ ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা 
কুরবানী করা জায়িয। অন্যথায় জায়িয 
না। কিন্ত ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি; 
একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত হবে 
না ৬৩ 


মাসআলা: গাভী, বলদ, মহিষ নর বা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ 
সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার কথার 
ওপর নির্ভর করা জায়িয | 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী 
দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।** 
মাসআলা: যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই 
কান নেই তার না-জায়িয। আর 
যদি কান থাকে ছোট, তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয হবে ।” যে জন্তর কান 
সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং সাধারণ 
নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি, অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয়। 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 


ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় 
তাহলে মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি 
আছে। অন্যথায় নেই।? 


মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয নেই। আর যদি এরূপ 
জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা মাটিতে রাখে 
এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু খুঁড়িয়ে 


মাদীর দুই বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন 
কম হলেও কুরবানী জায়িয হবে না।৯ 


£” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২১৭ 

২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, প্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ডলী, ফতাওয়য়ে দারুল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 

০ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাণ্তক, খ. 
৫, পৃ" ২০৫ 


হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়িয। কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, তার 
হাড়ে মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার 
কুরবানী না-জায়িয । 


১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫ 
৬৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরহি 


৩০০ 
৬ ইবনে আবিদীন, পরাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 
০ 
” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


আগস্ট'১৫  __লললল। আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


মাসআলা: যে জানোয়ারের মোটেই দাত 
নেই তার কুরবানী জায়িয হবে না। আর 
যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; কিন্ত পড়ে 
যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি বাকি রয়েছে 
তাহলে কুরবানী জায়িয |” 

মাসআলা: জন্মসূত্রেই যে জানোয়ারের শিং 


গেছে। সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল। 
অতঃপর কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই 
হারানো জন্তটি পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা 
তার ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 


নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে 


করা ওয়াজিব। আর যদি গরীব লোকের 


গেছে তাহলে তার কুরবানী জায়িয । কিন্তু 
শিং যদি একেবারে মূলসহ উঠে যায় 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয নেই । আর 
যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে কিন্ত 
তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 


মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য কোন 
অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ দেওয়া হয়েছে 
তার কুরবানী জায়িয | 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের এক 
বাট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী 
তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 
যার কারণে কুরবানী না-জায়িয হয়, 
তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত ক্রয় করে 
কুরবানী করতে হবে। আর যদি যবেহ 
করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি 
নেই । সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে 
যাবে ।৬ 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে_ ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
কুরবানীর সময় | 

মাসআলা: ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম। তার পর পযয়িক্রমে ১১ 
ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ধ কোন 
কারণ ব্যতীত দেরি না করাই উত্তম ।+৮ 


* ইবনে আবিদীন, প্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

+ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 

+» ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

« ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

** মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২৮৮ 
৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 


ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । তবে 
ধনী লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে 
তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি 
দ্বিতীয়টি কুরবানী করে তাহলে দেখতে 
হবে কোনটির মূল্য বেশি । যদি প্রথমটির 
মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 
টাকাগ্ডলো ফকীর মিসকীনদের মাঝে 
সাদাকা করে দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত 
হয়ে গেছে; কিন্ত দুটো জন্তর মধ্যে 
একটিকেও যবেহ করা হয়নি, তাহলে ধনী 
ব্যক্তি উত্তমটিকে সাদাকা করে দেবে এবং 
গরীবের ওপর দুটোই সাদাকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮? 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন 
লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বেই ইন্তেকাল করে তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ও অসীয়ত কোনটাই জরুরি 
নয় ১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন 
বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা মুস্তাহাব ৷” 


কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা 
বা অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন 
কারণবশত কুরবানীর সময়ে কুরবানী 
করেনি এবং কুরবানীর দিনও অতিবাহিত 
হয়ে গেল, তাহলে এক কুরবানীর মুল্য 
গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮৩ 


৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, গ্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 
৮, ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ রা ্ 

টু ন নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


টু রি নিযাম উদ্দীন, প্রাণ্ক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 
” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, 
সেখানে ঈদের নামাযের পর কুরবানী 


৮৪ 


করতে হবে। 
মাসআলা: এরূপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না। বরং নামাযের পর 
তার ওপর আরও একটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব |” 
মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ৮৬ 
মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
যবেহ করা যাবে। এতে তার কুরবানীও 
শুদ্ধ হবে 1৮" 
মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে 
ঈদের নামায পড়ার পর অন্য স্থানে 
নামাযের, পূর্বে কুরবানীর জন্ত যবেহ করা 
যয । 
মাসআলা: নামাযের পর খোত্বার আগে 
যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে কুরবানী 
সহীহ হবে; কিন্ত এরূপ করনেওয়ালা 
গোনাহগার হবে ।*৯ 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার 
পরই কুরবানী করা হয়েছে। পরে জানা 
গেল যে, কোন কারণে ইমামের নামায 
বাতিল হয়ে গেছে (যেমন- ভুলক্রমে বিনা 
ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) তাহলেও 
সেই কুরবানী সহীহ হবে ।৯? 
মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা অন্য 
কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি 


”$ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
”« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রীশুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


৮৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
৮* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪8৪৪ 
”* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৮৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণডক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 


আগস্ট'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
ঈদের নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে 
সুবহে সাদিকের পর যবেহ করা জায়িয ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ 
করা জায়িয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী 
(ভালো নয়)।৯ 


যবেহ করার আহকাম 


যবেহ করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা 
জন্তর কষ্ট হয়।১০ 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 


নালি), ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী 
রগ [১ 


মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক মালিকের 
পক্ষ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কুরবানীর 
সহীহ হবে এবং যবেহকারীর ওপর 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত কুরবানীদাতা 
নিজের হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯৩ 
মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর 
সময় সেখানে তার উপস্থিত থাকা 
উত্তম ।৯5 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পরার ব্যাঘাত 
হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও 
কোন অসুবিধা হবে না।৯ 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে 
যবেহ করানো জায়িয আছে, কিন্তু সেই 
পয়সা যেন কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত 
হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 

মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; 


মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে 
যবেহ করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও 
নেই [৮৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে অন্য 
জন্তর সামনে যবেহ করবে না।৯ 
মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর 
জন্তকে খুব ভালোভাবে খেতে দেবে এবং 


জরিমানা ওয়াজিব হবে না ।১১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় যথাসম্ভব 
সহজভাবে যবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও 
সাধ্যানুসারে জন্তকে বাঁচাবে ।১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 

মাসআলা: যবেহের সময় জন্তকে 
কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে। 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো করবে 
না 1৩ 

মাসআলা: কেবলামুখী করে শোয়ানোর 
পর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
যবেহ করা ওয়াজিব। যে যবেহ করবে 
তার জন্যই এটা বলা জরুরি; অন্যান্য 
লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব ১ 
মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ 
সাহায্য করে, যেমন তার হাতের ওপর 
হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি 
আল্লাহু আকবার বলা জরুরি। যদি 
উল্লিখিত দু'জনের একজনে বিসমিল্লাহ 
বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না।১% 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
কারো নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল 
হবে না 1১০ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 


৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 

৯২ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৭ মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পূ. ৩১৪ 

৯৮ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

সট মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
8, পৃ. ৩১৭ 


আগস্ট”১৫ 


জরুরি । রগগ্তলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার 


১০০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 

১* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৩০ 

টা উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

১৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়; কেননা 
এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ 
যদি হয়েই যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে 
যাবে 1১০৮ 

মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং 
ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভুলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, 
তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত 
এ: ও চঞ্ি ছেড়ে দেয় তাহলে 
কুরবানীও আদায় হবে না, গোশতও 
হালাল হবে না।১* 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্ত 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। সাওয়াবের 
জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন |, 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 
মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত 
সময়কে আইয়্যামে তাশরীক বলে ।১ এ 
দিনগ্তলোতে আরাফার দিনের ফজর থেকে 
তের তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যহ ফরয 
নামাযের পর একবার উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় করা 
হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া 
নামায হোক বা কাযা, নামাধী ব্যক্তি মুকীম 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

*৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৪ 

১০৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১৯ (ক) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ 
থানবী, গ্রাুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশা।ন 


হোক বা মুসাফির, শহরের লোক হোক বা 
গ্রামের, মহিলা হোক বা পুরুষ সবার ওপর 
তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার নামাযের 
পরও তাকবীর পড়া ওয়াজিব ।১১ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার 
পর মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় 
অথবা ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার 
ভাঙ্গার পূর্বেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে 
সাথে সাথে তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব 
আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ।১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি ইমাম 
তাকবীর বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত 
উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও 
অন্যান্য নামাধীর স্বরণ হয় এবং তারাও 
তাকবীর বলে। 


প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 
লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার, পেশাবের থলি ।১১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, 
নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকীর, 
অভাবপ্রস্থ লোকদের খয়রাত করবে ।* 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 


৯৩  তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া আলা 
মারাকিয়িল ফালাহ শরহি নুরিল ঈযাহ, পৃ. 
২৯৫ 

১ তাহতাওয়ী, গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

১৫ তাহতাওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

*৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 

১৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্বদেরকে দেওয়া 
এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার-পরিজনের 
জন্য রাখা |১১৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান-সন্ততি 
বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত 
গোশত নিজেরাই খেতে পারে; এতে কোন 
ক্ষতি নেই। আর হাদিয়া ও সাদাকা করা 


মাসআলা: কুরবানী যদি নযর (মান্নত)- 
এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সাদাকা 
করা ওয়াজিব ।৯২০ 


মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত ওজন 


করে ভাগ করতে হবে। অনুমান বা 
আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। কেননা 
কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সুদ হয়ে 
যাবে। পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্তেও না-জায়িয হবে ।১১ 


মাসআলা: 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বণ্টন করে দেয় অথবা খানা রান্না 
করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে তাহলে ওজন 
না করলেও জায়িয হবে 1১৯ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেওয়া জায়িয । কিন্তু 
না দেওয়া উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর 
মর্যাদার পরিপন্থী ।১২৩ 


১” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১৯৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পূ. ২০৮ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১০৫ 


১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৯২ ইবনে আবিদীন, থ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১৩ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পু. 
২১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
তাহরীমা। তা সর্ট্লেও যদি কেউ বিক্রি 
করে তাহলে তার মুল্য সাদাকা করা 
ওয়াজিব। এভাবে উল্লিখিত দ্রব্গুলি 
কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়িয নয় ।৯২৪ 

মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে সবার 
কুরবানী, সম্পূর্ণ হবে নাঃ অর্থাৎ মাকরূহ 
হবে ।১৫ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি 
সব কিছু খায়রাত করে দেবে ।৯৬ 


ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং 
অপরকে খাওয়ানো যাবে। হাদিয়া- 
তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু তা বিক্রয় 
করা জায়িফ নয়। কেননা চর্বিও তো 
কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: 
কুরবানীর গোশত 
শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়িয ।১৯ 


অথবা বিক্রয় করে 
তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে 1১১৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা 
বা বিক্রয় করে তার মূল্য সাদাকা করার 
চেয়ে মূল চামড়া সাদাকা করাই উত্তম।১৯ 
মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া 
জায়িয, চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই 
দিতে হবে। আর চামড়া বিক্রয় করে যে 


৯২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৫ 

»৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার ফী শরাহি 
মুলতাকাল আবহার, খ. ৬, পৃ. ৫১১ 


আগস্ট'১৫  ___ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


পয়সা পাওয়া যায় অবিকল সে পয়সাই 
দান করবে; পরিবর্তন করা ভালো নয় | 
মাসআলা: চামড়ার মুল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা মাদরাসার 
মুহতামিম বা শিক্ষককে অথবা মসজিদের 
ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেমকে বেতন দেওয়া 
বা অন্য কোন নেক কাজে ব্যয় করা 
জায়িয নয়; বরং সাদকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব 3, 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায়। যেমন- মশক বা বালতি 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়িয ।৯২ 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া জায়িয ।৯০ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা 
মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া জায়িয; 
কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয নয় 1৯ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় |১৩৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 
কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন ধনী 
ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া জায়ি 1১১ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই ৯৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে কুরবানীর 


চামড়া কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম 
মাসে তার নিকট থেকে এর পরিবর্তে 


১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
*৩, হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাপক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 


১২ ইবনে গ্রাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 


** হাকীমুল উম্মত আশরফ থানবী, 
গ্রণুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 

টি ল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 


এপাশ, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 
* মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাণ, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 


গোশত নিয়ে তা নিজে ভোগ করে; এটা 
একেবারেই না-জায়িয ।৯৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পকীয় বিষয় 
মাসআলা: মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার 
দিন সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের 
নামায পড়ে কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে 
খানা খাওয়া । যদি কেউ নামাযের পূর্বেই 
কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ হবে না। এ 
বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ 
হিসেবে তা পালন করা ।১৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের চাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ নিজ 
চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 

মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে 
তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং 
তারা কুরবানীর সাওয়াবও পাবে। বাকি 
তারা চুল, নখ ইত্যাদি নামাযের আগে 
কেটে নেবে। 

মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
মাকরূহ 1১৪০ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন 
নফল নামায পড়া মাকরাহে 
তাহরীমা । 

২. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা ও 
ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

৩. কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ দিতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্ততকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব । 

৫. সুদখোরের সাথে কুরবানীতে শরীক 
হওয়া উচিত নয় 


৯৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
১ গা খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
০ ইবনে আবিদীন, পরাগ, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


৬. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা 
না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা এবং 
পায়ের রগ কেটে দেওয়া নিষেধ । 

৭. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে 
আলাদা না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা 
বা তার জামানত গ্রহণ করা না- 
জায়ি 

৮. কুরবানীর জন্ত যবেহ করার সময় সব 
শরীকদারের নাম নেওয়া জরুরি নয়। 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা 
মুস্তাহাব । 

৯. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না। 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার 
সমুদয় উপার্জিত মাল সাওয়াবের 
নিয়ত ছাড়া সাদাকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব । 
.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সাদাকা 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে দেওয়া 
না-জায়ি। তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে 
সেখানে দেওয়া জায়িয ।১১২ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো 
লাগলে আপনজনদের বলুন, 
পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
০০ 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রায় আপনিও 
শরীক হোন। 

০০ 
আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা 
অফুরন্ড় মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই। 


সস স 


১ 


তে 


১৪১ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফাতাওয়া, খ. ৭. পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

টেলিভিশন-সমস্যার সমাধান 
টেলিভিশন দুধারী তলোয়ার । কল্যাণে 
ব্যবহৃত হলে তা হয়ে ওঠে 
কল্যাণকর । তবে চরম তিক্ত বাস্তবতা 
হলো বর্তমানে টিভি ফেতনা-ফাসাদের 
একটি রগমঞ্চ! এর বিপরীতে ক্ষুদ্র-সঙ্প 
উপকারিতার ধোয়া তোলা অসমীচীন । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
9502201৮51৯ ডিএ ৫৫ প্র 
481 ৫155785685৫ ০55 25 ৮০ 
৮৯) এ? এড ০28 2৫ ৩) ০৮০০5 
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ 
মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক 
তাদের । তারপর যদি তোমরা কোন 
বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে 
তা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি 
প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও 
কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে 
থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং 
পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম ।”১ 


পূর্বে উক্ত আয়াতের আলোকে টিভি 
কেনা ও দেখার শরয়ী হুকুম 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে টিভিদর্শনের 
ব্যাপারে আমরা যদি এ-কথা 
একবাক্যে মেনে নিতে পারি যে, এটিই 
সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং সবচেয়ে 
বড় হারাম কাজ, তবে এটিই হবে 
টিভি-সমস্যা সমাধানের প্রথম 
পদক্ষেপ । 

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো গণমাধ্যম 
সংশ্লিষ্ট বিশেষত, টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের শরীয়তবিরোধিতা থেকে 
একত্রে তওবা করা, ইসলামের সাথে 


2) 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


শান্তিচুক্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর 


তিনি শতভাগ সত্যকথাই উচ্চারণ 


দরবারে সেজদাবনত হয়ে ইসলামি 


করেছিলেন হ্যা, তিনিই তো সর্বাণে 


জীবনধারার পক্ষে কাজ করার 
অঙ্গীকার করা । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর 
ঝাণ্ডা বুলন্দ করার ওয়াদা করা। 
প্রযুক্তিকে সবধরনের নোত্রা-পঁচা 
বিষয় থেকে মুক্ত করে এর স্থলে 
ইসলামের রূপ-সৌন্দর্য ও লক্ষ্য- 
অভিসারী নিষ্কলুষতাকে তুলে ধরা । 
আমাদের উপর্যুক্ত আশা বাস্তবায়িত 
হওয়া পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম ও 
দাঈদের কাধে এ-দায়িতু অর্পিত 
থাকবে যে, তারাই টিভিবিষয়ক 
খোলাখুলি আলোচনা করবেন। 
মুসলমাদের নসিহত করে-করে 
অপরাধীদের মুখোশ উম্মোচন 
করবেন। টিভির বর্তমান ভয়াবহতা 
মানুষের সামনে ইসলামের আলোকে 
উপস্থাপন করবেন । 

মুসলমানদের সুরক্ষার সর্বশেষ দূর্গ 
হলো মুসলিম পরিবার । পরিবারে শুধু 
সঠিক দীক্ষারই রাজত্ব চলে । পৃথিবীতে 
এমন কোনো শক্তি নেই যা টিভি- 
ভিডিও কিনতে বা দেখতে কাউকে 
বাধ্য করে ।২ 

“টেলিভিশন স্বয়ংক্রিয় কোনো প্রযুক্তি 
নয়। চ্যানেলগুলো থেকে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে কিছুই বের হয়ে আসে 
না। তাতে প্রদর্শিত প্রোগ্রামগুলো 
এমনিতেই হয় না। বরং সবই আল্লাহর 
কুদরতে মানুষের ইচ্ছাধীন। 

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) 
বলেন, “আল্লাহর কসম! র 
ইরাকেও যদি কোনো গাধা হোচট 
খায়, আমার ভয় হয় এ-ব্যাপারে আমি 
জিজ্ঞাসিত হই কি-না? কেনো আমি 
সেই গাধার চলার পথকে মসৃণ করতে 
পারলাম নাগ 


জিজ্ঞাসিত হবেন। অতএব এমন 
কোনো রাস্তা নেই, যে রাস্তা উমরের 
সঙ্কিত মনকে সোজা ও মসৃণ করেনি । 
এমন কোনো পথ নেই, যা তার 
ভয়কাতর আত্মাকে দায়িতে সচেতন 
করে নি। অথবা আমরা বলতে পারি, 
এমন কোনো রাস্তা নেই, যার খানাখন্দ 
তিনি নিজ উদ্যোগেই ভরাট করেননি । 
যারা টেলিভিশন বর্জন করতে প্রস্তুত 
তাদেরকে আমি এ-কথার নিশ্চয়তা 
দিতে পারি যে, তারা বিন্দুসম ক্ষতিরও 
সম্মুখীন হবে না। কিছুদিন যেতে না 
যেতেই তারা এ-কথা অনুধাবন করতে 
পারবে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক 
ছিল। তারাই বাস্তবে কাজের কাজ 
করতে পেরেছে। ফলে তাদের 
ত্রায় নতুন বসন্ত এসেছে। 
তাদের পরিবারের সব সদস্যের মাঝে 
ছড়িয়ে পড়েছে নবজীবনের ঝলমলে 
আলো ।”* 

আমার রচনাকর্ম এখানেই সমাপ্ত করার 
ইচ্ছা করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে 
দোয়া করি, তিনি আমাকে ও সমস্ত 
মুসলমানকে হেদায়তের পথে 
পরিচালিত করুন। অন্যায় ও পাপকর্ম 
থেকে বিরত রাখুন। কল্যাণের 
সম্প্রসারণধারা অব্যাহত রাখুন । শুরু- 
শেষ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই। 
দুরুদ-সালাম বর্ষিত হোক তার বান্দা 
ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর 
এবং তার সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের 
ওপর। 


কবর থেকে পাঠানো চিঠি 

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয 
একটি ঘটনার অবতারনা করেন। 
ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত 
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ওয়ায়েজ শায়খ সালিহ আল- 
তার মসজিদেরই এক মুসল্লির ঘটনা । 


পাশেই ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, সবাই 


বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


টেলিভিশন দেখছে । সুনসান নিরবতা । 


“এক বুড়োর কারণেই পুরো পরিবার 
হেদায়ত পেল। বুড়ো ছিল অলস। 
অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন ছায়াছবি, 


আমি ঢুকে পিছনে চুপিসারে বসে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে 
ইসলামি শরীয়াহ ও আইন বিষয়ে 


পড়লাম । পরে তারা আমাকে দেখতে 
পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, এ-সময়ে 


সিরিয়াল, প্রেম-ভালোবাসা ও নষ্টামির 
প্রোগ্রাম দেখে কাটাতো । ...বিস্তারিত 


আপনি! এ তো আপনার স্বভাব-বিরুদ্ধ 
কাজ!! বুড়ো বলে, আমি তাদেরকে 


জানতে চান? তাহলে সেই বুড়োর 


বললাম, আমি তোমাদের কাছে একটি 


কাছেই শুনুন বাকি কাহিনি । সে বলল, 
“পবিত্র রমজানের কোনো একদিন 


প্রশ্নের উত্তর চাইতে এসেছি। আশা 
করি উত্তর দেবে । ... 


আমি জুহরের পর মসজিদে ঘৃমিয়ে 


যদি কেউ তোমাদেরকে বলে বা আমি 


পড়ি। স্বপ্নে আমার এক প্রতিবেশীর 
সাথে সাক্ষাৎ । আমি জানতাম না যে, 


তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের বাবা 
জাহানীমের আগুনে দপ্ধ হচ্ছে বা 


তার ঘরে টেলিভিশন আছে। সে 


কবরে কঠিন আযাব ভোগ করছে, 


আমার কাছে এসে আমাকে পা দিয়ে 


তোমরা কি তাতে সন্তুষ্ট হবে?! তারা 


সজোরে আঘাত করে । আমি চিৎকার 


বলল, কখনো না! আমাদের 


দিতে চাইলাম। সে আমাকে বলল, 
ভাই! আমার বাড়ি গিয়ে 
বাড়িওয়ালাদেরকে বল যে, তারা যেন 
টিভিটি ঘর থেকে বের করে দেয়। 

বুড়ো বলে, আমি আরো দেখলাম যে, 
তার ঘরে একটি টিভি, যা একটি 


বাবাকে মুক্ত করতে যা-ই করা 
দরকার, সবই আমরা করতে প্রস্তুত 
বুড়ো বলে, অতঃপর আমি স্বপ্নের কথা 
তাদেরকে খুলে বললাম। তারা সবাই 
কাদতে শুরু করল। তাদের বড়ভাই 
ওঠে টেলিভিশনটি নিয়ে ভেঙে টুকরো 


কালো কুকুরের রূপ ধারণ করেছে। 
নাউযুবিল্লাহ! ফলে আমি হস্তদন্ত হয়ে 


টুকরো করে ফেলল। সাথে তওবার 
ঘোষণাও করল । 


জেগে উঠি। আউযুবিল্লাহ পড়ে আবার 
ঘুমিয়ে পড়ি। 


কাহিনি এখানেই শেষ নয়। বুড়ো 
বলে, এর পরে আমি আবার সেই 


সে ব্যক্তি স্বপ্নে দ্বিতীয়বার আমার 
কাছে এলো। পূর্বের চেয়ে জোরে 


ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। সে বলল, 
আল্লাহ তোমাকেও মুক্ত করুন যেমন 


আরেকটি লাথি হাকালো। আমাকে 
বলল, দীড়াও! এক্ষুণি আমার বাড়ি 
গিয়ে বল যে, তারা যেন টিভিটি 
আমার বাড়ি থেকে বের করে দেয় 
এবং আমাকে কষ্ট না দেয়। বুড়ো 
বলে, আমি দ্বিতীয়বার জাগ্ধত হলাম 
যাওয়ার ইচ্ছা করেও অলসতার কারণে 


তুমি আমাকে যুক্ত করেছ। 


লেখক-পরিচিতি 

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ 
ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম । আরববিশ্বের 
প্রখ্যাত দাঈ, বাগ্ী বক্তা, প্রাজ্ঞ 
গবেষক ও বন্গ্রন্থপ্রণেতা। আদ- 


যাওয়া হলো না। আবার ঘুমিয়ে 
পড়লাম । 


দাওয়াতৃস সালাফিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা । জন্ম ১৯৫২ সালে মিসরের 


তৃতীয়বার লোকটি এলো । পূর্বের চেয়ে 


আলেকজান্দ্রিয়ায়। মিসরের আনসার 


আরো জোরে লাথি হাকালো। বলল, 


আস-সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়া গ্রুপের 


এই বেটা, দীড়াও! আমার পরিবারে 
গিয়ে বল যে, তারা যেন আমাকে 


পরিচালনাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন 


আজাব থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহ 
তোমাকেও মুক্তি দান করবেন। 


করেন। অতঃপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে 


বুড়ো বলে, আমি বিষয়টির বাস্তবতা 
অনুধাবন করে ওঠে দীড়ালাম। 
তারাবির নামাজ শেষ করে সেই 
ব্যক্তির বাড়ি গেলাম । বাড়িটি আমার 


এমবিবিএস পাশ করেন এবং মানসিক 
স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন । 

পাশাপাশি তিনি দীনি শিক্ষাও চালু 
রাখেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরের 


উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন । 


প্রমুখ 
সান্নিধ্যে গিয়ে দীনি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান- 
গভীরতাকে সমৃদ্ধতর ও গভীরতর করে 
তোলেন। 
বর্তমান মুসলিমসমাজকে শিরক- 
বিদাত, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও 
আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব 
থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে 
আদ-দাওয়াতুস সালাফিয়া নামে একটি 
দাওয়াতী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
মহান দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার 
করতে তিনি আরব, ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন । 
ও গবেষণালন্ধ রচনাসম্ভারের 
মাধ্যমে তিনি সেই দাওয়াতকে আরো 
প্রসারতা দান করেন। আল-লিহয়াতু 
লিমাযা, আল-হিজাবু লিমাযা, আল- 
মাহদীসহ প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ নিয়ে 
গঠিত তীর বিজ্ময়কর রচনাসম্ভার | 
তিনি আরববিশ্বের একজন নন্দিত 
বাগ্বী বক্তাও বটে। দাওয়াতের 
উদ্দেশ্যে ভ্রমন, বক্তৃতা, লেখালেখি ও 


ভিজন স্ট্রিট, বন্ধলি, আলেকজান্দরিয়ায় 
অধ্যাপনার খেদমতে নিয়োজিত 
আছেন। 

আমরা মহামতি লেখকের নেক হায়াত 
কামনা করি। 


!সমাও] 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ৮ 

* দেখুন: জেরি ম্যান্ডের (অনুবাদক: সুহাইল 
মুনাইমানা), আরবাউ মুনাকাশাত লি- 
ইলগাইত তিলফিযিয়ুন, পৃ. ১২ 


আগস্ট'১৭ _____77-) আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৬৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্বাম 


বিষয়: কাযা নামায ও রোযার ফিদিয়া 
সমস্যাঃ আমার আব্বা হাপানি রোগী 
ছিলেন। রোগের তীব্রতায় তাকে প্রতি 
মৃহ্র্তে ওষুধ সেবন করতে হত। ফলে 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২ রামাযান রোযা ও 
এক সপ্তাহ নামায আদায় করতে 
পারেননি। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কোনো 
অসিয়তও করে যাননি । সুতরাং তার 
সন্তান হিসেবে আমি সেসব অনাদায়ী 
রোযা ও নামাযের ফিদিয়া আদায় 
করতে চাই। কীভাবে আদায় করব? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ শীহ জাহান 
গাজীপুর 
শরয়ী সমাধান: আপনার আব্বার 
যেহেতু রোগে আক্রান্ত থাকায় রোযা ও 
নামায কাযা হয়েছে, অতএব তার 
ফিদিয়া আদায় করতে চাইলে নামাযের 
ফিদিয়ান্বরূপ প্রত্যেক নামাযের 
পরিবর্তে এক ফিতরার সমপরিমাণ 
অর্থাৎ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম 
বা তার বাজার মূল্য (বর্তমান বাজার 
ধর ৬০ টাকা) ফকির- 
মিসকিনকে সদকা করতে হবে । আর 
রোযার ফিদিয়াস্বরূপ প্রতিটি রোযার 
পরিবর্তে একজন ক্ষুধার্ত আকেল- 
বালেগ মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে 
খানা খাওয়াতে হবে অথবা ফিতরা 
পরিমাণ টাকা সদকা করতে হবে। 
উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দিন বিতরসহ ছয় 
ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে । 
দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৭৩ 


বিষয়: সালাম ও কদমবুচি 

সমস্যা: আমাদের অঞ্চলে পায়ে ধরে 
সালাম করলে তাকে বেটে সালাম আর 
সচরাচর নিয়মে সালাম করলে তাকে 
লম্বা সালাম হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়। কদমবুচি মানে কেউ পায়ে ধরে 


আগস্ট'১৭ 


সালাম করাকে বোঝায় । আবার কেউ 
কদমে চুম্বন করাকে বোঝায়। একটা 
বইয়ে পেয়েছি, সালাম দেওয়ার পর 
মুরুববীদের সম্মানার্থে কদমবুচি করতে 
হয়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কদমবুচির 
বিধান কী? এবং সালামের যথোপযুক্ত 
পদ্ধতি কী? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
কাজী মো. সাইফউদ্দীন 


দেবে। নতুবা বরাবর জবাব দেবে । 
(সুরা আন-নিসাঃ ৮৬) 

অতএব কদমবুচি করা যেভাবেই হোক 
না কেন, মাকরুহ ও নাজায়েষ। 
কোনো সাহাবীও নবী (সা.)-কে 
কদমবুচি করেননি, শুধু একবার 
কবিলায়ে আব্দুল কায়েসের এক 
নওমুসলিম (সম্মান জানাতে গিয়ে) 


মদুনাঘাট, রাউজান, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
মুসলমানদের সাক্ষাতের সময় পরস্পর 
সালাম বিনিময় করার পদ্ধতি চালু 
রয়েছে। শরীয়তের মধ্যে পূর্ণ সালাম 
হল, 284%618255461 
এরকম উত্তম পদ্ধতি অন্য কোনো 
জাতির মধ্যে নেই। কেননা একটি পূর্ণ 
সালামের মধ্যে ৩০টি সওয়াব এবং 
৩টি উত্তম দোয়া রয়েছে। আল্লাহর 


অথচ সালামের স্থলে কদমবুচির প্রথা 
একেবারে নিষ্প্রাণ । তার মধ্যে কোনো 
সওয়াব বা ফযীলতের কিছু নেই এবং 
এটি হিন্দুয়ানী প্রথামাত্র এবং হিন্দুদের 
অনুকরণে সালামের স্থলে কদমবুচি 
মাকরহ। দ্বিতীয় কথা, কদমবুচির 
কোনো উত্তর নেই। অথচ দু'মুসলিমের 
সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া সুনাতে 
মুওয়াক্কাদা। আর সালামদাতা শুনে 
মতো জবাব দেওয়া ওয়াজিব। 
সালামের জবাব বরাবর বা উত্তমভাবে 
উভয় প্রকার দেওয়া যেতে পারে। 
কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছে, 
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রাসুল (সা.)-কে কদমবুচি করেছিলেন; 
কিন্তু নবী (সা.) তাকে কিছু বলেননি 
সে নওমুসলিম হওয়ার কারণে । তাই 
এটা ইসলামের আদর্শ নয়। 


তিরমিযি শরীফ, খ. ২২ পৃ. ৯৭; ফতওয়ায়ে 
জননীর খ. ৫, পৃ. ৩২৫ 


বিষয়: বিশ্বব্যাপী 

একই দিনে ঈদ পালন 

সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক 
ব্যক্তি কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গত 
দু'বছর থেকে বাংলাদেশে যে দিন ঈদ 
তার পূর্বের দিন সৌদি আরবের সাথে 
মিল করে ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে 
আসছে । তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো 
যে, তুমি কীভাবে ঈদ উদযাপন করছ? 
অথচ আমাদের দেশেতো ঈদের চাদ 
দেখা যায়নি। তখন সে উত্তর দিল, 
উম্মাহর ২৩ জন লোক চাদ দেখার 
সাক্ষ্য দিলে ঈদ করা যায় । আর সৌদি 
আরব থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, 
তারা টাদ দেখেছে। তাই আমি ঈদ 
উদ্যাপন করছি। 

অতএব মহোদয় সমীপে আমার জানার 
বিষয় হল, 

ক. তাদের ফরয রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার 
বিধান কী? এবং তাদের সঙ্গে 
সামাজিকভাবে আমাদের করণীয় কী? 

খ. আমাদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্য 


অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে সালাম 


যে, তাদের ঈদের দিন আমাদের রোযা 


দেওয়া হয় তখন উত্তমভাবে জবাব 


আদায় হয় না, তা কতটুকু শুদ্ধ? 


7) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


গ. সৌদি আরব হতে মোবাইলে চাদ 


প্রতিবেশি দেশ “বাংলাদেশে চাদ 


দেখার সংবাদ আমাদের জন্য 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 
মুস্তাফীজুর রহমান 
চকবাজার, উট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ক. আমাদের তাহকীক 
মতে, তাদের ঈদ সহীহ হয়নি। 
অতএব তাদের রোযার কাযা আদায় 
করতে হবে। আর সামাজিকভাবে 


দেখার ওপর নির্ভর করে রামাযানের 


ওই খালি জায়গাটি স্থায়ীভাবে ঈদগাহ, 
জানাযার নামায ও মাহফিল করার 


রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি করে থাকি। 


শরয়ী সমাধান: বাংলাদেশ এবং 


তাদের সঙ্গে বয়কটের ব্যবস্থা করতে 


আরাকান প্রায় কাছাকাছি তাই 


হবে । অর্থাৎ যতদিন তারা তাওবা করে 


বাংলাদেশে যদি চাদ দেখা প্রমাণ হয় 


ফিরে আসবে না, ততদিন তাদের 
সাথে বিয়ে-শাদী, উঠা-বসা, ও লেন- 


আর তার খবর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী 
আরাকানে পৌছে তখন তার ওপর 


দেন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দিতে হবে। 


ভিত্তি করে রোযা-ঈদ ইত্যাদি পালন 
করা জায়েয ও বৈধ হবে । বাংলাদেশে 


খ. তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও শরীয়ত 


যেহেতু হেলাল কমিটি এবং রেডিও, 


অসমর্থিত। বরং তাদের ঈদই হয়নি 


টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, 


এবং তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে। 
গ. সৌদি আরবে ঈদ, রোযা ইত্যাদির 
চাদ দেখা আমাদের আমলের জন্য 
প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা প্রায় সময় 
আমাদের থেকে এক দিন বা দু'দিন 
পূর্বে চাদ দেখে থাকে, অথচ রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে ঈদুল 
ফিতর উদযাপন কর (সহীহ আল-বুখারী: 
১২৫৬) ।” তবুও যদি তাদের চাদ দেখা 
আমাদের আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য 
মনে করা হয়, তবে তাদের সাহরী, 
ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 
সা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য 
বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। অথচ তা 


তো কেউ বলেন না। বোঝা গেল, 


তাদের এসব কথা ভিত্তিহীন । 
সুরা আনআম: ৬৮ বৃখারী শরীফ, খ. 
১, পৃ ২৫৬; য়উস সানায়ে" খ. 


২, পৃ৮৩; ফতওয়ায়ে 
৩:১২১; দুররুল মুখতার: ৩:৩৫৭ 


সমস্যা: আরাকান যদিও বড় শহর 
হিসেবে গণ্য হতো এবং বড় বড় 
শাসক দ্বারা পরিচালিত হতো, আর 
তথ্যপ্রযুক্তির সবই ছিল; কিন্তু বর্তমানে 
অনুন্নত শহর হিসেবে পরিগণিত হয়। 
বিধায় শহরটি এখন আধুনিক প্রযুক্তি 
থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়)। তাই আমরা 


আগস্ট”১৭ 


তাই তার ওপর ভিত্তি করা জায়েয । 
সুরা বাকারা: ১৮৫; ফাতহুল 
কদীর, খ. ৪, পৃ. ২৯১ 


বিষয়: মসজিদের 

ভেতর ঈদের নামায 

সমস্যা: মসজিদে ঈদের নামায পড়া 
জায়েয হবে কি না? উত্তর দিয়ে বাধিত 


করবেন । 
শফিউল আজম 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ঈদের নামায মসজিদে 
পড়াও জায়েয । তবে সুনাত হলো, 
বাইরে মাঠে বা ঈদগাহে পড়া । ঈদের 
নামায মসজিদে পড়লে খেলাফে সুনাত 
হবে । কেননা হুযুর (সা.) ঈদের নামায 
বাহিরে মাঠে বা ঈদগাহে গিয়ে আদায় 
করতেন । বৃষ্টি-বাদল ও প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের কারণে বাইরে পড়া অসম্ভব 
415 
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8৫8; 


বিষয়: সরকারি খাস 

সমস্যা: আমাদের ডুলাহাজারা মারকায 
মসজিদের পশ্চিম পার্ে একটি খোলা 
মাঠ আছে, যা সরকারি বনবিভাগের । 


জন্য বর্তমান সরকারের মাননীয় বন ও 
পরিবেশমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে 
আবেদন করলে মন্ত্রী মহোদয় গত 
১০/৪/১০ তারিখে (বেনরক্ষককে) 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
নির্দেশ দেন। উক্ত জায়গার কিছু অংশ 
গত ২০/৪/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার 
দলীয় নেতৃবৃন্দ জুমার নামাযের 
খুতবার আগে দীড়িয়ে বলেন যে, 
জায়গাটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য 
মারকাজ মসজিদকে দেয়ার ব্যাপারে 
সরকারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা 
একমত হয়েছেন। তারা জুমার 
নামাযের পর সমস্ত মুসল্লিদের নিয়ে 
মসজিদের পশ্চিমপার্থে অল্প দূরতে 
একটি দেয়াল দিয়ে বলেন, “এটা 
আপনাদের ঈদগাহের ময়দান | 

এখন প্রশ্ন হলো, বনবিভাগের ওই 
জায়গায় ঈদের নামায ও ধর্মীয় সভা- 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রের সাথে 
সংযুক্ত সরকারি মন্ত্রণালয়ের অনুমতির 
অনুলিপি এবং জায়গার ম্যাপ দেখার 
পর রা যায়, উক্ত জায়গা আসলে 
বিধান হলো, হি বিষয়ের সরকারি 


সুতরাং রশ্নপত্রে উল্লিখিত জায়গা 


8৫8, নামায ও ওয়ায মাহফিল ইত্যাদি 


করতে শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা 
ও বাধা নেই। বরং ঈদ ও জানাযার 
নামায ইত্যাদি সব সহীহ ও জায়েয 
হয়ে যাবে। 
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খ. ৪, পৃ. ৪৬২; 
, খ. € পৃ. ৩৮৬ 


৯; হিদায়া, রি 
সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
॥ আত্তান্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পথহারা এই দরিয়া- স্রোতায় ঘুরে 
মুসাফির দল বসে আছে কুল ঘেরি 


তুমি মান্তলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; 
একাকী রাতের ল্লান জুলমাত হেরি! 


রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি? 


কবি ফররুখ 
আহমদ ও সাত 
সাগরের মাঝি 


খালিদ বিন অলিদ 


“সাত সাগরের মাঝি একজন কবির 
প্রথম কবিতা গ্রন্থ। এ প্রথম কবিতা- 
গ্রন্থটিই যাকে বাংলার কাব্যগগনে এক 


বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন 
(১৯১৪-৭৬)। 
বইটির যে পরিচিতি ছাপা হয়েছিলো, 


নক্ষত্রের মর্যাদায় আসীন করেছে 


ভাষা দেখে মনে হয়, তা বেনজীর 


তিনিই আমাদের অভিভাবকতুল্য পরম 


আহমদেরই লেখা । মাঝে-মাঝেই 


কবিতাসংপ্রহে ফররুখের কবিতা 
সংকলিত হয়েছে। 
১৯৩৭ সালে ফররুখ পত্রপত্রিকার 


দায়িতশীল এক মহান ব্যক্তিত কবি 


“সাত সাগরের মাঝি' ছাপা থাকেনি; 


অব্যবহিত-অগ্রজ কবি প্রেমেন্্র মিত্র, 


ফররুখ আহমদ । তিনি রেনেসার কবি, 


তারপরও ১৯৯০ পর্যন্ত চারটি সংস্করণ 


জাগণের কবি, এতিহ্যের কবি, আপন 
জাতিসত্তার পরম সুহদ এক মহান 


প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ের চাহিদা 
ও সমকালীনতা এ থেকেও বোঝা 


জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), 
অজিত দত্ত (১৯০৮-৭৯), বিষ দে 
(১৯০৯-৮২) প্রমুখের ছায়াপাত 


যায়। কবির বন্ধু, কথাশিল্পী আবু 


সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পুরো জাতিকে 
স্বপ্নের জাল বুনে এগিয়ে নেয়ার কবি। 


রুশদের আত্মজীবনী “জীবন ক্রমশ" 


ছিলো। ফররুখ আহমদের প্রথম 
সমালোচক আবু রুশদ ১৯৪১ সালে 


থেকে আমরা জানতে পারি: “সাত 


ংলা কাব্যসাহিত্যকে আধুনিকতার 


সাগরের মাঝি* বইয়ের কোনো-কোনো 


ছোয়া দিয়ে উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত করার 


কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), 


“আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' 
প্রবন্ধে কয়েকজন আধুনিক মুসলমান 
কবির (ফররুখ আহমদ, আবুল 


কবি। তিনি তার কাব্য প্রতিভার 
সবখানি উজাড় করে দিয়েছেন একটি 
জাতির জাগরণের মহান প্রত্যাশায় । 


বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৮) প্রমুখের 
ভালো লেগেছিলো । বদ্ধুদেব বসু- 


হোসেন, আহসান হাবীব, গোলাম 
কুদ্দুস ও শওকত ওসমান) সম্পর্কে 


সম্পাদিত “কবিতা* পত্রিকায় ফররুখ 


আলোচনা করেছিলেন। তখনো 


তার যাদুর কলমে একে একে রচিত 


আহমদের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত 


হয়েছে মহান সব সৃষ্টি। তার সকল 


হয়েছিলো (মুহূর্ত, “পরিক্রমা”, 


সৃষ্টির সেরা “সাত সাগরের মাঝি" 
নিয়েই আমাদের আলোচনা এখানে 
সীমিত রাখব। 


“যৌবসেনা", “বন্ধন্ত' ও “স্মরণ')। 
কিন্ত বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত “আধুনিক 
ধলা কবিতা (১৯৫৩) সংকলনে 


ফররুখের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়নি। এ. সমালোচনা অন্তত 
ফররুখের কবিতায় একটি দৃরপ্রসারী 
সু-প্রভাব ফেলেছিলো। আবু রুশদ 
ফররুখ সম্পর্কে লিখেছিলেন: 


ফররুখ বিশেষজ্ঞ আদুল মান্নান সৈয়দ 


ফররুখের কবিতা গৃহীত হয়নি 
জসীমউদ্দীন 


ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কৰি, 


(১৯০৩-৭৬)-পরবর্তী 


লিখেছেন, 
প্রথম কবিতাগ্রস্থ “সাত সাগরের 


ংলাদেশের কোনো কবির কবিতাই 


মাঝি'-ই ফররুখ আহমদের খ্যাততম 
কবিতাগ্রন্থ। আলোড়ন-সৃষ্টিকারী এই 


গৃহীত হয়নি অবশ্য। যদিও তীদের 


অর্থাৎ তার দৃষ্টিভজি ঠিক বাস্তব- 
বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার 
কাব্যে সৌন্দর্যের জয়গান অকুষ্ঠ, 


কেউ-কেউ “কবিতা পত্রিকায় 


গ্রন্থই কবিকে প্রতিষ্ঠিত করে দ্যায়। 
“সাত সাগরের মাঝি'র কম আলোচনা 
হয়নি। কতোগুলি এঁতিহাসিক সু- 
সমাপতন ঘটেছিলো এই গ্রন্থে: 


লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জঙঞ্জয় 


সুদূরের প্রতি আকর্ষণও তার কাব্যের 


ভট্টাচার্য  (১৯০৯-৬৯)-সম্পাদিত 
“নিরুক্ত' পত্রিকায় ফররুখের কোনো 


আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । ৃ 
তবুও তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক । তার 
একটি বলিষ্ঠ সজাগ তীক্ষ ভূতি 


কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না 


মন আছে যা সৌন্দর্যের অস্তিতকে 


প্রকাশক ছিলেন কবি বেনজীর আহমদ 


(নিরুক্ত' পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমি 


(১৯০৩-৮১), প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন 


দেখেছি তাতে পাইনি); কিন্ত প্রেমেন্দ্র 


মন্বন্তরের ছবি এঁকেছিলেন সদ্য- 
আগস্ট”১৭ 


মিত্রসম্পাদিত “প্রেম যুগে যুগে" 


স্বীকার করবার সাহস রাখে, কিন্তু 
রোমান্টিসিজমের বিপদ সম্বন্ধে যা 
সর্বদা সচেতন। 
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তার মেধা এবং সুক্ম পরিমাণ-জ্ঞান দিকে দিকে পুনঃ জুলিয়া উঠেছে দীন- দিকে দিকে পুন জুলিয়া উঠেছে দীন- 
বিস্ময়কর এবং তার বয়সের কবির ইসলামী লাল মশাল ইসলামী লাল মশাল, 

রচনায় অপ্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও 
রী কল্পনার ব্যাপকতায় এবং গভীর তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল! তোর রাণ-প্রদীপ জ্বাল! 


অর্থে পরিস্কুট রূপক-মাধুর্যে তার 


জাগি যদি মোর দুনিয়া আবার কীপিবে 


কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন 
করেছে। 
কবি হিসেবে ফররুখ আহমদের 


চরণে টালমাটাল। 
আর ফররুখ বলেছেন, 


নজরুল যেখানে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি, 
ফররুখ সে খানে প্রতীকায়িত: 
কত যে আধার পর্দা পারায়ে ভোর হল 


খঞ্জরে ভাঙো জিঞ্জির ভীতি কীাপুক 


সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নিজের শক্তির 


দুনিয়া টালমাটাল। 


ওপর তার আস্থার অভাব । তার প্রকাশ 
রোমান্টিক বলে কবি যেন 


বলা বাহুল্য যে, এ উভয় ডি 
পুনরুজ্জীবন 


টড এবং এই কুগ্ঠার জন্যে 


মুসলমানের 
করেন, আর উভয়েই পার ডিকাতি | তবে 


তার অধিকাংশ কবিতা পরিপূর্ণরূপে 


নজরুল জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি, আর 


রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি । নিজের তৈরি 


ফররুখ  ধর্মবাদী (পাকিস্তানবাদী?) 


যে কারাগারে কবির মন এখন বন্দী তা 
তার কাব্য-প্রচেষ্টাকে বহু জায়গায় ব্যর্থ 
করেছে। ফররুখ আহমদের যা 
সবচেয়ে বেশি জানা দরকার তা এই 


সমাজতান্ত্রিক । ['সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪] 
আমাদের বিবেচনায়: ফররুখ নজরুল 
ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জনের 
দ্বারাই প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধ 


যে বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম বাস্তবিকই 
নিন্দার কিছু নয়। 
আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ 
আহমদের ওপর যদি থেকে থাকে তো 
তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। /'সওগাত', ভাদ্র 
১৩৪৮] 

এ প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক বছর পরে 
কবি-সমালোচক আবদুল কাদির 
(১৯০৬-৮৪) “নবীন কবি ফররুখ 
আহমদ' নামে ফররুখ-সম্পর্কিত 
একক একটি প্রবন্ধ প্রচার করেন 
“আকাশবাণী' কলকাতা-কেন্দ্র থেকে। 
রচনাটি পরে “সওগাত' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে আবু রুশদের 
সমালোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: 


হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শেষ- 
পর্যন্ত ফররুখের কবিতা এইসব 
প্রাথমিক উদ্বোধনাকে অতিক্রম 
করেছিলো । 

অরুণকুমার সরকার (১৯২১-৮০), 
ফররুখেরই সমকালীন একজন কবি, 
একদা বিষ্ঞু দের এক গ্রন্থালোচনায় 
লিখেছিলেন, “আধুনিক কবির প্রধান 
লক্ষ্য হল ভাবালু উচ্ছাসের পরিবর্তে 
স্বকীয় চিন্তাবস্তকেই উপযুক্ত প্রতীক, 


রূপক, উপমার মধ্যবর্তিতায় 
আবেগরূপ দেওয়া ।' (বিষ দের নাম 


রেখেছি কোমল গান্ধার' ও “তিরিশের কবিতা 
এবং পরবতী", ১৯৮১) “সাত সাগরের 
মাঝি'তে এ কাজটিই সফলভাবে 


সুসাহিত্যিক আবু রুশদ বলেছেন, 


সম্পন্ন করেছেন ফররুখ। তার 


“আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ 


চিন্তাবস্তকে _ সরাসরি _ উপস্থাপন 


আহমদের ওপর যদি থেকে থাকে তো 


করেননি তিনি-উপযুক্ত প্রতীক-রূপক- 


তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র ।' কিন্তু এ উক্তির 


উপমার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ করেছেন । 


সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে। 


ফররুখের মধ্যে রোমান্টিক আবেগের 


আমার বরং মনে হয়, ফররুখের ওপর 
যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে 


উত্তালতা ছিলো তাকে তিনি প্রকাশিত 
করেছিলেন শব্দে-ছন্দে যতো না তার 


তো তিনি নজরুল ইসলাম। তবে 
উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্রও সুস্পষ্ট। 
আধুনিক তুরস্ক, পারস্য, 
আফগানিস্তান, ইরাক, মরকৌো, মিশর 


চেয়ে বেশি ইমেজে-প্রতীকে। 
রবীন্দ্রনাথের “খেয়া (১৯০৬) _ ও 
সুধীন্দ্রনাথের (১৯০১-৬০) “দশমী'র 
(১৯৫৬) মতো এই আরেকটি প্রতীকী 


জুড়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
মাথা চাড়া দিয়ে তাকে 


কাব্যগ্রস্থন পেলাম আমরা বাংলা 
ভাষায়। 


অভিনন্দিত করে নজরুল বলেছেন, 
আগস্ট'১৭ 


নজরুল লিখছেন: 


জানি নাতা ৃ 
নারঙগী বনে কীপছে সবুজ পাতা । 
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার 
এনেছে ফেনা 

তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না? 
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো 
অচল ছবি সে, তসবির যেন দীড়ায়ে 
রয়েছে আজ । 

এ পরোক্ষতা রবীন্দ্র-নজরুল-উত্তর 
আধুনিক কবির । তবে তার মানে এই 
নয় যে আধুনিক কবি কখনো সরাসরি 
কথা বলেন না; তাও বলেন, প্রয়োজনে 
বলেন। যেমন বলেছেন জীবনানন্দ: 
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে 
দ্যাখে তারা; 

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-গ্রীতি 


পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ 
ছাড়া | !অদ্ুত আধার এক] 

“লাশ' কবিতায় (ফররুখের 
পাইলিপিতে লেখা আছে, এ কবিতাটি 
ফ্যাসি-বিরোধী বৈঠকে পঠিত) ফররুখ 

কোনো আড়াল রাখেননি; কবিতার 


মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ; 
তারপর আসিলে সময় 

বিশ্বময় 

তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিতে 
পদাঘাত হানি 

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি; 
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ 
নিখিলের অভিশাপ বও: 

ধ্বংস হও 
তুমি ধ্বংস 


হও! !লাশ। 
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তালিম হোসেন ফররুখ-প্রসঙ্গে যা 


যাকে, আমার বিবেচনায়, ফররুখ 


ইকবালের ভাষায় বলিতে গেলে 


বলেছিলেন, সেটা অত্যন্ত গুরুতুবহ: 


আহমদও অতিক্রম করতে পারেননি 


আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর 


“আমাদের আজকের তরুণ বংশধররা 
জানে না বা তাদের জানাবার কোনো 
ব্যবস্থা হয়নি যে, এদেশে ইসলামী 


আর। তার প্রথম গ্রন্থই ফররুখ 


বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই 


আহমদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । প্রথম প্রকাশের 


তাহারই ভাষায় বলিতে চাই: ওগো 


পঞ্থঝাশ বছর পরেও এ বই সমানভাবে 


বন্ধু! যদি তোমার তহবিলে কাব্যের 


রেনেসা আন্দোলন পাকিস্তানী 


জলন্ত, জাগ্রত, প্রাণবন্ত, কালজ ও 


আন্দোলনের ফলর্শ্বতি নয়; বরং তার 


কালোতর। 


ঠিক উল্টোটাই এঁতিহাসিক সত্য ।" 
(ফররুখ আহমদ ও আমি': ত তালিম হোসেন। 
উষালোকে' ফররুখ-সংখ্যা, অক্টোবর 


১৯৮৯)  ফররুখও শেষ-বিচারে 
পাকিস্তান আন্দোলনের নন, ইসলামী 
পুনরুজ্জীবনেরই কবি। তার সমগ্র 
কবিতাবলি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। 
“ফররুখ রচনাবলী"র বর্তমান খ০১ও 
তারই পরিষ্কার প্রতিভাস দ্যোতিত | 

শব্দ, ছন্দ, কাব্যভাষা ও বিষয় সব 
মিলিয়ে 'সাত সাগরের মাঝি এমন 
একটি অনুপম গ্রন্থ, যার তুলনা কেবল 
চলতে পারে ফররুখের পূর্বসূরি শ্রেষ্ঠ 
কয়েকজন কবির আলোড়ক 
কবিতাগ্রন্থের সঙ্গে- জীবনানন্দ দাশের 
“ধুসর পা্লিপি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
প্রথমা, বিষ দের “উর্বশী ও 
আর্টেমিস্ত,  সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 
“অর্কেস্ট্রা', অমিয় চক্রবর্তীর “খসড়া+, 
অজিত দত্তের “কুসুমের মাস্ত, বুদ্ধদেব 
বসুর বন্দীর বন্দনা" প্রভৃতির সঙ্গে। 
“সাত সাগরের মাঝি'তে ফররুখ 
কেবল নিজস্ব কাব্যবিষয়ই খুঁজে 
পাননি, তার প্রকাশের উপযুক্ত 
কাব্যভাষাও আবিষ্কার করেছেন। 
সেখানে নজরুল, মোহিতলাল 
(১৮৮৮-১৯৫২), জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্ 
মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ দের দূর-রণন 
নেই আর যদিও যে-কোনো প্রকৃত 
কবির মতো পূর্বজদের শিক্ষা তিনি 
তাই 


পুনরুজ্জীবন থেকে ফররুখের ইসলামী 
পুনরুজ্জীবনের স্বর-স্বাদ আলাদা; বিষণ 
দের ইতিহাস-পুরাণের প্রয়োগ থেকে 
ফররুখের ইতিহাস-পুরাণ ব্যবহার 


ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৪৪ 
সালে । প্রকাশক বে-নজীর আহমদ, 
নওরোজ পাবলিশিং হাউস, ১০৬ 
সার্কাস রোড, কলিকাতা, মূল্য: দুই 
টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন শিল্পাচার্য 
জয়নুল আবেদীন। বইটি উৎসর্গ করা 
হয় মহাকবি আল্লামা ইকবালকে। 
সূচিপত্র: ১. সিন্দবাদ, ২. বা'র 
দরিয়ায়, ৩. দরিয়ায় শেষ রাত্রি, ৪. 
শাহরিয়ার, ৫. আকাশ-নাবিক, ৬. 
বন্দরে সন্ধ্যা, ৭. ঝরোকায়, ৮. ডাহুক, 
৯. এইসব রাত্রি. ১০. পুরানো মাজারে, 
১১. পাঞ্জেরী, ১২. স্বর্ণ-ঈগল, ১৩. 
লাশ, ১৪. তুফান, ১৫. হে নিশাবাহী, 
১৬. নিশান, ১৭. নিশান বরদার, ১৮. 
৮৬ ১৯. সাত সাগরের মাঝি । 

লক্ষ্যণীয় সাত সাগরের 
মাঝি কবিভা্ন্থটি লিখলেন ফররুখ 
আহমদ, প্রচ্ছদ আকলেন জয়নুল 
আবেদীন এবং প্রকাশ করলেন কবি 
বে-নজীর আহমেদ এ যেন তিন 
তারকার এক অভূতপূর্ব মেলা । বইটির 
প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথায় 
বলা হয় সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও 
মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ 
করিয়া এই সোনার বাংলার আমরা 
সোনার চাদের, সোনার ধানের অতি 
প্রাচুর্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় 
লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এ 
কোটিপৌতিক সুলভতার দিনে হঠাৎ 


সে প্রশ্ন স্বতঃই জাগা স্বাভাবিক । ইহার 
উত্তরে সবিনয়ে আমরা শুধু এই কথাই 
বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই 
অদূরাগত ছুবে-ছাদিকের নকীব এবং 
এ সময়েই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে উষার 


অন্যরকম | সব মিলিয়ে “সাত সাগরের 
মাঝি' এমন এক বিস্ময়কর কবিতাশ্রন্থ, 


আগস্ট”১৭ 


আজানের তকবির ধ্বনি জাগার 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। মহাকবি 


আজানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর 
বজগর্ভ বিজুলীর জ্যোতির্ভীলা আছে 


তাহার এই কাব্য প্রকাশের আমাদের 
এই দুরূহ প্রয়াস। এই পুস্তকের 
স ব্যাপারে আমাদের 
সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বেত মল্লবর্মণ প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাহার 
নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । 
কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের 
বিখ্যাত রেখাশিল্পী মি. জয়নুল 
আবেদিন এই পুস্তকের প্রচ্ছদটি 
আকিয়া দিয়াছেন। তাহার খেদমতে 
আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া। 

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়- 

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দ্রনিক রূপকার 
দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের 


ঁন্দিগী নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন 
রক্ত নেশা 
রা শিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু, 


» বন, 
অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু 
অনুক্ষণ 
অজানা তোমার, 
এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে 
দ্বিতীয় নেশার; 
এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র 
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জীবনের ক্ষীণ অস্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, 
নিশ্চল: 


মুহূর্তের পদধ্বনি জাগে না সে সুধুপ্ত 
পাথরে, 
জলে না রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন 


সমুজ্কজীল 

প্রাণবন্ত মাদকতা; সে নির্জিত তমিস্রা 
সাগরে 

দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছে হে স্বর্ণ- 
ঈগল! 
১৫/১১/৪৪ 
মাসিক 


নির্দেশ। “আকাশ-নাবিক কবিতাটি 


হলো তার প্রবল। যে প্রাণশক্তিতে 


হয়তো ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত 
আশা-আকাঙ্ষার এক আকুল 


বারি তার শেষের দিকের রচনায় সে 
সত্যরপ দিতে 


অভিব্যক্তি। এতে আছে আধ্যাত্মিক 


চেয়েছিলেন, এখন ফররুখ আহমদের 


উন্নতির প্রচ্ছন্ন ইংগিত অথবা পার্থিব কাব্যে তা যেন প্রথম সমগ্র রূপ 
উন্নতির প্রতি আহ্বান। নিশান পেলো: 

স্বাধীনতার প্রতীক। তাই নিশানই সে বিপুল প্রাণ-বহ্ি তরু আজো মরে 
স্বাধীন জাতির নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও নাই জানি 


গৌরবের বন্ত। হেলাল-আকা সবুজ 
নিশান মুসলিম জাতির স্বাধীনতার 
প্রতীক। পুনঃ বিশ্ব জুড়ে নিশান 


হে বলিষ্ঠ! যদি তুমি ফিরে এস এ- 
পথে বারেক, 
এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দীড়াও 


মোহাম্মদী পত্রিকার জ্যেষ্ঠ 
১৩৫২ সংখ্যায় সাত সাগরের মাঝি 


প্রতিষ্ঠিত হোক, দিকে দিকে তার 


সন্ধানী, 


আলোকে বিচ্ছুরিত হোক এ তার 


মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি 


বই-এর আলোচনায় জয়নুল আবেদীন 
এমএ লিখেন, 


কামনা । কাব্যের শেষ কবিতাটির নাম 


গতিবেগ, 


“সাত সাগরের মাঝি” এ নামেই 


অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে 


তরুণ কবি ফররুখ আহমদের “সাত 
সাগরের মাঝি” তার কবি জীবনের 


কাব্যখানির নাম করা হয়েছে। মুসলিম 


তারা টানি, 


জাতির নায়ক যে সমাজকে কোন পথে 


মৃত মাঠে দিয়ে যাবে সাহারার উদ্দাম 


প্রথম প্রসূন । শুধু ভাব ও ভাষাতেই যে 
তা নৃতন এমন নয়, দৃষ্টি এবং শিল্প- 
নৈপুণ্যেও তা নতুনত্ের দাবি জানায় । 


চালনা করবেন কোনটা তার চলার পথ 
এখানে তা নির্দেশ আছে। হেরার 
রাজতোরণই লক্ষ্য। “লাশ' এবং 


আবেগ। 
এ প্রোপাগা-শ নয়। এতে আছে সমগ্র 
জীবনের জাগরণের অঙ্গীকার । কেবল 


প্রতিভার সবলতা ও উৎকর্ষের সুস্পষ্ট 


“আউলাদ' কবিতা দুটি যেন দুর্ভিক্ষের 


সমষ্টির জাগরণের নয়। মানুষের 


একটি ছাপ ফুটে উঠেছে কাব্যখানির 
আগাগোড়ায় । ..জাগরণের স্বপ্নে কবি 


বিভীষিকাময় দৃশ্যকে অমর করে 


ব্যক্তিজীবনও এতে চরম আশ্রয় যাচ্া 


রেখেছে । কবিতা দুটির ভিতর দিয়ে 


বিভোর । তিনি মুসলিম জাতির 


বর্তমান সভ্যতার রুদ্ররূপও 


উত্থানকে বাস্তবে রূপায়িত দেখতে 


প্রকট হয়ে পড়েছে। কবি এ দুটি 


চান। ইসলাম তরণীর কা-ারী 
সিন্দাবাদ। সীমাহীন তার আশা- 
আকাঙক্ষা। বর্তমানের দীনতা ও 


কবিতায় বর্তমান সভ্যতার মুখোশকে 
পূর্ণবূপে সমাজের সম্মুখে উদ্ঘাটন 


করবে । রাজনীতি-অর্থনীতি পেরিয়ে 
এতে আত্মার পরম আকুতি । তাইতো 
এ কাব্যে ছন্দ ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ 
রসোত্তীর্ণ হলো । কবিতার পর কবিতা 
পড়ে চলি; অনুভব করি পূর্ণ প্রাণের 


করে ধরেছেন। মানবতার জন্যে তার 


হীনতার গ্লানি তাকে মুছে ফেলতে 
হবে । এ বিজয় অভিযান যে সাফল্যম- 
তি হবে এ কবির গভীর বিশ্বাস। 
“সিন্দবাদ', “বার দরিয়ায়”, “দরিয়ায় 
শেষ রাব্রি', “পাঞ্জেরী”, ন্বর্ণ_ঈগল", 


তরে জাগ্রত মানুষের আকুলি-বিকুলি 


আবরণে ভাবকে আচ্ছন্ন রাখা কাব্যের 


আজকের জীবনের অপূর্ণতা, আজকের 


একটি বৈশিষ্ট্য । তার শুরু ও শেষের 


বাস্তবের বেদনা আকুলতাকে আরও 


দিকে তা-ই প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই 


দুর্দম করে তুলল: 


কবি-মনকে খুঁজে বের করা একটু 


আর যেন ক্রিষ্ট নাহি হয় 


কঠিন বলে মনে হয়। কবির আদর্শ ও 


“তুফান্ত, “হে নিশানবাহী”, “নিশান্ত', 


ভাবধারা আমাদের চোখের সামনেই 


আর যেন ত্রস্ত নাহি হয় 
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয় 


“নিশানবরদার, ও “সাত সাগরের 
মাঝি* প্রভৃতি কবিতায় ফুটে উঠেছে 
তার প্রাণের জাতীয় বেদনাবোধ। 


রয়েছে। কিন্তু দুটি কবিতায় আরও 
একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় 


মানুষের ভবিষ্যৎ দিনের আউলাদ। 
আল্লার দরবারে কবি ফররুখ আহমদ 


“ডাহুক' এবং “ঝরোকায়' এই কবিতা 


ফরিয়াদ জানিয়েছেন। তবে কি তিনি 


বর্তমান অবনতির কলংক-কালিমা, 


দুটি যেন কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান 


জাতির মুক্তির সাধনা, বিশ্বময় তার 


অধিকার করে রয়েছে। ভাব, ভাষা 


৩ 


স্বাধীনতার তীব্র আকুতি, বর্তমা 


রচনা-কৌশল, শিল্পনিপুণতার 


মানব-সমাজের পংকিল 
বিশ্লেষণ “সিন্দবাদ', “বারদরিয়ার 
“দরিয়ায় শেষ রাৰ্রি' প্রভৃতি কবিতায় 


৩ 


প্রখরতায় কবিতা দুটি উজ্ত্বীল। 
বসুধা চক্রবর্তী সওগাতের বৈশাখ 
১৩৫২ সংখ্যায় লিখেন, 


বিপ্লবী নন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার 
দায়িতু তিনি নেননি । শুধু দেখি, পথের 
পাশে অনাহারে মৃতজনের লাশ দেখে 
তার অন্তরাত্মা ক্ষোভে জ্বলে উঠল: 
মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে 
আত্মদান, 


আছে জাতীয় জাগরণের জন্য প্রাণের 
আকুল আহ্বান, আর “হে নিশানবাহী', 


তখন মুসলমানের সাংস্কৃতিক এতিহ্য 
রক্ষার আকাউক্ষার সঙ্গে মিশল 


“নিশান্ত' ও “নিশান বরদার' প্রভৃতিতে 


রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যন্রতা। 


তারি শোধ তুলে নাই হে জড়-সভ্যতা 
শয়তান! 
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে 


আছে জাতির উত্থানের গতি ও লক্ষ্যের 
আগস্ট'১৭ 


আত্মসম্িৎ ফিরে পাবার জন্যে আগ্রহ 


করিতেছ পান, 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ 
অম্লান, 


সংযোগ যার আছে তার এ খবর জানা 


সাগরের মাঝি” ছাড়াও ফররুখ 


আছে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার 


জনতার সিঁড়ি বেয়ে উধ্র্বে উঠি অতি 


প্রয়োজন প্রতি বাঙ্গালীর, যদিও এ 


আহমদের আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 
রয়েছে। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং 


প্রয়োজন এখনও বেশি লোকের 


তারে তুমি ফেলে যাও পথণ্রান্তে 
নর্দমার পাশে । 


উপলব্ধিগত নয়। ফররুখের কাব্যে 


পালিপির আকারেও বন্দী আছে তার 
অজন্ন কবিতা । ফররুখ আহমদের 


তার মর্মগত পরিচয়; এ কাব্যের আছে 


জাগরণ যদি সত্য হয় তবে কি তা 
আপনার সম্পূর্ণ পথ করে নেবে না। 


গভীর চিত্তোদভূত রা | 
সাত সাগরের মাঝির দ্বিতীয় 


অন্যান্য কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থেরও 
রয়েছে কবিতার আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ ও 


বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


কবির প্রয়োজন জীবনের হারানো সূত্র 


সংস্করণের তথ্যাবলীনিয়রূপ: [দ্বিতীয় 


উজ্জল পরিচয়, একজন শক্তিমান 


খুঁজে ফিরে পাওয়ার, সবাইর হাতে তা 


সংস্করণ] তমদ্দ্রন সংস্করণ: ঈদুল 


তুলে দেবার। তাই তিনি ইসলামের 
প্রাণের জোয়ারে পাড়ি দিতে চান সাত 


কবির সৃজন-ক্ষমতার স্বাক্ষর । সাত 


আজহা, ১৩৭১ হিজরী, সেপ্টেম্বর 
১৯৫২ রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৪ 


সাগরের মাঝি” ফররুখ আমন্দদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি 


সাগরে । মানুষের বেদনার তরঙ্গভঙ্গে 
তার যে যাত্রা: এই তার অপরূপ 
প্রকাশ: 


প্রকাশক ও মুদ্রাকর: তৈয়েবুর রহমান, 
এমএ । তমদ্দ্ুন প্রেস, ৫০ লালবাগ 


অনন্য কাব্যগ্রন্থ হিসেবে কীর্তিত 
কবিতার বিষয়, ভাষা ও ছন্দের 


রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব 


তবু শুন্বে কি, তবু শুন্বে কি সাত 
সাগরের মাঝি! 

শুকনো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাটে 
উঠেছে বাজি; 

এ নয় জ্যোছনা-নারিকেল শাখে স্বপ্নের 
মর্মর, 

এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারাঙ্গী- 
বন্দর 

এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের 


হাহাকার, 
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের 


ংকার। 
বইটির প্রতি কবিতারই রসাবেশ সৃষ্টির 
ক্ষমতা রয়েছে । কথা উঠেছে আরবি- 
ফারসি শব্দের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে: 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবযোজনার জন্যে বোধ 
হয় তার দরকার ছিল। কোনো 
সমালোচক বলেছেন যে, এ শব্দগুলির 
মানে আলাদা লিখে দিলে ভালো 
হতো । তা হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু 
শুধু আলাদা অর্থ পড়ে ভাবের সম্পূর্ণ 
অনুষঙ্গ বোঝা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। স্বীকার করতেই হবে 
যে, সুস্ত সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের 
প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় নতুন এক 
সমস্যা জেগে উঠছে। ভাষার দ্বিত্ের 
সম্ভাবনাও একেবারে অলীক নয় । কিন্তু 
সে বিচারে বর্তমান কাব্য-প্রসঙ্গকে 
বিড়দিত করবার প্রয়োজন নেই। 
বাংলার সুদূরতম পল্লীতেও আজ 
মুসলমান আত্মোপলন্ধিতে পেতে 
চাইছে নৃতন প্রাণ। তার সঙ্গে বাস্তব 


আগস্ট”১৭ 


ব্যবহারে এই কাব্যগ্ধনে' তার যে 


গ্রহ্কারের। দাম: দুই টাকা 
আনা । পৃষ্ঠা ৮৮। প্রচ্ছদ শিল্পী: উল্লেখ 


আট নৈপুণ্য, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের পরিচয় 


রয়েছে, সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তা 


নেই। তবে সম্ভবত কামরুল হাসান। 
[সূ্র: ফররুখ রচনাবলি, খ. ১, পৃ. ৫৫০1 

বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হয় দীর্ঘ 
২৩ বছর পর। ১৯৭৫ সালে। বইটির 
ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্েও দীর্ঘ 
বিরতিতে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
কারণে এ বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থের রসসুধা পানে বাধাগ্রস্ত 
হয়েছেন। এ সময় বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে 
ওঠে । বাজারে বইটির যোগান না 
হাতড়ে বেড়িয়েছেন, তেমনি বহু নতুন 
পাঠকের কাছে বইটি অজানাই থেকে 
যায়। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যে 
কেবল প্রকাশকদের অদৃরদর্শিতা ও 
দায়িতুহীনতাই নয়, কবির আর্থিক 
অনটনও বহুলাংশে দায়ী ছিল। যা-ই 
হোক, বইটির তৃতীয় সংস্করণে লেখা 
হয়, ফররুখ আন্ষদ বাংলা সাহিত্যের 
একজন লব্ব-প্রতিষ্ঠ কবি। “সাত 
সাগরের মাঝি” তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 
এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলোর 
রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৪ সাল। সে 
সময়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশের 
সাথে সাথেই এই গ্রন্থের কবিতাবলী 
পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
“সিন্দবাদ', “ডাহুক', “সাত সাগরের 
মাঝি' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ফররুখ 
আন্দদ স্বীকৃতি অর্জন করেন একজন 
অনন্যসাধারণ কবিরপে। “সাত 


অম্নান। বক্তব্যের প্রতীকী উপস্থাপনায়, 
উপমা-রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে 
এবং মুসলিম এতিহ্যের নবনির্মাণে এ 
গ্রন্থে ফররুখ আন্দদ অনন্য। এই 
সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়নি। কবির জীবদ্দশায় 
তিনি এর তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশের 
দায়িত আমাদের ওপর অর্পণ করেন। 
কবির অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ, প্রখ্যাত 
শিশু-সাহিত্যিক ও আমাদের প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বতাধিকারী জনাব 
মোহাম্মদ নাসির আলীর আগ্রহই ছিল 
এর মুলে। পরিতাপের বিষয়, 
আমাদের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্তেও, 
নানা কারণে “সাত সাগরের মাঝি'র 
তৃতীয় সংস্করণ এঁদের জীবদ্দশায় 
প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কবি ফররুখ 
আন্দদের ইন্তেকালের ক'মাস পর 


শুধু. বাহ 
প্রতিষ্ঠানগতভাবে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছি, কবি ফররুখ আন্মদও ছিলেন 
আমাদের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী । 

“সাত সাগরের মাঝি'র এ নতুন 
সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে এদের 
দু'জনের কথাই আমাদের বিশেষভাবে 
মনে পড়ছে। স্বয়ং কবি এবং জনাব 
মোহাম্মদ নাসির আলী বেঁচে থাকলে এ 
গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারে তীদের 


___াল''লুুুু্ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া যেত, এবং 


কবিতাটির নামেই বইটির নামকরণ 


তোমার জাহাজ কি বানচাল হয়েছে? 


গ্রন্থটি হতো আরও নিখুত, 
সর্বাঙ্গসুন্দর। কবির ইচ্ছানুসারেই এ- 


হয়েছে। কাব্য-মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় 


তোমার ভাগ্যের সেতারা কি মেঘে 


পরিবেশ সৃষ্টি জন্য কবিতাগুলোর 


গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট সাহিত্যিক- 
সাংবাদিক জনাব মুজীবর রহমান খার 


পরিচিতি দিলে ভাল হয় এবং একটি 
একটি করে তাই আগে দিচ্ছি । প্রথমে 


নিয়া “সাত সাগরের মাঝি/ নারঙ্গী- 


সাত সাগরের মাঝি ও পরে তার 


বনে কাপছে সবুজ পাতা” শীর্ষক একটি 


পরিপূরক অন্যান্য কবিতার পরিচয় 


দীর্ঘ আলোচনা সন্নিবেশিত হলো। 


দিব। “সাত সাগরের মাঝি'র মোদ্দা 


এতে “সাত সাগরের মাঝি”র অন্তর্গত 


কথা হলো: 


কবিতাবলীর সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং 


অনেক আধার পারায়ে ভোর হয়ে 


কবির বৈশিষ্ট্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় 


এলো। নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা 


লাভ হয়তো সহজ হবে । কবির স্মৃতির 


কীপছে। দুয়ারে সাত সাগরের সফেন 


প্রতি নিবেদন করি আমাদের আন্তরিক 
শ্রদ্ধা । 
“সাত সাগরের মাঝি' বইয়ের এ তৃতীয় 


জোয়ার । হে নাবিক, এখনো তোমার 
ঘুম ভাঙলো না? অচল ছবির মত 
জাহাজ দীড়িয়ে আছে, হালে তার পানি 


সংস্করণের শেষে কবির অভিপ্রায় 
অনুসারে মুজীবর রহমান খা প্রণীত 


নাই, পাল তার অবনমিত। হে নাবিক, 
তুমি জাগো, মাঝিমাল্লারা দলে দলে 


(রচনাকাল: আগস্ট ১৯৬৭) “সাত 


এসো। সাগরজলে আবার তোমার 


ঢাকলো? তোমার জাহাজের হাল কি 
ভাঙা? এসব আমি জানি না, তবু 
তোমাকে ডাকছি। তুমি সাত দরিয়ার 
মাঝি । প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা 
বাতাসে বেজে উঠেছে। তোমার 
মাঝিমাল্লারা আজ অধৈর্য । সাত-সমুদ্র 
আক্রোশে ফুলছে। অচেনা যাত্রীরা 
আজ পথে চলেছে। তোমার বেসাতি 
মারজানে মর্মরে কে পূর্ণ করে? তুমি 
কি এখনো দুঃস্বপ্নে ডুবে আছো? 
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির দেনা কি তোমার 
মিটেনি? কখন যে সকাল হয়ে গেল, 
হন জাগলে না। তাই তোমাকে 


তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের 
যেখানে ধুলিতে 


সাগরের মাঝি / নারঙ্গী বনে কাপছে 


কিশিড় ভাসবে, আবার তরঙ্গ কেটে 


সবুজ পাতা" শীর্ষক সমালোচনা গ্রথিত 


কেটে কিশিড় চলবে । অনেক দেরী হয়ে 


হয়। সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 
হলো: 


গেলো, তোমার কি ঘুম ভাঙবে ন! 
জেগে দেখো, ক্ষুধিতেরা ভিড় করছে 


ফররুখ আন্মদ আহমদ যেমন জরিন- 


আজ তোমার বেসাতি ছড়াতেই হবে 


কলম, তেমনি শিরিন-কলম কবি। 
ফররুখ আন্দদের কবিতায় আমরা রং- 


তুমি কি দেখছ না, আলেয়ার পিছে 
পিছে ওরা শুধু নেমে যাচ্ছে। তোমার 


এর তীক্ষ পরিচয় পাই আর শহীদের 


সেতারা তো উজ্জীল। দেখ, দিগন্তরে 


নিবিড় স্বাদ। “সাত সাগরের মাঝি'র 


তোমার কত লালারায়হান জমা হলো । 


উনিশটি কবিতার সর্বশেষ কবিতা 
হলো সাত সাগরের মাঝি । এই 


তুমি ভয় পাও কেন, তুমি কেন ভয়ে 
কাপ! 


কাকরে দিনের 
জাফরান খোলে কলি 
যেখানে দুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট 


পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গলে 
বকাওলী। 

মনে নাই সেই প্রথম সফরের কথা 
অজানা ফুলের দেশে তোমার যাত্রা, 
আর সবার চোখে জমরুদ তোলার স্বপ্ন 
চন্দ্রালোকে জলছিল। তোমার অশ্রান্ত 
সন্ধানী জাহাজ নোনা পানিতে কোথায় 
যেন ভেসে চলেছে । মনে পড়ে কোন 
বন্দরে এসে জাহাজ তোমার ভিড়ল। 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


মুহনিফ শিয়া হিসেবে বেশ পরিচিত 
হওয়া জ্টেও তাবারী ও ইবনে 
আসীরের মতো আহলে সুন্নাত 


অনুসারী আলিমগণ আবু মুহনিফের 
বর্ণনায় আস্থা পোষণ করতেন এমনকি 


উক্তি হলো, আবু মুহনিফ দুর্বল শ্রেণীর 
ইতিহাস লেখক। ইবনে হাজর 


আসকালানী বলেন, বর্ণনা গ্রহণের 
ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার 
মতের সপক্ষে তিনি আরও কতিপয় 


নন। সেই সঙ্গে তিনি তার 
মতের সমর্থনে আরও অনেককে উদ্ধৃত 
করে বর্ণনা করেন যে, আবু মুহনিফ 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্ত্যাখ্যাত। 
ইবনে আদী ইহয়াইয়া ইবনে মুঈনের 
উক্তি উদ্ধত করে বলেন, বিগত 
সময়ের আলিমরাও তার প্রশ্নবিদ্ধ 
বিশ্বস্ততার ব্যাপারে অভিন্নমত। এরপর 


ইবনে জারীরের কিতাবু তারীখিল 
কবীর তো আবু মুহনিফের বর্ণনায় 
ভরা। আয়াতুল্লাহ খোয়ীও তাকে 
নির্ভরযোগ্য জানতেন আর শায়খ তুসী 
(রেহ.) থেকে আবু মুহনিফ পর্যন্ত 


তিনি লিখেন, আবু মুহনিফ চরমপন্থী 
শিয়া ছিলেন; তার বর্ণিত হাদীসগুলোর 
সুত্র পাওয়া যায় না। তার সূত্রে 
এমনসব বাজে বর্ণনা পাওয়া যায় যা 
বর্ণনা হিসেবে উঠে আসার উপযুক্ত 
নয়। 

যাহাবী বলেন, হাদীসশাস্ত্রবিদগণের 
বিচারে তিনি পরিত্যক্ত (মাতরুক) 
বর্ণনাকারী। অন্যত্র বলেছেন, আবু 
মুহনিফ অপরিচিত ব্যক্তির বরাত দিয়ে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। দারাকুতুনীর 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


মুহনিফের মতাদর্শ সম্পর্কে কোনো 
মত পেশ না করা তিনি শিয়া 


মিলে না। কিন্ত আবু মুহনিফের 
জীবনটাও আমাদের সামনে রাখা 


মতাবলম্বী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে 
যেমনটি আগেই উল্লেখ করেছি, শাইখ 


উচিত। কারণ শিয়াদের অনেক 
ন্যায়নিষ্ঠ ইমামও অনেক সময় এমন 


আব্বাস কুম্মী ও আকা বুজর্গ তেহরানী 


বক্তব্য ও মত পেশ করে থাকেন যা, 
ভারসাম্যপূর্ণ এবং আহলুস সুন্নাহ 


এমনটি খুবই প্রসিদ্ধ বিষয় বলে 


ওয়াল জামাআতের বিশ্বাসের সঙ্গে 


উল্লেখ করেন। কিন্তু আকাখুয়ী তার 


মিলে যায় । ভাবনার বিষয় হলো, তিনি 


রিজালুল হাদীস গ্রন্থে আবু মুহনিফের 


একজন ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার লোক 


শিয়া মতাবলম্বী হওয়া না হওয়া বিষয়ে 


ছিলেন। এ কারণে তার বিভিন্ন বর্ণনা 


মন্তব্য না কর তাকে নির্ভরযোগ্য 
বলেছেন। 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামাআতের 
অনুসারী গবেষকদের গ্রন্থাবলিতে স্থান 
পেয়েছে। 


মতাবলম্বী সংখ্যারিষ্ঠ আলিম তার 
শিয়াপন্থী হওয়া সম্পর্কে কোনো 


আবু মুহনিফের বর্ণনাসমূহে মূলপাঠের 
(72) শুদ্ধাশুদ্ধির ফয়সালা করা 


ইশারা করেননি। যদিও ইবনে 
কুতাইবা ও ইবনে নাদীম শিয়া 


সহজ কাজ নয়। কারণ ইতিহাস 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু মুহনিফের 


মতাবলম্বী ইতিহাসলেখকদের বিষয়ে 


অবস্থান একটি মৌলিক ভিতের ওপর 


নিজ-নিজ গ্রন্থে আলাদা অধ্যায় 


দাড়িয়ে আছে। কাজেই অন্যান্য 


নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সেখানে আবু 
র 


বর্ণনার আলোকে বিচার করে তার 


মুহনিফের নাম উল্লেখ না থাকা তার 


বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যাবে 


শিয়া মতালবন্বী না 


না। কারণ হিশাম কালবী, ওয়াকেদী, 


পরিষ্কার করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 


মাদায়েনী, ইবনে সাআদ প্রমুখ প্রায় 


জামাআহভুক্ত ইবনে আবুল হাদীদ 


সকল ইতিহাস-লেখক তার পরবর্তী 


বলেন, আবু মুহনিফ মুহাদ্দিসদের 
তালিকায় গণ্য হয়ে থাকেন এবং তিনি 
“ইমামত' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন 


যুগের এবং তথ্যের জন্য তার কাছে 
খণী১ কমর আল বুখারীর এই বিশ্লেষণ 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আহলুস 


তবে শিয়া মতাবলম্বী বর্ণনাকারীদের 


সুন্নাহ ওয়াল জামআহ ও শিয়া 


এটা ঠিক নয় যে, কেবল ইয়াহইয়া 
ইবন মুঈন আবু মুহনিফকে 
অনির্ভরযোগ্য বলেছেন আর আহলে 


সুনাত ওয়া জামাআতের অবশিষ্ট 
আলিমগণ তাকে নির্ভরযোগ্য 


বলেছেন। অন্যদিকে স্বয়ং কমর 
বুখারীর আলোচনাতেও কয়েকজন 
আহলুস সুন্নাহ অনুসারী আলিমের 
উদ্ধৃতি আছে; যারা আবু মুহনিফকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। আমরাও 
মিযানুল ইতিদাল, লিসানুল মিযান গ্রন্থ 
থেকে একাধিক সুত্র বিশেষজ্ঞের কথা 
উদ্ধৃত করেছি। যার উপসংহার হলো 
আলহস সুন্াহ ওয়াল জামাআতের এ 
বিষয়ে একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
নিফ নির্ভরযোগ নন। তাবারী, 
ইবন আসীর প্রমুখ ইতিহাসবিদ 


জায়গা হওয়া এমনটা প্রমাণ করে না 
যে, তারা আবু মুহনিফকে নির্ভরযোগ্য 
মনে করতেন। সামনে আলোচনায় 
দেখাবো যে, এসব ইতিহাসবিদ 
নিজেরাই পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 
আমরা ঘটনার অনুসন্ধান ও যাচাই 
করি নিঃ কেবল উদ্ধৃত করেছি। সত্য- 
অসত্যের ও বস্তনিষ্ঠতার দায় সেসব 
ইতিহাস লেখকের যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে 
আমরা বর্ণনাগুলো তুলে এনেছি। 
তাবারীসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদদের 


মধ্যে ছিলেন না। কামুসুর রিজাল-এর 


মতাবলম্বী উভয়ে সম্প্রদায়ের রিজাল 


গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, আবু মুহনিফ 
হঠকারী বা একদেশদর্শী ছিলেন না 


শান্্বিদদের কাছে আবু মুহনিফ এক 
বড় শিয়া আলিম ও ইতিহাসবিদ এবং 


অবস্থানটা হলো তথ্য-উপান্তকে সামনে 
এগিয়ে নেওয়া। তারা কখনোই 
কোথাও এমনটি দাবি করেননি যে, 


বলেই তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য তবে 
শিয়া মতাবলম্বী হওয়া বিষয়ে কোনো 
সিদ্ধান্ত পৌছা যাবে না। 


তার প্রপিতামহ মুহনিফ ইবনে সালিম 
হযরত আলী (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন 
যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শরিক ছিলেন। 


কাজেই তার মতবাদ সম্পর্কে 
আলোচনা অনর্থক। তবে যদি তার 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ও 
শিয়াদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ প্রায় সব 


বর্ণনাগুলো সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা 
করা হয়- দেখা যাবে অধিকাংশ 


বর্ণনাই বিস্তারিতভাবে আবু মুহনিফের 
সৃত্রেই বর্ণিত। এ কারণে আবু 


বর্ণনাই কেবল সাকীফাহ, শোরা, 


মুহনিফের বর্ণনায় নির্ভর করা যায় না। 


জামালের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, হযর 


কারণ একপক্ষভুক্ত ব্যক্তি নিজের 


হুসাইন (রোযি.)-এর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে । 


দাবির পক্ষে স্বয়ং সাক্ষী হতে পারেন 


ফলে আপনি এ সিদ্ধান্তে পৌছুবেন যে, 


না। বর্ণনাকারী বন্তত একজন সাক্ষী । 


তিনি শিয়া ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। 
হ্যা, এটা খুবই সম্ভব যে, তার কোনো 


দাবিদার নিজেই যদি সাক্ষী বনে যান-_ 
তখন পৃথিবীর কোন আদালত সেই 


কোনো বর্ণনা শিয়া মতবাদের সঙ্গে 
আগস্ট”১৭ 


সাক্ষ্য গ্রহণ করবে ? 


তাদের গ্রস্থাবলিতে উদ্ধত সব 
বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য এবং তাদের 
বর্ণিত প্রত্যেক তথ্যই বিশ্বাসযোগ্য । 


[চলবো 


* বিভিন্ন দল-উপদলসহ শিয়া ও তাদের 
কাছাকাছি মতাদর্শের কতিপয় জনগোষ্ঠী 
ব্যতীত কুরআন সুন্নাহ অনুসারী সকল 
মুসলমান যেকোনো মাযহাব-মাসলাকের 
অনুসারীই হোক না কেন প্রত্যেকেই 
আহ্লুস সুনাহ ওয়াল জামাআত হিসেবে 
পরিচিতি । 

২ কমর আল বুখারী, এক নজরে ইতিহাসবিদ 
আবু মুহনিফ। 
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সংসার সুখী 
হয় যেভাবে 


মানুষের জীবনে অন্যতম ও বিশেষ 


দিশেহারা । ঘরে-বাইরে জীবন ক্রমশ 


একটি অধ্যায় হচ্ছে বৈবাহিক জীবন 


নিঃস্বার্থ সখ্যতা । দুটি প্রবাহ মিলে যায় 
একই মোহনায় । বয়ে আনে 
পূর্ণতা। সুখে-স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠে 


ওঠা আলাদা মানুষ না সমন্বয় 
পৌঁছে 


জটিলতর হয়ে উঠছে। 


সাধন করে একটা সমঝোতায় 


চারপাশ । যদি এই জীবনে কেউ সফল 
হতে পারে তাহলে দুনিয়াটা হয়ে যায় 


ফিরেও দুদণ্ড শান্তির অবকাশ নেই। 
ব্যক্তিতি আর আত্মমর্ধাদার সঙ্কট 


জীবনযাপন করতে চেষ্টা করেন। 
এখানে মানিয়ে চলাটা তাই অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । সম্পর্কে কোনো সমস্যা 
সৃষ্টি হলে তর্কে জিততে যাওয়ার 
প্রবণতা বা নিজের 


তার জন্য স্বর্গ । অন্যথায় জীবনটা 
নরকের আজাবে পরিণত হয়ে যায়। 


প্রবল। তবে দুজনই পারস্পরিক 


শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা নিয়ে মানিয়ে 


সংসার সুখী করার জন্য একে ওপরের 
সহযোগী সহযোদ্ধা হতে হয়, 


চললে সম্পর্কটা সহজ হয়। 


হতে পারে তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত 
ব্যস্ততা ও একে অপরকে পর্যাপ্ত সময় 


জীবনসঙ্গী যদি সংসারের প্রতি 


সেব্রিফাইস করতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষ 


ইতিবাচক থাকেন, তবে ত্যাগ- 


দিতে হয় অনেক ছাড়। ভাগাভাগি 
করতে হয় সুখ দুঃখ ভালোলাগা- 
ভালোবাসা । আর দাম্পত্য সম্পর্কে 


দিতে না পারা, সাংসারিক ও সামাজিক 
দায়িতু পালনে ব্যর্থতা, মানসিকতার 


তিতিক্ষা, খিটিমিটি জড়িয়ে সুন্দর 


পার্থক্য, তৃতীয় ব্যক্তিকে জড়িয়ে 


দাম্পত্যজীবন পাওয়া যাবে । সবকিছুর 
মধ্যে ভূল ধরতে যাওয়া, সব ব্যাপার 


মান-অভিমান থাকবেই । শরতের মেঘ 


তিক্ত 


নিয়ে কলহের ভাবনা থেকে দূরে 


আর দাম্পত্যে কলহ যেন একই 


থাকলে সম্পর্কটা জটিল হয় না। 


রকম। হাসি-তামাশা, মান-অভিমান 
ট। মাঝেমধ্যে অনেক 


সন্তানরাও বেড়ে ওঠে সুন্দর 


দু'জনের একটুখানি মানিয়ে চলাই 
সম্পর্কটা সুন্দর করে, সুখী করে। 
মানিয়ে চলা শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, 


পরিবেশে । দাম্পত্যজীবনে কলহ 


ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি 


সব সম্পর্কই সহজ সুন্দর করে। স্বামী- 


অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। 


থেকেই ঘটে বিপর্যয় । তিক্ততায় ভরে 
যায় মধুর সম্পর্কটি। সন্তান, 
পরিবারের অন্য সদস্যরা হন মানসিক 
চাপের শিকার। এসব থেকে বেরিয়ে 


স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলা যায়, মেনে নেওয়াটা 


ভালোবাসা-সমঝোতা-মমতার মতোই 
মতবিরোধ, মতপার্থক্য 


যেন একতরফা না হয়। কারণ, একটা 
মেয়েকে স্ত্রী-বন্ধু, সুচারু গৃহিণী, মা 


দাম্পত্যজীবনের একটা অঙ্জ। কিন্তু 
দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই অস্বাভাবিক 


ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে 
হয়। একই সঙ্গে সংসারের সব 


রূপ ধারণ করে, যখন এর ফল হয় 


ঝক্কিঝামেলাও অনেক সময় এক 


ভুল বোঝাবুঝি, তিক্ততা, পরস্পরকে 
হেয়প্রতিপন্ন করার প্রবণতা, অবিশ্বাস 


হাতেই সামলাতে হয়। তাই ত্যাগের 
ক্ষেত্রে, মানিয়ে চলার ক্ষেত্রটা যেন 


ইত্যাদি। বিবাহিত জীবন কেবল 


একজনের ঘাড়ে না চেপে যায়, 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, 


সেদিকটায় সচেতন হতে হবে। 


ধরনটাই এমন, কখনও বৃষ্টি, কখনও 


এতে জড়িত পরিবারের অন্যান্য 
সদস্য, সমাজ-সংস্কৃতি । দু'জন স্বতন্ত্র 


রোদ । তবে আজকের দম্পতিরা সত্যি 
এপ্রিল'১৭ 


মানসিকতার, ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে 


ছোটখাটো কিংবা বড় সমস্যায় 
সমঝোতার মধ্য দিয়ে যদি দু'জন 
সুন্দর মানিয়ে চলেন, তবে সম্পর্কটা 
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অনেক সহজ হবে। মধুর হবে 
দাম্পত্যজীবন। এব্যাপারে যুগ 


আমার কি কষ্ট হয়? আমার কোন 
জরুরি কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়? বরং 


সংস্কারক আল্লামা আশরাফ আলী 


এটা দেখে যেমন আমি আনন্দ পাই 


দেখলাম স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই 
খাবার খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর 
দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার 


থানভী (রহ.) বলেন, আজকাল 


যে, সে আমার খেদমত করে যাচ্ছে 


যুবকদের মুখে নতুন পরিভাষা শোনা 
যায়, তারা স্ত্রীকে “জীবন সঙ্গিনী" 


তেমনই এতেও আমি আনন্দ পাই যে 


চেষ্টা করি। কলস ভরে পানি এনে 
দেয়া থেকে অন্যান্য যাবতীয় 


সে সুখে ও স্বস্তিতে আছে। তিনি 


কার্যধাবলি। একজন স্বামীর জন্য 


বলে। কিন্তু ওহে ভালো মানুষের দল! 


নিজের সম্পর্কে আরও বলেন, রাতে 


তোমরা এ জীবন সঙ্গিনীর সকল হক 


আমার কম ঘুম হয় কিন্তু স্ত্রীকে ঘৃমুতে 


ঠিকঠাক মতো আদায় করো, না এটা 


দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করি যে, 


এসকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা 
অত্যন্ত জরুরি । 
স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


কেবল মুখের শব্দমালা? বাস্তব দেখলে 


তার তো ঘুম হচ্ছে! অন্যথায় ছুটি দুঃখ 


তো মনে হয়, তাদেরকে তোমরা 
জীবন সঙ্গিনী নয় “জীবন বন্দিনী' 
বানিয়ে রেখেছ। 


একত্রিত হত এক তো নিজের ঘুম না 


বলেছেন, “যদি আল্লাহকে ব্যতিত অন্য 
কাউকে সেজদা করার অবকাশ 


হওয়ার কারণ, আর ২য়টি স্ত্রীর ঘুম না 
হওয়ার কারণ । 


থানভী (রহ.) তার পারিবারিক জীবন 
সম্পর্কে বলেন, উল্লেখ করার কথা নয়, 
কিন্ত প্রয়োজনের খাতিরে বলছি। 


অনেক সময় এমন হয়, আমি দেখলাম 


থাকতো, তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীদের 
নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের 
স্বামীদের সেজদা করে ।” এ হাদীস 


স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই খাবার 


দ্বারাই বুঝে আসে একজন স্ত্রী তার 


খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর 


স্বামীর সাথে কি ধরনের আচরণ 


আল্লাহর শোকর যে, আমি নিজেও 
বন্দী হয়ে থাকতে চাইনা এবং কাউকে 
বন্দী রাখি না। রাজা বাদশাহদের মত 


দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার 
চেষ্টা করি। আমার অভ্যাস এই, ঘরে 
গিয়ে যদি দেখি টাটকা রুটি এখনো 


আমাদের জীবন চলে । ঘরের অনেক 
কাজ নিজ হাতে সেরে ফেলি। এতে 


তৈরি হয়নি তাহলে বাসি রুটিই খেয়ে 


করবে। তাকে কীভাবে মর্যাদা দিয়ে 
চলতে হবে। মোট কথা এভাবেই 
দু'জনকেই দু'জনের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল 
হয়ে, দু'জনের প্রচেষ্টাতেই একটা 


নেই। অনেক সময় এমন হয়, আমি 


সংসার সুখী করে তোলা সম্ভব । 


বাংাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'দীমুল কুরআন বোর্ড | খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
“এর কন্্ী় টং টার মুআরিমাগরশিণ কোর্স [রে 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন। 


*জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রী ও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? 


*তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 
*লাহ্‌নে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ ফাসেদ 


(ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


*ঘনামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে ক্রোত অশুদ্ধ পড়া । 


€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ- 
মহিলাদের জটিল গোপন রোগ (9 বহু বছরের পুরাতন 
আমাশয় 0 হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর 


*অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


ব্যাথ্যা্উ অপারেশন ছাড়া কিডনী ও পিত্তপাথর 
অপসারন। এই ৫টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ 
বিশেষ করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ 


২- এ ০০ ক. অক ১- 
*অশ্ুদ্ধ ববরোত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী| অক্ষমতায় স্ত্রীর নিকট লজ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির 


হিসেবেই গণ্য হতে হবে। 


কারণে সর্বদা ব্রেণে মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে 


*স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


সঠিকভাবে কোন কাজে, লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে 
না এবং নামাজে খুশু খুযুও থাকে না। বহু জায়গায় 


তু হু আলিমাদের ৪৫ দিন এবং কারীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি 


380 থণ গেছে যুআরিমা ও কারী যাদেরকে বোর্ডের 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা 
করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান । 


অভিজ্ঞ 


তত্াবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 


৮ 


বোড চেয়ারম্যান ঃ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 


যাদের অনীহা ও অনাস্থা চলে এসেছে। একমাত্র তারাই 


যোগাযোগ করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


যোগাযোগ- ভাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী । 
ডি এইচ এম এস ঢোকা), বি ইউ এম এ ঢোকা) 


* 


যোগাযোগ ঃ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ষধালয়-ঢাকা 
৮২/২এ/১ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে  মৌঃ নো'মান $০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ু'আল্লিমা দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। | দাওরায়ে হাদীস £ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 
। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
তা'লীমুল কুরআন বোর্ড ও মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা । 
মোবাইল £০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) 


হা হ্যা ক সা 


কিডনি থেকে শুরু করে ক্যানসার, হার্ট, হাড়, ডায়াবেটিস 
ক্যানসার এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই অব্যর্থ ওষুধ টমেটো । 
প্রতিদিন একটা করে টম্যাটো খান। সেটা রান্না করেও 
খেতে পারেন বা কাঁচাও খেতে পারেন। স্যুপ করেও খেতে 


মৌনুনী'ফল আলারম: পভিনহরের এ টায় হেট 
আনারসে ভরে যায় বাজার। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে 
আসে নজর কাড়া সব আনারস । শুধু নজর কাড়া নয়, এই 
আনারসগুলো স্বাদেও বেশ অতুলনীয়। এ সময়ে আনারস 
খাওয়া শরীরে জন্য অত্যন্ত উপকারী । চলুন জেনে নিই 


পারেন বা স্যালাদ করে। যেভাবেই খান না কেন সর্বগুণে 


আনারসের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা: 


ভরপুর এ টমেটো। টমেটো কীচা খেতে পারেন। 
তরকারিতে দিয়ে খেতে পারেন । মাছ, মাংস, ডিম রান্নায় 
এই টমেটো দিতে পারেন । টমেটোতে ভিটামিন ১, 0, 
736, ফলেট, পটাসিয়াম, থায়ামিন, নায়াসিন, 
ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, কপার, ফাইবার রয়েছে। আসলে 
শরীরের পুষ্টি পূরণে যা যা থাকা দরকার, সব আছে 
টমেটোতে। 
টমেটো ক্যানসার প্রতিরোধক হার্টকে শক্তিশালী করে। 
হাড় মজবুত করে । রাতকানা রোগ সারায়। চুল পড়া 
কমায় । কিডনিতে পাথর জমে না। ওজন কমায়। বাতের 
ব্যথা কমায় টম্যাটো। তক থাকে টানটান । হাই ব্লাড প্রেশার 
নিয়ন্ত্রণ করে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে । ডিহাইড্রেশন রোধ 
করে। ডিপ্রেশন কমায় টম্যাটো। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে 
প্রতিদিন সকালে খেতে হবে একটি করে টমেটো । ব্লাড 
সুগার নিয়ন্ত্রণে টমেটোর বিকল্প নেই। টমেটো, সেলারি, 
গাজর ও চাল। সঙ্গে পরিমাণ মতো নুন। এ সবজি চাল 
স্যুপ হেপাটাইটিস নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 
টমেটো কেটে রস করে একটু চিনি মিশিয়ে মুখে মাস্ক 
হিসাবে ব্যবহার করা যাতে পারে । তৃক থাকবে মসৃণ । মুখে 
পড়বে না বয়সের ছাপ। 

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়ায় টমেটো । নিয়মিত টমেটো খেলে 
স্ট্রোকের আশঙ্কা কমে যায়। রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধ 
করে টমেটো । ফলে হার্ট আ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। 
টমেটোর লাইকোপেন ও ভিটামিন অ আযাজমা নিয়ন্ত্রণ 
করে। ত্যান্টি অক্সিডেন্ট ফ্রি রেডিকেলস দূর করে। 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। টমেটোর কারণে উঘঅ 
সহজে ক্ষতিগ্রস্ড হয় না। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে 
বলছেন, প্রতিদিন একটা করে টমেটো অবশ্যই খান। 
তাহলে যখন তখন ছুটতে হবে না ডাক্তারের কাছে। 


আগস্ট”১৭ 


১. আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি, 

ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস । এসব উপাদান 

আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পুরণে কার্যকরী ভূমিকা 
পালন করে। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে আনারস খেলে 
দেহে এইসকল পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকবে না । 
২.আনারস আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ 
কার্ষকরী। আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন যা আমাদের 
হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। 

৩. আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাংগানিজ। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাংগানিজ হাড়কে করে তোলে 
মজবুত। 

৪. শুনতে বেশ অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন 
কমানোয় বেশ সাহায্য করে। কারণ আনারসে এচুর 
ফাইবার রয়েছে এবং অনেক কম ফ্যাট । সকালের যে 
সময়ে ফলমূল খাওয়া হয় সে সময় আনারস এবং 
সালাদে আনারস ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক 
বেশি স্বাস্থ্যকর । তাই ওজন কমাতে চাইলে আনারস 
খান। 

৫.বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে আনারস ম্যাক্যুলার 
ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই 
রোগটি আমাদের চোখের রেটিনা নষ্ট করে দেয় এবং 
বেটা ক্যারোটিন । প্রতিদিন আনারস খেলে এই রোগ 
হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এতে সুস্থ 
থাকে আমাদের চোখ । 

এছাড়াও আনারসের ক্যালসিয়াম দাতের সুরক্ষায় কাজ 

করে। মাড়ির যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে বেশ 

কার্যকর ভূমিকা পালন করে । নিয়মিত আনারস খেলে দাঁতে 
জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দীত ঠিক থাকে। 


ক।বি।তা 


একা নই কেউ 
আলাউদ্দিন কবির 
রা রর আল মাহমুদ 
নঝঝুম থও একা নও তু ই 
একা হলেই কি আর একা হওয়া যায়? হ. ম. সাইফুল মনু 
তোমার সাথে থাকি না আমি তিতাসের কুল খেয়েছিল দোল তোমাকে স্বকোলে পেয়ে, 
তোমার সাথে তিনিই থাকেন ঝাকেঝাকে পাখি মেলে নিজ আঁখি দেখেছিল শুধু চেয়ে। 
আমাদের সাথে আছেন যিনি শিশু ফুটফুটে মনভরে উঠে প্রকৃতি হারায় বাক, 
একাকিতৃ বলতে তাই কোনো মুহূর্ত নেই আমাদের! খুশির ঘূর্ণি যাতনাচুর্ণি শূন্যে খেয়েছে পাক। 
তোমার সিক্রেট চ্যাটিং তুমি ধীরে ধীরে পরিবার ঘিরে মাথার মুকুট হও, 
তোমার একাত্ত নেট ব্রাউজিং মানুষের হয়ে তোমার হৃদয়ে দুঃখ-যাতনা বও। 
ভিডিও কি অডিও ডাউনলোডিং বেদনার ভার টের পায় হাড় সচেতন হয়ে উঠে - 
আমার কাছে গোপন হলেও বাচাতে মানব বিনাশে দানব কলম নিয়েছ মুঠে । 
আমাদের প্রিয়ের কাছে গোপন বলতে কিচ্ছুটি নেই। করে দিলে শুরু বুক দুরুদুরু লড়াই চলেছে বেশ, 
তুমি মন, আমি দেহ সমাজচিত্র শক্র-মিত্র উঠে আসে জাতি-দেশ! 
বৈরিতা-সন্দেহ দিল ছিল সাদা অসংখ্য বাধা থামাতে পারেনি গতি, 
নানাবিধ; তবু কাদা দিত যারা আজ সেই তারা তোমার সুজন অতি। 
বিচিত্র বসুধায় একাকার করেছেন পরিবার হতে এসে রাজপথে দেশের মুকুট হলে, 
আমাদের প্রভু! নবরঙ ফুলে নওমালা ঝুলে তোমার প্রবীণ-গলে । 
তুমি তুমি নও এমন দিবসে মনের হরষে তোমাতেই সবে বুঁদ 
আমি আমি নই গেয়ে কলরবে চিরদিন রবে হৃদে আল মাহমুদ । 
আমরা পরম প্রিয়ের প্রণয়-পলক! 
তুমি আমি 
আমি তুমি 
আমরা আমরা হই না তবু ্ 

জারি বে-রহম সময় ও বর্ষা 
তুমি একা নও 5 
78 পুজি করে দেয় যত বেদনার সঞ্চয় । 
নিশিথের নিরালা ফ্ল্যাট কিবা বুকের তেতর শিহরিত কেলি 
রুদ্ধ রুমের ল্যাপটপ আর স্মার্ট ফোনেও একা নই কেউ..! যদি কিছু হারিয়ে ফেলি। 

সব চাওয়া পাওয়ায় অযুত ব্যবধান 
শরতের বিকেল অধরা অনুভবে চপল প্রাণ । 
মাহবুবা মাসুমা কে যেন ডাকে বিজয়ী সাজে 
দেখেছিলাম শর বেলা নিযুত সুন্দরে সুঠাম কায়ার ভাজে। 
প্রকৃতির রঙিন পাতায় শরতের খেলা । বৃষ্টি নেই তবে বর্ষা বহিছে তুমুল ঝড় 
পূর্বাকাশ সেজেছিল রংধনু দিয়ে দোলনার মত দুলছে নড়বড় 
পা স5555 কবির মন ঘর। 
রা সব দিনের শেষে ফিরাছল আপন নাড়ে তুফান থামাও কে আছো স্বজন 

ঝাউগাছ দাড়িয়ে রইল শূন্য নদীর তীরে । নে 
বাতাশ ছড়িয়ে দিলো শরতী ফুলের সুবাস 
সন্ধা তারা জলে উঠল দিয়ে সন্ধার আভাস। 


আগস্ট'১৭ _________0 আত্তার্তহীদ ৪৩ 


পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
একই সাথে পাওয়া যায় পৃথিবীর 
সবচেয়ে অনাবাদ, জনশূন্য ও 
রহস্যময় মহাদেশ এন্টার্কাটিকার উত্তর 
উপদ্বীপে। আমরা কোথা থেকে 
এসেছি, মহাবিশ্বে কি মানুষ একাই 
বিচরণ করছে, কিংবা আমাদের এই 
উষ্ণ হতে থাকা গ্রহের পরিণতি কী 
হবে মানবজাতির সবচেয়ে মৌলিক এ 
ধরনের প্রশ্নপ্তলোর উত্তরের সূত্র 
আটকে আছে এই হিমায়িত মহাদেশে, 
আয়তনে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাডার অর্ধেকের সমান । 

প্রায় ১৯৪ বছর আগে এন্টার্কটিকায় 
প্রথম অভিযাত্রীরা পা রাখেন। ১৯ 
শতকের প্রচুর তিমি, সিলের তেল ও 
পশমই তাদের টেনে আনত এখানে । 
যাদের উপরূপরি শিকার এ মহাদেশের 
স্রোতকে রক্তে লাল করেছে । তখন 
থেকেই মুষ্ঠি আকৃতির এই মহাদেশ 
বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পদের ভা-পর 
হসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যারা 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে 
বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের 
উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ে সচেষ্ট । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স 
ফাউন্ডেশনের মেরু কর্মসূচির প্রধান 
কেলি ফকনার বলেন, “এটি হচ্ছে 
মহাবিশ্বের আগের ও পরের সময়ের 
একটি জানালা ।' 
শীতল এন্টার্কটিকার গ্রীম্মকাল 
জানুয়ারির প্রায় দুই সপ্তাহ বিজ্ঞানীদের 
অনুসরণ করে সংবাদ সবস্থা 
আযাসোসিয়েট প্রেস। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 


আগস্ট”১৭ 


অনুসন্ধান করেন, বিশেষজ্ঞদের কথা 


সত্য হলে তা কয়েক হাজার মাইল 


দূরে বসবাস করা মানুষের ওপর প্রভাব 
ফেলতে পারে। যদি পশ্চিম 
এন্টার্কটিকার বরফ স্তর 
অপরিবর্তনীয়ভাবে গলতে থাকে, 


তাহলে মিয়ামি, নিউ ইয়র্ক, নিউ 


জীববিজ্ঞান অরলিন্স, গুয়াংজু, মুম্বাই, লন্ডন ও 


সম্ভাব্য ভা চিকিৎসার পথ খুলে 


ওসাকার মতো নগরীগুলোকে সমুদ্রস্তর 
উচু হতে থাকার কারণে নিয়মিতই 


দিতে পারে এবং সম্ভবত প্রধানত 
সেখানকার অপ্রতিরোধ্য গলন 


বন্যা মোকাবেলা করে যেতে হবে। 
বিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের বিজ্ঞান 


অনুসন্ধান করছিলেন। চিলির 
নৌবাহিনীর একটি জাহাজে করে এই 
যাত্রাপথ ছিল দক্ষিণ শেটল্যান্ড দ্বীপ ও 
অরক্ষিত এটার্কটিকা উপদ্বীপের পাশ 
দিয়ে। এই পথে ৮৩৩ মাইল লম্বা 
মহাদেশকে মনে হয় হালকা লাল 
রঙের ভাঙা আঙুলের মতো। ফলে 
এপি টিমের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ 
মহাদেশ প্রথমবারের মতো দেখার 
সুযোগ হয় 
এন্টার্কটিকা বলতে মনের পর্দায় ভেসে 
ওঠে শান্ত পর্বতমালা কিংবা সাদা 
মালভূমির ছবি । কিন্তু সবচেয়ে শীতল, 
সবচেয়ে শুক্ক ও প্রত্যন্ত এ মহাদেশ 
মোটেই সুপ্ত নয়। এখানে শতকরা প্রায় 
৯৮ ভাগ অংশ বরফে ঢাকা এবং এই 
বরফ প্রতিনিয়ত গতিশীল । 
দক্ষিণ শেটল্যান্ড ও এন্টার্কটিকা 
উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত 
তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে অসহনীয় 
পর্যায় চলে যায়। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি 
হিসেবে ডিসেপশন আইল্যান্ড বা 
প্রতারণা দ্বীপ” চরম আবহাওয়ার 
একটি ক্ষেত্র। সেখানে এমন কিছু 
জায়গা আছে যেখানে সমুদ্র উত্তপ্ত হয় 
২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (১০০ ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড), আবার অন্যত্র মাইনাস 
৩২ ডিগ্রির নিচে ঠা-্পা থাকে 
এন্টার্কটিকার দীর্ঘ অন্ধকার শীতকালে 
সূর্য কদাচিৎ আলো দেয়। আর 
গ্রীক্মকালে হয়তো কখনই রাত অনুভূত 
হয়না। 

পর্যটকেরা এন্টার্কটিকায় আসেন এর 
সৌন্দর্য ও দুর্গমতার জন্য, বিজ্ঞানীরা 
আসেন শুধু কাজের জন্য । তারা যা 


পরিচালক ডেভিড ভনের মতে 
“এন্টার্কটিকা সুবিশাল এবং এটার 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতা যদি গ্রহের 
বাকি অংশকে প্রভাবিত করে তাহলে 
যা ঘটবে তা আমাদের পক্ষে এড়ানো 
সম্ভব হবে না” প্রায়ই বিজ্ঞানীরা যা 
অনুসন্ধান করেন তার ৬ 


পশ্চিম দিকের বরফ প্রত্যাশার তুলনায় 
দ্রুত গলছে। গত মাসে 
বরফে গুরুত্বপূর্ণ ভূতত্ত গবেষকেরা 

একটি আশ্চর্যজনক বন্ত দেখতে পান 
বরফের নিচের অর্ধমাইল একটি 
অন্ধকার গহব্বরে আধা ফুট লম্বা চিগড়ি 
রা একটি প্রাণী ধরা পড়ে তাদের 


ইউনিভার্সিটি অব জেনেভার ভূতান্তিক 
গবেষক রিচার্ড স্পাইকিংসের নেতৃতে 
চিলির এন্টার্কটিকা ইনস্টিটিউটের 
একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে দক্ষিণ 
শেটল্যান্ড ও এন্টার্কটিক উপদ্বীপে 
শিলার নমুনা সংগ্রহের জন্য বড় 
ধরনের চেষ্টা চালানো হয়। তিনি যখন 
দক্ষিণ মহাসাগরে উথ্িত বৃহৎ কালো 
গ্রানাইট ও শিলার ওপর আঘাত 
করছিলেন, পেঙ্গুইন উপনিবেশ 
লিওগোওপি অন্তরীপের কৌতুহলী 
বাসিন্দারা তা দেখছিলেন । দসতাহের 
সহকর্মীরা 


বৈচিত্রের অনেক দিক বোঝার জন্য 
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ফি।চা।র 


মহাদেশগুলো কখন আলাদা হয়েছে তা 
বোঝা জরুরি । সুতরাং আমরা আরো 


অভিযানবিষয়ক জার্নাল পড়ে 
এন্টার্কটিকায় অনুসন্ধানে আসার স্বপ্ন 


পিটার কনভে বলেন, “আমি ভাগ্যবান 
যে, আমি মহাদেশটির মাঝখানে 


জানতে পারছি পৃথিবীর প্রকৃত প্রাচীনত 


দেখতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে 


গিয়েছি। আর তাতে আমি পরবর্তী 


এবং মহাদেশগুলো শত কোটি বছর 
আগে, ৫০ কোটি বছর আগে বা ৩০ 


কনট্রিরাস যখন চূড়ান্তভাবে দক্ষিণ 
মেরুর সন্ধান পান সেদিন থেকেই 


কোটি বছর আগে মহাদেশগুলো 


তিনি দাড়ি কাটা বন্ধ করে দেন। আজ 


কিভাবে একসাথে ছিল । তিনি বলেন, 


তা তার বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে এবং 


এসব অন্তর্দৃষ্টি তাকে সাহায্য করবে 


এত দিন পরও তিনি সেই পথে গেলে 


আদিম যুগের সেই সুপার মহাদেশ 
(যখন সব মহাদেশ একসাথে ছিল) 


সব কিছু একই রকম দেখতে পান। 
এই মহাদেশে ১৪টি অভিযানের নেতৃতু 


ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে এন্টার্কটিকার 
মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে জানতে । 


দেয়া কনট্রিরাসের মতে, “এ মহাদেশ 
হচ্ছে এই গ্রহের র এবং 
আমাদের কেউই এই বরফকে নোংর 


মনে করেন রোডিনিয়া, 


গনডোয়ানা _ও প্যাঙ্গেনোর মতো 
ভূমিগুলো পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ 


করতে চায়নি ।? 
পৃথিবীর তলদেশের আদিম প্রকৃতির 


ভূখ- ছিল এবং ভূতল পে-টের 


কারণে যদি এখানে একটি উ্কা পতিত 


গতিশীলতার কারণে এগুলো 
পর্যায়ক্রমে একত্রিত হয়। 

ভন বলেন, যেহেতু সেখানে কোনো 
স্থানীয় শিল্প নেই, সে জন্য প্রাটান এই 


হয় তবে তা অক্ষত থাকে। তাই 
গবেষকেরা এখানে আরো অনেক উক্ধা 
খুঁজে পেয়েছেন, যা মলের কাছাকাছি 
স্থানের। ২০ বছর আগে আবিষ্কার 


বরফ ও তুষার দূষণের শিকার হয়েছে 


করা এরকম একটি উদ্ধা দেখে 


দূর থেকে আসা রাসায়নিক দ্রব্যের 


বিজ্ঞানীরা এই ভুল ধারণা করেন, 


দ্বারা । বরফে সামান্য যে পরিমাণ সিসা 


মঙ্গলে একদা হয়তো প্রাণের অস্তিত্ব 


পাওয়া গেছে তা প্ট্রলে পরিণত 
হয়েছে । বিকিরণের যে স্তর পাওয়া 


গেছে তা এক দশক আগে হাজার 
হাজার মাইল দুরে যুক্তরাষ্ট্র ও 
ভয়েত _ ইউনিয়ন কর্তৃক 
পারমাণবিক পরীক্ষার কারণে । 
বরফ আমাদের জানায় তাপধারক 
গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর 
কিভাবে লাখ লাখ বছর ধরে আস্তে 
আস্তে অস্থির হয়ে উঠছে। এটা হচ্ছে 
সেই জায়গা যেখানে 
শীতলতা ও গ্যাসের কারণে ওজন 
স্তরে একটি গর্ত রয়েছে। এটা 
পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই মাসে জড়ো হচ্ছে 
ও সমস্যা সৃষ্টি করছে। এটা সেই সময় 
ঘটে যখন আগস্ট মাসে এন্টার্কটিকায় 
সূর্যের আলো কমে এলে একটি 
রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সুত্রপাত হয় যা 
ওজোন স্তরের অণুগ্তলোকে ধ্বংস 
করে । সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এই গর্ত 
প্রকট হয় এবং নভেম্বরে উষ্ণ 
আবহাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। 
চিলির ৫৩ বছর বয়সী নাগরিক 
আযালেজো কনন্রিরাস কিশোর বয়সে 
রবার্ট ফ্যালকন স্কটের দক্ষিণ মেরু 


আগস্ট”১৭ 


মহাকাশচারীদের যথাযথভাবে 
মহাশৃন্যের গভীরে এবং পৃথিবীর 
অতীতে যেতে সহায়তা করবে । 
ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের পিটার 
কনভে নামক একজন ভূতান্তিক যিনি 
বিগত ২৫ বছর ধরে এন্টার্কটিকা 
যাচ্ছেন, “প্রতারণা দ্বীপে” সাম্প্রতিক 
এক ভ্রমণের সময় প্রচ ভারী বর্ষণ, 
জমে যাওয়ার মতো ঠা- এবং প্রচ 
বাতাস সত্তেও সাহস করে সবুজ ও 
র স্পঞ্জজাতীয় শৈবাল সং্থ্হ 
করেন, যা আগ্নেয় দ্বীপের কালো শিলা 
পাহাড়ের ছাইয়ের ওপর জন্মায় । অন্য 
মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এন্টার্কটিকায় 
এই প্রজাতি কত দিন ধরে টিকে আছে 
তা জানার জন্য তিনি এই শৈবালের 
জিনগত সূত্রের জন্য অনুসন্ধান 
করেছেন। 


মান্ষদের থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ 
কিলোমিটার বিচ্ছিন্ন | 


র হয়ে 
গিয়েছিলাম ।” 
এই অদ্ভুত জীবন ধারণ এই আশা 
জাগ্রত করে যে মঙ্গল কিংবা 
বরফাচ্ছাদিত বৃহস্পতি গ্রহের চাদ 
ইউরোপার মতো চরম আবহাওয়ায় 
প্রাণের অস্তিতু থাকা সম্ভব । 
নর্দান ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী 
রস পাওয়েল বলেছেন, “এটি অন্যতম 


একটি রিমোট কন্ট্রোল সাবমেরিনের 
সাহায্যে এন্টার্কটিকার অন্য একটি 
অঞ্চলে বরফের গভীরে গলন প্রক্রিয়া 


কাটতে দেখেন। 
গ্রীষ্মকালে প্রায় চার হাজার বিজ্ঞানী 
এন্টার্কটিকায় গবেষণার জন্য আসেন 
এবং প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানী এই 
প্রতিকূল আবহাওয়ায় অবস্থান করেন। 
সেখানে আরো এক হাজার অবিজ্ঞানী 
লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন 
বাবুর্টি, ড্রাইভার, মেকানিক, দারোয়ান 
ও রাশিয়ার বেলিংগাউসেন স্টেশনের 
সবচেয়ে  দক্ষিণ-পূর্বের 


বীর 


কিন্তু পাহাড়ের ওপরের এই গির্জা ছিল 
ব্যতিক্রম এবং পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের 
একটি আবাস । বিজ্ঞানীদের কাছে এই 
স্থানটি পৃথিবীর ভিত হিসেবে পরিচিত, 
যা মানবজাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জানার জন্য নতুন এক দিক উন্মোচন 
করে। 
চিলিয়ান এন্টার্কটিক ইনস্টিটিউটের 
পরিচালক জস রিটামেল “প্রতারণা 
দ্বীপ ও দক্ষিণ শেটল্যান্ড দ্বীপের 
উদ্দেশে অগ্রগামী একটি জাহাজের 
ওপরে দীড়িয়ে বলেন, “এন্টার্কটিকা 
বিভিন্নভাবে ভিন গ্রহের মতো, এটি 
পুরোপুরিই ভিন্ন একটি বিশ্ব।' 

ওয়ান নিউজ 


রকি হিলের চূড়ায় অবস্থিত 


অবলম্বনে 
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রইসুল জামিয়ার অমূল্য নসীহত 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল 


হাদীস আল্লামা মুফতী আবুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালেবে ইলমদের উদ্দেশ্যে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ নসীহত প্রদান করেন। নসীহতে ইলমে দীনের 
গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দু'প্রকার: 
একটি মাদরাসা বা পরলৌকিক শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, অপরটি স্কুল- 
কলেজ বা ইহলৌকিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনুরূপভাবে 
মানুষেরও দুটি অংশ রয়েছে, শরীর এটা ইহলৌকিক, আত্মা 
এটা পরলৌকিক। 

তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে আর 
মাদরাসার সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে। দৈহকে সুস্থ ও শক্তিশালী 
রাখার ক্ষেত্রে দুনিয়াবী খাদ্যের বিকল্প নেই। অনুরূপভাবে 
আত্মাকে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখতে রুহানী খাদ্য তথা ইলমে 
দীনের জুড়ি নেই। তিনি আরও বলেন, ফাসাদপূর্ণ এ 
সমাজে চতুর্মুখী ফেতনার মুকাবেলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখতে হলে দক্ষ-প্রাজ্ত আলেম হতে হবে। 

তিনি সর্বাবস্থায় আসাতিযায়ে কেরামের অনুগত থাকার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে বলেন, নিয়মিত দরসে হাজির ও 
জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় ও তাহাজ্ছুদে অভ্যস্ত 
হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেন। সর্বশেষে তিনি 
দোয়া করেন। 


জামিয়ার ভর্তিকার্যক্রম সম্পন্ন 
গত ৪ জুলাই মঙ্গলবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে 
একযোগে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছাত্রদের সুবিধার্থে 
তালিমাত (শিক্ষা-বিভাগ) সকাল-সন্ধ্যা এমনকি জুমাবারেও 
ভর্তির কাজ ধারাবাহিকভাবে চালু রেখেছে । সহজেই ভর্তি 


আগস্ট*১৭ 


হতে পেরে ছাত্ররা সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভর্তির কাজ দ্রুত 
সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তালিমাতের পাশাপাশি অন্যান্য 
বিভাগের দায়িত্শীলদের মাঝেও কর্মতৎপরতা লক্ষ করা 
গেছে। 


জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 

গত ১২ জুলাই বুধবার থেকে জামিয়ার সকল বিভাগে 
চলমান শিক্ষাবর্ষের দরস প্রদান শুরু হয়েছে । এতে পঠন- 
গেছে। পাশাপশি প্রতিদিনের দরসকে ভালোভাবে আত্মস্থ 
করার নিমিত্তে তালিমাত কর্তৃপক্ষ তাকরারের (সামষ্টিক 
পাঠ) ব্যবস্থা করেছেন। এতে ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল উত্তাদদেরকে তদারকি করার 
পরাপর্শ দেয়া হয়েছে। 


ইসমতে আম্মিয়া শীর্ষক মুনুযারা অনুষ্ঠিত 

১৯ জুলাই ২০১৭ মঙ্গলবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে সকল ইসলামবিদ্বেধী ও 
ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবেলায় দৃঢ় 
প্রত্যয় ব্যক্তকারী জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় 
“ইসমতে আধিয়া' বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে 
সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার তাফসীর ও মুনাজারা বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ (দো. বা.)। বিতর্কে অবতীর্ণ 
ছাত্রবৃন্দ পক্ষে-বিপক্ষে কুরআন-হাদীসের আলোকে ও যুক্তি- 
তর্কের নিরিখে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে বিসয়টিকে 
ফুটিয়ে তোলেন। আর বিষয়টি যুগোপযোগী হওয়ায় বিপুল 
পরিমাণে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশেষে সভাপতির 
দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


৮706659৪৮৩৫ ৮৪ ৪98 1961 
চাল নেও লিন জপ ত 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 10009670017117198018517990.00]7 
10010100158609711990(6)2011811.00177 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 
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44710677311411, 071114207725-4000, 19477217125/. 

আল জামিয আল উদলাইিয় সিটি কক আলী জামির মুল বিভাগ, চা 
থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

গোটা বিশ্ব ইহুদির হাতে 

___ আরিফুল হক 

মসজিদে আকসা কেন মুসলমানদের হাতছাড়া? 
___ জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিশুপ্রেম 

__ মাও. এএইচএম আবুল কালাম আযাদ 
লোকাল বাসের কাদিয়ানি 

ব্যাংকিং মুরাবাহা বিনিয়োগ: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ 
___ মাওলানা আবদুল্লাহ মাসুম 


[] 


০২ 


০৩ 


০৫ 


০৭ 


১২ 


১৬ 


১৯ 


২২ 


মহাজীবন 


হযরত বোয়ালভী (রহ.) ও তার মালফুযাত 
_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

মাওলানা হাফেয জাকের আহমদ (রহ.) 
___ মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চাটগামী 


ইতিহাস-এতিহ্য 


সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


আন্তর্জাতিক [এ 


আরাকানে গণহত্যার কবলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী 
___ ড. হাবিব সিদ্দিকী 


২৬ 


৩২ 


৩৬ 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [এ 


কবিতা [এ ৪০। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪১। ফিচার 
আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৪৩। 
এ ৪৫। 


পবিত্র হজ ইসলামের পঞ্চ স্তভের 
অন্যতম। একজন মুমিনের সাধনা থাকে জীবনের কোন 
এক পর্যায়ে হজব্রত পালন। এর জন্য আর্থিক, শারীরিক ও 
মানসিক প্রস্তুতি থাকে । সাম্প্রতিক সময়ে হজকে কেন্দ্র করে 
রাজধানী থেকে মফস্বল এলাকা পর্যন্ত শুরু হয়েছে হজ 
কাফেলা নামে রমরমা ব্যবসা । হাতেগোনা কতিপয় হজ 
কাফেলা আল্লাহর ঘরের মেহমানদের সেবা প্রদান করলেও 
অধিকাংশ কাফেলা কাক্কিত 
মানের সেবা দিতে ব্যর্থ। বহু 
হজ কাফেলার নিজস্ব লাইসেন্স 
নেই। অন্যের লাইসেন্সে তাঁরা 
হাজী পাঠান। এসব কাফেলা 
বলতে গেলে মূলতঃ 
মধ্যস্বতভোগী | একশ্রেণীর 
এজেন্সির লোকজন বহু হাজী 


রাখেন। গুরুতর 
প্রমাণিত হলে সরকার এজেন্সীর 
লাইসেন্স বাতিল করে দেয় এবং 
জরিমানা করে। পরবর্তী সময়ে 
ভিন্ন নামে তারাই লাইসেন্স পেয়ে যান। বিশাল এক 
সিনকেটের সাথে জড়িত। অব্যবস্থার কারণে বিগত ২ 
বছরে শাস্তি প্রাপ্ত ২৬টি হজ এজেন্সি এবারও হজ যাত্রায় 
সংকট তৈরি করে। ৯১টি হজ এজেন্সি সময়মতো বাড়ি 
বাড়া ও ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় অচলাবস্থার উদ্বব 
ঘটেছে। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় হজ এজন্সগুলো 
দেরিতে মক্কা-মদীনায় ঘর ভাড়া করে। দেরীতে ঘরভাড়া 
নিলে কম দামে পাওয়া যায় । 

প্রতি বছর হজ যাত্রীগণ ভিসা ও ফ্লাইট শিডিউল নিয়ে কম 
বেশি বিপাকে পড়েন। চলতি বছর বিড়ম্বনার মাত্রা আগের 
রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সময় মত ভিসা ইস্যু না হওয়ায় গত 
২৪ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মোট ২১ দিনে বিমান ও সৌদি 
এয়ার লাইন্সের ৩১টি হজ ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্িত 
হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে হজ এজেন্সিগুলো সময়মত 


সেন্টেম্বর”১৭ 


পবিত্র হজ নিয়ে 


ব্যবসা, বিড়ম্বনা ও রাজনীতি 


সৌদি দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা করেনি । চলতি বছর ১লাখ 
২৭হাজার ১৯৮জন হাজী পবিত্র হজ্ব্ুত পালনে সৌদি 
আরব যাওয়ার কথা । ধর্মমন্ত্রণালয়ের ভাষ্যমতে ১৮ আগস্ট 
পর্যন্ত ৭৫ হাজার ৯০৩জন হজযাত্রী সৌদি আরব 
পৌছেছেন। এখনো ৪হাজার ৩৩৭জনের ভিসা হয়নি। বহু 


হাজী ইহরাম পড়ে আশকোনা হজ ক্যাম্পে ফ্লাইটের 
প্রতীক্ষায় ছিলেন। 


এ ছাড়া এ বছর রাষ্ট্রীয় খরছে 
৯৪২জন হজ পালন করতে 
গেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন 
মন্ত্রী, এমপি, সরকারি কর্মকর্তা, 
চিকিৎসক, পিয়ন, পরিচ্ছন্নতা 
কর্মী ও ড্রাইভার। ২০১৪সালে 
সরকারী খরছে হজ 
পালনকারীদের সংখ্যা ছিল 
১২৪জন। বছরে বছরে এর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক 
বিবেচনায় এ তালিকা তৈরি 
হয়। এজন্য সরকারি কোষাগার 
থেকে ব্যয় হবে প্রায় ২০ কোটি 
৫০ লাখ টাকা (প্রথমআলো, ঢাকা, ১৯ আগস্ট'১৮, পৃ. ৪)। 
হাজীদের সেবা ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
একাধিক গ্রুপকে সৌদি আরব যেতে হবে, এটা যৌক্তিক 
কিন্ত বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয়ে এতগুলো মানুষ যারা 
হাজীদের সেবার সাথে সম্পৃক্ত নন তাদের ফি হজ করানো 
দৃষ্টিকটু ঠেকে । তালিকাভূক্ত অনেকে আবার নিজের অর্থ 
ব্যয়ে হজ করতে সক্ষম। আমরা তো দরিদ্র দেশের 
নাগরিক । তাছাড়া বন্যার তাণ্ডবে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 
মানুষ দুর্ভোগের শিকার । আমরা যেন ভুলে না যাই কৃচ্ছতা 
সাধন উন্নতির সোপান। পরিশেষে আমরা আশা করি 
সরকারের উচ্চ মহল সমন্বিত উদ্যোগ নেবেন যাতে আগামী 
বছর থেকে হাজীদের উৎকণ্ঠা, বিড়ম্বনা ও হয়রানির অবসান 
ঘটে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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7110800001১ - 


[11101111111] 


হু 


ইসরাইলে ইনুদির সংখ্যা ৫৪ লাখ, 
অবশিষ্ট প্রায় এক কোটি ইহুদি সারা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে 
আমেরিকাতে ৭০ লাখ, কানাডাতে ৪ 


গোটা বিশ্ব 


ইহুদির হাতে 
আরিফুল হক 


ওআইসির ৫৭টি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে পাঁচ হাজারের মতো, আর এক 


একচেটিয়া । আমেরিকার ১০০ জন 
সিনেটরের ১৩ জন ইহুদি । 


আমেরিকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে 
প্রায় ছয় হাজার এর কাছাকাছি । 


এর চেয়ে ভয়ংকর তথ্য হল ইহুদিদের 
সমর্থন ব্যতাত কোনে আমে রি কান 


লাখ আর ব্িটেনে ৩ লাখ ইহুদি 


ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর একটা 


থাকে। ইহুদিরা মার্কিন জনসংখ্যার 
মাত্র ২%, আর পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার মাত্র ০.২%। অর্থাৎ 


বিশ্ববিদ্যালয়ও যেখানে 77০ 777০9119 
[/712751) 2:971772 সাইটের 
প্রথম ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়েরর মধ্যে 


প্রেসিডেন্ট হতে পারে না, কোনো 
প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে 
না। ংলাদেশের রাজনীতিতে 
ভারতের প্রভাব যতখানি আমেরিকান 


পৃথিবীর প্রতি ৫০০ জনে একজন 
ইহুদি! কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে 


স্থান পায়নি সেখানে প্রথম একশোর 


রাজনীতিতে ইহুদিদের প্রভাব তার 


মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমেরিকা 


চেয়েও অনেক অনেক বেশি । 


ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও বিশ্বে 
ইনুদি সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে 
বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান 
ব্যক্তি। 


র 
৪৫টা বিশ্ববিদ্যালয় । (প্রথম দশটার 
র 


আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 


মধ্যে সাতটা) যেখানে প্রথম দুশো 


নির্বাচনী ফাণ্ড বা তহবিল সংগ্রহ একটা 


মধ্যে ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম 


বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। বারাক ওবামা 


দেশের একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 


প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে 


তুরক্ষের 47309292101 0/71727511 


মতবাদটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব 


বা ক্লিনটন নিজের টাকায় প্রেসিডেন্ট 
হতে পারতেন না। ডোনেশান এবং 


(১৯৯তম) সেখানে আমেরিকার 


ফেলেছে সেই কমিউনিজমের স্বরদষ্টা 
কার্ল মার্কস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে 
এসেছেন। বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করে 


বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোর ২০% 
স্টুডেন্টস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে 
আসা। 


রাখা যাদু শিল্পী হুডিনি ও বর্তমানে 


আমেরিকান নোবেল বিজয়ীদের 


ডেভিড কপারফিল্ড এসেছেন একই 


মোটামুটি ৪০% ইহুদি অর্থাৎ নোবেল 


কমিউনিটি থেকে । এসেছেন আলবার্ট 
আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী, যাকে 


বিজয়ী প্রতি চার থেকে পাঁচ জনের 
একজন ইহুদি । আমেরিকার অধিকাংশ 


বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলা হয় 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসররা ইহুদি। 


আর প্রফেসর নোয়াম চমস্কির মতো 


আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূলের ১২টি 


শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক যাকে প্রদত্ত 
ডক্টরেটের সংখ্যা আশিটিরও বেশি । 

এর অন্যতম কারণ সাধারণ 
আমেরিকানরা যেখানে হাইস্কুল 
পাশকেই যথেষ্ট মনে করে সেখানে 
আমেরিকান ইহুদিদের ৮৫% 
বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া । আর আমেরিকান 


বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সাথে 
আইভি লীগ বলা হয়। 

২০০৯ সালের ১টি জরিপে দেখা গেছে 
আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব 
ক'জন ভিসিই ইনুদি। হতে পারে 
ইহুদিরা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার 
২ শতাংশ, কিন্তু আমেরিকান 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন: 


রাজনীতিতে তাদের প্রভাব 


পার্টির টাকায় তাদের নির্বাচনী ব্যয় 
মিটাতে হয়েছে। আর মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সবচেয়ে বড় 
নির্বাচনী ফাগুদাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, 
2411400 4477197106. 15771 /7140116 
:411977175 09717711156. 

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট 
ব্যা্‌ গুরুতপূর্ণ ব্যাংকগুলো 
ইহুদিদের দখলে । ফলে আমেরিকার 
কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে 
পারবে না। বরং জুইশ কমিউনিটি বা 
ইহুদি সম্প্রদাকে হাতে না-রাখলে 
ক্ষমতায় টেকা যাবে না। এসব কারণে 
শুধু জুইশ কমিউনিটির সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে ক্ষমতাসীন মার্কিন 
প্রেসিডেন্টে প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ 
কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে 
যেতে হয়। 


সেপ্টেম্বর'১৭ _____ যয আত্তর্তহীদ ৩ 
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আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থ- 
সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে 


মূলত কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা 
প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে এবং 
প্রেসিডেন্টকে সরাতে পারে । এসব 


ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা 74977 সিলভারম্যান। তিনি প্রতিদিনের খবর 
2/০7০/০72 পর্যন্ত একজন ইনুদি। কী যাবে, না-যাবে তা ঠিক করেন। 
ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আমেরিকার পত্রিকাগ্তলোর 


আগ্রাসনকে সাধারণ আমেরিকানদের 


মধ্যে 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


কাছে বৈধ হিসেবে চিত্রায়িত করতে 


ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী 


কর্পোরেট হাউজগুলোর দিকে তাকালে 
দেখা যায়, এদের মালিক কিংবা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল 
রর থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা 

চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার, 
হও হলেন ইহুদি কমিউনিটির 
মানুষ । একথা মাইক্রোসফটের ক্ষেত্রে 


যেমন সত্য তেমনি জাপানিজ 
কোম্পানি সনির আমেরিকান অফিসের 
জন্যও সত্য। প্রায় অধিকাংশ 


গুরুত্বপূর্ণ পদে জুইশ আমেরিকানরা 
কাজ করছেন। জুইশ কমিউনিটির 
ক্ষমতাধর বিলিয়নেয়াররা মিলিতভাবে 
যেকোনো ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। 
মিডিয়া জগতে যদি আপনি তাকান 
তাহলে দেখবেন, 01, 401, 
17190), 08749071 1$2//)0710 7427 
11712 07127710, 77/077127 73705, 
170715 111/5177120, _ /১991916, 
0০৮17 17,০৮7 ইহুদি মালিক 
নিয়ন্ত্রিত । 

4190 7919712)) 0০/19717121, 119121৬, 
10271519716 197104729, 14101051 
11570/" ইহুদি মালিক ত। /0) 
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সেপ্টেম্বর”১৭ 


গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ফক্স নিউজ 
বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া মুগলরুপার্ট 
মারডকের নিয়ন্ত্রণাধীন এরকম প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠানই জুইশদের সমর্থন দিয়ে 
এসেছে। রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে সারা বিশ্বের ১৮৫টি পত্রপত্রিকা 
ও অসংখ্য টিভি চ্যানেল। বলা হয় 
পৃথিবীর মোট তথ্যপ্রবাহের ৬০%ই 
কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে 
রুপার্ট মারডকের 172 1275 
0০9770//197. টিভি চ্যানেলগুলোর 
মধ্যে এবিসি, স্পোর্টস চ্যানেল, 
ইএসপিএন, ইতিহাস বিষয়ক হিষ্ট্র 
চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী 
অধিকাংশ টিভি-ই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ 
করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে । 


তিনটি পত্রিকা হলো নিউইয়র্ক টাইমস, 
ওয়াল স্্ট জার্নাল এবং ওয়াশিংটন 
পোস্ট। এ তিনটি পত্রিকার পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। 

ওয়াটারগেট  কেলেংকারীর জন্য 
প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে 
বাধ্য করেছিলো ওয়াশিংটন পোস্ট। 
এর বর্তমান সিইও ডোনাল্ড গ্রেহাম 
ইহুদি মালিকানার তৃতীয় প্রজনন 
হিসেবে কাজ করছেন । উগ্রবাদী ইহুদি 
হিসেবে তিনি পরিচিত। ওয়াশিংটন 
পোস্ট আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশ 
করে। এর মধ্যে আর্মিদের জন্যই করে 
১১টি পত্রকা। এ গ্রুপের আরেকটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবী জুড়ে 


আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় 
প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি 
জাতীয় ও স্থানীয় মিলিয়ে দেড় হাজার 
পত্রিকা সেখানে প্রকাশিত হয়। এসব 
পত্রিকাসহ বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকা 
নাম দি এসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি 
(অচ)। এ প্রতিষ্ঠানটি এখন নিয়ন্ত্রণ 
করছেন এর ইহুদি ম্যানেজিং এডিটর 
ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল 


বিখ্যাত। টাইম এর পরে বিশ্বের 
দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সাপ্তাহিক 
পত্রিকাটির নাম নিউজউইক। 
আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে 
ইহুদিরা হয়ে আসছেন। বর্তমান 
প্রকাশক ও চেয়ারম্যান আর্থার 
সালজবার্গার প্রসিডেন্ট ও সিইও 
রাসেল টি লুইস এবং 
ভাইস চেয়ারম্যান 
মাইকেল গোলডেন সবাই 
ইহুদি । 

বিশ্বের অর্থনীতি যারা 
নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াল স্ট্রিট 
জার্নাল। আঠার লাখেরও 
বেশি কপি চলা এই 
পত্রিকার ইহুদি প্রকাশক 
ও চেয়ারম্যান পিটার 
আর কান তেত্রিশটিরও 
বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা 
সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। 


আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকসা 


দাড়িয়ে আছে। তুর পর্বত যা আল্লাহর 


আমাদের প্রথম কেবলা । এখন আর 


নূরের তাজাল্লি লাভে সৌভাগ্যবান, 


তা আমাদের হাতে নেই। যে মসজিদে 


যার আস্তিনে ইহুদিদের ওপর আল্লাহর 


মানবতা আজ সেখানে ভূলুগ্ঠিত। 
নিঃসন্দেহে তা মুসলিম বিশ্বের জন্য 
একটি বড় ট্রাজেডি । এতে আজ 


আযাব বিচ্ছুরণ লুকায়িত ছিল আজ 


আওয়াজে গুঞ্জরিত হতো আটশ বছর 
পর সেখানে আযান বন্ধ হয়ে গেছে। 
মসজিদে আকসা আজ অভিশপ্ত 
ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। কমপক্ষে এক 


সেই তুর পর্বতে ইহুদি তারকার দীপ্তি 
ছড়িয়ে যাচ্ছে। 
সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ওই 


লাখ নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত 
ফিলিস্তিন আজ ওই অভিশপ্ত 


'আরদে মুবারক এবং “আরদে 
মুকাদ্দাসা” বলে অভিহিত করা হয়েছে, 
সেই পবিত্র ভূমি ঈমানদারদের খুনে 


যাদের অভিধানে নিরাপত্তা, ইনসাফ, 
নৈতিকতা, ভদ্রতার কোনো নাম-গন্ধও 
নেই। সীনা উপত্যকা যাকে 
কোনোকালে ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য 
সেখানে আজ ইসরাইল ট্যাঙ্ক সগৌরবে 


প্রবাহিত হচ্ছে । তাদের বর্বরতা আজ 


প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে রক্তক্ষরণ 
হচ্ছে। 

শব্দের পরিবর্তনের দ্বারা বাস্তবতার 
পরিবর্তন হয় না। আমাদের 
খোলামেলা স্বীকার করা উচিত যে, 
এটা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার বড় 
পরাজয় ৷ এটা এমন এক পরাজয় যার 
পাওয়া যাবে না। আরব দেশসমূহের 


অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
মুসলমানদের রক্ত নিয়ে আজ তারা 
তামাশা খেলছে। ফিলিস্তিনের 
হচ্ছে। তাদের সম্ভ্রম লুটে নিচ্ছে। 


অপার শক্তি ও সম্ভাবনা আজ এর 
কোনোটিই কাজে লাগছে না। মাত্র 
আট হাজার বর্গমাইলের একটি ছোট্ট 
রাষ্ট্র ২৪ হাজার বর্ণমাইলের রাষ্ট্রকে 
দখল করে নিল। আটশ বছর পর 


সেপ্টেম্বর*১৭ -_____'ল। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মুসলমানদের 
বিতাড়িত হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো 
সামান্য আঘাত নয় যা সহজেই 
ভোলার মতো। এটা এমন এক 


ভাইদের এই ব্চ্যিতির প্রতি 


স্পর্শ করতে পারবে। হাতের ওপর 


খোলামেলা ইঙ্গিত না করা। এমন 
কোনো ভুল ধরিয়ে না দেয়া যাতে 
ঘটনার দায়ভার পুরোটাই তাদের কীধে 


আঘাত যাতে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে 
অনবরত। যতক্ষণ না কোনো 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম না হবে 
ততক্ষণ তা চলতে থাকবে । 

এই পৃথিবীতে কোনো ঘটনাই কোনো 
কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক 
ঘটনার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণ ও 
ক্রিয়ার ধারাক্রম থাকে । এমনিভাবে 
প্রতিটি ঘটনাই শিক্ষা ও নসিহতের 
এক বিশাল বহর নিয়ে আসে। প্রত্যেক 
ট্রাজেডিই আসে জাগ্রতকরণের জন্য । 
জীবনের বন্ধুর পথে ওই জাতিই 
উন্নতির ধাপসমূহ অতিক্রম করতে 
পারে যারা প্রতিবন্ধকতার স্থানগুলো 
চিহিত করে তা উৎরে যাওয়ার কৌশল 
খোঁজে । এজন্য এই বিপর্যয়ে শুধু হা- 
হুতাশ করাই আমাদের দায়িত্ব নয় 
বরং ইতিহাসের এই করুণ ট্রাজেডি 
আমাদেরকে সতত ভাবিত করে 
আমরা এই দুনিয়াতে বসবাস করতে 
হলে এ ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ 
করতে হবে। ফিলিস্তিন ট্রাজেডি 
নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জীবনের 
একটি করুণ অধ্যায়। অপদস্ত ও 
বিপর্যয়ের এক খোলা দলিল। তবে 
আমরা যদি এ ঘটনা থেকে ভালো 
কোনো শিক্ষা নিতে পারি তাহলে হয়ত 
আমাদের এই বিপর্যয় বিজয়ে 
পর্যবসিত হতে পারে । অশ্রু বিসর্জন 
দিয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না 
স্পৃহা ও চৈতন্য জাগ্ঘতকরণের এটাই 
সুবর্ণ সুযোগ । এখন সময় হলো 
নিজেদের বিচ্ছততি ও অসংলগ্নতা 
পর্যালোচনা করার । 

সহমর্মিতা ও সমবেদনার দাবি হচ্ছে, 
এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের আরব 


চেপে বসে । কিন্তু আমাদের কাছে এ 


হাত রেখে বসে থাকলেও সাফল্য ও 
কামিয়াবির দায়িতৃ হলো তাদের কাছে 


এসে পদচুম্বন করা । কুরআনে কারিম 
ও ইসলামি ইতিহাসের মোটামুটি 


নেই এবং তা প্রকৃত সমবেদনা 


পর্যালোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা 
যথেষ্ট যে, মুসলমানদের শির উচু 


জ্ঞাপনও হবে না যতক্ষণ না ঘটনার 


করার জন্য যাবতীয় ওয়াদা দুটি শর্তের 


জন্য দায়ী প্রকৃত ভুলগুলো চিহ্নিত করা 


ভিত্তিতে ১. সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে 


হবে। এজন্য সামনের কিছু বক্তব্যের 


নিজের জীবনকে প্রত্যেক স্তরে 


জন্য আমি আমার আরব ভাইদের 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। 
যেহেতু এসব তিক্ত বিষয়ের অবতারণা 


ইসলামের অনুসারী বানিয়ে নেওয়া । 
২. উন্নতির বাহ্যিক উপকরণ ও 
মাধ্যমসমূহ জমা করা । 


মঙ্গলাকা্কা ছাড়া আর কিছু নয় 


উল্লিখিত দুটি জিনিস এমন যার ওপর 


এজন্য আমি আশাবাদী সবাই 


আমাদের উন্নতি ও সাফল্যের ভেদ 


বিষয়টিকে ঠাণ্ডা মাথায়, সহিঞ্চুতার 
সঙ্গে গ্রহণ করবেন। 


লুকায়িত। কুরআনে কারিমেও তা 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


কুরআন-সুন্নাহ এবং জাতিসমূহের 
করলে এ কথা অতি স্পষ্ট হয়ে যায় 
যে, কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের 
পার্থিব উন্নতি শুধু এজন্যই নসিব হয় 
না যে, তারা আসমান থেকেই উৎকর্ষ 
ও সৌভাগ্যের অধিকার নিয়ে দুনিয়াতে 
এসেছে। আল্লাহর নেজাম শুরু থেকেই 
এ রকম চলে আসছে, দুনিয়াতে চেষ্টা- 
সাধনার ভিত্তিতেই প্রত্যেককে তাদের 
কাজ্ষিত অংশ দেয়া হয়। 
মুসলমানরাও কুদরতের অমোঘ এই 
ব্যবস্থার উধ্র্বে নয়। নিঃসন্দেহে 
করা হয়েছে। 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম 
জাতি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় । 
এটাও সর্বজন স্বীকৃত, দুনিয়ার বৃকে 
কোনো ধর্ম মুসলমানদের ধর্মের 
সমকক্ষ নেই। কিন্তু এসবের দ্বারা 
কখনও এই ফলাফল বের হয় না যে, 
কোনো জাতি শুধু মৌখিকভাবে 
নিজেদের মুসলমান হওয়ার দাবি করে 
হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই আকাশ 


একদিকে বলা হয়েছে, “তোমরাই 
বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও ।" 
অন্যদিকে বলা হয়েছে, “আর তোমরা 
ওই দুশমনের মোকাবেলায় ওই শক্তি 
এবং ঘোড়ার ছাউনি তৈরি কর যা 
তোমাদের সামথ্যে কুলায়। আর যা 
দ্বারা তোমরা আল্লাহর শক্র এবং 
তোমাদের শক্রদের ভয় দেখাবে । 
ইসলামের ইতিহাসে যে বিপ্রবের 
দিকেই আপনি নজর দেবেন, কুরআনে 
কারিমের এই ঘোষণার সত্যতা স্পষ্ট 
হয়ে যাবে। যেখানে মুসলমানরা 
সাচ্চায় মুসলমান হয়ে বাহ্যিক 
উপকরণ ও মাধ্যম জমা করে 
সাধ্যমতো সাধনা করেছে, সেই প্রচেষ্টা 
স্তেও দুশমনদের মোকাবেলায় যত 
কমই হোক না কেন তারা সব সময় 
বিজয়ের মালা তাদেরই আনুকুল্যে 
রয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি শুধু 
মুসলমানদের ওই সময় ওঠাতে হয়েছে 
যখন তারা উল্লিখিত দুটি আহকামের 
কোনো একটি থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে 
রয়েছে। 
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আধুনিকতাবাদ 
ও ওঁপনিবেশিক 


বাঙালি 


সেকুলারের মন 
তারেকুল ইসলাম 


সময়কার একটা নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক 


দূরে থাকতো । তাদের এই অবস্থাকে 


প্রপঞ্চ, যেটা তখনকার বিদ্যমান 


আমি কলাকৈবল্যবাদকেন্দ্রিক বৈরাগ্য 
(0157495707) হিসেবেই অভিহিত 


সমাজব্যবস্থা (5৫9/145 00), 
শিল্পসাহিত্য, রা ও মননশীলতার 
গতানুগতিক ধারা ও এঁতিহ্যরীতিতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি রেজি বিশেষত 
রোমান্টিসিজম ও রিয়েলিজমকে 
প্রত্যাখ্যান এবং ভিক্টোরিয়ান 


করবো, কারণ বাস্তবতা, সমাজ, 
উপযোগ, ধর্ম, প্রথা ও এহিত্যসমূহের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কলাকৈবল্যবাদ 
তথা শিল্পের জন্য শিল্পের নামে তারা 


সময়কালের জনসংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও 


প্রকারান্তরে চরম সাবজেক্টিভ হয়ে 
উঠেছিল । অবজেক্টিভিটি তাদের কাছে 


শিল্পকলার এতিহযসমূহকে নাকচ করার 


ছিল যারপরনাই উপেক্ষিত। এছাড়া 


মাধ্যমে । ধর্ম, ঈশ্বর, এশ্বরিকতা, 
প্রচলিত বিশ্বাসব্যবস্থা, বাস্তবতা, 


আধুনিকতাবাদের ধারণায় শিল্পকলাই 
হচ্ছে শুরু এবং শিল্পকলাই সর্বশেষ, 


আধুনিকতাবাদের নির্দিষ্ট একক কোনো 
সংজ্ঞা নেই, এমনকি এটি কোনো 
“একক আন্দোলন'ও নয়, বিভিন্ন 
বিশেষ নান্দনিক আন্দোলনসমূহের 
সমষ্টিই হলো আধুনিকতাবাদ 
(4০9/776০ 71০৮০71977%5) | লক্ষণীয় 
ব্যাপার হলো, চরিত্র ও প্রবণতা 
অনুযায়ী এটি প্রথাগত সংজ্ঞায়ন ও 
স্বীকৃতিকেও উপেক্ষা করে, একইসাথে 
এটি প্রতিষ্ঠানবিরোধীও। এমনকি 
ইউরোপে এর উভ্ভব ঘটলেও এটি 
বিশেষ কোনো সভ্যতা ও ভৌগোলিক 
অবস্থানের সাথে বন্ধন বা সম্পর্ক 
স্বীকার করে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটি 
নির্বিশেষ। কাজেই, কোনো নির্দিষ্ট 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও 
প্রাতিষ্ঠানিক হওয়ার প্রবণতা 
সহজাতভাবেই এর নেই। ইংরেজি 
“74907 ও বাংলা “আধুনিক' উভয় 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ সমকালীন বা 
সাম্প্রতিক; আর অন্যদিকে, ইংরেজি 

41/009177911/1/0091715 ও বাংলা 
“আধুনিকতাবাদ / আধুনিকতাবাদী* 
শব্দগুলো পারিভাষিক ও দার্শনিকভাবে 
বিগত শতকের প্রারন্তে উভাসিত একটি 
নির্দিষ্ট সময়ের প্রপঞ্চকে নির্দেশ করে। 
উনিশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে 
সাহিত্যে ও শিল্পকলায় আধুনিকতাবাদ 
বা মডার্নিজমের উদয় ঘটে এবং এর 
ক্রমশ বিকাশ ও চুড়ান্ত পরিণতি 
লাভের সময়কাল ধরা হয় পরবর্তী 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ 
১৯১০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত। এটি সেই 


প্রথাগত সামাজিক নৈতিক বিন্যাস, 


অর্থাৎ শিল্পসাহিত্য ও চিত্রকলায় 


উপযোগ, প্রাতিষ্ঠানিকতা, এতিহ্য ও 


আবেগ, বাস্তববাদিতা, ধর্মীয় 


আবেগপ্রবণতা ইত্যাদির বিপ্রতীপে 


মূল্যবোধ, সামাজিক ও মানবিক 


বিদ্রোহ করে আধুনিকতাবাদ জন্ম দেয় 
এক নয়া অস্থির ও বেপরোয়া 
শিল্পকলাবাদ যা ছিল প্রথাসিদ্ধ 
স্বাভাবিক ইমাজিনেশন ও 
কল্পনাপ্রবণতারও অধিক কিছু অর্থাৎ 
এক কথায় সাহিত্যশিল্পকলায় 


আবেদনের কোনো ছোয়া থাকতে 
পারবে না, বরং এসবের পরিবর্তে 
থাকবে শুধুই শিল্পকলার আত্মচেতনা, 
কৃত্রিম নান্দনিকতা ও কলাকৈবল্যবাদ 
(শিল্পের জন্য শিল্প)। 

রেনেসার উত্তরসূরী আধুনিকতাবাদ 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরম বিমূর্তত ঈর 


প্রচলিত বিশ্বাসব্যবস্থা ও সামাজিক 


ইলিউশন। বিশেষত চিত্রশিল্পে এটির 
অন্যতম বৈপ্লবিক নন্দনতত্ত হচ্ছে 
||10169910119|। (ভাবপ্রেক্ষণবাদ) যা 
সেকালে একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক 
কাঠামো ও মূল্যবোধের বাইরে এবং 
নৈব্যক্তিক (০7০০০)  প্রকরণের 
পরিবর্তে ব্যক্তির (5%%/2০7/6) 
খামখেয়ালি বিভ্রমের মধ্যদিয়ে 
চিত্রকলার এক বিশেষ নান্দনিক 
বিঘূর্ততা ও প্রতীতির উদ্বোধন 
করেছিল। ইম্প্রেশনিজমের মতে, সত্য 
নিহিত থাকে মানসিক অবস্থায় বিমূর্ত 
ও প্রতীতিস্বরূপ; কিন্তু বস্তরূপে, 
বাস্তবতায়, বাহ্যিকতায় ও দৃশ্যমানতায় 
সত্যের অস্তিত্ব নেই। ফলত 
ইম্প্রেশনিস্টরা হয়ে পড়েছিল 
সাবজেক্টিভ অর্থাৎ কবি, শিল্পী বা ব্যক্তি 
নিজে কী মনে করেন সেটাই হচ্ছে 
মনে করা আর না-করা দিয়ে কিছু যায় 
আসেনা । এজন্য তারা জনসংস্কৃতি ও 
সমাজব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
রাখতো অর্থাৎ অবজেক্টিভিটি থেকে 


নৈতিক. বিন্যাসের _ বিপরীতে 
ঈশ্বরবিহীন, রোমান্টিকতাবিরোধী ও 
বাস্তবতাবিমুখ বিমূর্ত শিল্পকলাবাদী 
এক নয়া প্রপঞ্চ হিসেবে শিল্পসাহিত্যে 
নৈরাজ্য ও বিপর্যয়স্বরূপ আবির্ভূত হয় । 
186118191677/75. ০9/2-এ প্রাচ্যের 
ধর্ম ও দর্শনের ওপর গবেষক এবং 
আধুনিকতাবাদের সমালোচক 
অস্ট্রেলিয়ান লেখক 41977) 
09147122407 তার অনবদ্য 
আর্টিকেল 776 ০71/7৫/6 ০7 
1409277715771- 90127117571, 
157)091/7097115771,  17/170/1091057577 
2710 17%/771971757-এ 
আধুনিকতাবাদের সমালোচনা করে 
লিখেছেন, 47০7 1716 17701/7071071515 
7719027711571 19 71017721255 
11197 ৫ 51077710101 2192996 7///1101 
০9711770125 10 57727011116 4 
19122/2 20709517162 2199, 
0207771011715 177019721 
০/11725 771127227 17127 27 
51111 109 %2109%70. 44117101211 715 
17151977201 0712175 276 
15247017277, 771027711571 15 707 
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150 19709 91790190272 ০7 
07/11591197. 415 51771171071 ০97 


12 92150599774 7792 
0950717712711 01 17157-75917150 
17717710595” 2710 1+71577151 
50771917771 177/91/2 17 
০০901727717/2 00-2079427702, 
50771217177729 9712959 177 
0171797677 97102077151775 0%/ 
21//2015 /717150 (9) 112 527712 
1/710571)/7715 17717119125. 
90171115771, 721197017517, 
72121171577, 771015710115177, 
170971710/1577, 57711917075771, 
175))0710109217517,  771077114411577, 
/11/77127715117, 220562711712115771- 


11256 272 50712 07 112 17717712 
10091112507 71992771751 17102111. 
1116 17911276207 11151077111 ০01 
10295 ০7 %2 172029 9০ 
1/170/121 4 527129 01771511204! 
2710 0%//12/71  1/79/192777719 77 
15017017977 17159779710 19 
22712171 ৮4171277071111125 27 
00117151727 01/1115211071  7/7/1101 
16117 29995541911 
5//92751975 0 4 17091772 
50127106. 17162 7277215507109, 1712 
9016711770 73201110971 2710 1112 
157112/115717715711 7272 21 
17102441975 01925 2714 ৮7125 
17110 17794 72425 
(0/177515711971 2710 11127 59724 
1/170/12/19 012 770714 11/2 59 


77107) 19707111. (অর্থাৎ, 
এতিহ্যবাদীদের ৬8 রঃ 
মতে, আধুনিকতাবাদ 


স্পিরিচুয়াল ডিজিস বা ছি 
রোগ, যেটি দুনিয়াব্যাপী প্লেগ রোগের 
মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং এঁতিহ্যিক 
সংস্কৃতি এখনো যেখানেই 
পাচ্ছে ধ্বংস করছে। আধুনিকতাবাদের 
এতিহাসিক উৎপত্তি ইউরোপে, 
তাসত্লেও এটি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা 
সভ্যতার সাথে সম্পর্ক বা বন্ধন রক্ষা 
করে না। এটির উপসর্গ বা লক্ষণগ্তলো 
চিহিত করা যেতে পারে 
আন্তঃ তি প্রবণতা, ঝোঁক ও 
তন্তসমূহের ব্যাপক সমষ্টির মধ্যে, 
যেগুলো কখনো পরস্পরের সহযোগী 


হিসেবে করে, আবার 


পরবতীকালের আধুনিকতাবাদী তন্ত্- 


কখনো সুস্পষ্ট বিরোধিতায় বিদ্যমান 


মন্ত্রসূহের ইনকিউবেটর । 


কিন্তু সবসময় এগুলো অভিন্ন মূলনীতি 
দ্বারা অকিচ্ছিন থাকে। মূলনীতিগুলো 
হচ্ছে, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, 
আপেক্ষিকতাবাদ, বস্তবাদ, দৃষ্টবাদ, 
প্রয়োগবাদ, মনোজ্ঞবাদ, 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, মানবতাবাদ ও 
অস্তিতুবাদ এগুলো হচ্ছে 
আধুনিকতাবাদী চিন্তার প্রধান কতিপয় 
গাধামি বা মূর্খতা। এই গুচ্ছ 
ততৃগুলোর কুলুজির সন্ধান পাওয়া 
যেতে পারে ইউরোপীয় ইতিহাসের 
ধারাবাহিক বুত্তিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক 
জাগরণের মধ্যে এবং খিস্টায় সভ্যতার 
নির্দিষ্ট কিছু দুর্বলতার মধ্যে, যেই 
দুর্বলতাগ্তলো খিস্টীয় সমাজকে 
অখিস্টীয় বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক 
তৎপরতার মুখে পতিত করেছিল। 
যেই তন্ত ও মুল্যবোধগুলো প্রথমে 
খ্রিস্টান সমাজের (ইউরোপে) সর্বনাশ 
ঘটিয়েছিল এবং পরে অসংখ্য জীবাণুর 
মতো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, 
সেগুলোর ইনকিউবেটর কৃত্রিমভাবে 
বাচ্চা ফুটানোর যন্ত্র) ছিল রেনেসা 
বৈজ্ঞানিক 


অর্থাৎ বিপ্ব ও 
আলোকায়ন।) 
প্রসঙ্গত, ১৭৮৭-৯৯ পর্যন্ত সংঘটিত 


ফরাসি বিপ্লব ফ্রেঞ্চ সমাজের 
এতিহ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর 
থেকেই ভেঙে দিয়েছিল, 
উদাহরণস্বরূপ রোমান ক্যাথলিক 
চার্চকে। এভাবে এটি ফ্রেঞ্চ 


আধুনিকতাবাদের আরেক দল্ত 
বিজ্ঞানবাদ (5০197117571) | উল্লেখ্য 
যে, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদ এক 
জিনিস নয়। বিজ্ঞান হলো বন্ত বা 
পদার্থ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান 
(5০79০); অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদ 
হলো, বন্ত-অবস্ত ও হাজির-নাজির সব 
বিষয়কে বৈজ্ঞানিকতার আলোকে 
ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রহণ বা নাকচ করা 
ফলত বিজ্ঞানবাদীদের কাছে “ঈশ্বর 
স্বাভাবিকভাবেই একটি নঞ্র্থক বিষয় 
ক্ষমতা ও গুণাগুণ অর্থাৎ ফিজিক্সের 
ঈশ্বর কার্যত “নাই হয়ে যায় 
মেটাফিজিক্স অর্থাৎ অধ্যাত্ববাদ বা 
অধিবিদ্যাকে তারা একদমই গ্রাহ্য করে 
না। সুতরাং ধর্ম, এশ্বরিকতা, 
বিশ্বীসব্যবস্থা ও ত্রষ্টা / ঈশ্বর তাদের 
কাছে পরিত্যাজ্য । আল্লাহ বা ঈশ্বরের 
অস্তিত প্রতীয়মান করার বিষয়টি হচ্ছে 
একটি মেটাফিজিকাল বা অধিবিদ্যক / 
আধ্যাত্মিক বিবেচনা । এক আল্লাহর 
অস্তিতের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তার 
কাছে বান্দার আত্মসমর্পণের বিষয়টি 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যক্তির অন্তরাত্মার 
প্রতীতি বা ইন্দ্রিয় চেতনার ওপর, 
কোনোভাবেই তা রেশনালিজম বা 
যুক্তিবাদ কিংবা লজিকের ওপর নির্ভর 
করে না। লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ 


সোসাইটির সামাজিক বন্ধনকেও দুর্বল 
করে দিয়েছিল। একইসাথে অভ্যন্তরীণ 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে দুর্বল 


কোরআনকে বিলিভার তথা 
বিশ্বাসীদের জন্যই উদ্দেশিত করেছেন। 
তাই, যে-ফর্মুলেশনের ওপর ভিত্তি 


করে দিয়ে এটির ধারক বাহক 


করে বন্ত বা পদার্থ অধিষ্ঠিত, সেই 


রাজনৈতিক এক্টিভিস্টরা সংঘবদ্ধ 
স্বেরশাসনতন্ত্র (০০911204776 


ফর্মুলেশনের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর 
অস্তিতি ও ব্যক্তির ঈমানের 


09579091157) বা সন্ত্রাসের রাজতৃ 
(17272277716 2 10 7152776%%7) 


প্রতীয়মানতা বিবেচনা করাটাই সুস্পষ্ট 
আহাম্মকি। আজ বিজ্ঞানবাদী বা 


কায়েম করেছিল । তখন বিপ্লবের নামে 


বিজ্ঞানমনস্কদের গৌড়ামির কারণে 


ইউরোপ এনার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদের 


বিজ্ঞান আর ধর্ম উভয়ই মুখোমুখি 


এক চরম অরাজক বিভীষিকা 


যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়েছে। অথচ 
বিজ্ঞানী 


অবলোকন করে। বন্ততপক্ষে, ফরাসি 
বিপ্লবের ফসল 


বিশ্ববিখ্যাত পদা' 
আইনস্টাইনের একটা বিখ্যাত উক্তিই 


সেপ্টেম্বর'১৭ -_________া_াঁঁররলরলল্্র্র্াুু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
আছে যে, “ধর্মহীন বিজ্ঞান হচ্ছে 
খোড়া, আর বিজ্ঞানহীন ধর্ম হচ্ছে 


সময়ে এটি একটি সর্বগ্রাসী জড়বাদ বা 


ও প্রত্যাখ্যানবাদী অবস্থান থেকে সরে 


বন্তবাদও বটে যা বস্ত ও বিশ্বের 


অন্ধ ।' মনে রাখা উচিত, বিজ্ঞান বা 
ধর্ম উভয়ের নামে গৌড়ামি (012০) 
ও কুসংস্কার (7/6)%77০6) কখনোই 
মানবজাতির জন্য কল্যাণকর নয়। 

সাধারণত ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে 


অধিবিদ্যক বা আধ্যাত্মিক 
আপেক্ষিকতা এবং সেইসাথে (বস্ত ও 


দাড়িয়ে পরস্পরের সাথে সমঝোতায় 
ও বোঝাপড়ায় আসতে হবে । এহেন 
পক্ষ-বিপক্ষের তর্কবিতর্ক দিয়ে তো 


বিশ্বের) অস্থায়িতৃকেও অবজ্ঞা করে। 
বিজ্ঞানবাদ জানে না যে, সময় ও 
স্থানের উধ্র্বে থাকা অতীন্দ্রিয় বা 


তর্কবিতর্কের অন্ত নেই; কিন্তু 
মেটাফিজিকাল বোঝাপড়ার মাধ্যমে 
এর অবসান ঘটানো সম্ভব, কিন্ত এটির 
জন্য বিজ্ঞানবাদীদেরকেও ধর্ম ও ঈশ্বর 


আধ্যাত্মিক চেতনা ও অনুভূতি হচ্ছে 
ইহজগতের অপরিহার্য মূল উপাদান, 
এবং ফলে এটি এ-ও জানে না যে, 
যেই সাপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল 


প্রশ্নে নেগোসিওশনে উপনীত হতে 
হবে, অন্যথায় তারা সায়েন্টিক 


পিন্ডকে আমরা বন্ত বা পদার্থ বলি, 
সেটার উৎসে রয়েছে অতীব্ডিয় সূত্র। 


ফান্ডামেন্টালিজম অথবা র্যাডিকাল 


“নির্ভুল” হিসেবে ভাবা এই বিজ্ঞানবাদ 


সায়েন্টিজমের বৃত্ত থেকে মুক্ত হতে 


হলো প্রকৃতপক্ষে গ্রজ্ঞাহীন বুদ্ধিমন্তা, 


পারবে না। বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা 
করে জার্মান দার্শনিক 1100? 
3০10007 তার বিখ্যাত আর্টিকেল 19 
40771777100 77/1-এ 
লিখেছেন, 777902771 50197102 75 4 
101711107771  72110710175771 11101 
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11500771745 959. 17994- 
50110914570 11111959171) 15 
17777675610) ৫. “7/150077 1711110// 
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(অর্থাৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকতা হচ্ছে 
সর্বশ্াসী যুক্তিবাদ যা ওহী (/০%) ও 
প্রজ্ঞা উভয়কে অগ্রাহ্য করে এবং একই 


ঠিক যেমন পান্ডিত্যহীন দর্শন হচ্ছে 
বুদ্ধিহীন জ্ঞান ।) 
জাগতিক সময়গুণ (৫771), স্থান 
(506) ও বনস্তর অবয়বের গুণাণ্ডণ 
ডি ইত্যাদির পরিসরে ঈশ্বর 
বা স্রষ্টা, গায়েব এবং অতীন্ড্িয় 
অনুভূতি ও চেতনাসমূহের (5%1976- 
567565) পরিমাপ করা স্রেফ 
জাহেলিয়াত অর্থাৎ মূর্খতার নামান্তর; 
কেননা ফিজিক্সের ফর্খুলেশন দিয়ে 
মেটাফিজিক্সের পরিমাপ করা 
যারপরনাই অযৌক্তিক। অধ্যাত্সবাদ 
(71619-771)575) ছাড়া পদার্থবিদ্যা 
(77515) দিয়ে গায়েব ও অতীন্দ্রিয় 
অনুভূতির ইতি-নেতি মূল্যায়ন 
বাস্তবাতীত। সেই যোগ্যতা ও বোধগুণ 
ফিজিক্সের নেই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটির 
সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একে দিয়ে শুধু 
বস্ত বা পদার্থের পরিমাপ করাই 
সঙ্গত। বিজ্ঞানবাদীরা যদি মনে করেন 
যে, সমগ্র সত্য (172 1916 ০/1 
17717) ও বিশ্ববন্মাণ্ডের (716 77016 
01 //97/7) সব জ্ঞান ও রহস্যের 
চাবিকাঠি তাদের হাতে, তাহলে তারা 
চরম ফ্যালাসির মধ্যে আছে। এই 
গৌড়ামি ও প্রেজুডিস থেকে তাদেরকে 
বেরিয়ে আসতে হবে। একইসাথে 
এটাও বলবো, বিজ্ঞানবাদী ও ধর্মপন্থী 
(ইসলামপন্থীসহ) উভয়পক্ষকে 


দুনিয়া চলবে না। আবার একতরফা 
পক্ষ কর্তৃক একাকী দুনিয়া চালানোও 
অসম্ভব। উভয়পক্ষের কেউ কাউকে 
দূরে ঠেলে দিলে দুনিয়ায় কেবল নব- 
নব নৈরাজ্যবাদ আর নিহিলিজম তথা 
ধ্বংবাদেরই চর্চা হবে, শান্তি, সু- 
সভ্যতা ও সমৃদ্ধি হয়ে থাকবে সুদূর 
পরাহত। 

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দের 
একটা আপাত সমাধানের ব্যাপারে 
77077) 09197197907 তার উক্ত 
আর্টিকেলে লিখেছেন, 77 176 7127 
01111517710 01 715219171)/5121 
1/710675147101715 77147) 07 1712 
01917072771 ০071/201017975 
/961/227 150157702” 270 
17211279711 517711)1)) 2/07907442. 41 
15 7191 72029547710 59) 1712 
12251, 19 111707% 7911271945 0911215 
07 1712 5০791711241) 0224%452 1/127 
276 "715770/271 %7 719097% 
50127109, 7107" 19 77120295977) 109 
291715)7 54011 1015 5 77194977 
$0197106 2925 1471007767, 
1770/1020 21//2015 11141 77/141 
50197126 177996715 45 72015 72 
50179221970 791 7152721) 
177০0710145 70770172569. (অর্থাৎ, 
এ ধরনের অধ্যাত্বাদী বোঝাপড়ার 
আলোকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার 
প্রত্যক্ষ অনেক বিরোধের অবসান 
সহজেই ঘটানো যায়। এটুকুই বলবো 
যে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে আস্তাকুড়ে 
কারণ এগুলোকে তো মডার্ন সায়েন্স 
দ্বারা ভুল প্রমাণ করা যায়নি। 
অন্যদিকে, বিজ্ঞান সত্যস্বূপ যা 
উপস্থাপন করে, তা যদি প্রকৃতই যথার্থ 
হয় এবং নিছক অনিশ্চিত অনুমান না 
হয়, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান যেসব 
ফ্যাক্টর বা সত্য উদঘাটন করছে, 


সেপ্টেম্বর'১৭ -__________াাঁঁর্র্ল্্্র্টাু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
সেগুলোকে অস্বীকার করারও কোনো 


্রাম্পকার্ডটি হচ্ছে হিউম্যানিজম বা 
মানবতাবাদ, যা আমাদের দেশসহ 
দুনিয়াব্যাপী এখনো প্রভাবশালী 
আইডিওলজি হিসেবে বিরাজমান 
আঠারো শতকে রেনেসী*র সূচনাও হয় 
এটিকে ভিত্তি করে, ফরাসি দার্শনিক 
রুশো ছিলেন এর প্রবর্তক। তারপরে 
উনিশ শতকে মানবতাবাদকে ঘিরে 
গড়ে ওঠে “মানবধর্ম” (৫ 7০71707 ০1 


14710725471 11194597105 ০0/ 
01987517776 /2971  %959 
1771511201/11 97 1/1217 
17109172071) 17127111272 75 79 
11/77107 1711211122702, 2710 51711 
1295 27107 17955107110) ০0 
177927599, 107 2 /991712 97547 
1) 741/75 00925 701 20971127171 1/12 
17055719111) 0 29957219 %2 
57. (অর্থাৎ ঈশ্বর নিছক একটি 


উদাসীন থাকলে কিংবা সেটা এড়িয়ে 
গেলে মানুষ স্রেফ পুঁজি ও বস্তর অধীন 
হয়ে পড়ে এবং ফলত পুঁজিবাদ ও 
বস্তবাদ তাকে গ্রাস করে নেওয়ার 


সুযোগ পায়। সুতরাং 1/12/7717 
1712111297০ তথা মনুষ্য বুত্তিমত্তাই 


শেষ কথা নয়। ডে বা 
মনুষ্যসত্তার কাজি্ষিত জাগতিক ও 


আধ্যাত্মিক পরিণতিতে বুদ্ধিমত্তা ও 


সামাজিক কুসংস্কার অথবা এরকম 


দিব্যগুণ উভয়টির সম্যক সম্মিলন 


কিছু একটা হবে এমন মন্তব্য করার 
মতো জ্ঞান বা যোগ্যতা যদি প্লেটো, 


অপরিহার্য । এছাড়া পরমসত্তার সাথে 
সম্পর্ক ও এর অনুসন্ধান ব্যতীত 


77177) ফরাসি ইতিবাদী দার্শনিক 


এরিস্টটল অথবা টমাস একুইনাসের 


মানবজীবন অপূর্ণাঙ্গ, কারণ মানুষের 


441214515 0০977/5-এর  নেতৃতে। 


মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের না থাকতো 


পরবতীকালে আধুনিকতাবাদী 
আন্দোলন এটিকে আরো আধুনিকরূপে 


(নবীগণ, যীশুধিস্ট ও এশিয়ার 


ইহজাগতিকতা ও বুদ্ধিমত্তার 
সীমাবদ্ধতা যেখানে, সেখান থেকেই 


খষিগণের কথা নাইবা উল্লেখ 


পরমসত্তাসম্পর্কিত জ্ঞান ও বোধের 


গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আধুনিক সেকুলার 
মানবতাবাদ। হিউম্যানিস্টরা মানুষের 
বুদ্ধিমত্তাকে (7//7107 77/11/2070) 


করলাম), এবং হাজার হাজার বছর 
ধরে পৃথিবী যদি তাদের অযোগ্যতা বা 


সূচনা । ক্রমাগত জাগতিক ক্রিয়াকলাপ 


অক্ষমতার ওপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নির্ভর 


জগতের সকল কিছুর মানদণ্ড জ্ঞান 
করে। মানুষের সম্ভাবনাকে তারা 
অসীম ও অনন্ত হিসেবে বিবেচনা 
করে। এভাবে মনুষ্য বুদ্ধিমত্তাকে 
সর্বেসর্বা জ্ঞান করার মাধ্যমে তারা 


করে থাকে, তাহলে বলতেই হয় যে, 


হয়, তখন 
পরমাত্সার প্রতি আধ্যাত্সিক আবেদন 


এখানে কোনো মনুষ্য বুত্তিমত্তা নেই, 
এবং এখন পর্যন্ত এর উন্নতির কোনো 
সম্ভাবনাও অনেক কম। কারণ কোনো 


তাকে প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে 
পাপের গ্লানিতে নিমজ্জিত কলব বা 
আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য পরমসত্তার 


প্রাণিসত্তা তকভ যখন 


পরমসত্তার অস্তিতৃকেও 


বুদ্ধিহীন, তখন বুদ্ধিহীনতা থেকে 


আধ্যাত্বিক সানিধ্য তার জন্য অনিবার্ষ 
হয়ে পড়ে। মানবজাতি পৃথিবীতে 


অবমূল্যায়নপূর্বক নাকচ করে 
পরমসত্তা বা ত্রষ্টার ধারণাকে তারা 
স্রেফে সামাজিক সুবিধাবাদ বা 


মুক্তির সম্ভাবনাও সেই প্রাণিসত্তার 
নেই।) এখানে লক্ষ করার মতো 
ব্যাপার হলো, হিউম্যানিস্টরা যেখানে 


হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই 
টিকে আছে। পরমসত্তার সাথে সম্পর্ক 
ব্যতীত মানবজাতির চিরন্তন বা 


সামাজিক কুসংস্কারের ফল হিসেবে 


মানুষের বুদ্ধিমত্তাকেই চূড়ান্ত সত্য 


পরলোকগত ভবিষ্যত সমৃদ্ধ হতে 


বিবেচনা করে এবং আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ যারা অষ্টা বা পরমসত্তার 
অস্তিতৃকে স্বীকার করেই জ্ঞানচর্চার 


হিসেবে বিবেচনা করে এবং যার 
উপরে আর কোনো সত্য নেই বলে 


পারেনা । আর যেহেতু সামগ্রিকভাবে 
আধুনিকতাবাদ একটি নিরীশ্বরবাদী 


জ্ঞান করে থাকে, সেখানেই আবার 


পশ্চিমা প্রকল্প এবং সেইসাথে এটি 


মাধ্যমে মানুষকে. আলোকিত 
করেছিলেন, তাঁদের চিন্তাভাবনাকেও 


তারা জ্ঞানী পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিমত্তা ও 
যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কী 


তারা অনেকক্ষেত্রে অপরিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত 
বলে অভিহিত করছে। 47. :507407 
উপরোক্ত একই আর্টিকেলে এর একটা 
মোক্ষম জবাব দিয়েছেন, 7 71০7 
5101 5 41710, 471549112০৮ 
1/19775 41%77705 -:710%19 
77127111071 11247911915, ০7 
0177791০702 59295 ০4514 - 
1272 701 29170)16 0/76771717715 
11101 0094 175 712721)) 4 590191 
17721112507” $09712 01127 
011)27) 01 1112 1771, 71 17 


স্ববিরোধিতা!! 


মানুষের এঁতিহ্য এবং এঁতিহাসিক 
সম্পর্কসমূহের সাথে বিচ্ছিন্নতাকে 
আরোপ করে, সেহেতু এটি প্রধানত 


জৈবিক গুণাবলির পাশাপাশি মানুষের 


সকল প্রকারের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও 


বিশেষ দিব্যগুণও (97/7//01 মানুষের স্পিরিচুয়াল ভার্চু তথা 
07//) আছে, যেটা তার আত্মা ও দিব্যগুণের প্রতিবন্ধক। তাই এটি 
বিবেকের পরিচর্যা করে। তাই বিলিভার তথা বিশ্বাসীদের কাছে 
দিব্যগুণের প্রভাবে মানুষের জীবসত্তা ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

নি সীমা লঙ্ঘনের প্রবণতা 

যন্ত্রণে থাকে এবং তার অন্তরাত্বার : পলিটিক্যাল 

প্রতীতি ও বিবেকবোধের হিলসিয়াদ যে রিট 
(০0/5012706) চেতনাও সমুনত £77471:147691514777/6)8777471. 971 


থাকে। কিন্তু দিব্যপগ্তণের ব্যাপারে 


সেপ্টেম্ব'১৭ _______'ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূল্যবোধ 
মানবতাবোধ 


জাগ্রত করতে হবে 


মাহমুদুল হক আনসারী 


মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস 


থেকে দূরে চলে গেছে। শিক্ষিত 


কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুধুমাত্র ওই 


অশিক্ষিত, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক যুবতী, 
শিক্ষক শিক্ষিকা, মসজিদ-মন্দির 
গির্জায় কোথাও মানুষের শান্তি 
নিরাপত্তা মিলছে না। মাজার মসজিদ 
সেখানেও আত্মঘাতি হামলায় শত শত 
প্রাণ যাচ্ছে। 

মূল শান্তি ও ভালবাসা কোথায় পাওয়া 
যায় সেটা এখন সোনার হরিণ । কোন 
শিক্ষাকেন্দ্রে এ শিক্ষা পাওয়া যায় 


করে ফেলেছে, প্রতিদিন পত্রিকার 


সেটায় এখন খুঁজতে হবে 


কাগজ খুললেই ভাইয়ের হাতে ভাই 
খুন, খুন করছে তার সহপাঠী তার 
সতীর্থকে, ভাড়াটিয়া খুন করছে তার 
জমিদারকে, রাস্তায় বাস ট্রাকের চাপায় 
পড়ছে নিরীহ পথচারী, যাত্রী সাধারন, 
স্কুলছাত্র। সকাল বিকাল কী রাত কোন 
কথা নেই মানুষ নামক সেই সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠ মানবজাতির এভাবেই প্রতিনিয়ত 
মৃত্যু হচ্ছে। এভাবে অপমৃত্যু, রাস্তায় 
মৃত্যু কারো কাম্য নয়। আমরা 
স্বাভাবিক মৃত্যু চাই। গাড়ির পৃষ্ঠে, 
মায়ের হাতে ছেলের, ছেলের হাতে 
মায়ের, পিতার হাতে ছেলের মৃত্যু 
চাইনা, এ মৃত্যুর মিছিল থামাতে হবে । 
আমাদের পরিবার সমাজ রাস্ত্র এক 
প্রকারের লোভ লালসায় নিমজ্জিত, 
যার যে দিকে সম্ভব লোভেই মত্ত হয়ে 
পড়ছি, কোন কিছুতেই আমরা তুষ্ট ও 
সন্তষ্ট হতে পারছিনা । অন্তষ্টির জায়গা 
থেকে অসন্তষ্টির মাত্রা বাড়ার কারণে 
স্বার্থপর লোভী অন্যের ন্যায্য অধিকার 
দিচ্ছি না। অধিকার হারাদের উপর 
জুলুম করছি। জুলুমবাজরা ঘরে বাইরে 
অফিসে ক্ষমতার বলে অন্যায়ই করে 
চলছে, সব ক্ষেত্রে আজ অধিকার 
বঞ্চিতদের কান্না, প্রতিবাদ, কেউই তা 
শুনছে না। 
মূল্যবোধ ও অন্যের অধিকার রক্ষার 
কথা ভাষা বইয়ে লিপিবদ্ধ, বইকে শুধু 
পরীক্ষার পাস, সার্টিফিকেট থেকে 


গতানুগতিক শিক্ষা সিলেবাস, প্রতিষ্ঠান 
হতে শিক্ষার্থী সমাজ নৈতিকতা 
পাচ্ছেনা । বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে 
যাওয়া পৃথিবী মানুষকে মূল্যবোধ ও 
নৈতিকতা শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে 
শিক্ষিত হচ্ছে চাকরি, অর্থ, গাড়ি, 


সৃষ্টির বাড়ি, জমি চাচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যমে 


অর্জন খ্যাতি, দৃশ্যমান। মূল টার্গেট 
মানবতা, মূল্যবোধ, সেটা এখন দেখা 
যাচ্ছে না। মানবিক আচার-ব্যবহার 
অর্থ ও সম্পদকেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে। 
বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ব্যবহার 
আচার আচরণে অর্থ সম্পদ তারতম্য 
আগে আসছে। অর্থের আধিক্য 
মালিকানা, প্রাপ্তি ব্যবহারের উপর 
ভালবাসা আত্মীয়তা সব কিছুই নির্ভর 
করছে। অর্থে দুর্বল এমন ধরনের 
আত্মীয় স্বজনের খোজ ব্যাখ্যা, 
সহযোগীতা করা সাহায্য করা সমাজ 
এখন ভূলে যাচ্ছে। সব কিছুই এখন 
অর্থ কেন্দ্রিক, ব্যক্তি সমাজকেন্দ্রিক, 
স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। অর্থ দিয়ে 
সব কিছুর মাপকাঠি নির্ণয় হচ্ছে। অর্থ 
নাই সেখানে কিছু নেই। 


বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা? তার সাথে 
নীতি-নৈতিকতা, মানবতা, মূল্যবোধ, 
ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়নি? নৈতিকতা 
ছাড়া কোন শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার 
কী কী দায়িত অধিকার আছে তার 
শিক্ষা দায়িত কর্তব্য সে শিক্ষায় 
থাকতে হবে। ডাক্তার, অধ্যাপক, 
ভাইস চ্যান্সেলর সব কিছুর মূলে আদর্শ 
ও ভাল মানুষ আমরা চাই, যারা মানব 
ও দেশপ্রেমিক, দায়িত ও মূল্যবোধ 
প্রেমিক। এমন মানুষ এখন হাতে 
গোনা মাত্র কয়েকজন। এ হার 
বাড়াতে হবে। এ হার আর কমাতে 
দেয়া যাবে না। কমতে কমতে 
আমাদের সমাজ এখন নিঃশেষ হয়ে 
যাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, 
সচেতন মানুষদেরকে, চিন্তায় এনে 
সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নৈতিক 
মূল্যবোধ জাগ্রত করার শিক্ষা 
বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি 
শিক্ষাকেন্দ্র হউক সেটা বিশ্ব বিদ্যালয় 
পর্যন্ত সবখানেই নৈতিকতা, মানবতা, 


সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতা শিক্ষা 
বাস্তবায়ন করে সমাজকে অনৈতিকতা 
থেকে রক্ষার পন্থা বের করতে হবে। 
শাসক ও প্রশাসকদেরকে শিক্ষা কেন্দ্র 
সমূহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৈতিক 
শিক্ষার মুলকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে 


হাজার গুণ জ্ঞান থাকলেও তিনি অর্থের 
কারনে সম্মান ও মর্ধাদা পাচ্ছে না। 
সমাজ রাষ্ট্র তাকে সম্মান দিচ্ছে না। কী 
হবে এমন সমাজ দিয়ে, কোথায় যাচ্ছে 
আগামী দিনের ভবিষ্যৎ । কী শিখছে 


চাকরি পর্যন্ত ব্যবহার করছি, অন্যের 
অধিকার ভালবাসা, ম্নেহ মায়া মমতা 


তারা, সবে মাত্র ডিপ্বি নিয়ে পাশ করে 
এসেই টেন্ডারের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে 


মূল্যবোধ, শিক্ষার মৌলিক আচার 


সতীর্কে গুলি করল, একী 


ব্যবহার সবই আজ ব্যবহারিক জীবন 


সার্টিফিকেটের নৈতিকতা? কী শিখল 


হবে। পরিবার প্রধানদেরকে ছেলে 
মেয়েদের ভাল মন্দ সব খবর রেখে 
প্রয়োজনীয় তদারকি নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারলেই সমাজ ভয়াবহ সামাজিক 
অন্ধকার থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা 
পেতে পারে। 


লেখক: সংগঠক, গবেষক, কলামিউ 
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মাহফুষ আহমদ 


আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)টকে যেসব 
সেসবের অন্যতম একটি হচ্ছে €99 
৪ বা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। 
অর্থাৎ নবীজির পবিত্র মুখনিঃসৃত 
ওইসব হাদীস; যেগুলো শব্দসংখ্যার 
বিবেচনায় একেবারে ছোট ও সংক্ষিপ্ত 
হওয়া সত্তেও ব্যাপক অর্থ ও বিশাল 
মর্ম বোঝায় । হাদীস গ্রন্থাদিতে এসব 
বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া কোনো 
কোনো মুহাদ্দিস এসব হাদীস নিয়ে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন-_ 
হাফিয আবু বকর ইবনুস সুন্নী রেহ.)- 
এর আল-ঈজায ও জাওয়ামিউল 
কালিম মিনাস স্ুনানিল মাসূরা, কাষী 
আবু আবদুল্লাহ আল-কুযায়ী (রহ.)- 
এর আশ-শিহাব ফিল হিকামি ওয়াল 
আদাব প্রভৃতি। আল্লামা আবু 
সুলাইমান আল-খাত্তাবী (রহ.) তার 

হাদীস গ্রন্থের শুরুতে এ 
জাতীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম হাফিয আবু আমর ইবনুস 
সালাহ রেহ.) জাওয়ামিউল কালিম 
বিষয়ক হাদীসের জন্য একটি বিশেষ 
দারস চালু করেছিলেন। সেসবের 


অনুলিখন আল-আহাদীসুল কুলরিয়া 
নামে সংকলন করা হয়েছিল । সে গ্রন্থে 
২৬টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল । 
পরবর্তীতে ইমাম মুহউয়ুদ্দীন আন- 
নাওয়াওয়ী 


সমধিক পরিচিত। এরপর আল্লামা 
ইবনে রাজাব ইবনে হাম্বলী (রহ.) ওই 
৪২টি হাদীসের সঙ্গে আরও ৮টি 
সংযুক্ত করে সর্বমোট ৫০টি হাদীস 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা 
করেন। তার গ্রন্থটির নাম হলো 
জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম। 

ওই জাওয়ামিউল কালিম হাদীসগুলো 
থেকেও কিছু হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ 
বিশেষায়িত করেছেন। কিছু হাদীসকে 
ইসলামের মূলভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন। এখানে হাদীস শাস্ত্রের 
কয়েকজন ইমামের উদ্ধৃতি পেশ করা 


হলো: 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস: “প্রত্যেক 
কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।” ২. 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “যে আমাদের দীনের মধ্যে 
এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে 
যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে 
(অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না)।” ৩. 
হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... |” 

ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে ভিন্ন সূত্রে 
একই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 
সেখানে তৃতীয় হাদীস হিসেবে পেশ 
নিজের মায়ের পেটে ৪০ দিন যাবৎ 
শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু 
হতে থাকে... ।' তিনি বলেন যে, যে 
কোনো রচনা এসব হাদীস দ্বারা শুরু 
করা সমীচীন। কেননা এগুলো দীনের 


মুলভিত্তি। 

মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ 
(রহ.) বলেন, দীনের মূলভিত্তি হচ্ছে 
চারটি হাদীস: ১. হযরত ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: প্রত্যেক কর্ম 
নিয়তের ওপর নির্ভরশীল । ২. হযরত 


বলেন, ইসলামের মুলভিত্তি তিনটি 
হাদীসের ওপর: ১. হযরত ওমর 


নু'মান ইবনে বাশীর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
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হারাম স্পষ্ট... ৩. “তোমাদের 
রব মায়ের পেটে ৪০ 
দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার 
মাধ্যমে শুরু হতে থাকে... ৪. 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “আমাদের এ বিষয়ে যা নেই 


সেগুলো থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ 
আমার আস-সুনান গ্রন্থে একত্রিত 
করেছি। এ গ্রন্থে ১ হাজার ৮০০ 
হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এসবের 
মধ্য থেকে চারটি হাদীসই মানুষের 
জন্য যথেষ্ট: ১. হাদীস: প্রত্যেক কর্ম 


এমন কাজ যে করল সেটা প্রত্যাখ্যাত 
হবে।? 


নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।' ২. হাদীস: 
“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, 


আবু উবাইদ রেহ.) বলেন, নবীজি 
(সা.) পরকালীন সব বিষয় এক 
হাদীসে সমবেত করে দিয়েছেন যে, 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” ৩. 
হাদীস: “তোমাদের কেউ ততক্ষণ 
মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে 


“আমাদের এ বিষয়ে নেই এমন কিছু 


আপন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ 


কেউ নতুন আবিষ্কার করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে । এবং ইহকালীন সব 
বিষয়ও এক হাদীসে একত্রিত করে 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 


করবে; যা সে নিজের জন্য পছন্দ 
করে ।” ৪. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... 
ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে তৃতীয় 


ওপর নির্ভরশীল। অতএব এ দুটি 
হাদীস সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 


আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি 
বলেন, পাঁচটি হাদীসের ওপর ফিকহের 
ভিত্তি। ১. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... ।* ২. হাদীস: “ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়া নেই এবং ক্ষতি করাও নেই।' 


৫9৫৮5 
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91993 এ এ ০৪ 
আরবি এ শ্লোকটির ভাবানুবাদ হলো, 
আমাদের ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট কথা হলো 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের চারটি কথা। 
সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে বেঁচে 
থাকো, দুনিয়া থেকে বিমুখ হও, 
অনর্থক কাজকর্ম পরিত্যাগ করো এবং 
করো ।১ 
এবার সবক'জন ইমামের উক্তিতে 
উল্লিখিত হাদীসগুলোর আরবি পাঠ 
অনুবাদসহ পেশ করছি: 
১. হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
নবীজি (সা.) বলেন; 

(55৫8 491 0) 

প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 


ওপর 


৩. হাদীস: “প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 
ওপর নির্ভরশীল ।” ৪. হাদীস: “দীন 


হলো কল্যাণকামনা। ৫. হাদীস: 


তো বুঝতে পারলাম যে, এগুলোর মূল 


“আমি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ 


হচ্ছে চারটি হাদীস: ১. হযরত নু*মান 


করেছি, তা থেকে বিরত থেকো এবং 


ইবনে বাশীর রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং হারাম 
স্পষ্ট... ২. হযরত ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: “প্রত্যেক কর্ম 
নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।” ৩. হযরত 
আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


যা করার আদেশ করেছি, তা সাধ্যমত 
করো ।" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) চতুর্থ : 
আরেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, 
সর্ববিষয়ে সুন্নাতের মুলভিত্তি হচ্ছে 
চারটি হাদীসের ওপর। ১. হাদীস: 
প্রত্যেক কর্ম নিয়তের ওপর 


: “আল্লাহ তাআলা পবিত্র । তিনি 
পবিত্র ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন 


নির্ভরশীল ।' ২. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট 
এবং হারাম স্পষ্ট...” ৩. হাদীস: 


না। তিনি মুমিনদের এমন বিষয়ের 


“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, 


আদেশ করেছেন, যা নবীদেরও 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” ৪. 
হাদীস: “দুনিয়া থেকে বিমুখ হও তো 


“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো. 


আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন । আর 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” 


লোকদের হাতে যা আছে তা থেকে 


বস্তত এ চার হাদীসের প্রত্যেকটি দ্বীনি 
ইলমের এক চতুর্থাংশ । 


নির্ভরশীল ।”২ 


২. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেন, 
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“নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং 
হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মধ্যে 


বিমুখ হও তো লোকেরাও তোমাকে 


কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা 
অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি 


ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে আরও 
বর্ণিত হয়েছে, আমি নবীজি (সো.) 
থেকে বর্ণিত প্রায় পাচলক্ষ হাদীস 


সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা 


করেছে; সে নিজের দীনকে পবিত্র 


শিখেছি এবং লিপিবদ্ধ করেছি। 


করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা 
করেছে । আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত 


সেপ্টেম্বর*১৭ -___77__ [যু আত্তর্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


বিষয়ে পতিত হয়েছে; সে হারামে 


“আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় 


হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত 


পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই 


নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। 


হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার 


রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির 
চারপাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা 
এ আশংকায় থাকে যে, যে কোন সময় 


আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, 
যথাসম্ভব তা পালন কর। বেশি বেশি 
প্রশ্ন করা আর নবীদের সথে 


কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে 
চরতে আরম্ভ করবে। সাবধান! 
প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি 
সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর 
আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার 
হারামকৃত বিষয়াদি । সাবধান! নিশ্চয়ই 
শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণড আছে; 
যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর 
ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় 
তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা 
হচ্ছে কলব (হৃদপিণ্ড) |” 

৩. হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেন, 

28 22 এ 5 ৫৩ 


“আমাদের এ বিষয়ে নেই এমন কিছু 
কেউ নতুন আবিষ্কার করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে ।”% 

৪. হযরত তামীম ইবন আওস আদ- 
দারী রোষি.) থেকে বর্ণিত নবীজি 
(সা.) বলেন, 

4 :0$ রি দা (8০01 2800 


৩2) এব 45595 8 
1০৬৩ 


“দীন হচ্ছে শুভকামনা ।” আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি 
বললেন, “আল্লাহ, তার কিতাবের, তার 
রাসুলের, মুসলিম নেতাদের এবং 
সকল র জন্য ।” 

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)কে বলতে শুনেছি, 
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মতবিরোধ করা তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে ।”* 


৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
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৩25 কাত উড কালে 82৪৩ 

€4১ ০৬ এ ক০ 
“আল্লাহ তাআলা পাক-পবিভ্র, তাই 
তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল 
করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা 
দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি 
রাসুলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, “হে রাসূলগণ! 
পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক 
আমল করুন ।” আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেছেন, “হে মুমিনগণ! আমরা 
তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান 
করেছি তা থেকে আহার কর।' 
তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) এমন এক 
ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি 
দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার 
চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও 
কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে 
আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত 
আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে: হে 
রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, 
তার পানীয় হারাম, তার পোষাক 


দুআ কবুল হতে পারে ।”* 
৭. হযরত আবু হোরায়রা (োষি.) 
থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
৪ 8৮5৮ ৯৬ ৩৪। 
“অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ 
করাই একজন ব্যক্তির উত্তম 
ইসলাম ।”৮ 
৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরউ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইওয়াসাল্লাম বলেন, 
(9175 টি টু খু) 

“ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির 
সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয় ।”৯ 


৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রোযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
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“তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের 
মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ 
শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু 
হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট 
বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ 
দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর 
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তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। 
অতঃপর সে তার মধ্যে রুহ প্রবেশ 
করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে 
দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয় তার রুজি, 
বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান 
না দুর্ভাগ্যবান। 

অতএব আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া 
আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, 
তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর 
মত কাজ করে এমনকি তার ও 
জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান 
থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে 
জাহান্নামবাসীর মতো কাজ শুরু করে 
এবং তার ফলে তাতে প্রবেশ করে 
এবং তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি 
জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয় 
এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র 
এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় 
তার লিখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার 
করে বলে সে জান্নাতবাসীদের মতো 
কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ 
করে। 


১০. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস 
আস-সায়িদী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, , 
ও এ 5593 এ. 2 135 এ 559) 


সিন ৩ ০৫ ৬ 
“দুনিয়া থেকে বিমুখ হও তো আল্লাহ 
তোমাকে ভালোবাসবেন। আর 
লোকদের হাতে যা আছে; তা থেকে 
বিমুখ হও তো লোকেরাও তোমাকে 
ভালোবাসবে ।'৯১ 
১১. হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত র সূলুল্লাহ সা.) বলেন, 


০225 2127 4৪4৮৫ 


28) 


(4০2 


“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে 
পারবে না, যতক্ষণ না সে আপন 
ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে; যা 
সে নিজের জন্য পছন্দ করে ।'১২ 


১ ইবনে রজব আল-হাষলী, জামি'উল উলূম 
ওয়াল হাকাম ফী শরহি খামসীনা হাদীসান 
আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ৬ঙ 

২ (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬, 
হাদীস: ১; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৫১৫, হাদীস: ১৯০৭ 


ও (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 


২০, হাদীস: ৫২; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫৯৯ 

* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১৪৮, হাদীস: ২৬৯৮; খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, হাদীস: ১৭১৮ 

€ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস: 


৫৫ 

৬ (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. 
৯৪, হাদীস: ৭২৮৮ (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৩০, হাদীস: ১৩৩৭ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭০৩, 
হাদীস: ১০১৫ 

৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৫৮, হাদীস: ২৩১৭ 

৯. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: 
২৩৪০ ও ২৩৪১ 

+” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. 
১১১, হাদীস: ৩২০৮; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০২৬, হাদীস: ২৬৪৩ 

১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. 
১৩৭৩, হাদীস: ৪১০১ 

৯ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
১২, হাদীস: ১৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫১৯ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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৬০১৫১, ৯১১/)৩৭১ 


বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের 
মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, গ্নেহ 
করতেন। যেকোনো শিশুকে তিনি 
নিজের সন্তানের ন্যায় আদর-সোহাগও 
করতেন। নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের 


রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর শিশুপ্রেম 


মাও. এএইচএম আবুল কালাম আযাদ 


তাদের উত্তম 
শিষ্টাচার শিক্ষা দাও" (সুনানে ইবনে 
মাজাহ)। 
(সো.)-এ ভালবাসা: মহানবী (সা.) 


মন খুবই সরল, কোমল ও পবিত্র 


মুসলিম শিশুদের যেমনীভাবে 


তিনি বলতেন, “শিশুরা বেহেশতের 


ভালবাসতেন, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের 


প্রজাপতি ।' অর্থাৎ প্রজাপতিরা যেমন 
তাদের সুন্দর শরীর আর মন নিয়ে 
ফুলবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, শিশুরাও 
তেমনি তাদের সুন্দর মন নিয়ে 
পৃথিবীর সৌন্দর্য করে 


প্রজাপতির স্বভাব যেমন নিষ্কলুষ, 
শিশুরাও তেমনি নিক্ষলুষ | 


সন্তানের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভালবাসা: রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের 
খুবই ভালোবাসতেন ও গ্লেহ করতেন। 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা.) 
বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
চেয়ে আর কাউকেও সন্তানের প্রতি 
এত অধিক গম্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ 
করতে দেখিনি ।” তিনি প্রাণপ্রিয় কন্যা 
“খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-কে খুবই গ্লেহ করে প্রায়ই 
বলতেন, “ফাতিমা আমার কলিজার 
টুকরা” । শিশু ফাতিমা (রা.) যখন তার 


শিশুদেরও গভীরভাবে ভালবাসতেন । 
যেকোনো শিশু পেলে তাকে জড়িয়ে 
ধরতেন ও আদর-গ্নেহে করতেন, 
কোলে তুলে নিতেন, চুমু খেতেন, 
সুন্দর নামে ডাকতেন। সফর থেকে 
ফেরার পর ছোট ছেলেমেয়েদের উটের 
সামনে-পেছনে বসাতেন এবং তাদের 
সঙ্গে কৌতুক করে আনন্দ করতেন 
নবী করীম (সা.) বলেছেন, “যে 


তথা সহজাত সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা 
নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার 
পিতামাতা হয় তাকে ইহুদি বা খিস্টান 
কিংবা অগ্নিপুজক বানায়' (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) | 


(সা.)-এর ভালবাসা: নবী করীম (সা.) 
অবহেলিত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, 
বাসস্থান, চিকিৎসা ও বিনোদনের 
যথেষ্ট সুযোগ- সুবিধা ও ভালবাসা দিয়ে 
ধর্মে-কর্মে যথার্থ মানুষ হিসেবে গঠন 
করেছিলেন 


রগ ] 
সব শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ভালবাসা থাকলেও এতিম 
শিশুদের প্রতি তার দরদটা ছিল আরও 
বেশি। এক ঈদের দিনে সকালবেলা 
নবীজী (সা.) দেখলেন, রাস্তার ওপর 


শিশুদের প্রতি দয়া করে না, তাকে দয়া 
করা হয় না" (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ 
মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী) । 


দীড়িয়ে একটা শিশু কীদছে। পরনে 
তার ছিন্ন বস্ত্র। সারা শরীর কাদায় 
ঢাকা । শিশুটির কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা 


নবীজী (সা.)-এর কাছে শিশু তো 


করে তিনি জানতে পারলেন, ছেলেটি 


শিশুই। তার কোনো জাত-পাত, 
ধর্মাধর্ম ছিল না। বিধর্মী ও কাফেরদের 


এতিম । অর্থাৎ তার মা বাবা কেউ 
নেই। এ কথা শুনে তার খুব খারাপ 


শিশু সন্তানদের প্রতিও তার সমান 


লাগলো । শিশুটির প্রতি তার মায়া 


প্নেহবোধ ছিল। তাদেরকেও তিনি 


হলো । তাকে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে 


সমান আদর করতেন। তীর কাছে 


এলেন। স্ত্রী আয়েশা (রাযি.)-কে 


একদা একটি শিশুকে আনা হলে তিনি 


কাছে যেতেন, তিনি উঠে দীড়াতেন 
এবং ফাতেমার হাত ধরে চুমু দিয়ে 
তাকে মজলিসে বসাতেন' (সুনানে আবু 
দাউদ)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, 
“সন্তান-সন্ততিকে সম্মান করো এবং 


তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন, “এরা 
মানুষকে ভীরু ও কৃপণ করে দেয়, 
আর এরা হলো আল্লাহর ফুল। নবী 
করীম (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 
প্রত্যেক জন্ম নেওয়া শিশু ফিতরাত 


বললেন, শিশুটিকে ভালোভাবে গোছল 
করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে 
দিতে । হযরত আয়েশা রোযি.) তাকে 
তেমনিভাবে করিয়ে দেওয়ার পর তিনি 
নিজ হাতে তাকে নতুন পোশাক 
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গেলেন। আদর করে শিশুটিকে 


নবীজী (সা.) তাদেরকে অত্যন্ত প্নেহ 


বললেন, “আজ থেকে আমি তোমার 
বাবা আর আয়েশা তোমার মা।' 

কোনো দুঃখী মানুষের কষ্ট দেখলে 
নবীজী (সা.)-এর কষ্ট তো হতোই, 
বিশেষ করে কোনো শিশুর কষ্ট 
দেখলে, তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে 
যেতো। চলারপথে কোনো শিশুকে 


নিজের বাচ্চাদের 
ভালোবাসলেই হবে না। ইসলামের 
দৃষ্টিতে সব শিশুর প্রতি ম্নেহ ও 
ভালোবাসা দেখাতে হবে আমাদের । 
বিশেষ করে যেসব শিশুর বাবা বেঁচে 
নেই কিংবা বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই, 
সেসব অনাথ শিশুদের প্রতি আমাদের 
মমতৃবোধ প্রকাশ করতে হবে । তাদের 
খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং প্রয়োজনে 
তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, 
“আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী 
জানাতে এভাবে থাকব ।' একথা বলে 
তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলির মধ্যে 
সামান্য ফীক রাখলেন (সহীহ আল-বুখারী 
: ৪৯৯৮) । 


শিশুদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
খেলাধুলা করা: তিনি বলেন 
“শিশুদেরকে যে ভালোবাসে না, সে 
আমাদের দলভুক্ত নয়।' শিশুদেরকে 
দেখলে তিনি আদর করতেন । দু'হাত 
মেলে দিতেন তাদের দিকে । তারপর 
বলতেন “দেখিতো, কে আগে আমার 


পড়তো । কেউ তার কোলে, কেউ তার 
কাঁধে, কেউ তার বুকে । কেউ ঝুলে 
পড়তো তার গলায়। এসব শিশুদের 
অনেককেই তিনি হয়তো চিনতেন না। 
কিন্তু তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি 
আদর করতেন। সবার সাথে আনন্দ 
করে খেলাধুলা করতেন । 

শিশু হাসান (রাযি.) ও হুসাইন (রাষি.) 
ছিলেন নবীজী (সা.)-এর নাতি। 


করতেন। তাদের দুইজনকে নিয়ে প্রায় 


জীবনে শিশু-কিশোরদের প্রতি গ্নেহ- 
ভালোবাসার অনেক ঘটনা বিদ্যমান । 


সময় তিনি মজার মজার খেলা 


একদিন নবীজী (সা.) মসজিদে খুতবা 


করতেন। নানা নিজে হামাগুড়ি দিয়ে 
ঘোড়া সাজতেন। দু'নাতি পিঠে 
সওয়ার হতেন। 

অনেক সময় নবীজী (সা.) যখন 
নামাযে সেজদায় যেতেন, শিশু দুই 


দিচছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তার শিশু 
নাতি হাসান (রাষি.) ও হুসাইন 
(রাযি.) তার দিকে দৌড়ে আসতে 
যেয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার 
অবস্থা । সাথে সাথে খুতবা দেওয়া বন্ধ 


নাতি তার পিঠে চড়ে বসতেন । তারা 
তার পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তিনি 


করে মিম্বর থেকে ছুটে এসে তিনি 
তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন। 


সেজদারত অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু 


তারপর তাদেরকে সামনে বসিয়ে রেখে 


কখনোই তিনি বিরক্তিবোধ করতেন 
না। নিষেধও করতেন না। 

শিশুদের চুমু খাওয়া: তিনি সবার সাথে 
আনন্দ করে খেলাধুলা করতেন শুধু 
তাই নয়, তাদেরকে কোলে নিয়ে তিনি 
চুমুও খেতেন । হযরত আয়েশা (রাষি.) 
বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন 
লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে 
বলল, “আপনারা কি আপনাদের শিশু- 
সন্তানদের চুমু দিয়ে থাকেন? নবী 
(সা.) বললেন, 'হ্যাঁ।” তারা বলল, 
“কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দেই 
না।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে 
দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার 


আল্লাহপাকের দয়া ও করুণা পেতে 
হলে আমাদেরকে ছোটদের প্রতি 
ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে 
ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাবী হযরত 
আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, একদিন রাসুল (সা.) নিজ 
নাতি হাসান (রাধি.)-কে চুমু খেলেন 
সে সময় তার কাছে আকরা বিন 
হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বললেন, আমি দশ সন্তানের জনক 
কিন্তু আমি কখনও তাদের আদর করে 
চুমু খাইনি । তখন মহানবী (সা.) তার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে 
না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না 
(সেহীহ আল-বুখারী : ৫৬৫১) 


শিশুর মুহাব্বতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
খুতবা বন্ধ করা: নবী করিম (সা.)-এর 


আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন। 

মসজিদে কোনো শিশু এলে তাকে 
তিনি সামনে ডেকে নিতেন তিনি তার 
সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 
“শিশুদের প্রতি এমন আচরণ করো, 
যাতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ 


সৃষ্টি হয় ।” 
শিশুর কষ্টে রাসুলুল্লাহ (সা.) নামায 
দ্রুত শেষ করা: মদীনার মসজিদে 


করতেন। এ 
জামায়াতে মহিলা নামাধীরাও শরিক 
হতো। তারা তাদের শিশু 
সন্তানদেরকেও নিয়ে আসতো এবং 


. তাদেরকে একটু দূরে রেখে জামায়াতে 


নামায আদায় করতো। তিনি যখন 
ইমামতি করতেন, এসময় কোনো 
শিশুর কান্নার আওয়াজ তার কানে 
গেলে তিনি দ্রুত নামায শেষ করতেন, 
যাতে ওই শিশুর কোনো কষ্ট না হয়। 


শিশুদের দুষ্টামীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
কষ্ট না পাওয়া: শিশুদের কোনো 
ধরনের অচরণেই কখনও তিনি বিরক্ত 
হতেন না। একবার তিনি একটা 
শিশুকে কোলে নিয়ে মিষ্টি 
খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময় শিশুটি 
হঠাৎ তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। 
কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তও 
হলেন না; বরং নিজেই পানি দিয়ে উক্ত 
স্থানটি ধুয়ে নিলেন। 

এমনিভাবে শিশুদেরকে তিনি অন্তর 
দিয়ে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন 
হযরত আনাস (রোষি.) দীর্ঘদিন নবীজী 
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(সা.)-এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ছিলেন। 
তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
মত শিশুদেরকে এত অধিক 
ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি ৷ 


(সা.)-এ আচরণ: শিশু নির্যাতন রোধে 
রাসুলুল্লাহ (সা) আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহণ ও শাস্তি কার্ষকর করার 
পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে 
তোলার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন। বর্তমানে ঘরে কাজ করা 
শিশু নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি বেশি 
আলোচনায় আসছে। অথচ প্রিয় নবী 
(সা.)-এর আদর্শ দেখুন। তিনি একটি 
শিশু কৃতদাসকে সন্তানের স্থানে উন্নীত 
করে গেছেন। 

হযরত আনাস (রাযি.)-কে মাত্র আট 
বছর বয়সে তার মা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর সেবায় অর্পণ করেন (সহীহ আল- 
বুখারী : ১৯৮২) 


দীর্ঘদিন খেদমত করতে গিয়ে নবীজী জুলুমের 


(সা.)-কে কেমন পেয়েছেন সে 
অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি 
বলেন, 'আমি ৯ বছর রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর খেদমত করেছি। আমার 
কোনো কাজে আপত্তি করে তিনি 
কখনো বলেননি, “এমন কেন করলে? 
বা এমন করোনি কেন?' (সহীহ মুসলিম £ 
২৩০৯) 

শুধু মুসলিম সেবক নয়, ভিন্ন ধর্মের 
শিশু সেবকও ছিল নবীজি (সা.)-এর 
প্নেহের পাত্র। একটি ইহুদি শিশু 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করত। 
সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রে 
বসলেন। তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে 
আহ্বান করলেন। সে তখন নিজের 
বাবার দিকে তাকাল । বাবা বলল, তুমি 
আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। 
এবার ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। 
তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসার সময় বললেন, “সব 
প্রশংসা আল্লাহর । তিনি ছেলেটিকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন” সেহীহ 
আল-বুখারী : ১২৯০)। 


নবীজীর প্রতি শিশুদের মোহাব্বত: 
নবীজী সো.) শুধু শিশুদেরকে 
ভালবাসতেন না শিশুরাও নবীজী সা. 
কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন । নবীজী 
(সা.) কোন পথ দিয়ে আসবেন 
জানতে পেরে সে এলাকার শিশুরা 
পথের দু'পাশে এসে হাজির হতো। 
নবীজীর (সা.) আগমন ঘটলে তারা 
নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস শুরু করে 
দিত। নবীজী (সা.)ও এতে খুব আনন্দ 
করতেন। শিশুরাও নবীজীর (সা.) 
আদর পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে 
উঠতো । 


শিশুহত্যা রোধে নবীজীর কর্মসূচি: 
সুস্থভাবে খেয়েপরে নিরাপদে বেঁচে 
থাকা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক 
অধিকার । শিশুদের জীবন রক্ষা করার 
জন্য মহানবী (সা.) রব 


সবাগ্রে 
দয়ামায়াহীন আরব পৌত্তলিকদের 


মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (সহীহ মুসলিম £ 
88৫৪9) । 

ইসলাম গ্রহণ করলে আগের সব পাপ 
ক্ষমা করে দেওয়া হয় (সহীহ মুসলিম : 
১৯২)। তা সর্তেও শিশু নির্যাতন 
প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকতর 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হযরত 
কায়েস ইবনে আসেম (রা.) ইসলাম 
গ্রহণের পর তার কাছে এসে বললেন, 
“আমি (জাহেলি যুগে) কন্যাসন্তানদের 
জীবন্ত কবর দিয়েছি।' রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “প্রতিটি কন্যার বদলে 
একজন করে দাস মুক্ত করে দাও ।' 
তিনি বললেন, আমি তো কেবল উটের 
মালিক । রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“তাহলে প্রতিটি কন্যার বদলে একটি 
করে উট কোরবানি করো” (তাফসীরে 
ইবনে কসীর : ৮/৩৩৫)। 

প্রতিটি মুসলিম পরিবার যদি শিশুর 
শারীরিক সুস্থতা ও বৃদ্ধির পাশাপাশি 


বিরুদ্ধে রুখে দীড়ান। 


মানসিক বিকাশের দিকে গুরুত্ব না 


শিশুদের যথার্থ মর্ধাদায় অভিষিক্ত করে 


দেয় তাহলে শিশুরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ 


তিনি শিশুহত্যায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে 
বলেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদের 
গোপন পন্থায় ধ্বংস করবে না' (সুনানে 
আবু দাউদ)। যে জাতি আপন সন্তানকে 


জনসম্পদে পরিণত হবে না। একটি 
শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য 
জাতিসংঘ “শিশু অধিকার সনদ'-এর 
২৭ নম্বর ধারায় প্রতিটি শিশুর 


জীবিতাবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে আনন্দ- 
উল্লাস করত, ইসলামের নবীর 
সংস্পর্শে ও হুশিয়ার বাণীতে তা 
পরিত্যাগ করে তারাও সভ্য সমাজ 
হয়ে ওঠে। এভাবে তিনি কোমলমতি 
শিশুদের পৃথিবীতে নিরাপদে বেঁচে 
থাকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
ইসলামী আইন ব্যবস্থায় মানব 
দ্বারা শিরচ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড । 
কিন্ত শিশু হত্যার মতো জঘন্য 
অপরাধের বেলায় ইসলামে আরো 
কঠোরতার নমুনা পাওয়া যায়। 
একবার এক “রাহাজান' একটি শিশুর 
অলংকার ছিনতাই করে তাকে পাথরে 
পিষে হত্যা করে। ওই শিশুহত্যার 
মৃত্যুদন্ড কোনো ধারালো অস্ত্রের 
মাধ্যমে দেওয়া হয় না। বরং তাকেও 
নিহত শিশুটির মতো প্রস্থরাঘাতে 


শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, 
সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে 
তাদের পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবনযাপনের 
অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব 
বিষয়ে সবার বিশেষভাবে গুরুতৃ 
দেওয়া উচিত। আদব-কায়দা ও 
শিষ্টাচার দ্বারাই শিশুরা প্রকৃত মানুষে 
পরিণত হয়। শিশুর মানসিক বিকাশের 
জন্য রাসুলে করীম (সা.) তাদের সঙ্গে 
র নিজে করেছেন এবং 


এ. 


অন্যদেরও র করার 
প্রদান করেছেন । তিনি চাইতেন শিশুরা 
যেন কোনো সময় কষ্ট না পায় বা 
নির্যাতনের শিকার না হয়। শিশুদের 
যেকোনো মৌলিক চাহিদা মেটাতে 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্বশীল। কোনো 
শিশু দুষ্টুমি করলে তিনি তাকে কড়া 
শাসন না করে হাসিমুখে শোধরানোর 
কৌশল গ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ 


সেপ্টেম্বর*১৭ -______'লু)। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


(সা.) ঘোষণা করেন, “যে ছোটকে 
প্নেহ-মমতা করে না এবং বড়কে শ্রদ্ধা 
করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' 
(সহীহ আল-বুখারী ও তিরমিযী) । 
শিশুদেরকে ভাল শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ 
: শিশুদের কোনো ধরনের শারীরিক ও 
মানসিক নির্যাতন না করে তাদের সঙ্গে 
সব সময় ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে 
ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের কথা 
উল্লেখ করে নবী করীম (সা.) ঘোষণা 
করেছেন, “তোমরা শিশুসন্তানদের গ্নেহ 
করো এবং সদাচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা 
দাও; স্নানে তিরমিযী) | 

অন্যকে জ্ঞান দান করা উত্তম কাজ 
কিন্তু শিশুদেরকে জ্ঞান দান করা আরও 
উত্তম। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) 
মানবসন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানের নির্দেশ 
দিয়ে বলেছেন, “সন্তানকে সদাচার 
শিক্ষা দেওয়া দান-খয়রাতের চেয়েও 
উত্তম” শিশুদের উত্তম ও যুগোপযোগী 


লাদেশ মাসতুরাত ঘৃরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড 
৮৮৮৮১৮৮৬ 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন । 


শিক্ষাদানের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান 


শিশুবান্ধব সমাজ উপহার দিয়ে 


করেছেন, “তোমাদের সঅস্তানদের 
উত্তমরূপে জ্ঞানদান করো । কেননা 


গেছেন। তাই ইসলামের শিক্ষা সব 
শিশুই যেন নিরাপদে বেড়ে ওঠে। 


তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য 
সৃষ্ট (সহীহ মুসলিম) । 

শিশুদের কোমল ও পবিত্র মনে যদি 
একবার কোনো খারাপ ধারণা বা 


অথচ আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও আমাদের দেশে 
শিশুরা কতই না অবহেলিত, নির্যাতিত 
ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার! সুতরাং 


ভয়ভীতি প্রবেশ করে, তবে তা তাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনে থেকে যায়। তাই নবী 
করিম (সা.) শিশু-কিশোরদের সঙ্গে 


ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে সামনে 
রেখে যদি নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক 
মূল্যবোধের আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষায় 


খেলাচ্ছলেও মিথ্যা বা প্রতারণা করতে 
নিষেধ করেছেন। 


দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
কর্ণধার তাই তাদের যদি সুন্দর করে 
মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়ঃ 
তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও 
সুন্দর । রাসুলুল্লাহ (সা.) আজ থেকে 
১৪০০ বছর আগেই নিজ কর্ম, 
উপদেশসহ আরো নানা উপায়ে সমাজ 
সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিশ্বকে একটি 


শিশুদের যথাযথ গ্লেহ-ভালোবাসা দিয়ে 
মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, 
তাহলে পিতামাতা, সমাজ, জাতি ও 
রাষ্ট্র তাদের সেবা লাভে উপকৃত হবে। 
শিশুদের প্রতি গ্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন 
করা হলে এমন পরিবারে আল্লাহর 
করুণা ও দয়া সর্বদাই বর্ষিত হতে 
থাকবে । 


লেখক: সভাপতি: বাংলাদেশ জাতীয় 


খালেছ ওষধালয়-ঢাকা 


€চর্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 


বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ € 


বহু বছরের পুরাতন আমাশয় 


জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রীও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর ব্যাথা €ট অপারেশন 


*্তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 


ছাড়া নাকের পলিপাস, পাইলস্‌ এবং কিডন 


ও পিত্তপাথর 


*লাহনে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ | অপসারন। এই ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ, বিশেষ 


ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


করে পুরুষের জটি 


ঢল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 


স্ত্রীর নিকট লজ্জিত 


নামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে কেরাত অশুদ্ধ পড়া। 


হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 


মানসিক চাপ ও 


অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ কের 


ত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


*অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী 


ইসেবেই গণ্য হতে হবে। 


টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 


লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 


থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 


অনেক টাকা নষ্ট ক 


রে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 


স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের| চলে এসেছে। একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন। ১৭ বছরের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 


মু'আল্লিমাদের ৪৫ দিন এবং কৃরীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স। 


| সাটিফিকেট ও কর্ন 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 


ডিএইচএমএস (ঢাকী),বি ইউএমএ(টাকা 


করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান। 
অভিজ্ঞ মু'আলিমা ছারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
ততুবধানে, ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
বোড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


যোগাযোগ $ মাদরাসাতুল মাসতৃরাত-ঢাকা ও খালেছ উঁধধালয়-ঢাকা 
(৮২২এ/১।, উত্তর ষাত্বাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে $ মোঃ নো'মান £ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ও চিকিৎসা প্রদান চর | এনসয়াহি তার নিশ্চয়তা । 


ভিজা দিও 
তেজ ছাতেতাচ 


| সদসাঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 


দাওরায়ে হাদীস (মাষ্টার 


বিশেষ শি ১ ঢাকা কান মেডিক্যাল রা, 

) ঃ দারুল উলৃম হাটহাজারী 

রাহা ৮1০51 ঁতি 
1 ্রভি্াতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাদতুরাত নূরানী তালীযুল কুরআান বোর্ড । 


প্রতিষ্ঠাতা মুহ্তামিম £ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা) 


প্রতিষ্ঠাতী পরিচালক £ খানকায়ে 


তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ ] 
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ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


বছর দেড়েক আগের ঘটনা । দিন- 


তারিখ ঠিক মনে নেই। জুমার 
নামাযের উদ্দেশে আমার গন্তব্য ছিল 
চকবাজার । দৃশ্যপট মনসা 


বাদামতল ।পটিয়া সাব-রেজিস্টারের 
অনিবন্ধিত সার্ভেয়ার, শার্ট-প্যান্ট 
পরিহিত ও খসখসে শ্বশ্রুমণ্তিত জনৈক 
ব্যক্তি (পূর্ণ নাম-পরিচয় প্রকাশ করা 
উদ্দেশ্য নয়) চলন্ত বাসে স্বীয় বন্ধুকে 
অনবরত কুরআন ও সহীহ হাদীসের 
(বঙ্গানুবাদ) সবক দিয়ে যাচ্ছে। 
কুরআনের আয়াত ও সহীহ আল- 
বুখারীর হাদীস নং যেন তার মুখ থেকে 
কড়াইয়ে খে ফোটার মতো 
এলোমেলোভাবে লাফালাফি করছে। 
চিরাচরিত অভ্যাসসতো মনোযোগ 
দিয়ে শুনে যাওয়াই ছিল আমার কাজ। 


কোনো কিছুতেই এ দেশের আলিমগণ 
সহীহ হাদীস মতো আমল করে না। 
মনে হলো, কোনো বিপথগামী লা- 
মাযহাবী হবে নিশ্চয়। একটু পরে 


করলাম । ভাই তিনি কে? নামটা কী? 
ভূমিকা বেঁধে বলতে লাগল, তার 
ব্যাপারে চন্লিশটি হাদীস আছে। যাকে 
আল্লাহ তিনবার নবী বলেছেন। 


বলতে লাগল, “কুরআনের ভাষ্যমতে 
ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেন। অথচ 
আলিমগণ বলে, তিনি আকাশে 
জীবিত। ঈমান না থাকার কারণে 
ইমাম মাহদীকে অনেকে চিনতে পারছে 
না।' কথাটির পুনরুক্তির কারণে তাকে 
স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্ন করলাম । ভাই! 
শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে 
আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ থাকলেও 
ইমাম মাহদীর ব্যাপারে তো কোনো 
বিরোধ নেই। সে বলল, আছে। ১০০ 


আমাদের রাসুলও তাকে নবী সম্বোধন 
করেছেন। অনেক কথার ফুলঝুরির 
কাছাকাছি। বললাম, আমার নেমে 
যাবার সময় সন্নিকট | দয়া করে নামটি 
বলুন। নামটির প্রতি আমার প্রচণ্ড 
আগ্রহ । সে বলল, শুনলে আপনিও 
বিশ্বাস করবেন না। ভূমিকা নিয়ে 
আবার বলতে লাগল, আল্লাহ ও তার 
রাসুল তাকে নবী বললেও আমরা বলি 
মুজাদ্দিদ বা মাহদী । বললাম, সে 


বছর পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন 
ঘটেছে, ঈমান না থাকার কারণে 


কথার শুরু হলো এভাবে, ঈদ ও 
জানাযার নামায থেকে শুরু করে 


অনেকে তাকে চিনতে পারেনি। 
স্বভাবজাত কৌতুহলবশত আবার প্রশ্ন 


নামটিই তো শুনতে চাই। অবশেষে 
নাম শুনে পুরো দেহ বিদ্যুতায়িত 
হলো। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী!!! 
পুরো শরীরে আগ্তন ধরে গেলেও 


সেপ্টেম্ব'১৭ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


ক্রোধ সংবরণ করে বললাম। আল্লাহ 


করে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ভুল 


ও তার রাসুল যাকে নবী বলেছেন 


শোধরিয়ে দেয়। আরব দেশ থেকে 


তাকে মাহদী বা মুজাদ্দিদ বলে আপনি 


প্রকাশিত বিভিন্ন কিতাবের টীকায় 


নিজেই আল্লাহ ও তার রাসুলকে 
অস্বীকার করলেন। কুরআন-হাদীস 


দেখা যায় | 4৯০ (আলবানি 
হাসিটিকে সহীহ বলেছেন)। শরীয়ত 


অমান্য করছেন। আলিমদের অযথা 
দোষছেন কোন যুক্তিতে? গলা ফাটিয়ে 


নিয়ে এ ধরনের দ্বি-মুখী নীতি কোনো 
মুসলমানের জন্য শুভপরিণাম বয়ে 


চিৎকার দিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে 


আনে না। আমার আশঙ্কা ছিল, 


বললাম, মুসলমানদের সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত মতে গোলাম আহমদ 


বিদ্রোহ ও না মানার এ প্রবণতা 


কাদিয়ানী কাফের এবং তাকে যে 


তাদেরকে এক সময় খোদাদ্রোহীতার 
দিকে নিয়ে যাবে । বাস্তবে তাই ঘটল 


বিশ্বাস করার কারণে সেও কাফের। 
ইতোমধ্যে গাড়ি স্টেশনে পৌছে যায়। 
এ সুযোগে সে নিভতে কেটে পড়ে । 


একই সূত্রে গাথা 

ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী অনেক মানুষের 
দেখা পাওয়া যায় রাস্তা-ঘাটে ও পথে- 
প্রন্তরে। তবে প্রকাশ্যে-জনসমক্ষে 
কোনো কাদিয়ানির সঙ্গে এটাই আমার 
প্রথম দেখা । তাও কুরআন-হাদীসের 
আড়ালে; লা-মাযহাবীদের আলখেল্লা 
ও লেবেল এঁটে । তাদের সযত্র আশ্রয়- 
প্রশ্রয়ে ৷ কাদিয়ানিরা সাধারণত 
গুঁইসাপের মতো গর্তে অবস্থান করে 
অতি জন্তর্পনে; মাথা গুজিয়ে। 
সর্বসাধারণের সামনে সহজে মুখোশ 
উন্মোচন করতে চায় না। 

এবার তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটল সহীহ 
হাদীস ও মাযহাব বিরোধিতার 
চগ্মাবরণে। তবে কি তাদের মধ্যে 
গোপন কোনো যোগসূত্র আছে? এ 
বিষয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ 
থাকলেও তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয়, 
দুটি একই সূত্রে গাথা । লা- 
মাযহাবীদের মধ্যে সবসময় বিদ্বোহের 
একটি ভাব দেখা যায়। একমাত্র সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ ছাড়া অন্য কিছুকে 
তারা সহজে মানতে রাজি হয় না। 
আবার সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
বুখারী রেহ.)-এর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন 


সালমান এফ.রহমানের বক্তব্যে 
এবার তারা নেমে এলো নবীদ্রোহীতার 
পর্যায়ে । সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
হাদীস দ্বারা গোলাম আহমদকে নবী 
বানিয়ে দিল। এ যাত্রা অব্যাহত 
থাকলে একদিন আল্লাহকে ও অবিশ্বাস 
করে বসবে এবং সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের দোহাই দিয়ে সাধারণ 
মুসলমানকে বিভ্রান্ত করবে। আমল 
আখলাকহীন, বর্ণচোরা ও স্বশিক্ষিত 
লোকদের ইসলাম প্রচার রুখতে না 
পারলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের পথে- 


বুদ্ধিজীবী মনে করা এবং আলিম 
গোমরাহ হওয়ার আলামত । ইসলামি 
শিক্ষার মূল কেন্দ্রে এবং মাদরাসা 
শিক্ষার সিলেবাসে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ 
না করে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া 
প্রায় অসম্ভব। মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক পর্যায়েরে সিলেবাসে 
দলিল-প্রমাণসহ পাঠদানের ব্যবস্থা 
করা হলে শিক্ষার্থীরা হানাফী 
মাযহাবকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ 
করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতো । 

মাদরাসার নিম্ন মাধ্যমিকের সিলেবাসে 
আল-ফিকহুল মুয়াসসারসহ আরও 
কিছু কিতাব এ বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা 
পালন করে যাচ্ছে। ফিকহে হানাফীর 
অনবদ্য কিতাব হিদায়ার আদলে 
আরো কিছু কিতাব উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হলে শতভাগ 
হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের এ 
দেশে বিভ্রান্তির পথ অনেকটা রোধ 
করা যেতো । উচ্চতর হাদীস গবেষণার 


ঘাটে ঈমান হারানোর প্রবল আশঙ্কা 
রয়েছে। 


ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তার পাশাপাশি ইমাম 
আবু জাফর তাহাওয়ী রেহ.)-সংকলিত 
শরহু মাঁআনিল আসার কিতাবটি 
সময়ের অপরিহার্য দাবি। দাওরায়ে 
হাদীসকে এম. এ.-এর মান দেয়ার 


কুরআন-হাদীসের চর্চা হয়। এমনকি 
সহীহ আল-বুখারী শরীফসহ হাদীসের 
কিতাবসমূহ ফিকহশান্ত্রের ক্রমধারায় 
বিন্যস্থ। আরববিশ্বে ফিকহশাস্ত্রের 
হাদীস চর্চার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যায়। বাংলাদেশেও সাধারণ 
শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন ও হাদীস 
শরিফের বঙ্গানুবাদ চর্চার একটি 
প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। জ্ঞানচর্চার এই 
আগ্রহ নিশ্চয় প্রশংসার দাবিদার । তবে 
আরবি ভাষার মূল উৎস থেকে 
উত্তাদের তত্তাবধানে ইলম হাসিল না 
করে নিজেকে পণ্তিতি ও ইসলামি 


পর দাবিটির পক্ষে আহলে ইলমের 
জনমত আরো প্রবলভাবে ধ্বনিত 
হচ্ছে ।বিষয়টির গুরুত্ৃ অনুধাবনপূর্বক 
যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার 


শাহ কাশ্বিরী (রহ.) ও শায়খুল হাদীস 
যাকারিয়া রেহ.)-কে এ পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। বিষয়টি সার্বিক 


বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
মাধ্যমে সিলেবাস বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ 
মহলের নিকট পেশ করা হলো । 


লেখক: ফেলো, চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 
সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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মুরাবাহা ইসলামী | শন 


রয়েছে। তা হলো মুরাবাহায় পণ্য ক্রয় 


আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি 


বাবদ মূল্য ও খরচ (দি থাকে) 


নয়। এর ব্যবহার সীমিত করতে হবে। 


চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করতে হয়, 


বিকল্প হিসেবে ভিন্ন কোনো কর্মকৌশল 

উডভাবন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 

যতটুকু মুরাবাহার চর্চা হবে, সেটা 
ভাবে করতে হবে। 

মুরাবাহা ইসলামী ফিকাহর একটি 

বিশেষ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির নাম। এর 

দুটি রূপ আছে। যথা- 

প্রাচীন মুরাবাহা ও আধুনিক ইসলামী 


ব্যার্থকং মুরাবাহা। এখানে সংক্ষেপে মৌলিক 


দুটির পরিচিতি ও তাৎপর্য পেশ করা 
হলো: 

প্রাচীন মুরাবাহার পরিচিতি: মুরাবাহা 
শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ 
পরস্পরে লাভবান হওয়া। মুরাবাহার 
মূল কথা হলো, চুক্তিমূলে পণ্য ক্রয় বা 


জোড়া জুতা ক্রয় করল। এরপর সে 
তা মুরাবাহা ভিত্তিতে “খ'-এর কাছে 
১০ টাকা লাভে বিক্রি করতে আগ্রহী । 
সে ওই পণ্য বাবদ তার খরচ 
২০০ টাকা উল্লেখ করে এর ওপর ১০ 
টাকা মুনাফা নেয়ার কথা চুক্তিতেই 
ঘোষণা করতে হবে । এতে “খ' রাজি 
হয়ে বিক্রির প্রস্তাব গ্রহণ করলে রঃ 
হবে। 


মুরাবাহা চুক্তিতে মুনাফার হার বা 
সুনির্দিষ্ট অঙ্ক আলাদা করে স্পষ্টভাবে 


হসেবে ব্যবহৃত 
হয়। এর মূল কথা হলো, কারও 
কোনো পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন । কিন্তু 
পর্যাপ্ত অর্থ নেই। এখন লোকটি যদি 


আমানত ও বিশ্বস্ততানির্ভর বিক্রয় 
চুক্তি। 


বিক্রয় চুক্তির পার্থক্য: অন্যান্য সাধারণ 
বিক্রয় চুক্তির চেয়ে মুরাবাহার একমাত্র 
স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, 
মুরাবাহায় বিক্রেতা স্পষ্টভাবে 
ক্রেতাকে বলবে, “পণ্যটির ক্রয়মূল্য 
এত বা পণ্য বাবদ আমার খরচ হয়েছে 
এত । এরপর এর ওপর এত মুনাফা 
ধার্য করে তা বিক্রি করতে আগ্রহী ।' 
সুতরাং চুক্তিতে পণ্য বাবদ খরচ ও 
মুনাফা পৃথকভাবে উল্লেখ না করা হলে 
সেটা মুরাবাহা হবে না। যদিও বাস্তবে 
রি হা 
হয়। 


হা বং সুবহা বর্তমানে 
ব্যাক ও আর্থিক 
টা 
মুরাবাহা প্র্যাকটিস হচ্ছে। 
ব্যাংকগ্তলোর অধিকাংশ বিনিয়োগ 
পদ্ধতি মুরাবাহার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে 
থাকে। তাই ইসলামী ব্যাকিংয়ের 
সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত হবে বা 
মুরাবাহাভিত্তিক ফাইন্যান্স গ্রহণ করবে, 
তাদের জন্য ব্যাংকিং মুরাবাহার সঙ্গে 


মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য: অন্যান্য বিক্রয় 
চুক্তির চেয়ে মুরাবাহার কিছু বৈশিষ্ট্য 


সুদি ব্যাংকে অর্থের জন্য গমন করে, 
তাহলে ব্যাংক তাকে সুদভিত্তিক লোন 
প্রদান করবে। এরপর লোকটি সেই 
লোন দিয়ে ওই পণ্য ক্রয় করে তার 


পরিবর্তে গ্রাহক যে পণ্য ক্রয়ের জন্য 
ফান্ড চেয়েছে, সেটা প্রথমে ব্যাংক 
নিজে ক্রয় করবে। এরপর তা মুরাবাহা 
ভিত্তিতে বাকিতে অধিক মূল্যে গ্রাহকের 
কাছে বিক্রি করে দেবে। যেহেতু 
এখানে গ্রাহক ব্যাংকে এসে পণ্য 
খরিদের জন্য ব্যাংককে প্রস্তাব করেছে, 
এরপর তার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যাংক 
পণ্য খরিদ করে মুরাবাহা বিনিয়োগ 
করেছে, তাই তাকে আধুনিক আরবি 
ভাষায় “মুরাবাহা লিল-আমির বিশ- 
শিরা' ক্রেয়ের আদেশদাতা ক্রেতার 
স্বার্থে মুরাবাহা চুক্তি করা) বলে। 
ব্যাংকিং মুরাবাহা_ বাস্তবায়নের 
স্তরবিন্যাস: মোট তিনটি স্তরে ব্যাংকিং 
মুরাবাহা সম্পন্ন হয়ে থাকে । যথা- ১. 
গ্রাহক, যে ব্যাংককে পণ্য ক্রয়ের 


গভীরভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত 
জরুরি । 


আদেশ করেছে এবং ব্যাংক থেকে 
ক্রয়কৃত পণ্যটি কিনে নেবে বলে 
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ওয়াদাও প্রদান করেছে। ২. ইসলামী 
ব্যাংক, যে গ্রাহকের আবেদন মঞ্জুর 
করে পণ্যটি নিজে বা গ্রাহককে 
প্রতিনিধি করে সরবরাহকারী থেকে 
ক্রয় করবে। ৩. সবশেষে গ্রাহক 
ইসলামী ব্যাংক থেকে ক্রেতা হিসেবে 
পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে 
নেবে। 
ওই তিনটি স্তর মূলত তিনটি আকদ বা 
চুক্তিকে অনিবার্ধ করে। প্রথম স্তরে 
গ্রাহক, ব্যাংকের সঙ্গে একটি ওয়াদা 
ডি আবদ্ধ হয়েছে। ওই ওয়াদা 
রক্ষা করা আবশ্যক । দ্বিতীয় স্তরে 
ইসলামী ব্যাংক, যে পণ্যটি হয় নিজে 
বা গ্রাহককে প্রতিনিধি করে 
সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করবে। 
গ্রাহককে প্রতিনিধি করা হলে গ্রাহকের 
সঙ্গে ব্যাংকের আকদুল ওয়াকালা বা 
ওয়াকালা চুক্তি কার্ষকর হবে। তৃতীয় 
ও চুড়ান্ত স্তরে গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাংকের 
মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর 
হয়। শরিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে ওই 
তিনটি স্তরে সংগঠিত আকদ বা 
পা 
রুরি। বিশেষ করে ওয়াকালাহ চুক্তি 
বাহ তি একই কৈকে হওয়া 


ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার তাৎপর্য: 
ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুরাবাহা 
মৌলিক কোনো ফাইন্যান্স পদ্ধতি নয় 
সুদ থেকে বেঁচে থাকার স্রেফ একটি 
কৌশলী বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুদি 
লোনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী 

ব্যার্তকংয়ের শুরু অবস্থায় 
পা এর অনুমোদন দেয়া 
হয়েছিল। 


বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক ব্যাংকিং 
স্কলার শায়খুল ইসলাম মুফতী তকী 
উসমানী লিখেছেন, “এ কথাটি 
কখনোই ভুলা যাবে না যে, 
বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এটি শুধু সুদ 
থেকে বাচার একটি কৌশল । এটি 
আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়, 
যা দ্বারা ইসলামের অর্থনীতির মূল রূপ 
বাস্তবায়ন হবে। তাই ইসলামী 


অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার নাকালে 


করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু 


সাময়িকভাবে এর ব্যবহার সীমিত করা 
উচিত এবং যেখানে মুশারাকা ও 
মুদারাবা সম্ভব হবে না, শুধু সেক্ষেত্রে 


মুরাবাহার চর্চা হবে, সেটা সঠিকভাবে 
করতে হবে। 
মনে রাখতে হবে, শুধু কাগজে-কলমে 


এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা উচিত” 
(এন ইন্ট্রডাকশন টু ইসলামিক ফাইন্যান্স, পৃ. 


৭২) 
মোটকথা মুরাবাহা ইসলামী 
ংকিংয়ের আদর্শিক কোনো 


বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এর ব্যবহার 
সীমিত করতে হবে। বিকল্প হিসেবে 
ভিন্ন কোনো উদ্ভাবন 


মুরাবাহা হওয়াই মুনাফা বৈধ হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ইসলামী 
ব্যাংকগুলো থেকে যারা মুরাবাহা 
বিনিয়োগ গ্রহণ করবেন, তাদের উচিত 
এর আগে ফিকহুল মুয়ামালা বিষয়ে 
পারদর্শী কোনো মুফতীর কাছ থেকে 
মুরাবাহার সঠিক পদ্ধতি জেনে নেয়া। 
এরপর বিনিয়োগ গ্রহণ করা। 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


মহ তাডিনায় 
“বনি ৬ মাসের এাহক হত তা 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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এ 
অপরিহার্য । হাদীসে এসেছে, 
প্র $ 
৮ রদ কু 5 রি 21 ৬ ০৫% 1 
ইনি জগ ১০ এ এব এএসপি) 
রি 


(৮৮৫৯ 
“যে ব্যক্তি শেষ যামানায় একটি সুন্নত 


জিন্দা করবে সে ১০০ শহীদরে হিসেবে 


সওয়াব পাবে ।' !আল-মু'জামুল আওসাত : 
৫৪১৪] 


সুন্নতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মিসওয়াক 
একটি মূল্যবান সুন্নত। হাদীসে 
সুননতটির কথা বার বার উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ মিসওয়াক সম্পর্কে 
মেডিকেল সাইন্স তথা বিভিন্ন ডাক্তার 
ও দার্শনিকদের রয়েছে দূরদর্শী 
ভাবনা । রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি । 
বর্তমান বাজারে অনেক ধরণের 
মিসওয়াক পাওয়া যায়। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো নিম, যাইতুন, 


সাজারাতুল আরাক, এটার অন্য নাম 
পিলু। এখন সৌদি আরবসহ বিশ্বরে 
সবখানে পিলু মিসওয়াক পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশে পিলুর মতোই প্যাকিং 
ছাড়া এ মিসওয়াক বিক্রি করতে দেখা 
যায়। পিলুর মতো যাইত্বুন এবং নিম 
এর ডালও অনেক উপকারী । তবে যে 
রাসূল (সো.)-এর সুন্নত মিসওয়াক 
সত্যিকারার্থে মিসওয়াকের ছওয়াবে 
তার মধ্যে কোনো কমতি হবে না। এ 
জন্য এটাকে পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে 
ওযুর গুরুতু দিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ 
উস ও ভএ$ ৩৯ (05 
চি $% 

4১৯ ৮৪৩ ৬৯ 
“আমি আমার উম্মতের উপর যদি কষ্ট 
মনে না করতাম তবে তাদের ওপরে 
মিসওয়াককে ফরয করে দিতাম, 


যেমনি ফরয করেছি ওযুকে ।' !মুসনদে 
আহমদ : ১৫৬৫৬, সহীহ আল-বুখারী : 
৮৮৭, সুনানুন নাসায়ী ৩০২, আল-মু'জামুল 
কবীর : ১৩১] 
ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়। অথচ বাড়ির 
আশ-পাশের মিসওয়াক বানানো যায় 
এমন গাছ-গাছালী আমাদের না জানার 
কারণে অব্যবহত রয়ে যায়। 
হ্‌ দি সেব নি ত হয়ে ছে, 
২০০085৮8584 21223) 
“মিসওয়াক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুখের 
দুর্্ধ দূরিভূত হওয়ার মাধ্যম | [মসনদে 
আহমদ : ৬২ ও ২৪৩৩২, সুনানে দারেমী : 
৭১১, মুসানাফ ইবনে আবু শায়বা : ১৭৯২, 
সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৮৯, মুসনদূস 
শাফেয়ী : ৭১, সুনানুন নাসায়ী : ৫ সহীহ 
ইবনে খুযাইমা : ১৩৫, সহীহ ইবনে হিব্বান £ 
ত আল-মু'জামুল আওসাত : ২৭৬ ও 
৭৪৯৬ 


ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 


৩০90 8৮৮৮ ৪৮5 2 212 ও 
০০৮৭) 2 ০0 


সত তত 
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০০০৩, 8৮৮ ৪ ৬ ০ 2০০ 
টে 3 ০49 ৪] পের ০7৮ 93 
৫০] 855 26 
মিসওয়াকের ১০টি গুণ রয়েছে, 
১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। 
২. শয়তানের অসন্তুষ্টির কারণ । 
৩. ফেরেশতারা আনন্দিত হয় । 
৪.দাতের মাড়ি মজবুত (দাতের 
আটাজাতীয় ময়লা দূর) হয়। 


করে । [সুনানে দারাকৃতনী, : ১৬০] 
হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, 

30122 ৮5০০0 ০০০ চু 
“রোযাদার ব্যক্তির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ 
হলো মিসওয়াক করা ।' /আল-মু'জামুল 
আওসাত : ৮৪২০1 
একটি সাধারণ কাজ, যা সহজ- 
সরলভাবে করা যায়, অথচ এ 
সুন্নতটির প্রতি রয়েছে আমাদের চরম 
অবহেলা । হযরত আবুদ দারদা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“তোমরা মিসওয়াক থেকে উদাসীন 
হয়ো না। কেননা তাতে বহু গুণাণ্ডতণ 
আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
শরহুস সুদুর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 
“মিসওয়াক করার বরকতে মৃত্যুর সময় 
রুহ সহজে বের হয়। এর প্রমাণ হলো 
রাসূল (সো.)ও মৃত্যুর পূর্বে মিসওয়াক 

| এছাড়াও মিসওয়াক 
করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট 
অর্জন হয়। মিসওয়াককারী বিজলীর 
ন্যায় পুলসিরাত পার হয়ে যায়। 
নামাযের আগে মিসওয়াক করলে 
নামাযের ফযীলত ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে 
দেওয়া হয়। স্বচ্ছলতা বয়ে আনে। 


মেডকিলে সাইলে 

মিসওয়াক করার দ্বারা কিডনীর পাথর 
প্রতিরোধ হয়। থাইরাইড গপ্ান্ডরে 
আক্রান্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 
গভীর অধ্যাবসায় সূক্ষ ভাবনার 
প্রতিফলন ঘটে। মুখের সৃষ্ট ক্ষত 
নিরাময়ের কারণ । এলার্জি দুরিভূত 
হওয়ার মাধ্যম । সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া 
ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মুখের ব্রণ ও 
কালো দাগ মুছে ফেলে । ঘুমের মধ্যে 
সৃষ্ট শ্বাস-্রশ্বাসে রোগ প্রতিরোধ 
করে। দেহ সতেজ রাখে । মাথা ব্যথা 


আলী (রাষি.) থেকে বর্ণিত মিসওয়াক 
কাশি দূর করে। যাদের শরীরে ও 
মাথায় চুল এবং পশম নেই মিসওয়াক 


ওয়াসওয়াসা দূর হয়। নিয়মিত 
মিসওয়াকের দ্বারা দাঁতের হলুদবর্ণ দূর 
হয়। দাঁত সাদা ও ধবধবে উজ্জ্বল হয়। 
জান্নাতে মিসওয়াক কারীর মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়। মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব হয়। 
মিসওয়াকের এ সুন্নত মানব জীবনের 
প্রতিটি ধাপে বাস্তবায়ন করা সময়রে 


দূর হয়। মস্তিস্ক সতেজ ও সহায়ক 


দাবী। ইসলামী শরীয়তে মিসওয়াকের 


হয়। দীতের ব্যথা দূর হয়। দাতের 
শুভ্রতা ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। দীত 


এ সুন্নত মানুষের সার্বিক কল্যাণ বয়ে 
আনতে পারে । চমকদার হিরার টুকরো 


শক্ত হয়। ফেরেশতা নূরানী চেহারায় 
মুসাফাহা করে। মাথা ঠাণ্ডা রাখে। 
চুলের গোড়া শক্ত হয়। চোখের 
জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। খাওয়ার রুচি বৃদ্ধি 
পায়। গলায় মাংসপিগু বৃদ্ধি প্রতিরোধ 
করে। রক্ত পরিষ্কার রাখে । সর্দি-কাশি 
নিরাময়ে ফলপ্রসূ হয়। হৃদপিণ্ড ব্যাধির 
উপকারিতা । পাকস্থলীর কার্যকর 
ভালো থাকে। শরীরের শক্তি বৃদ্ধি 
পায়। বাক্শক্তি সুন্দর ও আর্কষণীয় 
হয়। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্ড়র 
পরিচ্ছন্ন হয়। নেকী বৃদ্ধি পায় 
শরীরের অতিমাত্রার তাপ বা আদ্রতা 
দূর হয়। শরীর ইবাদতের উপযোগী 
হয়। সর্ব প্রকার ব্যথা দূর হয়। পিঠ 
মজবুত হয়। জ্বর থাকলে কমে যায় 
জিহ্বা তেজস্বী হয়। জান্নাতের দরজা 
খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা 
বন্ধ করে দেয়া হয়। সন্তানাদি নেক ও 
জ্বর হয়। ফেরেশতাগণ মিসওয়াক 
কারীকে দেখে বলতে থাকে, “ওই 
ব্যক্তি নবীগণের অনুসারী ।' 

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ এমন 
আকৃতিতে আসেন যেমন আকৃতিতে 
নবীগণের কাছে আসতেন। মুখের 
জড়তা, তোতলামি, বাকরুদ্ধতা দূর 
হয়। যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। হযরত 


ফেলে দিয়ে মূল্যহীন একটি কাঁচরে 
টুকরো যেমনি বুদ্ধিহীনতার কাজ 
তেমনি মিসওয়াকের মতো মূল্যবান 
সুনতকে বাদ দিয়ে টুথপেস্ট গ্রহণ 
অনুচিত । সাহাবায়ে কেরামের যামানায় 
মিসওয়াকের অবস্থা দেখে বলতে 
লাগলো, “ মিসওয়াক যে জাতির খাদ্য 
(দাত খিলাল) সে জাতির সাথে জয়ের 
আশা বোকামী* ফলে ভয়ে তারা পিছু 
হটতে বাধ্য হয়। সে যুগে একটি 
সুন্নতের উপর আমল করার কারণে 
মুসলমানদের বিজয় অনিবার্ধ হয়ে 


দাড়িয়েছিল। এজন্য পারিবারিক 
সামাজিক রাষ্ত্রীায়ী ও আন্তর্জাতিক 
জীবনে মিসওয়াকের গুরুত 
অপরিসীম । অন্যান্য সুন্নতের সঙ্গে 
নবীজির এ গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত 


মিসওয়াককেও প্রাধান্য দেয়া বাঞ্ছনীয় । 
সুন্নতে নববীর ছোয়ায় জীবনের প্রতিটি 
অঙ্গন হয়ে উঠুক সফলতার বর্ণিল 
ক্যাম্পাসে সমৃদ্ধ। শেষ জামানায় 
একটি সুনত আমাদের প্রত্যাহিক 
জীবনের কাজিক্ষত অধ্যায়কে করে 
শোভামপ্তিত। এ প্রত্যাশাই করি। 
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(রহ.) র 
বোয়ালিয়া নামক গ্রামের 
এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 


পরিবারের হাল ধরার মতো ছিল না 
ধ্মীয় পুস্তকাদি পড়ার পরই তিনি বাধ্য 


পুনরায়। ভর্তি হন বিখ্যাত প্রাচীন 
বিদ্যাপিঠ জিরি মাদরাসায় । সেখানেই 
তিনি দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন 
১৩৫৭ হিজরিতে । 


অনেকে । হযরত মাওলানা মুহিবুল্লাহ 
বাবুনগরী, হযরত মাওলানা সুলতান 
জওক নদভী, হযরত মাওলানা মুফতী 
মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ, হযরত 


ছাত্রজীবনে তার মেধা ছিল নিতান্তই 


কম। এটা তার জন্য নয়, 
অনন্য নেকনামি। আমি মনে করি, 
মেধাহীন ছাত্রজীবন তার বড় বৈশিষ্ট্য । 
“ইলমে লাদুন্ন' পাওয়ার অদৃশ্য ইঙ্গিত 
ছিল তাতে । নাহয়, ছাত্রজীবনের 
নিয়মেধার একজন মানুষ কীভাবে তার 
শিক্ষকজীবনে জামিয়া পটিয়ার মতো 
বাংলাদেশের বিখ্যাত ইসলামি 
কঠিন কিতাবসমূহ পানির মতো সহজ 
করে পড়িয়ে দিয়েছেন! ভাবতে অবাক 
লাগে। 

এর সরব সাক্ষী হিসেবে এখনো বেঁচে 
ইসলামি জ্ঞানগ্তরদের 


মাওলানা মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া, ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, ড. আবু 
রেজা নদভী তাদের অন্যতম | 

স্বভাববিনয়ী এ বুযুর্ণের কর্মজীবন শুরু 
হয় অনায়াস বিনয়ের প্রদীপ্ত প্রতীক 
হয়ে। শিক্ষকদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র, ইচ্ছা 
করলেই, সম্মানজনক একটা চাকরি 
দিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে পারতেন। 
কিন্ত না। সে ক্ষেত্রেও তিনি সমকালীন 
অরুচির বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ 


ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত হন এবং বিনা 
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বেতনে মক্তবে পাঠদান অব্যাহত 


মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী রেহ.) 


রাখেন। তার এ পদক্ষেপের পেছনে 


মুহতামিম নির্বাচিত হন। সেই একই 


করে জিরি 


পরামর্শসভায় জামিয়া সদরে 


মুহতামিম হিসেবে হযরত বোয়ালভী 


একটি উপদেশ । তিনি বলতেন, *দীনী 
ইলমকে জীবিকার মাধ্যম বানানো 
থেকে বিরত থাক। জীবিকার জন্য 
বরং অন্য কোনো পেশা গ্রহণ কর।" 
অবশ্য পরে নিজের উস্তাদ হযরত 
মুফতী আজীজুল হক (রহ.)-এর 
নির্দেশনায় তিনি ব্যবসা ছেড়ে দীনী 
খেদমতে ফিরে আসেন । মুফতী সাহেব 
রেহ.) তীকে পটিয়া মাদরাসার শিক্ষক 
সাত-আট বছর অভাবের কারণে 
বেতন গ্রহণ করলেও এর পরে কখনো 
তিনি বেতন গ্রহণ করেন নি। 

দরসে নেজামির প্রায় সব কিতাবই 
তিনি পাঠদান করেছেন। দুর্বোধ্য 
মানতেক-ফালসাফার কিতাবগুলির 
সহজ-সাবলীল পাঠদান সবশ্রেণির 
ছাত্রকে বিমোহিত করত। প্রায়োগিক 
ৃ্টান্ত-উপস্থাপনের_ মাধ্যমে পাঠ 
বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ছিল তার 
দরসের সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার । 
চারপাশের এমন এমন দৃষ্টান্ত তিনি 
তুলে আনতেন, যা কল্পনাকেও হার 
মানাত। খুব সংক্ষেপে কয়েক বাক্যে 
বুঝিয়ে দিতেন যে কোনো কঠিনতর 
বিষয় । 

অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি 
বেশ কয়েক বছর মাদরাসার হোস্টেল 
সুপারের দায়িতু পালন করেন। 
দিকেও তিনি সতর্ক নজর রাখতেন। 
১৪০০ হিজরি পর তৎকালীন 
মুহতামিম হাজী ইউনুস (রহ.) তার 
হাতে জামিয়া পটিয়ার উপপরিচালকের 
দায়িতু অর্পণ করেন। তিনি একজন 
দরবেশ মানুষ হলেও দায়িতের 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর | 


সাহেব হুযুরকে মনোনীত করা হয়। 
হযরত বোয়ালভী সাহেব (রহ.) 
ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত দেশের প্রসিদ্ধ 
ইসলামি বিদ্যাপিঠ জামিয়া ইসলামিয়া 
(জেমিরিয়া_ কাসেমুল  উলুম)-এর 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। 
বার্ধক্য অবস্থায়ও তিনি সপ্তাহে একদিন 
পটিয়া মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের 
উদ্দেশ্যে বয়ান করতেন। প্রতি সপ্তাহে 
সুযোগ না হলে মাসে একবার, কিংবা 
কয়েক মাসে একবার তিনি মাদরাসায় 
আসতেন। 
সেই শৈশব থেকেই তাসাওউফের প্রতি 
তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। জিরি 
মাদরাসায় থাকাকালীন তিনি স্বীয় 
উস্তাদ হযরত মুফতী আজীজুল হক 
(রহ.)-এর শাইখ মাওলানা শাহ 
জমীরদদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর হাতে 
বায়াত গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর 
তিনি প্রিয় উস্তাদ হযরত মুফতী 
আজীজুল হক (রহ.)-এর হাতে 
পুনগবায়াত গ্রহণ করেন। মুফতী 
সাহেব হুযুরের দীক্ষা পেয়ে তিনি দ্রুত 
তাসাওউফের স্তরসমূহ অতিক্রম করে 
মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যান। মুফতী 
সাহেব হুযুর পটিয়া মাদরাসার এক 
বার্ষিক সভায় তীকে খেলাফত দান 
করেন। তিনিই মুফতী সাহেব (রহ.)- 
এর সর্বপ্রথম খলীফা । 

হযরত মুফতী আজীজুল হক (রহ.) 


বলতেন, মাওলানা আলী আহমদ ও 


লাভের পর, বিশেষত, মুফতী 
সাহেবের মৃত্যুর পর মানুষ পঙ্গপালের 
মতো তার দিকে ছুটে আসে । সাধারণ 


কাউকে ছাড় দেওয়া ছিল তার নীতি ও 
রুচিবিরুদ্ধ । 

১৪১২ হিযরীতে হাজী সাহেব (রহ.) 
এন্তেকাল করলে পরামর্শের মাধ্যমে 


মানুষ তো আছেই, উলামায়ে কেরাম 
ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্ণের পদচারণায়ও মুখর হয়ে 
ওঠে তার চতুর্পাশ | 


তার ওয়ায ও মালফুযাত 
হযরত বোয়ালভী সাহেব রেহ.) 
বেলায়ত-অঙ্জনের প্রবাদ-ব্যক্তিত 
ছিলেন। বেলায়তের বিশাল এ 
ছায়া-সানিধ্যে সমবেত 
হয়েন্ছালেন আল্লাহ-সন্ধানী বিশাল এক 
কাফেলা। সে কাফেলায় ছিলেন 
উম্মতের সবেচ্চিশ্রেণির ব্যক্তি থেকে 
শুরু করে সমাজের নিমুস্তরের চাষাভূষা 
পর্যন্ত । 
রত্রগর্ভী সবুজ বাংলার প্রথিতযশা 
ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ইসলামি 


বহু বিদ্বান সে কাফেলায় জুড়ে 
দিয়েছিলেন নিজেদের জীবন-ঘোড়া। 

চট্টগ্রামের বাইরে আলেমশ্রেণির মাঝেই 
হয়ত তার পরিচিতি সীমাবদ্ধ । কিন্তু 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 
কাছে তিনি ছিলেন বুযুর্ির জীবন্ত 
প্রবাদ। কথায় কথায় মানুষ বলত এবং 
এখনো বলে, “আমার ছেলে বোয়ালী 
সাব হবে ইনশাআল্লাহ", “এত অল্প 
বয়সে কি বোয়ালী সাব হয়ে গেলি!” 
“যে কেউ কি আর বোয়ালী সাব হতে 
পারে? । সখেদ সমালোচনার জবাব 
বোয়ালী সাব অইছি?' । হুযুরের বুযুর্গি 
ও বুযুর্গশোভন গুণাবলির প্রতি 
মানুষের নিখাদ আস্থা ও মুগ্ধতা প্রকাশ 
এরকম বহু স্ততিবাক্য । এখনো ফিরে। 
তিনি স্বক্ষেত্রে প্রবাদ" যেমন ছিলেন, 
প্রতিবাদ'ও ছিলেন। শব্দহীন অথচ 
শব্দাতীত প্রতিবাদ । শান্ত-শীতল কিন্তু 
সাহসশাণিত প্রতিবাদ । সকল চারিত্রিক 
অসঙ্গতি ও অসৌন্দর্য, কৃত্রিমতা, 
লোকদেখানো ইলম ও বুযুর্গি, ক্ষমতার 
লোভাতুর মানস, কতিপয় বুযুর্ণের 
“বাদশাহি বাদশাহি ভাব", কিংবা 
তথাকথিত বড় ব্যক্তিদের হস্বিতম্বি 
হাবভাব_এসবের বিরুদ্ধে তিনি 
ছিলেন জীবন্ত প্রতিবাদ । সেই প্রতিবাদ 
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উচ্চারণে নয়; করেছেন আচরণে । 


বলার ভাষায় কোনো ঝংকার নেই 


এসব অসৌন্দর্ষের বিপরীতে সঠিক 


অলংকার নেই। নেই কুরআন- 


কর্মজীবনে পা দিয়েই বুঝতে শুরু করি 
বুযুর্দের কদর ও তাদের মালফুযাতের 


সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে তিনি করে 
গেছেন নান্দনিক প্রতিবাদ । 

বিনয়-নম্্তা, আত্মমুখিতা, নির্লোভ 
মানসিকতা, সাদাসিধে চালচলন, 
পার্থিৰ চাকচিক্যের প্রতি ঘৃণাবোধ ও 


তেলাওয়াতের সুরেলা তান, কিংবা 
উর্দু-ফার্সি কবিতা পড়ার কলতান 


মূল্য । তখন ভাবতাম, বাংলাদেশে কত 
বড় বড় আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন বলে 


কোনো ভারিক্কিচাল নেই বলার ভঙ্গিতে 


শুনি, কিন্ত তাদের বইপুস্তক কিংবা 


ও সংগীতে । খুব সহজ-সরল 


অন্তত তাদের ওয়ায-মালফুযাতের 


আঞ্চলিক ভাষায় তিনি ওয়ায-নসীহত 


সংকলন নেই কেন? কীসের অভাবে 


অল্পেতুষ্টিসহ অন্যান্য বুযুর্গশোভন 


করতেন। অন্যদের তুলনায় একটা 


গুণাবলিতে অবিচলতার মাধ্যমে তিনি 


অভিনবত্ত ছিল। তিনি কথার ফাকে- 


এ প্রতিবাদকর্ম চালিয়ে গেছেন 
আজীবন। 


এসব কাজ হয়ে ওঠে নি? এ বিষয়ে 
এখনো বড় কৌতুহল! এ নিয়ে ভাবলে 


ক ছড়া কাটতেন। কবিতা 


ফাকে 
বলতেন ব্যাকরণসম্মত কিংবা 


বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাদরাসার 


ভাবনার গভীরে হারিয়ে যাই এখনো । 


প্রকাশযোগ্য ছড়া-কবিতা নয়। নিজস্ব 


জলসা ও ইসলামি সম্মেলনসমূহে তিনি 
ওয়ায করার জন্য সফর করতেন। 
সাধারণত সকাল ৯টায় বাড়ি থেকে 


আঞ্চলিক ভাষার ছন্দোবদ্ধ কিছু কথা 


আমার কর্মজীবনের প্রথম বছরেই 
ইন্তেকাল করেন আমাদের ভক্তির 


ওয়াজের অঙ্গনে তিনি আঞ্চলিক 


প্রোজ্জল বাতিঘর হযরত বোয়ালভী 


গদ্যের একটা নতুন ছন্দ বা ছন্দস্পন্দ 


সাহেব হুযুর (রহ.)। অপেক্ষা 


বের হতেন। জোহরের নামাযের পর 
বয়ান করতেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি 
পৌঁছে যেতেন। তার ওয়াজে তাওহীদ, 
রেসালত, আখেরাত, এত্তেবায়ে সুন্নাত, 


সৃষ্টি করেছিলেন। এসব তিনি পারতেন 
অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে । 


মালফুযাত-সংকলনের ইতিবৃত্ত 


করছিলাম, তার একটি সুন্দর জীবনী 
বের হবে। তার রত্রতুল্য মাওয়ায়েয ও 
মালফুযাতগুলো সংকলিত হবে। 
আলোর ফোয়ারায় ডুব দিবেন 


আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন, 
এশকে রসুল, আল্লাহর পথে জীবন 
পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত 
হত। জান্নাত, জাহান্নাম, কবর- 
হাশরের আজাব প্রভৃতি বিষয় 
আলোচনা করে শ্রোতার অন্তরে 
আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতেন । এসবের 
আলোচনায় মনে হত, তিনি যেন দেখে 
দেখে বলছেন এসব কথা। 
অদৃশ্যজগতের অনেক কিছুই দৃশ্যায়িত 
হয়ে ওঠত শ্রোতার মনোজগতে । 

বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.) শুধু 
ওয়ায করতেন না। ওয়ায গড়তেনও । 
উক্তি-প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রভার মর্মর পাথর 
দিয়ে গড়ে তুলতেন প্রতিটি ওয়াজের 
সুরম্য মিনার । কিন্তু যুক্তি-অবতারণা ও 
প্রমাণ-পর্যালোচনায় বর্ণনার তেমন 
ভারিক্কিচাল ছিল না। বলতেন খুব খজু 
শৈলীতে । তবে সেই খজু শৈলীরও 
কোনো নজির ছিল না সমকালে । তার 
ওয়ায বলতে আজকের ওয়ায়েষদের 
মতো সুরেলা কথামালা কিংবা 
প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের গর্জন নয়। তার 
ওয়ায ছিল অন্য ধাচের। বৈঠকী ঢঙের 
আলাপ-আলোচনার মতো। 
আজকালকার আলেম-বক্তাদের মতো 


শৈশবকাল থেকেই বোয়ালভী সাহেব 


তাসাওউফভক্ত জাতি ও 


হুযুর (রহ.)কে চিনতাম একজন 
সাদাসিধে মুখলেস বুযুর্গ হিসেবে। 
পরে জামিয়া পটিয়ায় দীওরায়ে 
হাদীসের বছর তার কাছে দুই এক 
সবক পড়ারও , সুযোগ হয় 
আলহামদুলিল্লাহ। তার ওয়ায-বয়ান 
শুনেছি বহুবার মাদরাসার সভায়, 


মেশকাতের বছর (জামায়াতে 
তার হাতে বায়াত হওয়ার জন্য 
গিয়েছিলাম খানকায় ৷ ভয়ে ভয়ে তাকে 
বললাম, উদ্দেশ্যের কথা । তিনি নিজস্ব 
স্বর-ভঙ্গিতে বললেন, “পন্না পড়গই, 
পন্না পড়গই। যেত্তের কাম এত্তে 
অইব।” অর্থাৎ পড়াপড়িতে ব্যস্ত থাক। 
যে সময়ের কাজ সে সময় হবে। 
সাধারণত তিনি ছাত্রাবস্থায় বায়াত 
করাতেন না। 
কী হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে তিনি ওয়ায- 
নসীহত করতেন, তা আমার নিজের 
ভাষায় চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। 
মারেফাতের গভীর আবেগে আপ্লুত 
হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রতিটি শব্দ- 
বাক্য শ্রোতৃবর্পের মর্মে রেখাপাত করে 
যেত অনায়াসেই । 


আলেমসমাজ। প্রায় নিশ্চিতভাবেই 
ভাবতাম, তার শত-সহম্ব মালফুযাত 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার যোগ্য 
ছাত্র ও মুরিদগণ। তার ছাত্র ও 
আলেম, যোগ্য লেখক ও প্রাতভাবান 
গবেষকও । কিন্ত বহু বছর পর একটা 
জীবনীগ্রন্থ বের হয়। খুব সাদামাটা 
দায়সারাগোছের। মালফুযাত ও 
মাওয়ায়েজের কোনো বই-ই বের হয় 
নি। বছরের পর বছর পার হলো। 
কারো কাছে শুনি নি যে, হুযুরের 
মালফুযাত সংরক্ষিত আছে, বের হবে, 
প্রকাশ পাবে । হুযুরের খাস খলীফাদের 
মধ্যে আমার বিশেষ প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ 
কয়েকজন উস্তাদ আছেন, তাদের 
মুখেও কোনোদিন শুনি নি। ধরেই 
নিয়েছিলাম, হুয়ুরের এত মূল্যবান 
কথাগুলো বাতাসেই হাওয়া হয়ে 
গেছে। কারো হৃদয়ের খাতায় কিংবা 
কাগজের পাতায় কিছুই সংরক্ষিত 
নেই। আছে শুধু আবছা স্মৃতি ও দুর্বল 
শ্রুতি । 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.)-এর 
ওয়াজের প্রতি আলাদা একটা আবেগ 
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ছিল। আনন্দ ছিল। আদর ও কদর 
ছিল। এ জন্য এ নিয়ে খুব ভাবতাম। 
মাঝে মাঝে আমাদের অবহেলার কথা 
ভেবে অশ্রুও ঝরাতাম। হদয়ের প্রচণ্ড 
আগ্বহ ও আকর্ষণ নিয়ে খুঁজছিলাম 


“যখনই হুযুরের ওয়ায শুনেছি, মনে 


করলে, বল। হুযুরের ওয়া-নসীহত 


হয়েছে, এ ওয়াযগ্ডলো অনন্য । এসব 


কিছু লিখে রেখেছ? সে বলল, হুযুর! 


ওয়ায বান্দার অধ্যয়নের ফসল নয়। 
সরাসরি ওপরওয়ালার পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত। এসব ওয়ায নিশ্চয় আলো 


এমন কোনো ব্যক্তি যিনি হুযুরের কিছু 
ওয়ায হলেও সংকল করে রেখেছেন 
কিন্তু মিলছে না এরকম কোনো ব্যক্তি। 


ছড়াতে পারে অন্ধকার হৃদয়গলিতে। 
এগুলো সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ করা 
দরকার । 


মনে হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল 
অন্য এক বিস্ময়। যে বিস্ময়ে হয় 


কিন্তু আফসো! হয় নি। এ দেশে এসব 
তেমন হয় না। অন্যদেশে হয়। আমি 


আমি গলে যাব, কিংবা অনন্য আলোয় 
জলে ওঠব। হুযুরের ইন্তেকালের ১০ 
বছর পর সে বিস্ময় আমাকে ধরা 
দেয়। হুযুরের কিছু ওয়ায সংগ্রহ 
করেছেন এমন এক ব্যক্তি ধার সাথে 
হুযুরের ছাত্রতের সম্পর্কও নেই 
বায়াত-মুরীদীর তাআন্ুকও নেই 
তিনি হলেন উপমহাদেশের প্রথিতযশা 
আলেমে দীন, বিশ্ববিখ্যাত 
ফেকাহগবেষক হযরত মুফতী আবদুস 
সালাম চাটগামী দামাত বারাকাতুহুম । 

কাটিয়েছেন পাকিস্তানে । খুব কমই 
দেশে আসার সুযোগ হত । আসলেও 
তেমন সময়-সুযোগ হাতে থাকত না। 
তবু বড়দের তিনি ভুলেন নি। যখনই 
সুযোগ পেয়েছেন বড়দের কাছে ছুটে 
গিয়েছেন। ওয়ায-নসীহত শুনেছেন। 
সুহবত নিয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন। 
বড় হয়েও বড়দের মূল্যায়ন করেছেন। 
হযরত মাওলানা মুফতী আবদুস 
সালাম চাটগামী সাহেব হুযুরের 
রাসরি ছাত্র ও মুরিদ না হয়েও তার 
লফুযাত সংকলন করার চেষ্টা 
রেছেন। হুযুরের প্রতি তার ভক্তি ও 
লবাসা অবাক করার মতো । আসলে 
আল্লাহ তাআলা যে কাজ যার মাধ্যমে 
নেওয়ার ইচ্ছা করেন, সে কাজ তার 
ধ্যমেই নেন। এটাই তার অমোঘ 
নিয়ম। এ জন্য আমাদের পক্ষ থেকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ পাওয়ার যথেষ্ট 
উপযুক্ত তিনি। 

মালফুযাতে বোয়ালভী সং্রহ ও 
সংকলন সম্পর্কে তিনি নিজেই 
জানাচ্ছেন, 
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পাকিস্তানে দেখেছি, ওখানে হয় ভালো 
এবং দ্রুত। একজন বড় ব্যক্তির 
জীবদ্দশায় বের হয়ে যায় তার 
মালফুযাত, খুতবাত, জীবনী এবং 
আরো অনেককিছু। 

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে চলে আসি 
২০০১ সালের দিকে । শিক্ষকতার 
নতুন এক জীবন শুরু হয় জামিয়া 
হাটহাজারিতে । তখন স্বাস্থ্য অনেকটাই 
ভেঙে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য, 
শক্তি ও সাহসের সবকিছুই । বলতে 
গেলে আমার লেখালেখির একটা বন্ধ্যা 
8 
৫ ৷ কমস্পৃহ নম্পেষিত হতে 
শুরু করে এখানকার পরিবেশের 
“জঘন্য যাতাকলে'। এরই মধ্যে 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর এন্তেকাল 
করেন ২৫ জিলহজ ১৪২৪ হিজরিতে । 
এন্তেকালের এক বছর পর ১৪২৫ 
হিজরিতে সাক্ষাৎ হয় আমাদের 
একজন ছাত্র মাওলানা ইবরাহীমের 
সাথে। ফেনীর বাসিন্দা সে। এখন 
মাদরাসা, নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
করেছে। ওখানে সে খেদমত করছে। 
২০০১ সালে জামিয়া হাটহাজারিতে 
দাওরা শেষ করে হুযুরের সাথে ৪০ 
দিনের এতেকাফ করতে যায়। 
এতেকাফ শেষে নিজের আগ্রহ ও 
এস্তেখারার ভিত্তিতে হুযুরের দায়েমি 
খাদেম হিসেবে খানকায় থেকে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তার কথা মতে, 
হুযুরের মৃত্যুর সাথে মুত্তাসিল চৌদ্দ 
মাস সে হুযুরের খাদেম ছিল। 

আমি তাকে বললাম, এতদিন হুযুরের 
সুহবতে থাকলে, কী শিখলে, কী 


অল্পকিছু লিখে রাখার চেষ্টা করেছি 
ভাঙা-চোরা বাংলায়। এই বলে সে 
খাতাগুলো আমাকে দিয়ে দেয়। 
বললাম, তুমি খুব ভালো কাজই 
করেছ। সুহবতে থাকার কিছুটা হলেও 
হক আদায় করেছ তুমি। অনেক বড় 
কাটিয়েছেন। তাদের মাঝে শক্তিমান 
লেখক ও গবেষকও আছেন । কিন্তু, কী 
সমস্যা জানি না, হুযুরের মুক্তোমূল্য 
কথাগ্তলো লিপিবদ্ধ করার খেয়াল 
করেন নি তারা। 

খুব ভালোই করেছ তুমি । এবার একটা 
কাজ কর, তুমি কিছুদিন আমার 
এখানে থেকে যাও । খাওয়া-দাওয়া 
আমার সাথে করবে । একটা সময় বের 
করে তোমার খাতা থেকে আমি নিজের 
মতো করে উর্দু ভাষায় নকল করব 
কোথাও অস্পষ্ট থাকলে কিংবা 
অন্যকোনো প্রয়োজন হলে তোমার 
শোনা কথাগুলো মুখে-মুখে বলবে, 
আমি নিজের ভাষায় লিখে ফেলব। 
একটা সময় বের করলাম। প্রতিদিন 
সকালের নাস্তা করার পর এক ঘন্টা । 
এভাবে কাজটা শুরু করি ২রা জুমাদাল 
উলা ১৪২৫ হিজরি, রোজ শনিবার । 
শেষ করি রজব মাসের শেষের দিকে। 
পুরো তিন মাস। এভাবে আমার 
ব্যক্তিগত নমুনাখাতা (অনেকটা পেডের 
মতোই) লিগেল সাইজ (১৪ বাই ৮.৫ 
ইঞ্চি) কাগজের ২৩২ পৃষ্ঠাজুড়ে লিখে 
ফেলি ৩৫১টি মালফুয । 

আল্লাহ তাআলা মাওলানা ইবরাহীমকে 
জাজায়ে খাইর দান করুন । বোয়ালভী 
সাহেব হুযুরের ফুয়ুযাত দ্বারা তাকে 
ভূষিত করুন। 

আমার তো খেয়াল ছিল সময়-সুযোগ 
মতো উর্দুতেই _ প্রকাশ করব 
মালফুযাতগুলো। কিন্তু সময়ের পর 
সময় গড়িয়ে গেল, কাজের কাজ 
কিছুই হলো না। আল্লাহর ইচ্ছা না 
হলে কিছুই হয় না। তার ইচ্ছা হলে 
কিছুই রাখা যায় না। 
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অন্যদিকে ছাত্ররা তাগাদা দিতে থাকল 

ংলা ভাষায় বের করতে । ছাত্ররা 
নিজেদের উদ্যোগেই উর্দু পার্ুলিপিটা 
পাঠাল ফেনীতে খেদমতরত এক 
মাওলানার কাছে। মাওলানা আজীজুল 
হক। 


শুনেছি, মাওলানা আযীযুল হক 
প্রতিভাবান আলেম। গুণ-জ্ঞানের 


অধিকারী । কর্মব্যস্ত মানুষ । ছাত্রদের 
তালিম-তারবিয়তে বেশ তৎপর । কী 
হচ্ছে না হচ্ছে এসবের খবর আমি 
রাখি নি। পরে এক সময় খবর 
পেলাম, এ মাওলানাও বড় ব্যস্ত । কাজ 
হয়নি। 

এভাবে গড়িয়ে গেল দশটি বছর। 
১৪৩৫ হিজরির শুরুর দিকে ছাত্ররা 
পুনরায় চেষ্টা শুরু করে। এবার তারা 
নির্বান করে আরেক মাওলানাকে। 
চট্রগ্রাম শহরের সেগুনবাগান 
মাদরাসায় কর্মরত | মাওলানা মুহাম্মাদ 
হাবীবুল্লাহ । 

এ মাওলানা সম্পর্কেও বেশকিছু শুনেছি 
আমার ছেলেদের কাছে, ছাত্রদের 
কাছে। তার মেধার কথা, 
কর্মতৎপরতার কথা, আরবির সাথে 
গভীর সম্পর্কের কথা, অধমের প্রতি 
তার নিখাদ ভক্তি ও ভালবাসার কথা । 
শুনতে শুনতে তার প্রতি একরকম গ্নেহ 
সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আমার অন্তরে । 
এর পর সে আমার কাছে এসেছে 
বহুবার । বিভিন্ন সময় । বিভিন্ন প্রসঙ্গে। 
(রহ.) এবং হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.)-এর জীবীন-সংকলন করার 
সময় এসেছে বহুবার। তত্ত সংগ্রহ 
করতে, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা 
নিতে । 
তার প্রতি ছাত্রদের একটা অখণ্ড আস্থা 
ছিল। ছাত্ররা তার লেখা-জোখা পড়ত 
পত্রিকায়। জাতীয় দৈনিকে তার লেখা 
প্রকাশিত হচ্ছে, মূল্যায়িত হচ্ছে 
সাহিত্য-মানদণ্ডে তার রচনা যথেষ্ট 
উন্নত হয়েছে। এ বিষয়ে ছাত্ররা 
অবগত ছিল। অবশ্যি এসব বিষয় 
আমি তেমন বুঝতাম না। এখনো বুঝি 


না। ছাত্ররা বোঝে ভালো। (মালফুযাতে 
বৌয়ালভী, সংকলকের কথা দ্রষ্টব্য) 
হযরত মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী 
(দা. বা.)-এর সাথে আমার চেনা- 
জানা বহুদিন আগের । প্রথম দিকের 
হালকা চেনা-জানা উন্নীত হয় সম্পর্কে 
ও সধ্যে। এসব আল্লাহর 
মেহেরবানিতে হয়, আলহামদুলিল্লাহ । 
তার কাছে গিয়েছি বহুবার সুহবত 
নিতে, পাকিস্তানি আলেমদের সুবাস 
নিতে। তার কাছে যখনি গিয়েছি, 
বড়দের গুণাবলির ওজ্জবীল্যে আলোকিত 
হয়েছি। আল্লামা ইউসুফ বনুরী (রহ.)- 
এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। 
পাকিস্তানের ইসলামি বিদ্যাপিঠগুলো 
সম্পর্কে শোনা-জানা এতিহ্যের স্পষ্ট 
মানচিত্র খুঁজে পেয়েছি তার কথায় ও 
আচরণে, তার মনন ও মনোযোগে, 
তার আথিয়েতায় ও উদারতায়, তার 
প্রতি ছাত্র ও আলেমদের ভক্তি ও 
ভালবাসায় । 
১৪৩৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ের 
কথা। একসময় হুযুরের সাথে দেখা 
করতে যাই। দেখা হয় হুযুরের 
ছেলেদের সাথে । অন্যান্য ছাত্রদের 
সাথেও । হুযুরের একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা 
জানাল, হুযুর বোয়ালভী সাহেব হুযুরের 
কিছু ওয়ায সংকলন করেছেন। এগুলো 
প্রকাশ করা দরকার । উর্দূতে হোক, বা 
ধলায় রূপান্তরিত করে হোক 
আপনার সহযোগিতা দরকার 
একজনকে দিয়েছিলাম । কাজ হয় নি 
তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ । আশ্রহ থাকলেও 
সময় নেই হাতে । তাদের কথা শুনে 
আমি অবাক হই। অভিভূত হই 
আলোড়িত হই। বহুদিন অপেক্ষাই 
ছিলাম এমন একটি মুহূর্তের, এমন 
কিছু বরকতের 
আমার সাগ্রহ সাড়া পেয়ে ছাত্ররা 
পাণ্ুলিপিটি তুলে দেয় আমার হাতে 
পাণ্ুলিপিটা হাতে নিয়ে আমি আনন্দ 
প্রকাশ করি হুযুরের কাছে। শুকরিয়া 
জ্ঞাপন করি রাব্বুল ইজ্জতের । একজন 
বড় বুযুর্গ, তথাপি আমার মুয়াত্তার 
শরীফের উস্তাদ হযরত বোয়ালভী 


সাহেব (রহ.)-এর মালফুযাত অনুবাদ 
করার সৌভাগ্য! গর্বের মহিমায় আমার 
চেহারা উজ্্বীল হয়ে ওঠে। 

সাথে হুযুরকে নিজের ব্যস্ততার কথাও 
জানালাম । এই সেই কাজ। অনুবাদ- 
রচনা-সম্পাদনা। প্রতিটি কাজের সময় 
নির্ধারিত আছে। প্রতিশ্রুতি আছে। 
লেনদেন আছে। তবু বললাম, হুযুর! 
হয়ত একটু সময় লাগবে, 
যেভাবেই হোক, আমি এ কাজ করে 
ফেলব ইনশাআল্লাহ_সাআদত ও 
বরকত মনে করে। 

এর পর বহু দিন গেল। কিন্তু কাজ 
তেমন এগোল না । হুযুরের সাথে দেখা 
হয় মাঝেমধ্যে । হাটহাজারির দিকে 
কোথাও গেলে তার সাথে দেখা করে 
আসি। মাঝেমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। কথা হয় 
মতবিনিময় হয়। হয় বই-বিনিময়ও 
তিনি কাজ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা 
করেন না। কোনো খোজখবরই নেন 
না। মনে হয়, এখানে এসে 
মেজাজটাই বদলে গেছে অনেকটা 
হয়তো তিনি ভাবেন, এখানে কী কাজ! 
এখানে কী হয়! যা হয় ওখানে হয় 
হয়েছেও বহুকিছু। এখন তিনি 
“সান্ত্বনা-চিন্তা*য় শান্ত হয়ে পড়েছেন 
কিন্ত তিনি জিজ্ঞাসা না করলেও আমি 
যেচে-যেচে জানাই, কাজ কতটুকু 
হচ্ছে না হচ্ছে। তিনি শুধু স্মিত 
হাসেন, দোয়া করেন। 
এরই মধ্যে আমার মাদরাসা-বদল 
হয়। চলে আসি চট্টগ্রামের প্রাচীন 
প্রতিষ্ঠান জামিয়া মোজাহেরুল উলুমে । 
বাড়ল ব্যস্ততা । জামাতের জিম্মাদারি। 
আপাদশির শৃঙ্থলিত সময়। অন্য কাজ 
করার ফুরসত নেই এখন। 

গড়িয়ে গেল আরো দুটি বছর । চলতি 
শিক্ষাবর্ষের (১৪৩৮ হিজরি) মাঝামাঝি 
সময়ে একবার গিয়ে হুযুরকে বলি, 
হুযুর! এখন জিম্মাদারি তেমন নেই। 
হাতে একটু সময় আছে। কাজটি 
ধরেছি। দোয়া করবেন, যেন হরকতের 
সাথে বরকত যুক্ত হয়। অল্পসময়ে 
কাজটি শেষ হয়। রমজানের আগে 
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আগে ছাপা হতে পারে ইনশাআল্লাহ । 


সমূহ বিপদের আশংকা । এ বিপদে 


তিনি বললেন, দোয়া করি বরকত 
হোক সকল কাজে, মনে ও মেজাজে । 
নিজের আগ্রহ ও সময়বিন্যাসের কথা 
তো আছেই, সেই সাথে যোগ হয়েছে 
প্রকাশকের তাগিদ। এভাবে 
আল্লাহপাক কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন 
করার তাউফিক দিয়েছেন, আল-হামদু 
লিল্লাহ। 

সময়ের সচেতন পাঠকদের কাছে 
বইটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 
বেশকিছু কাজ করতে হয়েছে। মুফতী 
সাহেবের মূল উর্দু পার্ুলিপিতে 
মালফুযাত-সংখ্যা ছিল ৩৫১। 
অগুরুত্পূর্ণ কিং অন্যকোনো 
বিবেচনার ভিত্তিতে বেশকিছু মালফুয 
বাদ দিয়ে গ্রন্থভূক্ত করা হয়েছে মোট 
২৬০টি মালফুয__বাণী । 

সময় পাল্টায়। রুচিও বদলায় । 
সময়ের রুচির ও বিষয়ের রুচি- 
উভয়টাকে সুষম সামঞ্জস্যে মেলাতে 
হয়। যুগের মার্জিনে সবকিছুকে মার্জিত 
করে তুলতে হয় । মুফতী সাহেবের উর্দু 
মালফুযাতগুলো ছিল ভাষা-বর্ণনায় 
একেবারে সাদামাটা । বাংলা রূপান্তরে 
কিছুটা সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করা 
হয়েছে। নাহয় আজকের পাঠকরা 
তেমন গিলত না। কুরআন-হাদীসের 
মূল উদ্ধৃতিগুলো ছিল অবন্যিত্ত- 
এলোমেলো । সেগুলোকে সুবিন্যাসে 
সজ্জিত করা হয়েছে। হাদীসের 
সতর্কভাবে। তাখরীজ_ তথা প্রতিটি 
হাদীসের মূল উৎস-নির্দেশে এবং 
শুদ্ধাশ্তদ্ধি যাচাই__ বিষয়টি এ যুগে 
যেমনি গুরুতৃপূর্ণ তেমনি মহিমায় 
মণ্তিতও। এ কষ্টটা শুধু আলেমদের 
জন্য করা হয়েছে। তাই ফুটনোটে 
আরবি ভাষায় বিবৃত হয়েছে 
তাখরীজের বিষয়টি । অ-আলেমদের 
আপাতত এ বিষয়ে ঘাটাঘাটি করার 
দরকার নেই। এরা যদি এ বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাতামাতি করে, তাহলে 


জর্জরিত আজকের বাংলাদেশ । 

একটা কথা মনে রাখতে হবে, হুযুরের 
মালফুযাত শুধু এগুলোই নয়। এগুলো 
হুযুরের মালফুযাতের সহস্রভাগের এক 
ভাগমাত্র। মৃত্যুর আগে মাত্র চৌদ্দ মাস 


একা নই কেউ 


আলাউদ্দিন কবির 
তুমি একা নও 


সময়পরিসরে সংকলিত এ মালফুযাত। 
হুযুর তো ওয়ায করেছেন পঞ্জাশ 
বছরেরও বেশি। ভূমিকায় মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া (দো. বা.) 
জানিয়েছেন, “বোয়ালভী একাডেমী'র 
কাছে জমা আছে বেশকিছু মালফুযাত 
ও মাওয়ায়েয। আল্লাহ চান তো বের 
হবে । আল্লাহ যেন আসান করেন। 
মারেফাতমুখরিত কলব থেকে 
উৎসারিত ছোট ছোট কথাগ্ডলো যেন 
কুড়ানো মানিক । সুরের স্রোতহীন খুব 
সাধারণ ভাষাভঙ্গির সেই কথাগুলো 
শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গভীরে অন্যরকম 
দোলা দিত। আলোকিত করত 
অন্ধকারাচ্ছননন কলবের গলিকন্দর। 
হদয়-খেতে বুনে দিত ইবাদত- 
উদ্যমের নতুন নতুন বীজ। সৃষ্টি হত 
চেতনার বিশাল বীজতলা । 

সহজ শবে স্বল্পকথা । বিশাল ভাব ও 
অফুরন্ত বিভাব। সুদূরপিয়াসী প্রভাব । 
হৃদয় থেকে উৎসার, হৃদয়ের দিকে 
অভিসার। এই হলো বুযুর্গদের 
মালফুযাত বা বাণীসমগ্। বিশ্বাসের 
সুগভীরতা ব্যক্তিতে চৌম্বক শক্তি ও 
বিদ্যুত্প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। 
সুগভীর বিশ্বাসলন্ধ চেতনার শব্দিত 
রূপ এসব বাণী। এগুলো মানুষের 


নিঝঝুম নিশিথেও একা নও তুমি 
একা হলেই কি আর একা হওয়া যায়? 


তোমার সাথে থাকি না আমি 
তোমার সাথে তিনিই থাকেন 
আমাদের সাথে আছেন যিনি 
একাকিতৃ বলতে তাই কোনো মুহূর্ত 
নেই আমাদের! 


তোমার সিক্রেট চ্যাটিং 

তোমার একান্ত নেট ব্রাউজিং 

ভিডিও কি অডিও ডাউনলোডিং 
আমার কাছে গোপন হলেও 
আমাদের প্রিয়ের কাছে গোপন বলতে 
কিচ্ছুটি নেই। 


তুমি মন,আমি দেহ 
বৈরিতা-সন্দেহ 


আমরা পরম প্রিয়ের প্রণয়-পলক! 


তুমি আমি 
আমি তুমি 


জীবন ও জগৎ দুনিয়া ও আখেরাত 


আমরা আমরা হই না তবু 


উপলব্িরই জীবন্ত উপাদান 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.)-এর 
মালফুযাত সম্পর্কেও এসব কথা বলা 
সঙ্গত হবে। আশা করি, দিকভ্রান্ত ও 
উদভান্ত ব্যক্তি-জাতিকে এ 
মালফুযাতগুলো আলোর পথ দেখাতে 
সহায়তা করবে। জীবন-জটলায় 
আশ্রিত ব্যক্তিরা পাবে মুক্তির নতুন 
নতুন আশ্রয় । 


আমি একা নই 
নিশিথের নিরালা ফ্ল্যাট কিবা 

রুদ্ধ রুমের ল্যাপটপ আর স্মার্ট 
ফোনেও একা নই কেউ..! 
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মাওলানা 
হাফেয জাকের 
আহমদ (রহ.) 


মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চাটগামী 


আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ (বড় 
হুযুর) ১৯৩৮ খিিস্টান্দে পটিয়া থানাধীন 
দৌলতপুর গ্রামে মাওলানা ইউসুফ 
(রহ.)-এর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, 
প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার কাছেই 
লাভ করেন। পিতা মাওলানা ইউসুফ 
(রহ.) ছিলেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ 
আলী থানবী (রহ.)-এর বিশেষ শিষ্য 
এবং দেওবন্দ মাদরাসার ফাযিল। 

অতঃপর পবিত্র কালামুল্লাহ হেফয 
করেন শাহমীরপুর মাদরাসা থেকে, 
হেফয শেষ করার পর শাহমীরপুর 
মাদরাসার তৎকালীন মুহতামিম 
মাওলানা নুর আহমদ রেহ.) তাকে 
উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসায় 
জামায়াতে হাপ্তুমে ভর্তি করিয়ে দেন, 
এখান থেকেই দাওরা হাদীস ও 
উচ্চতর তাফসীর বিভাগ সমাপ্ত করেন 
এবং সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। 


খেলাফত লাভ 

আল্লামা হাফেয জাকের রহ.) 
ছাত্রজীবনে নিজের মেধা, আদব, 
আখলাকে অল্প দিনেই স্বীয় 
উত্তাদগণের সুনজরে পড়ে যান। এ 
প্রসঙ্গে আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দা. 
বা.) হাটহাজারী মাদরাসার মসজিদে 
প্রায় ছাত্রদের বলতেন, “তোমরা 
জীকের সাহেবের মতো ছাত্র হও ।” 
জামিয়ার দিতীয় মুহতামিম আল্লামা 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) সবসময় 
তাকে নিজের কাছে রাখতেন এবং 
সেখানে অধ্যাত্িকতার সবক প্রধান 
করেন। 


আল্লামা মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাকে 


হাদীসের দরস প্রদান 


খেলাফত প্রদান করেন। জাহেরী 


হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী 


বাতেনী খেলাফত প্রধান করেন 
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাৰ (রহ.) 
ও আল্লামা মুফতী আহমদুল হক 
(রহ.)। আল্লামা শাহ আজিজুল হক 
(রহ.) বলতেন, “আমরা জীকেরকে 
নিয়ে গর্ব করি।' 

হাটহাজারী মাদরাসার বর্তমান অন্যতম 
প্রধান মুফতী আল্লামা নুর আহমদ 
(রহ.) বলেন, “ছাত্র জীবনে আমরা 
সাথী ছিলাম, তিনি দরসে নিজামীর 
কঠিন কিতাব সুলুমুল উলুমকে চিবিয়ে 
খেতেন । 
হাটহাজার মাদরাসায় পাঠ্যরত 
অবস্থায় তিনি নিয়মিত উত্তাদগণের 
জীবন চরিত্র লিখে রাখতেন এবং সে 
অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলেন। 


আনজুমানে এশায়াতুল কুরআন সংস্থা 
দেয়াং পাহাড় নামের গহীন এক নির্জন 
পাহাড়ে খ্রিস্টান মিশনারি তাদের 
খরিস্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে বাইবেল 
সোসাইটি নামক সমিতি খুলে গরীব ও 
অনুন্নত মানুষের কাছে ইসলামের 
কথিত অসারতা তুলে ধরে চটকদার 
সেবার মাধ্যমে মানুষকে বাইবেলমুখী 
করার এক সুদূরপ্রসারী মিশন হাতে 
নেয়। আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ 
(রহ.) তাদের এহেন পরিকল্পনা 
বানচাল করার জন্য এলাকার 
কয়েকজন মান্যগন্য মুরব্বি নিয়ে 
আনজুমানে এশায়াতুল কুরআন সংস্থা 
গঠন করেন। ওয়ায মাহফিল, উঠান 
বৈঠক ও মসজিদে মসজিদে বক্তব্য 
দিয়ে মানুষকে সচেতন করেন । 

তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
শায়খুল হাদীস খতীবে আযম আল্লামা 
সিদ্দিক আহমদ (রহ.), প্রিন্সিপাল 
রেজাউল করীম (রহ.), আল্লামা 


আল্লামা শাহ আহমদুল হক (রহ.) এর 
নির্দেশক্রমে সপ্তাহের প্রতি বুধবার বাদ 
মাগরিব আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে 
মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম 
বিভাগীয় মুহাদ্দিস ও মুফাসসির 
হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের দরস প্রধান করেন। 


ফারেগ হওয়ার পর কিছুদিন জামিয়া 
শুলকবহর, মুজাহেরু উলুম ও কৈয়গ্াম 
মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। 
ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আনজুমানে 
এশায়াতুল কুরআন সংস্থার কার্যক্রম 
চালাতে গিয়ে লক্ষ করেন সদ্য স্বাধীন 
বাংলাদেশে খিস্টান মিশনারি ও 
বেসরকারী সেবাসংস্থা এনজিওর 
ছদ্মবেশে নির্জন সবুজ-শ্যামল দেয়াং 
পাহাড় ও তার পাশ্বর্তী পাহাড় 
এলাকায় আখড়া বসিয়েছে। তারা 
দেয়াং পাহাড়ে পবিত্র নারী হযরত 
মরিয়াম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)- 
এর মূর্তি স্থাপন করে, দৃষ্টিনন্দন 
স্থাপনা বানিয়ে নাম দেয় “মরিয়ম 
আশ্রম । 

সেখানে স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসা, 
স্বনির্ভর খণ নামক সুদী চক্রের ফাদে 
আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে মানুষকে তাদের 
মুখাপেক্ষী ও ধ্যান-ধারণায় লালায়িত 
করে তুলছে। এমন নাজুক পরিস্থিতি 
লক্ষ করে তাদের এন্টি মিশন স্থাপন 
করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ 
নিয়ে স্বীয় মুরশিদ আল্লামা আবদুল 
ওয়াহহাব (রহ.), আল্লামা হাজী 
ইউনুস (হোজী সাহেব হুযুর রহ.)-এর 
সাথে পরামর্শ করেন। তাদের উৎসাহে 
১৯৭৩ সালে কথিত মরিয়াম আশ্রমের 
সীমানা ঘেষে নির্জন পাহাড় কোলে 
“এশায়াতুল কুরআন মাদরাসা" নামের 
ব্যতিক্রমী এক মিশন স্থাপন করেন, 


হামেদ (রহ.) ও আল্লামা কারী মুনির 
আহমদ (রহ.)। 


যার বর্তমান নাম দারুল উলুম দেয়াং 
পাহাড় মাদরাসা । 
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স।ম।কা।লী।ন 
এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নতুন 


সামাজিক উন্নয়ন 


এক বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয়। 
খিস্টান মিশনারিদের হামলা, 
কুসংক্কারচ্ছনন বিদআতীদের চরম 
বিরোধিতার কবলে পড়েন। আল্লাহর 
অসীম রহমতে আজ এ দীনী মিশন 


সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাও 
১০০% শিরক-বিদআত, কুসংস্কারমুক্ত 
হয়। দৌলতপুর প্রতি ঘরে ঘরে ১/২ 
জন করে হাফেয-আলেম তৈরি 
হয়েছে, যা দেশ-বিদেশে দীনী 
খেদমতের আনজাম দিয়ে আসছেন। 


সুদবিহীন কার্যক্রম 
খিস্টানদের এন্টিমিশনের অংশ হিসাবে 
সুদবিহীন খণ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করলেও বহুবিদ সীমাবদ্ধতার কারণে 
সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে থেমে নেই 
আশা, গ্রামীণ, কারিতাস, ওয়ার্ড ভিশন 
ইত্যকার নামের আড়ালে আত্মনির্ভর 
খণ ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নাম 
করে রি জা? ও 


সভ্যতা-সং আমদানি করে 
নারীদের ঘর টি? বের করা ও ধর্মীয় 
অনুশাসন পালনে অনীহা সৃষ্টির 


অনবরত পাঁয়তারা চালাচ্ছে। 
অবশেষে বড় হুযুর (রহ.) এলাকার 
ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের কাছে 
জরিপ চালান । তিনি সকলের মতামত 
ও অভিযোগ শুনে আগ্রহী মহিলাদের 
নিয়ে “সুদবিহীন মহিলা সমিতি নামক 
একটি সুদমুক্ত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 
চালু করেন। এটা পরিচালনার 
নীতিমালা হচ্ছে, দেয়াং পাহাড় 
মাদরাসার ফাযিল এলাকার ছাত্রদের 
স্বতস্কৃর্ত, স্বেচ্ছাশ্রম ও 

সহযোগিতায় । বর্তমানে এ সমর 
এক হাজার সদস্যা রয়েছে, লোন দেয়া 
হয়েছে ২০ লাখ টাকা । তার নামে 


আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ (বড় 


সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর শুরুতে 
শাহ আবদুল ওয়াহাব (রহ.)-এর 


হুযুর (রহ.) বিশ্বাস করতেন, একজন 
আলেমের জীবন মসজিদ-মাদরাসার 


ভুয়সী প্রশংসা রয়েছে। তার 
হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্র থাকা 


মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানবসেবা 


অবস্থায় লিখিত ডাইরিকে বরেণ্য 


অন্যতম ইবাদত, আলেম-ওলামার 
সামাজিক বহুমুখী উন্নয়নে অংশ গ্রহণ 
করা জরুরি। এ চিন্তা-চেতনাবোধ 


আলেমগণ মুরববীদের অনবদ্য 
ইতিহাস হিসেবে অবহিত করে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য মত 


থেকেই তিনি বহুবিদ সমাজিক 
কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। 
তিনি এলাকায় মানুষের বিশুদ্ধ সুপেয় 
পানির সংকট নিরসনে ১৬০ নলকৃপ 
স্থাপন করেন। যেসব স্থানে পানির 
লেয়ার দূষিত ও গভীর সেসব এলাকায় 
মাদরাসা বিশাল ওয়্যারহেড ট্যাংক 


দিয়েছেন। 


রাজনৈতিক জীবন 
রাজনৈতিক জীবনেও বড় হুযুর রেহ.) 
বেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন 
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের চট্টগ্রাম বিভাগীয় 


স্থাপনের মাধ্যমে স্কয়ার চার 
কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পানি 
সরবরাহ করেন। ওলামায়ে কেরামকে 
আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে 
তোলার জন্য মাদরাসার সাবেক 
ছাত্রদের নিয়ে “'আল-ইখওয়ান সংস্থা? 


সেক্রেটারি ছিলেন। স্বাধীনতার সময়ে 
মুফতী মাহমুদের নির্দেশে স্বাধীনতার 
সপক্ষে শ্লোগান প্রদান ও প্রচারণা 
চালান। স্বাধীন পরবর্তী সময়ে তিনি 
জমিয়তের নায়েবে আমীর ছিলেন 
১৯৮৭ সালে মরহুম কুতুবুল আলম 


গঠন করার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ও পীর সাহেব চরমোনাইয়ের ডাকে সাড়া 
সমাজের অর্থনৈতিক কার্যক্রম দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন 
প্রতিরোধ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সংগঠকের দায়িত্ব ও 


তার সামাজিক কর্মের অংশ হিসেবে 


অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও কাজ 


দেশের বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহ, 
৮০টি মসজিদ নির্মাণ ও অসখখ্যা 
অযুখানা নির্মাণ করেন। পতিত 
জমিসমৃহে ট্রি প্লান্টেশন, মৎস চাষসহ 
বহু সামাজিক কর্মে সফলতার সাক্ষর 
রাখেন 


কবি ও সাহিত্যিক 


করেন। হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), শায়খুল 
হাদীস (রহ.), মুফতী আমীনী (রহ.)- 
এর আন্দোলনেও প্রথম 
সারিতে ছিলেন। 


প্রচার বিমুখ, নিভৃতচারী এ সাধক ৭৬ 
বছর বয়সে চট্টগ্রাম মেডিকেল সেন্টার 


বড় হুযুর খ্যাত আল্লামা হাফেয জাকের 
আহমদ (রহ.) কবি ও সাহিত্যিক 


ক্লিনিকে ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর 
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে স্বীয় মাহবুবে 


হিসেবেও তিনি বিস্ময়কর দার্শনিকতার 
পরিচয় প্রদান করেন। তার লিখিত 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৭০০ মতো 


ইলাহীর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজীবন 
সমাপ্ত করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ 
ছেলে ও ৩ মেয়েসহ হাজার হাজার 


উরদু-ফারসি শের (কবিতা) রয়েছে। 
এর মধ্যে কয়েকটা আল্লামা শাহ 


ছাত্র ও ভক্ত অনুরাগী রেখে যান। 
সেদিনই বাদ এশা লক্ষাধিক মানুষের 


প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আল্লামা হাফেয 


আহমদ শফী লিখিত আদবের কিতাব 


জাকের আহমদ (রহ.) ফাউন্ডেশন এ 


গুলশানে হাবীবে অন্তর্ভুক্ত করা 


সমিতিকে নতুনভাপে চালু করার 
উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। 


হয়েছে। তিনি ছাত্রজীবনে রমূষে 


নামাযে জানাযা শেষে নিজ প্রতিষ্ঠিত 
রাওযাতুল জান্নাত জামে মসজিদের 


মুহাববত ও শেখুহায়ে যমান নামক 


চির ন্দ্রায় শায়িত হন। 
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হিন্দুস্তানের বাজারে এক সময় বিভিন্ন “মহামানব 


জায়গার হরেক রকম মালামাল পাওয়া 
যেতো । রোম, পারস্য, চীন ও 
বণিকদল এখানে বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে 
আসতো । নিজ নিজ দেশের 
পণ্যসামন্রী বিক্রি করে হিন্দুস্তানি পণ্য 
তথা ডাব, নারিকেল, মসলাপাতি, 
মূগনাভী (সুগন্ধি জাতীয়) প্রভৃতি 
যেতো । 

পারস্য তখন বিশ্বের একক পরাশক্তি। 
এজন্য পারসিকদের পণ্যের মুল্যায়ন 
করা হতো খুব। দাম দেয়া হতো 
বেশি। বণিকদেরও করা হতো 
সম্মান। রোমানদের পূর্বেতিহাস স্মরণ 
করে তাদের পণ্যেরও বিশেষ কদর 
করা হতো। বণিকদের দেখা হতো 
মর্যাদার চোখে । চৈনিক দ্রব্যের মূল্যও 
ছিলো তদৃশ। আর আরব্য পণ্যের 
চাহিদা ছিলো খুবই কম। ওদের প্রতি 
কারো তেমন কদর ছিলো না। 
আরবজাতিকে তখন বিশ্ববাসী তুচ্ছ 
করতো । তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতো । 
তাদের ঘৃণা করা হতো। গোত্রীয় 
বিভেদ ও হিংপ্রস্ভাবের দরুন তাদের 
অসভ্য ও বর্বর হিসেবে গণ্য করা 
হতো। 

অনুপ্রবেশ ঘটেনি। গ্রাম্য মূর্খ 
আরববাসী তখনও সভ্যতার ছোয়া 
পায়নি। তাদের মাঝে তখনও 


জাতি 


নাসিম মুমতাজী 


পদার্পণ করেননি। 
আত্মঘাতি ভ্রাতৃযুদ্ধে তারা লিপ্ত ছিলো। 
খুনাখুনি ও রক্তপানে মগ্ন ছিলো। সে 
অন্ধকার যুগ থেকেই তারা ব্যবসা 
বাণিজ্যের লক্ষ্যে হিন্দুস্তানে যাতায়াত 


করায় ও অত্যাচারীর খক্ষ-কৃপাণ ভেঙে 
হয়। দেয়া হয় অন্যের তুলনায় বেশি 
মর্ধাদা। তখন স্বভাবত হিন্দুস্তানে 
বসবাসরত পিতৃভূমির ব্যাপারে আগ্রহী 
হয়ে ওঠে । সাথে সাথে নতুন ধর্ম 
সম্পর্কে জাগে ব্যাপক কৌতুহল । 


আরো অনেক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ 
করেন। মাস ও বৎসরের আকারে 
সময় বয়ে চলতে লাগলো । ততোদিনে 
হিন্দুস্তানে অনেক মুসলমান। একবার 
হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ স্ত্রী ও 
বাচ্চাদের রেখে হজবত পালনে 
গেলেন। সমুদ্বের বুক চিড়ে তরতর 
করে এগিয়ে চললো তাদের জাহাজ। 
কিন্ত বিধি রাম! মাঝপথে সমুদ্রঝড়ের 


ইউসুফ জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন আরব্য 
নারী-শিশুদের আরবে নিয়ে যাওয়ার 
জন্যে। তাদের নিয়ে জাহাজ রওনা 
দিলো। সাথে স্থানীয় রাজার এক 
সরকারি 


রি জাহাজ। সেটি 
উপটৌকনবোঝাই ছিলো। যা 
শাসকের নিকট। 


ইতি নি আরবদল 
বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে এলো। তারা 
সে নতুন ধর্মের অনুসারী ৷ তারা শুধু 
তি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই 
আসেনি, এসেছিলো পরকালীন 
বাণিজ্যের নিয়তেও । তাদের অমায়িক 
ব্যবহার ও সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে 


ত্তাবধানে তা লুষ্ঠিত হয়। উপটৌকন 
সব কুক্ষিগত করে নারী-শিশুদের বন্দী 
করা হয়। আবদ্ধ রাখা বয় ভূগর্ভস্থিত 


হতে তা ঘৃণিতভাবে অগ্রাহ্য হয়। 
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সময়ে অযোগ্য অথর্ব সম্রাটদের 


আমামা দেয়নি। জান দিয়েছে, মান 


হতে হিন্দুস্থানী আরব্য মুসলিমদের 


দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতায় মারাঠি 


দেয়নি। জীবন দিয়েছে, স্বাধীনতা 


যুক্ত করার অভিলাষে ছুটে এলেন 
তরুণ বীর, কিশোর সেনাপতি মুহাম্মদ 
ইর কাসিম আস-সাকাফী । সিন্ধুরাজ্য 
পেরিয়ে মুলতান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন 


তিনি। উডভীন করলেন তওহীদী 
ঝাণ্ডা 
এক এক করে অনেক দিন কেটে 


গেলো। বছরকে বছর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেলো । সিন্ধুনদ বেয়ে হাজার-কোটি 


ব্গীদের লুণ্ঠন ব্যাপক আকার ধারণ 
করলে সাহায্যার্থে ছুটে আসেন আহমদ 
শাহ আবদালী। তবে তিনি হিন্দুস্তানে 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেননি । 


রাজার জাত মুসলমানদের হতে সকল 


গ্যালন পানি গড়িয়ে গেলো । হিন্দুরা 


ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। নেতৃবর্গ ও 


রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ওঠে পড়ে লাগলো 
রাজা জয়পাল খায়বার গিরিপথ পাড়ি 


অদ্ধাভাজন আলেমদের অনেককেই 
নির্বাসিত ও শহীদ করে দেয়া হয়। 


দিয়ে কাবা পর্যন্ত মূর্তিস্থাপনের প্রতিজ্ঞা 


বাকী মুসলমানদের দিন কাটতে থাকে 


করলো । শুধুকি তাই! হিন্দুস্তানস্থ 
মুসলমানদের হিন্দুধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
করতে লাগলো । যারা ধর্মত্যাগ করে 
রামের দীক্ষা নিতো না হত্যা করা 
হতো তাদের। সে অত্যাচারিত রক্ষা 
করতে ও হিন্দুস্তানকে মূর্তির 
নাগপাশমুক্ত করতে এগিয়ে এলেন 
সুলতান মাহমুদ গজনভী | 
সুলতান গজনভীর মৃত্যুর পর 
উত্তরসূুরিদের অযোগ্যতা ও অথর্বতার 
সুযোগ কাজে লাগিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে 
ঘুরে দীড়ালো প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়। 
পূর্বসূরিদের প্রেতাতআ চাপলো 
পৃথিরাজের ঘাড়ে। পুরুত-ঠাকুরের 
কুপরামর্শে আধ্যাত্মিক সম্রাট মুঈনুদ্দীন 
চিশতি (রহ.) ও তার অনুসারীদের সে 
উৎপীড়ন করতে লাগলো । আর 
তখনই সেনাভিযানের মাধ্যমে তাদের 
রামরাজ্য গড়ার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে 
রা সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ 
বা। 
লোদি বংশের শাসনামলে রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করতে 
চাইলো হিন্দু রাজপুতরা। ঠিক তখনই 
পানিপথের যুদ্ধে লোদিদের পরাজিত 
করে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেন মুঘল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন 
মুহাম্মদ বাবর । 


মুঘলরা হিন্দুস্তান মুসলমানদের 
নির্ভরতা ছিলো । দীর্ঘদিনব্যাপী তাদের 
সাম্রাজ্য বহাল ছিলো । মুঘলদের শেষ 


অত্যন্ত পেরেশানি, অতিশয় দুশ্চিন্তা, 
চরম অস্থিরতা ও সীমাহীন উৎকণ্ঠার 
সাথে । তারা তখন অভিভাবক ও 
আশ্রয়হীন। 

একদিক হতে নিম্পেষক বৃটিশ বেনিয়া 
ও ভারতমাতার সন্তান ও অপরদিক 
হতে আস্তিনের সাপ ভগুগীর, ফেরাকে 
বাতেলা প্রভৃতির চতুরুখী আক্রমণ 
তখন আরব থেকে কোনো বিন 


সমুন্নত রাখতে ও সাধারণ 
মুসলমানদের বাচানোর লক্ষ্যে তাঁদের 
উত্তরসূরিরা আযাদির ঝাণ্তা উত্তোলন 
করলো । বিশাল বিস্তৃত রক্তসাগর ও 
বিস্তির্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে 
একপর্যায়ে তারা ইংরেজ 
শ্বেতচামড়াঅলাদের স্বদেশে তাড়িয়ে 
বিজয়নিশান ছিনিয়ে আনতে সক্ষম 
হলো 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিন্দুস্তানের 
মুসলমানরা _ ইসলামের সূচনালগ্ন 
থেকেই স্বাধীন। কোনোকালেই তারা 
পরাধীন ছিলো না। কোনোযুগেই 
তাদের মাথা নত হয়নি। তারা রক্ত 
দিয়েছে, ইজ্জত দেয়নি। শির দিয়েছে, 


দেয়নি। তাদের উদ্ধত শির কেয়ামত 
অব্দি কেউ নত করতে পারেনি, ইন শা 
আল্লাহ! পারবেও না। 

এযুগের দাবির, জয়পাল, পৃথিরাজ ও 
শিবাজী প্রমুখেরা যদি দুর্বল ভেবে 
আমাদের আযাদী হরণ করতে চায়, 
তাদের প্রতিহত করতে আমাদের মধ্য 
হতেই জন্ম নেবে বিন কাসিম, 
গজনভী, ঘুরী, বাবর ও আবদালী। 
সময়ের পরিবর্তন ও ভাগ্যদোষে 
তখনকার রাজা এখন প্রজা এবং প্রজা 
হলো রাজা, কিন্তু ধর্মানুরাগ, স্বকীয়তা, 
দেশপ্রেম, নীতিবোধ ও আত্মমর্ষাদায় 
ব্যবধান হয়নি সামান্যতম | 


গ্রাম 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


গ্রামে যাও ও হে ভাই 
শহর ছেড়ে 
আলপথ ডাকছে যে 
হাতটি নেড়ে। 
ধানক্ষেত পাটক্ষেত 
সবুজ ফসল 
পাশে বয় ছোট নদী 
জল হল ছল। 


এসো ভাই এসো এসো 
এই যে গ্রামে 

এখানে জীবন আছে 
প্রাণের নামে । 


প্রাণ আছে প্রাণী আছে 
আছে খুশি মন 
গ্রাম মানে ভালোবাসা 
আলোর নাচন! 
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আল-কালবী (১৮০/৭৯৫) 
তিনিও হিজরি দ্বিতীয় শতকের 


ইতিহাসবিদি এবং আবু মুহনিফ 
ঘরানার লোক ছিলেন । মুহাম্মদ ইবনে 
সায়েব আল কালবী সম্পর্কে বিখ্যাত 
ব্যক্তিত্ব ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, 
“কালবী সম্পর্কে সাবধান থেকো! 
তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনিও যে, 
তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেন? জবাবে তিনি 
বললেন, “আমি তার বর্ণনার মধ্যে 
কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা পরখ 
করতে পারি।' সুফিয়ান সওরী আরও 
আবু সালেহ থেকে যতো বর্ণনা উদ্ধৃত 
করেছি সবই মিথ্যা ।” আ“মশ বলতেন, 
“এই সাবায়ী লোকটা সম্পর্কে সাবধান 
থেকো ! লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী 


প্রত্যাখ্যানযোগ্য । কোনো গ্রন্থে তার 
আলোচনাই তো বৈধ নয়- তার বর্ণনা 
কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?” 


হিশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 

সায়েব আল-কালবী (২০৪/৮১৯) 
তিনি মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবীর 
ছেলে আর পিতার বরাতে বিভিন্ন বর্ণনা 
উদ্ধত করতেন। বিজ্ঞ আলেম ও 
ইতিহাসবিদ ছিলেন তবে মুহাদ্দিস 
(হাদিস বিশারদ)-গণ তাকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। দারে 
কুতুনী তাকে “নাকচযোগ্য* বলে 
চিহ্িত করেছেন। ইবনে আসাকিরও 
তাকে বিশ্বস্ত মনে করেন না। তিনি 
১৫০টি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেনং। 
তারিখে তাবারী অধ্যয়ন করলে দেখা 
যাবে হিশাম কালবী আবু মুহনিফের 
প্রচুর বর্ণনা তিনি উদ্ধৃত করেছেন। 
কিছু বর্ণনা এমন আছে যা হিশাম আবু 


" পুত্র আব্বাস তার পিতার সূত্রে 


অধিকাংশ তথ্য বর্ণনা করেছেন। 


বর্ণনার তথ্যগুলো তাদের বংশের সঙ্গে র 


বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত । 


সাইফ ইবনে ওমর 

আত-তামিমী (১৮৫/৮০০) 

তিনি ইতিহাসের প্রচুর তথ্য সংকলন 
করেছেন। ইতিহাসশাস্ত্কে উপজীব্য 
করে গ্রন্থও রচনা করেছেন অনেক। 
ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে দুর্বল 
বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 
ইমাম আবু দাউদ বলেন, তার বর্ণনার 
কোনো বাস্তবতা নেই। আবু হাতেমের 
মতে সাইফ ইবনে ওমর তামিমী 
প্রত্যাখ্যানযোগ্য । ইবনে আদী বলেন, 
তার সাধারণ বর্ণনাগ্তলো “মুনকার' 
অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
নয়। ইব্‌ন হাব্বান বলেন, তার 
ব্যাপারে 'ধর্মত্যাগী' বলে অভিযোগ 
উঠেছিলো ।৩ হযরত আবু বকর ও 
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ইতিহাস: সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ 

এঁরা সকলেই হিজরি দ্বিতীয় শতকের 
খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ হলেও তাদের 
কোনো গ্রন্থ সরাসরি আমাদের হাত 


স্বকালের রাজনীতিকদের 
বিশেষত শাসকবর্কে যেমনটা 
দেখছি- পরস্পরের নিন্দাবাদ ও 
নির্বিচারে সমালোচনায় তারা অন্যদের 
ছাড়িয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, 


প্রত্যেকে 


পর্যন্ত আসতে পারে নি। এর কারণ 
হলো, তাদের গ্রন্থাবলির অধিকাং 
তথ্য পরবতীযুগের ইতিহাস গ্রন্থের 

₹শে পরিণত হয়েছে। ফলে 
আগেকার গ্রন্থগ্ুলো আলাদাভাবে 
সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। 


ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনগণকে 
ক্ষেপিয়ে ক্ষমতার দখল নিজেদের 
কজায় নেওয়া । বনু হাশিম সমর্থকদের 
অনেকেই কিছুটা এই কাজটি 
করেছিলো। বনু. উমাইয়াকে 
(9০7107726) কদর্যরূপে উপস্থাপন 


সাম্প্রতিককালে আবু মুহনিফের 


করে মানুষের কাছে তাদের একটি 


এঁক্য চাই 


মু. আমান উল্লাহ আল-কাসেম 
এক্যের নামে মতানৈক্য 
কখন যে ভাই বন্ধ হবে, 
সঠিক পথের পথিক হয়ে 
কখন সবাই শান্তি পাবে । 


পরনিন্দা বাদ দিয়ে ভাই 


বর্ণনাগুলো তারিখে তাবারীসহ অন্যান্য 
গ্রন্থ থেকে সংকলন করে স্বতন্ত্র ও 


বিরূপ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই চিত্রটি তাদের 


নতুন গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হতে 
হয়েছে। বলা যায় “নতুন বোতলে 
পুরনো মদ |” 


ংশে পরিণত হয়ে ইতিহাসপ্রন্থসমূহে 
জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে হযরত 
ওসমান, হযরত আলী, হযরত 


উপরিউক্ত তথ্যের আলোয় আমরা 


মুআবিয়া, মারওয়ান, আবদুল মালিক 


দেখলাম, গুটিকয়েকজন ব্যতিক্রম 
ছাড়া হিজরি দ্বিতীয় শতকের অধিকাং্‌ 
“ইতিহাসবিদ" নির্ভরযোগ্য নন_- আরও 


ইবনে মারওয়ানসহ উমাইয়া 
শাসকদের নিন্দাবাদ করা ও তীব্র 
সমালোচনা করা হয়েছে। 


সহজ করে বললে- বিশ্বাসযোগ্য নন। 
এই যুগটার বৈশিষ্ট্য হলো, তখন এমন 
দুটি কার্ধকারণ বা মোটিভ হাজির 
ছিলো যার ভিত্তিতে ইতিহাসের তথ্য 
বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথা বিকৃতি ঘটানো 
হয়েছিলো । সোজা কথায় এই যুগের 
ইতিহাসবিকৃতির পেছনে দুটি স্বার্থ 
অনুঘটকের কাজ করেছে। 

প্রথম কারণটি রাজনৈতিক। বনু 
উমাইয়া প্রায় নব্বই বছর (৪০- 
১৩২হি. / ৬৬০-৭৫০ খি.) শাসনকাজ 
পরিচালনা করে। হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের গোড়াতে তাদের বিরুদ্ধে বনু 
হাশিমের আন্দোলন দানা বাধে । এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ছিলো বনু 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠান। তিন দশক পর্যন্ত 
এই আন্দোলন টিমেতালে চলছিলো । 
১৩২ / ৭৫০ সালে এই আন্দোলন 


লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়; ফলে 
উমাইয়াগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় আর 


ক্ষমতাসীন হয় বনু আব্বাস। আমরা 
আগস্ট”১৭ 


ক্ষমতার বাগডোর সামলে নেবার পর 
এক পর্যায় আব্বাসীদের মাঝে অন্তর্দন্ধ 
ও কোন্দল মাথাচাড়া দেয়। তারা 
আব্বাসী ও আলাভী দুইদলে বিভক্ত 


কবে সবে হাত মিলাবে, 
এক্যমতের স্বপ্ন দেখে 
কখন সেটা পূর্ণ হবে। 


বাতিলরা সব এক হয়েছে 
এদেশ ওদেশ সবখানে আজ 
মরছে মানুষ অশান্তিতে । 


এই দেশেতে লেগেছে আজ 
নাস্তিকতার বীজ বুনিতে, 
শিক্ষানীতি বদলে দিয়ে 


হয়ে পড়ে। তারা হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আলী 
(রাযি.) বংশধর ছিলো। ক্ষমতা 
যেহেতু বনু আব্বাসের হাতে কাজেই 
তাদেরকে আলাভীদের বিরোধিতা 
মোকাবেলা করতে হয়। আব্বাসী যুগে 
যখন সমকালীন লেখকদের হাতে 
ইতিহাস রচনা চলছিলো এমন কিছু 
তথ্য ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়, যাতে 
হযরত আলী (রাধি.) ও তার দু'পুত্র 
সন্তান হযরত হাসান-হোসাইন রোষি.) 
এর নিন্দাবাদ করা হয়। 


[চলবো 


১ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৭৫৮০ 

২ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৯২৪৫ 

৩ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৯২৪২ 

* বারযাঞ্জি ও হালাক, সহীহ তারিখৃত তাবারী, 
৩/৬, দারু ইবনে কসীর, দামেশক 


মুসলমানের ঈমান নিতে । 


এঁক্যবদ্ধ হলে সবে 

কারা মোদের ঈমান নিবে? 
সাহাবাদের সে দিন আবার 
হয়তো সবাই ফিরে পাবে। 


এসোনা ভাই এক হয়ে যাই 
শুধুই প্রভুর দ্বীনের তরে, 
সুখেরই গান গাইব সে দিন 
সবে অশান্তি দূর করে । 


খোদার বিধান করবো কায়েম 
থাকবো সদা শান্তি-সুখে, 
মন খোলে ভাই ফুটবে হাসি 
সর্ব মানুষের মুখে । 
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্হ 
(রাখাইন) আবার জুলছে। স্বাধীন 
আ্রাউক-উ-তে চলছে বৌদ্ধ রাখাইনদের 
মিছিল। মিছিল চলছে জীপগাড়ি, 
মোটরসাইকেল, রিক্সা, টুক-টুক কিং 
সাইকেলে চড়ে । কিন্তু সবচেয়ে বেশি 


ভয়াবহ ইশারা-ইঙ্গিত করতে দেখা 
যায়। 

দুঃখের বিষয় এই যে, আ্রাউক-উ-ই 
একমাত্র শহর নয় যেখানে রোহিঙ্গা 
মুসলিমরা পরিকল্পিত গণহত্যার 
মুখোমুখি । মিয়ানমারের ভেতর থেকে 
পাওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে, 


ড. হাবিব সিদ্দিকী 


স্বগত প্রবণতা থাকা বমী রাষ্ট্রপতিও 


শতাধিক রোহিঙ্গার সলিল সমাধি 


২৬ অক্টোবর”১৬ স্বীকার করতে বাধ্য 


গেছে (সূত্র: বামির্জ সরকারপন্থি পর্রিকা, 716 
15 71271 ০/7477/7) | এ সপ্তাহে 
তার মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, 
“রাখাইন প্রদেশে পুরো গ্রাম কিংবা 
আংশিক নগর পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার 
মতো ঘটনা ঘটেছে।" বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে, আসল সংখ্যা ও বাস্তবতা 
আরও অনেক ভয়াবহ । 
আশংকা করা হচ্ছে যে, অক্টোবরের 
শেষ সপ্তাহে ৫০০০ রোহিঙ্গার বসতি 
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপগ্রহ 
(স্যাটেলাইট) থেকে তোলা ছবিতে 
সমুদ্ধ উপকূলবর্তী শহর চিয়াউকফুর 
(70/4/777)%) মুসলিম অধ্যুষিত 
₹শে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ দেখা 
যায়। এ শহর থেকেই তেল ও গ্যাসের 
পাইপ-লাইন বার্মা থেকে চীনে যাবার 
কথা। সাম্প্রতিক এ গণহত্যার 
আগ্রাসনের সময় মুসলিম অধ্যুষিত 
গ্রাম ও শহরাংশে তাদের আঁটকে রেখে 
আগুনের গোলা ছোঁড়া হয়। মৃত্যু 
আতংকে পালাতে চেষ্টা করা 
মুসলিমদের ওপর রাখাইন বৌদ্ধ 
সন্ত্রাসী ও সরকারের মধ্যে তাদের 


গুলিবর্ষণ । বর্ণবাদী রাখাইন 


উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। এ 
নির্মলাভিযান এমনই ভয়াবহ ও নৃশংস 
যে, পরিকল্পিত হিংস্রতা লুকিয়ে রাখার 


আগস্ট”১৭ 


রাজনীতিবিদ ও ভিক্ষুরা দিনে দিনে 


হয়েছে বঙ্গোপসাগরে । অনেকে বাধ্য 
হয়ে পালিয়ে গেছেন বাংলাদেশে । ধরা 
পড়ে অনেককেই যেতে হচ্ছে 
সিত্তেওয়ের মানবতের জঘণ্য 
ক্যাম্পণ্তলোতে, যেখানে জুন মাস 
থেকেই আটকে আছে আরও অনেক 
রোহিঙ্গা ভুক্তভোগী । এদিকে রাখাইন 
সন্ত্রাসীরা আবার ডজন ডজন রোহিঙ্গা 
মেয়েদের তুলে নিয়ে করছে ধর্ষণ আর 
সেইসাথে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে 
যুদ্ধের বিভীষিকা । 
এটা মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণ 
নির্মল করে দেওয়ারই তৎপরতা । ২৫ 
অক্টবরের এক ইস্তেহারে মিয়ানমারে 
অবস্থিত জাতিসংঘের কর্মকর্তা অশোক 
নিগম বলেন, “জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের 
নির্বাসন ও ধংসযজ্ঞের ব্যাপারে 
শংকিত ।' তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত সকল 
কাছে নিরাপদ 
প্রবেশাধিকার অপরিহার্য এবং সে 
লক্ষ্যে তিনি সরকারের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত 
সবার কাছে দ্রুত ও শর্তহীনভাবে 
পৌছানোর মানবিক আবেদন জানান । 
আমার আগের নানা লেখা ও বক্তব্যে 
আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, 
মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের 
বিরুদ্ধে করা জঘন্য অপরাধপগ্তলো 
লুকিয়ে রাখতে চায়, সেজন্যে তারা 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া, এনজিও, 
সাহায্যসহস্থা এমনকি জাতিসংঘকেও 


সেখানে গড়ে তুলছে বর্ণ ও ধর্মের 


ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে প্রবেশাধিকার দেয় 


ঘৃণার পরিবেশ, যাতে নিরন্ত্ 


নাএ পাছে তারা বর্বরতার মাত্রা বুঝে 


রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সব ধরণের 
সহিংসতাকে অনুমোদন দেয়া যায় । 


ফেলে। আর যেহেতু রোহিঙ্গাদের 
সার্বিক নির্মূল রাষ্ত্রীয় নীতিরই অংশ, 


অনেক রোহিঙ্গা তাই প্রাণভয়ে 
পালাচ্ছে সাগরে কিংবা জঙ্গলে । কিন্তু 
হায়! সেখানেও রক্ষা নেই। সম্প্রতি 


তাই মুসলিম ভুক্তভোগীদের জন্যে 
মিয়ানমারের সরকারি সংস্থাপ্তলো 
থেকে কোনো সাহায্যই পৌছে না। 


___াল''লল্। আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আরও জঘন্য বিষয় হচ্ছে এই যে, 
ওআইসি কিংবা ইসলামিক রিলিফ 
থেকে পাঠানো ত্রাণসামগ্রীও প্রাপক 


আঘাতে ধ্বংস হওয়া অঞ্চল! 


আদতে ঢেলেছে পেট্রোল, কিন্তু ভান 


কোনো রোহিঙ্গাকেই তাদের এলাকাতে 


দেখাচ্ছে যেন তারা পানি ছিটাচ্ছে! 


ফিরে গিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি পুনর্গঠন 


কর্তৃপক্ষ আসলেই একপেশে । আমরা 


নাৎসি 


রোহিঙ্গা ভুক্তভোগীদের কাছে করতে দেওয়া হয়নি। 
পৌছেনি। হিসেবে দেখা গেছে, কনেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আদলে গড়ে 


পাঠানো ত্রাণসামঘরীর ১০ শতাংশেরও 
কম ভুক্তভোগীদের কাছে পৌছেছে। 
রাষ্ট্রআয়োজিত অক্টোবরের রাখাইন 
সন্ত্রাসী ও ভিক্ষুদের প্রতিবাদ সভাকে 
ধন্যবাদ দিতেই হয়। কেননা সেই 
অযুহাত দেখিয়েই মিয়ানমার সরকার 


মুসলিমদের ভয়াবহ হত্যার জন্যে 
একজন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীকেও শাস্তি 
দেওয়া হয়নি। থেইন সেইনের সরকার 
থেকে আমরা কেবল সহিংসতার 
হোতাদের চিহ্নিত করা ও তাদের 
বিচারের আওতায় আনার ফীকা বুলি 
শুনেছি। কিন্ত এসব প্রতিজ্ঞা কখনো 
ন্যায়বিচারে পর্যবসিত হয় না, যেমনটা 
আমরা দেখেছি ৩ জুনে ১০ বর্মী 
ঘটনায়। এই যখন বাস্তবতা তখন 
সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের জান- 
মাল রক্ষার কথা না হয় বাদই দিলাম । 


সরকার ইদুর-বিড়াল খেলা খেলছে। 
একদিকে যেমন উপগ্রহ থেকে তোলা 
ছবি থেকে অপরাধগ্তলোকে আর 
লুকিয়ে রাখা যায় না তখন তারা 
সবাইকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত 
করে আর অন্যদিকে যখন বহির্শক্তির 
চাপ কিছুটা কমে আসে, সাথে সাথেই 
বেড়ে যায় জঘন্য অপরাধগুলোর 
মাত্রা। তাই ৩ জুনে শুরু হওয়া 
সংঘবদ্ধ হত্যা ও নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট 
এক লক্ষ আভ্যন্তরীন শরণার্থীর সাথে 
সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসের ফলে 
আরো কয়েক অযুত বাস্তহারা শরণার্থী 
যোগ দিলে সার্বিক অবস্থার অবনতি 
ঘটে অনেকখানি । এক সময়ের সমৃদ্ধ 
মুসলিম জনপদ এখন যেন বোমার 


আগস্ট”১৭ 


ওঠা ক্যাম্পে তাদের আটকে রাখা 
হয়েছে। ওই বীভৎস ছাউনিগুলো 
থেকে বের হয়ে জীবিকা আহরণের 
চেষ্টা করলে রাখাইন বৌদ্ধ নিরাপত্তা 
রক্ষীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার সমূহ 
ঝুঁকি থাকে। ওই ক্যাম্পগ্তলোতে 
রোহিঙ্গাদের রাখা হয়েছে যাতে তারা 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। 
নিরস্ত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভীত- 
সন্ত্রস্ত রাখা যেন রাখাইনদের জাতীয় 
চেতনাতে পরিণত হয়েছে 
সীমান্তরক্ষীরা (১54) বারংবার 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আরাকান হচ্ছে 


মুসলিমদের ভীত-সন্তরস্ত করে নির্মূল 
করার তালিকায় একে একে যুক্ত হচ্ছে 
মুসলিম অধ্যষিত জনপদগুলো । পাচের 
বেশি লোকের সমাবেশ ঘটানোর ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা ১৪৪ ধারা 
কেবল রোহিঙ্গাদের ওপরই প্রয়োগ 
করা হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের আশীর্বাদ 
পওয়া রাখাইন সন্ত্রাসীদের হাতে ঘর- 
বাড়ি, দোকান-পাট, মসজিদ, স্কুল 
কিংবা গ্রাম লুট হওয়া অগ্নিদগ্ধ হওয়ার 


তাদের বিশ্বাস করতে পারি না। 
চিয়াউকফু শহরের তাবৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠী হত্যা কিংবা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে 
মারা পড়ার হাত থেকে নিজেদের 
বাচানোর জন্যে অন্যদের মতো মাছ 
ধরার নৌকাতে গিয়ে আশ্রয় নেয় 
পাউক-ত শহরের প্রাক্তন মুসলিম 
অধিবাসীরা ইন্ডিপেন্ডেন্টকে জানান যে, 
সরকারি এক ফেরীযান সাগরে পালিয়ে 
আসা লোকদের মাছ ধরার নৌকাতে 
ধাক্কা মারে। ফলে ডুবে মারা যায় 
কয়েক ডজন লোক । আর যারা সেই 
আসতে পেরেছে, তাদের সরকারি 
কর্তৃপক্ষ আর মাটিতে নামতে দেয়নি। 
সপ্তাহান্তে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ 
কর্তৃক প্রকাশিত উপগ্রহ থেকে তোলা 
ছবিতে চিয়াউকফু ও পার্শ্ববর্তী উপকূল 
অঞ্চলের ধ্বংসের চিহ্ স্পষ্ট । অজস্র 
ঘর-বাড়ি আর অসংখ্য নোঙ্গর করা 
বজরা আর নৌকার শহর আজ যেন 
পোড়ো ধ্বংসস্তপ যার মধ্যে আছে 


পুরোপুরি ধ্বংস হওয়া ৮১১টি বাড়িসহ 
অন্যান্য স্থাপনা । 
যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাতেগুলোতে 


মুসলিমরা একতরফা ভুক্তভোগী থেইন 
সেইন সরকার একে রাখাইন রাজ্যের 
আত্তঃগোত্রীয় দাঙ্গা বলে চিত্রায়িত 
করতে সচেষ্ট । সাদামাটা অর্থে যা 


হাত থেকে রক্ষা করতেও বাইরে যেতে 


হচ্ছে তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ 
রাখাইনদের দ্বারা হত্যা-সহ ভয় ভীতির 


চিয়াউকফু শহরের ক্ষেত্রে এমনও দেখা 
গেছে যে, বৌদ্ধ অগ্নি-নির্বাপক দল 
পানির বদলে আগুনের ওপর জ্বালানী 
ছিটিয়েছে, যাতে ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ 
হয়! পিট প্যাটিসন নামের একজন 
স্থানীয় শিক্ষক, যিনি যুক্তরাজ্যের 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার জন্যেও কাজ 
করে থাকেন বলেন, দমকলের 
বাহিনীর লোকজন আগুনের ওপর 


উদ্রেক করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের 
বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে 
উৎখাতের উদ্দেশ্যমূলক সরকারি 
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। জাতিসংঘের 
সংজ্ঞা অনুসারে এ কাজগুলোকেই বলে 
নৃতান্তিক বিনাশ (6%77716 
012757/1)। রক্তপিপাসু এ সরকার 
কিংবা ঘরে ও বাইরে সরকারের 
কোনো সমর্থকই ছল-চাতুরী করে 
এমন ভয়াবহ অপরাধ লুকিয়ে রাখতে 
পারবে না। 


4:00 আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


ক।বি।তা 


ইছামতি 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ইছামতি করতোয়া হেলেনাই ডাকি 
যে নামেই ডাকা হোক যতনে রাখি । 
নদীটার নাম হয় আধারের ফুল 
যতনে রাখি তারে আদরের দুল। 
করতোয়া পেরিয়ে মধুমতির তীরে 
উত্তরে চলেছে স্বপনটা ঘিরে । 
তোমাদের নদী আমাদের জল 
একাকার হইয়া এক কায়া অবিকল । 


উত্তাদের বিদায় 

শামিম ছিদ্দিকী 

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে 
জ্ঞানালোকের মশাল হাতে করে, 
ছড়ায়েছেন তিমিরে আলো; 

সেই পুণ্যযাত্রা আজ শেষ হলো । 
লাখো শিষ্যের স্মৃতির পাতায় 

এই জামেয়ার সোনালি খাতায়, 
আপনার নাম লিখা রবে শ্রদ্ধাভরে 
জাতি স্মরবে আপনাকে যুগযুগান্তরে । 
আল্লাহ-রাসূলের পবিত্র বাণী 
আপনার কণ্ঠে যেন আজো শুনি, 
ধন্য হলো আপনার পার্থিব জীবন 
সুখী হোক নবীজির সুপারিশে অনন্তজীবন! 


ছারখার! 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
মনের ভিতর করুণ দহন জ্বালা, 
যায়না সওয়া,হচ্ছে কঠিন বাচা । 
আপনা থেকেই লাগছে মুখে তালা, 
প্রাণ পাখিটা ছাড়বে বুঝি খাচা! 
তাকায়না কেউ, তেমন সময় নাই, 
আহাজারির শব্দ ঠিকই শুনে, 
বাচতে যেয়ে মরছে মরণটাই, 
পাশেই খাঁড়া বিভৎস সেই খুনে । 
একাকী যে যায়না বাচা বুঝে, 

তবু যেন ভাবনাগুলো তার, 
ছোটায় তারে শান্তনীড়ের খোঁজে, 
চোখের সামনে সব পুড়ে ছারখার!! 


সেপ্টেম্বর”১৭ 


মানুষ আমি খুঁজে ফিরি 
মানুষ কোথাও পাই না, 
মানুষগ্ডলো নয় তো মানুষ 
রূপের মানুষ চাই না। 


পুড়তো না কেউ কোন ভাবে 
মিথ্যা স্বপ্ন আশায়। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
খুন হতো না কেহ, 
পাহাড়াতে রাখতো সবে 
একে অন্যের দেহ। 


ইভটিজিং কি হতো? 
মেয়েদেরে দেখলে ওরা 
করতো মাথা নতো। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
যৌতুকেতে বলি, 
হতো না আর কোন নারী 
ঝরতো না ফুল কলি। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
শান্তি বয়ে যেত, 
অশান্তিটার দেখা কোথাও 
কেউ কি খুঁজে পেত? 


মানৃষগ্ডলো মানুষ হলে 
সুদ-ঘুষেতে ছেয়ে, 
সমজাটাকে পারতো না তো 
করতে সাবাড় খেয়ে? 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
করতো না কেউ ভিক্ষা, 

পাওনাগুলো দিতে ওদের 
থাকতো সবার শিক্ষা 


মানুষগ্তলো মানুষ হলে 
চোর ডাকাতের ডরে, 
কোন জিনিস থাকতো না তো 
তালা দেয়া ঘরে । 


তাই তো আমি মানুষ খুঁজি 
পাইনি কোথাও দেখা, 
মানুষ এখন গড়তে হবে 
বলতে ছড়া লেখা । 


জন্ম সূত্রের মানুষদেরে 


যে কারো কাজে আসিনি কভু 
সেতো শুধু এক মুঠো মাটি যে। 
বিগড়ে গেছে রং রূপ আমর 
ফিরে গেল যে বন্ধু আমার 

যে বাগান হেমন্ড়ে হলো উজাড় 
আমি সেই বনেরই বসন্ত যে। 
আমি নয় কভু কারো বন্ধু 

না আমি কারো শক্র যে 

বিগড়ে যাওয়া আমি সেই নসীব 
সে উজাড় হওয়া বন একটি যে 
কেউ যদি পড়ে ফাতিহা 
দিতে আসে কেউ পুম্পের তোড়া 
যদি মোমবাতি এসে কেউ জ্বালায় 
আমি সেই নিস্তন্ধতার মাজার একটি যে। 
কারো মন কাড়া গান নই আমি 
আমাকে শুনে কে কী করবে যে? 
আমি এক বড় বিয়োগের আওয়াজ 
বড় এক দুঃখীর ডাক শুধু যে...! 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 
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চিকুনপুনিয়া জ্বরের লক্ষণ, 
চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ 


রদওয়ানা 
ইদানীং প্রায় সবার জুরের লক্ষণ একই রকম । গা কাপিয়ে 
জবর, জয়েন্টে ব্যাথা, যাস এবং শরীর চুলকানো। প্রথমে 
অনেকে এটাকে বাযুবাহিত ভাইরাস জ্বর ভাবলেও আসলে 
তা মশাবাহিত ভাইরাসজনিত অসুখ চিকুনগুনিয়া। এডিস 
মশার মাধ্যমে এই জর ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক আকারে । 


নামের উৎপত্তি 

চিকুনগুনিয়া একটি আফ্রিকান শব্দ, এর অর্থ ধনুকের মতো 
বাকা হয়ে যাওয়া । জরে হাড়ের জয়েন্টগুলি ফুলে যাওয়ার 
জন্য এই নামকরণ । ২০০৮ সালে প্রথম বাংলাদেশে প্রথম 
চিকুনপগ্তনিয়ার অস্তিত ধরা পড়ে এবং ২০১১ সালে 
দ্বিতীয়বার সংক্রমন ঘটে । 


লক্ষণ 

১. সাধারণত চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত মশা কামড় 
দেয়ার তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে লক্ষণ দেখা দেয়। 

২.জ্বর ১০১ ডিথ্ি থেকে ১০৪ ডিথ্ি পর্যন্ত ওঠে । 

৩. জয়েন্টে প্রচণ্ড ব্যাথা থাকে। 

৪. এছাড়াও বমি, মাথা ব্যাথা, মাংসপেশি ব্যাথা, জয়েন্ট 
ফুলে যাওয়া, দুর্বলতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। 

৫. তকে ফাঁস হতে পারে । ফাঁস হলে তৃক চুলকায় । 


চিকিৎসা 

গ চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ ডেঙ্গু এবং জিকার মতোই । তাই 
চিকিৎসায় অবহেলা করা উচিত নয়। 

প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে জর নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
হবে। কোনোভাবেই ত্যাসপিরিন বা আন্টিবায়োটিক 
জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। 

গ পর্যাপ্ত বিশ্রামের পাশাপাশি প্রচুর পানি, ফলের রস, 
শরবত খেতে হবে । নাহলে শরীরে পানিশুন্যতা দেখা 
যাবে। 

৪ সাধারণত চিকুনগুনিয়া জরে রোগীর মৃত্যু হয় না। তবে 
নবজাতক এবং বৃদ্ধদের জন্য এ জর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । 

€ জ্্র তিনদিনের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে । 

৬ একবার চিকুনগুনিয়া জর হয়ে গেলে সারা জীবনে আর 
চিকুনগুনিয়া জর হয় না। 


প্রতিরোধ 

১. এখন পর্যন্ত চিকুনগ্তনিয়া কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার 
হয়নি। জর হলে এক সপ্তাহ সাবধানে থাকতে হবে যেন 
মশা না কামড়ায় । কারণ, মশা কামড় দিলে মশার মাধ্যমে 
চিকুনগুনিয়া অন্যদের দেহে ছড়াবে । 

২. মশা নিয়ন্ত্রণ ও ঘুমানোর সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো, 
লম্বা হাতল-যুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরে থাকা, বাড়ির 
আশেপাশে পানি জমতে না দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু স্ত্রী মশা দিনের বেলা 
কামড়ায় । এরা একবারে একের অধিক ব্যক্তিকে কামড়াতে 
পছন্দ করে । এদের একবার রক্ত খাওয়া শেষে ডিম পাড়ার 
পূর্বে তিন দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এদের ডিমগ্ুলো 
পানিতে এক বছর পর্যন্ত বাচতে পারে । 

৩. অল্প পরিমাণ জমে থাকা পানিও ডিম পরিসফুটনের জন্য 
যথেষ্ট । এডিস মশা স্থির পানিতে ডিম পাড়ে তাই বালতি, 
ফুলের টব, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে যেন পানি জমতে না 
পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 

আশা করা যায়, এসব নিয়ম মেনে চললে চিকুনগুনিয়া জর 
থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। 


প্রতিদিন কলা খান 

অনেকে মনে করেন কলা খেলে মেদ বাড়ে। তবে 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি নিতান্তই ভুল ধারণা । বরং 
প্রতিদিন একটি করে কলা খেলে দূরে থাকা যায় বিভিন্ন 
রোগ থেকে । 


জেনে নিন প্রতিদিন কলা খাওয়া জরুরি কেন 

 কলাতে রয়েছে ফাইবার, আ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ম্যাংগানিজ, ভিটামিন সি, বি৬, 
কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন। খুব সামান্য ফ্যাট রয়েছে 
কলায়। ফলে প্রতিদিন নিশ্চিন্তে খেতে পারেন স্বাস্থ্যকর 
ফল কলা। 

রক্তের চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কলা। 

 কলাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে । ফলে প্রতিদিন 
কলা খেলে দূর হয় হজমের গণ্ডগোল । 

৪ কলায় থাকা পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দূরে 
রাখে হৃদরোগ থেকে। 

ওজন কমাতে চাইলে প্রতিদিন সকালে একটি করে কলা 
খান। 

গ ক্ষুধা লাগলে ঝটপট একটি কলা খেয়ে নিন। এটি 
তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাবে। 


খালি পেটে আদা-পানি পান করুন 
প্রতিদিন সকালে এক গ্রাস আদা-পানি পান করলে দূরে 
থাকতে পারবেন বিভিন্ন রোগ থেকে । আদা-পানি তৈরি 
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করার জন্য ৩ কাপ পানি গরম করে ১ টেবিল চামচ আদা 
কুচি দিন। পানি ফুটে উঠলে চুলার জ্বীল কমিয়ে দিন, 
এভাবে রাখুন ১৫ মিনিট। চুলা থেকে মানিয়ে ঠাণ্ডা করুন 
পানি-আদার মিশ্রণ। অর্ধেকটা লেবুর রস ও ১ টেবিল চামচ 
মধু মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন আদা-পানি। 


জেনে নিন সুস্থতার জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
আদা-পানি পান করা জরুরি কেন? 
হজমের গণ্ডগোল থাকলে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
আদা-পানি পান করুন৷ দূর হবে সমস্যা । 
৬ টা খুসখুসে কাশি দূর করতে পারে আদা- 
] 
* শরীরের বিভিন্ন দূষিত পদার্থ বের করতে সাহায্য করে 
এই পানীয় । 
৬ টা ব্যথা দূর করতে নিয়মিত পান করুন আদা- 
] 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় স্বাস্থ্যকর এই পানীয় । 
* আদা-পানিতে থাকা ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, মিনারেল ও 
ভিটামিন কোষের অকালে বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে। 
৪ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে হৃদরোগ থেকে দূরে 
রাখতে সাহায্য করে আদা-পানি। 


আপেলের চেয়ে পেঁপেতে ১৩ 
গুণ বেশি ভিটামিন সি 


পাকা পেঁপে বারো মাসই পাওয়া যায়। দেখতে সুন্দর, 
খেতে মিষ্টি এই ফলটির রয়েছে বেশকিছু উপকারিতা । 
পুষ্টিগুণ বিবেচনায় এটি একটি মূল্যবান ফল । এর বৈজ্ঞানিক 
নাম ঈধতরপধ চধঢধুধ. পেঁপের আরেক নাম পাওয়ার ফুট । 
কারণ, এতে রয়েছে অনেক রোগের নিরাময় ক্ষমতা । এর 
পেপেইন নামের উপাদান আমিষকে হজম করে সহজেই 
এবং পরিপাক তন্ত্রকে পরিষ্কার করে । এটি ওজন কমাতেও 
বেশ সহায়ক । 

আপেলের চেয়ে পেপেতে তেরগুণ বেশি ভিটামিন সি এবং 
দ্বিগুণ পরিমাণ বেশি পটাশিয়াম বিদ্যমান। আপেল ও 
কমলার চেয়ে পেঁপেতে ভিটামিন ই-এর পরিমাণও চারগুণ 
বেশি। ১০০ গ্রাম পেপেতে ক্যালসিয়াম ১৭ মি.গ্রা., 
ফসফরাস ১৩ মি.গ্রা., আয়রন ০.৫ মি. গ্রা., ভিটামিন সি 
৫৭ মিংগ্রা, এবং সামান্য ভিটামিন বি কমপ্নেক্সও রয়েছে। 
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসব উপাদান গুরুত্ৃপূর্ণ। 

পুষ্টি বিবেচনায় পেঁপে অনেক ফলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। 
কমলার চেয়ে পেঁপেতে ৩৩ শতাংশ বেশি ভিটামিন সি এবং 
৫০ শতাংশ বেশি পটাশিয়াম রয়েছে ।ওজন কমাতে পেঁপে 
বেশ সহায়ক ।অন্যান্য ফলের তুলনায় পেঁপেতে ক্যারোটিন 
অনেক বেশি থাকে । কিন্তু ক্যালরির পরিমাণ অনেক কম 


থাকায় যারা মেদ সমস্যায় ভুগছেন তারা অনায়াসে খেতে 
পারেন এ ফলটি । 

পাকা পেঁপে কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে। প্রচুর আঁশ 
ও ক্যারোটিন থাকায় এটি অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও 
কমায়। পেঁপে হার্ট আাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। 
প্রতিদিন দুই কাপ পেঁপে খাওয়া স্থাস্ক্যের জন্য খুবই 
ভালো ।এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি আছে যা 
শরীরের জন্য অনেক বেশি দরকারী । পেঁপেকে বলা হয় 
পুষ্টি উপাদানের রাজভাগ্তার ৷ হজমকারী হিসাবে পেঁপে খুবই 
জনপ্রিয় 
পেঁপে ব্লাড প্রেসার ঠিক রাখার পাশাপাশি রক্তের প্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর 
সোডিয়ামের পরিমাণকেও কমিয়ে দেয় । ফলে হৃদরোগের 
সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। একারণেই 
হৃদরোগীদের সবসময় পেঁপে খেতে বলা হয়। 


ডালিম হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় 

ডালিম ফলটি দেখতে যেমন সুন্দর। এর পুষ্টিগুণও কিন্তু 
ব্যাপক । ডালিমে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিরোধক ত্যান্টি 
অক্সিডেন্ট রয়েছে । ডালিমে খাদ্যশক্তি, শর্করা, ভিটামিন সি, 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, 
পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিংক রয়েছে 
একইসাথে ফলটি ভিটামিন বি কমপ্রেক্স যেমন থায়ামিন, 
রাইবোফ্লাবিন, নিয়াসিন এবং আয়রন ভালো উৎস। 

চেহারায় তারুণ্য ধরে রাখতেও কাজ করে ডালিম 
একইসাথে ডালিমের গুণাবলী রক্তের তারল্য ঠিক রাখে 
এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। ডালিম ভাইরাস 
প্রতিরোধোক। সাধারণ সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট ও বাতের ব্যথা 
57505555550 


- দূর 
২. ডালিমের খোসা ডায়রিয়া ও ডিসেন্্ প্রতিহত করে। 
৩.ডালিমের বিচি থেকে তৈরি তেলে রয়েছে 
ব্যাকটেরিয়াবিরোধী উপাদান। মূলত ডালিম শরীরের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। 
৪.ফিতাকৃমির সংক্রমণে ডালিমের মূলের শুকনা ছাল এবং 
কাণ্ড চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। 
৫. ডালিমের ফুল খতুত্রাবজনিত সমস্যার ওষুধ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। 
৬. ডালিম ঠাপ্তাজনিত রোগ উপশম করে। 
৭. ডালিম অরুচি দূর করে ও খিদে বাড়ায় । 
৮.দাত এবং মুখের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে । 
৯. ডালিম তৃকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে । এর রস খুবই ভালো 
তৃক পরিষ্কারক। 
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বিশ্বের সবচেয়ে ৩. চেক প্রজাতন্ত্রে সামান্য কম: নাস্তিক তবে সংখ্যালঘু আস্তিকদের ধর্ম 
* চেক প্রজাতন্ত্রেও কিন্তু কম নেই। চর্চায় তাতে কোনো সমস্যা হয় না। 
বেশি নাস্তিক বাস মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ ভাগ ৭.জাপানে শতকরা ৬২ ভাগ: বিশ্বের 
মানুষ নিজেদের সরাসরিই নাস্তিক ৬৫টি দেশের ৬৪ হাজার মানুষের 
করে ৭টি দেশে! বলেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই মাঝে এই সমীক্ষা চালিয়েছে 
এতো সুন্দর এ বিশ্ব তো আর একা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আছে কিনা, গ্যালাপ। জাপানে প্রত্যক্ষ নাস্তিক 
একা তৈরি হয়নি এর পেছনে অবশ্যই তা জানাতেই রাজি নন। মাত্র ১২ শতকরা ৩১ ভাগ হলেও সৃষ্টিকর্তার 
কারো না কারো হাত রয়েছে। আর শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা অস্তিতের গুরুত্ব নিয়ে ভাবেন না 
তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন। এমন মানুষও আছে অনেক । 
তা'য়ালা। তবে যারা সৃষ্টিকর্তার গ্যালাপের সমীক্ষা জানাচ্ছে, সাবেক 
অস্তিতে বিশ্বাস করেন না এমন সমাজতান্ত্রিক দেশ এক হিসেবে পড়াশোনায় 
মানুষের সংখ্যাও এই বিশ্বে কম নেই। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষই নাস্তিক, ্ 


তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় এই কেননা তারা ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার মনোযোগী হওয়ার 


বিশ্বে কি ধার্মিক লোকের সংখ্যা বেশি গুরুত্ব স্বীকার করেন না। 


না নাস্তিক? তবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিতে ৪. ব্রিটেনে ৬৬ শতাংশ: সমীক্ষায় অং ১০টি উপায় 
বিশ্বাস করেন না এমন মানুষের সংখ্যা নেয়া ব্রিটেনের শতকরা ৫৩ জন পাপিয়া সুলতানা 
কোন দেশে সবচেয়ে বেশি রয়েছে? মানুষ বলেছেন যে, তাদের কোনো - 


জেনে ,আসাযাক_ সবচেয়ে বেশি ধর্মবিশ্বাস নেই। আর ১৩ ভাগ পড়াশোনা করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে 
নাস্তিক' বাস করেন কোন সাতটি সরাসরিই বলেছেন, আমি নাস্তিক। সে" ছোটবেলা থেকেই এই প্রবাদ 
দেশে? ৫. হংকংয়ে শতকরা ৬২ ভাগ: বিশ্বের শুনিয়ে শুনিয়ে বাবা মা আমাদের শুধু 
১. চীনে শতকরা ৯০ ভাগই নাস্তিক: ৬৫টি দেশের ৬৪ হাজার মানুষের পড়তে বসাত। কিন্তু সমস্যা আমাদের 
৬৫টি দেশে সমীক্ষা ৪ মাঝে এই সমীক্ষা চালিয়েছে সবারই একই জায়গায়, পড়তে 
ডি না ত দেখা গ্যালাপ। হংকংয়ের মানুষদের বসলেই মাথায় আসে যত ধরনের 
পাড়ে বিনে টিন জনবহুল সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া চিত্তা। মনোযোগ যে কোথায় গায়েব 
দে টান বিরাজ বেশি গিয়েছে এই সমীক্ষা থেকে । দেখা হয়ে যায় কে জানে! পড়ায় মনোযোগ 
নাস্তিকেরও দেশ। ওই দেশের গিয়েছে, হংকংয়ের শতকরা ৪৩ থাকলে যেটা একবার পড়লেই হয়, 
শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই প্রত্যক্ষ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নাস্তিক। মনোযোগ না থাকলে সার দিন পড়েও 
বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত বাকি ৫৭ ভাগের মধ্যে ১৯ লাভ নেই। ভালো ছাত্র হতে পারা 
অস্বীকার করেন। চীনের শতকরা  ভাগকেও আস্তিক অন্তত মনে গৌরবের । মনযোগী ছাত্ররাই পরবর্তী 
৬১ ভাগ মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত হয়নি। জীবনে মুহাক্কিক আলিমে দীন, মৃফতি 
সরাসরি অস্বীকার করেন, বাকি ২৯ ৬. জার্মানিতে ৫৯ ভাগ: জার্মানির ৫৯ ও মুহাদ্দিস রূপে স্বীকৃতি পান। চলুন 
ভাগ নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী নন. ভাগ মানুষকেই নাস্তিক হিসেবে প্রিয় পাঠক আমরা জেনে নিই 
বলে দাবি করেছেন। দেখিয়েছে গ্যালাপ। ইউরোপের পড়াশোনায় ম্ঢ যোগী হবার কিছু 
২. সুইডেনে ৭৬ শতাংশ: অন্যান্য দেশ যেমন স্পেন, অস্ট্রিয়া উপায়: 
্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেনে এবং ফ্রান্সের নাগরিকদেরও বড় ১. মনস্থির 
সরকারি হিসেব অনুযায়ী মাত্র একটা অংশই নাস্তিক। বিশ্বের অমনোযোগীতা আনতে পারে এমন 
শতকরা ৮ ভাগ মানুষ উপাসনালয়ে যেসব দেশে অনেক আস্তিক, সেসব সব বিষয় মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন । 
গিয়ে ধর্ম চর্ করেন। তবে দেশ থেকে অনেক মানুষই এসব আপনার পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
গ্যালাপের সমীক্ষা অনুযারী, মোট নাস্তিক দেশে এসে উন্নত জীবনের সবকিছু হাতের কাছেই রাখুন যাতে 
জনসংখ্যার শতকরা ৭৬ ভাগ সন্ধান পেয়েছেন, পাচ্ছেন। বারবার উঠতে না হয়। অনেকের 
সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে মনে করেন ইউরোপের বেশ কিছু দেশেই বারবার ফোন আসে পড়ার সময়। খুব 
বি এখনো নাস্তিকরাই সংখ্যাগ্তরু। বেশি দরকার না হলে মোবাইল বন্ধ 
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৫ 


ফি।চা।র 


করে রাখুন | পড়তে বসার অন্তত ৫ 
মিনিট আগ থেকে মনস্থির করুন । 


২. শিক্ষকতা বা তাকরার 

আপনি যে বিষয় পড়বেন সেটা অন্য 
কাউকে শিক্ষা দিন। এমন কাউকে যে 
সে বিষয়টা সম্পর্কে জানে না। 
শিক্ষকতা বা সহপাঠীদের নিয়ে 
তাকরার নিজের জ্ঞান আহরণের জন্য 
সবচেয়ে উত্তম উপায় । যেমন- আপনি 
যদি নাহু-সারাফ কম বোঝেন বা 


৬. মস্তিষ্কের ওপর চাপ না দেয়া 
পরীক্ষার আগে কিছুদিন পড়লে 
আপনার মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়তে 
পারে। তাই সবসময় অল্প অল্প পড়ার 
মাঝে থাকবেন। এতে করে আপনার 
উপর কোন মানসিক চাপও থাকবেনা 
আর আপনি পরীক্ষার আগে একটু 
রিভিশন দিলেই আপনার হয়ে যাবে । 


৭. তথ্যের ধরন 
পড়ার সময় প্রত্যেকটি তথ্যের ধরন 


আরবী সাহিত্য নিয়ে পড়তে চান 


বোঝার চেষ্টা করুন। যেমন- যে তথ্য 


ভবিষ্যতে আপনার উচিত এখন 


দেয়া আছে সেটা কি হাদীস, ফিকাহ, 


থেকেই আরবীর উপর শিক্ষা দান করা 


উসুল, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের তথ্য, 


অন্যদের । এতে আপনার নিজেরও চর্চা 
থাকবে বিষয়টির ওপর । 


৩. ইন্দ্রিয় সক্রিয় 

আপনার সব ইন্দ্রিয় সক্রিয় করুন। 
আপনি একটি বিষয় যতই পড়ুন না 
কেন সারাদিন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি 
তা মনে রাখতে পারবেন না অথবা 
বুঝবেন না যতক্ষণ না আপনি বিষয়টি 
আপনার চারপাশের কিছুর সাথে 
সম্পৃক্ত করতে পারছেন। চারপাশের 
জিনিসের সাথে আপনি আহরণ করা 
জ্ঞান মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন। 


৪. সংযোগ 

প্রত্যেকটি বিষয়, ধারণার মাঝে 
সংযোগ স্থাপন করতে শিখুন। একটি 
আরেকটির সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যমে আপনার নিজের জ্ঞানের 
পরিধিও অনেক বাড়বে। 


€. নতুন ধারণা ও পরিচিত 
ধারণার মাঝে সংযোগ 

আপনি যখন নতুন কোন বিষয় বা 
তথ্য সম্পর্কে জানবেন তখন তা 
আপনার বর্তমানের পরিচিত কোন 
জানা তথ্য বা ধারণার সাথে সম্পৃক্ত 
করার চেষ্টা করুন। এতে পরীক্ষার 
সময় আপনার সে নতুন তথ্য ভুলে 
যাবার আশঙ্কা কম থাকে । 


নাকি এতিহাসিক কোন তথ্য, নাকি 
কোন মুসানিফ বা তার মাসলাক 
সম্পর্কে তথ্য এসব বিষয়ে ভালো করে 
বুঝে তারপর মুখস্ত করতে হবে। না 
বুঝে মুখস্ত করলে তা কোনদিন মনে 
থাকবে না। 


৮. সুদৃঢ় জ্ঞানের ভিত 

সব সময় পুস্তকি বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত 
করলে হবে না। অন্যান্য বিভিন্ন বই 
থেকে আহরিত জ্ঞানের সাথেও সম্পৃক্ত 
করতে হবে । সেজন্য দেশ ও দেশের 
অভ্যাস সব সময় রাখতে হবে । এটা 
শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং অনেক 
কিছু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায় 
আর নিজের জ্ঞানের ভিত্তিটা অনেক 
মজবুত ও শক্ত করে গড়ে তোলা যায় 
যাকে ভিত হিসেবে ধরে আপনি 
আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নিতে 
পারেন। 


৯. নিজস্ব রীতি 

যখন কোন বিষয় পড়বেন তখন 
নিজের একটা আলাদা রীতি অনুসরণ 
করার চেষ্টা করুন আর বিষয়টির 
একটি ছবি আপনার মনের মধ্যে এঁকে 
নিন। এতে বিষয়টি আপনার খুব 
সহজেই মনে থাকবে । 


১০. নোট 

আপনার পড়ার মূল লক্ষ্য কিন্তু 
সেটাকে বুঝে ইলম আহরণ করা আর 
পরীক্ষায় ভালো করা। কিন্তু আপনি 
যদি নাই বোঝেন তাহলে ভালো করার 
প্রশ্নই আসে না। তাই যে বিষয়টি 
বুঝবেন না তার পেছনে একটু বেশি 
মনোযোগী হন। প্রয়োজনে খাতায় 
লিখে, করে বোঝেন। কারণ না বুঝে 
মুখস্ত করে সেটা বেশিক্ষণ মনে রাখা 
কোন ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
উপরোক্ত ১০টি উপায় মেনে চললে 
আপনি খুব মনোযোগের সাথে 
লেখাপড়া করতে পারবেন আশা করি 
আর আপনার পরীক্ষায়ও আশানুরূপ 
ফল প্রদানে এটি সহায়ক হবে। 
বর্তমান যুগে জ্ঞান আহরণ ছাড়া কোন 
বিকল্প নেই। প্রতিযোগিতার এই যুগে 
আপনার কাছে যত ইলম ও জ্ঞান 
থাকবে তা একসময় আপনার সম্পদ 
হিসেবে গণ্য হবে। 


বৃষ্টি আসে 

সৈয়দা সেলিমা আক্তার 
ঝিরি বিরি বৃষ্টি আসে 
জলে ভরে মাঠ 
জানালায় দেখে লাগে যেনো 


পুকুরের ঘাট । 
হাটু জলে পা ডুবে লোক 
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এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত 


গত ১৬ আগস্ট বুধবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে মুশাআরা বিভাগের উদ্যোগে আল্লামা 
মুজাফফর আহমদ (রহ.)-এর স্মরণে এক মুশাআরা 
(কবিতা-আবৃত্তি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন, মুশাআরা বিভাগের প্রধান ও জামিয়া 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল জলীল কাওকাব (দা. 
বা.)। 

স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার মুহতামিম ও 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.) বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুখলিস ও বিদগ্ধ 
আলেমে দীন। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি জামিয়াতে 
ব্যয় করেছেন এবং তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আকাবিরদের পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। তিনি 
আরো বলেন, তাঁর দরস প্রদান ছিল খুবই চমতকার ও সব 
ধরণের ছাত্রদের উপযোগী । তাঁর শুন্যতা অপুরণীয়। 
পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের কাব্যচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
করেন। অনুষ্ঠানে হুজুরের পরিবারের সদস্যসহ আরো 
উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা আবু তাহের নদভী, আল্লামা 
একরাম হুসাইন ওয়দুদী, আল্লামা আব্দুল মান্নান দানেশ ও 
আল্লামা জাহেদুল্লাহ দো. বা.) প্রমুখ উত্তাদগণ | 


শায়েখ ড. নামলেতীর জামিয়া পরিদর্শন 
গত ১৩ আগস্ট শনিবার বাহরাইনের পরীক্ষানিয়ন্ত্রণকারী 
বোর্ডের প্রধান ও বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহে 
ইসলামির অধ্যাপক শায়েখ ড. হাবীব নামলেতী জামিয়া 
পরিদর্শনে আসেন। জোহর নামাজের পর মেহমানের 
সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক সংবর্ধনা 
অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়। তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে 
শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত ও সথ্গলনা করেন, 
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যথাক্রমে জামিয়ার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.) ও মুঈনে মুহতামিম 
আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) 

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহমান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 
হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক হযরত খিজির (আ.) থেকে ইলম 
অর্জনের ঘটনা বর্ণনা করত ইলম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করেন। এবং ধৈর্যসহকারে ইলম অর্জন করতে ও 
আসাতেজায়ে কেরামের পূর্ণ আনুগত্যের পরামর্শ দেন। 
পাশাপাশি তিনি রইসুল জামিয়ার ভূসয়ী প্রশংসা করেন এবং 
জামিয়ার সকল কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। 


বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত 

২১ আগস্ট সোমবার বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে গত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় 
সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকারী সকল তালেবে ইলমকে বিষেশ পুরুক্কারে পুরস্কৃত 
করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিতক করেন, নাজেমে 
তালিমাত আল্লামা মুফতি সামসুদিন জিয়া (দা. বা.)। প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ (দা. 
বা.) বলেন, আজকে যারা নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণভাবে 
পড়ালেখা করেছে এবং শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তাদেরকে 
পুরস্কৃত করা হয়েছে। তিনি সকলকে একাগ্রচিত্তে ও 
ভালোভাবে পড়াশুনা করতে ও আগামীতে এই পুরক্কার ও 
সম্মান অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত 
ছিলেন, আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.) ও আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.)সহ অন্যান্য আসাতেজায়ে কেরাম ও 
সকল স্তরের ছাত্রবৃন্দ। 


কুরবানি শীর্ষক মুনাযারা অনুষ্ঠিত 

২২ আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের 
ব্যবস্থাপনায় “কুরবানি* বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে সভাপতিতৃ করেন, জামিয়ার তাফসির ও মুনাজারা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.)। বিতর্কে 
অবতীর্ণ ছাত্রবৃন্দ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা 
বেঝোতে গিয়ে কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে ও 
যুক্তি-তর্কের নিরিখে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে 
বক্তব্য তুলে ধরে। আর বিষয়টি যুগোপযোগী ও অতীব 
প্রয়োজনীয় হওয়ায় বিপুল পরিমাণে উপস্থিতি লক্ষ করা 
যায়। অবশেষে সভাপতির দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


৩ তের কলম সদ্য কোর 


ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * 
২০১.হাফেজ জুনাইদ ইবনে আহমদ, দক্ষিণ গারাঙ্গিয়া, 
আলুর ঘাট, তব য় 5 চট্টগ্রাম, ফোন: 
০১৮৫৭-৮৮০৩৪৮ 


২০২.হাফিজুর রহমান, রুম 7 ২০৪, তিব্বিয়া ভবন (২য় 
চট্টগ্রাম_-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৬-৯২৬৫৭৮ 


২০৩.মুহাম্মদ নোমান (খালভী), রুম % ১০৪, দারে জদীদ 
(নিচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্গ্রাম_-৪৩৭০, ফোন: ০১৮২৯-৪৮৫৭৫৩ 


২০৪.মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ইবনে সুলতান, রুম 7 
৩১১, তিব্বিয়া ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: 
০১৮১৪-১২১৩০৯ 


২০৫.মুহাম্মদ মিজান ইবনে সুরুজ, রুম 74 ৪০৭, তিব্বিয়া 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৯৩০-৫৯১৬১৭ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 
৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 


এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 


সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয়। 


সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্রিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে। ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে। 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে। 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
তিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা: 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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_॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৮ 


৮০৮ হা ও ও ৮ ওল 
৯ চলি হলি উনিশ লস এন 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
যোগাযোগ 


আততার্তহাদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
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140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 


:477957101191, 0771142972-4000, 137217751. 

আল-জামিয়া আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুধিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
প্রসঙ্গ আরাকানে গণহত্যা 
-__- খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ০৩ 
রোহিঙ্গা ট্রাজেডি ভিকটিম কিন্তু মুসলিম 
___ মাওলানা এরফান শাহ ০৫ 
বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [0 
মুহাব্বতই খালিস ইবাদতের অন্যতম উপায় 
___ আল্লামা শাহ মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ৮ 
আত্শুদ্ধির গুরুত্ব 
___ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব ১২ 
যেসব হাদীসের ওপর ইসলামের ভিত্তি 
___ মাওলানা মাহফুয আহমদ ১৬ 
হালাল ব্যবসায়ে ৯ ভাগ রিষৃকের ব্যবস্থা আছে 
__ ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান ২০ 
মহাজীবন [এ 
ইমাম আবু হানিফা রেহ.) : ফিকহশাস্ত্রে 
তার অসামান্য অবদান 
__ মুনতাসির মাহমুদ ২৯ 
খতীবে-এ-বাঙ্গাল (রহ.)-এর সাথে 
বিজড়িত কয়েকটি স্মৃতি 
___ মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী ৩৩ 
শিক্ষা-সংস্কৃতি [ 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
__ কুতায়বা আহসান ৩৬ 
আরাকান রাজসভায় বাংলার বিকাশধারা 
_ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ 
সমস্যা ও সমাধান [এ ২৩। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ু] ৪১। 
গ্রন্থ-পর্যালোচনা [] 8৪ । কবিতা ৪৬। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [॥ ৪৭। 


০২ 


[] 


রোহিঙ্গা বিতাড়নে 
মিয়ানমারের সব প্রস্ততি সম্পন্ন 


বাংলাদেশকে শক্ত ভূমিকা নিতে হবে 


আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে আগস্ট মাসের 
২৫ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত ৪ লাখ রোহিঙ্গী মিয়ানমার 
বাহিনীর নজীরবিহীন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণহত্যার মুখে 


অপর দিকে বাংলাদেশের প্রস্ততি অসম্পূর্ণ ও দায়সারা 
গোছের । বিগত ৩/৪ দশক ধরে বাংলাদেশে আশ্রিত ৪লাখ 
রোহিঙ্গাদের মধ্যে মাত্র ৩০/৩৫ হাজার নিবন্ধিত মানুষ 


কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছে। আরো কয়েক লাখ নো 


জভিসংঘক নির্ধারিত রেশন পায়। শরণার্থী শিবিরে যে 


ম্যানসল্যান্ডে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে । গত কয়েক দশক 
ধরে ৪/৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বসবাস করছে। বলতে 
গেলে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অর্ধেক 
ংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। 
শরণার্থীর এ ম্রোতে কক্সবাজারে 
মানবিক বিপর্যয় করেছে; 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট 
হচ্ছে। মানবতায় উজ্জীবিত ও আবেগ 
বাড়িয়েছে, যা প্রশংসনীয় । বিদেশি 
ত্রাণসামগ্বীও আসছে । এসব তৎপরতা 
কিন্ত একান্ত সাময়িক। কয়েক মাস 
পর এটা স্বাভাবিকভাবে থাকবে না 
তখন ৮ লাখ শরণার্থীর কী অবস্থা 
হবে? খাদ্য, বন্ত্র, পানীয়, চিকিৎসা ও 
স্যানিটেশন কে যোগাবে? প্রয়োজন 
কোন আইন মানে না। হয়তো 
জীবিকার তাগিদে অনেকে অপরাধে 
জড়িয়ে পড়তে পারে। 
বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে মিয়ানমার সরকার র র 
থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নের কাজ সুপরিকল্পিতভাবে শুরু 
করে। নাগরিকতৃ হরণ, চলা- ফেরার বিখিলিযেষ শিক্ষা ও 
চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিতকরণ, নিবর্তনমূলক আইন 
প্রণয়ন করে রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলা 
হয়েছে। কথিত জঙ্গি হামলার অজুহাত তুলে মাঝে মধ্যে 
সেনাবাহিনী ও রাখাইনরা যৌথভাবে রোহিঙ্গাদের উপর 
নির্মম নিপীড়ন চালায়, উঠতি বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে 
যায় ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। মিয়ানমার 
কুটনৈতিকভাবে তার বন্ধুরাষ্ট্রপ্তলোকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম 
হয়েছে যে, “রোহিঙ্গারা বহিরাগত বাঙ্গালী ও সন্ত্রাসী । ফলে 
ভারত, চীন, ইসরাইল, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া 
রর পাশে দীড়িয়েছে। এসব রাষ্ট্রের আবার 
নিজেদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থও 
রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত মং্ডুকে গড়ে তোলা হচ্ছে 
অর্থনৈতিক জোন হিসেবে। 


অক্টোবর”১৭ 


মানুষগুলো বাস করে তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগের অন্ত নেই 
এক কথায় তাদের জীবন মানবেতর । সরকারি কঠোর 
নজরদারির অভাবে দালালরা হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী 
পুরুষকে বাংলাদেশি পাসপোর্টে 
আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে 
পাচার করেছে । তারা সেসব দেশে 
কোন অপরাধ করলে তার দায়ভার 
সঙ্গতভাবে বাংলাদেশের ঘাড়ে বর্তায় । 
বাংলাদেশ রোহিঙ্গা 
আন্তর্জাতিক ফোরামে ও বিদেশি বন্ধু 
তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার 
সম্প্রতি আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের 
বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করার 
যে উদ্যোগ নিয়েছে তা ইতিবাচক ও 
দূরদর্শী পদক্ষেপ। জনসংখ্যা 
বিবেচনায় এনে বুথের সংখ্যা আরো 
বাড়াতে হবে। 
সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে বাংলাদেশকে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর 
সামনে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে আরো সোচ্চার ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হবে । নরম কথায় কাজ হবে না; মগের কাছে 
ভব্যতা ও সভ্যতার মূল্য নেই। বাংলাদেশকে শক্ত ভূমিকা 
নিতে হবে। কূটনৈতিক পন্থায় রোহিজা সমস্যার সমাধানে 
ংলাদেশকে কুশলী ভূমিকা নিতে হবে । শরণার্থীদের জন্য 
নিয়মিত বৈদেশিক সাহায্য আসার ব্যবস্থা করা না গেলে 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে এ অঞ্চলে । এ আশংকা উড়িয়ে 
দেয়া যায় না। 
রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে নাগরিক সুবিধা নিয়ে 
সম্মানজনকপন্থায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই 
সমাধান। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


এমন “আকাইম্মা' শিরোনাম দেখে এই 


আনাড়ি লেখকের আকেল-বুদ্ধি লোপ 
পেয়েছে মর্মে “যৌক্তিক' সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার জন্য ইতোমধ্যেই 
অনেকে মন স্থির করে নিয়েছেন 
হয়তো। তবে কিছু পাঠকের ভাবনা 
ভিন্ন রকম হতেই পারে । “এক সাগর 
রক্তের বিনিময়ে বাংলা স্বাধীনতা" যারা 
ছিনিয়ে এনেছে সেই বীর বাঙ্গালিকে 
শাড়ি-চুড়ি পরার আহ্বান জানানো 


রাষ্ট্রদ্রোহ না হোক__জাতিদ্োহের কি 


মতো বড় অপরাধ তাতে কি সন্দেহ 
আছে? কৈফিয়তে পরে আসছি 
আজকের লেখার গোড়াতেই এ 
নিবন্ধকার কয়েকটি কথা দাবি করেই 
বলতে চাই: 

এক. পৃথিবীর জন্মকাল থেকে তো 
বটেই ১৯৭১ সালেও গোটা পৃথিবী 
“অসভ্য, ছিলো। অসভ্য 
দেশগুলোর শীর্ষ কাতারে ভারত ছিলো 
অন্যতম । কেন? বলছি। আন্তর্জাতিক 
রীতিনীতি, সভ্যতা-ভব্যতা, কুটনীতি- 
পররাষ্ট্রনীতি সবরকমের হিসেব- 
নিকেশের নিকুচি করে ওরা স্বাধীন- 
বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য 
বাংলাদেশি লাখ লাখ যুবককে সামরিক 


প্রসঙ্গ আরাকানে গণহত্যা ও বাংলাদেশের অবস্থান 


এবার শাড়ি-চুড়ি পরি 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


প্রশিক্ষণ দিয়েছে। চিন্তা করুন! এটা 


আক্রমণও মোটা দাগে এক অসভ্যতাই 


কতবড় অপরাধ এবং ঘোরতর অন্যায় 
ছিলো। কয়েক লাখ বাংলাদেশি 
মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার কথা না হয় 
বাদই দিলাম । মানবিক বিবেচনায় 
প্রতিবেশি রাষ্ট্রের অসহায় শরণার্থীদের 
বড়জোর আশ্রয় দাও তাই বলে 
একেবারে যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া । সেই 
সময়কার “অসভ্য” ভারত কিন্ত 
এতটুকুতেই থেমে যায় নি (উদ্দেশ্য 
আর অন্তরালের মতবলবই যাই 
হোক); মিত্রবাহিনী গঠন করে 
পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে স্বাধীন বা পৃথক হবার লড়াইয়ে 
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বাত্মক 
সহযোগিতা করে রীতিমতো জঙ্গি 
তৎপরতায় সশন্ত্র মদদ দিয়েছে । এটা 
সভ্য পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো বৈ 
? 


প্রিয় পাঠক, তামাশা তো আমি 
একদমই করছি না। আপনাদের 
ধৈর্যকে কষ্টেসৃষ্টে আর খানিকটা বাঁচিয়ে 


তো ছিলো । ছিলো না? 

এই লেখক না হয় অবাস্তব, অবান্তর ও 
ছেলেমানুষী মার্কা উডটসব আবেগী 
কথা লিখে কাগজ ভর্তি করছে। কিন্তু 
বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-এর 
সাবেক মহাপরিচালক কী বলছেন 
একটু শোনা যাক! 


রহমানের উপস্থাপনায় চ্যানেল আই 
তৃতীয় মাত্রায় অংশগ্রহণ করে গত 
রাতে সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর 
জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর 
সর্বশেষ সমাধান হল দুই লক্ষ রোহিজা 
ফোর্স তৈরি করে ব্যাক বাই আর্মি 
মিয়ানমারে পাঠিয়ে রাখাইন স্বাধীন 


রাখুন! আন্তর্জাতিক অসভ্যতার আর 


করে দেয়া ।? 


কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই আমি 
সংযতভাবে অগ্রসর হবো । 

১৯৯০ সালে যে কারও অলি হেলনে 
বা অন্য কোনো কারণে ইরাকের 


তিনি বলেন, বাংলাদেশের 
ডিপ্লোমেটিক লাইনটা হওয়া উচিৎ 
যাতে ইউএন থেকে ফোর্স পাঠানো হয় 
রাখাইনে । এতে একটা লাইন ডু হবে 


“স্বেরশাসক' সাদ্দাম হোসেন যখন 
কুয়েত দখল করলো তখন কুয়েতের 
নিরুপায় ও বিপন্ন জনগণকে সামরিক 
আগ্বাসন থেকে রক্ষা আর দখলকৃত 
দেশটির "স্বাধীনতা" ফিরিয়ে দেবার 
জন্য পরিচালিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
বহুজাতিক বাহিনীর প্রথম ইরাক 


যাতে মিয়ানমার আলাদা হয়ে যাবে 
আর বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবে। 
বাংলাদেশে যে সকল রোহিঙ্গারা আশ্রয় 
নিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হবে। আমি মনে করি অতিদ্ত 
বাংলাদেশের উচিৎ ইউএন মিশন করা, 
যাতে শান্তি মিশন ইনভলভ হয়। 


অক্টোবর'১৭ ______। আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


জেনারেল ফজনুর রহমান বলেন, 
রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশের সাধারণ 
মানুষের সাথে মিশে যেতে না পারে 


জেনারেল মিন অং লায়েং সেদেশের 
গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাখাইন 


আরাকানে যৌথ অভিযানের খায়েশ 
এবং “সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুতে বার্মার 


রাজ্যে সরকার অনুমোদিত সামরিক 


সঙ্গে যুদ্ধ করবে না' কিসিমের আগ 


সেদিকে কঠোর নজর রাখা উচিত। 


অভিযান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের 


বিশেষ করে তারা যেন ভবিষ্যতে 


বাড়িয়ে বাড়তি কথা বলেন, তখন 


সময়কালের “অসমাপ্ত কাজ” । এ কথার 


সন্ত্রাসী কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক 


দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন জানেন কি? 


গড়ে তুলতে না পারে। রোহিঙ্গারা 


জনগণ ক্ষুব্ধ-হতাশ ও বিরক্ত হতেই 
পারে। আমাদের কথা হলো, সীমান্ত 


তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ১৯৪২ সালে 


এধরনের সম্পর্ক গড়ে তুললে 


তারা দু'লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানকে 


বাংলাদেশকে বড় ধরনের খেসারত 
দিতে হবে। একই সঙ্গে কক্সবাজারে 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি 


বর্ণ না করো গর্জন তো করতে 
পারো! যাতে কাপুরুষ ও এই হিথ্প্র 


হত্যা করেছে এবং আরো প্রায় চার 


শেয়ালগুলো বাঘের মতো বাহাদুরী না 


লক্ষ রোহিঙ্গাকে নির্বাসিত করেছে। 


দেখাতে পারে এবং গোটা দুনিয়াটাকে 


অবশেষে ১৯৮২ সালে নাগরিকতৃ 


ডিভিশন ফুল ইকুইভমেন্ট আ্যাটাক 
হেলিকপ্টারসহ ইমিডিয়েটলি সেখানে 
মুভ করা উচিৎ। এধরনের উদ্যোগ 


কেড়ে নেয়ার পর নব্বইয়ের দশকে, 
২০০০ এবং ২০১২ ও ২০১৬ সালে 
ব্যাপক গণহত্যা চালায় বার্মিজ 


নেওয়া দরকার আমাদের প্রস্তুতির 


বাহিনী । তখন যাদেরকে হত্যা বা 


জন্যে। এছাড়া বিজিবির চারটি 


দেশান্তরীণ করতে পারেনি তাদেরকে 


ব্যাটিলিয়ন সেখানে রাখা উচিৎ, জরুরি 
প্রস্তুতির জন্যে । 

জেনারেল ফজলুর রহমান আরও 
বলেন, এই দুঃখ-দুর্দশা ১৯৭৮ থেকে 


এ যাত্রায় হত্যা ও বিতাড়িত করার 
মিশন নিয়ে তারা মাঠে নেমেছে 
পিশাচকন্যা সুচি যত কথাই বলুক না 
কেন তার সেনা প্রধানের ভাষ্যে আসল 


দেখে আসছি এটা আর কত দিন 
চলবে? মিয়ানমার এমন ফাজলামি 


মতলব উঠে এসেছে । তাই এ পর্যায়ে 
মিয়ানমারকে জাতিগত নিধনের 


করবে আর আমরা এটা মেনে নেব তা 


অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় 


হতে পারে না। যদি মিয়ানমার সংযত 
না হয় তাহলে আমরা কি করবো? 
..আমি মনে করি এদেরকে এক 
জায়গায় রেখে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে 


করাতে হবে। প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্ব 
এক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করে হলেও রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী 
সমাধান করতে হবে। সুতরাং 


অস্ত্র দিয়ে অন্তত ২ লাখ ফোর্স তৈরি 


শরণার্থীদের _ সাহায্য-সহযোগিতার 
পাশাপাশি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, ঘেরাও- 


করে ব্যাক বাই আর্মি মিয়ানমারে 
পাঠিয়ে রাখাইন প্রদেশটাকে 


বর্জন অব্যাহত রাখুন। সবচেয়ে 


বাংলাদেশের অংশ করে নিয়ে নিতে 
হবে। তিনি বলেন, মিয়ানমার থেকে 
যখন রোহিঙ্গাদের বের করে দেওয়া 


কাজের কাজ হবে সাইবার হামলা 
জোরদার করে এ বর্বর রাষ্ট্রকে কত 
ধানে কত চাল বুঝিয়ে দিন। 


হচ্ছিল তখন সীমান্তে একটা ডিভিশন 
মুভ করা উচিৎ ছিল। যেমন যথেষ্ট 


উদ্ধৃতি দুটি দীর্ঘ হলেও এর গুরুত্ব 
বিবেচনায় আশা করছি পাঠকের 


হেলিকপ্টার, ফাইটার এয়ার 


বিরক্তি উৎপাদন করে নি। এবার তো 


কক্সবাজারে প্লেস করা হত । যুদ্ধের 


লেখকের প্রতি সদয় হোন! চার 


জন্য নয়। ঠিক একটা তাৎক্ষণিক 
তৎপরতা আমাদের সীমান্তের মধ্যে 
নেয়া। তাহলে মিয়ানমার একটা 


লক্ষাধিক শরণার্থীকে জায়গা দিয়ে 
বাংলাদেশ যে মানবিকতার দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েছে, ভ্রাতৃতবোধের পরিচয় 


ম্যাসেজ পেতো । বাংলাদেশ সহজে 
ছেড়ে দেবে না। 


দিয়েছে দেশ-বিদেশের সকলেই তার 
প্রশংসা করছে, আমরাও সরকারকে 


সাংবাদিক রায়হান আজাদ তার 
ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করেছেন, 


অভিনন্দন জানাই। তবে 
যোগাযোগমন্ত্রীসহ সরকারের কেউ 


মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র 


কেউ যখন মিয়ানমার বাহিনীর সঙ্গে 


মগের মুলুক না ভাবতে থাকে । 


মুহাম্মদ রাসূল 
ইমদাদ ইমরুজ 


মর্মতলে মন মহলে 
সুর তুলে যায়, দ্যুতি ছড়ায় 
নূরে ভরপুর খনি । 


আমার মনে গহীন কোণে 
বিলীন করে কালো । 


জুই-চামেলি, শিউলী-বেলী 
আরও নানা ফুলে, 
সুরভি ছড়ায়, মন নিয়ে যায়, 
প্রশান্তির অতলে । 


তোমার নামের শান্তি কথন 
যায় কী মুখে বলা! 
অনুভবে আছ মিশে 
মন করে উজালা। 


তোমার প্রেমের মর্মভ্বীলায় 


অকট্টোবর'১৭ -_____- আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে বেশি 


আফগানিস্তান! ব্রিটিশদের যড়যন্ত্, 


নির্যাতিত, নিপড়িত ও নিগৃহীত জাতি 


অন্যায় ও অবিচারের শিকার ফিলিস্তিন, 


হচ্ছে মুসলমান । নিজ জনুস্থানে তারা 


কাশির ও আরাকান। আরাকান, 


আজ পরবাসী । নিজ মাতৃভূমিতে তারা 
আজ নির্ধাতিত। নিজ দেশে তারা 


কাশ্মির, ফিলিস্তিন / রক্ত ঝরছে 
প্রতিদিন! কোথায় মানবতা? কোথায় 


আজ পরাধীন। বিশ্ব যেন তাদের জন্য 


বিবেক? কোথায় বিশ্বসংঘ / নেই 
কারো মাথা ব্যথা, কারণ তারা মুসলিম 


অঙ্গ / আফগান, ইরাক, লিবিয়া, 


শরণার্থী তথা রাষ্ট্রবিহীন জাতিতে 


সিরিয়া আক্রান্ত সব মুসলিম রাষ্ট্র / 


পরিণত হয়েছে। কোথাও তারা 


নানা ফন্দি নানা অজুহাত করেছে সব 


নিরাপদ নয়। মুসলিম নাম শুনলেই 


নষ্ট/ নষ্টের তালিকায় নেই কোনো 


কিছু বর্ণবাদী তাদের উপর হামলে 
পড়ছে। বিভিন্ন অজুহাত, অপবাদ ও 
নাটক সাজিয়ে তাদের মঙ্গল গ্রহে 
প্রেরণের পায়তারা চলছে । এ লক্ষ্যে 
তারা অভিন্ন টার্গেট নিয়ে মুসলমানদের 
নিশ্চিহ করার নানামুখী চক্রান্ত শুরু 


অমুসলিম রাষ্ট্র / দেখেনা তারা উত্তর 
কুরিয়ার হুমকি ও মারণাস্ত্র / ইসলামের 
অগ্রযাত্রা রুখে দিতে তারা এক পায়ে 
খাড়া / আভিজাত্য আরবরা আজ 
বাড়ি-ঘর ছাড়া / প্রথম জঙ্গি সংগঠন 
'হাগানার জন্ম ১৯২০ সালে / 


করেছে । শতাব্দীকাল ধরে ফিলিস্তিনী 
জনগণ পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। 
ইসরাইল 


মধ্যপ্রাচ্যের 


ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে ইহুদী জঙ্গি 
সৃষ্টি ইতিহাস বলে / দেশে দেশে জঙ্গি 
সৃষ্টি ইহুদী ষড়যন্ত্র / আইএস ভাইরাস 


তাদের মানচিত্র কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। 


ইসরাইল মিত্র / স্বাধীন হয়েছে পূর্ব 


মারণাস্ত্রের ধুয়া তুলে ইরাক ও লিবিয়া 
ধংস করা হয়েছে! দু'পরাশক্তির 
যাতাকলে পিষ্ট 


সিরিয়া ও 


তিমুর ও দক্ষিণ সুদান / বিশ্বমোড়লরা 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন 
রোহিঙ্গাদের ওপর মগ দস্যুদের 
নির্যাতনের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল 
হয়ে গেছে। একটি ভিডিওতে দেখা 
যাচ্ছে এক বোনকে বিবস্ত্র করে কিছু 
মানুষ নামধারী নরপশু ঘিরে ধরেছে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উল্লাস করছে আর কিছু 
মগ দস্যু নরপিচাশ কুপিয়ে কুপিয়ে 
জীবন্ত বোনটির হাত-পা, অঙজ-প্রত্যঙগ 
দেহ থেকে একে একে বিচ্ছিনন করছে 
বোনটির আহাজারি, আর্তনাদ ও 
আর্তচিৎকারে অকাশ বাতাস প্রকম্পিত 
হচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখলে একজন সুস্থ 
মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে। কোনো 
বিবেকবান ও হদয়বান ব্যক্তি নিজেকে 
ধরে রাখতে পারবেন না। আরেকটি 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাফ নদীর 
পানিতে ভাসছে একটি বালিকার 
মৃতদেহ। দু'হাত দুদিকে ছড়ানো । 


চায় না, ফিলিস্তিন ও আরাকান 


শ্যামলা মুখটি ফোলে কালো হয়ে 


সমাধান / নৃশংসতা ও বর্বরতায় উন 


গেছে। এ রকম একটি দু*টি শিশু নয়, 


অক্টোবর'১৭ _____- আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


বরং শত শত লাশ! ভাসছে সব 
বয়সের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর 


পোড়াও। এ কুলে মানুষ কুরবানির 


দক্ষিণবঙ্গ তছনছ করে অন্তত এক 


পশুর রশি ধরে টানছে আর ও কুলে 


শিশুর মরদেহ। ফেসবুক খুললে দেখা 


আদম সন্তানদের গলায় রশি লাগিয়ে 


যায় মিয়ানমার বাহিনীর নৃশংস উল্লাস 


টানছে। মানবতার কী ভয়ংকর 


নত্য। মানুষ এমন বর্বর, নিষ্ঠুর আর 


হাজার ৮০০ জন সাধারণ অধিবাসীকে 
ধরে নিয়ে যায়। বন্দিদের রাজার 
সামনে হাজির করা হলে রাখাইন রাজা 


অবমাননা! একুলের লোকগুলো 


সেখান থেকে বেছে বেছে এক দলকে 


পশাচ হতে পারে, সেসব দৃশ্য না 


আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গরু- 


দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুরো নগ্ন 


ছাগল জবাই করছে আর ওকুলের 


করে যুবতীর দেহ নিয়ে উল্লাস করছে 


মগরা আদম সন্তানদের জবাই করছে 


লাথি মারছে, প্রহার করছে, হাত-পা 


অবলীলায়! গৌতম বৌদ্ধের বাণী 


কেটে নিচ্ছে, মাথা কেটে আলাদা করে 


“জীব হত্যা মহাপাপ” । তাহলে কার 


ফেলছে । তারপর দেহে পেটোল ঢেলে 


সন্তুষ্টির জন্য রোহিঙ্গা নারী-পুরুষকে 


পুড়িয়ে দিচ্ছে। কর্তিত মুগ হাতে নিয়ে 
উল্লাস নৃত্য করছে। ভিডিওতে দেখা 
যাচ্ছে এক বোনকে ঘিরে ধরেছে হিং 


হত্যা করা হচ্ছে? এ কুলের মানুষ মৃত 
পশুর মস্তক কর্তন করছে আর ও কুলে 
জীবিত মানুষের মস্তক কর্তন করছে 


হায়েনার দল । রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার 
চোখ-মুখ দিয়ে। তিনি উঠে দাড়ানোর 


কুড়াল দিয়ে জীবন্ত মানুষের দেহ 
থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে 


চেষ্টা করছেন। বাচার জন্য কাকুতি- 


এ কুলের মানুষগুলো ঈদ আনন্দ 


মিনতি করছেন । কিন্ত দাড়াতে দেয়া 
হচ্ছে না তাকে । সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে 


করছে আর ও কুলে ধর্ষিতা রোহিঙ্গা 
নারীর আর্তচিৎকারে মগের মুলুকের 


আবার তাকে মাটিতে ফেলে দেয়া 


আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে 


হচ্ছে। চারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে 
কয়েক শ'মানুষ নামের নরপশু । আবার 
উঠে দীড়ানোর চেষ্টা। না তাকে সেই 
সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। গায়ে ঢেলে 


গৌতম বৌদ্ধের দর্শন পৃথিবীর সকল 
প্রাণী সুখী হোক। খুন, ধর্ষণ ও 
অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে কিভাবে সুখ 
নিশ্চিত হয়? এ কি গৌতম বৌদ্ধের 


দেয়া হলো পেন্রোল। আগ্তন ধরিয়ে 
দেয়া হলো শরীরে । বোনটি চীৎকার 


আদর্শ? “অহিংসা পরম ধর্ম” বৌদ্ধের 
এই বাণীর সঙ্গে পৈশাচিকতা কিভাবে 


করেন। উঠে দীড়ানোর চেষ্টা করেন 


সমান্তরালভাবে চলতে পারে? একুলে 


পারেন না। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে 


ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম আর ওকুলে 


আগ্তন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদস্যু । এ হচ্ছে 


পিশাচ বাহিনী তাকে বাচতে দেয় না 


নাফ নদীর দু'কুলের পার্থক্য । 


আবার তার শরীরে ঢেলে দেয় জীলানি 
তেল। আবার দাউ দাউ করে জুলতে 


জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার হিসাব 
অনুযায়ী এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর 
আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার 


আগুনের কুগ্ুলিতে। আর 


বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটি রাষ্ট্রহীন 


পিশাচদের উল্লাস চলতে থাকে । লাশ 
গুলোকে যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে তা 
দেখে বনের হিংস্র জানোয়ারাও লজ্জা 
পাবে। 
সীমান্তে প্রবাহিত নাফ নদীর একুলে 
বাংলাদেশ আর ওকুলে মিয়ানমার । এ 
কুলে মানবতার আশ্রয় আর ওকুলে 
মানবতার পরাজয়। একুলে শরণার্থী 
আর ও কুলে মৃত্যুযাত্রী। এ কুলে 
সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আর ও কুলে 
ধর্ষিতা ও হত্যা। এ কুলে মানবতার 
জয়গান বাঁচাও বাঁচাও আর ও কুলে 
মানবতার পরাজয় আগুন, জবীলাও, 


মানুষ বসবাস করে। তারাতো 
রোহিঙ্গাদের মতো বর্বরতা ও 

ংসতার শিকার হয় না। তাহলে 
রোহিঙ্গাদের ওপর এতো অত্যাচার, 
নির্যাতন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী 
অপরাধ কেনো হচ্ছে? অনেকে মনে 
করেন, বার্মিজরা ্রতিহাসিকভাবে 
অসভ্য, বর্বর ও নিষ্ঠুর । মানুষের গলায় 


তাঁর নিজের দাস বানান, আর 
অবশিষ্টদের গলায় দড়ি বেঁধে ক্রীতদাস 
হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেন। 
আগের আরাকান বর্তমান রাখাইন 
প্রদেশে দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস, 
দক্ষিণে বার্মিজ বংশোডূত “মগ' ও 
উত্তরে মিশ্র বংশোডূত 'রোহিঙ্গা' 
মগের মুনুক বলতে জোর যার মুলুক 
তার, অরাজকতা ও দস্ুপনার যে 
প্রবাদ দেশে প্রচলিত আছে তা 
মিয়ানমারের মগদের বর্বরতা ও 
দস্পনা থেকেই উৎপত্তি। মগ দস্যুরা 
এতটাই নিষ্ঠুর ও বর্বর ছিল যে, হত্যা 
ও লুগ্ঠন শেষে গ্রামের পর গ্রাম আগুনে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত 
মানুষদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে 
বাজারে বিক্রি করত। পৃথিবীতে নিজ 
দেশের নাম পরিবর্তন করেছে এমন 
জাতি খুঁজে পাওয়া ভার। যে জাতি 
নিজ দেশের নাম পরিবর্তন করতে 
পারে, তা থেকে অনুমেয় তারা করতে 
পারে না এমন কোনো বর্বর কাজ 
নেই। 

ইতিহাস থেকে জানা যায় স্বাধীন রাজ্য 
আরাকানে প্রায় ২০০ বছর 
মুসলমানদের শাসন ছিল। আরাকান 
বহু শতাব্দী ধরেই রোহিঙ্গা মুসলমান, 
রোসাঙগ হিন্দু, আর বৌদ্ধদের 
মাতৃভূমি। মধ্যযুগে টা হিন্দু 
মুসলমানরা রোহাং নামেই পরিচিত 
ছিল। হিন্দু চন্দ্র রাজারা এবং মুসলিম 
সুলতানরাই ছিলেন আঠারো শতকের 
আগ পর্যন্ত আরাকানের শাসক 


বিচ্ছিনন। বর্মি রাজারা প্রায়ই এ অঞ্চলে 


দড়ি বাধা, হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘর 
জালিয়ে দেওয়া রাখাইনদের পুরনো 
অভ্যাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, 
১৭১৮ সালে বার্মার রাখাইন রাজা 


হামলা করতেন। প্রাচীন সভ্যতায় 
সমৃদ্ধ আরাকানের বি3পর্যয়ের শুরু 
মূলত ১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে বার্মিজ 
রাজা আনাওরথার আগ্রাসনের সময় 


অক্টোবর'১৭ ____াঁ্াঁটঁ্্্াু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


থেকে । তিনি হাজার হাজার স্থানীয় 
রোসাং, রোহাং এবং রেকং বা 
রাখাইনদের হত্যা করেন, দেশত্যাগী 


আদিবাসী না হয়, তাহলে আমিও তা 


দুঃখিত হতে না পারি, অপরের ব্যথায় 


নই*। কিন্তু “ভাগ্যের নিমম পরিহাস 
১৯৬২ সালে সামরিক সরকার 


হয় লাখ লাখ আরাকানী । চট্টগ্রামে 

র চাকমা, রাখাইন, 
মারমাসহ অনেক জনগোষ্ঠী সে সময় 
দেশত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে বসত 


প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শুরু হয় 
রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগের মহাকাব্য! 
তাদের নাগরিত্ কেড়ে নেওয়া হয়, বন্ধ 
হয়ে যায় রোহিঙ্গা ভাষায় রেড়িও 


করে । রাজা আনাওরথাই স্থানীয় বৌদ্ধ 


অনুষ্ঠান প্রচার । শুরু হয় অপারেশন 


মতবাদ হঠিয়ে থেরাভেদা বৌদ্ধ 
মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। 
গৌড়ের সুলতানদের সহযোগিতায় 
আরাকানের সম্রাট নারামেখলা ২৪ 
বছর বাংলায় নিবাঁসিত থাকার পরে 
১৪৩০ সালে আরাকানের সিংহাসন 
ফেরত পান। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ 


ড্রাগন কিং নামে রোহিঙ্গা বিতাড়ন 
কর্মসৃচি। দশকের পর দশক ধরে 
আসছে। ২০১২ সালে হত্যাকান্ডের 
সময় সে সময়কার মিয়ানমারের 
প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন বলেছিলেন, 
“রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়, 


করেন। পরবর্তীতে আরাকানী 


বিতাড়নই এ সমস্যার সমাধান । 


রাজারাও বাঙ্গালী ও মুসলমানদের 
আরাকানের গুরুতৃপূর্ণ পদে অধিষ্টিত 
করেন। সুতরাং আরাকানের 
রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালী বা মুসলমান যা-ই 
বলা হোক না কেনো, তারা কোনো 
ভাবেই বহিরাগত নয়। বরং ১৭৮৫ 


সুতরাং রাখাইন তথা সাবেক আরাকান 
রোহিঙ্গাশূন্য করা তাদের রাষ্ট্রীয় 
প্রকল্প । আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের 
গণনা করা হয় না। নাগরিকতের 
অধিকার ও ভোটের অধিকার নেই। 
বাচা-মরা, বিবাহ ও সন্তানধারণ, কর্ম, 


সালে আরাকান দখলকারী বর্মিরাই 


চাকুরী, ভ্রমণ, লেখাপড়া, বাণিজ্য ও 


হলো নবাগত। এ সত্য ও সঠিক 


চলাফেরা সবই সামরিক শাসকদের 


ইতিহাস আর্তজাতিক মহল ও বিশ্ব 


নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কৃপার অধীন। 


দরবারে তুলে ধরা সকলের নৈতিক 
দায়িতু। আরাকান দখলের পর বর্মি 


শাসকেরা হিন্দু ও মুসলিম 


মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় 
থেরাভেদা বৌদ্ধ উগ্ৰপন্থীরা 
রোহিঙ্গাদের বিনাশ চায়। গৌতম 


অধিবাসীদের সঙ্গে আবারও শক্রতা 


বৌদ্ধের বাণী 'বুদ্ধং শরণ গচ্ছামী*র 


শুরু করে। এ বৈরিতা কমেছিল 


শরণ তারা পায় না বিধায় তারা আজ 


ব্রিটিশদের হাত থেকে মিয়ানমারের 
স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রপন্থীদের 
বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট উ 


আমাদের দুয়ারে শরণার্থী । গণতন্ত্রের 
মানসকন্যা খ্যাত অং সান সুচিও 
রোহিঙ্গা বিতাড়নের পরোক্ষ সর্মথক। 


রোহিঙ্গাদের আরাকানের রানী 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ 


কবি আবুল হাসানের ভাষায় বলতে 
হয়, “মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ 


সালে বার্মার প্রথম সংবিধান সভার 
নির্বানে তারা ভোট দিয়েছিলেন 


আমাকে নেবে না? । 
পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। 


শি 


১৯৫১ সালে তারা পায় আরাকানের 
অধিবাসী হিসেবে পরিচয়পত্র । ১৯৫৯ 
সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
রোহিঙ্গাদের আরাকানের জাতিগোষ্ঠী 
বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৭ সালে 
স্বাধীন মিয়ানমারের প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম শাও সোয়ে থাইক 
বলেছিলেন, “রোহিঙ্গারা যদি স্থানীয় 


আজ যিনি উজির-নাজির, হতে পারেন 
কাল উনি ফকির। এ ক্ষমতা-গৌরব, 
ধন-সম্পদ ও মাল-দৌলত অল্প কয়েক 
দিনের আমানতমাত্র। আল্লাহপাক 
আমাদের দান করেছেন পরীক্ষা করার 
জন্য । আবার এসব ছেড়ে খালি হাতে 
একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে 
হবে। অপরের দুগ্কখৈ আমরা যদি 


আমরা যদি ব্যথিত হতে না পারি, 
তাহলে পরকালে আমরা নিশ্চিত 
ক্ষতিগ্রস্ত হব। অনাথ, অসহায়, 
বিপদপ্রস্ত মানুষগুলোর প্রতি আমরা 
যদি সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দোয়া ও 
দয়ার হাত প্রসারিত না করি, তাহলে 
দরবারে আমরা কি জবাব দেব? 
হাদিসে কুদসিতে এসেছে আল্লাহপাক 
করে বলবেন, হে বান্দা! আমি তোমার 
দুয়ারে শরণার্থী হয়েছিলাম, তুমি কিন্তু 
আমাকে আশ্রয় দাওনি। আমি 
বিপদগ্রস্ত ছিলাম, তুমি কিন্ত আমাকে 
সহযোগিতা করনি। আমি ক্ষুধার্ত 
ছিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে খাদ্য 
দাওনি। আমি পিপাসিত ছিলাম, তুমি 
কিন্ত আমাকে পান করাওনি। আমি 
অসুস্থ ছিলাম, তুমি কিন্তু আমার সেবা 
করনি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক 
বলেন, “তুমি মুমিনদের জন্য তোমার 
বাহুকে অবনমিত করো” (৮৮:১৫)। 
সূরা দোহায় আল্লাহপাক বলেন, “তুমি 
পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না।' হযরত 
জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহপাক 
তাকে দয়া করেন না' (বুখারী ও 
মুসলিম)। বনী ইসরাইলের এক মহিলা 
কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে 
গিয়েছেন। আরেক মহিলা বিড়ালকে 
নির্যাতন করার অপরাধে জাহান্নামে 
গিয়েছেন। হাদীসে এসেছে রাসূল 
(সা.) বলেন, “যদি অর্ধেক খেজুর দান 
করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাটতে 
পার, তবুও বাচ। যদি কারো পক্ষে 
তাও সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেন 
ভাল কথা বলে বাচে (বুখারী ও মুসলিম)। 
সেবিছে ঈশ্বর'। মনে রাখতে হবে 
নেই? । 


অক্টোবর'১৭ -::া70:72) আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


আখেরাতের মুহাব্বতই খালিস 
ইবাদতের অন্যতম উপায় 


আল্লামা শাহ মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


সেক্রেটারি জেনারেল, ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশ 


মুহতামিম ও শায়খুল 


হাদীস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 
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না 3৫10 
মুহতরম সদরে জলসা! উপস্থিত 
হযরাতে ওলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত 
বেরাদরানে ইসলাম, বরকতের জন্য 
পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ 
তেলাওয়াত করেছি, সে আয়াতে 
আল্লাহ পাক আমাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে ইরশাদ করেন, 
“তোমাদেরকে দেখা যায় যে, তোমরা 
দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দাও অথচ 
আখেরাত দুনিয়া থেকে উত্তম এবং 
স্থায়ী, দুনিয়া নিরস (অনুত্তম) ও 
অস্থায়ী।' আল্লাহ পাক অভিযোগ 
করেন যে, নিরস ও অস্থায়ীটাকে 
উপরে রাখলে আর সরস ও স্থায়ীটাকে 
নিচে রাখলে, এটা তো উচিত নয়। 
দুনিয়া শব্দের এক অর্থ হলো কাছে, 


আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কাছে 


বিশেষ করে রোগী মানুষ বাড়িঅলাকে 


দুনিয়ার আরেক অর্থ হলো নিরস, 


জিজ্ঞেস করে বাথরুম কোথায়? 


আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা অত্যন্ত 
নিরস, আর আখেরাত হলো সরস 


পরিস্কার আছে তো? তারপর সে 
ওখানে গিয়ে পানি ঢেলে দেয়, এসব 


প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আখেরাত হল সরস, 
আর দুনিয়া নিরস। আমরা যে 


দেখে ফেরেশতা হাসবে, আর 
এখানেতো যা খায় কিছু হজম হয়ে 


যুগটিতে আছি সে যুগে আমাদের 
হায়াত ৫০-৬০-৭০ বছর, আর বেশ 


ভিটামিন হয় আর বাকিগুলো বের হয়ে 


হলে ১০০ বছর আমাদের হায়াত 
আখেরাতের হায়াতের শুরু আছে শেষ 
নেই। 51৫ ৫ ৩:১৮ । আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেন, “তোমাদেরকে জান্নাতে 
চিরদিন রাখব, যদি তোমরা আমার 
হুকুম মান্য কর।”” মুরব্বিরা অফুরন্ত 
হায়াতের উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন 
যে, সারা পৃথিবীটা যদি আসমান পর্যন্ত 
দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয় এবং 
কটি পাখিকে বলা হয়, এখান থেকে 
কটা গম সাত আসমানে নিয়ে যাবে 
বং ৭০ হাজার বছর পর আরেকটা 


নিন: 


নি 


খুবই চমৎকার বলেছেন, 
১96০ ৬8৫ 
/৮৮/৪5/4 
দুনিয়ার বিবি যতই সুন্দর হোক না 
কেন আখেরাতের বিবির তুলনায় 
কিছুই নয়, আখেরাতের বিবি সম্পর্কে 
বলেছেন যে, বেহেশতের বিবি এতই 
সুন্দর যে, যদি একজন বিবি আসমান 
ফেটে একটা আঙ্গুল দেখায় তবে এমন 


গম নিয়ে যাবে, ওই পাখির গম নেওয়া 


আলো হবে যে, পুরো দুনিয়ায় আর 


একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু 


সূর্যের আলো দেখা যাবে না। আর যদি 


আখেরাতের অফুরন্ত হায়াত শেষ হবে 


প্রশান্ত মহাসাগরে একবার থুথু নিক্ষেপ 


না। দুনিয়াতে আমরা আছি সাড়ে তিন 
হাত, প্রত্যেকের হাতে প্রত্যেকে সাড়ে 
তিন হাত, আর আখেরাতে ৬০ গজ, 
যত মানুষ আছে জান্নাতে যাওয়ার পরে 
সব মানুষের দৈর্ঘ্য ৬০ গজ হয়ে যাবে, 
প্রস্থ ৭ গজ । আর দুনিয়াতে পেশাব- 
পায়খানার কারণে দুর্গন্ধ হয়, আর 
বেহেশতে পেশাব-পায়খানা হবে না। 
(হুযুর একটা ঘটনাস্বপ বলেন) 
আমরা কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে 


করে তাহলে এত বড় প্রশান্ত 
মহাসাগরের লবনাক্ত সব পানি মিঠায় 
মিষ্টান্ন হয়ে যাবে, আর তার মাথায় যে 
ওড়না আছে সে ওড়নার দাম এত 
বেশি যে, পুরো দুনিয়া বিক্রয় করা 
হলেও ওই ওড়নার মূল্য দেওয়া যাবে 
না। আর সেগুলো এমন বিবি 
যেগুলোকে কেউ টাচ (স্পর্শ), করতে 
পারেনি। আল্লাহ সেসব রমণীকে 
রেখেছেন এমন আবরণে ঢেকে যাতে 


অক্টোবর'১৭ লু আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


করে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ 
করতে না পারে । আমাদের দেশে তো 


মুখে বলে তখনও পৌছিয়ে দেওয়া 
হবে। 


দেওয়া হয় আবার আঙুলটি উঠানোর 
পর যে পানি উঠবে তা হল দুনিয়ার 


স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়েছে 
এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে-শাদি 


খতীবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ (রহ.)-এর এক সঙ্গী ছিল, 


দেওয়ার সময় কেউ গ্যরান্টি দিয়ে 
বলতে পারবে না যে, কেউ তাকে 


তার সাথে একদিন দেখা হয়ে ছিল, সে 
সময় সে সিগারেট টানছে, খতীবে 


স্পর্শ করেনি, আল্লাহ পাক বলেন, 


(৫ গর্থা ৪0৯1 ৩ ৬5288 52 

88৩০১846882 58৬০৫ 
অর্থাৎ “সেই রমণীগণকে রেখেছি এমন 
বেষ্টনীতে যাতে কোনো মানুষ স্পর্শ 
করতে না পারে ।”২ দুনিয়াতে আমাদের 
যে সব বিবিরা আছে তারাও আপনার 
সাথে থাকবে, তারা এখানে সাড়ে তিন 
হাত, আর তারা যখন বেহেশতে যাবে 
তখন ৬০ গজ এবং আপনাকে সেখানে 
যেসব রমণী দেওয়া হবে সে সকল 
বিবির ডাইরেক্টর হয়ে যাবে এবং 
ডাইরেক্টর হিসেবে সে সকল বিবিকে 
পরিচালনা করবে, কারণ সে আপনার 
কাছে পুরো জীবন ব্যয় করায় আপনার 
মেজা বুঝবে, সেজন্য দুনিয়ার 
বিবিকে বেহেশতি বিবির ওপর 
পরিচালিকা এবং ডাইরেক্টর বানিয়ে 
দিবে। দুনিয়ার বরই মুরগীর ডিমের 
সমান, আর আখেরাতের বরই মটকার 
সমান, আবার মটকাতো দুনিয়ার 
মটকা নয় সেটা আখেরাতের মটকা 
হবে, সেটা আবার আখেরাতের 
মটকার চেয়ে ছোট হবে না; বরং বড়ই 
হবে, যার পরিমাপ -০-| ৫ নামক 
একটি দরজা আছে তার সমান হবে, 
যে দরজা দিয়ে ৬০ গজ বিশিষ্ট 
জান্নাতীরা প্রবেশ করবে, দুনিয়াতে যে 
চড়ই পাখি আছে জান্নাতে সেই চড়ই 

দেয়া হবে তা এক একটা 


পর্? 6 ই ০ ১ 2 2 টি 
৪৫৮৫ 


অর্থাৎ “তোমরা মনে যা কামনা করবে, 
মুখে বলনি মনে মনে কামনা করবে, 
পৌছিয়ে দেওয়া হবে ।"* গোস্ত আর 
ভাত এক সেকেন্ডের ভেতর, আর যদি 


আযম (রহ.) বললেন, তুই বৃদ্ধ হয়ে 
গেছিস এখনো সিগারেট টানিস? তখন 
সে উত্তরে বলে আমি বেহেশতে 
গিয়েও সিগারেট খাব, কোথায় পাবে? 
তখন সে সঙ্গী উপরের আয়াত 
তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হলো- 
সেখানে তোমাদের যা মনে চায় তা 
সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে, আমি 


পাবে? 62৫৮ 5৮৩ 
তাতে তোমার সিগারেট খেতে যদি 
ইচ্ছা হয় তাহলে আগুনের জন্য 
তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে, তখন 
সে আর যাবে বলে না। দুনিয়াতে 
একজন মানুষ উন্নতি করতে করতে 
পুরা বিশ্বের একজন প্রেসিডেন্ট হবে, 


হায়াত, আর প্রশান্ত মহাসাগর ও 
আটলান্টিক মহা সাগরের অবশিষ্ট 
পানি হলো আখেরাতের হায়াত ।”৫ 
হাদীস শরীফে আছে, 


৩ রি ৩5196 3 230 1) 


11655 03058 
অর্থাৎ “দুনিয়াতো ওই রকম যে, 
কোনো সফরকারী ভারি বাহন নিয়ে 
ভ্রমণ করছিল পথিমধ্যে বিশ্রাম 
নেওয়ার জন্যে একটি গাছের ছায়ায় 
একটু বসে আবার ওঠে চলে গেল |” 
ওই যে গাছের ছায়ায় একটু করে 
বসেছে এটাই হলো দুনিয়ার হায়াত 
হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহর কাছে মশা-মাছির ডানা 
পরিমাণও যদি দুনিয়ার কোনো মূল্য 
থাকতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা 


যেমন সুলাইমান (আ.) পুরা বিশ্বের 
একজন প্রেসিডেন্ট । তা ছাড়া আর 


এবং দুনিয়া ও তার ভেতর যা আছে 


কোন গভর্নর নেই, বেহেশতে দশটা 
পৃথিবীর রাজত দান করা হবে একজন 
জান্নাতিকে, এজন্য হযরত বেলাল 
উদ্দীন গাঙ্গুহী (রহ.) আফসোস করে 
বলছেন, তুমি বাহন হারিয়ে ফেললে, 
চেরাগ হারিয়ে ফেললে, মাল হারিয়ে 
ফেললে সফর করতে পার না। 
বেহেশতে এরকম অফুরন্ত নেয়ামত 
ওখানে হাত ছাড়া হয়ে যাবে তুমি 
তখন কিভাবে সফর করবে? 
দু'জাহানের বাদশাহ রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 


- ্ ৯ 4 ০ 1964 5 5) 


প্রশান্ত মহাসাগর, 
মহাসাগরে যদি একটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে 


তার দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার বাসার 
ন্যায়, বুষুর্গ বলেন, দুনিয়া অস্থায়ী, 
হায়াত দেরী নেই, দেরী নেই, তুমি 
আজকে ৫ তলায় কাল নিচ তলায়। 
তোমার জন্ম হয়েছে মৃত্যুর জন্য, তুমি 
অনাবাদ জায়গার জন্য ফল চাষ 
করছ। 

হাদীসে আছে, হযরত আলী (রাযি.) 
বলেন, “তোমরা তোমাদের ঈমানের 
নৌকাকে নিজে তৈরি কর, কারণ সফর 
খুব লম্বা । ঈমানকে তোমরা নতুনভাবে 
তৈরি কর, বেশি বেশি 2 $) 4) ৩ 
বল" রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 

.( (4 19554 ) 

অন্তর নবায়ন কর, 2 ৩) 2 ৩ 
তেমনিভাবে ঈমানকে বেশি বেশি পড়ে 


অক্টোবর'১৭ টাটা আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


পড়ে নবায়ন কর।”” হাদীস শরীফে 
আছে, 

(052 1595845519289) 
“তোমরা যিকর কর, যিকর করতে 
করতে মানুষ যাতে তোমাকে পাগল 
বলে।”৯ 
শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) 
বড় পীর সাহেব তার দরবারে শত শত 
থাকত এবং পীর সাহেব 
করতেন, 
সানজর নামক দেশের বাদশাহ পীর 
সাহেবের ভক্ত ছিলেন, তিনি দেখলেন 
বললেন, তার বহু রাজ্য ছিল, একটা 
রাজ্যের নাম ছিল নিমরুজ যার এমনে 
অর্থ হল আধা দিন। সে একদিন 
বললেন, পীর সাহেব হুযুরের তো 
মেহমান বেশি তো নিমরুজ নামক 
স্থানটি খালি আছে, যদি হুযুর চান 
সেখানে মেহমানসহ বসবাস করবেন, 
এ বলে জিলানী (রহ.)-এর কাছে খবর 
পাঠালেন। তা শুনে জিলানী (রহ.) 
বললেন, তুমি যে আমাকে নিমরুজ 
যেতে বলছ আমি যদি সেখানে যাই 
তাহলে আমার এ চেহারার নূরটা 
সানজর দেশের ছাতার মতো কালো 
হয়ে যাবে। তখন আবদুল কাদের 
জিলানী (রহ.) সরাসরি প্রত্যাখ্যান 
করে দিলেন, আমার রাজ্যের প্রয়োজন 
নেই, এ ছিলো আমাদের বুযুর্গদের 
অবস্থা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন এবং 
হাদীসেও একথা বুঝিয়েছেন 
যে, দ্বনিয়ার পেছনে 
দৌড়াদৌড়ি কর না । দুনিয়া 
তোমার পেছনে দৌড়বে। এ 
প্রসঙ্গে হযরত কাসেম 
নানুতবী (েহ.)-এর একটা 
ঘটনা আছে যে, একদা তিনি 


হুযুরকে দেওয়ার আগ্বহ 
প্রকাশ করলেন। কিন্তু 
নানুতবী রেহ.) নিতে 


অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমার তো 


বাণিজ্য করা, বড় বড় বিল্ডিং করা 


এখন টাকার প্রয়োজন নেই। আমার 
টাকা লাগবে না, টাকাগ্তলো নিয়ে 


হারাম নয়। যদি এসব তোমাকে 
আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। 


আপনি চলে যান। সে চলে যাওয়ার 
পর হুযুর মসজিদ থেকে বের হয়ে 
দেখেন যে, হুযুরের জুতা বাইরে এবং 


সবকিছু থাকা সত্তেও যদি আল্লাহ 
থেকে গাফেল না হও তবে দুনিয়া 
অর্জন কর। আখেরাত হল দুনিয়া 


ওই লোকটি সব টাকা জুতার ভেতর 
রেখে চলে গেছে। তারপর হুযুর তা 
দেখে সব সাথীদেরকে ডেকে বললেন, 
দেখেন হুযুর (সা.) যে বললেন, যে 


অপেক্ষা উত্তম এবং স্থায়ী। শায়খ 
ওবাইদুল্লাহ আহরার নামক এক বনু 
বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন, তার ছিল বহু 
বড় প্রাচুর্য এবং ধনভাপ্তার। এর ঘর 


ব্যক্তি দুনিয়ার পেছনে দৌড়বে না, 


ছিল বহু চাকচিক্যময়। সবসময় শাহী 


দুনিয়া তার পেছনে দৌড়বে। দেখেন 


পোশাক পরিধান করতেন । সে সময়ের 


লোকটিকে আমি বের করে দিলাম, 
কিন্তু সে টাকাগুলো আমার জুতায় 
ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন একটা 
প্রশ্ন আসে যে, তা হল, হুযুর দুনিয়া 


আরেকজন বুযুর্গ ছিল আল্লামা আবদুর 
রহমান জামী (রহ.) যিনি শরহে জামী 
নামক কিতাব লিখেছেন। সে এক 
সময় ইচ্ছে করলেন ওবাইদুল্লাহ 


যদি এমন হারাম হয়, তাহলে আমরা 


আহরার নামক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ 


ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারব না, 
সংসারের জন্যে টাকা-পয়সা অর্জন 
করতে পারব না, গাড়ি ক্রয় করতে 
পারব না এবং দুনিয়া কী জিনিস 


করার । সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখেন, 
ওই বুযুর্গের বাড়ির সামনে বহু বড় 
শাহী গেইট, বহু বড় বিল্ডিং । তা দেখে 
জামী রেহ.) আশ্চর্য হয়ে বললেন, 


বুঝতে পারব না। বেলাল উদ্দিন 


সেই আবার বুযুর্গ হয কেমনে? যে 


গাঙ্গুহী রেহ.) বলেন, তোমাকে দুনিয়া 


দুনিয়া নিয়ে এত সময় লিপ্ত থাকে, 


থেকে নিষেধ করি না, কিন্তু বলি যে, 

তুমি যা কিছু কর না কেন আল্লাহকে 

যাতে ভুলে না যাও। জনৈক কবি খুবই 

চমতকার বলেছেন, 
০/4৮৮৮১9- 
টা তত 

অর্থাৎ দুনিয়া অর্জন করা, ব্যবসা- 


তখন জামী (রহ.) চক দিয়ে একটি 

কবিতা এর এক পঙ্ক্তি লিখে দিলেন । 

গেইট দিয়ে ঢুকে 
+/১৮৯৮১০1১/ 

লিখে দিয়ে আসলেন এবং বললেন, 

যার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত আছে সে 


করে নিচ্ছে, এ অবস্থায় জামী 
(রহ.)-এর থেকে এক ব্যক্তি 
কিছু টাকা পেত সে এসে 
বললেন, জামী সাহেব! 
আমার টাকা দাও, এখনই 
দিতে হবে, জামী (রহ.)-এর 
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পকেটে তখন টাকা নেই, এখন তো 


বানানো গল্প । অতঃপর বলল, যারা 


কিয়ামতের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে 
টাকা কোথায় পাবে? 

এসব মিলিয়ে জামী (রহ.) খুবই 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে 
ভাবতে লাগলেন, হায় হায় এখন কি 
হবে? আমি তো আটকে গেলাম। 
এখন কি হবে? সে সময় 
দেখছেন, ওই ওবাইদুল্লাহ আহরার 
(রহ.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন 
এবং জামীর কাছে এসে ওই ব্যক্তিকে 
বলছেন, তুমি জামীর কাছ থেকে কত 
টাকা পাবে? পাওনাদার বলল, এত 
টাকা, তখন শায়খ ওবাইদুল্লাহ 
আহরার টাকা বের করে বললেন, নাও 
তোমার টাকা, সব পাওনা টাকা আদায় 
করে জামী (রহ.)-কে মুক্ত করলেন। 
তারপর জামী রেহ.) এর ঘ্ৃম ভেঙে 
গেল, তখন ওই বুযুর্গ জামী রেহ.)-কে 
ডেকে বললেন, যাও কবিতা আর 
অর্ধেকটা লিখে দাও, তখন জামী 
(রহ.) গিয়ে ওই কবিতার সাথে 
মিলিয়ে লিখে দিলেন, 


১/13৬০7331481১1 


তখন পুরো কবিতা হলো এরকম: 
241১৮৮৮5১05 মি ০১/ 


টি 
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অর্থাৎ যার কাছে দুনিয়া আছে সে বুযুর্গ 
নয়, তবে যারা খেদমতের জন্যে রাখে, 
বন্ধু-বান্ধবের খেদমতের জন্যে রাখে, 
দুঃস্থ-গরীবের খেদমতের জন্য রাখে 
তাহলে তাকে দুনিয়ার পাগল বলা 
যাবে না, তাকে বুযুর্গ বলা হবে। 
আপনি একটি ফ্যাক্টরি দিলেন, ওই 
ফ্যাক্টরি দিয়ে দীনী খেদমত করলেন, 
বিবি-বাচ্চার জন্য খরচ করলেন, 
আপনার জন্য এর সাওয়াব রয়েছে 
আবার এমনও আছে মাথায় গোল 
টুপি, বড় পাগড়ি এবং গায়ে জুব্বা 
আবার যিকরও করে কিন্ত সে 
র বাদশাহ । 
এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল দুনিয়া 
এটা কি? তিনি বললেন, এ দুনিয়া 
একটা টর্নেডোর মত । এই আছে এই 
নেই বা একটি স্বগ্রমাত্র। অথবা একটা 


এই দুনিয়াকে নিয়ে মত্ত হয়ে গেছে, 
পাগল হয়ে গেছে, তারা হল ভূত বা 
দুষ্ট জিন। 
বাস্তবে এই দুনিয়া এবং এতে যা কিছু ৪ 
আছে সব মাটি হয়ে যাবে । এক বুযুর্গ 
বলছেন, আমার নফস বলছে রাশিয়া 
সফর করার জন্য, কেননা এটা খুব 
সুন্দর জায়গা এবং রাশিয়ার রাজধানী 
আরও সুন্দর, তারপর আমি আমার 
নফসকে কবরস্থানে নিয়ে গেলাম, 
বললাম, হে নফস! দেখ এটা সিকান্দর 
বাদশাহের কবর, আর এটা হল 
বাদশাহ সুলাইমানের কবর । তারা ছিল 
কয়েকটি রাশিয়ার বাদশাহ, তারা সব 
মাটি হয়ে কী অবস্থা তাদের আজ? হে 
আমার নফস! তুমি কি রাশিয়া দেখতে 
চাও? রাসূল, (সা.) বললেন, 

58৩| 2292801 (% 30 
“দুনিয়া হল মুসলমানদের জন্য 
জেলখানা আর কাফেরদের জন্য 
বেহেশত চি জেলখানায় থাকলে জেল 
কর্তৃপক্ষের সব শর্ত, হুকুম মেনে 
চলতে হয়, অপরদিকে বেহেশতে 
কোন শর্ত নেয়, যেমন ইচ্ছে তেমন 
করতে পারবে । 
বাবারা! তোমরা আখেরাতের সন্তান 
হও দুনিয়ার সন্তান হয়োনা। আর 
আখেরাতের সন্তান হওয়ার জন্য সে 
সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আর 
এসবের আলোচনা স্কুল-কলেজ কিংবা 
ভার্সিটিতে আছে? না, স্কুল-কলেজ বা 
ভার্সিটির কোথাও নেই। এসবের 
আলোচনা রয়েছে আমাদের পটিয়া 
মাদরাসার মত মাদরাসাসমূহে। এসব 
মাদরাসা থেকে বড় আল্লাহর ওলী বের 
হয়েছে। হযরত বড় পীর শাহ আবদুল 
কাদের জীলানী (রহ.) বের হয়েছে, 
হাজী ইমদাদুল্লাহ রেহ.) বের হয়েছে, 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার ও 
আমল করার তাওফীক দান করুন। 

] 


41 
অনুলিখন: মুহাম্মদ যাকারিয়া 


আদব বিভাগ ২০১৭ 


০. 


২০৬৩০0১1995 25 


755: 2155 8:৫৭ 
আর-রহমান, 


৬০ ৪2৬ ৪৪:৩১ 


দির তি পো হইনি 
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হাফিজুর রহমান।২০২ 
একটি নয়ন মনি, 


তিনি হলেন ব্রিভুবনের 
উজ্জল শিরমনি। 


তাকে যদি ভালবাসি 

এই পৃথিবীর মাঝে, 

তার সুপারিশ জুড়বে আমার 
রোজ হাশরের কাজে। 


জন্যে তাহার ধন্য সবার 
কোমল হদয়ভুমি, 

জগত জুড়ে তাইতো আমার 
বিশ্ব নবী তুমি 
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ক্র কতা 
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আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিরাও অনেক 
কাজ কর্ম ছেড়ে এখানে আসার এবং 
বসার সুযোগ হয়েছে, না আসলেও কি 
হয়? আসছি শুধুমাত্র শরীক হওয়ার 
জন্যে । মাহফিল পরিচালনা কমিটির 
পক্ষ থেকে আমাকে বিষয়বন্ত নির্ধারণ 
করে দিয়েছে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে কথা 
বলার জন্য, আল্লাহ তাআলা তাওফীক 
দিলে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর 
আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
আত্মশুদ্ধির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মাকে 
ইছলাহ তথা সংশোধন করা । আমার 
কাছে আত্মাকে সংশোধন করাই হচ্ছে 
একমাত্র অপরিহার্য বিষয়, কিন্তু এখন 
আমরা শুধু শরীর নিয়ে ব্যস্ত; লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করে বিদেশে যাই চেকআপ 
করার জন্যে, কিন্ত মুখে কেউ এ কথা 
বলে না যে, এগুলো আমার বাইরের 
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আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব (দা. বা.) 


আত্মা। কোন দিন আত্মাকে চেক আপ 
করাইছেন? এগুলোর চেক ফাপ 
কোথায় হয়ঃ আগেকার ওলামায়ে 
কেরাম ও মাশায়েখগণ নিজেদের 
আত্মাকে সংশোধন করেছেন এবং 
গেছে। তাই আল্লাহ তাআলা 

তাদেরকে বেলায়ত দান করেছেন। 
আমার আত্মা যদি উন্নতমানের হয়, 
আমার শরীর ও দামী হয়, আর যদি 
আমার আতআ্ার গুণ বলতে কিছুই নেই, 
গোনাহে পরিপূর্ণ, এবং শরীর লিবাস 
তথা পোশাক পরিচ্ছেদে অনেক সু- 
সজ্জিত কিন্তু সে শরীর এর কোন 
দাম নেই। যেমন একটা শিশির 
(বোতল) দামি হয় তার ভিতরের 
আতরের মাধ্যমে, এবং মূল্যহীনও হয় 
তার ভিতরের আতরের মাধ্যমে ৷ যদি 
আতর দামী হয় শিশিরও দামি। যদি 
আতর ভাল না হয় তাহলে শিশিরও 
দামী নয়। বাইরে যত উন্নতমানের 
কভার দেওয়া হোক না কেন তার 
কোন মূল্য নেই। আল্লাহ পাক বলেন, 
যদি বান্দা তুমি তোমার আতকে 
সংশোধন করতে চাও, তাহলে তুমি 
আত্মা সম্পর্কিত যত গোনাহ আছে 
ছেড়ে দাও। কিছু গোনাহ আছে 
শারীরিক যে গুলো শরীরের সাথে 
সম্পর্কিত। যেমন কবিরা, ছগিরা 
ইত্যাদি। আর কিছু গোনাহ আছে যে 


অংশ তথা “বডি আসল অংশ হচ্ছে 


গুলো আত্মার সাথে সম্পৃক্ত এ গুলোও 


ছাড়তে হবে। যেমন- আল্লাহ তাআলা 
রর 
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রোজা রাখ, হজ কর, যাকাত আদায় 
কর। কিন্তু তোমার আত্মাকে সংশোধন 
করনি, এগুলো করা ঠিক হয়েছে? কিন্তু 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না 
আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য 
হওয়ার জন্য আত্মাকে সংশোধন করা 
ফরযে আইন । আমার কথা নয়, এটা 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানবী (রহ.)-এর কথা যিনি 
অসংখ্য কিতাবের লেখক, তিনি বলেন, 
হে ওলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে 
ইযাম, ওয়ায়েজীনে কেরাম এবং 
সাধারণ পাবলিক! তোমরা জেনে রাখ, 
আত্মশুদ্ধি করা ফরযে আইন । তোমার 
আত্মাকে সংশোধন কর, পরিষ্কার কর 
আত্মাকে রোগ মুক্ত কর, এটাকে আমি 
ফরযে আইন মনে করি। নামায পড়া, 
রোযা রাখা যে রকম ফরযে আইন 
তেমনি আত্মাকেও সংশোধন করা 
ফরযে আইন। যে আলেম বলে আমি 
কোন পীর মাশায়েখের দরকার নেই। 
থানবী রেহ.) বলেন, আমি তাকে 
বদজাত (অসৎ) মনে করি। তাই পীর 
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ধরার সময় দেখতে হবে সে কোন 


ভাল কাজ ভাল। আল্লাহ পাক 


গির্জা কোনো ভাবে জয় হচ্ছে না, 


ধরনের পীর, যেমন আমার পীর 
হারদুয়ী (রহ.) এমন একজন ব্যক্তি 
ছিলেন এখন যদি এরকম ব্যক্তি পাওয়া 
যায় তার সানিধ্যে থাকার কারণে 
তুমিও জান্নাতি হয়ে যাবে । 

হারদুয়ী (রহ.) বলেন, আত্মশুদ্ধি এমন 
একটা জিনিস নয় যেটা দু'একটা 
টেবল্যাট খেলে রোমুক্ত হয়ে যাবে । 
এটা এমন একটা রোগ যেটার 


আমাদের বোঝার তাওফীক দান 


তখন সেখানের গভর্নরের দায়িতু তার 


করুন। যেমন রাজা ভালো হলে 


হাতে, ইসলামের ঝান্ডা কিন্তু বিজয় 


প্রজাও ভাল হবে, রাজা যদি নামাযী 
হয় প্রজাও নামাযী হবে। 


হচ্ছে না, মুসলমানদের একটি বড় 
জামায়াত এই গির্জাকে ঘিরে রেখেছে। 


বাদশাহ যদি ভাল হয় তার সানিধ্যের 
প্রভাবে এবং তার পরহেজগারীতে 
প্রজাও ভাল হবে। তিনি একটি 


মাসের পর মাস খিস্টানরাও গির্জা 
থেকে বের হচ্ছে না। আর মুসলমানরা 
গির্জার ফটক ছাড়ছে না। সংঘর্ষ তুমুল 


উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন আসমান 


হচ্ছে কথা ভালো করে 


নীল রঙ্গের সবুজ তার সান্িধ্যের 


পরিশুদ্ধি করার জন্য কোন একজন 


রাখবেন। দিল পাক নেগাহ দৃষ্টি) 


কারণে সমস্ত গাছ-পালা ও সবুজ 


খাটি পীরের কাছে যেতে হবে তার 


পাক। আমার দিল যদি পাক হয় 


শ্যামল হয়ে গেছে । যদি আমার আত্মা 


আমার চোখও পাক হবে। দিল যদি 


থেকে সবক নিতে হবে, তার পরামর্শ 


পাক হয় তাহলে নজরও পাক হবে। 


নিতে হবে। এখন চেয়ারম্যান মনে 
করে আমি পীরের কাছে কিভাবে যাই? 


আর নজর পাক হলে আমার দৃষ্টি 


পাক হয় আমার হজ কবুল হবে। দিল 
যদি পাক হয় আল্লাহর পক্ষ হতে 


কোথাও যাবে না। তোমার চক্ষুকে বল 


কেরামতের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। 


লজ্জা লাগে এই লঙ্জাশীল আবু তালেব 
জাহানামে যাবে । ১৮৯] 4৮১০ ০০| 
আমার হযরত বলতেন, পীর বানাও 
না। পরামর্শদাতা বানাও। তুমি তার 
কাছে গিয়ে বল হযরত আমার অন্তর 
এ রকম কেন? আমি ঘুমিয়ে থাকি, 


মসজিদে যাওয়ার আগে বের হওয়ার 
ইচ্ছা করি। আমার ঈমান এ রকম 
কেন? হুযুর আমার ঈমান নেই, 


তোমাকে বের করে দেব, কিন্তু এই 


আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হবে ইনি 


মহিলা যাকে দেখা হারাম যার কারণে 


আল্লাহর অলি, বহু মানুষ আছে না? 


আমার ঈমান চলে যাবে, আমার 


যারা হজ করার জন্য যাচেছ, কিন্তু 


ঈমানে আঘাত আনবে, আমার 


কানের মধ্যে গান বাজনার আওয়াজ 


আত্মাতে দাগ লাগবে সে দিকে আমি 
দেখব না। এরকম কে বলতে পারবে। 
আত্মা যদি অসুস্থ হয় তাকে সংশোধন 
কর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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০-৯৪৯১১১ 
“হে আমার নবী! পুরুষদের বলে দিন 
যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে 
এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে ।”২ 
চক্ষু হেফাজত হয় নিচের দিকে 


যেহেতু আমার চোখ সুন্দরী মেয়ের 


তাকালে, আপনি যদি এদিকে ওদিকে 


দিকে যায় এবং আমার অন্তরটা ভোগী, 


তাকান তাহলে কি চক্ষু হেফজত হবে? 


আমার অন্তর বলে কুফরী গোনাহ করে 
ফেল। পরে তাওবা করবে। বড় 


আপনি মৌলভী মৌলভী থাকবেন 
মুফতী মুফতী থাকবেন মুফাস্সির 


শয়তান, এ রকম মনে করলে ঈমান 


মুফাস্সির থাকবেন। কিন্তু খারাপ 


নাই। এ রকম ঈমানওয়ালা উম্মতকে 
ঠিক করার লোক অনেক আছে, কিন্ত 
আত্মাকে ঠিক করার মানুষ খুব কম। 
আত্মাকে ঠিক কর, বক্তা বলেন, হে 


দৃষ্টির কারণে আপনার অন্তর শেষ হয়ে 
যাবে, বেলায়তের ওহী বন্ধ হয়ে যাবে, 
এই ভাই এটা একটা সত্যি কথা, 
ইসলামী ইতিহাসের কথা, খলিফাতুল 


ভাই! এটা কি জিনিস? যদি আমার 
আত্মা পাক হয় নজর-দৃষ্টি পাক হবে, 
রূহ যদি পাক হয় দৃষ্টি পাক হবে। 
চোখের সম্পর্ক আত্মার সাথে, কানের 
দিলের সাথে । সব জিনিস দিলের, দিল 


মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.)-এর যুগে সিরিয়ার গভর্ণর 
ছিলেন আবু ওবায়দা ইবুনুল যার্রাহ 
(রাযি.) তিনি সাহাবীদের মধ্যে অনেক 
উচুমানের সাহাবী ছিলেন, তিনি 
একদিন ভাবলেন খিস্টানদের একটি 


ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই হজের দ্বারা তার 
কি লাভ হবে? 
যমযমের পানি পান করেছ, তার পরও 
তোমার পিপাসা নিবারণ হয়নি, কাবা 
দেখেছ তার পরও তোমার ঈমান 
তাজা হয়নি। হজ করতে পার হাজার 
বার, কিন্তু তোমার অন্তর পবিত্র নয়, 
তোমার এই হজ কবুল হবে না, হঠাৎ 
একদিন আবু উবাইদা ইবনুল যার্রাহ 
(রোযি.) যার নাম ইতিহাসবিদরা 
লিখেন, তিনি কোনো সাধারণ আলেম 
নন। বড় মাপের একজন সাহাবী 
তার কাছে গির্জার প্রধান খবর 
পাঠিয়েছেন, হে আবু ওবায়দা! তোমার 
বাহিনীকে বল, আমি গেইটের দরজা 
জন্য বল, যদি আমার সিংহাসন পর্যন্ত 
আসে তাহলে আমি সবাইকে ক্ষমা 
করে দেব এবং তোমাদের প্রস্তাব গ্রহণ 
করব । আবু ওবাইদা বলেন, নিশ্চয়ই 
এখানে কোন রহস্য আছে। ৩ মাস 
ধরে এখানে আছি কোন দিনও এ 
রকম বলেননি। তিনি তো সাহাবী 
এখানে কোন দুর্ঘটনা হতে পারে, 
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তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ 


আগে পাঠালেন, দেখছেন খিস্টানরা 


করলেন । হে রাসূলের সাহাবী! তোমরা 


আমরা রাসুলের চেহারার দিকে 


রাস্তার উভয় পাশে হাজার হাজার 


তাকিয়েছি, সাথে সাথে সব প্রশ্নের 


পরামর্শ দাও। এখন কী করতে পারি, 


দোকান বানিয়েছে। সব দোকান 


উত্তর পেয়ে যেতাম। কিতাব দেখতে 


সাহাবায়ে কেরামরাও বলেন,আমাদের 
মনেও তো এই প্রশ্ন জাগছে। এতদিন 


খোলা । সব দোকানে এক একজন 


হয়নি, আমরা দেখেছি আমাদের নবীর 


সুন্দরী বসিয়ে দিয়েছেন, আর যিনি 


চেহারা । তারা কি মহিলার দিকে 


খুলে দেইনি এখন কেন খুলে দিচ্ছে? 


খিস্টানদের মালিক তিনি তাদেরকে 


দেখবেন? তারা কি দরবারি, তারা কি 


নিশ্চয়ই এখানে কোন রহস্য থাকতে 


বলে দিয়েছেন। মুসলমান মদীনাবাসী 
হেজাজ থেকে আগত ব্যক্তিরা বহু দিন 
ধরে বউ, বেটি ছেড়ে এসেছে, তাই 


একথা আসছে যে,হে আবুওবাইদাহ! 
সাহাবায়ে কেরাম ঢুকতে পারবে । কিন্তু 
সবাইকে একটা নসিহত কর। 


যদি তোমাদের থেকে কোনো কিছু 
চায়। তোমাদের শরীরে হাত লাগাতে 
চায়, তোমাদেরকে ভালো করে দেখতে 
চায়, তোমরা না বলবে না 


“ইলহাম' বলা হয়, কোন ফেরেশতার 
মাধ্যমে নয় যা সরাসরি আল্লাহর 
আরশে আযীম থেকে বান্দার কলবে 
নাজিল হওয়া,আর এটিই আল্লাহর পক্ষ 


(নাউযুবিল্লাহ) সাথে সাথে তোমরা 
রাজি হয়ে যাবে । আত্মাকে হেফাযত 
করা খুব কঠিন। যেমন কৰি বলেন, 
এটা আল্লাহ পাকের মুহাব্বতের টান। 


থেকে আমার ওপর ইলহামস্বরূপ । 


আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়ত আসার 


টান। তোমার দিল যদি খারাপ হয়, 
হেদায়তের আলো কোথায় আসবে? 
তোমার মাথায় না তোমার কানে? 


আমার নসিহতটা মানবে কি? গেট 


আল্লাহর হেদায়তরে আলো বান্দার 
অন্তরে নাধিল হয়। তোমার কলব তো 


খোলার যেই উদ্দেশ্য হোক না কেন? 
সাহাবারা বললেন, হুযুর নসীহত কী? 


বন্ধ। হযরত আবু ওবাইদা রোযি.) 
বলেন, আমি তোমাদেরকে নসীহত 


গেট খোলার পর যতদিন যত কিছু 


করছি তোমাদের জন্য হাজার হাজার 


লাগবে না কেন? ওয়াদা কর 
তোমাদের দৃষ্টি নিচের দিকে রাখবে । 
হাজার দুনিয়া ভাঙতে পারে, ভুমিকম্প 
হতে পারে, আসমান টুকরা টুকরা হয়ে 


সুন্দরী নারী বসিয়ে রাখছে। যদি 
তাদেরকে খাসভাবে দেখ, সাহাবিয়ত, 
বুযর্গিয়ত, বেলায়ত সব ধ্বংস হয়ে 
যাবে। তারা তো সাহাবায়ে কেরাম। 


যেতে পারে, কিন্তু তোমাদের নজর 


তারা কি? সাহাবা । সহজ ব্যাপার নাকি 


এদিক ওদিক যেতে পারবে না। 


তাদের দৃষ্টি এদিক ওদিক যাবে? তারা 


তোমরা আমার সাথে ওয়াদা কর। 


অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এত 


এটা আল্লাহ পাকের হুকুম। আল্লাহ 
বলেন, 

৪৮ 
এটা কুরআনের আয়াত তোমরা এটার 
ওপর আমল করবে। সবাই একসাথে 
বললেন, হুযুর ঠিক আছে আমরা সবাই 
আমল করব। আমাদের জান যেতে 
পারে কিন্ত আমাদের চোখ এদিক 
ওদিক যাবে প্রবেশ করেন। আবু 
ওবাইদা রোযি.) একদল বাহিনীকে 


ইলম, এত জ্ঞান কোথা থেকে 
এসেছে? যেমন কৰি বলেন, 
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এখানে জ্ঞানের ভাগ্তার আমির ভাণ্ডার 
নয়। কিন্তু সব ভাণ্ডার পেয়েছে 
রাসুলের চেহারা থেকে । কোন ফতোয়া 
দিতে হচ্ছে, কোন কিতাব বুঝতে 
হচ্ছে, কোন তাফসীর বুঝতে হচ্ছে, 
কোনো প্রশ্ন আসলে সাহাবারা বলেন, 
আমাদের কিতাব উল্টাতে হয়নি। 


দরগাহঅলা, না, না। তারা হলেন 
রাসুলের সাহাবী । হযরত আবু ওবাইদা 
(রাধি.) বলার সাথে সাথে এরকম 
করে হাটছেন তাদের চোখ কদমের 
দিকে, এদিক ওদিক করে না। যিনি 
গির্জার মালিক মানুষ নিযুক্ত করে 
দিয়েছে, তাদের অবস্থা দেখার জন্য 
যদি একজন মহিলার দিকে দেখে 
তাহলে সব শেষ, সব ধ্বংস হয়ে 
যাবে। এদিকে মহিলা সবাই প্রস্তুত, 
কিন্ত সাহাবায়ে কেরাম এদিক সেদিক 
দেখছেন না। বাদশাহ জিজ্ঞেস 
করছেন, তোমাদের সাথে কি আচরণ 
করেছে? এখন তারা বলল, তারা তো 
মানুষ না, এ রকম সুন্দরী মহিলা সবাই 
আমাদের দিকে তাকাননি, তাদের 
মধ্যে যৌনতা নেই। মেয়েরা বলল, 
আমরা সুন্দর হয়ে কি লাভ। বাদশাহ 
বলল কেন? তারা বলল, আমরা এতো 
হাসলাম এত কাচি দিলাম এত দেখার 
জন্য দাওয়াত দিলাম তাদের চক্ষু 
নিচের থেকে উপরে উঠে না। বাদশাহ 
বলল, তাহলে কাজ হবে না । যদি চক্ষু 
নিচের দিকে থাকিয়ে আমার এখানে 
চলে আসে তাহলে আমরা তাদের 
ওপর জয়লাভ করতে পারব না। চল 
জয় করব না । কিন্ত তারা যে রাসুলের 
গোলাম হয়ে গেছে সাক্ষি থাক আমিও 
সে রাসুলের গোলাম হয়ে গেলাম । 
তলোয়ার লাগছে? না অস্ত্র? না 
খরিস্টানরা বলে ইসলাম তলোয়ারের 
মাধ্যমে প্রচার-প্রসার হয়েছে। এটা 
ভুল। কোন তলোয়ারের মাধ্যমে 
ইসলাম প্রচার-প্রসার হয়নি; বরং প্রচার 
হয়েছে চরিত্রের মাধ্যমে । আত্মশুদ্ধির 
কারণেই হযরত আবু ওবাইদা বলেন, 
তোমার একটা তলোয়ারও কাজে 
আসেনি। শয়তানি কোন তলোয়ারও 
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কাজে আসেনি। শয়তান পথভ্রষ্ট 
করতে পারেনি । হযরত আবুওবাইদা 
ভাষণ দিচ্ছেন, কেন পারেনি? তিনি 
বলেন, শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে 
মাহরুম হয়ে গেছে, তখন শয়তান 
চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল হে আল্লাহ! যে 
আদমের কারণে আমি বেহেশত থেকে 
বঞ্চিত হলাম আমি তোমার কাছে 
একটা জিনিস চাই । আমি চাই তোমার 
বান্দাদের চতুপ্বার্শ থেকে গোমরাহ 
করতে । আল্লাহর কাছে বলছে, 
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যেন সে রকম অস্থিরতা থেকে 
হেফাজত করেন। নিজে নিজে পারে 
না আমি নিজে নিজে আমার অন্তর 
পরিষ্কার করতে পারব না ৪৪৪ 
রাসুলের একটা দায়িত, সাহাবায়ে 
কেরামকে তুমি তাযকিয়া তথা 
আত্মশুদ্ধি কর। আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি করার তাওফীক 
দান করুক । যখন আত্ম পরিষ্কার হবে, 
তখন তোমার নাম একনিষ্টতার সাথে 
হবে, লোক দেখানো হবে না, মানুষ 
স্বাগতম বা সাধুবাদ জানানোর জন্য 
দান কর না। আমাদের এখানে 
মারহাবা দেওয়া হয় না, তোমার টাকা 


শয়তান বলে হে আল্লাহ! তোমার 


আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দাও । মারহাবা 


বান্দাদেকে আমি পথভ্রষ্ট করব, 


তালাশ কর না। মারহাবা তালাশ 


চারদিক থেকে সামনে থেকে পেছন 
থেকে ডানদিক থেকে । আল্লাহ বলেন, 
শয়তান ঠিক আছে তুমি চারদিক থেকে 
গোমরাহ কর। হে শয়তান! তুই নিজে 


করলে তোমার আত্মা ধ্বংস হয়ে 
যাবে। কি মারহাবা? আল্লাহ! 
আমাদেরকে আত্রশুদ্ধিমলক জীবন 
গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন । 


বলেছিস দিক চারটা, আমি একটা খুলা 


আল্লাহ পাকের কাছে কাকুতি মিনতি 


রাখছি,এটা উপরের দিক, শয়তান 
বলে আমি ওপর থেকে আসব, নিচে 
এটা বলতে ভুলে গেছি। এটা ভুলে 
গেছে নাকি ভুলে দেওয়া হয়েছে, কেন 
আল্লাহ বলেছেন, তুই চারদিক থেকে 
গুনাহ কর, আমি ওপর দিয়ে রহমত 
নাযিল করব। আমাদের নজর দিয়ে 
কাজ হবে না, আল্লাহ পাকের রহমত 
যদি না থাকে, আর দৃষ্টি যদি নিচের 
দিকে থাকে । দুটা দিক শয়তানের জন্য 
বন্ধ মনে থাকবে? কয়টা দিক ২টি। 
যদি নজর নিচের দিকে থাকে। 
আল্লাহ! আমাদের মনে একটা প্রশ্ন 
আসে। কিছু শিক্ষিত মানুষ কলেজের 
প্রফেসর আমার কাছে এসেছে বায়াত 
গ্রহণ করার জন্য। আমি বললাম, 
তোমরা কেন এসেছ তোমরা এরকম 
কেন হয়ে গেছ? তারা বলল, হুযুর 
জানি না। আমাদের অন্তরে অনেকদিন 
ধরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা 


কর, বেশি না ১৫ মিনিটের জন্য উঠে 
২ রাকাত নামায পড়ে চোখের পানি 
প্রবাহিত কর, আল্লাহ আল্লাহ জিকির 
কর। তুমি এসব করবে আত্মশুদ্ধি করা 
ও আত্মা পরিষ্কার হওয়ার জন্য। 
তাহাজ্জাদ থেকে বড় মেডিসিন আর 


বড়ি আল্লামা হে (আপনি তো বড় 
আলেম)। মাই এক তিফলে মকতব হু 
(আমি তো একজন মকতবের শিশু) 
আব কু কিয়া মকাম হে? তাশাদ্দুদ 
তরিকত কা নাম হে _ তোশাদ্ুদ 
তরিকতের নাম)' নিজেকে বিলীন করে 
দেওয়া। তার একথা শোনার সাথে 
সাথে হযরত নদভীর মাথা থেকে পা 
পর্যন্ত আগুন জলে উঠল এবং এরকম 
কান্না করলেন। তিনি এক জায়গায় 
বলেছেন, আমি থানবী (রহ) এর হাত 
ধরার পর এমন ভাবে নিজেকে বিলীন 
করে দিয়েছি যখন আমি কুরআন 
শুনতাম তখন আমার মনে হত 
কোরআন এখন নাযিল হচ্ছে, 


৮ ০১ ৮৮ ৬ চো ঠো 
| ০1৮ 6 চো 1 12৮ 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার 
তাওফীক দান করন। অহংকার করব 
না। হযরত আযিযুল হাসান মজযুব 
থানভীর দরবারে এসে বলছেন, 
0/৮/০১472০7965558 
নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া আত্মশুদ্ধির 
১নং বিষয়। তাকাবুুরি, আমিতৃ, 
বড়তৃ, লিন্সা রুহানী মনীষীগণ এগুলো 
বিলুপ্ত করার জন্যে অনেক জনের হাতে 


নাই। আল্লাহ সবাইকে তৌফীক দান 
করুক। এখন তো সব ঘর বাড়ি 
কবরস্থানের মত নিরব, নিস্তদ্ধ থাকে। 
এতো লম্বা রাত কেন উঠতে পার না? 
হযরত সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহ.) 
এক বড় বিখ্যাত আলেম। ওলামায়ে 
জানেন। সুলাইমান নদভী (রহ.) 
কোনো দিন পীর মানেননি কেমনে 
কেমনে মুজাদ্দেদে মিল্লাত হাকিমুল 
উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 
এর হাতে বায়আত হয়ে গেলেন । তার 
অবস্থা দেখুন তিনি একবার এসে 
বলছেন হুযুর বায়আত তো হলাম 
তরীকতের তাশাদ্দুদের প্রভাব কি? 


কোথায় যাচ্ছি? কি করছি? কিছু বুঝছি 


তার প্রশ্ন অনুযায়ী নম্র ভাষায় তিনি 


না। আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ 


বলেন, হে নদভী সাহেব! “আব তো 


হাত দিয়ে কিছু মেডিসিন ব্যবহার 
করেন। আল্লাহ! আমাদেরকে 
আত্মশুদ্ধি অর্জন করার তাওফীক দান 
করুন| আমীন। 


অনুলিখন: হাফেজ মু. ইবরাহীম 
আদব বিভাগ ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১২০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

ও আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৩১২৭ 

* আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, ২৪:৩০ 

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭ 
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প্রথম হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 


রে 51 ৯115616 -১৫] দিবা 
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“সকল আমল নিয়তের ওপর 
নির্ভরশীল । আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই 
পাবে যা সে নিয়ত করবে । সুতরাং যে যেমন: 
ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর ৬ 
আল্লাহ ও তার াসুপের দিকে হবে। 
আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে দুনিয়ার 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে 
করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত 
হবে সেই দিকে যেদিকে সে হিজরত 
করল ।' 


বর্ণনাসূত্র: আল্লামা বদরুদ্দীন আল- 
আইনী (রহ.)-এর মতে হাদীসটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
এ 

খাত্তাব (রাযি.) ছাড়াও সা'দ ইবনে 
আরা (রাযি.), আলী ইবনে 
আবু তালিব (োযি.), আবু সাঈদ 


«৬৯৫৩ । তাছাড় 


৫৪, ২৫২৯, 


৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, 
শব্দের মাঝে কিছু 


ভিন্নতা থাকলেও বহু 
হাদীসগ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে। 

যেমন- মুসনদে আহমদ: ১৬৮, ৩০০, 
সহীহ মুসলিম: ১৯০৭, সুনানে আবু 
দাউদ: ২২০১, সুনানে তিরমিযী: 
১৬৪৭, সুনানে নাসায়ী: ৭৫, ৩৪৩৭, 
৩৭৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২২৭, 
আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ৭৮, 
৪৭১৭, ৫৬০১, সহীহ ইবনে খুযায়মাঃ 
১৪২, ১৪৩,৪৫৫, ১৯৩৪, সহীহ 
ইবনে হিব্বান: ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৮৬৮, 
সুনানে দারাকুতনী: ১৩১, আল 
মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী: 
৪০, ৭০৫০, শারহু মুশকিলিল আসার 
লিত তাহাওয়ী: ৫১০৭,মুসনাদে আবু 
দাউদ আত তায়ালুসী: ৩৭, মুসনাদে 
হুমাইদী: ২৮ ও মুসনাদে বাষযার: 
২৫৭ প্রভৃতি। 


হাদীসের মান: হাদীসটি সহীহ ও 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে হাদীসবিদ 
আলিমগণের এঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বন্তত ইমাম বুখারী (রহ.) 
তার সহীহ আল-বুখারীতে খুতবা ও 
ভূমিকাস্বপ হাদীসটি উল্লেখ 
করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রাহমান 
ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন, “আমি যদি 
অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে কোনো গ্রন্থ রচনা 

করতাম, তবে প্রতিটি অধ্যায়ের 
শুরুতেই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.)- 
এর এ হাদীসটি উল্লেখ করতাম।' 
তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
গ্রন্থ রচনা করতে যাবেন তিনি যেন 
এই হাদীস দ্বারা সূচনা করেন ।” ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “এই হাদীসটি 
জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ এবং ফিকহ 
শাস্ত্রের ৭০টি বিষয় এর ভিতরে 


এবিষয়ে কিছু উক্তি ১ম পর্বে উদ্ধৃত 
হয়েছে। 


সাহাবী পরি টিতি: এ হাদ সের রাবী বা 
বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন আমিরুল 
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মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.)। তার উপনাম আবু হাফস। 
নুবুওয়াতের ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম বছর ৪০ 
জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলার পর 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার 
ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। 
হকের বিজয় এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন 
করণে তার বিশেষ অবদানের কারণে 
তাকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত 
করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ এ সাহাবী মুসলিম 
বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তার 
অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১৩ হিজরী 
সনে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত 
হলেন। প্রায় সাড়ে ১০ বছর পর্যন্ত 
খেলাফতের মহান দায়িতি আদায় 
করার পর ২৩ হিজরী সালে আবু লু'লু 
নামক এক অগ্নিপূজকের চুরিকাঘাতে 
আহত হয়ে শাহাদত বরণ করেন 
আল্লামা শিবলী নু'মানী (রেহ.) তার 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে “আল- 
ফারুক' নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ 
রচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি 
শুরাভিত্তিক ইজতিহাদের মাধ্যমে যে 
সকল মাসআলার সমাধান করেছিলেন, 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী 
(রহ.) সেগুলো রিসালায়ে ফিকহে 
ওমার রোযি.) 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা এ 
দুটি দেখে নিলে অনেক নতুন বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
বলেন, 

05013 ০২৪০ ৩০০০৭] ০৮ ২০ ৪৯৩ 
'হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে 
নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হওয়ার সুন্নত বা 
নীতিটি ওমর (োযি.)-ই প্রবর্তন 
করেন ।”৯ 

উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের মাঝে ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) নামে মাত্র 
একজন সাহাবী । অবশ্য শুধু ওমর 
নামে আরও কয়েকজন সাহাবী 
রয়েছেন। তাদের সংখ্যা ২৩ বা 


খাত্তাব (রাযি.) নামে আরও ছয়জন 
রাবী রয়েছেন। 


হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট: আল্লামা 
বদরুদ্দীন আল-আইনী (েহ.) বলেন, 
এটা প্রসিদ্ধ যে, হাদীসটি বর্ণনার কারণ 
হলো মুহাজিরে উম্মে কায়সের ঘটনা । 
ইমাম তাবারানী (রহ.) নির্ভরযোগ্য 
সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি 
উম্মে কায়স নামে পরিচিত এক 
মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু সে 
হিজরত না করলে মহিলা বিয়েতে 
রাজি হবে না বলে জানিয়ে দিল। ফলে 
লোকটি হিজরত করল এবং ওই 
মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হলো। এজন্য আমরা লোকটিকে 
মুহাজিরে উম্মে কায়স উম্মে কায়সের 
জন্য হিজরতকারী) বলে ডাকতাম। 
বন্তত এবিষয়ে প্রকৃত বিধান জানিয়ে 
দিতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই হাদীস ইরশাদ 
করলেন।২ কোনো কোনো মুহাদ্দিস 
হাদীস বর্ণনার কারণ সংক্রান্ত এই 
বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয় বলে মন্তব্য 
করেছেন। 

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ.) 
বলেন, ইমাম ইবনে দাকীকিল ঈদ 
(রহ.) আফসোস করে বলতেন, 
“হাদীস বর্ণনার শানে উরুদ বা কারণ 
ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কেউ কোনো গ্রন্থ 
রচনা করল না। অবশ্য শুনতে পেয়েছি 
যে, আবু হাফস আল-উকবারী নাকি এ 
বিষয়ে কিছু লিখেছেন। হায়! কেউ 
যদি একাজে এগিয়ে আসত তবে 
অনেক উপকার হতো ।5 


ব্যাখ্যা: এটি অত্যন্ত গুরত্ৃপূর্ণ একটি 
হাদীস। এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক আমলের 
সওয়াবের জন্য নিয়ত জরুরি । শুধু 
আমল নয়; বরং প্রত্যেক মানুষকে তার 


তারচেয়ে কম-বেশি । তবে সাহাবা 
পরবর্তী রাবীগণের মাঝে ওমর ইবনুল 


নিয়তের ওপরই প্রতিদান দেওয়া 
হবে। 


বলা বাহুল্য যে, নিয়তের কারণেই 
ইবাদত এবং আদত তথা অভ্যাসের 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন- 
নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের খোর-পোষের 
ব্যবস্থা করা মানুষের স্বভাবগত 
অভ্যাস । কিন্তু কেউ যদি তা আল্লাহর 


এবং সে বক্তি প্রতিদানের অধিকারী 
একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু 


নিয়ত করবে । তারপর তিনি একটি 
উদাহরণ দিয়ে কথাটি বুঝিয়ে বলেছেন 
যে, “আল্লাহ ও রাসূলের দিকে যে 
ব্যক্তি হিজরত করবে তার হিজরত 
আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে হবে 
আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে দুনিয়ার 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে 
করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত 
হবে সেই দিকে যেদিকে সে হিজরত 
করল ।” অর্থাৎ পার্থিব উদ্দেশ্য থাকলে 
হিজরতের মতো বড় একটি ইবাদতের 
প্রতিফল থেকেও সে মাহরুম হয়ে 
যাবে। 

হিজরত ইসলামে ৩ প্রকারের ছিল: 

১. শিরকের স্থান থেকে ইসলামের 
স্থানের দিকে হিজরত | যেমন মক্কা 
শরীফ থেকে মদীনা শরীফের 
দিকে হিজরত । 

২. ভয়ের স্থান থেকে নিরাপদ বা 
নির্ভয়ের স্থানের দিকে হিজরত 
যেমন মক্কা থেকে হাবশার দিকে 
হিজরত । 

৩. আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা 
ছেড়ে দেওয়া । 

প্রথম দুটি বর্তমানে না থাকলেও 
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“মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ কর্তৃক 
নিষিদ্ধ বিষয়াদি ছেড়ে দেয় ৪ 
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হিজরতের আরও একটি স্তর হল, 


“যে ব্যক্তি খালিস নিয়তে আল্লাহর 


পাপের স্থান ছেড়ে পুণ্যের স্থানে চলে 
যাওয়া। যদি তা সম্ভব হয়। এরূপ 
হিজরত করা মুস্তাহাব। কোনো কোনো 


কাছে শাহাদতের মৃত্যুর আশা করবে 
সে নিজের বিছানায় মারা গেলেও 
আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদগণের 


মুহাদ্দিস আরও কয়েক প্রকার 
হিজরতের কথা ব্যক্ত করেছেন। 
মোটকথা এখনো যারা হিজরত করবে 
তাদের নিয়ত যদি ভালো হয়, তাহলে 
ভালো প্রতিদান পাবে । আর যদি 
নিয়ত খারাপ হয়, তাহলে প্রতিদান 
থেকে মাহরূম থাকবে । 
নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে কখনও 
কাজ না করতে পারলেও শুধু নিয়তের 
কারণে সওয়াবের ভাগী হয়। যেমন 
সাহাবী হযরত আবুদ দারদা রাযি. 
বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
(408 ডা ৬96 83 455 ভা ড 
হট ৩৭৪৮ 2৪ 228 50201 02 
(520 
“যে ব্যক্তি ঘুমাতে আসে এবং নিয়ত 
করে যে, সে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জদ 
পড়বে । কিন্তু তার চোখ লেগে যায় 
এবং ফজর পর্যন্ত সে আর জাশ্রত হয় 
না, তাহলে সে যা নিয়ত করেছিল তার 
পরিপূর্ণ সওয়াব তাকে দেওয়া হয়” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
2% ৩ ৮1০০০ 55 ৫৫০ 

450 29 275 559 

(০৫ 24555 


“যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের 
নিয়ত করে অথচ এখনো করেনি, 
তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ এক 
নেকী দান করেন ।”* 

হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাসাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

9 হু এ প্র আআ এড ৩০ 


টি 24 
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মর্যাদায় পৌছিয়ে দেবেন ।”* 
আরেকটি হাদীসে তাবুক যুদ্ধের 
ময়দানে উপস্থিতি সাহাবীদেরকে 
উদ্দেশ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
না 


রঃ 
5৯০৫ 


টার্ন 
“নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কিছু মানুষ 
রয়েছে, (তাবুক পর্যন্ত) প্রতিটি পথে 
প্রান্তরে; প্রতিটিটিলা-টক্করে যারা 
তোমাদের সাথেই ছিল। তারাও 
তোমাদের মতো জিহাদের সওয়াব 
লাভ করবে। কারণ পূর্ণ নিয়ত থাকা 


অতএব যে কোনো উত্তম ও 
কল্যাণমূলক কাজের জন্য ইখলাসের 
সাথে বেশি বেশি নিয়ত করা উচিত। 
সাথে সাথে বেঁচে থাকা উচিত ভাষ্ট 
নিয়ত এবং ভ্রান্ত লক্ষ্য মনে পোষণ 
করা থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
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“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন 
শহীদকে ডাকা হবে এবং তার উপর 
আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগ্ডলো একে 
একে স্মরণ করানো হবে। অতঃপর 
জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি এসব 
নেয়ামত ভোগ করেছিলে? সে স্বীকার 
করে নিবে। বলবে, হ্যা, এসব 
নেয়ামত আমি ভোগ করেছি। তখন 
আল্লাহ বলবেন, ওইসব নেয়ামতের 
শুকরিয়ায় তুমি কী আমল করেছ? সে 
বলবে, আমি আপনার রাস্তায় লড়াই 
করে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ 
বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি তো 
এই জন্য লড়াই করেছ, যেন তোমাকে 
বীর উপাধি দেওয়া হয়। তা তো 
দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশে তাকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে আনা হবে, যে নিজে ইলম 
শিখেছে, কোরআন পড়েছে এবং 
অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। তাকেও 
পূর্ববর্তী ব্যক্তির মতো আল্লাহ তায়ালার 
নেয়ামতগুলো স্মরণ করানো হবে এবং 
সে তা স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ 
তায়ালা প্রশ্ন করবেন, এর প্রতিদানে 
তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, 
আমি তোমার জন্য ইলম শিখেছি, 
কুরআন পড়েছি এবং অপরকে 
শিখিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি 
মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি তো এই জন্য 
ইলম শিখেছ যাতে লোকে তোমাকে 
আলেম বলে। তা তো বলা হয়েছে। 
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অতঃপর তাকে আল্লাহর নির্দেশে 


করবে যেন আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখতে 


জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । তৃতীয় 
আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে যে 


পাচ্ছ) | !আপ বীতী, ১/৪৯। 
আল্লামা ইবনুল হাজ্জ (রহ.) বলেন, 


ছিল বিত্তশালী; যাকে আল্লাহ তায়ালা 
প্রচুর সম্পদ ও ধএশ্বর্য দান 
করেছিলেন। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তির মতো 
তাকেও আল্লাহর নেয়ামতের কথা 


প্রত্যেক কাজে নিয়ত যেন সামনে 
থাকে । এমনকি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একই 
আমলের জন্য একাধিক নিয়ত 
করবে ।১? 


স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি 


আল্লামা কুরতুবী (রহ.)ও তার 


কী আমল করেছ? সে বলবে, মাওলা! 


ব্যয়ের জন্য তোমার পছন্দনীয় এমন 
কোনো খাত বাদ যায়নি, যে খাতে 
তোমারই সন্তষ্টির জন্য আমি দান 
করিনি । আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি 
মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি তা করেছ শুধু 
এ জন্যই যাতে লোকেরা তোমাকে 
দানবীর উপাধি দেয়। তা তো দেওয়া 
হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে 


এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সৎ 
কাজ করার পরও শুধু নিয়ত বিশুদ্ধ না 
থাকায় কী নির্মম ও করুণ পরিণতি! 

একবার রঈসুল আহরার মাওলানা 


যেমন দেখুন! আপনি নামায আদায়ের 
নিয়তে মসজিদে রওয়ানা দিলেন। তো 
এখানে আপনি আরও কয়েকটি ভালো 
কাজের নিয়ত করতে পারেন। যেমন 
জবানের হেফাজত, ইতিকাফ, 
কোরআন তেলাওয়াত, মুসলমান 
ভাইদের খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি। 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী হাফিযাহুল্লাহ আসান নেকিয়া 
নামক তার বইয়ে নিয়ত বিষয়ে খুব 
চমতকার আলোচনা করেছেন। 
দৈনন্দিন জীবনের বৈধ কাজগ্ডলোকে 
কীভাবে সওয়াবের কাজ বানানো যায়- 
সে বিষয়ে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ 


খেদমতে হাজির হন। তবে তার সফর 
ছিল অন্য কোথাও । সেজন্য তাড়াহুড়া 
করে বললেন, শায়খুল হাদীস সাহেব! 
আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে 
চাই। আপনি এখনি তার উত্তর দিতে 
হবে না। সফর থেকে ফেরার পথে 


করেছেন। £45) 29০94 2945 নামে 
তার এ বইটির ইহলিশ অনুবাদ 
ইংল্যান্ড থেকে গতবছর প্রকাশিত 
হয়েছে। 


শিক্ষাঃ সকল কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা 
রুরি। ইখলাসের সাথে কোনো সৎ 


আবারও আপনার সঙ্গে দেখা করব 
এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে যাব । শায়খুল 
হাদীস রেহ.) বললেন, আচ্ছা আপনার 
কী প্রশ্ন? রঈসুল আহরার বললেন, এ 
তাসাউফ আবার কী? শায়খুল হাদীস 
(রহ.) তখনই বিদায়ী মুসাফাহা করতে 
করতে উত্তর দিয়ে দিলেন যে, 
তাসাওউফের সুচনা: (5৫৬ 6 ৫) 
(সকলে আমল নিয়তের ওপর 
নির্ভরশীল) থেকে আর সমাপ্তি হলো 
হাদীসে জিবরীল তথা এ৫ $| 2০5 3 
(2 (এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত 


সেপ্টেম্বর”১৭ 


কাজের জন্য পরিশুদ্ধ নিয়ত করলে 
কোনো কারণে এ কাজটি করতে না 
পারলেও শুধু নিয়তের কারণে ওই 
কাজের ওপর আমল করার সওয়াব 
পাওয়া যাবে । আবার ভষ্ট নিয়তের 
কারণে বড় ধরনের উত্তম ও নেক 
আমলেরও সামান্য মূল্য থাকবে না। 
আন্নাহ তায়ালা আমাদেরকে সকল 
নেক আমলের জন্য ইখলাসপূর্ণ ও 
বিশুদ্ধ নিয়তের তাওফীক দান করুন। 
] 


১ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ₹ 
তাবকাতুল হুফ্ফায, দারুল কুতুব আল- 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.)১ খ. ১, পৃ. ১১ 
২ বদরুদ্দীন আল-আইনী, 
শরহু সহীহিল বুখারী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২১ হি. ৯ ২০০১ খরি.), ক. ১, পৃ. ৬১ 
বুখারী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. 5 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৮০ 
* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ ১১, 
হাদীস: ১০; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস: 


ত 


৪০ 

« (ক) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
সুনান _ আস-সুনানুস সুগরা, মাকতাবুল 
খ. ৩, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ১৭৮৭; (খে) 
ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪২৬, হাদীস: 
১৩৪৪; গে) ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. লু ২০০৩ 
খি.), খ. ২, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৭২ 

৬ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পূ. 
১০৩, হাদীস: ৬৪৯১; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১৮, হাদীস: ১৩১ 
৭ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫১৭, 
হাদীস: ১৯০৯ 
” মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫১৮, 
হাদীস: ১৯১১ 
৯ মুসলিম, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৩ হি. ২০১৩ খি.), 
খ. ১, এ ১৭ 
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হালাল ব্যবসায়ে ১০ 
ভাগের ৯ ভাগ রিযৃুকের 


ব্যবস্থা আছে 


ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 


মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম 


নামায শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে 


হবে। জবরদস্তি সম্মতির কোনো মূল্য 


অবলম্বন হচ্ছে অর্থ। আর এ অর্থ 


ছড়িয়ে পড়ো এবং মহান আল্লাহর 


উপার্জন প্রধানত চাকরি কি 
ব্যবসায়ের মাধ্যমেই হয়ে থকে। 
ইসলামি এতিহ্যের অনন্য মাধ্যম বা 
পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য । হযরত আদম 
(আ.) থেকে শুরু করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবী-রাসূল 
ব্যবসা-বাণিজ্য পছন্দ করতেন। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুতু উপলব্ধি করে 
ইসলামি ফিকহ শান্ত্বিদেরা বলেছেন, 
“এ দুনিয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
মধ্যে ব্যবসায় হচ্ছে সবচেয়ে বড় 
জীবনোপায়ের মাধ্যম। সভ্যতা- 
সংস্কৃতির উপকরণগুলোর মধ্যে এটা 
হলো সবচেয়ে বড় উপকরণ । 


ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা 

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত 
বেশি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশি 
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি বা যে 
অধিবাসীদের আগ্রহ নেই, তারা সব 
সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে । তাই ইসলাম 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ 
দিয়েছে। তার ফযীলত ও বরকতের 


কথা শুনিয়েছেঃ ইহকালের কল্যাণ ও 


অনুষ্বহ অনুসন্ধান করো ।” 
এখানে অনুগ্ধহের অর্থ জীবিকা ও 


সম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি 
উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে মূলত 
আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) 
ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে 
বলেছেন, “তোমরা ব্যবসায় করো, 
ব্যবসায়ে ১০ ভাগের ৯ ভাগ রিযকের 
ব্যবস্থা আছে।' 


ব্যবসায়ের মূলনীতি 

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও পারস্পরিক কায়কারবারের 
বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিয়লিখিত 
নীতিমালার ওপর নির্ভর করে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈধতা পারস্পরিক 
সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ 
জন্য ব্যবসায়িক ব্যাপারে উভয় পক্ষের 
সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। 
পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, 

26)918542) 2 ৮১৫ 


০০০81৩2১৫ 
“পুণ্য ও আল্লাহভীরুতার পথে একে 
অপরকে সাহায্য করো। পাপ ও 


পরকালের সুসংবাদ দিয়েছে। পবিত্র 
2152৫21৫১55 25 এর্তঠা্র 2 04৫ ০1৫18 
021৯5 ০591 ৬1৯0৬ ৪৮০৪) 92155 

9৫58 2৫8 21592455 


অন্যায় পথে কখনো কারো সহযোগিতা 
করবে না।” 

যেকোনো কারবারে উভয় পক্ষের 
স্বতঃক্ফুর্ত সম্মতি অবশ্যই থাকতে 


নেই । আল্লাহ বলেন, 
50৬2৫ 2 ভিউ 2১ পু 
৪৮2৫5০৪৮৪28 খু 
“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের 
সম্পদ বাতিল পন্থায় খেও না। কিন্তু 
তা ব্যবসার মাধ্যমে পারস্পরিক 
সম্মতিতে হলে (কোনো আপত্তি 
নেই)।”* 
চুক্তি সম্পাদনকারীর মধ্যে যোগ্যতা 
থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে জ্ঞানী, 
প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচারবুদ্ধিসম্পনন ও 
স্বাধীন হতে হবে। সে অবুঝ, 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল হতে পারবে না। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “তিন ব্যক্তির 
ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
হবে না পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ।' [সুনানে আবু দাউদা] 
কারবারে কোনো প্রকার প্রতারণা, 
আত্মসাৎ, ক্ষতি ও পাপাচার থাকতে 
পারবে না। অর্থাৎ ইসলামি শরিয়ত 
যেসব বস্তর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, 
সেসবের ব্যবহার করা যাবে না। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “নিজে) 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং (অন্যকে) 
ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। 


ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যাতে 

নিচে বর্ণিত নীতিমালা ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যকে অসিদ্ধ ও বাতিল 
করে। যেমন- সম্পদ বাড়ানো ও 
মুনাফা অর্জনের এরূপ লেনদেন, যাতে 
পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা 


অক্টোবর'১৭ _______লল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 
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থাকবে না। একজনের নির্ঘাত 


অস্পষ্ট রাখা । কী দামে কেনা হলো 


লোকসানের মাধ্যমে অপরের মুনাফা 
অর্জিত হবে। যেমন- সর্বপ্রকার জুয়া 


কিংবা কী বন্ত কেনা হলো, তা স্পষ্ট 
করে বলা হলো না। অথবা একটা 


ও লটারি। কারণ একপক্ষের লাভ 
এবং অন্যপক্ষের নিশ্চিত লোকসানের 
ওপরই এসবের ভিত্তি রচিত হয়েছে। 
আল্লাহ বলেন, 

৫ বা 
“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া রে 
জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলে দিন 
এগুলোতে বিরাট পাপাচার রয়েছে ।”* 
সম্পদ বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের যেসব 
ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো 
এক পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি পাওয়া 
যায়নি, বিপাকে পড়ে এবং জবরদস্তি 
সম্মতিকেই স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি বলে ধরে 
নেয়া হয়েছে, যেমন সুদের কারবার 
কিংবা কোনো শ্রমিককে ঠকানো । 
আল্লাহ বলেন, 

925 পরা 2৫০5 
“আল্লাহ বেচাকেনা (বৈধ ব্যবসায়) 
হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম 
করেছেন।” 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “শ্রমিকের 
দেহের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই 
তোমরা তার মজুরি দাও ।? 
ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ এমন কারবার 
করা অথবা এমন সব বন্ত কেনাবেচা 
করা, যা মূলত অপবিভ্র। যেমন_ মদ, 
মৃতদেহ, প্রতিমা, শুয়োর প্রভৃতি । 
আল্লাহ বলেন, 

82802252৩05 851 ৮৫৫০ 
“তোমাদের ওপর মৃতদেহ, রক্ত নু 
শুয়োরের মাংস হারাম করা হয়েছে ।”* 
হযরত জাবির (রাি.) বলেন, আমি 
মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
মহান আল্লাহ মদ, মৃতদেহ, শুয়োর ও 


মূর্তি বেচাকেনা হারাম করেছেন।' 
!নায়লুল আওতার] 


লেনদেনকে দ্বুটোয় পরিণত করা 


বাড়িয়ে দিয়ে তারই বিনিময় হিসেবে 
খণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ 
আদায় করে থাকে । অনুরূপভাবে ঘুষ 
একটি সামাজিক ব্যাধি। সমাজের 


হলো। যেমন যেসব পণ্য দেখা 


ক্ষমতাহীন মানুষেরা তার হত অধিকার 


প্রয়োজন, কিন্তু না দেখেই ক্রয় করা 


কিংবা অন্যের অধিকারকে করায়ত্ত 


হলো। মহানবী (সা.) বেচাকেনার 
সময় অনুপস্থিত বন্ত বেচাকেনা করতে 
নিষেধ করেছেন । (সুনানে তিরমিযী] 

যেসব লেনদেনে ধোকা ও প্রতারণা 


করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িতৃশীল 
ব্যক্তিকে যে অবৈধ অর্থ কিংবা 
পণ্যসামণ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করে 
থাকে তাই ঘুষ কিংবা উৎকোচ নামে 


নিহিত রয়েছে । যেমন- এক ধরনের 


পরিচিত। সুদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


পণ্য দেখিয়ে অন্য ধরনের পণ্য দেয়া 
কিংবা বস্তার ভেতরে কমদামি পণ্য 
রেখে ওপরে দামি পণ্য সাজিয়ে রেখে 
ক্রেতাকে ধোকা দেয়া। মহানবী (সা.) 
প্রতারণামূলক লেনদেন নিষেধ করে 
বলেছেন, “যে প্রতারণা করে সে 
আমাদের দলভুক্ত নয় |” 


উপার্জন হতে হবে হালাল 

প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য হালাল 
রুজির সন্ধান করা অবশ্যকর্তব্য। 
কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো 
ইবাদত কবুলের শর্তপ্ুলোর মধ্যে 
অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত 
ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য 
গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো 
ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য 
ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 

85৩0559392৫ 


“হে মানবমগ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও 
পবিত্র বন্তসামন্ত্রী ভক্ষণ করো ।”* 


মহানবী (সা.) বলেছেন, “যে মাং 


পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 
28 (৫ 3) 9522 1৯9) ০৩ ০১৫ 
29 


চি 6১৭09৩212৬৬ 

6192105901০ 
“যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির 
করেই পাগল করে দেয়। এটা এ জন্য 
যে তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের 


রিয়ার রি 

০৮৩ ০৮ ৩১ (1৮5 রি 
৪৫১৮র্ত ৮3 রন 

“মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ 


৬ 
রং 
্ 


মহানবী_ (সা.) সুদখোর, সুদ 
প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী 
এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ 


হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা 
জানাতে প্রবেশ করবে না । আর হারাম 
খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিগ্ 
জাহান্নামেরই যোগ্য ৷" (মুসনদে আহমদ ও 
সুনানুদ দারিমী 


ব্যবসায় হবে সুদ-ঘুষমুক্ত 
সুদ একটি অতি প্রাচীন সমস্যা । 
ইসলামি সমাজে এটি একটি 


দিয়েছেন। (বুখারি, মুসলিম)। ঘুষ 
সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, “ঘুষ 
গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের 
ওপরই আল্লাহর লানত ।” [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 


ব্যয়ের মৌলিক নীতিমালা 
উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের খাত মুলত 


তিনটি । প্রথমত, কী ব্যয় করা হবে। 


উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত 
হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে 


অমার্জনীয় অপরাধ এবং মারাত্বক ও 


দ্বিতীয়ত, কী পরিমাণ ব্যয় করা হবে। 


ধংসাত্ক শোষণের কৌশল । প্রচলিত 


কলহবিবাদের আশঙ্কী থাকে । যেমন-_ 
পণ্য অথবা মূল্য কিংবা উভয়টাই 


অর্থে সুদ হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা 
খণদাতা, খণ পরিশোধের সময় 


তৃতীয়ত, কোথায় ব্যয় করা হবে । 
ব্যয় করা হবে? এর উত্তরে বলা 
যাবে ব্যক্তি হালাল ও পরিত্র পন্থায় যা 


অক্টোবর'১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


কিছু উপার্জন করেছে, সেটাই তার 
“জীবিকার পুঁজি' এবং এটা তার 
জীবনের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে 
ব্যবহারোপযোগী । 
কী পরিমাণ ব্যয় করা হবে? নিজের 
হালাল বা বৈধ উপার্জনে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। 
অপব্যয়, অপচয় পরিহার করে 
একান্ত কর্তব্য । কী পরিমাণ ব্যয় করা 
হবে, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
০০018৮22158? 
“পানাহার করো, অপব্যয় করো না ।”৭ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
950) তির্ভ ওতুতে। এ 99৩৫ 588 5 
৬৬৯ 
“তোমরা কখনো অযথা ব্যয় করো না। 
(খরচপত্রে) সীমা অতিক্রমকারীরা 
শয়তানের ভাই (সমতুল্য) ।”১ 
মহানবী (সো.) বলেছেন, “আয়-ব্যয়ে 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো সচ্ছল 
অর্থনৈতিক জীবনের অর্ধাংশ |” /কানযুল 
উম্মালা 
কোথায় ব্যয় করা হবে? নিজের ও 
পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পর 
সাধ্যানুযায়ী আত্রীয়-স্বজন, পাড়া- 
প্রতিবেশী এবং গরিব-দুঃখীদের দুর্দশা 
লাঘবে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ 
বলেন, 
0৮915 ৬০ ৮৬ ও৪ পা ঢিজ্জ 
8৩৯৮০। 155254472২5 
“ধন-সম্পদ থেকে পিতামাতা, 
আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন ও 
মুসাফিরদের জন্য যে পরিমাণ ইচ্ছা 
খরচ করো ।”১২ 


শেষ কথা 

অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশা মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্তি। ইসলাম হালাল বা বৈধ পথে 
অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করেছে । আর 
অবৈধ পথে উপার্জনকে পরিহার করার 
নির্দেশ দিয়েছে । উপার্জন করতে গিয়ে 


চিন্তা করেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
বৈধ পথে এবং আমানত রক্ষা করে 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পন্নকারীকে সুসং. 

প্রদান করতে গিয়ে মহানবী (সো.) 
বলেছেন, “সত্যবাদী ও আমানতদার 
ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক 


ও শহীদদের সাথে থাকবে ।” [সুনানে 
তিরমিযী 


* আল-কুরআন, সূরা আল-জুমুআ, ৬২:১০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:২ 
ও আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:২৯ 


* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২১৯ 

« আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

+ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৬৮ 

” আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফা, ৭:৩১ 
১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, 

১৭:২৬-২৭ 
১২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২১৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: আল্লামা আবুল হাসান বুসীরী 
(রহ.)-রচিত কসীদায়ে বুরদা নামক 
কিতাবের শেষান্তে প্রদত্ত দুআয়ে 
সুরিয়ানী শিরোনামে কিছু কবিতা 
আছে, যা ইসমে জালালীকে আটার 
গুটি করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় (২০০ বা 
২৫০ বার) পড়া হয়। যা খতমে 
সুরিয়ানী নামে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন 
এলাকায় রাতের বেলায় কয়েকজন 
আলেম দিয়ে পড়ানোর প্রচলন আছে। 
মানুষ বিভিন্ন বালা-মুসীবতে ও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্যে তা পড়িয়ে থাকে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী হয়ে থাকে । 

উল্লেখ্য যে, দুআয়ে সুরিয়ানী খতমের 
পর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী 
(রহ.) রচিত খতমে গাউসিয়া পড়া হয় 
(যা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ 
কেউ শিরক মিশ্রিত বলে মন্তব্য করে 
থাকেন) এবং রাতের শেষে দুআ করা 
হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
উক্ত খতম শরীয়তসম্মত কি না? 


মুহাম্মদ মামুন 

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নোল্লিখিত খতমে 
সুরিয়ানী নামক পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
নয়। কেননা তা কুরআন-হাদীস, 
ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে 
উল্লেখ নেই, বরং তা ধর্মীয় আবরণে 
একটি বিদআতে সাইয়িআ ও 
কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং তা থেকে 


বিরত থাকা দরকার । দানার 
রা আল-মায়িদা: ৩; রী শরাফ: 
রা ১/২০৩; মিরকাত: ১/৩৭৭ 


আগস্ট'১৭ 


তাহারত-পবিভ্রতা 
সমস্যাঃ আজকাল অনেকে এমনভাবে 
বাড়ি বানায় যে, বাড়ির নিচে 
বাথরুমের টাংকি থাকে । এ অবস্থায় 
ওই বাড়ির প্রথম ফ্লোরে নামায পড়া 


জায়েয হবে কি না? 
আহমদ কাইসার 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: এ অবস্থায় পায়খানা 
বা নাপাকির গন্ধ ও রং ইত্যাদি কোনো 
আলামত প্রকাশ হয় না তাই তার 
ওপর নামায পড়া বৈধ হবে। 
ফাতাওয়া আলমগীরী: ১/৬২; 
আলমুহীতুল বুরহানী: ২/২০ 
সমস্যাঃ আমি একদিন কল থেকে অযু 
করছিলাম। অযুর পানিগুলো একটি 
জগে জমা হচ্ছিল। অযু শেষ হতেই 
ট্যাংকের পানি শেষ হয়ে যায়। আমার 
কাপড়ের একটা অংশে পেশাব লেগে 
ছিল। আমি জগের জমা পানি দিয়ে 
কাপড় পরিষ্কার করে নামায পড়েছি । 
এখন এক আলেম বলছেন, অযুতে 
ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাপকি পরিষ্কার 
করলে নাকি তা পাক হয় না। এখন 
ওই আলেমের কথা সঠিক কি নাঃ 
জগের জমা পানি দিয়ে উক্ত কাপড় 
পরিষ্কার করা যাবে কি না? 
আশরাফুল ইসলাম 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
জগের পানি দিয়ে আপনি আপনার 
কাপড় পরিষ্কার করার কারণে কাপড় 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। উক্ত আলেমের 
কথা সঠিক নয়। কারণ অযুর ব্যবহৃত 
পানি দ্বারা নাপাকি পরিষ্কার করা 


জায়েয । কিন্ত ওই পানি দ্বারা অযু- 


গোসল করা জায়েয নয়। 
ফতওয়া আলমগীরী: ১/৪১; 
মারাকিল ফালাহ: ৮৭ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: কাজের ব্যস্ততার কারণে আমি 
প্রায় সময় নামাযে মাসবুক হই । ইমা 
সাহেব সালাম ফেরানোর পর যখন 
বাকি নামায পড়তে দীড়াই, তখন 
অনেক সময় কয় রাকআত ছুটে গেছে 
মনে থাকে না। তখন আমার সাথে 
নামাযে শরীক হওয়া পাশের মুসল্লীদের 
অনুসরণ করে তারা যত রাকআত 
পড়ে তত রাকআত পড়ে সালাম 
ফেরাই । এর দ্বারা নামায হয়ে যাবে কি 


না? 

মাসউদুর রহমান 

নেত্রকোণা 

শরয়ী সমাধান: কত রাকআত ছুটেছে 
তা মনে না থাকলে পাশে মুসল্লীকে 
লক্ষ করে সে অনুযায়ী নামায পূর্ণ করা 
জায়েয আছে। এভাবে নামায আদায় 
করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তাই 


আপনার নামাযও হয়ে যাবে। 
ফতওয়ায়ে কাষীখান: ১/১০৪ 


ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যাঃ আমাদের বাজারের একটি 
মসজিদ আছে খুব ছোট যেখানে মুস্লী 
সংকুলান হয় না, তাই আমরা এটাকে 
ভেঙে অন্য স্থানে মসজিদ করতে চাই 
এবং পূর্বের জায়গায় দোকানপাট 
বানাতে চাই। এক্ষেত্রে শরীয়তের 


হুকুম কী? 


নু 


আবদুন নুর 
নবী নগর, বি বাড়িয়া 


0) আত্তার্তহীদ ২৩ 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোনো মসজিদের ওয়াকফিয়া স্থানে 
পাচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে 
চালু হলে তা পাতাল থেকে আকাশ 
পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে 
গণ্য হয়ে যায় | ওই স্থান মসজিদের 
কাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা 
যাবে না। তাই পূর্বের মসজিদকে 
বহাল রেখে সুবিধার জন্য অন্য স্থানে 
মসজিদ বানাতে পারবে তবে পূর্বের 
মসজিদকেও বহাল রাখতে হবে। 


আদ-দুররুল মুখতার: 8/৫৫৫; 
বাহরুর রায়েক: ৫/২৫০ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় খুব 
পুরাতন একটি মসজিদ ছিল, যেখানে 
আমরা নামায আদায় করতাম, কিন্তু 
বর্তমানে মসজিদটিকে সংস্কার করার 
জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন 
মসজিদসংলগ্ন নূরানী মাদরাসায় 
মুসুল্লীগণ অস্থায়ীভাবে পাচ ওয়াক্ত 
নামায ও জুমা আদায় করতে পারবে 
কিনা? 


নুরুল কাদের 
শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 
জুমার নামায ও অন্যান্য নামায সহীহ 
হওয়ার জন্য মসজিদটি ওয়াকফিয়া 
হওয়া শর্ত নয়, সুতরাং পুরাতন 
মসজিদ ভেঙে ফেলার কারণে পার্শবর্তী 
নূরানী মাদরাসাতে নামায আদায় করা 


সহীহ ও শুদ্ধ হবে। 
মিশকাত: ১/8; ফতওয়ায়ে কাষীখান ৫/৭১১ 


যাকাত-সদকা 

সমস্যা: হুযুর! আমি ঢাকার সাভারে 
এক বিঘা জমি সর্বমোট ১৪ লক্ষ টাকা 
দিয়ে ক্রয় করি এবং আমি সরকারি 
পর ঢাকাতেই সরকারের পক্ষ থেকে 
একটা প্লট পাওয়ার আশা রাখি । তাই 
আমার ইচ্ছা হলো যে, ওই জমি বিক্রি 
করে উক্ত প্রটে বাড়ি বানাবো । 

উল্লেখ্য যে, আমি উক্ত জমিকে এক 


অতএব, এখন আমার জানার বিষয় 


সহীহ হয়ে গেছে । কারণ বিয়ের মধ্যে 


হলো যে, উক্ত জমির ওপর যাকাত 


আসবে কি না? 

আমজাদ চৌধুরী 

সাভার, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে 
যেহেতু উক্ত জমি ক্রয় করার সময় 
আপনার ছিল না বরং সরকারের পক্ষ 
থেকে পাওয়া প্রটের ওপর এ জমি 
বিক্রি করে আপনার বসত-বাড়ি নির্মাণ 
করার পরিকল্পনা করেছেন। তাই 
আপনার ও জমি ব্যবসায়ী জমি হবে 
না এবং এর ওপর ইসলামি শরীয়ত 
মতে যাকাতও 9 না। কেননা 
ব্যবহারের গাড়ি টি বসতবাড়ি 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না 
যতক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা ব্যাবসা করা 


উদ্দেশ্য না হয়। 
আল-ফিকহুল হানাফী: ১/৩৩৫; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ০৪, বাহরুর রায়েক; 5৩৭৮ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃ আমি একটি মেয়েকে 
ভালবাসতাম। একদিন আমাদের 
গ্রামের একটি মেয়ে পাগল হয়ে গেছে 
শুনে সবার মতো আমি ও আমার 


আসল হলো ইজাব ও কবুল। বিয়ের 
মধ্যে মোহর উল্লেখ না করলে মোহরে 
মিসিল ওয়াজিব হয় অর্থাৎ উক্ত মেয়ের 
আপন বোন বা চাচাতো বোন, 
জেঠাতো বোন প্রমুখ যারা রূপে-গুনে 
তার সমান, তাদের সমপরিমাণ মোহর 
ওয়াজিব হবে। এখন মা ও বাবার 
জন্য এ বিয়েকে মেনে নেওয়া উচিত 
আর ছেলের জন্য মাতা-পিতাকে রাজি 
করার চেষ্টা করা একান্ত জরুরি । 
ফতওয়ায়ে শামী: ১০/৪৮৯; হিদায়া: +/২০৩ 
সমস্যাঃ বদিউর রহমান নামক এক 
ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার 
পরে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়ে করে অতঃপর 
সেও মারা যায়। এরপরে তৃতীয় আরও 
একজন স্ত্রী গ্রহণ করে এবং তার থেকে 
কোনো সন্তান হওয়ার আগেই বদিউর 
রহমান মারা যায়। এখন প্রশ্ন হল, 
বদিউর রহমানের প্রথম স্ত্রীর এক কন্যা 
অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার পরে উক্ত 
কন্যাটি মারা যায়, এখন সে কন্যার 
স্বামী তার শশুরের তৃতীয় স্ত্রীকে বিয়ে 
করতে চায়। শরীয়তের হুকুম কী? 
দেলোয়ার হোসাইন 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত 


প্রেমিকা সেখানে উপস্থিত হই 


কন্যার স্বামী তার শাশুড়ি অর্থাৎ তার 


কিছুক্ষণ পর পাগল মেয়েটি আমাদের 


স্ত্রীর সৎমায়ের সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ 


দু'জনকে ডেকে উভয়ের মাঝে বিয়ে 
করে ফেলার কথা বললে আমরা 
তাৎক্ষণিকভাবে মোহর ধার্য করা 
ছাড়াই শত শত লোকের সামনে ইজাব 
ও কবুল করে ফেলি । কিন্ত আমার মা 
বাবা এ বিয়ে মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন 
না। এখন আমাদের বিয়ে সহীহ 


হয়েছে কি না? 
আবদুল্লাহ 
টাঙ্গাইল 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় যে 
মেয়ে ও পুরুষের সাথে অনেক 
লোকজনের উপস্থিতিতে আকদে 
নেকাহের ইজাব কবুলের কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে, তারা যদি সাবালক-সাবালিকা 


বারই বিক্রি করবো শুধু, বার বার 


হয়, তখন আমাদের হানাফী মাযহাব 


বিক্রি করে ব্যাবসা করা উদ্দেশ্য নয়। 
আগস্ট'১৭ 


মতে উভয়ের মধ্যে আকদে নিকাহ 


হতে পারবে । এতে সন্দেহ করার 
কোনো কারণ নেই। 
আদ-দুররুল মুখতার: ২/৩৯০ 
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দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন। এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল 
বা ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও। 
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ঠিক কত বছর বয়সে দাস হিসেবে 
বিক্রির জন্য আবীসিনিয়া থেকে মন্কায় 
আনা হয়েছিল তাকে তা আমাদের 
জানা নেই। জানা নেই কে তার মা, 
কে তার বাবা, বা কি তার বংশ 


মুনিমুল হক 


হয়েছিল সদ্যবিবাহিত আবদুল্লাহকে। 


তিনি বললেন, “বারাকা, আমি না 


ব্যাপারটাতে নববধূ আমিনা খুব হতাশ 
হয়ে বলল, “কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! 


অদ্ভুত এক স্বগ্ন দেখেছি আজ । 
“নিশ্চয় ভালো কিছু, তাই না? জিজ্ঞাস 


হাতের মেহেন্দির রঙ পর্যন্ত (মুছে) 


করলাম আমি । 


যায়নি এখনো আমার, এই অবস্থায় 


পরিচয়। সেই সময় তার মত 
অনেককেই বিভিন্ন জায়গা থকে ধরে 
আনা হত দাস-দাসী হিসেবে মক্কার 


একজন নববধূকে একা রেখে তার 
স্বামী সিরিয়া যায় কি করে? 
আবদুল্লাহ এ প্রস্থান ছিল আমিনার 


তিনি বললেন, “আমি দেখলাম আমার 
তলপেট থেকে আশ্চর্য একটা আলো 
বের হয়ে মক্কার আশেপাশের সমস্ত 
পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা সবকিছুই 


বাজারে বিক্রির জন্য । আর নিষ্ঠুর 


জন্য খুবই হৃদয়বিদারক । আর সেই 


মনিবদের কাছে বিক্রি হত যারা তাদের 


আলোকিত করে দিল হঠাৎ ।” 
আমি 


কষ্টে বধূ আমিনা সংজ্ঞা হারিয়ে 


“আপনি কি সন্তান-সম্ভবা? 


জন্য অপেক্ষা করত নির্মম অত্যাচার 


ফেলেছিল । বারাকা বলল, “তিনি চলে 


জিজ্ঞাস করলাম। 


আর অমানবিক আচরণ । তবে সবার 
ক্ষেত্রেই যে এমনটা হত তা কিন্ত নয়; 


যাওয়ার পর আমি যখন দেখলাম তার 


তিনি বললেন, হ্যা, কিন্তু অন্য সন্তান- 


স্ত্রী বেহুশ হয়ে পরে আছে, ভয়ে আর 


এদের মাঝে অনেক সৌভাগ্যবানও 


সম্ভাবা মহিলাদের মত কোন ব্যথা, কষ্ট 


কষ্টে আমি যখন অনেক জোরে চিৎকার 


ছিল, যাদের মনিবেরা ছিল অনেক 
ভালো আর দয়াবান । 


দিয়ে উঠলাম, তখন তিনি চোখ 
খুললেন হঠাৎ আর তার চোখ দিয়ে 


বা অসুস্থতা অনুভব করছিনা আমি ।' 
আমি বললাম, “নিশ্চয় আপনি এমন 
একটা সন্তান জন্ম দিবেন যে সবার 


আবীসিনিয় কিশোরী বারাকা ছিল সেই 


অনবরত অশ্র- ঝরছিল তখন । কান্না 


সৌভাগ্যবানদের একজন । কারণ তার 


চেপে তিনি বললেন, “আমাকে একটু 


মনিব ছিল আবদুল মুতালিবের ছেলে 


বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আস বারাকা ৷ 


আবদুল্লাহ। যিনি ছিলেন মক্কার সুদর্শন 
আর দয়াবান যুবকদের একজন। 
বারাকা ছিল আবদুল্লাহ গৃহে একমাত্র 
কাজের লোক যে কিনা আমিনার সাথে 


জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে । 
যতদিন আবদুল্লাহ দূরে ছিল, আমিনা 
বেশ বিষণ্ন ও বিষাদপ্রস্ত হয়ে ছিল। 


এরপর সেই কষ্টে অনেকদিন 
শধ্যাশায়ী ছিলেন আমিনা । তার পর 


তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বারাকা 
প্রায়সময় তার পাশে থেকে বিভিন্ন 


থেকে কারো সাথেই কথা বলতেন না 


গালগল্প করতেন এবং বি ভগ্ন 


তিনি আর। এমন কি সেসময় তার 
শ্বশুর বৃদ্ধ আবদুল মুতালিব ছাড়া 


কথাবার্তা বলে তাকে হাসিখুশি উৎফুল্ল 
রাখার চেষ্টা করতেন সবসময় । কিন্ত্ 


আবদুল্লাহর বিয়ের পর তাদের 
পারিবারিক কাজে সাহায্য সহযোগিতা 
করত। 


বারাকার ভাষ্যমতে, বিয়ের দুই সপ্তাহ 


তাকে আর যারা দেখতে আসতেন 
তাদের দিকে তাকাতেন পর্যন্ত নাও 


তিনি আরও বেশি বিষপ্ন হয়ে 
পড়েছিলেন যখন একদিন শ্বশুর 


আবদুল্লাহ সিরিয়া যাবার দুইমাস পর 


আবদুল মুতালিব এসে বললেন, 


হতে না হতেই পিতা আবদুল 


আমিনা এক ভোরে ডাকলেন আমাকে 


মুতালিবের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবসার 
কাজে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতে 


তাদের সবাইকে ঘর ছেড়ে পাহাড়ে 


হঠাৎ। তাকে বেশ উৎফুল্প দেখাচ্ছিল 
সেই সময়। 


আশ্রয় নিতে হবে, কারণ ইয়েমেনের 
তৎকালীন শাসক আব্রাহাহ তার 
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শক্তিশালী দলবল নিয়ে মক্কা আক্রমণ 


আবদুল্লাহ, যার ফেরার জন্য এত 


করতে আসছিল । তখন আমিনা তাকে 


অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলাম আমরা 


বললেন, তিনি এতই দুর্বল আর বিষ 
যে তার পক্ষে ঘর ছেড়ে পাহাড়ে 
আশ্রয় নেওয়া সম্ভব না। আমিনা 
আরও বললেন যে আব্রাহাহ কখনোই 
মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না আর 
পবিত্র কাবা গৃহ ধ্বংস করতে 
পারবেনা । কেননা, স্বয়ং আল্লাহ 
ওটাকে রক্ষা করবেন। কথাটা শুনে 
শ্বশুর আবদুল মুতালিব বেশ রাগান্বিত 
হয়ে ভা কিন্তু পুত্রবধূ আমিনাকে 
বেশ নিভীক দেখাচ্ছিল এব্যাপারে । 
তার চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ভয়ের লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আর আমিনার 
কথাই সত্যি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত । 
আমিনার কথামত মক্কায় প্রবেশের 


সবাই, সেই আবদুল্লাহ ফিরবে না 
কখনোই আর । খবরটা শুনা মাত্রই 
জোরে একটা চিৎকার দিলাম আমি 
আর চিৎকার করে কীদতে কাদতে 
দৌড়ে আমিনার কাছে ছুটে গেলাম 
আমি । 

দুঃসংবাদটা শোনামাত্রই অজ্ঞান টি 
গেল আমিনা । এ 

সন্ধিক্ষণে তার পাশেই ছিলাম আমি। 
আমিনার ঘরে আমি ছাড়া আর কেউই 
ছিল না তখন। এভাবে আসমান জমিন 
আলোকিত করে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
জন্ম পর্যন্ত দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আমিনার 
সেবায় নিয়োজিত ছিলাম আমি। 
মুহাম্মদ (সা.) যখন জনুগ্রহণ করেছিল 


পূর্বেই আব্রাহাহ তার হস্তী-বাহিনীসহ 


বারাকা সর্বপ্রথম তাকে কোলে তুলে 


পরাজিত আর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 


নিয়েছিল। তারপর দাদা আবদুল 


দিন রাত চবিবশ ঘণ্টা বারাকা আমিনার 


মুতালিব এসে কাবায় নিয়ে গেল 


পাশে থাকত । তার ভাষ্যমতে, “আমি 
তার পায়ের কাছে ঘুমাতাম আর তার 
ঘুমের মাঝে স্বামীর জন্য তার বিলাপ 
আর কান্না শুনতে পেতাম নিয়মিত। 
মাঝে মাঝে তার কামার শবেদ আমার 
স্ুম পর্যন্ত ভেঙে যেত, তখন আমি 
বিছানা থেকে উঠে তাকে সান্তনা 
দেওয়ার চেষ্টা করতাম | 

ইতিমধ্যে সিরিয়া যাওয়া বণিকদের 
অনেকেই ফিরে এসেছে এবং তাদের 
পরিবার-পরিজন তাদের আনন্দের 
সহিত অভ্যর্থনা দিল। কিন্ত 
আবদুল্লাহর কোন খবর জানা গেল না। 
নেওয়ার জন্য আবদুল মুতালিবের 
বাসায় গেল, কিন্তু কোন খবর পেল 
না। শুনলে কষ্ট পাবে ভেবে বারাকা 
আমিনাকে খবরটা জানাল না। 
ইতিমধ্যে সিরিয়া যাত্রী বণিকদের 
সবাই ফিরে এলো, শুধু মাত্র আবদুল্লাহ 
ছাড়া! 
পরে ইয়াত্রিব থেকে যখন আবদুলাহর 
মৃত্যুর খবর আসল বারাকা তখন 
আবদুল মুতালিবের ঘরেই ছিল। 


তাকে, সেখানে সমগ্র মক্কাবাসী 
উৎসবের মাধ্যমে বরন করে নিলো 
তাকে । এরপর মুহাম্মদ (সা.)-কে 
যখন সুস্বাস্থ্যকর উত্তম পরিবেশে 
লালনপালনের জন্য হালিমার সাথে 
বাদিয়াতে (মরুভূমি) পাঠানো হয়েছিল 
বেশ কয়েক বছরের জন্য। তখনও 
বারাকা আমিনার সাথে থেকে তাকে 
সাহায্য সহযোগিতা করত। পাচ বছর 
বয়সে মুহাম্মদ (সো.)-কে যখন মক্কায় 
ফিরিয়ে আনা হল তখন মা আমিনা ও 
বারাকা তাকে পরম আনন্দে গ্রহণ করে 
নিলো । আর মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স 
যখন ছয় তখন মা আমিনা তার স্বামীর 
কবর যিয়ারতের মনস্থির করল। শ্বশুর 
আবদুল মুতালিব আর বারাকা দুজনেই 


করতে যাচ্ছিল সেটা মুহাম্মদ (সা.)- 
কে জানানো হয়নি তখন ।” 

তাদের কাফেলাতি বেশ দ্রুতই 
আগাচ্ছিল। বারাকা আমিনাকে 
অন্ততপক্ষে তার সন্তানের স্বার্থে হলেও 
শান্ত থাকতে বলছিল বারবার । আর 
এদিকে শিশু মুহাম্মদ (সা.) যাত্রার 
জড়িয়ে কীধে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল। 

ইয়াত্রিব পৌছাতে প্রায় দশদিনের মত 
লেগেছিল তাদের। প্রতিদিন 
আবদুল্লাহর কবরে যাবার সময় আমিনা 
শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে তার বানু 
নাজ্জার গোত্রীয় ভাইদের কাছে রেখে 
যেতেন। এভাবে প্রায় কয়েক সপ্তাহ 
যাবত প্রতিদিন আমিনা আবদুল্লাহর 
কবরে যেতেন। এসময় আমিনা আরও 
বেশি শোকার্ত হয়ে পড়েছিল। 

এরপর মক্কা ফেরার পথে আমিনা 
মাঝ্সক অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ। মক্কা 
আর ইয়াত্রিবের মাঝামাঝি আল- 
আবওয়া নামক একটা জায়গায় যাত্রা- 
বিরতি করতে বাধ্য হল তারা 
আমিনার অবস্থা আরও বেশি খারাপ 
হতে লাগল। এক অমাবস্যার রাতে, 
তার জ্বর মারাত্মক রকম বেড়ে গেল 
এমন সময় আমিনা বারাকাকে কাছে 
ডেকে কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে কানে 
কানে বললেন, “বারাকা, আমি তো 
আর বেশিক্ষণ বাচব না। আমি আমার 
সন্তান মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমার 
দায়িতে দিয়ে গেলাম। পেটে থাকা 
অবস্থায় বাবাকে হারিয়েছে সে। আর 
এখন তার চোখের সামনেই তার মাকে 
হারাতে যাচ্ছে সে। তার মা হয়েই 
থেকো তুমি, বারাকা। কখনোই ছেড়ে 


তাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইল 
এব্যাপারে । কিন্তু কোনভাবেই 
নিরুৎসাহিত করা গেল না আমিনাকে। 
সুতরাং একদিন সকালে বড় একটি 


যেওনা তাকে তুমি ।' 
“কথাটা শোনামাত্র হৃদয় ভেঙে খান 
খান হয়ে গেল আমার, কান্না আর ধরে 
রাখতে পারলাম না আমি । আমার 


উটে চড়ে সিরিয়া-গামী মরুযাত্রীদের 
সাথে আমিনা বারাকা ও শিশু মুহাম্মদ 


কান্না দেখে শিশু মুহাম্মদ (সা.)ও কীদা 
শুরু করল। কাদতে কীদতে তার 


(সা.)-কে সাথে নিয়ে ইয়াত্রিবের 
উদ্যশ্যে রওনা দিল। ব্যাপারটা 
জানলে শিশু মুহাম্মদ (সা.) 


মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে; 
জড়িয়ে ধরল তাকে গলায়। আমিনা 
শেষবারের মত আর্তনাদ করে উঠল 


বারাকা বলল, “মক্কার সবচাইতে 


মানসিকভাবে ভেঙে পরতে পারে তাই 


একবার। তারপর আর কোন 


সুদর্শন যুবক, কুরাইশদের গর্ব 


তারা যে তার বাবার কবর যিয়ারত 


সাড়াশবদ পাওয়া গেল না তার 
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সারাজীবনের জন্যই নীরব হয়ে গেল 
সে।, 


বারাকা বলল, “ 
করবে, খাদিজা? “ওই যে ইয়াত্রিবের 


আপনার সাথে যাব? তাকে ছেড়ে 
কখনোই যাব না আমি!? 


বারাকার কানা থামল না আর 


খাযরায গোত্রের উবাইদ ঈবনে যায়েদ 


কাদতেই থাকল সে অঝোর ধারায় 


আমাদের কাছে এসেছিল আপনার 


ধূধু মরুর বুকে নিজ হাতেই কবর 
খুড়ল সে। আর নিজ হাতেই প্রিয় 
আমিনাকে দাফন করল সে। বারাকার 
চোখের জলে ভিজল আমিনার কবর 
মা-বাবা হারানো এতিম শিশু মুহাম্মদ 
(সা.)-কে নিয়ে দাফন শেষে মক্কায় 
তার দাদা আবদুল মুতালিবের কাছে 
ফিরল সে। শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে 
দেখাশুনা করবার জন্য সেও তাদের 
সাথে থেকে গেল। এর দুই বছর পর 
দাদা আবদুল মুতালিবও যখন মারা 
গেল তখন সে চাচা আবু তালিবের 
বাসায় শিশু মুহাম্মদ (সা.) দেখাশুনা 
করতে লাগল । এভাবে মুহাম্মদ (সা.) 
বড় হওয়া এবং খাদিজার সাথে তার 
বিয়ে পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নবীর 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেন বারাকা । 

খাদিজার সাথে বিয়ের পর মুহাম্মদ 
(সা.) একদিন বারাকাকে ডেকে 
বললেন, “ইয়া উম্মাহ! (বারাকাকে 


মুহাম্মদ (সা.) পরে প্রকাশ্যে মুক্ত 
ঘোষণা করেছিলেন যায়েদকে। কিন্ত 


বিয়ের ব্যাপারে । দয়া করে না বলবেন 
না। 

বারাকা রাজি হয়ে গেল। বিয়ের পর 
উবাইদ ঈবনে যায়েদের সাথে ইয়াত্রিব 
চলে গেল সে। সেখানে তাদের সন্তান 
ও হয়েছিল একটি । যার নাম ছিল 
আইমান। এরপর থেকে লোকে তাকে 
উম্মে আইমান অর্থাৎ আইমানের মা 
বলেই ডাকত । 

তার বিয়ে অবশ্য বেশিদিন ঠেকেনি। 
হঠাৎ স্বামী মারা গেল তার ৷ আবার সে 


মক্কায় ফিরে এলো, তার “ছেলে? 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে। তখন 
মুহাম্মদ (সা.) ও খাদিজার সাথে আলী 


বিন আবু তালিব, খাদিজার প্রথম 
স্বামীর কন্যা হিন্দ, আর যায়েদ ইবনে 
হারিসাও থাকত। 

যায়েদ ছিল আরবের কাল্প গোত্রের 
লোক । যাকে তার ছেলেবেলায় মক্কায় 
দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া 


তিনি “মা' বলেই সম্বোধন করতেন 


হয়েছিল। তখন খাদিজার ভাইপো 


সবসময়) এখন তো বিবাহিত আমি, 


কিনে নিয়েছিল তাকে খাদিজার সেবা 


আর বিয়েই করেননি আপনি 
এখনোকেউ যদি এখন বিয়ে করতে 
চায় আপনাকে? বারাকা মুহাম্মদ 
(সা.)-এর দিকে এক পলক তাকাল 
আর বলল, “তোমাকে ছেড়ে কখনোই 


করার জন্য। খাদিজার গৃহে যায়েদ 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সংস্পর্শে আসার 
পর তার সেবায় নিয়োজিত করল 
নিজেকে সে। তাদের দু'জনের সম্পর্ক 
ছিল বাবা-ছেলের মতোই । সম্পর্কটা 


যাবনা আমি। মা কি তার ছেলেকে 


এতই সুন্দর ছিল যে যায়েদের বাবা 


ছেড়ে যেতে পারে কখনো? মুহাম্মদ 
(সা.) মৃদু হাসলেন আর বারাকার 
কপালে চুমু খেলেন। আর স্ত্রী খাদিজার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখ, এটাই 
হল বারাকা। আমার নিজের মায়ের 

র আমার মা, আমার 
পরিবার ।' 


তখন খাদিজা বলল, “বারাকা, আপনি 
আপনার যৌবন বিসর্জন দিয়েছেন 
আপনার প্রিয় মুহাম্মম (সা.)-এর 
জন্য। সে আপনার প্রতি তার দায়িতৃ 
সম্পাদন করতে চাচ্ছে । তাই আমার 
আর আপনার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.)-এর 
স্বার্থে বৃদ্ধ হয়ে যাবার আগেই এই 
বিয়েতে রাজি হয়ে যান আপনি ।” 


যখন তার ছেলে খোজে মক্কায় আসল 
একদিন তখন মুহাম্মদ (সা.) যায়েদকে 
বললেন, তুমি স্বাধীন, ইচ্ছা হলে 
আমার সাথে থাকতে পার তুমি অথবা 
তোমার বাবার সাথে চলে যেতে পার 
তখন যায়েদ তার বাবাকে বলল, 
“তাকে [মুহাম্মদ (সা.)-কে] ছেড়ে 
কখনোই যাবনা আমি । একজন বাবা 
র সন্তানকে আদর করেন যেভাবে 


ভালোবাসতেন আমাকে যে একদিনের 


জন্যও মনে হয়নি আমার যে আমি 
র চাকর। তিনি হল সৃষ্টির সেরা 
মানব। তাকে ছেড়ে কি করে আমি 


৫ 


তারপরও যায়েদ উনাকে ছেড়ে 
যায়নি। বরং তার সাথে থেকে তার 
সেবায় আরও বেশি মনোনিবেশ 
করেছিল সে। 
পরে মুহাম্মদ (সা.) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত 
হলেন, তাতে প্রথম বিশ্বাস 
স্থাপনকারীদের মধ্যে যায়েদ এবং 
বারাকা ছিল অন্যতম । প্রথম মুসলিম 
হিসেবে কুরাইশদের অমানুষিক 
নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল 
তাদের । 
নবী করিম (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের 
মিশনে তাদের ভূমিকা ছিল 
্। সেসময় ইসলামের 
বিরুদ্ধে মুশরিকদের যড়যন্ত্র ও 
পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনে তথ্য 
সংগ্রহের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত 
বাজি রেখেছিল তারা । 
এক রাতে মুশরিকরা যখন আল- 
আরকাম [যে গৃহে নবী করীম (সা.) 
তার সাহাবীদের ইসলামের শিক্ষা 
দিতেন] যাবার পথ অবরোধ করে 
বসল, বারাকা সেই অবরোধের মধ্যেই 
তার জীবন বাজি রেখে খাদিজার 
পাঠানো গোপন বার্তা নিয়ে আল- 
আরকামে নবী (সা.)-এর কাছে এসে 
হাজির হয়েছিলেন। যখন তিনি 
মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসে খবরটা 
জানালেন, তখন নবী করীম (সা.) মৃদু 
হেসে বললেন, “আপনি অনেক 
ভাগ্যবতী, উম্মে আইমান। নিঃসন্দেহে 
জান্নাতের অধিবাসী হবেন আপনি ।' 
উম্মে আইমান সেখান থেকে চলে 
যাবার পর নবী করীম (সা.) তার 
সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
“তোমাদের মাঝে কেউ যদি জান্নাতি 
কোন মহিলাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা 
পোষণ কর তবে তার উচিত উম্মে 
আইমানকে বিয়ে করা ।” 
এই কথা শুনার পর সব সাহাবীরাই 
নীরব হয়ে গেলেন হঠাৎ। কোন সাড়া 
পাওয়া গেল না কারো কাছ থেকে। 
কেননা উম্মে আইমান না ছিলেন 
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ম।হা।জী।ব।ন 
সুন্দরী না ছিলেন আকর্ষণীয় । বয়স 


রসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী বারাকার 


ইতিমধ্যেই পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়ে 
গেছে তার, দেখতেও বৃদ্ধ বৃদ্ধ লাগত 


পর্বত আর উত্তপ্ত বালি আর মরুঝড় 
পাড়ি দিয়ে এই কঠিন দীর্ঘ পথ 


তাকে। কিন্তু যায়েদ ইবনে হারিথাহ 
এগিয়ে এসে বলল, “হে আল্লাহ নবী, 


আল্লাহ সুন্দরী 

আহার টাই ভিনিই 
এরপর যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল 
তাদের দুজনের । একটা সন্তানও জন্ম 
নিয়েছিল তাদের সংসারে । তার নাম 


ছিল উসামা । উসামাকে নিজের 
সন্তানের মতই ভালোবাসতেন নবী 
করিম (সা.)। তিনি প্রায়সময়ই 


খেলাধুলা করতেন তার সাথে,আদর 


অতিক্রমের কাজটি একা পায়ে হেটেই 
সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। শেষপর্যন্ত 


পুত্র আইমান হিজরী অষ্টমবর্ষে 
হুনাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন । 
তার স্বামী যায়েদও মু'তার যুদ্ধে শহীদ 
হন। ইতোমধ্যে বারাকার বয়স 


মদীনায় যখন পৌছালেন তিনি তখন 
তার মুখমগ্তল ও শরীর ছিল ধুলো 
আবৃত, ফোসকা পড়ে পা গিয়েছিল 
ছিড়ে আর ফুলে। এত কিছুর পরও 
তার সেই কঠিন যাত্রাটিকে একমাত্র 
সম্ভব করে তুলেছিল 'পুত্র' মুহাম্মদ 
(সা.) এর প্রতি তার অপরিসীম মমতা 
ও ভালোবাসা । 

হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে নবী 
করীম (সা.) বললেন, “ইয়া উম্মে 


রি 


বারাকাই হল একমাত্র ব্যক্তি বা মহিলা যে কিনা 
মুহাম্মদ (সা.)-এর জন থেকে শুরু করে ইন্তেকাল 
পর্যন্ত পাশে ছিলেন তার । মুহাম্মদ (সা.)-এর 
পরিবারের এতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও শ্রম দিয়ে 
গেছেন সারাজীবন তিনি । নিয়োজিত ছিলেন প্রিয় 
নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সেবায় । সর্বোপরি 
ইসলামের ক্রান্তি-লগ্নে, ইসলামের আবির্ভাবের 
সময়ে ইসলামের এতি তার অবদান ছিল 
অনস্বীকার্য । পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাযি.)-এর 


খিলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করেন তিনি ॥ 


করতেন তাকে চুমু দিয়ে আর 


(ও উম্মে 


দিতেন তাকে নিজ হাতে। একারণে 


আইমান! ও আমার মা!) নিঃসন্দেহে 


মুসলিমরা “প্রিয় নবীর প্রিয় সন্তান' 
হিসেবেই জানত তাকে । অল্প বয়স 


আপনি জান্নাতবাসী |, তারপর পরম 
মমতায় তার চোখ মুখে নিজের 


থেকেই উসামা নিজেকে ইসলামের 


কোমলখানা হাত বুলিয়ে, পা টিপে 


খেদমতে নিয়োজিত করেন। পরে নবী 


দিয়ে, কীদে দুহাত রেখে আদর করে 


করীম (সা.) ইসলামের বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন তার 
ওপর । 


দিলেন তাকে তিনি । 
উম্মে আইমান মদীনায় গিয়েও 
ইসলামের সেবায় পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ 


পরে নবী করীম (সা.) যখন ইয়াত্রিবে 


করেন নিজেকে তিনি । উহুদের যুদ্ধে 


(মদীনায়) হিজরত করলেন তখন তিনি 
উম্মে আইমান কে রেখে গিয়েছিলেন 
মক্কায় তার ঘরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 


তষ্ঠার্তদের মাঝে পানি বিতরণ করেন 
তিনি এবং আহত সৈনিকদের সেবা 
শুশ্বধা করেন। খাইবার ও হুনাইনের 


কাজ দেখাশুনা করবার জন্য । 
পরবর্তীতে উম্মে আইমান একা একায় 
'পুত্র”ঁ মুহাম্মম (সা.)-এর কাছে 


মত বেশ কিছু গুরুত্ৃপূর্ণ অভিযানেও 
নবী করীম (সা.)-এর পাশে ছিলেন 
তিনি। 


সত্তরের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। 
বার্ধক্যের কারণে বেশিরভাগ সময় ঘরে 
বসেই কাটাতে হত তার। আবু বকর 
(রাষি.) আর ওমর (রাষি.)-কে সাথে 
নিয়ে নবী করীম (সা.) প্রায়সময় তাকে 
দেখতে যেতেন এবং জিজ্ঞাস করতেন, 
“ইয়া উম্মি! (ও আমার মা!) কেমন 
আছেন আপনি? প্রত্যত্তরে তিনি 
বলতেন, “হে আল্লাহ নবী, ইসলাম 
যতক্ষণ ভালো, আমিও ভালো 
ততক্ষণ ।? 

নবী করীম (সো:)-এর ইন্তেকালের পর 
প্রায়সময়ই কাদতে দেখা যেত 
বারাকাকে। তাকে যখন একবার 
জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, “কেন কীদছেন 
এত আপনি? তিনি বলেছিলেন, 
“আল্লাহর কসম, নবী (সা.) যে 
ইন্তেকাল করবেন তা আমি জানতাম, 
কিন্ত আমি একারণে কাদি যে তার 
মৃত্যুর পর আমাদের প্রতি আল্লাহর 
ওহী নাধিল হবে না কখনোই আর । 
বারাকাই হল একমাত্র ব্যক্তি বা মহিলা 
যে কিনা মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম 
থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত পাশে 
ছিলেন তার। মুহাম্মদ (সা.)-এর 
পরিবারের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও 
শ্রম দিয়ে গেছেন সারাজীবন তিনি । 
নিয়োজিত ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর সর্বোপরি 


তার অবদান ছিল অনশ্বীকার্ষ। 
পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাযি.)- 
এর খিলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করেন 
তিনি। 

যদিও কিনা তার বংশ পরিচয় নিয়ে 
নিশ্চিত হতে পারিনি আজও আমরা, 
সে যে জান্নাতের অধিবাসী হবে সে 
ব্যাপারে পুরাপুরি নিশ্চিত আজ 
আমরা । আল্লাহ এভাবেই সৎকাজের 
প্রতিদান দেন! 
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আহকামের শরীয়াতের বিভিন্ন ধরনের 
সমস্যার সমাধানে যিনি ইসলামের 
ফিকহের ইতিহাসে সর্বাধিক অবদান 
রেখেছেন তিনি হলেন ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)। তিনি ছিলেন 
একাধারে কুরআন বিশেষজ্ঞ, হাফিযে 
হাদীস, শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ, ফকীহ 
এবং যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন ও 

ল ওলী। ফিকহশান্তরে তার 


বৃত্তান্দ নিয়ে দেওয়া হল: 


জন্ম ও শৈশব 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উমাইয়া 


(রহ.) যিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর 
সাক্ষাৎপ্রাপ্ত একজন তাবিয়ী ছিলেন। 


তার উত্তাযগণের মধ্যে হাম্মাদ (রহ.), 
আমির ইবনে শুরাহবীল (রহ.), 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৭ বছর 
বয়সে হাদীস শিক্ষা অর্জন 
করেছিলেন। তিনি সেই সময় 
কালামশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি অল্প 
সময়ের মধ্যে তাফসীরশান্ত্রে বিশেষ 
পাপ্তিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি 
একটা সময় চিন্তা করে দেখলেন যে, 
ফিকহশান্ত্র হল ইসলামের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।এটি ছাড়া ইসলাম 
অচল । এ ইলম অর্জনের দ্বারা মানুষের 
দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে 
সাফল্য লাভ করতে পারে । তিনি ওমর 
ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
খিলাফতকালে ১০০ হিজরীতে ইমাম 


খলীফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে 
৮০ হিজরী সালে কুফা নগরীতে যেই 
নগরীটি ইসলামী ফিকহের জন্য 
বিখ্যাত হয়ে আছে, সেখানে জন্গ্রহণ 


হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছে থেকে ২০ 
বছর বয়সে তা অর্জন করেছিলেন । 
হাম্মাদের শিক্ষক ছিলেন ইবরাহীম 
আন-নাখয়ী (রহ.), তার শিক্ষক 


করেন । তার মূল নাম হল নৃমান। তার 
পুরো নাম হল নুমান ইবনে সাবিত 
ইবনে যৃতী ইবনে মাহ। আবু হানিফা 
ছিল তার কুনিয়াত বা উপনাম। তার 
পিতা একজন সনামধন্য ব্যবসায়ী 
ছিলেন। তিনি বড় হোয়ে তার পিতার 


শিক্ষা জীবন 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.)-এর 
সর্বপ্রথম উত্তাদ হন লেন ইমাম শাবী 


ছিলেন আলকামা (রহ.) এবং তিনি 
ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাধি.)-এর ছাত্র। এরপর তিনি 
হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি 


আলকামা ইবনে মারসাদ (রহ.), 
সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.), 
হামাক ইবনে কুতাইবা (রহ.) প্রমুখ 
উত্তাযগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । 


অবদান 

১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ (রহ.)- 
এর ইন্তিকালের পর তিনি তার স্বীয় 
শিক্ষকের স্থালাভিষিক্ত হলেন এবং 
যথারীতি পর ফতওয়া 
প্রদানের কাজ করতে লাগলেন । দূর- 
দুরান্তে থেকে অর্থাৎ মক্কা, মদীনা, 
বাহরাইন, ইয়ামান, বাগদাদ, বুখারা, 
সমরখন্দ, বলখ ও তিরমীয প্রভৃতি 
অঞ্চল থেকে তার কাছে থেকে এসে 
সকলে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতে 
লাগল । তিনি তার জীবদ্দশায় এরকম 
কোনো হাদীস কিংবা সাহাবাদের দ্বারা 


উল্লেখ ছিল না। তিনি অত্যন্ত 
পর্যালোচনামূলকভাবে ছাত্রদের ইলম 


পাঠ দিতেন। প্রত্যেক ছাত্রের নিজ 
নিজ মতামত ও দলীল পেশ করার 


অধিকার ছিল। অতঃপর ব্যাপকভাবে 


তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। অতঃপর 


করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, আমি যখন বিদ্যা ইচ্ছা 
করলাম তখন সমগ্র শিক্ষা আমার 
নিশানা করলাম আর প্রত্যেকটি বিষয়ে 
জ্ঞানার্জন করলাম । 


তিনি সবার মতামত সঠিকভাবে 
বিশ্লেষণ করে সঠিক রায় প্রদান 
করতেন। যা ফলাফল হত তা 
সন্তোষজনক ছিল এবং তা সকলের 
কাছে গ্রহণযোগ্য হত। তিনি কুরআন, 
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সমাধান দিতেন। ইসলামী আইনের 
উসুলে ফিকহে তিনি ছিলেন প্রবর্তক । 
সেজন্য তাকে আহলুর রায় বলা হয়। 
তিনি একটি সুবিশাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছিলেন। তার কাছে থেকে 


(রহ.) ও হাব্বান (রহ.)-এর তো দক্ষ 


কিয়াস বা ইসতিহসানের মাধ্যমে 


মুহাদ্দিস ছিলেন, কাসিম ইবনে মান 
(রহ.) এবং ফুযয়েল ইবনে আইয়ায 
(রহ.)-এর মতো মুস্তাকী ব্যক্তি 
ছিলেন। সেখানে কোনো ভুল-্রান্তি 
হতে পারে না এবং তা হলে তারা তার 


দুরা-দুরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র তার 
কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করতেন ।তিনি 


বিরুদ্ে প্রতিবাদ করত। 
সুদীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তিনি 


ছাত্রদের সাথে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও 


কৃতুবী হানিফা নামক একটি গ্রন্থ 


সুন্দর আচরণ করতেন। 


করেছেন যার মধ্যে প্রায় ৮৮০ জন 
ছাত্র ফকীহ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.), মুহাম্মদ (রহ.), হাম্মাদ (রহ.), 


(রহ.), ইয়াধীদ ইবনে রাফি রহ.) 
প্রমুখ ছিলেন তার বিখ্যাত ছাত্র । 


ফিকহ সংকলন 

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) সর্বপ্রথম আলাদাভাবে 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফিকহ সংকলন 
করেছিলেন। তিনি ফিকহকে কুরআন- 
সুন্নাহের আলোকে সাজাতে আরম্ভ শুরু 
করলেন। 

তার ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে তিনি 
একটি বোর্ড করে তা 
ফিকহসমূহকে তিনি সংকলিত করেন। 
তার ছাত্রদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে 
আবু যায়দ, আবু ইউসুফ (রহ.), 
হাফস ইবনে গিয়াস (রহ.) ও ইমাম 
মুহাম্মদ (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত। 
মুহাদ্দিস ওয়াকী ইবন জুররাহ (রহ.) 
বলেন, কি করে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ভুল করতে পারেন যেখানের 
উন সাধে তারানা ইনার সুহানদ 
(রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও 
ইমাম যুফারের মতো দক্ষ ফকীহ, 
হাফস ইবনে গিয়াস (েহ.), মিন্দাল 


সংকলন করেছিলেন। এত সর্বমোট 
৮৩ হাজার মাসআলা লিপিবদ্ধ করা 
যায় যার মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার 
মাসআলা ইবাদত সংক্রান এবং ৪৫ 
হাজার মাসআলা সামাজিক বিধান ও 
দণ্তবিধি সংক্রান্ত। এটি ছিল 
ইতিহাসের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ 
গ্রন্থ। এর জন্য তিনি সেই সময়ে 
ইমামে আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে 
খ্যাতি লাভ করেছেন । 
আল-মুওয়াফফিক মক্কী (রহ.) বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহী 
মাসআলা পরস্পর আলোচনা এবং 
পরামর্শের ভিত্তিতে রচনা হত। 
মজলিশে শুরার সাথে আলোচনা ছাড়া 
তিনি নিজে একা কিছুই করতেন না। 


ফিকহ সংকলনের পদ্ধতি 


ফতওয়া প্রদান করতেন । যেসব বিষয়ে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়নি সেসব ব্যাপারে 
তিনি সমাধান দিয়ে গিয়েছেন। তার 
মাসআলা পরবর্তীতে বাড়তে বাড়তে ৫ 
লক্ষ হয়। তার এ ফিকহ সংকলন 
মানুষের উমান-আকীদা, আমল- 
আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, আইন-আদালতের জন্য 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 

তিনি ফিকহের ব্যাপারে যেই অবদান 
রেখে গেছেন সেই ব্যাপারে ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “মানবজাতি 
ইলমে ফিকহে আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সন্তান।” আল্লামা মক্কী (রহ.) বলেন, 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ই সর্বপ্রথম 
ইলমে ফিকহ সংকলন করেছিলেন ।” 
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহ.) 
বলেন, “তিনি ছিলেন ইলমের খাটি 
নির্যাস। আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.), ইমাম আশ'মাশ (রহ.) ও 
ইমাম মালিক (রহ.) সকলে একথায় 
নির্ধিধায় বলেছেন যে, তিনি একজন 


হানিফা (রহ.) যদিও হিফযে হাদীসের 
একটি বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী 


তিনি যেভাবে তার মাসআলাসমূহের 
সমাধান দিতেন তা ছিল এমন যে, 
তিনি কোনো সমস্যার সমাধান 


ছিলেন। তারপরও তিনি অনেক 
স্বল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
এর কারণ ছিল এই যে, তিনি হাদীস 


দেওয়ার জন্য তিনি প্রথমে কুরআন 


রিওয়াতের পরিবর্তে সেখান থেকে 


ঘাটাঘাটি করতেন। তিনি কুরআনের 


ফিকহী মাসআলা বের করা নিয়ে ব্যস্ত 


প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সুপ্ত, ইশারা-ইঙ্গিতে 


থাকতেন ।' 


যেকোনোভাবে প্রাপ্ত ইলমের দ্বারা 


অনেকে তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ 


সমাধান দিতেন। যদি তা কুরআনে 
পাওয়া না যেত তাহলে তা হাদীসের 


করেন যে, তিনি মাসআলা প্রণয়নে 
হাদীস এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু এ 


দ্বারা দেওয়া হত। যদি তা তিনি 


অভিযোগকারীদের অভিযোগ সত্য নয় 


হাদীসে না পেতেন তাহলে তিনি তার 
সমাধান সাহাবাদের ফতওয়া এবং তা 
না হলে তাবিয়ীদের ফতওয়ার 


তা উপর্যুক্ত বক্তব্যের দ্বারা প্রামাণিত 
হয়। এছাড়াও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, “ওই ব্যক্তির ওপর 


আলোকে প্রদান করতেন। তা না হলে 
তিনি ইজমার ওপর নির্ভর করতেন 


আল্লাহর লা'নত যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এর কথার বিরুদ্বারাচণ করল ।" তার 


সেখানেও যদি তিনি তার ফয়সালা না 
পেতেন তাহলে তিনি কুরআন, হাদীস 
ও ইজমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 


বদৌলতে আল্লাহ আমাদের ঈমানের 
মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদেরকে 
ধ্বংসের হাতে থেকে রক্ষা করেছে। 
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তিনি দুর্বল হাদীস ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে 
হাদীসকে বর্জন করতেন না। তিনি 
রায়কে কখনও হাদীসের ওপর প্রাধান্য 
দিতেন না। 


মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রমবিকাশ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি মাযহাব। তার 
নামানুসারে এ মাযহাবের নাম হয় 


হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যাবলি 

১. কুরআনের প্রাধান্য, 

২. কুরআনের পর হাদীসের গুরুতৃ। 
হাদীসের বিধানসমূহ দৃঢ় ও 
যুক্তিথাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ 
করা হয়। 

৩. ইজমা ও 
গুরুতারোপ। 


কিয়াসের ওপর 


হানাফী মাযহাব। তার এ মাযহাব 
প্রসারে তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর অবদান অতুলনীয় । তাকে 
যখন খলীফা হারুনুর রশীদ বাগদাদের 
প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত 
করলেন তখন তিনি ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর মতবাদকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এক বিশেষ ভূমিকা 
পালন করেন। তাই আব্বাসীয়গণ 
তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সেই সময় থেকে 
শুরু করে। তার অন্যন্য ছাত্রদের মধ্যে 


ইবনে রুত্তম (রহ.), আহমদ ইবনে 
হাফস রেহ.) ও বশীর ইবনে ওয়ালিদ 
(রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইমাম ফার রেহ.) বসরায় এ মাযহাব 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। 
এভাবে করে পর্যায়ক্রমে তার মাযহাব 
হিন্দুস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যপক প্রসাস 
লাভ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
ফিকহের ব্যাপারে যে মতবাদ গড়ে 
তুলেছিলেন তা সদৃর সিরিয়া, তুরস্ক, 
মধ্যএশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, 
বাংলাদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছে। 


হানাফী মাযহাবের গ্রন্থাবলির মধ্যে 


৪. সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন । 

৫. ইসিতিহসান পদ্ধতি চালু। 

৬. যুগ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী 
মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধকরণ । 

৭. রিওয়ায়ত ও দিরিওয়াতের ভিত্তিতে 
মাসআলা প্রণয়ণ করা হয়েছে । এর 
বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ খুব 
ব্যাপক, দৃঢ় ও নিয়মতান্ত্রিক । 

৮. তাহযীব-তামাদ্দুন জন্য যা প্রয়োজন 
সেই তুলনায় অন্যান্য ফিকহের 
চেয়ে অনেক বেশি উপাদান আছে। 

৯. অমুসলিমদের অধিকার ও রাষ্ট্র 
পরিচালনার কথা বলা হয়েছ। 

১০. তত্ত ও বাস্তবভিত্তিক । 

১১. শক্তিশালী মতামত গ্রহণ । 

১২. রাষ্ট্র ও বিচার কার্যক্রমের জন্য 
সহজ ন তমালা । 

১৩. ইজতিহাদের ওপর প্রাধান্য । 

১৪. ধর্মীয় গৌড়ামি ও সীমালজ্বন 
থেকে মুক্তি । 


তার চরিত্র ও কর্ম 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) চারিত্রিক 
গুণাবলিতে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার 
ব্যক্তি এবং ইবাদত মশগুল ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত 
ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং 
কার-কর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। 
তিনি সর্বদা হারাম কাজ থেকে 


জামি সাগীর, জামি কবীর, মাবসূৃত, 
যিয়াদাত, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে 


নিজেকে বিরত রাখতেন এবং তিনি 
অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। 


কবীর, কুতুবে নাওয়াদির বিশেষভাবে 
| 


অন্যের প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে 
নিজেকে সর্বদা বিরত রাখতেন এবং 


পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, 
সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, 
দানশীল এবং উত্তাযগণের প্রতি ভক্তি 
ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন তিনি । 
তিনি তার জীবনে মোট ৫৫ বার হাজ্জ 
সম্পন্ন করেছেন । 

আল্লামা ফুদায়েল তার পরহেযগারিতার 
ব্যাপারে বলেন, তিনি ছিলেন মহান 
ফকীহ, অগাধ সম্পদশালী, অত্যন্ত 
অন্বেষণকারী, চিন্তা-মগ্ন ও স্বল্পভাষী । 


দৈনন্দিন কার্যাবলি 

ইমাম সাহেবের দৈনন্দিন কার্যাবলি 
একটি রুটিনের মধ্যে পরিচালিত হত। 
তিনি প্রতিদিন ফজরের সালাত আদায় 
করার পর থেকে ছাত্রদের দীনী শিক্ষা 
প্রদান করতেন। বিভিন্ন সনাম-ধন্য 
শিক্ষার্থীগণ এসে তার কাছে থেকে 
মাসআলার উত্তর জানতেন। তিনি 
এভাবে কএর যুহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত 
করে বাসায় ফিরে আসতেন এবং 
এরপর তিনি আসরের পর থেকে 
আবার সকলকে পাঠদান করতেন। 
বাকি সময়ে তিনি রোগীদের দেখা- 
শোনা, সেবা, দুঃখীদের খোজ-খবর 
রাখতেন । তিনি মাগরিবের পর পুনরায় 
পাঠদান করতেন। তিনি ইশার পর 
ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি 
অধিক হারে তাহাজ্জবদের নামায আদায় 
করতেন। তিনি একটানা ৩০ বছর 
ইশার নামায এবং ফজরের নামায 
একই উযুতে আদায় করেছেন। তিনি 
কখনো তার এই সকল কার্যাবলি 
দোকানে বসেও করতেন। 


রচনাবলি 
তার নিজস্ব রচনাবলি হল ফিকহুল 
আকবর, কিতাবুল আলিম ওয়াল 
মুতাআল্লিম, কিতাবুর রাদ্দি ওয়াল 
জামিয়া । 


অক্টোবর'১৭ ________ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হ।জী।ব।ন 


শেষজীবন ও কারাবরণ 

উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে 
আলিমদের ওপর অত্যাচার মাত্রারিক্ত 
হারে বেড়ে যায়। ইমাম যায়দ (রহ.)- 
এর মৃত্যুর পর থেকে ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-কে উমাইয়াগণ 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেতেন। ১৩০ 
হিজরীতে তিনি মক্কায় চলে আসেন 
এবং এখানে তার জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১৩২ সালে 
উমাইয়াদের পতন ঘটলে ইমাম সাহেব 
আবার কুফায় ফিরে আসেন। কিন্তু 
আব্বাসীয়গণ তাকে শান্তিতে থাকতে 
দেয়নি। খলীফা মানসুর তাকে প্রধান 
বিচারপতির পদ প্রদান করতে চাইলে 
পরে তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ 
করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং 
কারারুদ্ধ করা হয়। এর মধ্যেও তার 
মাসআলা প্রদানের কাজ চলতে থাকে । 
তার এ জনপপ্রিয়তাকে খলীফা 
সুনজরে দেখলেন না। তাই তিনি 
খলীফাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় 
করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। 


মৃত্যু 

অবশেষে খলীফার নির্দেশে তাকে বিষ 
প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরীতে 
হত্যা করা হয়। ইমাম সাহেব 
তাহাজ্জদের সালাত আদায় করার 
সময় সিজদাহরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেন। তার জানাযা ছয়বার হয়। 
প্রথমবার প্রায় ৫০ হাজার মুসাল্লী তার 
জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তাকে 
বাগদাদে সমাধিস্থ করা হয়। 


উপসংহার 

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী 
ফিকহের সংকলনে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) এর অবদান অতুলনীয় 

ও অকল্পনীয়। তাই তিনি ইলমের 
ফিকহের ইতিহাসে অমর হয়ে 
থাকবেন । 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
-সামাজিক অগ্রগতি, র ডিবি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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খতীবে-এ-বাঙ্গাল (রহ.)-এর 
সাথে বিজড়িত কয়েকটি স্মৃতি 


মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী 


(ঢাকাস্থ সউদী দূতাবাসের প্রধান আরবী অনুবাদক, বিশিষ্ট ক্যালিাফার, হাফেযে কুরআন, আলেমে দীন, 
আরবী ভাষার সুপণ্ডিত মাওলানা শহীদুলাহ ফজলুল বারী এখন আর বেঁচে নেই। ২০১৬ সালের ১৪ 
এপ্রিল তিনি ফজরের সালাতের পর মর্নিংওয়াক শেষে ঢাকার নয়াপল্টনের বাসায় এসে ঘুমিয়ে ছিলেন । 
ঘুমের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন । শহীদুলাহ ফজলুল বারী ১৯৫৪ সালে মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জনুহহণ 
করেন । তিনি পবিত্র কুরআন হিফয শেষে ১৯৬৯ সালে করাচি দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে 
লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন ॥ পরবতীতে সউদী আরবে উচ্চশিক্ষা 
এহণের জন্য গমন করেন । সেখানে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্যালিহাফিতে উচ্চতর ডিপ্লোমা এবং ঢাকা 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ ডিএ লাভ করেন। আমেরিকার ম্যানচেস্টার 
ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট থেকে ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোমা লাভ করেন । আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তার 
পাগ্ত্য ছিল শীর্ষ পর্যায়ের । এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন । ঢাকা মুহাম্মাদপুরস্থ আল-মারকাযুল 
ইসলামীর উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের 9855 
আগে আমার অনুরোধে খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)-এর ওপর একটি লেখেন। 
তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবন্ধটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের সমীপে পেশ করছি ।__ 
সম্পাদক) 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনাদুটো ঘটেছিল 


টি হযরত মাওলানা 
আহমদ রেহ.) সম্পর্কিত 
তিনটি ঘটনা সেই ছাত্রজীবন থেকে 
নিয়ে আজও পর্যন্ত আমার স্মৃতিপটে 
অস্্রান রয়েছে । সময় ও সুযোগ বুঝে 
আমি সেগুলো বন্ধুমহলে ও 
শিক্ষার্থীমহলে শুনিয়ে থাকি। প্রথম 
ঘটনাটি ঘটেছিল পাকিস্তানে আর 


বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণের 


বাংলাদেশে । তিনটি ঘটনাই ঘটেছে 
আমার ছাত্রজীবনে এবং আজ থেকে 
প্রায় ৩০/৩৮ বছর আগে । ঘটনাত্রয় 
আমি নিছক স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যেই 
নয় বরং উপদেশ গ্রহণ ও আমাদের 
একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ ও স্বনামধন্য 
পূর্বসূরীর চারিত্রিক ও আদর্শিক 
বলিষ্ঠতা ও দূরদর্শিতার দিকটির প্রতি 


উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি। 

প্রথম ঘটনাটির স্থান ছিল দারুল উলুম 
করাচির জামে মসজিদ এবং কাল ছিল 
১৯৬৯ সাল। আমি তখন ওই 
ছিলাম। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে 
নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের একটি 
প্রতিনিধি দল দারুল উলুম করাচিতে 
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এসেছিলেন । প্রতিনিধি দলে ছিলেন 


সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে মাঠ- 


হযরত মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.), হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), 


আমার মনে আছে। একটি হল “নূর' 


ময়দান গরম করে তুলেছিল। হযরত 


সম্পর্কিত অপরটি হল “মাদরাসা শিক্ষা 


খতীবে আযম সমাজতন্ত্রকে পেটসর্বস্ব 


ও তাবলীগ" সম্পর্কিত। নূর সম্পর্কে 


হযরত মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ 


মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে 


(রহ.), খতীবে আযম মাওলানা 


বলেন, সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ 


হযরত তার স্বভাবসুলভ ক্ষুরধার যুক্তি 
ও স্পষ্টবাদিতার সাথে কিঞ্চিত 


সিদ্দীক আহমদ (রেহ.) এবং শায়খুল 
হাদীস মাওলানা আজিজুল হক 


হচ্ছে এমন একটি অদ্ভুত প্রাণী যার 


রসিকতাপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যে বক্তব্য 


পেঠটা হবে বিশাল একটা ফুটবলের 


(রহ.)। এ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের 
আগমন উপলক্ষে মাদরাসার জামে 
মসজিদে বাদে মাগরিব একটি 
আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় 
সভায় মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রেহ.)ও 
উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় 
খতীবে আযম সাহেবও বক্তব্য রাখেন 
রাখেন এবং বলেন, “আমি মুফতীয়ে 
আযমের নির্দেশ পালনার্থে দাড়িয়েছি, 
নিজ থেকে আজ কিছুই বলব না, বরং 
একটা অংশ সবার সামনে তুলে ধরব। 
আমি হযরতের বক্তব্যটি দারুল উলুম 
দেওবন্দে শুনেছিলাম ।' এরপর তিনি 
কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত 
আয়াতটির বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “এ 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পুরোটাই মুফতীয়ে 
আযমের কাছ থেকে শোনা এবং 
সেগুলো আজও মুখস্ত ।' তিনি আয়াতে 
বর্ণিত .... শব্দগুলোর নিগুঢ় তাৎপর্য 
তুলে ধরেন এবং এগুলোর সম্ভাব্য 
সমার্থবোধক শব্দ যথাক্রমে ...-এর 
মধ্যকার সূল্ম্াতিসূক্ষ্ম অর্থগত, ভাব ও 
ব্যঞনাগত এবং প্রভাবগত পার্থক্য 
তুলে ধরেন। তার এ ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ শ্রোতাগণ গভীর মনযোগ 
দিয়ে শুনছিলেন। হযরত মুফতীয়ে 
আযমও বিস্ময়মাখা আগ্রহ নিয়ে 
খতীবে আযমের বক্তব্য শুনেন। 

এরপর তিনি সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র 
প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, 
সে সময় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে 
জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি 


ন্যায়, হাত-পাগ্তলো হবে ছোট ছোট 


তুলে ধরেন। তিনি যা বলেন তার 
ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, নূর কোনো 


পুতুলের পায়ের ন্যায় আর মাথাটা হবে 


শারীরিক উজ্জ্বলতা বা কমনীয়তার নাম 


ছোট কমলালেবুর ন্যায় । হযরতের এই 
রসিকতাপূর্ণ ব্যাঙ্গাত্রক ব্যাখ্যায় 


নয় বরং এটি হচ্ছে আতিক ও 
আধ্যাত্বিক উৎকর্ষের নাম; রুহানি 


শ্রোতাকুলের মাঝে ব্যাপক হাস্যরসের 
সৃষ্টি হয়। 


দ্যুতি ও জ্যোতির নাম। তবে 
ভগুপীরদের নূর হলো দেহসর্বন্ব। 


খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্য শেষে 


কারণ তারা মুরিদানের নজরানায় 
মুরগীর রান খেয়ে খেয়ে মোটাতাজা 


মুফতীয়ে আযম বিস্ময় প্রকাশ করে 


হয়ে যায়। তাদের গর্দান ফুলে-ফেঁপে 


বলেন, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
আমার বরাত দিয়ে যে বক্তব্য পেশ 
করেছেন সেটি আমি নিজেই মনে 


উঠে, তাদের গাল আপেলের মতো 
টকটকে দেখায়। আর তা দেখেই 


করতে পারছি না অথচ তিনি আমার 


“মাশাল্লাহ! হুযুরের চেহারায় কি সুন্দর 


সেই বক্তব্য এখনও পর্যন্ত হুবহু মুখস্ত 
রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, মুফতীয়ে 
আযমের এ বিস্ময় ছিল খতীবে 
আযমের প্রখর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে, 
মূল বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা বা 


নূর ভাসছে। এরপর তিনি তারই 
পাশে বসা হাফেজ্জী হুযুরের দিকে 
ইঙ্গিত করে বলেন, “হুযুরের চেহারায় 
তো নূর-টুর দেখছি না, হুযুরের চেহারা 
দেখি কালো। ভগুগীরদের চেহারার 


মিথ্যাচারের ব্যাপারে নয়। কারণ 
মুফতীয়ে আযম উক্ত আয়াতটির 
উদ্ধৃতি দিয়ে প্রায়ই ছাত্রদের মাঝে 


মতো টকটক করছে না। তাহলে কি 
ধরে নেব তার মাঝে নুর নেই? 
অবশ্যই আছে, বরং আসল নূর আছে। 


বক্তব্য রাখতেন। আমার নিজেরও সে 


আর এ নুর হচ্ছে তাকওয়া- 


বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। 


পরহেযগারির নূর, ঈমান ও আকীদার 


কাজেই খতীবে আযম যে বক্তব্য 
মুফতীয়ে আযমের বরাত দিয়ে পেশ 
করেছেন তা নিঃসন্দেহে মুফতীয়ে 
আযমের বক্তব্য ছিল। 


নূর, সততা ও ইখলাসের নূর । সে নূর 
জিসমানী (শারীরিক) নয়, বরং রুহানি 
বা আধ্যাত্রিক। এ নুর কেবল 
আল্লাহঅলারাই দেখতে পান, সাধারণ 


দ্বিতীয় ঘটনাটির স্থান ছিল হযরত 


লোকেরা দেখতে পায় না।? 
এ মজলিসেই খতীবে আযমের দ্বিতীয় 


হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) প্রতিষ্ঠিত 
কামরাঙ্গীরচর মাদরাসা এবং কাল ছিল 
১৯৭৭। আমি তখন লালবাগ 
মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র 
ছিলাম। কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার 


বক্তব্যটি ছিল মাদরাসা সম্পর্কে কোনো 
কোনো অত্যুত্সাহী তাবলীগী ভাইদের 
মনোভাব প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, 
“কোনো কোনো তবলীগী ভাই মনে 


বার্ষিক সভা উপলক্ষে অন্যান্য বিশিষ্ট 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে হযরত 
খতীবে আযম (েহ.) উপস্থিত ছিলেন। 


করেন, এখন আর মাদরাসার তেমন 
কোনো দরকার নেই। তাবলীগের 
মাধ্যমেই দীন শিক্ষা সম্ভব । তাবলীগের 
মাধ্যমেই দীনের প্রচার ও হেফাজত 
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সম্ভব।' তিনি এ জাতীয় তাবলীগী 
ভাইদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক বৃদ্ধা 
তার বাড়িতে এক হুযুরকে দাওয়াত 
করেন। খাবারে ছিল মুরগীর তরকারী । 
তরকারী খেয়ে হুযুর বৃদ্ধাকে বলেন, 
আম্মাজান আপনার তরকারীর ঝোল 
তো অনেক মজাদার | গোস্ত না হলেও 
চলতো । উত্তরে বৃদ্ধা বলেন, বাবা! এ 
গোস্ত থাকার কারণেই । গোস্ত বাদ 
দিলে শুধু ঝোলে এমন স্বাদ পেতেন 
না। এ ঘটনা বলার পর খতীবে আযম 


বিশ্বাসযোগ্য এবং হাদীস বর্ণিত 
অংশটুকুকে বিরোধপূর্ণ; বিশেষ করে 
মেরাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক 


এক পর্যায়ে মাহফিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
হয় এবং উভয়পক্ষের সমর্থকদের 
মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা 


আল্লাহর সরাসরি দর্শন লাভের 
বিষয়টিকে হযরত আয়েশা (রাযি.)- 


বেগতিক দেখে উপস্থাপক ইশার 
নামাযের বিরতি ঘোষণা করেন এবং 


এর বর্ণনা মতে অবিশ্বাস্য বলে মন্তব্য 
করেন। তার বক্তৃতা শেষে মাওলানা 


নামাযের পর বক্তা হিসেবে খতীবে 
আযম সাহেবের নাম ঘোষণা করেন। 


আমীনুল ইসলাম সাহেব যখন বক্তব্য 
দিতে থাকেন তখন অত্যন্ত জোরালো 


নামায শেষে উৎসাহ নিয়ে মাহফিলে 
বসে পড়লাম। হযরত বয়ান শুরু 


ও আবেগভরা কণ্ঠে মাওলানা আব্দুর 


করেন এবং শুরুতেই তার পূর্বে তিন 


রহীম সাহেবের বক্তব্য নাকচ করেন 


বক্তার মতপার্থক্য তুলে ধরেন। 


এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহ.)-এর একটি বক্তব্যের 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত 
ভারসাম্যপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর 


বলেন, তাবলীগ জামায়াত 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একজন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির 
আলিমের হাতে । তাবলীগ সুরাহা করেন। তাতে উপস্থিত 
জামায়াতের মূল শক্তিই হচ্ছে শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং মেরাজ 
আলিম-ওলামা। যতদিন পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্পর্কিত বিরোধপূর্ণ গোটা 
আলিম-ওলামা তাবলীগের সাথে একজন আলিমের হাতে । তাবলীগ বিষয়টির একটি গ্রহণযোগ্য ও 
থাকবেন ততদিন পর্যন্ত জামায়াতের মূল শক্তিই হচ্ছে আলিম- ভারসাম্যপূর্ণ মতের সন্ধান পান। 
তাবলীগও তার সঠিক পথে ওলামা । যতদিন পর্যন্ত আলিম-ওলামা . সেদিন খতীবে আযমের এ 
থাকবে। আর এ আলিম শ্রেণী তাবলীগের সাথে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত পান্তিত্যপূ্ণ, যুক্তিনির্ভর ও 
পয়দা হয় মাদরাসা থেকেই। _ তাবলীগও তার সঠিক পথে থাকবে । আর নিরপেক্ষ বয়ান সামনে না 
কাজেই তাবলীগ জামায়াতের এ আলিম শ্রেণী পয়দা হয় মাদরাসা আসলে সাধারণ শ্রোতাগণ 


অস্তিতের স্বার্থেই মাদরাসাগুলো 
টিকে থাকার দরকার আছে। 

তৃতীয় ঘটনাটির স্থান বায়তুল 
উত্তর। কাল হচ্ছে ১৯৭৬। 
উপলক্ষ ছিল শবে মেরাজ। 
ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক 


থেকেই । কাজেই তাবলীগ জামায়াতের 


অস্িতের স্বার্থেই মাদরাসাগুলো টিকে 
থাকার দরকার আছে । 


উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের বক্তা 
ছিলেন মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম 
সাহেব, মাওলানা আমীনুল ইসলাম 


স্বচক্ষেই আল্লাহর দর্শন অবশ্যই, 
অবশ্যই এবং অবশ্যই লাভ করেছেন। 
মাওলানা আমীনুল ইসলাম সাহেব 


সাহেব এবং মাওলানা কামাল উদ্দীন 


যখন মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের 


জাফরী সাহেব । অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা 
ছিলেন হযরত খতীবে আযম হযরত 
মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) এবং 


বক্তব্য খপ্তন করছিলেন তথন তিনি 
মঞ্চে ছিলেন না। তবে মাওলানা 
কামালউদ্দীন জাফরী ছিলেন। তিনি 


প্রধান অতিথি ছিলেন লিবীয় 


তখন ছিলেন বয়সে তরুণ । তাকে 


দূতাবাসের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আলী 


যখন বক্তব্য রাখার জন্য ডাকা হলো 


আল গাদামাসী। মাওলানা আবদুর 
রহীম সাহেব তার বক্তৃতায় মেরাজ 


তখন তিনি প্রথমেই তীব্র ভাষায় ও 
রাগান্বিত কণ্ঠে মাওলানা আমীনুল 


সম্পর্কিত কুরআন বর্ণিত অংশটুকুকে 


ইসলাম সাহেবের সমালোচনা করেন। 


মেরাজ সম্পর্কে অত্যন্ত 

বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী 

ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। 

পরিশেষে বলব, হযরতের সাথে 

সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ঘটনাব্রয়ের 

বর্ণনা আমার নিজের, সবটাই 
হযরতের হুবহু মৌখিক বর্ণনা নয়। 
তবে মূল ঘটনা, বক্তব্য ও ভাব 
বাস্তবতানির্ভর। তা সত্তেও দীর্ঘদিন পর 
নিছক স্মৃতির ওপর নির্ভর করে 
কথাগ্তলো লেখা হয়েছে বলে তথ্যগত 
ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই 
জাতীয় অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য 
আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী এবং সাথে 
সাথে হযরতের ইলমী ও রুহানি 
ফায়েয দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক 
কামনা করছি। 
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মত ও 


কুতায়বা আহসান 


মাদরাসা কি? 

আমাদেরকে সর্বা্ধে জানতে হবে 
মাদরাসা কি? একটি দীনী মাদরাসার 
মান ও মর্যাদা কতটুকু? 

মাদরাসা একটি নির্মাণাগার, যেখানে 
বং মানবতা তৈরির কাজ করা 
হয়। যেখানে দীনের দায়ী এবং 
অকুতোভয় সিপাহী তৈরি করা হয়। 
মাদরাসা এমন এক পাওয়ার হাউজ, 
যেখান থেকে কুল বিশ্ব তথা সমগ্র 
মানবজগতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। 
মাদরাসা এমন একটি ফ্যাক্টরি, যেখানে 
মন-মস্তি্ক এবং চিন্তা-চেতনা গঠন 
করা হয়। মাদরাসা এমন একটি 
ক্যালকুলেটর, যেখান থেকে সারা 
বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান টানা হয়। 
সভ্যতা, বিশেষ কোনো জাতীয়তা 
কিংবা বিশেষ কোনো সংস্কৃতির সাথে 
নয়, যার ফলে তার মধ্যে লয়-ক্ষয়ের 
সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে; বরং 


রঃ 


তারুণ্য সদা রসময়। যার দ্বীপ্তি সর্বদা 
সমুজ্জল। 


উপর যে দায়িত্ৃগুলি বর্তায় সেগুলোর 
অন্যতম কয়েকটি হলো, তাদের মধ্যে 
দৃঢ়বিশ্বাস আর পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে 


তথা যাদুঘর বলার চেয়ে আপত্তিকর 


হবে। এই সসাহস ও উদ্দীপনা 


মি আর কোনো শব্দ হতে পারে না। 


থাকতে হবে যে, যদি সারাটা দুনিয়াও 


এহেন উক্তি জোরপূর্বক মাদরাসার 
সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদাকে ভূলুষ্ঠিত করার 


হাতের মুঠোয় এসে পৌছায় তবুও এ 
কাজ থেকে একটু সরে যাবার প্রশ্নও 


শামিল। অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহের 
মোকাবেলায় মাদরাসা হচ্ছে প্রাণবন্ত, 
যুগোপোযোগী ও শক্তিশালী একটি 


দেখা দিতে পারে না। মাখলুককে 
সহায়তা করার জযবা সর্বক্ষণ অন্তরে 
তরঙ্গায়িত থাকতে হবে। জবান 


প্রতিষ্ঠান। মাদরাসা জীবনের 
কৃষিক্ষেত্রে নুবুওয়াতে  মুহাম্মদীর 
ঝর্ণাধারা থেকে জল সিঞ্চন করে 
থাকে । মাদরাসা যদি তার কাজ থেকে 
অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তাহলে জীবন 
অচল হয়ে পড়বে । জীবনের চারা-গাছ 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। মানুষের 


সবসময় এ অমূল্য সম্পদের শুকরিয়ায় 
সজীব থাকতে হবে। মাদরাসা 
শিক্ষার্থীদের অন্তরে সর্বদা সত্যতা, 
গ্রহণযোগ্যতা, সর্বকালীনতা, 
সর্বকালীন গ্রহণযোগ্যতা, বড়ত্ব ও 
শ্রেষ্ঠতের ব্যাপারে মজবুত বিশ্বাস 
থাকতে হবে। বিপরীতে বন্তজগতের 


পিপাসা যেমন নিবৃত্ত হবার নয়, 
তেমনি নুবুওয়াতে র 


প্রতিটি জিনিসকে নিঃশস্কচিন্তে মূর্খতা 
ও মুর্খতার মীরাস মনে করতে হবে। 


ঝর্ণাধারাও শুকিয়ে যাবার মতো নয়। 
মাদরাসা কখনো তার জিম্মাদারী থেকে 


দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, সমকালীন এ নৃহীয় প্লাবনে 


অবসর নিতে পারে না। মাদরাসা যদি 
তার দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে যায়, 
তাহলে মানবতাকে পয়গামে মুহাম্মদী 
কে শোনাবে? জীবনের চিরন্তন গীতি 
কে গাইবে? 


নাম নয়। মাদরাসা হচ্ছে মুয়াল্লিম আর 
আর মুতাআল্লিমদের সহাবস্থানের 
নাম। এখানে প্রত্যেকের কিছু কিছু 
আলাদা দায়িতৃ ও কর্তব্য রয়েছে। 

মাদরাসার ছাত্রদের দায়িত্ব খুবই 
তাই 
সীমাহীন উচু । দুনিয়ার কোনো জাতির 
বা সোসাইটির এত বড়, এত ব্যাপক, 
এত স্পর্শকাতর দায়িতি আছে বলে 
আমাদের জানা নেই। স্মরণ রাখবেন, 
মাদরাসার মুতাআল্লিমদের একটি প্রান্ত 
জীবনের সাথে অপর প্রান্ত নুবুওয়াতে 
মুহাম্মদীর সাথে শৃঙ্খলিত। নুবৃওয়াতে 
মুহাম্মদীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে 


মাদরাসার সম্পর্ক সেই চিরন্তন 


অর্পিত দায়িতুটা যেমন সুমহান তেমনি 


নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর সাথে যার 


বিশাল বিস্তৃত। মাদরাসার ছাত্রদের 


কিশতিয়ে নূহ হচ্ছে একমাত্র মাদরাসা 
শিক্ষা। 

এ প্রত্যয়ও রাখতে হবে যে, সমাজ 
এবং ব্যক্তির উন্নতি আর প্রগতির 
উত্সমূল হচ্ছে নুবৃওয়াতে মুহাম্মদীর 
নিঃশর্ত আনুগত্য । এর মোকাবেলায় 
দুনিয়াবী বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যাসহ 
যাবতীয় মাধ্যমকে কল্পকাহিনী আর 
অর্থহীন প্রলাপ হিসেবে শুমার করতে 
হবে। মাদরাসার ছাত্রদেরকে 
তাওহীদের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান রাখতে হবে। বিদআতকে 
গোমরাহি এবং যাবতীয় অনিষ্টের 
মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করতে হবে। 
সমাজে যেন বিদআতের অনুপ্রবেশ 
ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ 
থাকতে হবে। 


মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য 

দুনিয়ার অপরাপর জাতি এবং 
অপরাপর জ্ঞান অন্বেযুদের জন্যে 
উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়াবলীতে ভাসা 
ভাসা জ্ঞান থাকলেই চলবে; কিন্ত 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস হতে হবে 
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শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 
সন্দেহে ও বর্ণনাতীত। মাদরাসা 


খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এবং 


শিক্ষার্থীদের শুধু দাবিদার হলেই চলবে 
না; বরং প্রচারকও হতে হবে। 
অন্যান্যদের প্রজ্ঞা সমাপিকা ক্রিয়ার 
মতো হলেও চলবে, কিন্তু তাদের প্রজ্ঞা 
হতে হবে অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো। 
তাদের একীন অন্যদের একীনকে 
করতে হবে পরিপুষ্ট । পৌছাতে হবে 
পূর্ণতায়। অন্যদের জ্ঞান সাধারণ 
পর্যায়ের হলেও চলবে, কিন্তু মাদরাসা 
শিক্ষার্থীদের জ্ঞান হতে হবে পূর্ণাঙ্গ, 
প্রেমময় ও ফানাইয়াত পর্যায়ের । 


আধ্যাত্মিক অবস্থা 

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, 
নুবুওয়াতে মুহাম্মদী কেবল আহকাম ও 
আমলের অঢেল সম্পদই রেখে যায় 
নি; বরং কিছু গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য এবং 
অবস্থাও রেখে গেছে। যেভাবে প্রথম 
ধরনের সঞ্চয় বংশপরম্পরায় চলে 
আসছে আর আল্লাহ তাআলা এগুলি 
প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে 
রেখেছেন, তেমনিভাবে দ্বিতীয় ধরনের 
সঞ্চয়ও বংশানুক্রমিকভাবে চলে 


হযরত সাইয়েদ আলী হামদানীরা তো 
একা নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছিলেন। 
কিন্ত ঈমানের প্রদীপ্ত আলো আর 
মানবতার প্রতি দরদ তথা হৃদয়ের 
উষ্ণতা দিয়ে পুরো উপমহাদেশকে 
আলোকিত করে গেছেন। হযরত শাহ 
ওলীউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী রাহ. 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুবিশাল 
সাম্রাজ্যের মোড় পাল্টে দিয়েছিলেন। 
তিনি একাই চিন্তার রাজ্যে যুগান্তকারী 


কিন্ত যেদিন এ আওয়াজও বন্ধ হয়ে 
যাবে তখন সারাটা পৃথিবী এক 
নিলামবাজারে পরিণত হয়ে যাবে 
যেখানে মণি-মুক্তা, ঈমানের আলো, 
আর ইলমের সঞ্চয় সবকিছু একই 
মূল্যে বিক্রয় হতে শুরু করবে। মানুষ 
জড় ও প্রাণীজগতের মতো সস্তা হয়ে 
যাবে। সেদিন এই দুনিয়া টিকে থাকার 
উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলবে । 


আপনাদের পূর্ব 


প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিলেন। 
হযরত কাসিম নানুতুবী (রহ.) 
পতনের বেলাভূমে দীড়ানো নৈরাশ্যের 
এক আধারঘন যুগে দারুল উলুম 
দেওবন্দ নামক একটি কেল্লা গড়ে 
তুলে উলুমে নুবৃওয়াতকে নবজীবন 
দান করেছিলেন । 


আত্মপরিচিতি এবং স্বকীয়তা 

আজ মাদরাসার ছাত্রদেরকে নতুনভাবে 
তাদের আত্মপরিচয় জানতে হবে। 
শুনুন! আপনাদের কাছে রয়েছে সেই 
ইলম ও সেই বাস্তবতা, যেগুলো দুনিয়া 
থেকে সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গেছে। 


আসছে এবং আল্লাহ তাআলা 


আর সেগুলো উধাও হয়ে যাবার 


সেগ্তলোও হেফাজত করার ইন্তেজাম 
করে রেখেছেন । 

ওই গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী? 
সেগুলো হচ্ছে একীন, ইখলাস, 
আত্মজিজ্ঞাসা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন, আল্লাহর দিকে নত হওয়া, 
খুশুখুজু, দোয়া ও কান্নাকাটি, 
পরমুখাপেক্ষিহীনতা, দরদ, মুহাব্বত, 
আমিতৃত্যাগ, ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ 
নুবুওয়াতে মুহাম্মদী থেকে কেবল ইলম 
ও আমল গ্রহণ করা এবং এর গুণাবলি 
ও বৈশিষ্ট্টকে বাদ দেওয়া এটা 
অসম্পূর্ণ উত্তরাধিকার বৈ কিছুই নয় 
যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীদের মাধ্যমে 
আমাদের পর্যন্ত নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর 
সওগাত এসে পৌছেছে, তারা কেবল 
একাংশের প্রতিনিধিত্ব করে যাননি; 


কারণেই আজ সারাটা দুনিয়া তমসায় 
আচ্ছন্ন। 

মানব জীবনের জন্য যেভাবে আহার- 
বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ- 
কিছুসংখ্যক মানুষ এ দায়িতে 
নিয়োজিত আছেন। অনুরূপ জীবনের 
উন্নতি-প্রগতির এবং মনুষ্যত্বের 
শরাফতি অক্ষুন্ন রাখার জন্যও সময় 


আওয়াজ বের হয়ে আসছে যে, 


আপনাদের পূর্বসুরি যারা ছিলেন 
তাদের মেধা ও খেদমতের জযবা 
কখনো কোথাও স্থীমিত হয়ে বসে 
থাকেনি, বা পুরাতন রীতিনীতির অন্ধ 
অনুসারী হয়ে বসে থাকেনি । তাঁদের 
হাত জিন্দেগীর জীবন ধমনীর হাত 
থেকে কখনো সরে যায়নি। তারা 
ইসলামের খেদমতের জন্য যখন যে 
পদ্ধতি ও উপায়কে অবলম্বনের 
প্রয়োজন মনে করেছেন নির্ধিধায় তা 
গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সময়টা 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগ । একে এড়িয়ে 
যাবার কোনো পথ নেই। এর মধ্যে 
অনিষ্টতার অনেক কিছু আছে বলে 
তাহলে আপনি অনেকটা পিছিয়ে 
পড়বেন। কারণ এটি ব্যতিত আপনি 
আপনার বাণী বড় জোর কয়েক মাইল 
পর্যন্ত পৌছাতে পারছেন। কিন্তু এর 
মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা তাদের 
কথা পুরো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে 
পারছে । আজকের এই বৈপ্লবিক যুগে 
যারা দীনের দায়ী হবে তাদের মধ্যে 
থাকতে হবে বহুবিদ যোগ্যতা । তাদের 
ইলমে নুবুওয়াতের আলোয় কেবল 

হলেই চলবে না; বরং এ 
দৌলতটা ছড়িয়ে দিতে হবে সারাটা 
বিশ্বময় । সারা বিশ্বের সামনে তুলে 
ধরতে হবে এর শ্রেষ্ঠতু। আপনারা 


“তোমরা কি আমাদেরকে 
লোভ দেখাও? আল্লাহ আমাদেরকে যা 
দান করেছেন তা উত্তম যা 


হীনমন্যতা পরিহার করে চলে আসুন! 
দেখবেন, বিশ্ব আজও আপনাদের 
প্রশ্নের জবাব দেয়া শিখেনি 


বরং তারা ছিলেন উভয় অংশের 
প্রতিনিধিতৃকারী | 


তোমাদেরকে দান করেছেন তা 
থেকে । 


আপনাদের সামনে বন্তবাদের জ্ঞানীরা 
মাথা নত করতে বাধ্য । 
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০, 


আরাকান দখল করে বার্মার অধীনে 


পাঠ বধ 
বিকাশধারা 


ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ 
রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে বৃহত্তম বিনির্মাণের জন্য সাহিত্যের 
মুসলিম ] গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার 
রোহিঙ্গারাই আরাকানের প্রথম বসতি নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে 
স্থাপনকারী মূল ধারার সুনি মুসলমান। সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্য 
জন্মগতভাবেই তারা আরাকানের করেন। তিনি আরাকানের রাজা থিরি 


নাগরিক, তাদের হাতেই পরিপুষ্টি 
অর্জন করেছে আরাকানের ইতিহাস- 


নেন। এর আগে প্রায় সাড়ে চার 
৮৮৬৪৮ র স্বাধীন 


সত্তা, সাং স্বকীয়তা ও 
রাজনৈতিক পা ইতিহাস পাওয়া 
যায়। ১৬৬৬ খিস্টাব্দে বাংলার 


সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক দখল 


থু ধম্মার রাজত্ৃকালের (১৬২২-১৬৩৮ 
খি.) মধ্যেই তার লক্কর উজির 


এতিহ্য। মহাকবি আলাওলসহ 
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় 
কবিরা আরাকানের রাজধানী শ্রাহেহয়ে 
সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং 
সাহিত্যে রোহাউ ও রোসাও নামে 


করার আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলও 


উল্লেখ করেছেন। এ রোহাঙে্র 


আরাকানের অধীনে ছিল। ফলে 


আশরাফ খানের আদেশ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনা শুরু 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার কাব্য 
সমাপ্ত করার আগেই মাত্র ৩৮ বছর 
বয়সে মারা যান। তার কাব্যে বন্দনা, 
মহাম্মদের সিফত এবং রোসাঙ্গের 
রাজার প্রশস্তি অংশে কবি মূলত তার 


অধিবাসীদেরকেই রোহিঙ্গা বলা হতো । 


বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই তুলেছেন। 


চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধির 
সাথে সাথে আরাকানেও তা 
সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। 

সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা 
এখানকার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি ও রাষ্ত্রীয় ক্ষেত্রে একটি 


আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চাকারীদের 
মধ্যে দৌলত কাজী অন্যতম । 


দৌলত কাজী তার কাব্যের ততীয় 


চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর 
গ্রামের কাজি বংশের সন্তান 
দৌলত কাজী আরাকানে বাংলা 


রাজার বন্দনা রচনা করেছেন । রাজার 


সাহিত্য চর্চা করেন। এমনকি তিনি 


অভিনব এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় বিনির্মাণে 


আরাকানে রাজসভার কাজির পদেও 


সক্ষম হয়েছিল। অদ্যাবধি এখানকার 
মোট জনগোষ্ঠীর 


নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু মধ্যযুগীয় 
বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ 


বিশ্লেষণ, ইসলামের প্রতি তার 
আনুগত্য ও ভালোবাসার চিত্র, 
রাজনৈতিক দক্ষতা, সততা, ইসলামের 
প্রসার ও প্রভাবে তার অবদীনসহ 


নন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের 


বিভিন্না বিষয়ের আলোকপাত 


মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠকবি 


রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে মুসলিম 
জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তবে 


করেছেন । কবির ভাষায়: 


বাস্তববাদী এ কবি মধ্যযুগকে পেছনে 


শ্রী আশরফ খান / ধর্মশীল গুণবান 


ফেলে সমকালীন আধুনিকতা 


মুসলমান সবার প্রদীপ 
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সে রসুল-পরসাদে / গুরুজন 


মহাকবি আলাওল আরাকানের রাজা 
সান্দা থু ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খি.) 


চন্দ্রাবতী কাব্য একটি বিরল উদাহরণ 
কবির উদ্ধারকৃত চন্দ্রাবতীর ভণিতা 


আশীর্বাদে 
রাজসখা ইউক চিরজ্ীব ॥ (সতী ময়না 
ও লোর চন্দ্রানী) 


শাসনামলে আরাকানের সৈন্যমন্ত্রী 


অংশ উদ্ধার না হওয়ায় তার ব্যক্তিগত 


মুহাম্মদ সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় 


মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি 
মহাকবি আলাওল। তিনি আরাকানে 


পরিচয়ের বিষয়টি প্রচ্ছন রয়ে গেছে 


দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত সতী 
ময়না-লোর চন্দ্রানী কাব্যটি সমাপ্ত 


অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি করলেও 
অচিরেই তিনি আরাকানের মুসলিম 


করেন। সমকালীন আরাকানের 


তবে যেহেতু কবি আলাওল কোরেশী 
মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৪৬- 
১৬৫১ খিস্টাব্দের মধ্যে পদ্মাবতী 


প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব ও উদার 


মন্ত্রীদের সুনজরে আসেন এবং তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ 


নৈতিক মূল্যবোধ এ কাব্যের মাধ্যমে 
ফুটে উঠেছে। মূলত এটি ছিল কবির 


কাব্যটি রচনা করেছেন এবং তখন 
তাঁকে আরবি-ফার্সি ভাষায় পারদর্শী, 
বর্মি ও সংস্কৃত ভাষার পন্তিত, ভেষজ 


থেকে ১৬৭৩ খিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর 
কাব্যগুলো রচনা করেন। তাঁর রচিত 
পদ্মাবতী যা আরাকানরাজ থদো 
মিংদারের (১৬৪৫-১৬৫২ খি.) 


মৌলিক রচনা। তিনি আরাকানের 


ও যাদু বিদ্যায় দক্ষ এবং কাব্য ও 


রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় 


নাট্যকলায় অনুরাগী বলে উল্লেখ 


প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের 


করেছেন। হয়তো আলাওলের 


পৃষ্ঠপোষকতায় সয়ফুল মুলুক 


শাসনামলে রাজসভার প্রভাবশালী 


বদিউজ্জামাল রচনা শুরু করেন । কবির 


পদ্মাবতী কাব্য রচনার পরে ১৬৬০ 
খিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব মৃহূর্তে তিনি 


অমাত্য ও কবি কোরেশী মাগন 
ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে 
রচনা করেন। “সৎকীর্তি মাগনের 
প্রশংসা অংশে কবি আরাকানের 


রচিত হামদ-নাত অংশের চরণগুলোতে 


এ কাব্য রচনা করেন। যদি আগেই 


কবির অন্তরাতসার লালিত ইসলামের 


রচনা করতেন তবে আলাওল তার 
পদ্মাবতী কাব্যে এ বিষয়ে উল্লেখ না 


অমাত্যসভা কর্তৃক মুসলমানদের জ্ঞান 
চর্চা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে 
ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস 
পেয়েছেন। কবির ভাষায়: 


এতিহ্য ও ভাবৈশ্বর্য ফুটে উঠেছে। করে ছাড়তেন না। 
আলাওল ১৬৬৩ খিস্টাব্দে আরাকানের কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক 
মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ খানের কালের কবি ছিলেন মরদন 


আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তপয়কর 
কাব্যটি রচনা করেন। 


ওলামা সৈদ শেখ যত পরদেশী / 
পোষন্ত আদর করি বহু প্লেহবাসি ॥ 


তোহফা মহাকবি আলাওলের একটি 


এতিহাসিক আবদুল করিম তার নাম 
মরদন নুরুদ্দীন বলে উল্লেখ করেন 


অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক 


কাহাকে খতিব কাকে করন্ত 
ইমাম/নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম 


কাব্যগ্রন্থ । গ্রন্থটি ১৬৬৩-৬৪ খিস্টাব্দে 


ওরফে সিকান্দার শাহ দ্বিতীয়ের 
শাসনামলে (১৬২২-১৬৩৮ খি.) কাব্য 


কৰি আলাওল আরাকানের মহামাত্য 
মুহম্মদ সোলায়মানের আদেশে এর 
কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন। কাব্যটি 
আলাওলের অনুদিত কাব্য হলেও 


॥ (পদ্মাবতী) 

কিবা 

বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে 
বৈসেন্ত/সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত 
॥ (পদ্মাবতী) 


এখানে কবি আলাওল আরাকানের 
রাজধানী ম্রাহেঙকে রোসাঙ্গ নামে 


চর্চা করেন। কবি মরদন কর্তৃক 
উপস্থাপিত আরাকানের কাঞ্চি নগরে 
মুসলিম ও হিন্দু বসতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। বিশেষত মুসলমান প্রভাব 


অন্যান্য কাব্যের মতো এখানেও তিনি 
অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষা 
করেছেন। এছাড়াও সিকান্দরনামা 
আলাওলের শেষ কাব্যগ্রন্থ । কবি 


উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক 
ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন যে, 


খুব বেশি লক্ষ্যণীয় । কবির ভাষায়: 
ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী / 
রাবনের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
সে রাজ্যেত আছে এক কাঞ্চি নামে 


আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু 
ধম্মার ১৬৫২-৮৪ খর.) প্রধান অমাত্য 


আঞ্চলিকভাবে উচ্চারণগত পাথক্যরে 
কারণে হ অক্ষরটি স হিসেবে উচ্চারিত 


নবরাজ মজলিশের আদেশ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ 


পুরী/ মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী 
] 


আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ / 
কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন ॥ 


খিস্টাব্দের মধ্যে এটি রচনা করেন। 


হয়েছে। আরাকানের রাজসভায় 
জ্ঞানীদের ব্যাপক কদর ছিল । ওলামা, 


(নসিবনামা আহমদ শরীফ সম্পাদিত) 


অনুদিত কাব্য হলেও এটি যেমন ছিল 
স্বাধীন ও ভাবানুবাদ তেমনি কাব্যের 


সৈয়দ, শেখ সবাইকে সম্মান দিয়ে 
রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করা 
হতো । এভাবেই আরাকানে 
মুসলমানদের বিস্তৃতি ঘটেছে। 


বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব রচনাও বিদ্যমান । 
কোরেশী মাগন ঠাকুরও মধ্যযুগের 


কাব্যাংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
রোসাঙ্গ নগরী অর্থাৎ আরাকানের 
রাজধানী ম্রোহতয়ের কাছাকাছি কোনো 
পুরী বা নগর “কাঞ্চিপুর'; এখানে 


একজন মৌলিক কবি। মৌলিক রচনার 


মুসলমান ও হিন্দুদের মিলনমেলা । 


সঙ্কটকালে কোরেশী মাগন ঠাকুরের 


মুমিন-যুসলমান, আলিম মাওলানা 


অক্টোবর'১৭ _______'ুুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 


মজলিশে মিলিত হয়ে পবিত্র কুরান- 
হাদিস আলোচনা করে থাকেন। সেই 
সাথে হিন্দু কায়স্থরাও মিলিত হয়ে 
লেখাপড়া করে থাকেন। কাব্যের এ 
ধশে বৌদ্ধদের কোনো বিবরণ দেয়া 
হয়নি। বিষয়টি তো এমনটিও হতে 
পারে যে, ম্রোহংয়ের পাশের যেসব 
স্থানে গৌড়ীয় সৈন্যদের বসবাসের 
জন্য সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে 
তারই কোনো একটি বসতির নাম 
কাঞ্চিঃ যেখানে বাংলা থেকে আগত 
গৌড়ীয় মুসলমান ও হিন্দু সৈনিকদের 
বংশধররাই বসবাস করে থাকেন। 
সুতরাং এটা আরাকানেরই কোনো 
ংশ বলে ধরে নেয়া যায়। 
আরাকান প্রশাসন প্রভাবিত কবিদের 
মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী 


“বিলকিসনামা'; কাজী মোহাম্মদ 
হোসেনের আমির হামজা, দেওলাল 
মতি ও হায়দরজঙ্গ; আরাকানের 


হাজারো কুলীন পণ্ডিত ও গুণী 
ব্যক্তিদের ভিড় লক্ষ্যণীয় ছিল। তাদের 


দাও খুলে দাও সীমান্ত 
নিহিহানা বাহানা 


কে দেখে এ ধ্বংসলীলা 
রক্তখেলা 


মুসলমান্রে 
কে শুনে এ আর্তনিনাদ 
স্বজনহারার 


মধ্যে ওলামা, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতি যারা 
বিদেশী ছিলেন কিংবা স্বদেশী ছিলেন 
সবাইকে মুসলিম অমাত্যরা বিভিন্ন 
কাজে নিয়োজিত করে রাজ্যের উন্নতি 
যেমন নিশিত করেছেন, তেমনি 
আরাকানী প্রশাসনে 


প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্ধাদাকে নিশ্চিত 
বিভিন্ন 


লোক 


বিদেশী মুসলিম-অমুসলিম 


মুসলিম কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার । এ 
কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান 


আরাকানে একত্রিত হয়ে 
সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন 


পাওয়া যায় যথা জঙ্গনামা, মুসার 
সওয়াল ও শরীয়তনামা। আরাকানের 
অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কৰি 
আবদুল করিম খোন্দকার । তিনি 
আরাকানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তার 
রাজার ট্যাক্স-কালেক্টর' হিসেবে কাজ 
করেন। পিতামহ মদন আলী 
আরাকানের রাজার দোভাষী বা 


করতেন। তিনি তিনটি কাব্য রচনা 
করেছেন যথা- "দুল্লাহ মজলিশ', 
হাজার মাসায়েল এবং তমিম 
আনসারী । শুজা কাজী নামে পরিচিত 
আরাকানের সরদার পাড়ার অধিবাসী 
কবি আবদুল করিম অন্যতম কবি 
ছিলেন। তিনি “রোসাঙ্গ পাঞ্চালা' নামে 
আরাকানের ইতিহাস সংবলিত কাব্যটি 
রচনা করেন। সেই সাথে ম্রোহংয়ের 
কবি আবুল ফজলের আদমের লড়াই; 
আরাকানের কাইমের অধিবাসী কাজী 
আবদুল করিমের রাহাতুল কুলুব, 
আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, নুরনামা, 
মধুমালতী, দরীগে মজলিশ; কাইমের 
অধিবাসী ইসমাইল সাকেব এর 


বিশেষত আরাকানে ইসলামের প্রসার 
ও প্রভাব বিস্তারে তাদের অবদান ছিল 
অনস্বীকার্য । কবি আলাওলের ভাষায়: 
নানা দেশী নানা লোক / শুনিয়া 
রোসাঙ্গ ভোগ / আইসন্ত নৃপ ছায়াতল; 
আরবী মিশরী শামী / তুরকী হাবশী 
রুমী / খোরাসানী উজবেগী সকলা! 
লাহরী মুলতানী হিন্দি/কাশ্ীরী দক্ষিণী 
সিন্গী / কামরূপী আর বঙ্গদেশী; 


দুঃখী প্রাণের? 

কোথায় গেলো জযবা তোদের 
দীন ঈমানের 

কোথায় গেলো স্বপ্ন তোদের 
ত্যাগ আর দানের? 

তুমি আমি থেকেও আজ 
রোহিঙ্গারা 


বন্ধ কেনোঃ 


ওদের তরে 


নাম/ কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি॥ 
(আলাওল, পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী 
আহসান সম্পাদিত)। 

এভাবে মধ্যযুগ কিংবা তারও আগে 
থেকে আরাকানে মুসলমানদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ 
বর্তমানে সেখানকার মুসলমানদের 
ভিনদেশি বলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 
এটা শুধু অমানবিকই নয়, বরং 
জবরদখলের চরম মাত্রা। মগের 


মেশকের মতো দ্বাণ বুঝি 
মুসলমানের 


অক্টোবর'১৭ _______লল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


মোহাম্মাদ গিলান ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়া 


স্াযুবিজ্ঞান (7০%//0950976) এখন 
স্বীকার করে যে, মানুষের মস্তিষ্ক 


দেয়। পর্নোগ্রাফি দেখা একটি নীরব 
অথচ ভয়ঙ্কর সমস্যা যা মহামারীর 


অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ, 
অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যদিয়ে মস্তিষ্কে 


আকার ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে 
নারীদের চাইতে পুরুষরাই বেশি 


পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা যা দেখি, 
শুনি বা জানি, তার সবকিছুর সাথেই 


ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। 
এ বিষয়টির ক্ষতিকারক দিক সংক্রান্ত 


মস্তিষ্কের সংযোগ গড়ে ওঠে । দর্শন 
ক্লাসের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ 
থেকে শুরু করে নতুন কোনো শহরের 


অধিকাংশ নিবন্ধগুলোতে বিষয়টি 
সম্পর্কে সাধারণত মনস্তান্তিক এবং 
অথবা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


পথঘাট চেনা, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে 
নিক্রিয়ভাবে বসে থেকে কোনো গান 
শোনা কিংবা টিভি দেখা__আমাদের 
প্রতিটি কাজের সাথেই মস্তিষ্কের 
তাৎক্ষণিক সংযোগ গড়ে ওঠে এবং 
মানুষ হিসেবে আমরা কে, কেমন, এই 


আলোচনা করা হয়। তবে বক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধে র দৃষ্টিকোণ থেকে 
পর্নোগ্রাফি দেখার ক্ষতিকর প্রভাবগ্তলো 
সম্পর্কে আলোপাত করা হবে। 

প্রচলিত যে মডেলটির (71991) 
মাধ্যমে মানুষের শেখা এবং মনে 


সংযোগপ্তলোই সেটা নির্ধারণ করে 


রাখার প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, 


সেই মডেলটির ভিত্তি হলো সিন্যাপটিক 
প্লাসটিসিটি (577017170 17105170717) । 
সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি হলো মস্তিষ্কের 


সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় 
সাড়া দিতে মস্তিষ্ক তার নিউরনসমূহের 
(মস্তিফকোষ) মধ্যকার সংযোগগুলোর 
শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কি 
পরিমাণ এবং কোন ধরণের গ্লায়বিক 
আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং সেই 
সাথে কি পরিমাণ নিউরোট্রা্সমিটারের 
(7০%7০91777157711/67- _আনবিক 
সম্পন্ন ঘ্লায়বিক সংবাহক) 
নির্গমন ঘটবে, তা নিয়ন্ত্রণ করাও এ 
ক্ষমতার অন্তর্ভৃক্ত। অধিকাংশ মানুষ 
ডোপামিন সম্পর্কে যা কিছু জানে তা 
বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন- মুহাম্মাদ 


অক্টোবর'১৭ ____-0 আত্তার্তহীদ ৪১ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


আলী বা মাইকেল জে. ফক্সের 
পারকিসন (977777507) রোগে 


দৃশ্য দেখলে যৌন উত্তেজনা তৈরি হয়, 


পরিচিত হয়ে থাকে। পর্দা থেকে 


যা ডোপামিনারজিক সিস্টেমকে সক্রিয় 


আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে । শরীরে 
দিলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয় । 


করে তোলে। কোকেইনের মতো 
ড্রাগগুলো ঠিক এই কাজটিই করে 


অবাস্তব কল্পনার পাশাপাশি এক 
ধরনের তড়িঘচৌম্বক তরঙ্গ 
(61901707710272116 1702) 


থাকে । পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের 


মস্তিষ্কের একটি অত্যাবশ্যক 
নিউরোট্রাসমিটার হলো ডোপামিন 
(4০727777) ৷ এর ভূমিকা অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সচেতন 
অঙ্গসঞ্চালন, অনুপ্রেরণা দান, প্রতিদান 
দেওয়া, শাস্তি দেওয়া এবং শিক্ষণ 


দৃশ্য দেখার ফলে মস্তিকে নতুনভাবে 
তৈরি হওয়া সংযোগগুলো প্রচুর 
পরিমাণে নিঃসৃত ডোপামিনের দ্বারা 


বিচ্ছুরিত হয় যা মস্তিষ্কে রাসায়নিক 
বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে ডোপামিনের 
নিঃসরণ ঘটে। পরিণতিতে, এক 
ধরনের বাস্তব অনুভূতির তৈরি হয় 


আরও বেশি শক্তিশালী হয়। ফলে 
পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো নি 
স্মৃতিপটে না-গিয়ে _ফেক্ষেত্রে 


প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শিশুদের 
এডিএইচডি (479171) _ 4//71707 
1)617071-1717/)27001771 
1)159/49), বার্ধক্যজনিত স্মৃতিশক্তি 
হ্রাস (০92777/776 ৫2০776) এবং 
বিষনতার (92%7/55797) ক্ষেত্রেও 
ডোপামিনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। 
আনন্দ অনুভব, প্রতিদান, শিক্ষণ 
প্রক্রিয়া ইত্যাদিতে ডোপামিনের 
ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য । কোকেইনের মতো 
ড্রাগগডুলোর কার্যকারিতা 
ডোপামিনারজিক সিস্টেম 
(/991707771767276 7562771) 
কেন্দ্রিক । এ ড্রাগগুলোর কার্যকারিতার 
ফলে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিনের 
নিঃসরণ ঘটে। ফলে শরীরে 
“উচ্চমাত্রার শক্তি বা আনন্দ অনুভূতি" 
সৃষ্টি হয় যা ক্রমেই আসক্তিতে পরিণত 
হয়। একাধিক গবেষণার ফলাফল 
তৈরি করে, নয়তো প্রত্যক্ষ আনন্দ 
দানে ভূমিকা রাখে । মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে, চরম 
আনন্দ লাভের মুহুর্তে, নয়তো আনন্দ 
লাভের পরে, ডোপামিনের নিঃসরণ 
ঘটে । এই নিঃসরণের সময়, ডোপামিন 
শারীরিক ক্রিয়ার সাথে মস্তিষ্কের নতুন 
সংযোগগ্ডলোকে আরও বেশি 
শক্তিশালী (51/971797) এবং দৃঢ় 
(/217/0/0০) করে যা ব্যক্তিকে 
পুরনায় ওই আনন্দ লাভের জন্য একই 
কাজ করতে উৎসাহ যোগাতে থাকে । 
পর্নোগ্রাফির সাথে এর সম্পর্কটা 
কোথায়? পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের 


দৃশ্যগুলো পর্দা বন্ধ হওয়ার পর না 
থেকে মুছে যেতো ড় ডোপামিনের 


ঠিকই, তবে যে আনন্দ এবং তৃত্তিবোধ 
তৈরি হয়, তা নিজেকে ধোকা দেওয়া 
ছাড়া কিছু নয়। ডোপামিন নতুন করে 
পাওয়া যৌনতৃত্তি সাথে সাথে বডির 
সংযোগসমূহকে শক্তিশালী করে । ফলে 


দৃট়ীকরণ (/০7/79/09717) প্রক্রিয়ার 
কারণে স্থায়ী স্মৃতিপটে প্রবেশ করে। 


যা ঘটে তা হলো, ব্যক্তি তখন তার 
স্ত্রীকে নিজের অবচেতন মনে জমে 


এখানে দৃশ্যগুলো দর্শকের মনে রিপ্লেই 


থাকা কল্পিত যৌন আচরণে লিপ্ত 


মোডে (79717) 71০90 বারবার 
চোখে ভাসতে থাকে) দৃঢ়ভাবে গেঁথে 


হওয়ার আহ্বান করে । 
মস্তিষ্কে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ খুবই 


যায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কথা হলো, 


যৌগিক আবার সরলও | পর্নোগ্রাফি 


কোনো কিছুকে যতবেশি স্মরণ করা 
হবে, মস্তিষ্কে তা ততবেশি স্থায়ী রূপ 
লাভ করতে থাকবে। স্কুলের ওই 


দেখার ফলে সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি 
মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ তৈরি করে। 
ফলে নতুন করে লাভ করা স্মৃতিগুলো 


দিনগুলোর কথা মনে করে দেখুন ড় 
একটা বিষয় বারবার পুনরাবৃত্তির পর 
তা মাথায় গেঁথে যেতো! 
পর্নোগ্াফি হলো অলীক কল্পনা 


সংরক্ষিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞতা যেহেতু যৌন উত্তেজনার 
সাথে সম্পৃক্ত, তাই ডোপামিন 


নিঃসরণের মাধ্যমে নতুন পন 
সংযোগগুলো বহুগুণ রি 


(97145) | প্রতিটি নতুন দৃশ্যে 


হয়ে থাকে এবং 


একজন নতুন নারীকে দেখে দর্শকের 


দৃশ্যগুলো স্থায়ী ভিত সি 


ভ্রম জাগে যেন প্রতিবার সে নতুন 
একজন নারীর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত 
হচ্ছে। পর্নোগ্রাফির  “তারকা' 
অভিনেত্রীরা ছবিতে পুরুষদের কাছে 
নিজেদেরকে এবং 
অবমাননাকর যৌনকর্মের শিকারে 
পরিণত করে। এসব যৌন আচরণ 


নি ফলে দুই ধরণের ঘটনা ঘটে: 
১. কোকেইন মস্তিষ্কের যে গঠনতন্ত্রকে 


_ দৃশ্যের পুনর্মধ্তায়ন করতে চায় 


মানসিকভাবে সুস্থ অধিকাংশ মানুষের 
কাছে সম্পূর্ণরূপে অশ্লীল, জঘন্য । 


যার অনিবার্ধ পরিণাম হতাশা । 
এই পুনর্মধ্তায়নের প্রত্যাশা পুরণ 


পর্নোগ্রাফির চিত্রনাট্যের কাজই হলো 
দুএকটা পরিচিত এবং স্বাভাবিকভাবে 
যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আচরণের 
মাঝে এমন কিছু যৌন আচরণকে 
ঢুকিয়ে দেওয়া যেগুলো যৌনভাবে 


হবার নয়। কারণ একাধিক নতুন 
নতুন নারীর পরিবর্তে স্ত্রী শুধু 
একজন। আরও ভয়ানক বিষয় 
হলো, এই একজন নারীর যৌন 
বাচনভঙ্গি, আচরণ, শারীরিক 


সুখকর নয়। আর এভাবেই দর্শক 
নতুন নতুন যৌন আচরণের সাথে 


আবেদন ইত্যাদি পুরুষের মনে 
জমে থাকা ওইসব নতুন নতুন 


অক্টোবর'১৭ _______। আত্তার্তহীদ ৪ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


নারীর সাথে কখনোই মিলবে না। 
হয়তো প্রথম প্রথম দুএকবার 
পুনর্মধ্ায়ন বেশ উত্তেজনাকর এবং 


তা গবেষণার ভিন্ন একটি ক্ষেত্র যা 
গভীর মনোযোগের দাবি রাখে । 


সময় এবং পছন্দ প্রয়োজন । ব্যক্তি 
তার মস্তিষ্কে যে বিষয়টি বারবার 


স্নাযুবিজ্ঞান পর্নোথ্াফিতে আসক্ত 


আনন্দঘন হতে পারে । তবে শীঘ্ঘই 
বাস্তবতা এসে হানা দেবে এবং 


সক্রিয় করবে, মস্তিষ্ক সেটিকেই তার 


ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশ পীড়াদায়ক 
চিত্র তুলে ধরলেও, এটি পুরোপুরি 


যখন আনন্দ পাওয়া যাবে না, 


দুঃসংবাদ নয়। যদিও পর্নোগ্রাফি এবং 


ডোপামিনের নিঃসরণও তখন বন্ধ 
হয়ে যাবে। 
দুঃখজনক হলো, ঘটনার এখানেই শেষ 


কোকেইন মস্তিষ্কের একই গঠনতন্ত্রকে 
আক্রমণ করে, তথাপি দুটির পরিণতি 
পুরোপুরি এক নয়। মস্তিষ্কের সশশ্রিষ্ট 


নয়। অবাস্তব এবং কাল্পনা নির্ভর 


নতন্ত্রকে বিষমুক্ত করার জন্য, 


প্রত্যাশার কারণে বাস্তবে যখন হতাশার 
সৃষ্টি হবে, মস্তিষ্ক তখন ডোপামিনের 


কোকেইনে আসক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই 
একটি সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিক 


নিঃসরণ শুধু বন্ধই করবে না; বাস্তবিক 


আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 


অর্থে, এ নিঃসরণ স্তর তখন সর্বনিম্ন 
স্তরেরও নীচে নেমে গিয়ে বিষন্নতার 
স্তরে গিয়ে পৌঁছবে । ফলে দাম্পত্য 


অন্যথায়, তার জীবনই ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে 
পড়ে। পক্ষান্তরে, অনেক মানুষ যারা 
পর্নোগ্বাফি দেখার বাস্তব এবং সুস্পষ্ট 


জীবনে হতাশা, অতৃপ্তি এবং অশান্তির 
জন্ম হবে। কারণ সে “যেভাবে 


ক্ষতির দিক সম্পর্কে জেনে গেছে, 
তারা কোনো রকম নোতবাচক 


পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করবে । 
ভাষান্তর : আবদুল আহাদ 


কলম 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


কলমের ধার অগাধ অপার 
সচল অচল মানে না 
কলমটা কী কেউ কি বুঝেছি 
কলম নিজেই জানে না! 
কলম কলম নয় বকলম 
কলম খুবই ধারালো 
ইতিহাসটাও সাক্ষী আছে রে 


প্রত্যাশা করে, সেভাবে পায় না।' 
অনেক নারী নিজেদেরকে আরও বেশি 


মনস্তাত্তিক বিপর্যয়ের শিকার না হয়েই, 
তাতক্ষনিকভাবে পর্নোগ্রাফি দেখা বাদ 


আবেদনময়ী করার চেষ্টা করা সত্েও, 


দিতে পারে । এজন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি 


এমনকি স্বামীদের মনের মতো করে 
আত্মমর্যাদাহীন, বিকৃতরুচির 
যৌনকর্মের জন্য নিজেদেরকে 
স্বামীদের হাতে তুলে দিলেও, 


থাকতে হবে এবং নিজেকে নানা রকম 
কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখতে হবে। প্রথম 
প্রথম অতীতের দেখা পর্নোগ্রাফির 
মনোযোগ বিনষ্টকারী দৃশ্যগুলো 


পর্নোগ্াফিতে আসক্ত স্বামীরা খুব 
সামান্য সময়ের জন্যই আনন্দ লাভ 
করবে এবং অল্প সময়েই আগ্রহ 


চোখের সামনে ভাসতে থাকবে যা 
পর্নোথ্াফি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 


কলম যে কাকে হারালো! 
অস্ত্রই সে কি বড় হাতিয়ার 
এই কলমের চেয়ে রে 
নয় কখনোই বুঝতেই পারি 
কলমটা হাতে পেয়ে রে! 


মহাশ্র 
ফারুক আহমাদ মাহমুদী 


ইচ্ছা এবং উদ্যমের জন্য একটি কঠিন 


হারিয়ে ফেলবে । ফলে সর্বোচ্চ চেষ্টা 
সত্তেও স্ত্রী নিজেকে অনাকর্ষণীয় এবং 
আবেগিক দিক থেকে পরিত্যক্তা মনে 
করবে । অথচ সে জানবেও না যে, 
পর্নোগ্ধাফির ডোপামিনের সাথে সে 
প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। 


পরীক্ষা । তবে সুখের কথা হলো, 
পর্নোগ্াফি দেখার কারণে মস্তিস্কের 


কি নেই তোমাতে? 
অতৃপ্ত পিয়াসা নিয়ে আসি যখন 
পায় শরাবের পিয়ালা, 


প্নলায়বিক সংযোগগুলোর যেভাবে 


গুমরাহ জাতিকে দেখায় সঠিক পথ 


পুনর্বিন্যাস ঘটেছিল, সেই পুনর্বিন্যাস 


তোমার সুরের মালা 


ঘটানো আবারও সম্ভব । মস্তিষ্ক খুবই 
কর্মদক্ষ একটি অঙ্গ যা অব্যবহৃত 


এ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, 


সংযোগগ্ডলো থেকে মুক্ত হতে পারে। 


মস্তিষ্ক একটি সামগ্রিক সত্তার মতো 
কাজ করে; এর কার্ষকারিতার পরিধি 


হলো সর্বব্যাপী । ফলে মস্তিষ্কের 
কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তন হলে 
অন্যান্য অংশও প্রভাবিত হয় 


পর্নোগ্রাফি দেখার মাধ্যমে আক্ষরিক 


তুমি তো অমূল্য হার সবাই চায় 
স্বীয় কণ্ঠে পর তে, 
পারো তুমি নূরের ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরাতে । 


ব্যক্তি যতই পর্নোগ্রাফির 


তুমি তো শী নূর 


সংযোগগ্তলোকে পুনরুদ্দীপ্ত না-করে 


থাকবে, মস্তিষ্কের পক্ষে ওইসব 


তুমি তো এমন মহাগ্রন্থ 


সংযোগগ্তলো পরিত্যাগ করার 


যার সংরক্ষক সত্তা নিজেই । 


সম্ভাবনাও তত বেশি। আবার পূর্বের 
অভিজ্ঞতায় জড়ালে এবং মস্তিফকে 


অর্থেই পুরো মস্তিষ্কের সকল স্ত্ায়বিক 


যৌন আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়ে ব্যস্ত 


তৃষ্তার্ত হৃদয়ের সিংহাসন চায় 
পারো তুমি কচি কাচা হৃদয় জয় করতে । 


সংযোগগ্তলোর পুনর্বিন্যাস ঘটে । ফলে 


রাখলে, অনিবার্ষভাবেই তা অন্যান্য 


তুমি তো সর্বাধিক পঠিত 


মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ এবং তাদের 
কর্মদক্ষতার উপর কেমন প্রভাব পড়ে, 


সংযোগগ্তলোকে পুনরুদ্দীপ্ত করবে। 
কর্ম সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের শুধু 


মন চায় তোমায় পড়তে 
শুধু সন্দেহ নেই তোমাতে । 


অক্টোবর'১৭ _______'ুু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
ইলমের ভালোবাসায় 


চিরকুমার ওলামায়ে কেরাম 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ) 


বই : ইলমের ভালোবাসায় চিরকুমার ওলামায়ে কেরাম 
লেখক : শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুন্দাহ রেহ.) 
অনুবাদক : আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান 
প্রকাশক : মাকতাবাতুদ দাওয়াহ, ঢাকা 

: ৪০০ টাকা মাত্র। 
“ইলমের ভালোবাসায় চিরকুমার উলামায়ে কেরাম” বইটি 
আরববিশ্বে সাড়া জাগানো গ্রন্থ [ঠা] []7-এর বাংলা 
অনুবাদ। জগৎ জয় করা যেসব শ্রেষ্ঠ আলেম শুধু ইলমের 
ভালোবাসায় এবং ইলম-সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকার 
কারণে বিয়ে করতে পারেননি কিংবা করেননি, তাদের মহান 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
বইটিতে । 
তবে বেশ বড় কলেবরের এ বইয়ে সকল চিরকুমার 
আলেমের জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়নি; একজন বিদৃষী 
হয়েছে। “মাত্র পঁয়ত্রিশ জনের স্ততিগান' বলে হতাশ হওয়ার 
কিছু নেই। কারণ, বইটিতে এমন কিছু মনীষীর জীবনালেখ্য 
ওঠে এসেছে, যাদের নাম শুনলে চমকে যেতে হয়! বিস্ময়ে 
চোখ কপালে ওঠে যেতে চায়, “উরাও বিয়ে করেননি!” 
বিশর হাফি, আবু আলী ফারসী, ইমাম ইবনে জারীর আত- 
আয-যামখশরী, ইবনুল আনবারি এবং আবুল ওয়াফা 
আফগানী প্রমুখের জীবনগল্পে সুশোভিত হয়েছে বইটির 
পাতাগুলি। 


সকল ওলামায়ে কেরামের জীবনী উল্লেখ করার প্রয়াস 
পেয়েছি, যারা বিবাহ বর্জন করার গুণে গুণান্বিত। এতে 
আমি এ গুণের সকল আলেমের জীবনী উল্লেখ করিনি । 
সেটা আমার অভিপ্রায়ও নয়। আমি কেবল প্রসিদ্ধ 
অবিবাহিত উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে সৎ, সালেহ, 
নেতৃস্থানীয় বড় বড় কয়েকজনের জীবন থেকে কিছু দিক 
তুলে ধরেছি।” 

জ্ঞান-সাধনায় নিমগ্রতার কারণে যাঁরা নারীর প্রেমময় সানিধ্য 
থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন; ইলমের প্রেমে বুদ 
হয়ে যারা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন; 
যাদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত; যাঁদের ইলমি প্রসিদ্ধি ছিল 
দিগন্ত-বিস্তৃত; যাদের জিন্দেগির আবে হায়াত ছিল ইলম, 
তাদেরই মহান জীবনের কিছু চিত্র আঁকা হয়েছে এ বইয়ে । 
বইটি পড়লে বিয়ের বাসনা ছাড়তে হবে কিংবা বইটি লেখা 
হয়েছে বৈরাগ্যবাদের দিকে আহবান করার জন্যড় এমনটি 
ভাবার কোনো সুযোগ নেই। কারণ “বিয়ের চেয়ে নফল 
ইবাদতে লিপ্ত থাকা উত্তম' অভিমত পোষণকারী ইমাম 
শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহও কিন্তু বিয়ে করেছিলেন । সর্বোপরি 
লেখক স্বয়ং বিবাহিতড় একজন আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ 
বাবা ছিলেন। 

যদি বৈরাগ্যের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে 
লেখক কোন উদ্দেশ্যে এ ধরনের বই লিখলেনড় এমন প্রশ্ন 
মনে উত্থাপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এর জবাবে লেখক 
স্বয়ং বলছেন, “পূর্বসূরিদের কাছে ইলমের মর্যাদা কী ছিলো? 
ইলমের জন্য তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা কেমন ছিলো? কীভাবে 
তারা ইলমের জন্য নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছেন? 
অন্য সব বস্তুর তুলনায় ইলমকে কতটুকু প্রাধান্য দিয়েছেন? 
কীভাবে তারা জীবনের প্রয়োজনীয় তাকিদেও সাড়া না দিয়ে 
ইলমের অধ্যাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন? বর্তমান সময়ের তালিবুল 
ইলমগণ যাতে তা অনুধাবন করতে পারে এ উদ্দেশ্যেই এ 
গ্রন্থটি রচনা করেছি ।' 
পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি থাকার কারণে লেখক রাহিমাহুল্লাহ 
সম্পর্কে তেমন কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি না। 
তবে নবীন পাঠকদের উদ্দেশে কটি কথা তুলে ধরছি। 
ইলমের ময়দানে অল্প সময়েই নিজের একটা শ্রেষ্ঠতের 
আসন করে নেওয়া লেখক ছিলেন আরববিশ্বের ক্ষণজন্মা 
আলেম মনীষা । ছিলেন গত শতাব্দীর অন্যতম সেরা 
মুহাদ্দিস । বেশকিছু বিখ্যাত গ্রন্থের জন্য তিনি পাঠকমহলে 
সমাদৃত ও প্রশংসিত। লেখা পড়লেই তার শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে 
ধারণা পাওয়া যায়। অনুবাদকের ভাষায়: “আবু গুদ্দাহ 
(রহ.) নশ্বর জীবনের বিচারে এখন আমাদের মাঝে আর 
নেই, এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি আছেন 


এ সম্পর্কে গ্রন্থকার আবদুল ফাত্তাহ (রহ.) নিজে বলেন, 
“বক্ষমান গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত রচনামাত্র। তাতে আমি ওই 


আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, আমাদের চেতনায়, প্রেরণায়, 
অনুভবে এবং আমাদের প্রার্থনায় । তিনি আছেন তার বিপুল 


অক্টোবর'১৭ ________লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


কর্ম ও কীর্তির মধ্যে, আমাদের জন্য রেখে যাওয়া তার 
জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-সম্পদের মধ্যে । 

বইটির শব্দ, ভাষাশৈলি এবং বাক্যগঠন চমৎকার । অনুবাদও 
বেশ সাবলীল। তবে অনেক জায়গায় শাব্দিক অনুবাদের 
কারণেই বোধহয় কিছুটা খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে 
অনুবাদক যদি ভাবানুবাদের দিকে আরেকটু ঝুঁকতেন এবং 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর দুটি গীতিকাব্য 
(১) কীদিস কেন! 

ওরে পাগল কাদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 

কান্না মানেই আনলি যেচে চরম পরাজয়! 

অশ্রুমুছে তারচে' বরং 

মাখ তুলিতে রঙধনু রঙ 


বাক্যবিন্যাসে আরেকটু প্রচেষ্টার সাক্ষর রাখতেন, তাহলে 
তার অনুবাদকর্মটি উপরের দিকে আরেকটি লাফ দিত বলে 
আমার বিশ্বাস। 
বইটিতে আছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টীকাভাব্য। অনেক বিষয় 
স্পষ্ট করা হয়েছে এসব টীকায়। যাদের কথা গল্লাকারে বলা 
হয়েছে, তাঁদের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও টাকায় তুলে 
ধরা হয়েছে। এছাড়াও তাদের রচনা এবং যেসব গ্রন্থে 
তাঁদের জীবনী উল্লেখ হয়েছে, অনেক জায়গায় সেসব 
বইয়ের নামও দেওয়া হয়েছে। 
বিবাহবর্জন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সো.)-এর কঠিন সতর্কবাণী 
থাকা সত্তেও এত বড় বড় শ্রেষ্ঠ আলেম কেন বিয়ে 
করেননিড় এমন প্রশ্নের উত্তর বইয়ের নামেই আছে । তবে 
গ্রন্থকার (রহ.) “ওলামায়ে কেরামের কৌমার্য : কারণ ও 
রহস্য” শিরোনামে একটি ভূমিকা লিখে সে সম্পর্কে দীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন। বইয়ের শুরুতেই পাঠকের কাছে 
বিষয়টা খোলাসা করে দিয়েছেন, যাতে আর সন্দেহ ও 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। 
বইটির শেষে “যবনিকা* শিরোনামে সুন্দর একটা 
উপসংহারও পাঠকদের উপহার দেওয়া হয়েছে। যা সবারই 
ভালো লাগবে । 
বইটি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লন্বপ্রতিষ্ঠ 
অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক বলেন, “এ এক 
অন্য ইতিহাস। একদল জ্ঞানপাগলের ইতিহাস। কলাল্লাহ 
আর কলার রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা যাঁদের 
সংসারজগতে উকি-ঝুকির অবসর দেয়নি, তাদের বিস্ময়কর 
জীবনগল্প আর রোদে হাটার ইতিহাস। যাঁরা বউয়ের সঙ্গে 
নয়; বইয়ের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন তাঁদের কিছু টুকরো 
গল্প আর খন্তিত সময়ের ইতিহাস ।” 
ইলমের ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করতে; ইলমের প্রেমে বুঁদ 
হয়ে পড়ে থাকতে বইটি হতে পারে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । ইলমের 
ভালোবাসায় চিরকুমার না-ই হোন, তবে ইলম-সাধনায় 
আরো মনোনিবেশ করতে প্রেরণা যোগাবে বইটি । জৈবিক 
চাহিদা ও লোভ-লালসার ছড়াছড়ির এ যুগে বইটি স্মরণ 
করিয়ে দেবে ইলম ও আমলের নুরানি যুগের কথা । হাজির 
করবে জুহদ ও তাকওয়ার চমৎকৃত এক উদ্যানে। তাই 
চমৎকার এ বইটি নিয়ে আজই বসে যান। আর হারিয়ে যান 


দুলকিচালে চল এগিয়ে দূরকরে সংশয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কাদলে কিছু হয়! 
ভাবিস যারে দিন-রজনী আপন করে পেতে, 
কাঁদলে বসে তার কাছে তুই পারবি কি রে যেতে! 
তোল চরণে ঝড়ের গতি, 

থামিস না রে তিলেক-রতি 

অগ্নিঝরা চক্ষু দেখেই ভাগবে সকল ভয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 
তুই যে তরুণ তোর শরীরে তারুণ্যেরই বল, 
তোর গতিতে কীপবে সবাই কীপবে হিমাচল । 
সকল বাধা উধাও হবে, 

নতুন কিছুর কলরবে__ 

উঠবে জেগে বিশ্ব-তুবন, তুই হবি বিস্ময় 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কাঁদলে কিছু হয়! 
তোর গায়ে কি শক্তি আছে জানিসনা এর কিছু, 
শির তুলে তুই থির দীড়ালে সব হবে রে নিচু। 
বিজয় এসে ধরা দেবে, 

সহাস্যে নিজ মুঠে নেবে 

মরেও তুই অমর র'বি, মরণ হবে জয়, 

ওরে পাগল কীদিস কেন! কীদলে কিছু হয়! 


(২) আকড়ে ধরো 

মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল, 
সময়মতই ঘটবে মরণ নয় মিছে একচুল। 
এরপরও কোন সাহস পেয়ে 

অলিকপানে ছুটছো ধেয়ে! 

হয়না কেনো স্মরণ তোমার হারাচ্ছ দু'কুল, 
মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 
আকাশছোঁয়া অক্রালিকা গড়ছো হারাম পথে, 
খানিক সময় ভাবলে না রে লাভ কী এসব হতে! 
কালো টাকার সফেদগাড়ি, 

সঙ্গীরূপের দায়ুস নারী 
এই জগতের বাহবা পেতে রইলে রে মশগুল, 

মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 

কোথায় তোমার মূল ঠিকানা একটুখানি ভাবো, 
কোথায় ছিলাম কোথায় আছি আবার কোথায় যাবো! 
যায় ফুরিয়ে যায় রে বেলা, 


জ্ঞানপাগলদের রাজ্যে। ইলমের সৌরভে সুরভিত হোন 


আপনিও! 
মাবিশ আহাদ 


ভাঙবে রে এই ভবের মেলা । 
মরব আমি মরবে তুমি মরবে প্রাণীকুল! 
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ক।বি।তা 


নদী 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নদীর নাম অন্তরা 

দুর নীলিমায় আকাশ কীদে, 
আমরা আছি পথের দ্বারে । 
কে শুনে গো কার কথা 
পাথর গুলো বুকে চাপা । 


মনুষ্যত্ের মৃত্যু 

একেএম মাহফুজুর রহমান 

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে আরাকানে মানুষ জন্ম নিচ্ছে 

জাতিগত ভৌগলিক পরিচয় তাকে রোহিঙ্গা বানাচ্ছে। 

রোহিঙ্গা মুসলিম ললাটে সন্ত্রাসবাদী তকমা জুটছে 

পুশ ইন, পুশব্যাক নিষ্ঠুরতায় চোখ রাঙাচ্ছে। 

রাজনৈতিক দাবার সূক্ষ্ম চালে অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে 

মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ঘৃণার বিষবাম্প ছড়াচ্ছে। 

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস লজ্জায় উপহাস করছে 

সুচি অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে শান্তির নোবেল পাচ্ছে! 

আহারে! জীবন বাঁচাতে রোহিঙ্গা মুসলিম ছুটছে 

মিয়ানমার তাদের বাঙালি সন্ত্রাসী বলছে! 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সীমান্তের আকাশ ভারী হচ্ছে 

অথচ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সদয় আচরণ করছে। 

জাতিগত বিদ্বেষের লেলিহান ছোবলে মানবতা পুড়ছে 

মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ অসহায়ভাবে ধুঁকছে, 

মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে ভুতুড়ে ভয় পাচ্ছে! 
ংলাদেশকে সীমান্ত খুলে দিতে অনুরোধ করছে! 

চীন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে মদদ দিচ্ছে, 

ভারত হাত পা গুটিয়ে পরিস্থিতি পর্যবক্ষেণ করছে! 

ইসলামি রাষ্ট্রসংঘ ওআইসি নিরব দর্শক হয়ে আছে, 

মানবতাবাদী বিদ্রোহী সুশীল সমাজ হিমাঘরে রয়েছে । 

নাফ নদীতে ভাসমান লাশ বলছে, 

পৃথিবী হতে রোহিঙ্গা নয় বরং মনুষ্যতের মৃত্যু হচ্ছে। 

চিরবিদায় রোহিঙ্গা; ওপারে বিদায় সভ্যতা, 

চির বিদায় মিয়ানমার; ওপারে বিদায় মনুষ্যত! 


অক্টোবর”১৭ 


ধ্বনিত হোক আরাকানের স্বাধীনতা 
দালান জাহান 


মরতে যখন হবেই 

মরতে যখন হবেই, যুদ্ধ করে মর, 
মগজে ভেদে মৃতদুর হাসি- 

ধরো ধরো হাতিয়ার ধরো । 

শোকগুলো বুলেটের অগ্রে ঝুলিয়ে, 
গদার আঘাতে চূর্ণ করো জঙ্গা, 
বেয়েনেটের খোচায় খোচায় ভেঙে দাও- 
মৃত্যুর চেয়ে আর বড় কি আছে? 

যে জীবন মৃত্যু করেছে রুদ্ধ, 

শেষের পরে আর কি হবে শেষ? 

ড়ে যাও লড়ে যাও ঘাস-পাতা নদীর ঢেউ । 
উল্লাস চলুক ট্রিগারে ট্রিগারে, 

লাল হয়ে যাক নাফের সমস্ত জলরাশি, 
শয়তানের শেষ রক্তবিন্দু চুষে, 

ধ্বনিত হোক আরাকানের স্বাধীনতা । 


৪] 


ংলাদেশের অজস্র হাত 
হাত মেলাবে তোমার হাতে । 
জাগবে ঈমান বঙ্গসেনার 
ছুটবে তারাও প্রত্যাঘাতে । 
স্বাধীন দেশের শক্তি বলে। 
নয় আরাকান যুক্ত হবে 
বাংলাদেশের ঝাগ্তাতলে । 
হে আরাকান! তোমার নিশান 
আঁকছি আমি নতুন করে। 
যে গান তোমায় প্রাণ যোগাবে 
লিখছি সে গান তোমার তরে। 
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নব উদ্যমে জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 


১১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুর্ণ 
উদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জাতীয় 
উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গত ২৮ আগস্ট হতে 
১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ দু'সপ্তাহব্যাপী ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা 
নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় পৌছেছে এবং প্রথম দিনের 
দরসে ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। ছাত্ররা 
এখন প্রাণবন্ত ও উচ্ছবসিত। তারা নব উদ্যমে বন্ধপূর্ব 
সময়ের ন্যায় পাঠ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। 


নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণসংগ্রহ ও 

চলমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত জাতি হল আরাকানের 
রোহিঙ্গা মুসলিমরা । গত ২৫ আগস্ট হতে ঠুনকো 
অজুহাতের ভিত্তিতে খড়গহস্ত হয়েছে বার্মার সেনাবহিনী, 
নাডাল বাহিনী ও সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধরা । তারা তাদের ওপর 
নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ও বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ 
করছে। আর নারীদের প্রতি চালাচ্ছে লোমহর্ষক 
যৌননিপীড়ন। যা ইতিহাসের সকল নিষ্ঠুরতোকে হার 
মানায় । তাদের এ জটিল-অমানবিক অবস্থা থেকে দ্রুত 
উত্তরণ ও স্থায়ী আবাসন এবং জালেমদের যথোচিত শাস্তির 
লক্ষ্যে প্রতিদিন জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ফজরের 
নামাজে কুনুতে নাজেলা পাঠ করা হচ্ছে। 
এ দিকে জামিয়া প্রধান ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)-এর নির্দেশনায় এবং 
জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)-এর তন্তাবধানে গত ১৫ ও ২৬ আগস্ট দ"দফায় 
ছাত্র-শিক্ষদের সমন্বিত ত্রাণসামণ্ী ও নগদ অর্থ নির্যাতিত 
রোহিঙ্গাদের শরণার্থী শিবিরে বিতরণ করা হয়েছে। 


অক্টোবর”১৭ 


উল্লেখ্য যে, জামিয়ার মুহতামিম সাহেব (দা. বা.) ইতঃপূর্বে 
নিজ উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। 


জামিয়ার সহকারী পরিচালক (দো. বা.)-এর 


২৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
জামে মসজিদে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জামিয়ার রীতি 
অনুযায়ী (সোমবারের) তারবিয়তি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
জলসায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন 
জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)। নসীহতের শুরুতে তিনি জামিয়ার অসুস্থ 
মুরুব্বীদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দ্রুত সুস্থতা 
কামনা করেন। তিনি ছাত্রদেরকে আসন্ন প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষার প্রস্তুতি জন্য নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকতে ও 
তাকরারের (সামষ্টিক পাঠ) প্রতি মনোনিবেশ করতে 
বলেন। এবং প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ তিন জনকে পুরক্কৃত 
করার ঘোষণা দেন। পাশাপশি পড়া-লেখায় বিঘ্ন ঘটায় 
এমন সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার প্রতি কঠোর 
নির্দেশ জারি করেন। এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়ার লক্ষে 
রাতে তারাতারি শুয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিশেষভাবে 
তিনি দাওরায়ে হাদিসের ছাত্রদেরকে আল-হাইআতুল 
উলিয়ার পরীক্ষায় গৌরবময় ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে 
জামিয়ার এঁতিহ্য ধরে রাখতে প্রাণপণে মেহনত চালিয়ে 
যেতে জোর তাগিদ প্রদান করেন। 


২৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) জামিয়ার তালিমাতের পক্ষ থেকে 
নাজিমে তালিমাত আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. 
বা.) ১৪৩৮-৩৯ হিজরী (২০১৭-১৮) শিক্ষাবর্ষের প্রথম 
সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 
মাদরাসার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহ 
রোজ মঙ্গলবার (৩ তারিখ সম্ভাব্য) হতে প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষা আরম্ভ হবে । সেমতে কালক্ষেপণ না করে সময়কে 
কাজে লাগানোর ও সকাল-সন্ধ্যা তাকরার করার নির্দেশ 
দিয়েছেন । 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


এও 
আত 
০! পটকা এ ৮ শিট ৯ টিলিগ। 


1৯০ কল আজ আনল সী হল 5 উন 


নভেম্বর ১৭ 


লাস ভ্রেগাসে হামলা, সন্ত্রাসবাদ € পাশ্চাত্যের ভন্ডামী 

সুন্দরী খোজার অসুন্দর প্রতিযোগিতা 

মুললমালের সংখ্যা গোপল ও কমালোর চেষ্তা 

মাতা-পিতার সেবাই ছেলে-মেয়ের মুক্তির সোপান 

যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুরুর রহমান (হ)-এরহভিকাল, 
আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল আদর্শের চিরবিদায় 


জাজ ও 


6১৪০৬ এ ৯০১] ২০৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ১১ | সফর'৩৯ _ নভেম্বর'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
যোগাযোগ 


আততার্তহাদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1006)10011071598119511590.00]7 
11101001)1581095/1159006)5101911.00101 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 725247011 4710 1115747) 2174775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 


:477957101191, 0771142972-4000, 137217751. 

আল-জামিয়া আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুধিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

লাস ভেগাসে হামলা ও পাশ্চাত্যের ভণ্তামী 
__ তারেকুল ইসলাম 

সুন্দরী খোজার অসুন্দর প্রতিযোগিতা 

__- সাইদ রহমান 

মুসলমানের সংখ্যা গোপন ও কমানোর চেষ্টা 
__ আবুল হুসাইন আলেগাজী 


[] 


০২ 


০৩ 


০৭ 


০৯ 


বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [0 


মাতা-পিতার সেবাই মুক্তির সোপান 

___ আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) 
একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা 

__ মুফতি শামসুর রহমান 


১৫ 


২৭ 


মহাজীবন 


যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকাল 
___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


৩২ 


সাহিত্য-সং এ 


বাংলা ভাষার উন্নয়নে মুসলিম অবদান 
__ কুতায়বা আহসান 

আরাকান রাজসভায় বাংলার বিকাশধারা 
___ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ 


৩৬ 


৩৯ 


ইতিহাস-এতিহ্য [2 


সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


৪৩ 


নিয়মিত বিভাগ 


সমস্যা ও সমাধান [॥ ২৮। কবিতা 
আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৪৫। 
 ৪৬। 


১৯৬২ সাল থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ ও 
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন 


রোহিঙ্গাদের স্বদেশে 
ফেরত নিতে মিয়ানমার 
আগ্রহী নয় 


২০১২ সালের সহিংসতায় যাদের বাড়ীঘর ভস্মিভূত হয়ে 
গেছে মিয়ানমার সরকার তাদের নতুন করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ 
করতে দেয়নি। তাঁদের রাখা হয়েছে বাস্তচ্যুত ক্যাম্পে। 


তাঁরা তাঁদের স্বদেশ আরাকান রাজ্যে ফিরে যেতে 


এদের সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার। আন্তর্জাতিক 


পারেননি। নাগরিক অধিকার নিয়ে সম্মানজনকভাবে 


দাতাসহস্থাগুলো বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের খাবার সরবরাহ, 


প্রত্যাবাসনের কোন কার্ষকর উদ্যোগ মিয়ানমার সরকার 


চিকিৎসা সেবা ও দেখভাল করে আসছে । মিয়ানমার 


নেয়নি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের চাপে লোক দেখানো 
কিছু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়। সময়ক্ষেপণ মিয়ানমারের 
সামরিক জেনারেলদের কৌশল । 
আগষ্ট থেকে অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত 
৬লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা নর 
নারী, শিশু ও বৃদ্ধ কক্সবাজারে 
আশ্রয় নিয়েছে । এখনো প্রতিদিন 
সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লোক আসছে। 
আগে থেকেই কক্সবাজারের 
বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে ৪লাখ। প্রায় 
১০ লাখ মানুষের বোঝা বহনে 

বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন 
রোহিঙ্গাদের কারণে চলতি অর্থবছরের বাজেট সংশোধন 
করতে হবে । 

নির্মম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মুখে সাড়ে ৬ লাখ রোহিঙ্গা 
৭১হাজার ৫০০ একর জমির ফসল ফেলে দেশ ত্যাগ 
করতে বাধ্য হন। এসব জমির ধান সরকারী কৃষি বিভাগের 
লোকেরা কেটে নিয়ে গেছে এবং জমি বাজেয়াপ্ত করেছে 
সরকার মেশিনের সাহায্যে এসব জমি আগামীতে চাষাবাদ 
করবে এবং কর্তিত ফসল সরকারি গুদামে মজুদ করবে 
বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাড়ি-ঘর মগ দুর্বৃত্তগণ জ্বালিয়ে 
দিয়েছে। গবাদি পশু, নগদ অর্থ, সোনাদানা, দোকান পাট 


সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে এখন থেকে এসব ক্যাম্পে 
দেবেনা । 

রোহিঙ্গাদের পরিত্যক্ত জমিতে 
মিয়ানমারের কব্যবসায়ীদের প্রধান 
সংগঠন দি ইউনিয়ন অব 
ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব 
কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (05001) 
এক বিশাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে। এর 
জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার । 
এসব অর্থ চিকিৎসা, মৎস্য, তথ্য-জনসংযোগ, গবাদি পশু, 
পর্যটন, অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা 
হবে। 

উপর্যুক্ত ঘটনা পরম্পরা একথা প্রমাণ করে যে, রোহিঙ্গাদের 
নাগরিক অধিকার নিয়ে আরাকানে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আগ্হহী নয়। জাতিসংঘের ভাষ্য 
মতে রোহিঙ্গা বিতাড়নে প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে অং সান সু 
চি'র। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন সেক্টরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রও নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে । বাংলাদেশ 


লুট করে নিয়েছে । গত কালের বিত্তশালী পরিবার আজ 
নিঃস্ব ফকির । মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরত নেবে 
বলে মনে হয় না; নিলেও তারা কোথায় দাঁড়াবেন। 
বড়জোর এক উদ্বান্ত শিবির থেকে আরেক উদ্বান্ত শিবিরে 
স্থানান্তরিত হবেন মাত্র। 


নভেম্বর*১৭ 


যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবি ও প্রচারণা জোরদার করে 
আরও দেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাববে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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লাস ভেগাসে হামলা, সন্ত্রাসবাদ 
ও পাশ্চাত্যের ভণ্তামী 


তারেকুল ইসলাম 


সম্প্রতি আমেরিকার পর্যটন শহর লাস 


ভেগাসে একটি কনসার্টে সন্ত্রাসী 
হামলা হয়েছে । আইএস দায় স্বীকার 
করলেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 
এফবিআই তা নাকচ করে দিয়েছে 


মারে, তারপর আরেকজন এজেন্ট 


বিরুদ্ধে তখন শুরু হয়ে যেতো 
টেররিজম-প্রপাগান্ডা। ইউরোপজুড়ে 
ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামভীতিকে 
উসকে দেওয়া হতো। অথচ লাস 


ক্যারল রিচেলকে বিষাক্ত স্প্রে ছুঁড়ে 
মেরে একটি চাপাতি দিয়ে আক্রমণ 
করে বসে। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত একজন পুলিশ অফিসার 


এই হামলায় প্রায় ৬০ জন নিহত হয় 


ভেগাসের হামলায় যেহেতু হামলাকারী 


এবং আহত হয় পাঁচ শতাধিক 


মুসলিম নয়, সেহেতু এখন এটা শুধু 


হামলার উদ্দেশ্য এখনো জানা যায়নি 


আমেরিকার অভ্যন্তরীণ 


নাইন-ইলেভেনের পর এটাকেই 


“নিরাপত্তাবিষয়ক ইস্যু” হিসেবেই 


যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সবচেয়েয়ে ভয়াবহ 


গৃহীত হচ্ছে। এই ইস্যুতে পাশ্চাত্যের 


হামলা বলে অভিহিত করা হয়েছে 
পাশ্চাত্য মিডিয়া এই হামলাকে “মাস 
শুটিং, গণহারে গুলি) বলে আখ্যা 
দিয়েছে। স্টিফেন প্যাডক নামের এ 


“ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 


আক্রমণকারী রিচার্ডকে তিন তিনবার 
গুলি করে (যথাক্রমে পায়ে, বুকে ও 
মুখে) আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে 
এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এ 
টিএসএ'র এজেন্টকে রক্ষা করতে 
সক্ষম হন। যদিও এজেন্ট ক্যারল 


অনন্ত যুদ্ধের প্রচারণা আর হচ্ছে না। 


রিচেলের ডান হাত গুরুতর জখম হয়। 


পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিডিয়ার 
এহেন দ্বিচারিতা ও ভন্ডামির উদাহরণ 


হামলাকারী ছিল একজন খিস্টান 


আজকে নতুন নয়। এই ধরনের 


তাকে “মানসিক বিকারপ্রস্ত' বলেও 


কয়েকটি কেইস স্টাডি বিশ্লেষণ করেই 


তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্ত 
এই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার 


আজকের এই লেখা । 
বিগত ২০১৫ সালের ২০ মার্চ 


পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদের জিগির 
তোলেনি পশ্চিমা মিডিয়া। কিন্তু 


শুক্রবার, আমেরিকার নিউ অর্লেন্স 
এয়ারপোর্টে প্রবেশ করে প্রাক- 


হামলাকারী যদি মুসলিম নামধারী 
হতো, তাহলে সন্দেহ নেই, পুরো 


চেকপয়েন্টে রিচার্ড হোয়াইট নামের 
যাত্রীবেশী একজন উগ্ন খিস্টান সন্ত্রাসী 


পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক 


সেখানকার দায়িতৃরত ট্রা্সপোর্টেশন 


সম্প্রদায়ের বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া 


সিকিউরিটির (টিএসএ) দুজন 


অন্যরকম হতো। বলা বাহুল্য, 


নভেম্বর'১৭ 


এজেন্টকে প্রথমে বিষাক্ত স্প্রে ছুড়ে 


গুলিবিদ্ধ রিচার্ডকে হাসপাতালে নেয়া 
হয় এবং সে হাসপাতালেই পরে মারা 
যায়। হাফিংটন পোস্টের রিপোর্টে 
পুলিশের জবানিতে বলা হয়েছে, 
9/19710 1$27/211 74097771270 521 
51519201 /10174 7771172, 77119 
15 57101 11722177125 9) এ 
520/4711) 22571111915 47790) 
21157 21777907772 এ 52০%770) 
০/1201790771 517720/172 
17152017002 714 /97771915171712 এ 
71710071215, 125 21509 27777772 ৫ 
102 19992 77111 919 14919101) 
০0014715 7:51 14450717075 77111 
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আশ্চর্ষের ব্যাপার হচ্ছে, পুলিশের 
বরাতে হাফিংটন পোস্ট তার রিপোর্টে 
বলছে যে, রিচার্ডের মানসিক সমস্যা 
ছিল। তার কিছু মেডিকেল ত্যাটানশন 
তথা স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, 
কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে(1) 
সেগুলো সে উপেক্ষা করেছিল। এ এক 
অদ্ভুত প্রমাণহীন যুক্তি! ঘটনার তদন্ত 
ঠিকভাবে শেষ না হতেই প্রেস 
কনফারেন্সে পুলিশ কর্তৃক রিচার্ডকে 
“মানসিক ভারসাম্যহীন” বলে ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছিল। অথচ দেখুন, 
এয়ারপোর্টে থাকা. আক্রমণকারী 
রিচার্ডের গাড়িতে বর্ণহীন হাউদ্ররোকার্বন 
গ্যাস, ফেরন গ্যাস ও অক্সিজেন 
পাওয়া যায়। এমনকি আক্রমণস্থলে 
পতিত ও. গুলিবিদ্ধ রিচার্ডের ব্যাগ 
থেকে ছয়টি হোমমেইড বিশ্ফোরক বা 
ককটেল, বিষাক্ত স্প্রে এবং আক্রমণে 
ব্যবহৃত চাপাতি পুলিশ কর্তৃক জব্দ 
করা হয়। এতদসত্লেও রিচার্ডকে 
মানসিক ভারসাম্যহীন বলা কতটা 
যুক্তিযুক্ত ছিল? এ প্রসঙ্গে 1967 
0৮%947197 ডেইলি বিস্টে তার 
সাম্প্রতিক কলাম 51/77/7561 
4710911167 (০/17751707 727797754-এ 
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₹টনের উক্ত রিপোর্টে আরেকটি 
লক্ষণীয় ব্যাপার যে, পুলিশ রিচার্ডকে 
সাসপেক্ট সন্দেহভাজন) বলে সম্বোধন 
করেছিল, কিন্তু “সন্ত্রাসী” বলেনি(!), 
যদিও তাকে সন্ত্রাসী বলার মতো যথেষ্ট 
ও উপযুক্ত কার্যকারণ রয়েছে । তথাপি 
ওয়েস্টার্ন মিডিয়া এবং পুলিশ 
রিচার্ডকে “সন্ত্রাসী না বলে “মানসিক 
ভারসাম্যহীন, হিসেবেই সাব্যস্ত 
করেছিল। ঠিক এর আগে যেভাবে 
ওয়েস্টার্ন মিডিয়া আত্মস্বীকৃত খুনি উদ্র 
খ্রিস্টান মৌলবাদী জঙ্গি আন্ডারস 
বেহরিং ব্রেইভিককে অপকৌশলে 
“মানসিক ভারসাম্যহীন অভিহিত করে 
“সন্ত্রাসবাদের কালিমা থেকে রক্ষা 
করার প্রয়াস নিয়েছিল। ২০১১ সালের 
২২ জুলাই নরওয়ের রাজধানী 
অসলোতে একটি সরকারি ভবনে 
গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং 
উটোইয়া দ্বীপে হামলা চালিয়ে 
আন্ডারস ব্রেইভিক পরিষ্কার দিনের 
আলোতে একাই ৭৭ জন নিরীহ 
সাধারণ মানুষকে ব্রাশফায়ার করে 
গণহত্যা চালিয়েছিল। এই ঘৃণ্য 
মানবতাবিরোধী অপরাধ চরম 
দার্ভিকতার সাথে স্বীকার করে তার 
দেওয়া জবানবন্দিতে ব্রেইভিক উল্লেখ 
করেছিল যে, এটাকে সে তার 
প্রতিবাদের উপায় হিসেবে নিয়েছিল। 
প্রতিবাদ এই কারণেই যে, নরওয়েতে 
মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার 
ঘটেই চলছে; কিন্তু নরওয়ে সরকার ও 
রাষ্টযন্ত্র এটা ঠেকাচ্ছে না বলেই সে 
প্রতিবাদস্বরূপ আর কোনো উপায় না 
দেখে এই গণহামলার পরিকল্পনা 
করেছিল। এমনকি এই হামলার 
পরিকল্পনার আগে সে হাজার পৃষ্ঠার 
একটা ডকুমেন্টও লিখেছিল, যেটা 
পুরোটাই ছিল তীব্র মুসলিমবিদ্বেষে 
ভরপুর । আন্ডারস বেহরিং বেইভিকের 
এই হামলা ও একক গণহত্যাকে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নরওয়ের 
ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী 
হামলা বলে ধারণা করা হয়। উগ্র 
খিস্টান জঙ্গি ব্রেইভিকের হামলার 
ইস্যুতে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার তথাকথিত 
“সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের 
ন্যনতম প্রচারণাও দেখা যায়নি। 
এছাড়া বেশ কিছুদিন আগে অর্থাৎ 
শার্লি হেবদো পত্রিকার অফিসে ফলস 
ফ্ল্যাগ আযাটাকের রেশ ধরে ইউরোপ ও 
পশ্চিমা দুনিয়াজুড়ে নতুন করে উক্কে 


মুসলিমবিদ্বেধীর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় 
আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট 
ইউনিভার্সিটির নিরীহ মুসলিম তিন 
শিক্ষার্থী খুন হওয়ার ঘটনায় পশ্চিমা 
বিশ্বের নির্মম নিরবতা বিশ্ববাসী সেদিন 
দেখেছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও 
নেতৃবৃন্দের এহেন নিষ্ঠুর নিরবতা ও 
বৈষম্যমূলক বর্ণবাদী আচরণের তীব্র 
নিন্দা ও সমালোচনা দেখা যায় 
বিশ্বজুড়ে। সাধারণত পশ্চিমাবাসী 
সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে অনেক 
চেচামেচি করে থাকে, অথচ শুধু 
মুসলিম বলেই সংখ্যালঘু ভিকটিম এ 
তিন শিক্ষার্থীর প্রতি তারা চরম 
বর্ণবাদী আচরণ ও অবিচার করেছে 
বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। নিরপরাধ 
মুসলমান যখন আক্রান্ত ও হামলার 
কর্মকান্ড নয়; আর যখন কোনো 
পথভ্রষ্ট মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক ন্যুনতম 
অপরাধ বা হামলার ঘটনা ঘটে, 
তখনই “সন্ত্রাসবাদ' নিয়ে পশ্চিমা 
দুনিয়ার সমস্ত খিস্তিখেউর শুরু হয়ে 
যায়। “সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, তবে 
সব সন্ত্রাসীই মুসলমান'_এই 
ধারণাকে পশ্চিমা মিডিয়া সবসময় 
ছড়িয়ে দেওয়ার কসরত চালায় । 
টিএসএ'র এজেন্টদের ওপর হামলার 
ক্ষেত্রে রিচার্ডের মূল উদ্দেশ্য এবং 
তাদের ওপর তার এহেন ক্ষোভের 
নেপথ্য কারণ এখন পর্যন্ত আমেরিকান 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলো উদবাটন করতে 


স।ম।কা।লী।ন 


পারেনি। এর আগে আরো একবার 
হামলা হয়েছিল টিএসএ*র এজেন্টদের 
ওপর । ২০১৩ সালের নভেম্বরে লম্বা 
একজন বন্দুকধারী ব্যক্তি একটি সেমি- 


এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় খণণ্রস্ত 


একে একে ফীস করে দিচ্ছেন রাশিয়ায় 


বর্তমানে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত 


একপর্যায়ে মন্দার কুপ্রভাবে 


যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা 
এডওয়ার্ড প্লোডেন। প্রকল্পিত “ওয়ার 


অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে লস 


আমেরিকায় বেকারতের হার বেড়ে 


অন টেররে'র জিগির তুলে যুক্তরাষ্ট্র 


যায়। সরকারিভাবে কৃচ্ছসাধননীতি 


কর্তৃক “নিরাপত্তা'র নামে তার নিজের 


একজন টিএসএ+র এজেন্টকে হত্যাসহ 
আরো তিনজনকে আহত করে। 


হতাশা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। 
এর রেশ ধরে পুঁজিবাদবিরোধী 


উল্লেখ্য যে, ৯/১১-র “সন্ত্রাসী হামলা"র 
পরই বিশেষভাবে ?79751707/7107 


গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলত নাগরিক নাগরিকদের ওপর গভীর গুপ্ত 
নজরদারির কারণে সম্ভবত মার্কিন 


সমাজে এর বেশ নোতিবাচক প্রভাব 


“অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনও 


পড়েছে। রাস্ট্রযনত্র যখনই নাগরিক 


গড়ে উঠেছিল। এমন ধারাবাহিক 


স্বাধীনতা, অধিকার ও প্রাইভেসিকে 


92071) 42270) (794) গঠিত 


ক্রান্তিকাল ও নাজুক পরিস্থিতিতে 


নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করবে, 


হয়। রিচার্ডের হামলাটি এই এজেন্সির 


উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ 


তখন স্বাভাবিকভাবেই সেটা 


এজেন্টেদের ওপর এ নিয়ে 
দ্বিতীয়বারের মতো হামলা । এরকম 


যেভাবে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 


নাগরিকদের জন্য সুখকর হবেনা । এই 


সামরিকনীতির অত্যন্ত স্পর্শকাতর 


অবস্থায় নাগরিক ক্ষোভ, হতাশা ও 


বিশেষ একটা সিকিউরিটি এজেন্সির 
এজেন্টদের ওপর পরপর দু'বার সশস্ত্র 


গোপন তথ্যাবলী ফাঁস করছিলেন এবং 


বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাধবেই এবং 


এর ফলস্বরূপ ব্যাপক নেতিবাচক 


তা রাষ্ট্রের জন্য বুমেরাং হতে বাধ্য । 


বিচ্ছিন 


কোনো ঘটনা নয়। 


প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে তো 
বটেই খোদ মার্কিন নাগরিকদের 


অন্যদিকে ইতোমধ্যে আমেরিকায় 
কৃষ্থাঙ্গদের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ ও 


ও ক্ষোভের সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্র 
যখন চতুরতার সাথে নানাভাবে তার 


সরকারের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার 


বিবেচনায় এসব সন্ত্রাসী হামলার সাথে ওপরও লক্ষ করা গেছে। ইরাক- পুলিশি নির্যাতন-হত্যাকান্ড তীব্রতর 
মার্কিনিদের সামাজিক-নাগরিক হতাশা আফগানিস্তান যুদ্ধে আমেরিকান হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ফার্ভঁসনে 


এক মার্কিন পুলিশকে হত্যার ঘটনাও 


ব্যয়ের বোঝা মার্কিন নাগরিকরা আর 


নাগরিকদেরকে ক্রমশ হতাশ ও বিভ্রান্ত 
করতে থাকে, তখন সমাজে এর 


বহন করতে রাজি হচ্ছিল না। উগ্ৰ 
যুদ্ধংদেহী রাষ্ত্রীয় সামরিক নীতিমালার 


ঘটেছে। নাইন ইলেভেনের পর গঠিত 
বিশেষ সিকিউরিটি এজেন্সির 
(টিএসএ) এজেন্টদের ওপর 


প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল অত্যন্ত মারাত্বক 


প্রতি এক ধরনের বিরক্তি ও বীতশ্রদ্ধ 


দ্বিতীয়বারের মতো হামলা এবং 


হয়ে ওঠে। নাইন ইলেভেনের নাটক 


প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে মার্কিন 


সাজিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে 


নাগরিকদের মধ্যে । ওবামা তাঁর প্রথম 


তার উগ্র সামরিক জাতীয়তা ও 


নির্বাচনে ইরাক-আফগানিস্তান থেকে 


অতিসম্প্রতি বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিদ্বেষের 
প্রতিক্রিয়ায় এক মার্কিন পুলিশের 
হত্যা- সব মিলিয়ে মার্কিন সমাজে 


সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ 
করতে যেয়ে তার নাগরিকদের ভীতির 
কবলে রেখে দিনের পর দিন তাদেরকে 


সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েই 


নাগরিক হতাশা, ক্ষোভ ও অস্থিরতা যে 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ 


ক্রমবর্ধনশীল, তার প্রমাণ বহন করে। 


থেকেই বুঝা যায়, মার্কিন নাগরিকরা 


সর্বশেষ ফ্রান্সে শার্লি হেবদো পত্রিকার 


বিভ্রান্ত করে “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 


অনেক আগে থেকেই আমেরিকার 


অফিসে ফলস ফ্ল্যাগ আ্যাটাকের পর 


প্রকল্প সাজিয়ে অপ্রমাণিত “শক্র'র 


সামরিক যুদ্ধনীতির প্রতি চরমভাবে 


পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমবিদ্বেষের 


বিরুদ্ধে অনৈতিক যুদ্ধে জড়িয়ে অযথা 
যা একসময় মার্কিন নাগরিকসমাজ 


বিমুখ হয়ে উঠেছিল। ২০১৩ সালে 
মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের 


ক্রমবর্ধমান ক্ফুলিঙ্গের নিদারুণ 


প্রেক্ষাপটে ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে 


সাথে ওবামা-প্রশাসনের তীব্র 


প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। নাইন 


মতদ্বৈধতার দরুন যথাসময়ে বাজেট 


ইলেভেনের রহস্য ও বিতর্ক যত তীব্র 


পাস না হওয়ায় উক্ত বছরের ১-১৬ 


হয়েছে, ততই রাষ্ট্রের সাথে মার্কিন 


অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার প্রায় সমস্ত 


সংখ্যালঘু মুসলমানরা এখন বর্ণবাদী 
আচরণ ও সাম্প্রদায়িক হামলার মূল 
শিকারে পরিণত হয়েছে। উগ্র খ্রিস্টান 
মৌলবাদী জঙ্গিদের হামলা ও 


নাগরিকসমাজের সম্পর্ক, সন্দেহ ও 
আস্থার টানাপড়েন প্রবল হয়ে উঠেছে। 
২০০৮ সালে স্মরণকালের অর্থনৈতিক 
অনেকটাই কাবু হয়ে পড়েছিল। 


নভেম্বর'১৭ 


সরকারি কার্যক্রম ও সরকারি 


অপতৎপরতাকে সন্ত্রাসবাদ বলা হয়না, 


সাহায্যপ্রাপ্ত দপ্তর নজিরবিহীনভাবে বন্ধ 


বিপরীতে শুধু মুসলমানদের বেলায় 


থাকে । এছাড়া সম্প্রতি আমেরিকার 


সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের 


রাষ্ট্রীয় সিক্রেসি এবং তার নাগরিকদের 


যত প্রসঙ্গ আসে । আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 


ওপর গোপন নজরদারির গুমরগুলো 


যখন এহেন চরম বৈষম্যমূলক অবস্থা, 


স।ম।কা।লী।ন 


তখন এর প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার 
নেতিবাচক বিক্ফোরণোন্মুখ কুফল হচ্ছে 
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান বহুমুখী রণক্ষেত্র । 
আল কায়েদা, তালেবান, আইএস, 
নৃসরা ফ্রন্ট, হিজবুল্লাহ ও আফিকার 
বোকো হারাম ইত্যাদি নানা ধরনের 
সশস্ত্র গোষ্ঠী অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ ও 
সঙ্ঘাতে লিপ্ত। এখানে একটি অপ্রিয় 
সত্য হচ্ছে, এসব গোষ্ঠীকে আমরা 
সন্ত্রাসী, মধ্যযুগীয়, মৌলবাদী ও 
জঙ্গিবাদী বলছি ঠিকই; কিন্তু 
সোভিয়েতের পরে বর্তমান বিশ্বে এরাই 


জুজু দেখিয়ে আমেরিকা তেলের লোভে 
এবং বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত নিরক্কুশ 
করার স্বার্থে মুসলিম দেশগুলোতে 


চালিয়েছে। নাইন ইলেভেনের কথিত 
“সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা একবিংশ 
শতকের প্রারভ্েই এক-মেরুকেন্দ্রিক 
মার্কিন বিশ্বব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও 
সংগঠনের নিয়ামকের ভূমিকায় পরিণত 
হয়। তবে নাইন ইলেভেন ছিল 
একবিংশ শতকের নব্য সংস্করণ । তার 
মানে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের নাইন 


১৯৯৯ সালে ৪-১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে 


ছিল তা বলাই বাহুল্য । উইকিপিডিয়ার 


রাশিয়ার তিনটি শহরে মোট চার 
দফায় সিরিজ ত্যাপার্টম্যান্ট বোদিংস- 
র ঘটনা ঘটে। এই সিরিজ বোমা 
হামলার ঘটনায় ২৯৩ জন সাধারণ 
নাগরিকের মৃত্যু ঘটে এবং এক 


নি 


এই সিরিজ বোমাহামলার ঘটনায় পুরো 
রাশিয়াজুড়ে আতঙ্ক ও ভীতি শুরু হয়ে 


পুরো 
আমেরিকাজুড়ে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি 
হয়েছিল। উইকিপিডিয়ার সংরক্ষিত 
বর্ণনায়, 176 0914515 71£1307710151 
97 49919127107, 7495601 07 9 
92171977112 4710 13 52171277127 
270 79129997510 97 46 
9217197711921. 44 $17711107" 22771057)2 
021/02 77451091171 2710 22452 
171 71 01971771271 11901 777 1716 
16/951971 ০101 24297 07 
9217197711)27 22. 1162 7224 247 
1/1271 /7717712 1477175167" 01 134551৫ 
7/10777177 17671 17715901716 
7727107102 01112 77/101747115 01 
180772071 2770 97927241116 77 
19771177207 07927), 11107 
77127120112 02217171771 01 116 
52974 0/120/19777/47. 


ইলেভেনের মতো সন্ত্রাসী হামলা কি 
এর আগেও দেখা গিয়েছিল, একই 


স্বাধীনতাকামী মুসলিম চেচেনদের 
সশস্ত্র মুক্তি-আন্দোলন দমাতে 


উদ্দেশ্যে? হ্যাঁ, অবশ্যই । দুর্বল মুসলিম 
দেশের ওপর হামলা ও যুদ্ধ চাপিয়ে 
দেওয়ার অপকৌশল হিসেবে নাইন 
ইলেভেনের মতো বিতর্কিত সন্ত্রাসী 
হামলার ঘটনাও লক্ষণীয়ভাবে নিকট- 
অতীতে ঘটেছিল। সোভিয়েতের 
পতনের পর বিশ্বজুড়ে একক কর্তৃত 
স্থাপনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভূতপূর্ব 
রাশিয়ার একটি গোয়েন্দা সংস্থা 
(এফএসবি) কর্তৃক ঘটানো ফলস 
ফ্ল্যাগ বোধিংস তথা “রাশিয়ান 
ত্যাপার্টমেন্ট বোষ্বিংস'-এর নতুন 
সংস্করণ ঘটায় নাইন ইলেভেনের 
“সন্ত্রাসী হামলা"র ঘটনার মধ্য দিয়ে । 


নভেম্বর'১৭ 


চেচেনদের ওপর হামলার সুযোগ 
খুঁজছিল তৎকালীন রাশিয়া । “রাশিয়ান 
ত্যাপার্টম্যান্ট বোঘিংস' নামে খ্যাত 
বোমা হামলার দায় চেচেন 
মুজাহিদদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে 
রাশিয়া দ্বিতীয় চেচেন-যুদ্ধ শুরু 


করেছিল। ঠিক একইভাবে 
আমেরিকাও নাইন ইলেভেনের 
“সন্ত্রাসী হামলা*র দায় প্রমাণহীনভাবে 


ওসামা বিন লাদেনের ওপর চাপিয়ে 
দিয়ে সুদীর্ঘ আফগানিস্তান ও ইরাক 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ান সিরিজ 
বোমা হামলা যে ফলস ফ্ল্যাগ বোম্বিংস 


বর্ণনামতে, 4 167 70175 17/67 
(2127 979277712 277 00711977207 
07027), 011) 07 07207127), 
11722 179 22277157710 744 
19117716520 11115 22105 (/71/ 4 
7121) 109 /97711772) 7276 
27725650 %7 112 19221 10109. 
7112 777০112771 7775 9501475 19 
12 4 1721717712 250270156. 7/1252 
2/27115 120109. 21122911075 17141 
1/12 10771017125 7272 2./152.105 
21701 179119217215 0) 1116 1973 
171 07727 19 1527/2777722 1712 
72524771171707 97 7771797। 
90177717125 171 01120174974 
1977712 717917777 7477 19 
190727 

ত্যাপার্টম্যান্ট বোষ্িংস নিয়ে ২০০২ 
সালে 45595517017097 07 1/951৫ 
নামে একটি ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়। 
সেই ডকুমেন্টারিতেও ত্যাপার্টম্যান্ট 
বোম্িং 17299721922/771)) 
92770267172: 43455177 
17202721197 (75) কর্তৃক গোপনে 
সংগঠিত ও সংঘটিত হয়েছিল বলে 


যুক্তিতর্হ দাবি করা হয়। 
ডকুমেন্টারিটি নাইন ইলেভেনের 


“সন্ত্রাসী হামলা'কে অ্যাপার্টম্যান্ট 
বোধিংস-এর সাথে তুলনা করে এবং 
নাইন ইলেভেন ও ত্যাপারটম্যান্ট 
বোম্িংস যে ফলস ফ্ল্যাগ আযাটাক-তাও 
দাবি করেছিল। মোদ্দা কথায়, 
ত্যাপার্টম্যান্ট বোম্বিংস ছিল নাইন 
ইলেভেনের গডফাদার । এসব ফলস 
ফ্ল্যাগ আ্যাটাকের মাধ্যমে মুসলমানদের 
ওপর দোষ চাপিয়ে সন্ত্রাসবাদের 
হুক্কহুয়া রব তুলে তাদের দেশে হামলা 


ও আগ্রাসনের পথ সুগম করেছে 
সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগ্ড ক্তগুলো। 

লেখক; পলিটিক্যাল এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যাঙ্গিয়াল এক্সপ্রেস 


15771011: 19721151477117166)271911. 0077 
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স।ম।কা।লী।ন 


“সুন্দর' ব্যাপারটা কী? এই প্রশ্নের 


মেয়েটির শরীরে হয়তো তারা ঠিক যা 


উত্তরে পৃথিবীর সাতশ কোটি মানুষ 
হয়তো সাতশ রকম উত্তর করবেন। 
তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে বললেও একটি 
কমন জায়গায় এসে যতিচিহ্ন ফেলেন 


খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না! 


যায়নি তখন এই উপমহাদেশে সুন্দরী 
ছিলেন মীনা কুমারী, নার্গিস, 


সুন্দরী প্রতিযোগিতা নামে এই ভ্রষ্টাচার 


বৈজয়ন্তীমালা, সুচিত্রা সেন, হেমা 


বর্তমান দুনিয়ায় বেশ বাজার পেয়েছে। 


মালিনী, কবরী, ববিতারা। এই 


এটিই বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে 


জমানায় যখন বাজার ও বিপণনের 


প্রায় সকলেই । তা হলো, “যা কিছু 
সত্য, শুদ্ধ ও সৎ তাই সুন্দর ।' এ 


অসুন্দর প্রতিযোগিতা অথচ নাম দেয়া 
হয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা । এই 


ব্যাপারে ইংরেজি সাহিত্যের 
রোম্যান্টিক কবি জন কিটসের সেই 
অমর উক্তি, 79611) 15 171/17, 177/1 
15 7০৫41) 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন, বিশ্ব 
চলচ্চিত্রের কিতবদন্তি অভিনেত্রী অভ্র 
হেপবার্ন বলেছিলেন, £1226706 75 
1112 0711) 19921461111 72৮27 
799০5. অর্থাৎ রুচিশীলতাই একমাত্র 
সৌন্দর্য যা কখনো বিবর্ণ হয় না। 
নিজে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হয়েও শরীরের 
মাপজোক কিংবা রঙকে তিনি সুন্দর 
বলেননি । হেপবার্ন ভালো করেই 
জানতেন, শরীরের সৌন্দর্য একটা 
মুহূর্তের বুদ্ধদ মাত্র। এই বুদ্ধদ দিয়ে 
সুন্দরকে বিচার করা রীতিমতো 
অন্যায়। 
তবে কর্পোরেট দুনিয়ায় সুন্দরের সংজ্ঞা 
আলাদা । নারীর সৌন্দর্যের কথা 
আসলেই তারা ফিতা নিয়ে দীড়িয়ে 
যায়। তাদের ভাষায় সুন্দর হলো “৩৬- 
২৪-৩৬। সুন্দরী হিসেবে কে কত 
ভাজেই লেখা থাকে। কীচা বাজারের 
আলু-পটল কিংবা গরুর হাটের গরু 
কিনতে গিয়ে আমরা যেমন কোনো 
বাহ্যিক খুঁত রাখতে চাই না তেমনি 
সুন্দরী নির্বাচনেও শরীরের সামান্যতম 
এদিক-ওদিক হলে নির্বাচকরা তাকে 
“অসুন্দর বলে ঘোষণা করেন। 


নভেম্বর”১৭ 


প্রতিযোগিতায় নারীর কোমর, বুক ও 
নিতম্বের মাপ মেপে সুন্দরের ছাড়পত্র 
দেয়া হয়! আরও প্রাথমিক শর্ত 
হিসেবে শরীরের রং ফর্সা হতে হবে, 


দরকার পড়লো তখন আসলো মিস 
অমুক-মিস তমুক । এই মিস সুন্দরীরা 
পণ্য হয়ে ছুটে বেড়ালেন এখান থেকে 
ওখানে । তারপর শারীরিক সৌন্দর্যের 
বুদ্ধদ শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে ছুড়ে 
ফেলে দিলো কর্পোরেট দুনিয়া । তারা 


সে কথাতো বলাই বাহুল্য । এভাবে 


তখন “ডেট এক্সপায়ার*! 


একদিকে নিজেদেরকে আধুনিক দাবি 


লাক্স কোম্পানি কখনো সুন্দর হয়ে 


করছি অন্যদিকে ওপনিবেশিক মন 
নিয়ে এখনও শাদাকে সুন্দরচর্চার মিথ 
হিসেবে বহন করে চলেছি। 

সুন্দরী প্রতিযোগিতা কি নারীর প্রগতি 
নাকি পণ্যায়ন? উটপাখির মতো 
বালিতে মাথা গুঁজে কেউ কেউ 
বলছেন, 'প্রগতি'! এর মাধ্যমে নারী 
নাকি শেকল ছিড়ে বেরিয়ে আসছে, 
অথচ বাইরে এসে আরও নোংরা 
শেকলে_ বন্দি হচ্ছে সে। এসব 
প্রতিযোগিতায় মেধার ংশটা 
আইওয়াশ মাত্র, বাকী সবটা জুড়েই 
থাকে গায়ের রঙ, বুকের প্রশস্ততা, 
কোমরের কুঞ্চন, নিতম্বের প্রসারতা! 
প্রথম মিস ওয়ার্ড বাংলাদেশ 
প্রতিযোগিতার এমন মাপজোকের 
নম্বরপত্র এখন ফেসবুকে ভাইরাল । কী 
ভয়ানক নির্বোধ, একটি মেয়ে কত 
সহজেই তাকে অবমাননা করার 
সুযোগ একদল ব্যবসায়ীর হাতে তুলে 
দিচ্ছে! 

বলা বাহুল্য, এই সুন্দরী সুন্দরী খেলার 
আসল কথাটা হলো বাণিজ্য । যখন 
এসব প্রতিযোগিতার নামও শোনা 


ওঠার সাবান বিক্রি করে না। তারা 
বিক্রি করে দীপিকা পাড়কোন, 
শ্বরিয়া রায়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, 
ক্যাটরিনা কাইফ কিংবা আমাদের 
দেশের মম-মেহজাবিনকে । আপনি 
ওদের দেখে লাক্স সাবান কেনেন, 
সাবান মাখলে আপনি দেখতে ওদের 
মতো হবেন এই ভ্রমে। এই ভ্রমকে 
কর্পোরেট দুনিয়ার চাই নতুন নতুন 
দীপিকা । ওই নতুন দীপিকার শরীরকে 
সেক্স অবজেক্ট তথা যৌন কীাচামাল 


দেবে ক্রেতার হাতে । 
লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার 
প্রতিযোগিতার জনৈক বিচারক 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এক 
সুন্দরীর উদ্দেশে বলেছিলেন, “তোমার 
মধ্যে যৌবনের ভারি অভাব'। আর 
মেয়েটি তাতে খুব মন খারাপ করলো! 
নিজেকে আরও যৌবনা করে পুরুষের 
চোখে সুশোভিত হয়ে ধরা দিতে চায় 
সে। না হয় সে হেরেযাবে। 


স।ম।কা।লী।ন 


যে নারী নিজে বিশ্বাস করে, তার মূল্য 
তার শরীরে, মুল্য তার শরীরের 
কুগ্চনে, বন্ধুরতায়! বাইরে থেকে 


যদি এই কর্পোরেট খাচা থেকে 
বেরোনোর তাগাদা থাকতো তাহলে 


“সেকেন্ড হ্যান্ড'! এখন আর কেউ 
রাবেয়া বসরী কিংবা নবাব ফয়জুনেসা 


নারীর সম্মান আরো বাড়তো বৈ 


হতে চায় না। তার চেয়ে নিজেকে 


আমরা কিভাবে আশা করতে পারি, 


কমতো না। মিস ওয়ার্ড নামক সুন্দরী 


আরেকজন তাকে সম্মান করবে? তাকে 


প্রতিযোগিতায় বিবাহিত নারী অং 


দেখলে পুরুষের চোখ কি বিনয়ে নুয়ে 
পড়বে নাকি কিছু খুঁজে বেড়াবে? এ 
প্রশ্নে নারীর কোনো তর্ক দেখি না। 


নিতে পারেন না। কেন? তার মানে 


অপমান আর অসম্মান করার এই 
স্টেজে উঠতে কত হুড়োহুড়ি 
নিজেকে অন্যের চোখে পণ্য করে সে 


বিবাহিত নারী সুন্দরী নন? নাকি এটি 


নাকি সাহসী হচ্ছে! ওদিকে নারীকে 


মিসদের অর্থাৎ. অবিবাহিতদের 


“আইটেম হিসেবে কল্পনা করা 


জানি, পুঁজিবাদের কথা বলবেন তো? 
চায়, নারী, তোমার শরীর তোমার জন্য 
পুঁজি। তখন নারী সেটা মেনে নেবে 


প্রতিযোগিতা বলে? তাহলেতো আরও 


পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্লাস্টিকের সেক্স 


সমস্যা, ডিভোর্সি মেয়েটি কি করবে? 


টয়ে আর পোষাচ্ছে না তাই এবার 


মেয়েটিতো এখন আর বিবাহিতা নন। 


তাদের প্রয়োজন রক্ত মাংসের সেক্স 


কিংবা যে লিভ টুগেদার করে সে কী 


কেন? ফেয়ার এন্ড লাভলী যখন বলে, 
সাদাই তোমার শক্তি, তখন আপনার 
সেটা মেনে নিতে হবে কেন? 


টয়। এমন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে 


সী কি বেরি 
কী করবে? আসলে সমস্যাটা কি 


বছরাত্তে তারা সেসব যোগান দিচ্ছে 
কীসে নারীর মান আর কীসে অপমান, 


মেয়েটির বিয়েতে নাকি 


কই, কালো কুচকুচে আর অসুন্দর 


কুমারীতৃহীনতায়? 


এটা নারীকেই আগে বুঝতে হবে, 
অনুধাবন করতে হবে । আইটেম সং-এ 


(আমাদের প্রচলিত ধারনায়) অপরাহ 


ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করা 


আইটেমটা নারী নিজেই এটা যদি এ 


নারী না বুঝে, না অনুধাবন করে 


উইনফ্রের জন্য পৃথিবীর সেরা আসল কথাটা হলো, কর্পোরেট দুনিয়া 
সেলিব্রেটি হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস করে বিয়ে, ডিভোর্স বা সন্তান তাহলে 
শরীরতো কোনো বাধা হয়নি । ধারণ নারীকে “অসুন্দর করে ফেলে 


আমাদের দেশেও তার উদাহরণ কম 


পাশ থেকে হাজারবার 


বুঝিয়েও কোনো লাভ নেই। 


এগুলো নারীকে এতটাই কুৎসিত করে 


জানি, কিছুই বদলাবে না, কেউই 


নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশূঙ্গ বিজয় 


ফেলে যে সে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় 


করে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন 


ংশগ্রণের যোগ্যতাও হারায়। হায় 


অনুধাবন করবে না। 


যে দুই নারী, ফেয়ার ত্যান্ড লাভলীর 


সুন্দরী প্রতিযোগিতা, নারী যদি 


মতে তাদের কোনো শক্তি নেই! 


জানতো, তাকে অসম্মান করার এর 


জাহিলীযুগে নারী বন্দী ছিল রান্না ঘরে 
আর এখন নারী বন্দি পণ্যের খাচায়। 


চেয়ে বড় কোন প্রতিযোগিতা আর হয় 


নামে কাপড় 


না! কথাটা আরও পরিস্কার করে 


নারীর মধ্যে রান্না ঘর থেকে বেরোনোর 
যতটা তাগাদা আছে তার কিয়দাংশও 


এভাবে বলা যায়, তুমি অযোগ্য, 
অসুন্দর কারণ তুমি ব্যবহৃত", 


খুলবে, আর তা দেখে কিছু মানুষ 
মেয়েদের পড়াশোনাই বন্ধ করে দিতে 
চাইবে । 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ৮ 
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মুসলমানের 
সংখ্যা গোপন 
ও কমানোর 
চেষ্টা 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও শক্রতার শিকার 
মুসলমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় 
ও দ্বিধাবিভক্ত জাতি হওয়া সত্বেও 
এখনো তারা সকল কাফিরের কাছে 
আতঙ্কের বিষয়। কারণ, ইসলাম 
মানুষকে দুনিয়ার উপর আখেরাতের 
চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়ার নির্দেশ দেয় 
এবং আখেরাতে মুক্তি চাইলে সকল 
মানুষের জন্য ইসলামে প্রবেশ 
অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেয়। আরো 
পরিষ্কার ভাষায় বলতে হলে ইসলাম 
পৃথিবীর সকল ধর্মকে রহিত ও বাতিল 
বলে ঘোষণা দেয় এবং মানুষকে 
মনমত চলার পরিবর্তে কোরআন ও 
হাদীছের নির্দেশনা মত চলার আদেশ 
করে । ইসলাম বিয়ে-বহির্ভত যৌনকর্ম, 
যৌনতার প্রতি আকর্ষণকারী গান- 
বাজনা-নৃত্য, মদ্যপান, সুদ-ঘুষ, 
অহঙ্কার-গৌরব,  হিংসা-কৃপনতাসহ 
সকল অন্যায় ও অসুন্দর কাজ থেকে 
মানুষকে বারণ করে এবং তাদেরকে 
দৈনিক পাচওয়াক্ত নামায, বছরে 


কুমন্ত্রণার শিকার অসৎ, দুষ্ট, নির্লজ্জ, 


অধিকার বঞ্চিত। একজন খিস্টান 


ক্ষমতালোভী, অহঙ্কারী, হিংসুক, কৃপন 


নিহত হলে পশ্চিমা রাজনীতিক ও 


ও বিলাসিতাপ্রিয়দের কাছে ইসলাম 
পছন্দ হয় না। তারা বিশ্বাস করে 


বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে প্রতিবাদ মুখর 
হয়, হাজারো মুসলমান মরলেও তারা 


“দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাওদাও ফুর্তি 


সেভাবে প্রতিবাদ করে না। আজ 


করো" এবং “আমিই বড়, বাকীরা আরাকান ও মধ্য আফ্রিকায় 
সবাই ছোট' নীতিতে । মুসলমানরা বৌদ্ধ ও খিস্টানদের হাতে 
সন্দেহ নেই, বর্তমান পৃথিবীর গণহত্যার শিকার । এর আগে রাশিয়া, 
মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামকে ভারত, চীন, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, 
পরিপূর্ণরূপে মেনে চলে না এবং বসনিয়া ও কসোভোসহ 


তাদের সমাজে রাজনীতিক ও 


বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ওপর 


বুদ্ধিজীবী নামের কিছু ইসলাম-আতঙ্ক 


গণহত্যা চালানো হয়েছে। খিস্টান 


রোগে আক্রান্ত কিছু লোক রয়েছে । তা 


অধ্যুষিত পূর্বতিমুর ও দক্ষিণ সুদানের 


সন্তেও জাতি হিসেবে মুসলমানরই 
পৃথিবীর সবচেয়ে ধর্মপরায়ণ ও 
ধর্মচর্চাকারী জাতি । ইসলাম নিয়ে এ 


স্বাধীনতা লাভে জাতিসংঘসহ পশ্চিমা 
জগত উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেও 
ফিলিপাইনের মিন্দানাও, দক্ষিণ 


পর্যন্ত যত কিতাব-পত্র লেখা হয়েছে 
এবং হচ্ছে, তার একদশমাংশও 
পৃথিবীর বাকী সব ধর্ম নিয়ে লেখা 


থাইল্যান্ড, বার্মার আরাকান, চীনের 
পূর্ব তুর্কিস্তান (ঝিংজিয়ান), ভারতের 
কাশ্মির এবং চেচনিয়া ও দাগিস্তানসহ 


হয়নি এবং হচ্ছে না। কারণ, অন্যসব 
ধর্ম রহিত, বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ । তাই 
অনুসারীরা সেগুলোর চর্চায় তৃপ্তি পায় 


রুশফেডারেশভুক্ত ১২টি মুসলিম 
প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন করার জন্য 


না। যার ফলে ওইসব ধর্মের অনেক 


অনুসারী প্রতিনিয়ত, এবং পৃথিবীর 
সবপ্রান্তে সত্যের ধর্মে ইসলামে প্রবেশ 


ক্ষেত্রে স্থাধীনতকামীদের বিরুদ্ধে 
পদক্ষেপ নিয়েছে । ইতোমধ্যে চীন পূর্ব 


করছে তুর্কিস্তানে হান জনগোষ্ঠীর লোকদের 
সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করে তাতে মুসলমানদের 


পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বরাজনীতিতে 
মুসলমানরা হাজার বছরের বেশি সময় 


সংখ্যালঘু করে ফেলেছে। একই ভাবে 
এবং হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে বার্মাও 


অধিষ্ঠিত থাকলেও বিগত কয়েকশ 


আরাকানে 


বছর থেকে তারা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের 
জালে আটকে রয়েছে। এখন তারা 


মুসলমানদেরকে 
সংখ্যালঘুতে পরিণত করার কাজ 
সমাপ্ত করেছে। কাছাকাছি পরিস্থিতি 


পৃথিবীর সবচেয়ে মজলুম ও বিভক্ত 
জাতি। সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে 
তাদেরকে পশ্চিমারা কোনোভাবেই 


বিরাজ করছে থাইল্যান্ডের দখলকৃত 
মুসলিম অধ্যুষিত ফাতানি অঞ্চলে । 
সবাই জানে, দাম্পত্য ও সন্তান লালন- 


মাথাছাড়া দিয়ে উঠতে দিচ্ছে না। 


পালনকে মুসলমানরা তাদের দীনের 


ই তিনে 05 মুসলমানরা আজ এশিয়া, আফ্রিকা ও অংশ মনে করার কারণে তারা 
হজসহ আরো ইউরোপ সবখানে নির্যাতিত ও জননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয় না। 
বিভিন্ন ভালো ত্র ৬ যার ফলে 
৫ ৈ বতমান 
কাজের জন্য ৯০৮০৮০১০০৮০ ই 
এসব কারণে ৬ ৬ মুসলিম 
নভেম্বর'১৭ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


অন্যান জাতির চেয়ে অনেক বেশি 
২০০৯ সালে কানাডার ইসলামবিদ্বেষী 
একটি মহল 141/917771 
1)9771927917/1105- 71112 151077116 
11071777765 নামে প্রকাশ করা 
একটি প্রামাণ্যচিত্রে বলেছে, বর্তমানে 
হল্যান্ড ও বেলজিয়ামে জন্ম নেয়া 
শিশুদের ৫০% মুসলিম । ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন জানিয়েছে, ২০২৫ সালে 
সমগ্র ইউরোপে মুসলিমদের জন্মের 
হার ৩৩% গিয়ে পৌঁছবে 
মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির এ বাস্তবতা 
সত্তেও জাতিসংঘ, সিআইএ, 
রিসার্চ সেন্টার, গ্যালপ, রয়টার্স ও এ 
এফপিসহ পশ্চিমা তথ্য মাধ্যমগ্ডলো 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের 
সংখ্যা গোপন ও কমানোর চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে যোগ 


বুদ্ধিজীবীরা । তারা হয়তো ভাবছে 
তাদের এ চাতুরি অলস ও উদাসীন 
মুসলমানদের নজর এড়িয়ে যাবে। 
কিন্ত সব মুসলমান অলস ও উদাসীন 
হলে কি তাদের অস্তিত এতোদিন 
বিদ্যমান থাকতো । নিশ্চয় অনেক 
মুসলমান রয়েছে যারা পশ্চিমা ও 
তাদের দোসরদের ষড়যন্ত্র ও চাতুরি 
নিয়ে দিনের পর দিন ভাবে এবং তা 
মুসলিম সমাজকে অবহিত করে। 
আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা 
১৯৯০ সাল থেকে শুনে আসছি যে, 
বাংলাদেশে মুসলমানের হার ৯০%। 
বিগত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কোটি 
বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সন্তেও দেশি- 
বিদেশি মিডিয়ায় এখনো প্রচার করা 
হচ্ছে বাংলাদেশে মুসলমানের হার 
৮৫% থেকে ৯০%। অথচ জরিপ 
চালালে বা চালানো জরিপের তথ্য 
ংলাদেশে মুসলমানের হার ৯৫% 
থেকে ৯৭%। আমাদের দেশের 


নভেম্বর'১৭ 


মুসলমানের সংখ্যা যদি শতের 
কাছাকাছি বলে জানানো হয়, তাহলে 
ইসলামী দলগুলো ইসলামী শাসন 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরো বেগবান 


আরবী সংস্করণে “দেশ ভিত্তিক মুসলিম 
জনসংখ্যা” পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, 
মুসলিমের হার আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা 
ফাসোতে ৮৫%, ইরিত্রিয়ায় ৮০%, 


করবে কিংবা অমুসলিমদের প্রতি তারা 
আরো হেয়মূলক আচরণ করবে । অথচ 
বাস্তবতা হচ্ছে, ইচ্ছা করলে ১০% 
কিংবা ৫৫% মুসলমানের উপরও 
ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, এতে 
অমুসলিমদের কোনো ক্ষতি বা তাদের 
স্বাধীনতায় আঘাত আসবে না 
তাছাড়া ইয়ানুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও 


নাইজেরিয়ায় ৭৬%, ইথিওপিয়ায় 
৬৫%, ক্যামেরুনে ৬৫%, গিনি 
বিসাউতে ৬৫%, সিয়েরা লিওনে 
৬২%, আইভরিকোষ্টে ৬০%, টগোতে 
৬০%, বেনিনে ৬০%, তার্জানিয়ায় 
৫৫%, মোজাম্বিকে ৫০%, গ্যাবনে 
৫০%, উগান্ডায় ৪৫% ও ঘানাতে 
৩০%। 


বৌদ্ধ সব ধর্মের অনুসারীরা 


পরবর্তীতে একই শিরোনামের একটি 


ইসলামভীতির কারণে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালেও পৃথিবীর 


পাতায় আমেরিকা ভিত্তিক 7//% 
12/71956707.075 এ উদ্ভৃতিতে 
উইকিপিডিয়া এসব দেশে মুসলিমের 


অমুসলিমদের উপর 
চালায়নি। এমনকি বর্তমান 


পাকিস্তানেও হিন্দু, শিখ ও খিস্টানরা 


হার লিখেছে, বুরকিনা ফাসোতে ৫৮%, 


তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে 
ভোগ করছে। ওখানে একজন হিন্দু 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও হয়েছিল 


ইরিত্রিয়ায়া ৩৬%, 

৪৭%, ইথিওপিয়ায় ৩৩%, 
ক্যামেরুনে ১৮%, গিনি বিসাউতে 
৪২%, সিয়েরা লিওনে ৭১%, 


আইভরিকোষ্টে ৩৬%, উগোতে ১২%, 


সুতরাং ইসলামভীতি শয়তানের 
কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছই নয়। 

বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা গোপন 
ও কমানোর যে নীতি পশ্চিমা মিডিয়া 


বেনিনে ২৪%, তার্জানিয়ায় ২৯%, 
মোজাঘিকে ১২%, গ্যাবনে ৯%, 
উগান্ডায় ১২% ও ঘানাতে ১৬%। 

এখানে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র সিয়েরা 


ও তাদের দোসররা অনুসরণ করেছে, 


লিওন ছাড়া বাকী সব দেশে 


একই নীতি তারা পৃথিবীর অন্যান্য 


মুসলমানের সংখ্যা কল্পনাতীত হারে 


দেশের মুসলমানের সংখ্যার ক্ষেত্রেও 


কমে গেছে। আমি এখানে কয়েকটি 


করেছে এবং করছে। মুসলমানদের 
কোনো আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা না 
থাকায় বিভিন্ন ইসলামী ওয়েবসাইট ও 
ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা মিডিয়া 
বিশেষত 07272 
111///), 20%477177/542/4125. %/5, 

1//), 016.2০9৮, 

11///).19211/9714771. 07 ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত তথ্যের ওপর 
নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে । তবে মজার 
বিষয় হচ্ছে, এসব পশ্চিমা মিডিয়ার 
তথ্যের বৈপরিত দ্বারা সচেতন 
পাঠকের কাছে তাদের ষড়যন্ত্র ও 
চাতুরি ধরা পড়ছে। উদহারণ স্বরূপ 
বিখ্যাত জ্ঞানের মাধ্যম উইকিপিডিয়ার 
কথা ধরা যাক। ২০১২ সালে তাদের 


দেশের উদাহরণ দিলাম মাত্র। নতুবা 
মুসলমানদের সংখ্যা নিয়ে একই 


র মধ্যে 
ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া ও ঘানা ব্যতীত 
বাকী ১১টি দেশের সবটিই মুসলিম 
বিশ্ব সংহতি সংস্থার (ওআইসি) 
সদস্য । 

আজ (২২ মার্চ ২০১৪) উইকিপিডিয়ায় 
ধরা পড়া আরেকটি বৈপরিত্যের কথা 
বলছি। “দেশ অনুসারে 
জনসংখ্যার তালিকা" পাতার আরবী 
সংস্করণে দেখা যাচ্ছে সৌদি আরবের 
পশ্চিমে অবস্থিত লোহিত সাগরের 


__ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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পশ্চিম পাড়ের আরবী রাষ্ট্রভাষার দেশ 
ইরিত্রিয়ায় মুসলমানের সংখ্য ৫২% 
কিন্তু পাতাটির ইংরেজি সংস্করণে গিয়ে 
দেখা গেল ইরিত্রিয়া় মুসলমানের 


আর মুসলমানের সংখ্যা ২১.০১%। 


বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে 


অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
প্রচরিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য বিচার 


সংখ্য ৩৬%। একইভাবে 
ইথিওপিয়াতেও মুসলমানের সংখ্যা 
দেখাচ্ছে আরবী পাতার ৪০%-এর 
স্থলে ৩৪%। এতো গেল পশ্চিমা 
মিডিয়ার মিথ্যাচারের একটি দিক 
এদের আরেকটি জঘন্য ও হাস্যকর 


করলে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ২৮.২৬% ভাগই 
মুসলমান, খিস্টান হলো ২৭% | তবে 
সুখের বিষয়, ইংরেজি সংস্করণের অন্ধ 
অনুসারী উইকিপিডিয়ার ওবাংলা 
সংস্করণের “দেশ অনুসারে মুসলিম 


মিথ্যাচার হচ্ছে সৌদি আরবে 
মুসলমানের সংখ্যা ৯৭% লেখা । অথচ 
সচেতন সবাই জানে যে, সৌদি আরবে 
কোনো অমুসলিম নাগরিক নেই এবং 
সাংবিধানিকভাবে ওই দেশে কোনো 
অমুসলিমের নাগরিক হবার সুযোগও 
নেই। উইকিপিডিয়া বলতে পারে, 
আমেরিকার গ্যালপ সংস্থার জরিপে 
দেখা গেছে, সৌদি আরবের ৫% 
মুসলমান ধর্ম পালন করে না। তাই 
আমরা তাদেরকে মুসলমানের তালিকা 
থেকে বাদ দিয়েছি। তাহলে 
উইকিপিডিয়ার কাছে প্রশ্ন সৌদি 
আরবে মুসলমানের সংখ্যাতো তাহলে 
হওয়া উচিত ৯৫% এবং এতে 
একথাও উল্লেখ করা দরকার ছিল যে, 
এ সংখ্যা কেবল 

মুসলমানদেরই; অধার্মিকদের নয়। 
উইকিপিডিয়ার কাছে এখানে এ প্রশ্নও 
করা যায়, কোরআনী আইন, ইসলামী 
শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মুসলমানদের 
কেবলা “কাবা শরীফ' ও তাদের নবীর 
জন্ম ও মৃত্যুভূমির দেশ সৌদি আরব 
নিয়ে গ্যালপের কথিত ওই জরিপ 


করা। তাদের মতে ইসলাম পৃথিবীর 
দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম, খরস্টধর্মই প্রধান । 
ইরেজি উইকিপিডিয়ার 1$21127975 
?/ ০০%77%7/ পাতার (২১ মার্চ 
২০১৪) তথ্য মতে বিশ্বে খিস্টানের 
সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৩.৩২% 


নভেম্বর'১৭ 


জনসংখ্যার তালিকা" পাতার ভূমিকায় 


মুসলমানদের সংখ্যা দীড়াবে ২০৩ 
কোটি ৪০ লাখ এবং খিস্টানদের 
সংখ্যা দাড়াবে ২০৩ কোটি ৩০ লাখ । 
কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া নির্ভর 
11/7/)//.771191177190191/101107. 20771 
ওয়ে বলা হয়েছে ২০১৪ সালে 
মুসলমানে সংখ্যা ২০৩ কোটি ৮ লাখ 
হয়েছে। সত্যের কাছাকাছি তথ্য 
দেয়ায় বাংলা উইকিপিডিয়াকে 
ধন্যবাদ । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সবনিম ৬ মাসের থাহক হতে আজে 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০5০005 
1101370 


008017 


170019, 78109121 
81)018, বা 


(96106781190$ 
11050 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


75/, 04১7, থা, 
00781 [8], 90, 
[ুআঘ৪11, /১1210901919], 
910. 45918] ০00100105. 


101700 11100 


[2010992) & 40109] 00]11109, 52200 1151600 


00041001108 1152550 01900 


/১05018118. 1101800 1701160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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শরণার্থী নাকি 
অনুপ্রবেশকারী 


মাওলানা এরফান শাহ 


পৃথিবী দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। 
আকাশ-মহাকাশ, সাগর-মহাসাগর জয় 
করে মানুষ এখন চাদে। মঙ্গলগ্রহে 
বসবাসের আয়োজন 71 ও 
তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এখন 
হাতের মুঠোয় । অথচ বিশ্বায়নের এ 
যুগে কিছু মানুষের কোনো দেশ নেই। 
রাষ্ট্র নেই। নাগরিকতৃ নেই। মানুষের 
জন্য এর চেয়ে অপমানের, দুঃখের, 
পরাজয়ের আর কী থাকতে পারে যে, 
তারই মতো আর একজন মানুষ এই 
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কোনো 
ভূখণ্ড পায় না! জান-মালের নিরাপত্তা 
য় না! 


বিজ্ঞানের এ যুগে, একবিংশ শতাব্দীতে 
এসে মানবতা ও সভ্যতায় মানুষ 
এখনো কত পিছিয়ে তার নজির 
সাম্প্রতিক মগের মুন্তুক আরাকান ও 
ভিকটিম রোহিঙ্গা মুসলমান । 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সত্যিই 
এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে 
চাহিদা ও সীমাবদ্ধতা সত্তেও যে যার 
দিয়েছে। জাতি, দল, ধর্ম, বর্ণ, শহর, 
গ্রাম সব একাকার হয়ে গেছে 
ভাগ করে খাব' সংসদে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মুসলিমকে উম্মাহ 
আশান্বিত করেছে। জাতিসংঘে 
ও জোরালো অবস্থান বিশ্ব দরবারে 
প্রসংশিত হয়েছে। প্রতিবেশি রাক্ট্রের 


নভেম্বর*১৭ 


মানবিক বিপর্যয়ে দেশের মানুষ ও 
গণমাধ্যম যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা 
সত্যিই নজিরবিহীন । 


সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। 
সেখানে বলা হয়েছে, শরণার্থী “এমন 
একজন ব্যক্তি যিনি নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, লিঙ্গ, 


জাতিসংঘের 


জাতীয়তা বা জাতিতান্তিক পরিচয়ের 


প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা বিষয়ে 


কারণে নিগৃহীত হওয়ার দৃঢ়ভিত্তি 


একটি উনুক্ত আলোচনার আয়োজন 


ভয়ের কারণে তার উৎস রাষ্ট্রের বাইরে 


করে। সেখানে সংস্থাটির মহাসচিব 


অবস্থান করছেন এবং সে দেশ কর্তৃক 
প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণ সুযোগ গ্রহণে 


মও] 
দ্রুততম অবনতিশীল জরুরি শরণার্থী 
সমস্যা” হিসেবে আখ্যায়িত করে একে 
“মানবতা ও মানবাধিকারের জন্য 


অপারগ বা সেই রূপ ভয়ের কারণে 
অনিচ্ছুক ॥ সুতরাং সনদের 
মাপকাঠিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত 


একটি দুঃস্বপ্ন" হিসেবে চিহিত করেন 
একই সঙ্গে মহাসচিব শরণার্থীদের 


সব রোহিঙ্গা এই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার 
মাপকাঠিতে শরণার্থী । 


দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশের 
ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন 
শরণাথীদের আশ্রয় প্রদান করতে গিয়ে 


গত ১২ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
কক্সবাজারে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি 
পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে “রোহিঙ্গা 


বাংলাদেশ এক বড় ধরনের চ্যালেজ 


শরণার্থীদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ 


মোকাবিলা করছে। সীমাবদ্ধতা সত্তেও 


করেন। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের 


রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে এ চ্যালেঞ্জ 


সাধারণ পরিষদের সদস্যদের তিনি 


মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় 
এবং. জাতিসংঘভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে 


অবহিত করেন যে তিনি নিজে ১৯৭১ 
সালে একজন শরণার্থী ছিলেন এবং সে 


সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে বেশ কিছু সেক্টর 
চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই 


কারণে তিনি তাদের বেদনা অনুভব 
করতে পারেন । প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য 


চাপ য় দায়িতু ভাগ করে 


সত্তেও সরকারিভাবে শরণার্থীদের 


নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক 


“অনুপ্রবেশকারী', “মিয়ানমার থেকে 


সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, 
যার সাড়া ইতিমধ্যে মিলছে। 
রোহিঙ্গা সমস্যার সুদূরপ্রসারী সমাধানে 


আসা অবৈধ ' অভিবাসী”, অথবা 
“মিয়ানমারের স্থান্ুত নাগরিক' 
হিসেবে চিহিত করা হচ্ছে, যা মন্ত্রী ও 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যখন দ্বিধাদ্বন্দে 


সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিদের বক্তব্যে 


ভুগছে, একই সময়ে ৯-১০ লাখ 


প্রতিফলিত হয়েছে। 


শরণাথীর জন্য ত্রাণ এবং সুরক্ষা প্রদান 


বিরাজমান রোহিঙ্গা সংকটের সঙ্গে 


করার গুরুদায়িতব বাংলাদেশের ওপর 
বর্তেছে। অদূর ভবিষ্যতে নিজ দেশে 


অঙগাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রহীনতার 
সমস্যা। এই রোহিঙ্গাদের অবৈধ 


এই শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে ফিরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। 


সহযোগিতা । সে ক্ষেত্রে শরণার্থীদের 
ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের 
বিচক্ষণতা ও সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হবে। মানবিকতার সঙ্গে 
প্রয়োজন বিরাজমান বাস্তবতার সঠিক 
যন । 

১৯৫১ সালের জাতিসংঘের 
শরণার্থীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এ 
ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই 
দলিলে ১ কে) ধারায় শরণার্থীর সংজ্ঞা 


অভিবাসী, অনুপ্রবেশকারী বা স্থানচুত 
হিসেবে চিহিত করা একটি ভ্রান্ত 
পদক্ষেপ। শরণার্থী শব্দের অন্যতম 


স্বীকৃতি। একই সঙ্গে তাদের সমস্যার 
সমাধান এবং চাপ বহনের দায়িত 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপরও 
বর্তায়। সেদিক থেকে অনুপ্রবেশকারী 
অথবা স্থান্চ্যুত হিসেবে চিহ্নিত করলে 
রা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী 
হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একই 
সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও 
তাদের দায়বদ্ধতা থেকে নিষ্কৃতি 
দেওয়া হবে। 


৫ 


______ললল্ল্্্ু আত্তার্তহীদ ১২ 
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কোন দেশে কত রোহিঙ্গা 


ইউএনএইচসিআর: মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমরা 
দীর্ঘদিন ধরেই নির্যাতিত। ১৯৪৮ 


পৃথিবীর কোন দেশে কত রোহিঙ্গা 


লক্ষাধিক রোহিঙ্গা এরই মধ্যে 


আছে তার একটি “আপাত হিসাব 
দিয়েছে কাতারভিত্তিক টেলিভিশন 


সালে স্বাধীন বার্মা রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর 
থেকে অসংখ্যবার রোহিঙ্গা 
মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 


চ্যানেল আল-জাজিরা। রোহিঙ্গাদের 


ংলাদেশে এসেছে। এই সময়ে 
মিয়ানমারে সহিংসতায় মারা গেছেন 
প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা। 


নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 


বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সুত্র মতে, 


সাহায্য সংস্থার বরাতে পাওয়া এ তথ্য 


অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের ওপর 
চলেছে নির্মম নির্যাতন । এই নির্যাতিত 


কক্সবাজার উপজেলার বিভিন্ন উপকূলে 


আজ শনিবার এক প্রতিবেদনে যুক্ত 


যেসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প রয়েছে, সেখানে 


করা হয়েছে আল-জাজিরার 


মানুষেরা নিজ দেশের নাগরিকত্ব 
হারিয়ে আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় 


প্রতিবেদনে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা 


দশকের পর দশক ধরে প্রায় পাঁচ লাখ 
রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। এদের মধ্যে 


মুসলমানের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে 


দেশহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। 


ছয় লাখ ২৫ হাজার । যদিও এর চেয়ে 
বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে 


এখনো ১০ লাখ রোহিঙ্গা 
নাগরিকতৃহীন অবস্থায় মিয়ানমারে 
অবস্থান করছে। মিয়ানমারের 


সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, 
বেসামরিক সশস্ত্র গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ 


নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় শরণার্থীই 
রয়েছেন। অনেকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম 
ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাসহ 


অবস্থান করছে বলে ধারণা করেন 
স্থানীয়রা । 
রোহিঙ্গা আছে বাংলাদেশেই । এদের 


বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। 
মিয়ানমারের উপকূলবর্তী রাজ্য 
রাখাইন। সেখান থেকে নৌকায় করে 
বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর পাড়ি 


জাতীয়তাবাদীদের ধারাবাহিক 


বেশিরভাগই কক্সবাজারের উপকূলবর্তী 


নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন 
সময়ে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে 


বিভিন্ন নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ক্যাম্পে 
এরা অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক 


বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে । মূলত 
১৯৭০ দশক থেকে রোহিঙ্গারা 
মিয়ানমার ছাড়তে শুরু করে। গত 
সাড়ে চার দশকে দশ লাখের বেশি 
রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত 
হয়েছে। 

এসব রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, 


অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) হিসাব 
অনুযায়ী, সহিংসতার শিকার হয়ে 
২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ 
সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৮৭ 


দিয়ে রোহিঙ্গারা মালয়েশিয়ার উপকূলে 
পৌছায়। এভাবে ২০১২ সাল থেকে 
২০১৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরে প্রায় 


হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে। 
জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা 
(ইউএনএইচসিআর) সর্বশেষ 


গতকাল শুক্রবার 
মেরিটাইম এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির 
মহাপরিচালক জুলকিফলি আবু বাকার 


জানিয়েছে, নতুন করে সহিংসতা শুরুর 


ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত 
প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। 


নভেম্বর'১৭ 


পর বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে 
এসেছে। অর্থাৎ গত ১১ মাসে 


বলেছেন, তাদের উপকূলে যাওয়া 
রোহিঙ্গা নাগরিকদের তারা ফেরাবে 
না, আশ্রয় দেবে। 


___71.1.7) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


গত আগস্টে নতুন করে সহিংসতা 
শুরুর আগে জাতিসংঘ প্রাথমিকভাবে 
জানিয়েছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে প্রায় চার লাখ ২০ হাজার 
রোহিঙ্গা রয়েছে। এ সময় আরো এক 
লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গা 
অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তচ্যত হওয়ার 
কথাও বলা হয়। আল-জাজিরার 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সং রঃ আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উপ সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 


আমিরাতে ১০ 


বিদ্রোহী 
রোহিঙ্গাদের সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা 
স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এই 
হামলার দায় স্বীকার করে। এ ঘটনার 
পর মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী 
ওপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে 
থাকে । 
মিয়ানমার সরকারের বরাত দিয়ে 
জাতিসংঘ গত ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 
এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, 
মিয়ানমারে সহিংসতা শুরুর পর গত 


এক সপ্তাহে ৪০০ জন নিহত 
হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৭০ জন 
রোহিঙ্গা, ১৩ জন 


বাহিনীর সদস্য, দুজন সরকারি 
কর্মকর্তা এবং ১৪ জন সাধারণ 
নাগরিক । 

মিয়ানমার সরকারের আরো দাবি, 
বিদ্রোহীগণ এখন পর্যন্ত রাখাইনের 
প্রায় দুই হাজার ৬০০ বাড়ি-ঘরে 
আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের ধরিয়ে 
দেওয়ার জন্য এখনো রাখাইন রাজ্যে 
থাকা মুসলিমদের মধ্যে মাইকে প্রচার 
চালাচ্ছে সরকারের আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনী । 


নভেম্বর'১৭ 


* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্ৃসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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আমাদের মত নগণ্য লোকদেরকে দীনী 
পরিবেশ এনেছেন। 

যদি মন্দির থেকে লোক জাহান্নামে যায় 
তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। এর জন্য 
কেউ আশ্চর্য হবে না। মসজিদ 


শরাবী জাহান্নামে গেলে সেটা আশ্চর্যের 


দেখা যায় যে, মানুষ ওয়াযে মজার 


বিষয় নয়। আমরা দীড়ি-টুপি নিয়ে 
নামে গেলে সেটা আশ্চর্ষের বিষয়, 
সাধারণ লোক জাহান্নামে গেলে সেটা 


চিন্তা করে, কার ওয়াযে মজা বেশি 
সেটা চিন্তা করে, প্রবাদে আছে মজা 
খেলে সাজা পায়, অনেকে বলে 


আশ্চর্যের বিষয় নয় । আমরা বক্তা হয়ে 
জাহান্নামে গেলে সেটা বড় আশ্চর্যের 
বিষয়। 
হাদীস শরীফে আছে, রাসুল (সা.) 
মেরাজে গেছেন, যাওয়ার পর সেখানে 
দেখলেন, কতগুলো লোককে জিহ্বায় 
রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। রাসুল 
(সা.) জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা? 
বললেন এরা আপনার উম্মতের সেসব 
খতীব (বক্তা) যারা মানুষকে ওয়ায 
করতেন কিন্তু নিজে আমল করতেন 
না। 

সেজন্য পরের ফিকির চিন্তা) ছেড়ে 
নিজের ফিকির করা দরকার, অপরকে 
ওয়ায করার সময় নিজেকে ওয়ায 
করার ফিকির চিন্তা) করা জরুরি, 
অপরকে ওয়ায করার সময় নিজেকে 
ওয়ায করা প্রয়োজন। তাই আমরা 
(বক্তারা) নিজেকে ওয়ায করার চেষ্টা 
করি। 

আমরা যারা ওয়ায শুনতে এসেছি, 
একটা জিনিস লক্ষ করি, কিছু জিনিস 
আছে যার মজা বেশি, কিন্তু ভিটামিন 
কম। আর কিছু জিনিসের মজা অল্প 
হলেও ভিটামিন বেশি । আম খেতে খুব 
মজা কিন্তু অনেক সময় পেট নষ্ট 


মাদরাসায় জীবন কাটানোর পরেও যদি 


করে। অপর দিকে সাদাসিধে 


জাহান্নামে যেতে হয় সেটাই বড় 


(সাধারণ) খানার মজা একটু কম 


আশ্চর্যের বিষয়, ফাসিক, ফাজির 


নভেম্বর'১৭ 


হলেও ভিটামিন বেশি । 


অমুকের ওয়ায হলে শুনব, অমুকের 
ওয়ায হলে শুনব না। এটা ওয়ায 
শোনা নয়, বক্তারা ওয়াষে যা বলে, তা 
আল্লাহ রাসুলের কথা বলে, সে জন্য 
যে বক্তাই ওয়ায করুন না কেন আমরা 
তা শুনব, তখনই বলা হবে আমি 
আল্লাহ-রাসুলের কথা শুনছি অমুকের 
ওয়ায শুনব অমুকের ওয়ায শুনব না 
সে রকম কেন? এটা খুব খারাপ কথা 
(ওয়ায শেষ করার সময়) একজন 
বক্তা ওয়ায করলেন পুরো মাঠ ভরে 
গেল তিনি উঠার সাথে সাথেই সবাই 
চলে গেল এটার দ্বারা উঠে যাওয়ার 
কারণে আপনি পরবর্তী বক্তাকে 
অপমান করলেন, এক বক্তার ওয়ায 
শুনে অপর বক্তাকে অপমান করলেন। 
এ ওয়ায শুনে কি লাভ হবে? একজন 
আলেমকে অপমান করে, এখানে 
ওয়ায শোনার জন্য এসেছেন না স্বাদ 
নেওয়ার জন্য এসেছেন? অমুকের 
বয়ান কখন? অমুকের বয়ান কখন? 
সেটা কী জন্য? ওয়াষের স্বাদ গ্রহণ 
করার জন্য নাকি ওয়ায শুনে কুরআন- 
হাদীসের ওপর আমল করার জন্য? 
তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বয়ান 
করার সময় কারো নাম উল্লেখ করে? 
হযরত বোয়ালভী সাহেব (আলী 
আহমদ) হুযুর ভাঙা গলায় কথা 
বলতেন, তাতে মানুষ হেদায়ত হয়ঃ 
যারা কণ্ঠ দিয়ে ওয়ায করে তারা কি 
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হেদায়ত হয়েছে? এখানে কণ্ঠ শোনার 
জন্য এসেছেন নাকি হেদায়ত হওয়ার 
জন্য এসেছেনঃ তাই আমরা ওয়াষে 
আসব আর ওয়াযের আদব রক্ষা 
করব। আমাদের দ্বারা যেন কোনো 
আলেমের অবমাননা না হয়, উঠতে 
হলে আস্তে আস্তে উঠব যাতে মানুষ 
বুঝতে না পারে, আমি এর ওয়ায 
শোনার জন্য এসেছি, এরপর আর 
কারো ওয়ায শুনবো না, এরকম আর 
যাতে না হয়। 

আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে, পিতা- 
মাতার হক, আল্লাহর মা-বাবার গুরুতব 
বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজের 
নামের পরই মা বাবার কথা উল্লেখ 
করেছেন । কুরআনে আল্লাহ বলেন, 
25090 580 ত চি৩ খা এ ৬5 
“আপনার রব আদেশ করেছেন তারা 
যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত 
না করে, আর পিতা-মাতার সাথে 
সদ্যবহার করে, তাদের মধ্যে কেউ 
অথবা উভয়েই যদি বার্ধ্যকে উপনীত 
হয় তোমার জীবদ্দশায় তবে তাদেরকে 
উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে 
ধমক দিও না এবং বল শিষ্টাচারপূর্ণ 
কথা ।”১ 

আমাদের দেশের কিছু ভাইয়েরা 
ওরশের জন্য গরু নিয়ে টানাটানি করে 
এবং বিভিন্ন মাযারে গিয়ে তারা কিছু 
দেয়। কিন্তু পিতার জন্য একটি 
মুরগিও যবেহ করে না। এখন তোমার 
নাকি অন্য কেউ? তোমার জন্য 
তোমার পিতাই বড় বুযুর্ণ। রাসুল 
(সা.) বলেছেন, 

1৪১ ০৫2৪2 51355 ৬৯৪ 
“তিন ধরণের দোয়া আল্লাহর কাছে 
গুলির মতো পৌছে যায়:২ 

প্রথমত (মযলুমের দোয়া) তুমি 
কাউকে যুলুম করেছ, সে যদি বদদোয়া 
করে সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে 
যাবে । কবি বলেন, 


নভেম্বর'১৭ 


৩১/৮/৫৫- ০৮০০ 


£৬০15৮14-0/১/৮। 
অর্থ: অন্য দোয়া আমার কাছে পাঠাতে 
হয়। কিন্ত মযলুমের দোয়া আল্লাহ 
যায়। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলিয়্যাত 
(গ্রহণযোগ্যতা) মযলুমের দোয়াকে 
ইন্তেকবাল (স্বাগতম) জানানোর জন্য 
আসে। সেই জন্য আমি খেয়াল 
কিনা? প্রয়োজনে আমি মযলুম হবো। 
কিন্তু যালেম যেন না হই। হাদীসে 
আছে, ূ 

81 ৬৫১2 
“কিয়ামতের দিন যুলুম (অত্যাচার) 
অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে ।"5 


পুলসিরাতে 
মানুষের আলোর প্রয়োজন পড়বে 
যেসব মানুষ অন্যের ওপর যুলুম 
করেছে তারা আলো পাবে না 
অন্ধকারে থাকবে । পুলসিরাত 
জাহান্নামের অন্ধকারে অন্ধকার হবে 
যাদের আমলের আলো থাকবে, 
ঈমানের আলো থাকবে, তারা পার 
হয়ে যাবে, যাদের আলো থাকবে না 
তাদের জন্য অন্ধকার হবে, তারা 
কর্তিত হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে 


কিয়ামতের দিন সব স্থানে যুলুম 
অন্ধকার হবে, ফলে যালেম 


(অত্যাচারকারী) জাহান্নামে যাবে। 
যুলুম অনেক বড় পাপ, তাই কেউ অন্য 
কারো ওপর যুলুম করবে না। হাদীস 
শরীফে আছে আল্লাহ তায়ালা 
কিয়ামতের ময়দানে জালিম থেকে 
মযলুমের বদলা নেবেন। যেমন- 
দুনিয়ায় যদি কোন শিংঅলা ছাগল, শিং 
ছাড়া ছাগলকে শিং মারে, আর কোন 
সবল ছাগল কোন দুর্বল ছাগলকে 
ময়দানে আল্লাহ উভয় ছাগল কে 
ডাকবেন। আর যে ছাগল দুনিয়াতে 
শিং ছাড়া ও দুর্বল ছিল, সেই ছাগলকে 
আল্লাহ শিংঅলা ও সবল হিসেবে তৈরি 
করবেন, দুনিয়ায় যে ছাগলের ওপর 
যুলুম করা হয়েছিল, তার দ্বারা 
যুলুমকারী ছাগল থেকে বদলা নেবেন, 
তারপর উভয়কে বলবেন, 80543? 
(তোমরা মাটি হয়ে যাও) এভাবে 
একজন অপরজনকে যুলুম করলে তার 
বদলা নেওয়া হবে। আর মানুষ যদি 
যুলুম করে তার বদলা না নিয়ে কি 
আল্লাহ ছেড়ে দিবেন? কখনো ছাড়বেন 


হয়ে তার কান টেনে দিলেন। কান 
টেনে দেওয়ার পর তিনি চিন্তা করছেন, 
ভুল করলাম, ওকে কান টেনে 
দেওয়াটা ভালো হয়নি, তিনি গোলাম 
কে ডেকে বললেন, তুমি আমার কান 
টেনে দাও, গোলাম বলল, আমি 
আপনার কান টানব? আপনিতো 
আমার মালিক, তিনি বললেন, একথা 
তো এখন বলছ, দুনিয়াতে যদি দশ 
বিশজনের সামনে আমার কান টেনে 
প্রতিশোধ না নাও । তাহলে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তোমাকে দিয়ে আমার 
কান টানাবেন। 
হাদীস শরীফে আরও আছে, কারো 
পাওনা দাওনা থাকলে দুনিয়ায় 
পরিশোধ করে যাও, যদি দুনিয়ায় 
পরিশোধ না করে যাও কিয়ামতের 
ময়দানে তার বদলা হিসাবে সওয়াব 
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দিতে হবে। অন্য হাদীসে আছে 


কবুল হয়। তাই আমরা সবাই জানি 


একটি পাথর এসে গর্তের মুখটা বন্ধ 


কিয়ামতের ময়দানে একজন মানুষ 
আসবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব 


পিতা-মাতা কত বড় জিনিস। রাসুল 
(সা.) হযরত ওমর (রাযি.)-কে 


নিয়ে, তাতে থাকবে সে হজ করেছে 
বারবার, রোযা রেখেছে বারবার । 
আরো থাকবে বিভিন্ন আমলের স্তুপ, 
কিন্ত কিছু মানুষ আসবে আল্লাহর কাছে 


বলছেন, ইয়ামনের “করন' এলাকা 
থেকে একজন লোক আসবে, তার নাম 
হবে “ওয়াইয' তুমি যখন তার সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, তাকে বলবে সে যেন 


তার নামে নালিশ করবে, তারা এক 
একজন বলবে, 

,(-০146 ৫৮০3 42 7 05 4১/৩) 
(সে কাউকে মেরেছে, কাউকে গালি 
দিয়েছে আর কাউকে সীমালজ্ঘন 
করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি করেছে) তখন 
আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের 
যত হক আছে তা তোমরা নিয়ে নাও। 
সেই ব্যক্তি মানুষের হক দিতে দিতে 
তার সমস্ত আমল শেষ হয়ে যাবে। 
তার কাছে কোন সওয়াব অবশিষ্ট 
থাকবেনা । আরো হকদার থেকে যাবে 
র কাছে কোন সওয়াব না থাকার 
রণে সে তাদের কিছু বদলা দিতে না 
পরে তাদের গোনাহসমূহ নিয়ে 


2 এ 


আল্লাহর কাছে তোমার জন্য গোনাহ 
মাফ চায়। একথা রাসুল (সা.) কাকে 
বলেছেন? ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 
আর জান্নাতে যার স্থান হযরত আবু 
বকর (রাযি.)-এর পর। সেই ওমর 
ইবনে খাত্তাব রোযি.)-কে রাসুল (সা.) 
তার কাছে দোয়ার জন্য বলেছেন, 
কারণটা কি? (3193৩ (সে তার 
মায়ের সাথে সদাচরণ করত)। সে 
তার মায়ের সেবা করত । কোন বর্ণনায় 
আছে তিনি সাহাবী হওয়ার সুযোগ 
পেয়েছিলেন মায়ের খেদমতের কারণে 
সুযোগ হয়নি । 

অন্য বর্ণনায় আছে তিনি রাসুল (সা.)- 
এর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন 


জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, তোমরা জান কি সবচেয়ে বড় 


কিন্ত রাসুল (সা.) যুদ্ধে ছিলেন তাই 
মায়ের খেদমতের ব্যাঘাত হবে ভেবে 


মিসকিন কে? ওই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় মিসকিন যে কিয়ামতের ময়দানে 
হাজার হাজার থলে নিয়ে আসবে, কিন্তু 
মানুষের গুনাহের থলে নিয়ে জাহান্নামে 
মিসকিন। সেই জন্য আমরা যুলুম 
থেকে বাচব,বলতে ছিলাম কার দোয়া 
বেশি কবুল হয়। মযলুমের দোয়া । 

দ্বিতীয়ত %১19 116 4191 225$ (পিতা- 
মাতার দোয়া তার সন্তানের জন্য) 
কবুল হয়। একজন বুযুর্গ ছিলেন । তার 
পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর তার 
কাছে ইলহাম হল, এখন তুমি সতর্ক 


রাসুল (সা.) এর জন্য অপেক্ষা না 
করে আবার তার মায়ের কাছে ফিরে 
গেলেন। মায়ের খেদমত করার কারণে 
আল্লাহ এমন এক মর্যাদা তাকে দান 
করেছেন, যার ফলে সাহাবী ওমর 
(রাযি.)-কেও রাসুল (সা.) তার কাছে 
দোয়ার জন্য বলেছেন কোন কোন 
বর্ণনায় পাওয়া যায় তাবেয়ীদের মধ্যে 
“ওয়াইয'। তার এত মর্যাদা কিসের 
দ্বারা অর্জিত হয়েছে? একমাত্র পিতা- 
মাতার খেদমত করার কারণে । তাই 
পিতা-মাতার খেদমত করা সবার ওপর 


হও ইতঃপূর্বে তোমার পিতা-মাতার 


জরুরি । 


দোয়ায় তোমাকে মুসিবত হতে 
হেফাজত করা হয়েছে, এখন যখন 
তোমার পিতা-মাতা মারা গেছে 
তোমার জন্য দোয়া করার কেউ নেই। 
তাই তোমাকে সতর্ক হতে হবে। মা 


নভেম্বর'১৭ 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের 
হাদীসে আছে তিনজন লোক এক 
জায়গায় ভ্রমণ করছিল, পথিমধ্যে ঝড় 
বৃষ্টি আসা শুরু করল, তারা কোন 
আশ্রয়স্থল না পেয়ে পাহাড়ের একটি 
গর্তে আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণ পর দেখল 


হয়ে গেল। গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার পর তারা তিন জন চিন্তা 
করল, এই গর্ত থেকে বের হওয়ার 
কোন উপায় নেই। 

আর এত বড় পাথর আমরা তিনজন 
সরাতে পারব না। তারা পরস্পর 
পরামর্শ করল, আমরা আল্লাহর কাছে 
দোয়া করি, 405৭1 ৩ ৩, যার কাছে 


যে আমলটা বেশি কবুল হয়েছে বলে 
দোয়া করি। তাদের মধ্য হতে একজন 
দোয়া করছে, হে আল্লাহ! আমি গরু 
ছাগল চরাতাম, দিনের শেষে আমি দুধ 
দোহন করতাম সেই দুধ আমি প্রথমে 
আমার পিতা-মাতাকে 


আসতে রাত হয়ে গেছে, আমার 
পিতা-মাতাও ঘুমিয়ে পড়ে ছিল, আমি 
দুধ নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলাম 
আমার পিতা-মাতা ঘুমন্ত, এখন যদি 
ঘুম থেকে ডাকি তারা কষ্ট পাবে, 
আবার যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে 
তালাশ করে দুধ না পায় তাহলেও কষ্ট 
পাবেন, তাই আমি তাদের ঘুমও 
ভাঙেনি, তারা যতক্ষণ জাগ্রত হয়নি 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও ঘুমাইনি । আর 
অপর দিকে আমার সন্তানরা আমার 
ক্ষুধায় কীদছিল। আমার পিতা- 
মাতাকে দেওয়ার পূর্বে আমার 
সন্তানদের দেওয়া আমি পছন্দ করিনি 
হে আল্লাহ! এটা যদি আমি আপনার 
সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি। তাহলে 
আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দিন 
একথা বলার সাথে সাথে পাথর কিছুটা 
সরে গেল। দেখা যাচ্ছে পিতা-মাতার 
খেদমত করা গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়। যে 
ব্যক্তি পিতা-মাতার খেদমত করে আর 
সেই খেদমতের উসিলা দিয়ে দোয়া 
করে আল্লাহ সেই দোয়াও কবুল করে 
থাকেন। 
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দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ! 


আমাদের কোন কোন বুযুর্গ ছিলেন 


আপনি জানেন আমার একজন সুন্দর 


তাদের কোন রোগ ব্যাধি হলে, 


চাচাতো বোন ছিল, আমি তার কাছ 


ডাক্তারকে ফি দেওয়ার আগে সে 


থেকে তাই চেয়েছিলাম যা একজন 
পুরুষ যা চায় একজন মহিলা থেকে, 
কিন্তু আমি তাকে কোন রকমেই রাজি 


পরিমাণ আল্লাহকে দিতেন। রোগ 


থেকে মুক্তি দিন। সে একথা বলার 
সাথে সাথে পুরা পাথর গর্তের মুখ 
থেকে সরে গেল, তারা তিন জন মুক্তি 
পেয়ে গেল। এখানে লোকটা কি 


আল্লাহ ভালো করবেন না ডাক্তার? 
আল্লাহকে আগে ফি দিয়ে পরে 


করল, তার শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর 
চেষ্টা করল। কিন্তু আমরা তার 


করাতে পারিনি। একসময় সে অভাব 
অনটনে পড়ার কারণে কিছু স্বর্ণমুদ্বার 


ডাক্তারকে ফি দিতেন, ফলে তাদের 
রোগ ভালো হয়ে যেত। আমরা তো 


বিনিময়ে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে 


ডাক্তারকে ফি দেওয়ার চেষ্টা করি। 


গেল। তাকে আমি তার চাহিদা মতে 


আল্লাহকে ফি দিই না। 


্বর্ণসুদ্রা প্রদান করলাম, আমি তার 
চাহিদা পুরুণ করার পর আমার চাহিদা 


আমাদের কোন রোগ হলে ডাক্তারকে 
ফি দেওয়ার আগে আল্লাহকে ফি দেব, 


পূরণ করার জন্য আমি তার নিকটে 
গেলাম। এমন কি আমি তার উপরে 


ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো হয়ে যাব। 
তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার 


বসে পড়লাম, তৎক্ষণাৎ তার চেহরার 
দিকে তাকালে সে কাদতে আরম্ভ 
করল, আর সে বলে উঠল, 
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(হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় 
কর) আর আমি তার কাদার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলে সে বলে আমি এ কাজ 
কোন দিন করিনি, আজ অভাবের 
কারণে করছি তাই আমি কীদছি। সে 
একথা বলার সাথে সাথে আমি তার 
ওপর থেকে সরে গেলাম । আর তার 
সাথে ওই কাজও করিনি, তার কাছ 
থেকে স্বর্ণমুদ্বাও ফেরত নেইনি। হে 
আল্লাহ! আমি যদি এই কাজটি 
একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে 
থাকি, তাহলে আমাদের কে এ বিপদ 
থেকে রক্ষা করুন। সে একথা বলার 
সাথে সাথে পাথর আরো কিছু মাত্রায় 
সরে গেল। দেখা যায় যে, কোন 
ভালো কাজের উসিলা দিয়ে দোয়া 
করলে তখন দোয়া কবুল হয়। এ জন্য 
কারো যদি কোন প্রয়োজন হয়, কোন 
ভালো কাজ করে তথা ছদকা দিয়ে ও 
রোযা ইত্যাদি রেখে তার উসিলা দিয়ে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, সে দোয়া 
কবুল হয়। আমরা দোয়া কবুল করার 
জন্য অনেক কিছু করি। যখন কারো 
ছদকা করেন, সালাতুল হাজত পড়েন, 


একজন শ্রমিক ছিল, সে আমার কাছে 
কাজ করেছিল। তার পারিশ্রমিক 
হিসেবে আমার কাছ থেকে এক মন 
ধান পেত। সেই ধানগ্তলো দেওয়ার 
জন্য তাকে খুঁজে পাইনি তাই আমি 
সেই ধানগুলো দিয়ে চাষ করেছি, তা 
থেকে যে ফলন হয়েছে তা বিক্রি করে 
আমি ছাগল ক্রয় করেছি। মাত্র কয়েক 
বছরে সেই ছাগল থেকে হাজার হাজার 
ছাগল হয়ে গেল। একদিন সে আমার 
কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছ 
থেকে কিছু ধান পেতাম, তা আমাকে 
দিয়ে দিন, তখন আমি তাকে বললাম, 
ওই ছাগলের পালটাই হলো তোমার 
মজুরি, সেটা নিয়ে যাও, সে বলল, 
আমার সাথে কৌতুক করছেন? আমি 
আপনার কাছ থেকে এক মন-ধান 
পেতাম, আর আপনি আমাকে 
দেখাচ্ছেন একটি ছাগলের পাল, যাতে 
হাজার হাজার ছাগল আছে। 

আমি বললাম, তুমি আমার কাছ থেকে 
যে ধান পারিশ্রমিক হিসেবে পেতে, সে 
ধানগুলোকে চাষ করে এতটুকু পর্যন্ত 
করেছি, আর তোমার জন্য রেখে 
দিয়েছি, এখন যখন তুমি এসেছ 
এগুলো তুমি নিয়ে যাও। সে ছাগলের 
পালটা নিয়ে গেল, তা থেকে আমি 
একটি ছাগলও গ্রহণ করিনি । 


বিপরীত আমাদের শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিক আমরা খাওয়ার চেষ্টা 
করি। 

রাসুল (সো.) বলেন, 17590 045 
(ধনির টালবাহানা যুলুম) আমাদের 
কাছ থেকে যদি কেউ পারিশ্রমিক 
পায়। আমরা তা পরিশোধ করার 
ক্ষেত্রে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু 
এভাবে টালবাহানা করে থাকি। 
ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্নক 


আমাদের দরকার শ্রমিকের দিকে দৃষ্টি 
রাখা ও তাদের অধিকারের প্রতি গুরত্ব 
দেওয়া । যাতে তারা কষ্ট না পায়। 

আমি আলোচ্য বিষয় পিতা-মাতার 
খেদমতের কথা । পিতা-মাতার 
খেদমত করা, তাদেরকে রাজি রাখা 
কত যে লাভের কাজ হাদীসের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। এক 
রমযানে রাসুল (সা.) জুমার খুতবা 
দেওয়ার জন্য মিশ্বরের প্রথম আরোহণ 
করলেন, আর বললেন, (আমিন)। 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ 
করার পরও যথাক্রমে “আমীন, 


বললেন। নামায শেষে সাহাবায়ে 
কেরামগণ রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আজ 
আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা 
কোন দিন দেখিনি । তা করার কারণ 
কি? তিনি বললেন, তার কারণ হলো, 
জিবরাইল (আ.) এসেছিলেন। তিনি 


হে আল্লাহ! এটা যদি আমি একমাত্র 
আপনার অন্তষ্টির জন্য করে থাকি, 


দেখবেন দোয়া কবুল হয়, ইনশাআল্লাহ 


নভেম্বর'১৭ 


তাহলে আমাদেরকে এই মসিবত 


তিনটি বদ-দোয়া করছিলেন। তার বদ 
দোয়ায় আমি আমিন বলেছি। আমি 
যখন প্রথম আরোহণ করি তখন 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ব।য়া।ন 


জিবরাইল দোয়া করলেন। যে ব্যক্তি 
পিতা-মাতা পেয়ে তাদের খেদমত 
করে জান্নাতে যেতে পারেনি তার ওপর 
আল্লাহর লানত (অভিশাপ)। তখন 
আমি বলেছি, আমিন। এখানে বদ 
দোয়া করেছেন জিবরাইল আর আমিন 
বলছেন রাসুল (সা.) অর্থাৎ দোয়া 
করছে সাইয়িদুল মালাইকা 
(ফেরেস্তাদের সর্দা) আর আমিন 
বলছেন সাইয়িদুল বাশার (মানুষের 
সর্দার) এই দোয়া কি কবুল না হয়ে 
থাকবে? 

অন্য হাদীসে আছে রাসুল (সো.) 
বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ওই 
ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ওই ব্যক্তি ধ্বংস 
হোক, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সে কে? যে 
ব্যক্তি সে তার পিতা-মাতাকে জীবিত 
অবস্থায় পেয়েও নিজেকে জানাতের 
উপযোগী করতে পারেনি । 

এখন আমাদের মধ্যে যাদের পিতা- 
মাতা আছে তারা তাদের মূল্যায়ণ করি 
না। দাত থাকতে দাতের মূল্যায়ণ হয় 
না। কথিত আছে, সময় থাকতে হাট । 
ধন থাকতে দান কর। যাদের পিতা- 
মাতা আছে তারা পিতা-মাতাকে 
মূল্যায়ণ কর। 

হযরত ওমর পুত্র আবদুল্লাহ এর 
একজন স্ত্রী ছিল তাদের মধ্যে (স্বামী- 
ত্র) খুব মিল ও ভালবাসা ছিল। কোন 
কারণে হযরত ওমর (রাষি.) স্বীয় পুত্র 
আবদুল্লাহকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে 
তালাক দিয়ে দাও। রাসুল (সা.) 
বললেন, তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) কোন 
ঝগড়া-ফাসাদ না থাকলেও তোমার 


মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর) 


মাছ খাব না। পিতা-মাতারা এরকম 


১৮৯! বলতে বোঝায়, পিতা-মাতা যে 


সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট হয় সে কাজসমূহ 
করা। আর যে সমস্ত কাজে তারা 
অসন্তুষ্ট হয়, সে কাজসমূহ থেকে 
বিরত থাকা । রাসুল (সা.) সাহাবীদের 
উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের 
সংবাদ দেব না? সাহাবায়ে কেরাম 
বললেন, কেন দেবেন না? তিনি 
বললেন, (৩:4-)90 $১১৩ -)৪। 
(কবীরা গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
গোনাহ হলো শিরিক করা । দ্বিতীয়ত 
হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া)।” 
এ হাদীসের প্রথমে আল্লাহর কথা 
বলেছেন তার পরই পিতা-মাতার কথা 
বলেছেন। অর্থাৎ বোঝা যায় আল্লাহ 
তায়ালার পরই পিতা-মাতার স্থান 
সেজন্য পিতা-মাতাকে আল্লাহর 
হুকুমের পরপরই মানতে হবে । 
হাদীস শরীফে আছে, পিতা-মাতা 
বেঁচে থাকলে তাদের খেদমত কর 
আর যদি তারা মৃত্যুবরণ করে, পিতা- 
মাতার বন্ধু-বান্ধব ও তারা যাদেরকে 
ভালবাসতেন তাদেরকে ভালবাস ও 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের 
খেদমত করা সেটা মাতা-পিতার 
খেদমত করার মতো । 

তোমার ভাই-বোন আছে। তোমার 
পিতা-মাতা থাকাবস্থায় তুমি গরু 
যবেহ করেছ বা মুরগি-মাছ এনেছ। 
তা থেকে যখন মাকে দাও তখন 
তোমার মা বলে আমার অমুক ছেলে- 


বলে কিনা? পিতা-মাতা না থাকা 
অবস্থায় তোমার ভাই-বোন ও তাদের 
আত্মীয় স্বজনদের সাথে তুমি যথাসম্ভব 
সু-সম্পর্ক রাখ। এটা তোমার পিত- 
মাতার খেদমত করার মতো হবে। 
শরীয়তে ইসলাম মহিলাদের ব্যাপারে 
পুরুষের অর্ধেক ঘোষণা করেছে । আজ 
আমরা অনেক ভাই আছি যারা 
চাইনা । 
তাদেরকে বঞ্চিত করি । আর বর্তমানে 
মহিলারা সমান অধিকার দাবি করে। 
তাতো এমনিই দিতে চাইবে না। 
আমরা পুরুষরা বোনদের সম্পদ থেকে 
বঞ্চিত করি। অনেকে আবার সম্পত্তি 
চাইলে না দেয়ার জন্য বিভিন্ন 
পন্থাবলম্বন করি। যেমন অনেকে বলে 
থাকি কিতাবে আছে বোনেরা ঘরের 
ভিটা থেকে পাবে না। জমি থেকে 
পাবে। আমি মাওলানা মুজাফফর 
সাহেব হুযুর থেকে শুনেছি। হুযুর 
বর্তমানে আমার পাশে বসা। তিনি 
বলেন, খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক 
আহমদ সাহেব হুযুরের একভাই 
বোনদের সম্পদের বন্টনের সময় 
খতীবে আযমকে বলল, বোনদের কিছু 
কম দিলে কী হয়? তিনি (খতীবে 
আযম) বললেন, তাদের কিছু বেশি 
দিলে কি হয়। তিনি আরো বললেন, 
আমরা (পুরুষরা) টাকা কামাই করতে 
পারি আর তারা তো (মহিলারা) টাকা 
কামাই করতে পারে না। তাই তাদের 
একটু বেশি দিলে কী হয়? সে বলল, 


মেয়েকে না দিলে আমি তোমার গোস্ত 


আমি কি বদ্দার (বেড় ভাই) সাথে 


পারব? 

58 ভুমি সে আবার বলল, তাদের 
দিয়ে সাত র সম্পত্তি ঘরের বাইরের 

এ এ ৪) এ জায়গা থেকে দিলে কী 
খু (তুমি ও তোমার 5 |$ --/4% ৮৮|॥ হয়? তিনি তার প্রতোত্তরে 
তোমার মাল তোমার নদ ্র বলেন, আমরা (পুরুষরা) 
পিতার) ।১ সে জন্য পিতা- মায়ের ভিতরের পেট 
মাতার কথা মানতে হয়। 2. নিউ +/ 117 6 হতে, আর তারা 
আল্লাহ আরও বলছেন, (মহিলারা) মায়ের 
৪৫5929$5  পিতা- বাহিরের পেট হতে বের 
নভেম্বর*১৭ আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 
হয়েছে? আমরা যেমন ভেতর থেকে 


বন্টন অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে উভয়ে যার 


তারাও তো ভেতর থেকে এসেছে। 


যার নির্ধারিত অংশ পাবে। 


তাই আমরা যেমন- ভেতর থেকে নেব 
তাদেরও ভেতর থেকে দেব । 

বোনদেরকে আমরা সম্পত্তি দেওয়ার 
সময় বলি, দাগে দাগে স্থানে, স্থানে) 
নিতে হবে। এ স্থান থেকে দু'হাত 
অন্যস্থান থেকে চার হাত ওই স্থান 
থেকে পাচ হাত এভাবেই নিতে হবে । 
এটাও বোনদের ঠকানোর বিশেষ এক 
পদ্ধতি। তোমরা ভাইয়েরা তোমাদের 
সুবিধার্থে দাগে দাগে নাও না। তুমি 
একস্থান থেকে নিয়েছ। অন্যান্য 
ভাইয়েরা কেউ এক এক স্থান থেকে 
দিয়েছ। যখন বোনদের দেওয়ার কথা 
আসে তখন বল দাগে দাগে নাও। 
এটা তাদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত 
করার অপচেষ্টা মাত্র। তখন বোনেরা 
নিরপায় হয়ে বলে, কম দিলে কম 
দাও তার পরও একস্ান থেকে দাও । 


এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হলো, 
বোনদেরকে ভিটার সম্পত্তি হতে 
বঞ্চিত করে দেওয়া । 


তুমি বলছ, কিতাবে আছে বোনেরা 


অনেকেই বলে থাকি, বোনকে একটু 


করে, যদি আমার নামে ক্রয় করি 
তাহলে মেয়েরাও পাবে। হাদীস 
শরীফে আছে, কোন ব্যক্তি ষাট-সত্তর 


কম দাও, কারণ সে মাঝে মাঝে আসে 
আর খায়। বোন মাঝে মাঝে আসলে 
তাকে মেহমানদারি কর নাকি তুমি 


বছর ইবাদত করেছে। কিন্তু মারা 
যাওয়ার সময় যদি ওয়ারিশদের ওপর 
যুলুম করে তাহলে সব ইবাদত শেষ 


তোমার বাড়িতে হোটেল খুলেছ 
তোমার বাড়িতে কি কোন মেহমান 
আসলে তার থেকে আগে টাকা নিয়ে 
ফেল? তা না হলে তোমার বোন মাঝে 
মাঝে আসে বলে তার সম্পত্তি কেন 


যখন পিতার মৃত্যুর সময় গণিয়ে আসে 
ছেলেরা পিতাকে কোন মহলে নিয়ে 
নেই। পিতাও চিন্তা করে, সবগুলো 
ছেলেদের দিয়ে দিলে ভালো হয় 


রেখে দিতে চাচ্ছ। এখন তোমার ভিটা 
(যার ওপর ঘর নির্মিত) থেকে তোমার 


এরকম যদি কোন পিতা-মাতা করে 
থাকে তা স্পষ্ট যুলুম (অত্যাচার) 


বোন যে সম্পদ পাবে, তার বার্ষিক 
লাগিয়ত (খাজানা) ধরলে আসবে, ৬ 
হাজার টাকা । বছরের সে হয়তো 
তোমার বাড়িতে এসে দশ বিশ টুকরা 
গোস্ত খায়? ছয় হাজার টাকা রেখে দশ 
বিশ টুকরা গোস্ত দাও। এক টুকরার 
দাম কত পড়ে বলতো? তোমার এই 
হোটেল যত দামি, সাধারণত উন্নত 
হোটেলও এত দাম না। হোটেলে 


হাদীস শরীফে রাসুল (সা.) বলেছেন, 
1055 25555% 9585 (৮ ১০ 
এ] 25 05 
“যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে পরিত্যক্ত 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ 


তাকে জান্নাতের ওয়ারিস হওয়া থেকে 
বঞ্চিত করবেন ।”১২ 


মানুষ আগে খায় পরে টাকা দেয় 


তোমার ঘরের হোটেলের তো আগে 
দাম নাও তার পর খেতে দাও। এটা 


ভিটা (ওই স্থান যেখানে তাদের ঘর 


ভালো কাজ নয়। সেজন্য তোমরা 


থাকে) থেকে ভাগ পাবে না। কিন্ত 
কুরআনে আছে, ৪৬৬৩ (পিতা- 
মাতা যা কিছু রেখে গেছেন)৯ কোন 
মানুষ যখন মারা যায় তার কিছু 
ব্যবহৃত আসবাব পত্র রেখে যান, 
যেমন তার পোশাক পরিচ্ছদ । তখন 
আমরা বলি, এ শাড়িটা অমুকের 
বউকে দাও, ওই শাড়িটা অমুকের 
বউকে দাও, এভাবে মনগড়া বণ্টন 
করে থাকি । কিতাবে আছে মানুষ মারা 
যাওয়ার পর তার শরীর থেকে যে 
কাপড়টা কেটে বের করতে হয় তা সহ 
ডেক্সি, ঘর ও ইত্যাদি সমস্ত সম্পদে 
ছেলের যেমন অধিকার আছে তেমনি 
মেয়েরও অধিকার রয়েছে, 42:53 
-০%ুর্€ তো কম হোক বা বেশি 
হোক)১, ৫: (পিতা-মাতা যা রেখে 
গেছেন) সব সম্পদ থেকে শরীয়তের 


নভেম্বর*১৭ 


পিতা-মাতার খেদমতের উদ্দেশ্যে 
বোনকে সাহায্য ও মেহমানদারি 
করবে। তাতে তোমার পিতা-মাতার 
মৃত আত্মা-শান্তি পাবে তুমিও পিতা- 
মাতার খেদমতে সাওয়াব পাবে। 
এখনতো আমরা বোনদের সাহায্য 
সহযোগিতা ও মেহমানদারি করা দূরের 
কথা উল্টো তাদের ওপর যুলুম করে 
তাদের সম্পদ নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। 
এটা বড় নিষ্ঠুরতা । 

বর্তমানকালে পিতা-মাতারাও খারাপ 
হয়ে গেছে। বড় লোকেরা কোন কিছু 
ক্রয় করলে নিজের নামে ক্রয় না করে 
ছেলেদের নামে ক্রয় করে। গাড়ির 
লাইসেস নিজের নামে না করে 
ছেলেদের নামে করে। তাদের যদি 
জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এ রকম 
কেন করছ? উত্তরে তারা বলত পরের 
জমি উচু করে লাভ কি? তারা মনে 


ক্রয় করে নিচ্ছ। আমাদের 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর বলতেন, 
তোমরা ছেলেদের জন্য হালাল হারাম 
এনে একত্রিত করে দাও। তারা 
দুনিয়াতে হালাল-হারাম মিশ্রিত করে 
পিঠা খাবে। আর তুমি কবরে পিঠা 
(মার) খাবে । কারণ তোমার ছেলেদের 
সম্পদে হারাম মিশ্রিত করেছ তাই 
তোমার সম্পদ দিয়ে দুনিয়াতে তারা 
মজা করবে । তুমি কবরে সাজা ভোগ 
করবে। তাই তুমি সমস্ত সম্পদ 
ছেলেদের দিয়ে তাদেরকে হারামে লিপ্ত 
করে দিও না। আর তুমি নিজের সাজা 
নিজে নিও না। বলছিলাম পিতা-মাতা 
না থাকা অবস্থায় তাদের মেয়েদের 
অর্থাৎ তোমাদের বোনদের ওপর 
দয়াবান হওয়ার কথা । তাদের খেদমত 
করা মানে পিতা-মাতার খেদমত করা । 
তাই আমরা সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার 
খেদমত করব । 
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ব।য়া।ন 


পিতা-মাতার খেদমতে আরেকটি 
খেদমত হলো তাদের মৃত্যুর পর 
যিয়ারত করা। পিতা-মাতার বেশি 
বেশি কবর যিয়ারতের দ্বারা ছেলেদের 
গোনাহ মাফ হয়। আর পিতা-মাতা 
কবরে শান্তিতে থাকে । রাসুল (সা.) 
হাদীসে বর্ণনা করেন, £৮- 57 ৫4৫) 
.695%-1+ মা-বাবার খেদমত করা 
এটা কোন ধরণের সাওয়াব বলছেন। 
অন্য খেদমত তো দূরের কথা পিতা- 
মাতার চেহারার দিকে যদি কোন ছেলে 
রহমতের নজরে দেখে । তার প্রত্যেক 
নজরে আল্লাহ তার আমল নামায় এক 
একটা হজের সাওয়াব দেবেন। 


সবাইকে ডাকা হবে । কাবা শরীফ হবে 
বগির মত। আমরা যারা মসজিদের 
মুসল্লি ছিলাম তাদেরকে তার ওপর 
উঠানো হবে। আমাদেরকে নিয়ে 
মসজিদগুলো জান্নাতে পৌছে যাবে। 
কেন্দ্র কোনটা? কাবা শরীফ । আর 
ব্রাঞ্চ কোনটা? মসজিদগুলো । তাই 
কেন্দ্রের মধ্যে বার্ষিক একবার হজ 
হয়। আর ব্রাঞ্চ গুলোতে সপ্তাহে 
একবার হজ হয়। আল্লাহ তায়ালা 
মিসকিন (গরীবদের) জন্য সহজ করে 
দিয়েছেন, হজকে ঘরের দরজায় এনে 
দিয়েছেন। ধনীদের দূরে গিয়ে হজ 
করতে হয়। আর গরীবদের জন্য হজ 


আমাদের বুযুর্গরা বলেছেন, হজ কয়েক 
ধরণের আছে। যথা বার্ষিক হজ, 


রা হজ 71 


(জুমা গরীবের হজ) একটা হলো 
কেন্দ্র, যেমন ব্যাংকে একটা কেন্দ্রীয় 
অফিস থাকে, আর কতগুলো ব্রাঞ্চ 
(শাখা) থাকে । তেমনি কাবা শরীফ 
হলো সেন্টার আর মসজিদপগ্তলো হলো 
তার ব্রাঞ্চ (শাখা)। সেজন্য কিতাবে 
আছে, কিয়ামতের দিন কা'বা শরীফকে 
বলা হবে তোমাকে কেন্দ্র করে যারা 
নামায পড়েছে তাওয়াফ করেছে 
তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যাও এবং 


ঘরের দরজায় চলে আসছে। এখন 
কেউ প্রশ্ন করতে পারে হজ করলে তো 
দম দিতে হয় আমার যেহেতু দম 
দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই আমি 
সাপ্তাহিক হজ জুমাতে যাব না। প্রতি 
জুমাতে গেলে একটি দম বা একটি 
আল্লাহ 
ব্যবস্থা করে রেখেছি। জুমার আযানের 
সাথে সাথে আগে আগে মসজিদে চলে 
যাও হজ যখন করতে হবে এখন গরু 
জবেহ কর। মসজিদে আগে গেলে 
উট, তারপর গেলে গরু, তারপরে 
গেলে ছাগল, তারপর গেলে মুরগি । 
হজ যখন করতে হবে দম দিতে হবে । 
তোমরা কি দেবে? উট দেবে, উট 


৮ 


সেখানে কয় জনে দিতে পারি। গরু 
দম দিতে পারি । ৫২ সপ্তাহে ৫২টা উট 
দিলাম, ৫২টা হজ করলাম । এটা কি 
হজ? সাপ্তাহিক হজ। 

আরেকটা আছে দৈনিক হজ । রাসুল 
(সা.) হাদীসে বলেছেন, 


৫ 


9585545029৩ 38501 45 ৬০) 
৩৪০০৫ শা 
25866. .8৯১৩ ক 
“ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি দুই 
বা চার রাকআত ইশরাকের নামায 
আদায় করবে, তার জন্য একটা হজ ও 
একটা ওমরা ।'* কারো সন্দেহ হতে 
পারে আমল এত ছোট একেবারেই 
একটি কবুল হজ ও একটি ওমরা, 
এরকম কেন হবে? তুমি সন্দেহ কর 
না। 2822৫ পেরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ)। 
কথায় আছে। আল্লাহর দেওয়া 
অফুরাণী (অফুরন্ত), বান্দার দেওয়া 
কুয়াশার পানি (শিশির)। 
আল্লাহ এত হাজার সাওয়াব কোথেকে 
দিবেন? একথা বল না। মানুষ দিতে 
পারে না মানুষের কাছে অভাব, তাদের 
ইমপোর্ট করতে হয়। আল্লাহ 
কোথেকে ইমপোর্ট করেন। 

9৫5৫ ৩ 4৫৫5% 0 3৫1 
“যখন তিনি কোন কাজ করা ইচ্ছা 
করেন, তখন শুধু বলেন হয়ে যাও, 
তার পর জিনিসটি হয়ে যায় ।”+৬ 
আমি (আল্লাহ) দেওয়ার জন্য কারে 


ব।য়া।ন 


আরেকটি হলো “মিনিটে মিনিটে হজ । 


কর। তোমার ছেলে তোমার 


হাদীস শরীফে আছে, কোন ছেলে যদি 
নিজের পিতা-মাতার দিকে রহমতের 


নাফরমানি (অবাধ্য) করবে । 
তোমরা সৎ হও তোমাদের ছেলে 


নজরে দেখে, প্রত্যেক নজরে তার 
একটি হজের সাওয়াব হবে । চোখে 
দেখলে যদি হজ হয়। আঙ্গুর খাওয়ালে 
কী হবে? শাক খাওয়ালে কী হবে? 
তাদের কোন পছন্দনীয় জিনিস 
খাওয়ালে, বা এনে দিলে কি হবে? 
দেখলে যদি হজের সাওয়াব হয় 
এগুলো করলে আরো বেশি হবে না? 
সাহাবায়ে কেরাম বললেন। তাহলে 
আমরা দিনে একহাজার বার দেখব । 
রাসুল (সা.) বললেন, একহাজার বার 
নয়, এক লক্ষ বার দেখ, আন্নাহ এর 
চেয়ে বেশি দিতে পারেন। যাদের 


মেয়েরাও সৎ হবে আল্লাহ বলেন, 


5858025 ০৬৪৫) 055 090 এ 

888) 
মানুষ বিয়ে করার আগে চিন্তা করে 
আমার বউটা ঠিক আছে কিনা, নাকি 
কারো সাথে লাইন লাগাইছে, নাকি 
কারো সাথে প্রেম করেছে। চিন্তা করে 
কিনা? হাদীসে আছে তুমি যদি কারো 
সাথে লাইন লাগাও তোমার স্ত্রীটাও 
লাইন লাগাবে। তুমি যদি কারো 
মেয়েকে নষ্ট করে ফেল। তোমারটাও 


আপনি করবেন। সেজন্য পিতা-মাতার 
খেদমত কর ও তাদের সাথে সদাচারণ 
কর। 

রাসুল (সা.)-এর কাছে এক সাহাবী 
এসে বলেছেন, আমি আপনার সাথে 
জিহাদ করার জন্য আসছিলাম । কিন্তু 
আমার পিতা-মাতা আমাকে জিহাদে 
আসতে দিতে চাচ্ছেন না। আমি 
তাদের কথা না শুনে আপনার দরবারে 
চলে এসেছি জিহাদে যাওয়ার জন্য । 
রাসুল (সা.) বললেন, তাহলে তোমার 
এ জিহাদের প্রয়োজন নেই। তুমি 
পিতা-মাতার সেবা করলে জিহাদের 
সাওয়াব পাবে। তুমি আসার সময় 


নষ্ট করে ফেলবে । তোমার স্ত্রী ভালো 


কাছে মা-বাবা আছে তাদের কদর 
(মূল্যায়ণ) কর। 00১) ৬০ চট 
(নেয়ামত চলে যাওয়ার পরই তার 
মূল্য বুঝে আসে)। মা-বাবা চলে 
যাওয়ার পর আফসোস করলেও পাবে 
না। সেজন্য মা-বাবা থাকতে তাদের 


কিনা বাইরে দেখার দরকার নেই, 


তারা কেদেঁছে এখন তুমি গিয়ে তাদের 
হাসাও এটা তোমার জিহাদের সাওয়াব 


তোমাকে দেখ । তুমি যদি ভালো থাক 


হবে। 


কারো মেয়েকে নষ্ট না কর। তাহলে 
তোমার বিবিও ভালো থাকবে । তুমি 
যদি কারো সাথে লাইন না লাগিয়ে 
থাকো । তোমারটাও কারো সাথে 


গুরুত্ব দাও। তাদের প্রতি খেয়াল 
সেকেন্ডে সাওয়াব হবে যদি পিতা- 
মাতার খেদমত কর। 
রাসুল (সা.) হাদীস শরীফে বলেন, 
 গূতারপঠও27 
'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, 
তোমার সন্তানরা তোমাদের সাথে 
সদ্ব্যবহার করবে ।”১৭ 
পিতা-মাতার সেবা করলে কি 
জানেন? আপনার সন্তানরা সদা 
আপনার সেবায় নিবেদিত প্রাণ 
থাকবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, £র্ল 
৪৩৩৯ :০। | অন্যত্রে বলেন, গু 
৫8%%54 অর্থাৎ উত্তম আচরণের 
বদলা একমাত্র উত্তম আচরণই ।৯৮ 
আর মন্দ কাজের বদলা তার মত মন্দ 
কাজই হয়।৯৯ তুমি যদি তোমার 
পিতা-মাতার সেবা কর। আল্লাহ 
আপনাকে যে সন্তান দান করবেন সে 
আপনার সেবা করবে । আর যদি তুমি 


হয় 


লাইন লাগাবে না। একটু কন্ট্রোল করে 
তোমরা ভালোভাবে চল, তোমাদের 
বিবিরাও ভালোভাবে চলবে । তোমরা 
অসৎ হলে তারাও অসৎ হবে। 


বলছিলাম, ॥(8৪-1555) (তোমাদের 
পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর)। 
8৪৮213৮5) (তোমাদের ছেলে 


তোমাদের সাথে সদ্ধব্যবহার 
করবে)।২ তোমরা যদি তাদের সাথে 
অসৎ ব্যবহার কর, তোমাদের 
ছেলেরাও তোমাদের সাথে অসৎ 
ব্যবহার করবে। লোক মুখে একটি 
ঘটনা শুনা যায় একজন ছেলে তার 
পিতাকে দৌড়াচ্ছে, কত দূর যাওয়ার 
পর পিতা তার ছেলেকে বলছে, তুমি 
আমাকে আর ধাওয়া কর না। ছেলে 
বলল, কেন? পিতা বলল, আমি আমার 
পিতাকে ধাওয়া করে এইস্থান পর্যন্ত 
এনেছিলাম। আপনি আপনার সন্তান 
থেকে সে রকম আচরণ প্রাপ্ত হবেন যে 


পিতা-মাতার নাফরমানি (অবাধ্য) 


নভেম্বর'১৭ 


রকম আচরণ আপনার পিতার সাথে 


অন্য হাদীসে আছে, এক সাহাবী রাসুল 
(সা.)-কে এসে বলেছেন । হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.) আমি এসেছি আপনার 
সাথে যাওয়ার জন্য। রাসুল (সা.) 
বললেন তোমার পিতা-মাতা আছে? 
সে বলল, জি হ্যা! তিনি বললেন, তুমি 
যাও তোমার পিতা-মাতার খেদমত 
(সেবা) কর। তা বলে তিনি তার দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তার পর 
সে আবার সামনে গিয়ে একই কথা 
বলল, তাকে রাসুল (সা.) একই উত্তর 
দিলেন। এভাবে চার বার একই প্রশ্ন 
করলে তিনি চারবারই একই উত্তর 
দিলেন, তুমি যাও তোমার পিতা- 
মাতার খেদমত কর। 

এ এ ৫ 40 
“জান্নাত পিতা-মাতার পায়ের নিচে ।”২ 
আমাদের পায়ের নিচে কি? জুতা, 
পিতা-মাতার পায়ের নিচে কি? 
জান্নাত। সে জন্য জানাত সেখান 
থেকে অর্জন করার চেষ্টা করবে। অন্য 
হাদীসে আছে, 

২১০ ৮০5৩ এ ৬১৩ ৬০০ 05) 
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ব।য়া।ন 


“পিতা-মাতা যেখানে সন্তুষ্ট আল্লাহ 
সেখানে সন্তুষ্ট, পিতা-মাতা যেখানে 
অসন্তুষ্ট আল্লাহও সেখানে অসন্তুষ্ট ।”২৩ 
হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের 
আলামতের মধ্যে একটি আলামত 
হলো, ছেলে তার পিতা-মাতার সাথে 
সম্পর্ক ভালো রাখবে না বন্ধুদের সাথে 
ভালো সম্পর্ক রাখবে। এখন বন্ধু 
বান্ধব নিয়ে নাচানাচি করছে কিন্ত 
নিজের স্ত্রীর কথা শুনে মায়ের কথা 
শুনে না। বন্ধুর কথা শুনে পিতার কথা 
শুনে না। সেই জন্য একটা কথা চিন্তা 
করা দরকার । তোমার স্ত্রী তোমার বিশ 
বছর বা ২৫ বছর বয়সে এসেছে 
তুমি যখন ছোট ছিলে প্রথম থেকে 
তোমার “মা” তোমার সাথে ছিল 
একমাত্র তোমারই কারণে ছিল। এটা 
তোমার মনে থাকার কথা না, কারণ 
তখন ছোট ছিলে । আল্লাহ বলছেন, 
0 45068505455 
“আর পিতা-মাতার সাথে সদ্বহার 
করে, তাদের মধ্যে কেউ অথবা 
উভয়েই যদি বারধ্যকে উপনীত হয় 
তোমার জীবদ্দশায় তবে তাদেরকে উহ 
শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক 
দিও না এবং বল শিষ্টাচারপূর্ণ 
কথা ।”১৪ 
সাধারণ পিতা-মাতা যৌবনকালে 
খেদমতের মুখাপেক্ষী হয় না। কুরআন 
বলছে পিতা-মাতা যখন মুখাপেক্ষী 
হয়। যেমন ছোট বেলায় তুমি তাদের 
মুখাপেক্ষী ছিলে । কিন্তু তারা একটু 
একটু মুখাপেক্ষী বেশি। কারণ ছেলে 
দুর্বল থেকে আস্তে আস্তে সবল হয় 
আর তারা সবল থেকে দুর্বলের দিকে 
যায়। সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, তোমরা পিতা-মাতার সেবা 
তাদের যৌবন কালে তো করবে। কিন্তু 
বৃদ্ধ হলে একটু বেশি করবে। সে 
অবস্থায় বেশি করবে কেন? কারণ সেই 


নভেম্বর'১৭ 


দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাকে তুলে 
এনেছেন। 

তারপর আল্লাহ বলেন, 

“আমাকে শৈশবে যেভাবে তারা দয়া, 
অনুগ্রহের সাথে লালন পালন করেছেন, 
আল্লাহ আপনিও তাদেরকে দয়া দিয়ে 
লালন পালন কর ।”২৫ 

আমাকে যেভাবে লালন-পালন 
করেছেন নিজে না খেয়ে আমাকে 


মন্দ কপাল ছেলে আছে, পিতা- 


মাতাকে প্রহার করে, গালি দেয়, 
০০৩৩ ধর ৩85৫5 
ও (৫0556 ৩88199081 
€1৯2 
পিতা-মাতাকে কিভাবে রাখবে? পাখি 
যেমন নিজের বাচ্চাকে বিভিন্ন মসিবত 
থেকে বাঁচার জন্য ডানা দিয়ে ঢেকে 
রাখে। তুমিও তোমার পিতা-মাতাকে 
সব দুঃখ-কষ্ট থেকে বাচিয়ে পাখির 


খেতে দিয়েছেন। একটা মাছ পেলে 
নিজে কাটা খেয়ে মাছটা তোমাকে 
দিয়েছে। যখন তুমি কম্ধলে পেশাব 
করে দিয়েছ। যে অংশ ভিজে গেছে তা 
নিজে নিয়ে শুকনোটা তোমাকে 
দিয়েছে। নিজে না পরে তোমাকে 
পরিয়েছে। নিজে না খেয়ে তোমারে 
খেতে দিয়েছে । নিজে ওষুধ না খেয়ে 
তোমাকে খাইয়েছে। তোমাকেও 
তেমন করতে হবে । নিজে না খেয়ে 
তাদেরকে খাওয়াতে হবে। নিজে 
পরিধান না করে পিতা-মাতাকে 


মত হেফাজত করবে । 
আর পিতা-মাতার কোন কর্জ থাকলে 
পরিশোধ কর। হাদীসে আছে, 


১৪১২৫ ০. ৩৮54 
2০45) ৩০৬ 9৫ "৪:০৯ 
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“মানুষ মারা যাওয়ার পর তার আমল 
বন্ধ হয়ে যায়) তিনটি কাজের কারণে 
সাওয়াব জারি (প্রবাহিত) থাকে। 
যথা 
প্রথমত 53224) (যে ইলমের কাজ 


পরিধান করাতে হবে । এরকম করতে 
হবে শুধু দোয়া করলে হবেনা, 
পিতা-মাতার খেদমত কিভাবে করবো? 
পিতা-মাতা যেভাবে তোমার খেদমত 
করে তেমনিভাবে তুমিও খেদমত 
করবে। নিজে না খেয়ে তোমাকে 
খাইয়েছে। নিজে না পরে তোমাকে 
পরিয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন, 
ও ৪ এ জপ এ এ ৫28 
ওরে গে এ 
এখানে ৪৩ বলেছেন কেন? বৃদ্ধকালে 
মানুষের মেজাজ একটু কড়া হয়ে যায়, 
উল্টা-পাল্টা কথা শুনলে তাদের খারাপ 
লাগে । তাই তাদের খারাপ লাগার মত 
কোন কথা তাদের সাথে বলবে না। 
যেখানে ৪৬ বলা যাবে না সেখানে 
পিতা-মাতাকে মারা যাবে? কিছু কিছ 


কর্ম বন্ধ হয়ে যায় সেটার একাউন্ট 
জারি (প্রবাহিত) থাকে)। যেমন- 
আমার উত্তাদ, তিনি মারা গেলেও 
কাজের সাওয়াব তার কাছে পৌছতে 
থাকবে । 41966 ০0 5৩90| ১) 
হিসেবে আমি যে উস্তাদ থেকে পড়েছি 
আমি যত বড় হই না কেন, যত কাজ 
আমি করি না কেন আমার চেয়ে 
আমার উত্তাদের সওয়াব বেশি হবে। 
কারণ আমি যা সওয়াব অর্জন করেছি 
সব আমলের সওয়াব উত্তাদ পাবে। 
আমার সাওয়াব ও তার সাওয়াব মিলে 


একজন রিক্সাওয়ালা যখন কিয়ামতের 
দিন উঠবে তার আমলনামা দেখবে 
বুখারী শরীফ, ফতওয়ায়ে শামী । এখন 
সে ফতওয়ায়ে শামী তো দেখেওনি 
বুখারী তো দূরের কথা । সে চিন্তা 
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করবে এটা হয়তো কোন আলেমের 


রাসুল (সা.)-এর দু'জন বিবি ছিল 


আমলনামা । আমি তে বুখারী পড়িনি । 


যাদের রাসুল (সা.) বেশি 


ভুলে কোন ফেরেস্তা কারো আমলনামা 
আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। ফেরেস্তা কি 
ভুল করে? ফেরেস্তা ভুল না করলে 
আমি তো বুখারী পড়িনি । এটা এখানে 
কীভাবে আসল । তার উত্তরে বলা হবে 
না! এটা তোমার আমলনামা । তুমি 
পটিয়া মাদরাসায় যে চাদা দিয়েছিলে 
আলেমরা বুখারী পড়েছে, শামী 
পড়েছে। সেটা তোমার আমলনামায় 
এসেছে। সেই জন্য একাউন্ট খোলা 
থাকবে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত কাজ 
করলে । কেউ চাদা দেবে, কেউ দোয়া 
করবে। এভাবে ইলমের সাথে সম্পর্ক 
রাখবে । 
দ্বিতীয়ত 2057 02 (সাদকায়ে 
জারিয়া)। টিউবওয়েল দিয়ে মানুষের 
পানির ব্যবস্থা করে দেয়া ছদ্কায়ে 
জারিয়া। 

তৃতীয়ত ॥1১4£৩-459 (পুণ্যবান 
ছেলে)। আর যদি নেককার ছেলে 
থাকে তাদের জন্য যদি দোয়া করে। 
তাদের কাছে মরে যাওয়ার পরও 
সাওয়ার পৌছাতে থাকবে । তাই 
আমাদের প্রয়োজন পিতা-মাতা মারা 
গেলে তাদের জন্য দোয়া করা। 
ইবরাহীম আ.) ও পয়গম্বরগণ দোয়া 
করেছেন, 85451 1৯৮ 
জিলানীর নাম ধরে, অমুকের নাম ধরে, 
অমুকের নাম ধরে, ধরি কি না? 
ইবরাহীম (আ.) ও পায়গাম্থগণ দোয়া 
করেছেন কারো নাম ধরে না। তারা 


ভালবাসতেন। একজন খদিজা (রাযি.) 


যদি তাদের কবর যিয়ারত না করে 
তাহলে তার নাম নাফরমান (অবাধ্য) 
ছেলের খাতায় লেখা হবে। তাই 


অন্যজন আয়েশা (রাি.)। রাসুল 
(সা.) কথায় কথায় হযরত খদিজা 


পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করতে 
হবে। 


(রাযি.)-এর কথা বলতেন। একদিন 


রাসুল (সা.) ছোট্ট বেলায় মায়ের সাথে 


অন্যান্য বিবিগণ বললেন, উনি তো 


নানার বাড়ি থেকে আসার সময় 


মারা গেছেন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। 
আমরা আপনার বিবিরা আছি। আপনি 
উনার কথা বলেন কেন? আমাদের 
কথা বলেন না কেন? রাসুল (সা.) 


'আবুয়া' নামক স্থানে তার মায়ের মৃত্যু 
হয়। তাকে সেই স্থানে দাফন করা 


হয়। এক সময় রাসুল (সা.) নবুয়তের 
পর সে দিকে ভ্রমণ করছিলেন। তখন 


উত্তরে বললেন, খদিজা ছিল আমার 


তিনি মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য 


বিপদের বন্ধু। তোমরাতো আমার 


আল্লাহ তায়ালা কাছে প্রার্থনা করেন। 


সুখের বন্ধু। খদিজার কথা না বলে 
কার কথা বলব। 

রাসুল সো.) কারো কাছে কোন হাদীয়া 
প্রেরণ করতে চাইলে খদিজার (রোযি.) 
বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। ঘরে 


রাসুল (সা.) তারপর মায়ের কবর 
যিয়ারত করলেন। সাহাবায় কেরামগণ 
বলেন রাসুল (সা.) মায়ের কবর 
যিয়ারতের সময় এমন কীদলেন। যা 
দেখে আমাদেরও কান্না এসে গেল। 


কোনদিন গোস্ত রান্না হলে খাদিজার 


তাই আমরা পিতা-মাতার কবর 


বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। বিবি মারা 


যিয়ারত করব। রাসুল (সা.) বলেছেন 


যাওয়ার পর বিবির বান্ধবীদের প্রতি 
খেয়াল রাখা এটা বিবির হক আমাদের 
মতে তার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন । 


পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করাও 
একটি হজ। 
রাসুল (সো.) বলেন, প্রাথমিক যুগে 


তেমনি মাতা-পিতা মারা যাওয়ার পর 


আমি তোমাদের কবর যিয়ারত হতে 


তাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি খেয়াল 


বারণ করেছিলাম । তোমরা কি জান 


রাখা, পিতা-মাতার হক আদায়ের 
মত। ইবনে ওমর (রাযি.) রাস্তা দিয়ে 
একদা যাচ্ছিলেন, তার কাছে একটি 
উট ও এক গাধা ছিল পথিমধ্যে 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ 
হলো । সেই মানুষকে তার উটটা দিয়ে 


আমি কেন তোমাদেরকে যিয়ারত 
থেকে বারণ করেছিলাম । আমাদের 
দেশের কিছু লোক আছে কবরে গেলে 
মুরগী রোগ এসে যায়। মুরগির যখন 
রোগ হয় তখন মুরগি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে যায়। তেমনি আগেকার 


দিলেন, তিনি তার গাধার ওপর 


লোকেরাও কবরে গেলে মুরগি রোগের 


আরোহণ করে ফিরে এলেন। তার 


মত সিজদাহ করত । রাসুল (সা.) 


কাছে তার খাদেম জিজ্ঞেস করল 


দেখলেন যে, তাদেরকে যদি কবর 


একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে গাধাটা দিলেও 


যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে 


তো পারতেন। উটটা কেন দিলেন? 


বলেছেন। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ 


তারা আগের (জাহিলিয়্যাতের) মতো 


তুমি হয়তো জান না যে ওই ব্যক্তি 


সিজদা করবে । তাই তাদেরকে কবর 


কর আমার পিতা-মাতাকে মাফ কর 
তারপর বলেছেন, ৪৫:5৮)5। এটা 
বলার সাথে সাথে সমস্ত মুমিন 
মুসলমান অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তাই 
ছেলেদের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার 
জন্য দোয়া করা । 


নভেম্বর*১৭ 


আমার পিতার বন্ধু ছিল। আমি আমার 
পিতাকে খুশি করার মত। হাদীসে 


যিয়ারত থেকে বারণ করা হয়েছে। 
পরে দেখলেন যখন তাদের কবরে 
সিজদাহ দেওয়ার প্রতি ঘৃণা এসে 


আছে কোন ছেলে যদি পিতা-মাতার 
জীবদ্দশায় খেদমত করতে না পারে 


গেল। তখন রাসুল সা.) বললেন, 
কবর যিয়ারতে লাভ আছে। তোমরা 


কোন কারণে । তারা মারা যাওয়ার পর 


কবর যিয়ারত কর, কবর যিয়ারতের 
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ফলে কী হবে? প্রথমত তোমাদের 
মধ্যে দুনিয়া বিমুখতা আসবে। 
আখেরাতের প্রতি তোমাদের খেয়াল 
আসবে । কিভাবে আসবে সেখানে বড় 
বড় চৌধুরী পড়ে রয়েছে, বড় বড় 
লোক পড়ে রয়েছে এরা চলে গেছে। 
আমরা কি থাকতে পারব? এটা মনে 
আসবে । এখন তো দরগাহে গেলে 
মনে এরকম আসে না বরং আসে কি? 
এই দরগাহ কতই সুন্দর এটার মতো 
একটা ঘর নির্মাণ করতে পারতাম । 
এজন্য রাসুল (সা.) সাহাবাদের কবর 
যিয়ারত থেকে মানা করেছেন। পরে 
যখন সেই আশংকা চলে গেছে তিনি 
বললেন, তোমরা তা কর। 

কবর যিয়ারতের আমার ফায়দা বেশি 
নাকি কবরবাসীর ফায়দা বেশি? আমার 
ফায়দা বেশি । কবর ওয়ালা আমাকে 
কিছু দিতে পারে না নি 191) 
42126 কবরে যে গেছে সমুদ্ধে 
বাঁচার জন্য কোন কাঠ ধরতে চায় 
তেমনি মানুষ মারা যাওয়ার পর সে 
চায় তার আত্রীয়স্বজন ভাই-বন্ধুদের 
কেউ তার জন্য কিছু পাঠাচ্ছে কিনা । 
সে আমার মুখাপেক্ষী না আমি তার 
মুখাপেক্ষী? আমরা কবরে তাদেরকে 
দিতে যাব। তাদের থেকে নিতে যাব 
না। দুনিয়াতে থাকতে সে দরগাহঅলা 
কিছু দিতে পারেনি। কবর থেকে কি 
দেবে। 

বল ছিলাম যিয়ারতের কথা । আমরা 
কবর যিয়ারত করব এবং বেশি বেশি 
পিতা-মাতার করব যিয়ারত করবে। 
বিশেষ করে জুমাবারে করবো । 

হাদীস শরীফে আরো আছে, পিতা- 
মাতার কথা মানতে হবে । সাহাবায়ে 
কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন। যদি 
তারা সন্তানের ওপর যুলুম করে? 
রাসুল (সা.) বললেন যদিও যুলুম 
করে! তারপর ও তাদের কথা মানতে 
হবে । সেই জন্য রাসুল (সা.) বলেছেন 
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(5 40৮ ৩৪। (তুমি এবং তোমার 
সম্পদ তোমার পিতার)।৯ তাই 
পিতা-মাতার কথা মানতেই হবে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাধি.) মুসলমান 
হয়ে গেছেন। কিন্তু তার “মা' মুসলমান 
হননি। তিনি প্রতিদিন তার মাকে 
দাওয়াত দিতেন। একদা তিনি মাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন । মুসলমান হওয়া তো 
দুরের কথা উল্টো রাসুল (সা.)-কে 
গালি দেওয়া শুরু করল। তিনি 
রাসুলের (সা.) দরবারে এসে তা বর্ণনা 
করলেন । রাসুল (সা.) বললেন, তাই 
নাকি? তিনি আবার বললেন আমার 
মায়ের জন্য দোয়া চাই। রাসুল (সা. 
বললেন হে আল্লাহ উম্মে আবু 
হুরাইরাকে (আবু হুরাইরার মাকে) 
হেদায়ত করুন। কে দোয়া করেছেন? 
রাসুল (সা.) দোয়া করছেন। আবু 
হুবাইরা (রাযি.) জানেন, রাসুল (সা.) 
এর দোয়া কবুল হবে। তাই তিনি 
বাড়ির দিকে দৌড়ছিলেন। বাড়িতে 
পৌছে দেখলেন পানির শব্দ শোনা 
যাচ্ছে। তিনি দরজায় করাঘাত 
করলেন । তার মা গোসল সেরে ভালো 
কাপড় পরিধান করে দরজা খুলে 
দিলেন। তারপর তার মা কালিমা পড়ে 
মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসুল (সা.) 
এর দেয়ার বরকতে । তাই আমাদের 
ওপর ফরজ (জরুরি) পিতা-মাতার 
সাথে উত্তম আচরণ করা ও তাদের 
উত্তমভাবে খেদমত করা । 
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সফর মাস: কিছু 
প্রসঙ্গ কথা 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


সফর হিজরি সালের দ্বিতীয় মাস। এ 


বিশুদ্ধ হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থে হযরত 


উপরের আলোচনা থেকে এটা 


প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর, অসুস্থতা, 
অসুস্থকালীন অবস্থা, কর্ম ও ইন্তেকাল 
ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে, 
কোনোদিন, তারিখ বা সময় উল্লেখ 
করা হয়নি। এ বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পরে মাঝে 
কোন দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন এটা 
কেউ উল্লেখ করেননি। তবে 
কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি 
গোসল করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার 


মাসে বিশেষ আমল হিসেবে প্রচলিত 


অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 


আমলসমূহ নিয়ে সমাজে নানা বিভ্রান্তি 
রয়েছে। এ মাসের শেষ বুধবারে 
আখেরি চাহার শোস্বা পালিত হয়। 


বললেন, তোমরা আমার ওপরে ৭ 
মশক পানি ঢাল, যেন আরামবোধ 
করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। 


ফারসি শব্দ আখেরি চাহার শোম্বা অর্থ 
শেষ চতুর্থ বুধবার । সফর মাসের শেষ 
বুধবারকে “আখেরি চাহার শোম্বা, বলা 
হয়। বলা হয় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 


তখন আমরা এভাবে তার দেহে পানি 
ঢাললাম। এরপর তিনি মানুষের নিকট 
যেয়ে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় 
করলেন এবং তাদেরকে ওয়ায 


সফর মাসের শেষের দিকে অসুস্থ হন। 
তিনি সফর মাসের শেষদিকে কিছুটা 
সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এর পর 
তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
এই অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে 
ইন্তেকাল করেন। এ জন্য অনেকে এই 
দিনে রাসূলের সর্বশেষ সুস্থতা ও 
গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন। এ 
কারণে দিনটি কতিপয় মুসলমান 
করেন। 

এ দিনকে ঘিরে এমন আরও অনেক 
কথা প্রচলিত রয়েছে । তবে ইসলামি 
স্কলারদের অভিমত হলো, উপর্যুক্ত 
বিষয়ে যা কিছু বলা হয়, তার সবই 
বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এমন কোনো 
বর্ণনা হাদীসে নেই। আরও মজার 
বিষয় হলো, ভারতীয় উপমহাদেশ 
ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 
সফর মাসের শেষ বুধবার পালনের 
রেওয়াজ নেই। তারা জানেও না 
আখেরি চাহার শোম্বা কী! 


নভেম্বর'১৭ 


করলেন । !সহীহ আল-বুখারী] 
এখানে স্পষ্ট যে, হযরত রাসূলুল্লাহ 
সা.) তার অসুস্থতার সময় অসুস্থতা 
ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য 
এভাবে গোসল করেন। যেন কিছুটা 
মসজিদে 


উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লামা 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 
সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ 
অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের 
সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ 
গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তেকালের 


বুধবার হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এ জন্য 
সাহাবীদের আনন্দিত হওয়া ও দান- 
সদকা করার কাহিনির কোনো ভিত্তি 
নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবনে অনেক আনন্দের দিন এসেছে। 
যখন তিনি আনন্দিত হযেছেন 
শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর 
দরবারে সিজদাবনত হয়েছেন। কিন্তু 
পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময় 
সেই দিনকে তারা বাৎসরিক আনন্দ 
দিবস হিসেবে উদ্যাপন করেননি । 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ বা 
সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ কোনো 
দিন পালন করা কিংবা এ দিনগুলোতে 
বিশেষ ইবাদতকে বিশেষ সওয়াবের 
কারণ বলে মনে করার কোনো সুযোগ 


উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও অনেকেই সফর 
মাসকে অশুভ মনে করে থাকেন। 
ইসলামি শরীয়তে এরও কোনো ভিত্তি 
নেই। কোনো স্থান, সময়, বন্ত কিংবা 
কর্মকে অশুভ অথবা অমঙ্গলময় বলে 
মনে করা ইসলামি বিশ্বাসের ঘোর 
পরিপন্থী। এটা একটি কুসংস্কার। 
প্রাচীন আরবের মানুষেরা জাহেলি যুগ 
থেকেই সফর মাসকে অশুভ ও 
বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস 
করতো । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে 
বলেন, ইসলামে কোনো অশুভ- 
অযাত্রা নেই' [সহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম । 

এর পরও মানুষের মনে স্থান পায়, এই 
মাস বালা-মুসিবতের মাস হিসেবে 
তবে মুহাদ্িসগণ এ বিষয়ে একমত 
যে, সফর মাসের সকল কথা ভিত্তিহীন 
মিথ্যা। বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা 


আগের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ইত্তিকালের 
৫ দিন আগে (ফতহুল বারী: ৮/১৪২]। 


হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো 
মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ 


সে হিসেবে ১২ রবিউল আউয়াল 


আর সফর মাস যেহেতু অশুভ; সেহেতু 


হযরত রাসূলুল্লাহ (সো.) ইন্তেকাল 
করলে তা ঘটেছিল ৮ রবিউল 
আউয়াল । 


সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের 
সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন। এগুলো 
সবই ভিত্তি 
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একাধিক স্ত্রীর 
মাঝে ইনসাফ 
ও সমতা 


মুফতি শামসুর রহমান 


পুরুষগণ একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে 


কোনো স্ত্রীর অধিকার হরণ করে 


ইনসাফ ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা 
অর্জন করতে সক্ষম হবে। যদি 
সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না 
পারে, বরং কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি 
অধিক আসক্তি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, 
শরীয়ত সেই ব্যক্তিকে 


বহু বিয়েপ্রথা শুধু ইসলামে নয়, 


লাগে তাদের বিয়ে কর দুই, তিন, 


ইসলাম ছাড়াও ইহুদি, খিস্টান, আর্য, 


কিংবা চারটি অবধি । আর যদি এরূপ 


হিন্দু এবং গ্রিক সম্প্রদায়েও বহু বিয়ে 


আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়- 


প্রচলিত ছিল | বিশেষভাবে ইসলামের 


সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে 


জ্যোতি উদিত হওয়ার পূর্বে আরবে 


না, তবে একটিই" (সূরা আন-নিসা: ৩)। 


একজন পুরুষ জন্য দশজন মহিলাকে 
বিয়ে করতে পারত । এ জন্য ইসলাম 
কেরামের অধীনে একাধিক স্ত্রী থাকার 
প্রমাণ মিলে । যেমন- গাইলান ইবনে 
সালামা (রাষি.) যখন ইসলাম গ্রহণ 
করেন তখন তার বিবাহে দশজন, 
নওফল ইবনে মুআবিয়ার (রাযি.) 
৫জন, অনুরূপভাবে হারিস ইবনে 
কায়েস (রাযি.)-এর ৮জন জায়া ছিল। 
রাসুল (সা.) তাদেরকে চারজন রেখে 
বাকিগুলোকে তালাকের মাধ্যমে ছেড়ে 
দেয়ার নির্দেশ দেন। রাসুল (সা.)-এর 
নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পর 
তালাক প্রদান করেন (তাফসীরে কবীর: 
৫/১৩)। 

ইসলামে একজন পুরুষ একত্রে চারজন 
মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে । তবে 
এর জন্য রয়েছে কতিপয় শর্ত। যেন 
নারীরা তাদের নাধ্য প্রাপ্যতা সংরক্ষণ 
এবং সুশৃঙ্খল ও পরিছন্নভাবে জীবন 
অতিবাহিত করতে পারে । 


স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ 

ও সমতার তাগিদ 

কুরআনুল করীমের সুরা আন-নিসায় 
আল্লাহ পাক মুসলমান পুরুষের জন্য 
একের অধিক চারজন অবধি বিয়ে 
বৈধতার ঘোষণা দেন। তবে এ 
অনুমতি তখনই মিলবে, যখন 


এ ছাড়া হাদীস শরীফেও স্ত্রীদের মাঝে 
ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার প্রতি অধিক 
জোর প্রদান করা হয়েছে। তাদের 
মধ্যে অসম ও কোনো জায়াকে প্রাধান্য 
দেয়াকে কঠোরারোপ করা হয়েছে। 
যেমন-_ হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 
“কোনো পুরুষের দু'বধূ থাকলে তাদের 
সঙ্গে যদি ন্যায়ের সমতা রক্ষা না করে, 
তবে সে কিয়ামত দিবসে একপার্খ ভঙ্গ 
অবস্থায় উথিত হবে ।' অর্থাৎ একপাশ 
অবশ হয়ে যাবে (সুনানে আবু দাউদ: 
২১৩৩)। রাসুল (সা.) ও তার 

য় সামাজিকতা রক্ষা এবং দ্বীনি 
উপকারার্থে একাধিক পরিণয় 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক 
সহধর্মিণীদের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সাম্য 
বজায় রেখে চলতেন। তবে তার 
অন্তরের আসক্তি ও প্রেমাম্পদ আয়েশা 
(রাযি.)-এর প্রতি অন্যদের চেয়ে বেশি 
ছিল। এ জন্য তিনি প্রতিনিয়ত মহান 
আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করতেন, 
হে আল্লাহ! ভালোবাসা ইচ্ছাধীন বিষয় 
নয়, তাই আয়েশার প্রতি অধিক 
ভালোবাসার কারণে আমাকে 
না। 


অপরকে দান করতেন না। 


রাত যাপন 

ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে এক্যমত 
পোষণ করে বলেন, একাধিক 
রাখা অপরিহার্য । আল্লামা ইবনে 
নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) বর্ণনা 
করেন, “যদিও প্রেমাম্পদের ক্ষেত্রে 
সমতা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জরুরি নয়, 
তবে রাত্রী যাপনে সমতা চাই, বধু সুস্থ 
থাকুক বা অসুস্থ, মুসলমান হোক বা 
কিতাবিয়া, কুমারী হোক বা বিধবা 
৩/৩৮১) । 


স্বামী অসুস্থ হলে 

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, একাধিক 
স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার ও সমতা রক্ষা 
করার গুরুত্ব এতো বেশি যে, স্বামী 
রুগ্ণ হলেও তাদের নির্ধারিত বরাদ্দ 
যথাযথ আদায় জরুরি । সুতরাং যদি 
স্বামী অধিক অসুস্থতার কারণে কোনো 
স্ত্রীর কাছে থেকে যান। পালা অনুযায়ী 
অন্যদের কাছে যেতে না পারেন, 
তাহলে সুস্থতার পর তাদের নির্ধারিত 
বরাদ্দ পূর্ণ করা স্বামীর ওপর অপরিহার্য 
(শামী: ৪/৩৮২)। 


সফরে গমন 

যাওয়া জরুরি নয়, তবে মুস্তাহাব 
হচ্ছে, লটারির মাধ্যমে সফরসঙ্গী 
নির্ধাণ করা। লটারিতে যার নাম 
উঠবে তাকে সফরে নিয়ে যাবে । রাসুল 
(সা.) নিজেও সহধর্মিণীদের অন্তরের 
সন্তুষ্টির লক্ষে সফরে যাওয়ার সময় 
লটারির মাধ্যমে সফরসঙ্গী বেছে 
নিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেন, রাসুল (সা.) যখন সফরের 


এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমনীন হযরত 
আয়েশা (রাযি.) বলেন, পালার 
ব্যাপারে আল্লাহর নবী (সা.) সর্বদা 
সমতা বিধান করতেন। তিনি কখনো 


ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তার 
সত্রীগণের মধ্যে লটারি করতেন, যার 
নাম উঠত তাকে সঙ্গে নিতেন” (সহীহ 
আল-বুখারী) 
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ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: মুরব্বিদের পায়ে হাত দিয়ে 
সালাম করা যাবে কি না? কিছু আলেম 
বলে থাকেন, মুরব্বিদের পায়ে হাত 
আলেম বলে থাকেন মুরব্বিদের পায়ে 
হাত দিয়ে সালাম করা যাবে না। এখন 
আমার জানার বিষয় হল, শরীয়তের 
মধ্যে এর হুকুম কী? আর যদি চাপের 
মুখে পড়ে এ রকম কদমবুচি করতে 
হয়, তাহলে এর হুকুম কী? ইসলামি 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


জসিমুদ্দীন 
ফটিকছড়ি, চ্টথাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কারো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা 
ইসলামিক পদ্ধতি নয় বরং বিজাতীয় 
পদ্ধতি ও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি। তাই 
তার থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরি । 
অবশ্য চাপের মুখে পড়ে করতে বাধ্য 
হলে মাথা নিচু না বরং মাথা উঁচু করে 
রাখবে । তাহলে গোনাহ না হওয়ার 
আশা করা যায়। তারপরও আল্লাহ 
তায়ালার নিকট তওবা করে নেওয়া 
উচিত । 
তিরমিযী শরীফ ২/১০২, ফতওয়ায়ে 
আলমগিরী ৫/৩৬৯, আদ-দুররুল মুখতার 
৬/৮৩, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৫০ 
সমস্যা: প্রচলিত অনুষ্ঠান যা মৃত 
ব্যক্তির বাড়িতে করা হয়, যেমন চতুর্থ 
দিনে, চল্লিশতম দিনে এবং বছরের 
প্রথম দিনে নির্দিষ্টভাবে বা 
অনির্দিষ্টভাবে করা হয়, তা 
শরীয়তসম্মত কি না? জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


নভেম্বর'১৭ 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: শরীয়তে যে সমস্ত 
ইবাদতের জন্য কোনো সময় বা 
তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি, ওই সকল 
ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিন 
তারিখ নির্দিষ্ট করা বিদআত । সুতরাং 
প্রশ্নোল্লিখিত প্রচলিত যে আয়োজন মৃত 
ব্যক্তির বাড়িতে করা হয়, তা বিদআত 


করতে দেখা যায়। এখন জানার বিষয় 
হল, অমুসলিমদের এসব ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে মুসলমানদের যাওয়া ও তাতে 
অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য 
কতটুকু বৈধ, শরয়ী আলোকে জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 
আফজাল হুসাইন 
পটিয়া, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


হবে। কেননা এখানে দিন তারিখ 


হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা উৎসব ও 


নির্দিষ্ট করে থাকে। তবে যদি দিন 
তারিখ নির্দিষ্ট না করে মৃত ব্যক্তির 
ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র 
এতিম গরিবদের জন্য খানার 
আয়োজন করা হয় এবং উক্ত 
আয়োজনে নাবালেগ ও এতিমের টাকা 


ব্যাপকভাবে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন 
করা হয় বিধায় তা করা যাবে না। বরং 
ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও 
মাদরাসায় দান করা বা এতিম 
গরিবদেরকে নগদ অর্থ প্রদান করা 

সবচেয়ে উত্তম পন্থা । 
মিশকাত শরীফ ১/২৭-৩০, মুসলিম শরীফ 
১/৩৬১, ইবনে মাজাহ হাদিস: ১৬৮০, রদ্দুল 
মুহতার ৩/১২৯, মারুকিল ফালাহ ৯ আল 
ফিকহুল ইসলামী ২/৫৪৯ 


অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব তাদের 
নিজস্ব আচার ও সংস্কৃতি। অতএব 
কোন মুসলমান তাতে অংশগ্রহণ করার 
অর্থ হলো তাদের সংস্কৃতি তথা তাদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা । আর 
তা কুরআন ও হাদীসে সম্পূর্ণরূপে 
নিষেধ করা হয়েছে। সুতারাং তাদের 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় যেহেতু 
তাদেরকে সংখ্যার দিক দিয়ে 
সহযোগিতা ও তাদেরকে কুফরি কাজে 
সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে, তাই এমন 
অনুষ্ঠানে যাওয়া ও তাতে অংশগ্রহণ 
করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয । 

সূরা মায়েদা:২, কানযুল উম্মাল ৫/১৮৪ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: কোনো কোনো সময় প্রত্্রাব 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, 


করে দুই এক কদম চলে আসার পর 


খ্রিস্টান ইত্যাদি অমুসলিম সম্প্রদায় 


সন্দেহ হয় যেন দুই এক ফোঁটা প্রস্রাব 


তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উত্সব উপলক্ষে 


বের হয়ে এসেছে, কিন্ত প্রস্রাবের পর 


হরেক রকমের জমকালো অনুষ্ঠান 
লোকসমাগম হয়। ইদানিং অনেক 
মুসলমানকেও সেখানে অংশগ্রহণ 


পানি ব্যবহার করার কারণে লুঙ্গিতে 
পূর্ব থেকে কিছু ভেজা থাকে, তাই 
প্রস্রাবের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যায় 
না। অনেক সময় অযু করার পরেও এ 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থায় আমার 
জানার বিষয় হল, আমার অযু ও 
কাপড়ের পবিত্রতার হুকুম কী হবে? 
দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। 

এহসানুল করিম 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উপর্যুক্ত পরিস্থিতি যদি 
আপনার জীবনে প্রথমবার হয়ে থাকে, 
তাহলে আপনাকে নতুন করে অযু 
করতে হবে । আর যদি বার বার হয়ে 
থাকে তাহলে আপনাকে পুনরায় অযু 
করতে হবে না, ওই অযু ও কাপড় 
দিয়ে নামায আদায় করে নিবেন । মনে 
করবেন, এটা ওয়াসওয়াসা (প্ররোচণা) 
যা শয়তানের পক্ষ থেকে হচ্ছে। তবে 
যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, এগুলো 
প্রস্রাব, তাহলে আপনাকে পুনরায় অযু 
করতে হবে এবং নাপাকির স্থানের 
কাপড়টুকু ধুয়ে পবিত্র করে নামায 
আদায় করতে হবে । 


রা আল-বাকারা: ২৫৬, বুখারী ১/২০, 
রঃ এখন 


সমস্যা: আমি ঘুমে স্বপ্নদোষ হতে 
দেখেছি, কিন্ত ঘুম থেকে ওঠার পর 
শরীর ও কাপড়ের কোথাও ভেজা বা 
নাপাকির আলামত দেখতে পাইনি । এ 
অবস্থায় আমার ওপর গোসল ফরয 
হবে কি? 


মায়মুন করীম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
পা রাখা ফরজ। তাই নামায শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক পাবাতার 
কিছু আঙ্গুল মাটিতে লেগে থাকা শর্ত, 
তবে উভয় পায়ের কোনো অংশ যদি 
মাটিতে লাগা অবস্থায় না থাকে, 
তাহলে তার সেজদা হবে না এবং 


নামাযও শুদ্ধ হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭০, শামী ২/১৩৫ 


জানাযা-দাফন 


উপস্থিত করা হলে লোকদের মাঝে 
মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কেউ 
প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা 
জানাযা পড়তে চাইল, আর কেউ 
সবার জন্য একবার পড়তে চাইল। 
আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ ইমাম সাহেব 
প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা 
জানাযা পড়ার পক্ষে ছিলেন । পক্ষান্তরে 
বিরোধিতা করে বলল, মাসআলা হল 
সবার ওপর একবার জানাযা পড়া। 
এখন আমার জানার বিষয় হল, এ 
ধরনের একাধিক জানাযা একসাথে 
উপস্থিত হলে করণীয় কী? জানিয়ে 


সমস্যা: আমার এলাকায় এক বৃদ্ধা গত 
মাসে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা 
তাকে দাদি ডাকতাম। তিনি আমাকে 
খুব আদর করতেন। মারা যাওয়ার 
পূর্বে তিনি তার ছেলেদের ওসিয়ত 
করে বলেছিলেন, তার জানাযা 
আমাকে দিয়ে পড়াতে । কিন্তু তার 
সন্তানরা আমাকে দিয়ে জানাযা না 
পড়িয়ে অন্যকে দিয়ে জানাযা 
পড়িয়েছেন। এটা ঠিক হয়েছে কি না? 


জাদিমোরা, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: জানাযার নামায 
পড়ানোর হকদার মৃতের ওলীগণ। 


আবদুল কুদ্দুস 

গোপালগ্জ 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্োক্ত ক্ষেত্রে ঘুমে 
স্বপ্নদোষ হতে দেখলেও ঘুম থেকে 
ওঠার পর আপনি যেহেত্ব কোনো 
ভেজা বা নাপাকির আলামত দেখতে 
পাননি, তাই আপনার ওপর গোসল 
ফরয হয়নি। শুধু স্বপ্নের কারণে 
আপনাকে গোসল করতে হবে না। 


ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৫, এমদাদুল 
ফাতাওয়া ১/২১ 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃং সিজদা অবস্থায় কোনো 
ব্যক্তির পা যদি মাটি থেকে উঠে যায়, 
তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কি না 
দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। 


নভেম্বর'১৭ 


তারা চাইলে মৃত ব্যক্তি যার ব্যপারে 
জানাযা পড়ানোর ওসিয়ত করেছে 
তাকে দিয়েও জানাযা পড়াতে পারবে 
আর চাইলে ওসিয়তকৃত ব্যক্তি ছাড়া 
অন্যকে দিয়ে কিংবা নিজেরাও জানাযা 
পড়াতে পারবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত 
ক্ষেত্রে আপনাকে দিয়ে জানাযা না 
পড়ানোর কারণে শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে মরহুমা বৃদ্ধার সন্তানরা কোনো 
ভুল বা বেঠিক কাজ করেনি । 
ফাতাওয়া গিরি বা 
শরহুল মুনইয়া ৬০৬ 
সমস্যা: আমাদের গ্রামে একটি 
নির্মাণাধীন বিল্ডিং বিধ্বস্ত হলে কর্মরত 
পাঁচজন শ্রমিক মারা যান। তাদেকে 
একসাথে জানাযা পড়ানোর জন্য 


বাধিত করবেন। 
আবদুল হামিদ 
ঠাকুরগীও 
শরয়ী সমাধান: একাধিক জানাযা 
উপস্থিত হলে প্রত্যেক মাইয়্িতের 
জন্য আলাদা আলাদা জানাযা পড়া 
উত্তম। তবে সকলের জন্য একক্রে 


জানাযা পড়াও জায়েয আছে। 
আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৭৭, হাশিয়াতুত 
ঈ ভাইতাবী আলাল মারাকি $২ 
ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যাঃ মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে 
অমুসলিমদের দান গ্রহণ করা যাবে কি 


না? এবং যে সকল মুসলিম হারাম 
টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ 
করে তাদের দান গ্রহণ করা যাবে কি 
না? শরীয়তের আলোকে জানালে 


তজ্ঞ থাকব । 
উর মুসা কালিম 
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: অমুসলিমদের মসজিদ 
নিমাণে টাকা ইত্যাদি দেওয়া 
মসজিদের জন্য তাদের অসিয়ত কিংবা 
মসজিদের জন্য কিছু ওয়াকফ করার 
সমতুল্য । আর তারা যদি এমন 
জনিসের অসিয়ত করে যা তাদের 
নিকটও পুণ্যের কাজ আর আমাদের 
নিকটও পুণ্যের কাজ, তাহলে তাদের 
এই অসিয়ত এবং ওয়াকফ সহীহ এবং 
জায়েয আছে। সুতরাং কোনো 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


অমুসলিম যদি মসজিদ করাকে সওয়াব 
এবং পুণ্যের কাজ মনে করে, তাহলে 


দ্বিতীয় তলায় হেফযখানা নিমা্ণের 
ইচ্ছা পোষণ করছি। 


তিক্ততা গলায় অনুভব করে। প্রশ্ন হল, 
রোযা অবস্থায় এ ধরনের ড্রপ ব্যবহার 


তার দান গ্রহণ করা যাবে । তবে এতে 


অতএব আমার জানার বিষয় হলো, 


করলে রোযা ভেঙে যাবে কি? দয়া 


যদি কোনো ক্ষতির দিক থাকে, যেমন 
ভবিষ্যতে ফেতনার আশংকা থাকে, 


যদি আমরা ওয়ারিশগণ লিখিতভাবে 
বা কাগজে পত্রে উক্ত জমি মসজিদের 


কিংবা পরে সে মালিকানা দাবি করতে 


জন্য ওয়াকফ করে মসজিদের দ্বিতীয় 


পারে অথবা মুসলমানের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে- এরকম আশংকা 
থাকলে তার দান গ্রহণ করা যাবে না। 
তবে কোনো অমুসলিম যদি মসজিদে 
দান করতে চায় এবং উল্লিখিত এমন 
ক্ষতির সম্ভাবনাও না থাকে তখন উত্তম 
হল প্রথমে সে কোনো মুসলিমকে 
মালিক বানিয়ে দিবে আর সে মসজিদে 
তাদান করে দেবে। 
কোনো ব্যক্তির আয়ের উৎস যদি 
হারাম হয়, তাহলে তার দান নেওয়া 
যাবে না। কেননা মসজিদের কাজে 
হারাম মাল ব্যবহার করা মাকরুহে 
তাহরীমী, যা হারামের নামান্তর । তবে 
সে যদি অন্য কারো থেকে হালাল 
টাকা ধার করে দেয়, সেগুলো নেওয়া 
যাবে। আর যদি তার টাকায় হালাল 
হারাম মিশ্রিত থাকে, তাহলে 
অধিকাংশ যদি হালাল হয়, নেওয়া 
যাবে । আর যদি অধিকাংশ হারাম হয়, 
নেওয়া যাবে না। 
৮ 
সানায়ে 4৩৪১ 
সমস্যা: আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ 
বছর পূর্বে টিলা পাড়া গ্রামবাসী একটি 
মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করলে 
আমার আব্বা মরহুম জনাব 
গোলামবারী হাজী মসজিদ নিমাণের 
জন্য জমি দেন এবং সকলের 
সহযোগিতায় মসজিদ নিমণি করা 
হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেই 
মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামায ও জুমার 
নামায চালু আছে। কিন্তু উক্ত জমি 
মসজিদের জন্য লিখিতভাবে বা 
কাগজে-পত্রে ওয়াকফ হয়নি। এখন 
আমরা ওয়ারিসগণ উক্ত জমি 
মসজিদের জন্য লিখিতভাবে বা 
কাগজে-পত্রে ওয়াকফ করে মসজিদের 


নভেম্বর*১৭ 


তলায় হেফযখানা করি তা পারব কি 
না? শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে 
কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে কোনো 
আসল 


দিলে এবং তার মধ্যে ৫ ওয়াক্ত নামায 
ও জুমার নামায ইত্যাদি চালু হয়ে 
গেলে সেই জায়গা ও মসজিদটি শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায় 
লিখিতভাবে মসজিদের জন্য ওয়াকফ 
করা জরুরি হয় না। সুতরাং প্রশ্নে 
উল্লিখিত মসজিদটি যখন মসজিদের 
জায়গার আসল মালিক মৌখিকভাবে 
মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন এবং 
অনেক বছর থেকে তার মধ্যে জামাত 
সহকারে নামায চালু আছে, তখন উক্ত 
মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে 
পরিগণিত হয়ে গেছে । তাই পরবর্তীতে 
মসজিদের জন্য জমিদাতার 
ওয়ারিশগণের পক্ষে উক্ত মসজিদের 
ওপর হেফজখানা বা অন্য কোনো দীনী 
প্রতিষ্ঠান করা জায়েয ও বৈধ হবে না 
কেননা উক্ত মসজিদটি যখন শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে, তখন 
পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত সেই 


কোনো কিছু করা জায়েয হবে না। 
সুরা জিন: ১৮, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৫৪, 
ফতোয়ায়ে শামী ৬/৫৪৪ 


সাওম-রোযা 
সমস্যা: এক ব্যক্তি চোখের অসুস্থতার 


করে জানাবেন। 
মুনিরুল্লাহ 


লামা, বান্দরবান 


শরয়ী সমাধান: না, রোযা অবস্থায় 
চোখের ড্রপ ব্যবহার করার কারণে 
গলায় ওষুধের তিক্ততা অনুভূত হলেও 
রোযা নষ্ট হয় না। সুতরাং রোযা 
অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহার করা 
যাবে । কোনো সমস্যা নেই। 


তাতারখানিয়া ৩৭৯, রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫, 
বাদায়েউস সানায়ে /২৪৪, হিন্দিয়া ১২০৩ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: বর্তমানে বাজারে ব্যবসায়ীদের 
পক্ষ থেকে লাকি কুপন ছাড়া হয়। 
ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিনলে তাকে 
একটা কুপন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে 
লটারির মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরহ্ৃত 
করা হয়। প্রশ্ন হল, এ ধরনের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা-বেচা করা 
জায়েয হবে? লটারিতে বিজয়ী হলে 
পুরস্কার গ্রহণ করা যাবে কি? 


মঈনুদ্দিন 

ছাগলনাইয়া, ফেনী 
ছাড়ার কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা 
না হয় কিংবা এর কারণে ক্রেতাদেরকে 
কোনোরূপ ধোকা দেওয়ার অভিপ্রায় 
না থাকে যথা নিম্নমানের মাল চালিয়ে 
দেওয়া ইত্যাদি এবং ক্রেতা শুধু 
পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে 
না থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান থেকে কেনাবেচা করা এবং 
লটারিতে বিজয়ী হলে 
করা জায়েয হবে মূলত 
মূল্যছাড়েরই একটা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, 
পণ্যের অধিক প্রচারের জন্য এভাবে 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করা পছন্দনীয় নয়, 
বরং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য 
শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নিয়ম 
হল, ব্যপকভাবে মূল্যছাড় দেওয়া 


কারণে ড্রপ ব্যবহার করে এবং ওষুধের 


কিংবা পূর্বের মূল্য বহাল রেখে পণ্যের 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা পণ্যের 


গুণগত মান বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। 
বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছিরাহ 
২/২৩২ ফতাওয়া মুআছিরা ২/৪২০ 


সমস্যা: বড়িঅলা বাড়ি ভাড়া দেওয়ার 
সময় এক মাসের ভাড়া অথ্বীম নিয়ে 
নিয়ে থাকে যা ভাড়া গ্রহীতা চলে 
যাওয়ার সময় শেষ মাসের ভাড়া 
হিসেবে কর্তিত হয়। আর এ টাকা 
বাড়িঅলা নিজের কাজেও ব্যয় করে। 
শরীয়তে এটা বৈধ কি না? 

রায়হান আহমদ 


যেহেতু প্রত্যেক সুন্নাতপরিপন্থী কাজ 
[][]]] (গোনাহ)-কে আবশ্যক করে 
না, তবে সর্বাবস্থায় জীবিকা নির্বাহের 
জন্য পরিপূর্ণ হালাল পন্থা অবলম্বন 
করা জরুরি । 
সূরা বাকারা: ২০৮, সুরা হাশর: ৭, 
5 
আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩২২৫ 
সমস্যা: আমার একটা বদ অভ্যাস 
আছে, তা হল, আমি নখ খুব কম 
কাটি। তাই প্রায় সময় আমার নখের 


চন্দনাইশ, চ্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: হ্যা, এটা বৈধ 
ভাড়াটিয়া সম্মত হলে একমাস বা 
আরও বেশি সময়ের ভাড়া অগ্রীম 
নেওয়া জায়েষ। আর অগ্রীম ভাড়া 
নেওয়ার পর পর তার মালিক 
বাড়িওয়ালা হয়ে যায়। তাই এ টাকা 
সে নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে কোনো 


সমস্যা নেই। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী ৪/৪১৭, 
ফাতহুল কদীর ৮/১৩৫ 


বিবিধ 
সমস্যা: আমার একটি সেলুনের 
দোকান আছে যাতে বিভিন্ন লোকদের 
সুন্নতপরিপন্থি চুল কাটতে ও দাঁড়ি 
সেভ করতে হয়, সুতরাং জানার বিষয় 
হল, সুন্নতপরিপন্থি চুল কাটার টাকা ও 
দাঁড়ি সেভিং এর টাকা আমার জন্যে 
হালাল হবে কিনা? শরীয়তের 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 
নুর আহমদ 

শরয়ী সমাধান: দীড়ি রাখা ওয়াজিব, 
একমুষ্টির কমে দীড়ি কাটা হারাম ও 
কবীরা গোনাহ । নাপিতের জন্যে দীড়ি 
সেভ করে টাকা নেওয়া হালাল হবে 
না, কারণ পাপ কাজের ওপর 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। 
তাছাড়া এটা পাপ কাজের 
সহযোগিতাও বটে । আর পাপ কাজের 
সহযোগিতা করা জায়েয নেই। তবে 
চুল কাটার টাকা নেওয়া হালাল হবে, 


নভেম্বর'১৭ 


ভিতর ময়লা জমে থাকে । একজন 
ব্যাক্তি বললেন, তোমার নখের ভিতর 
ময়লা থাকার কারণে তোমার অযু শুদ্ধ 
হয় না, তাই তোমার নামাযও হচ্ছে 
না। এখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। 
এখন কি আমার আগের সব নামায 
আবার পড়ে দিতে হবেঃ 
আজিজুল হক 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
জমে থাকলেও অযুর সময় সে অং 


একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ 
ও সমতা 1২৭ পৃষ্ঠার পর! 


র ব্যবস্থা রাখা 
শরীয়ত বহু বিয়ের জন্য স্বামীর ওপর 
এটিও আবশ্যক করেছে যে, প্রত্যেক 
বধূর জন্য আলাদা আলাদা আবাসের 
ব্যবস্থা করা । যেন তারা সাবলীলভাবে 
বসবাস করতে পারেন। তাই একাধিক 
স্ত্রীকে তাদের সম্মতি ছাড়া একই ঘরে 
রাখা জায়েয নেই। তবে এতে তারা 
রাজি থাকলে, তা ভিন্ন কথা । 


ভরণপোষণ 

বহু বিয়ের জন্য অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে 
স্বামীর সচ্ছলতা থাকা আবশ্যক। 
খরচ ও মহর আদায় করতে সক্ষম 
হন। যদি এ পরিমাণ সম্পদের সামর্থ্য 
না রাখেন। তাহলে তার জন্য একের 
বেশি বিয়ে বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে 
কুরআনে বিধৃত হয়েছে, 
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ভিজে গেলে অযু হয়ে যায়। তাই 


“যারা বিয়ের জন্য সমর্থ নয়, তারা 


আপনার নামায আদায় হয়ে গেছে । তা 
কাযা করতে হবে না। উল্লেখ্য হাত- 
পায়ের নখ সপ্তাহে একবার কাটা 
উত্তম । বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রোযি.) প্রতি শুক্রবার 
মোচ ও নখ কাটতেন। 


ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১/২৭৮, 
ফতওয়ায়ে রী ১/৬৪ 


১২২২ ১ 
্ রব 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন। এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ নিজ অনু্বহে তাদেরকে 
অভাবমুক্ত করে দেন' (সূরা আন-নুর: 
৩৩) 
অনুরূপ বর্ণনা হাদীসে এসেছে। 
আল্লাহর নবী (সা.) যুবকদের সমর্থ্যের 
শর্তে বিয়ের প্রতি উৎসাহ দান 
করেছেন। আর সাধ্য না থাকলে 
তাদেরকে বিয়ে থেকে বিরত থেকে 
রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। 
৪1795 
চট ০ 95955 ৪41 65-125 
০ ও ১ ৩১৪/৬০৪৭ 
৪2 6 নিও পুনে 


“যে সামথ্যের অধিকারী নয়, সে যেন 
রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য 
নিবীর্যকরণস্বরপ* (সহীহ আল-বুখারী: 


১৯০৫) । 


লেখক: প্রবন্ধকার, মুফতি, দেওপুরা সমনগর 
আনওয়ারুল উলূম মাদরাসা, পোরশা নওগা 
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যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকাল: আধ্যাত্মিকতার এক 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


সাহিত্যিক, ইত্তিহাদুল মাদারিসিল 


ও যুগসংস্কারক, পৃথিবীতে যারা অমর 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে যামান 


আহলিয়া বাংলাদেশের সভাপতি 


হয়েছে, যদি তাদের জীবন চরিত 


আল্লামা শাহ মুফতী আযীযুল হক 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব 


(রহ.) এর জ্ঞোষ্ঠ পুত্র চন্দনাইশ থানার 


হুযুর । বৃষ্টি বর্ষণের মাঝে, অল্প সময়ে 


অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে 
যে, ইখলাসই ছিলো তাদের জীবন 


এতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ 


নামাযে জানাযার আয়োজন করা 


বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


দোহাজারী আযীযিয়া কাসেমুল উলুম 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, যুগের 
স্বীকৃত সাধক শাহ হাফেয মাওলানা 


সত্তেও অজস্র ভক্ত-অনুরক্ত, ছাত্র- 


উপাদান। লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহর 


শিক্ষক ও ওলামা-মাশায়েখের 
উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। আরো 


মাহবুবুর রহমান (েহ.) দীর্ঘ ৫ বছর 


অনেকেই যানজটের কারণে নামাযে 


যাবৎ অচেতন ও অজ্ঞানাবস্থায় 


শরীক হতে পারেন নি। এই অসময়ে 


শয্যাশায়ী থেকে বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর 


অনুষ্ঠিত তার নামাযে জানাযায় 


প্রতি আত্মনিবেদনই তাঁদের প্রতিটি 
কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরতৃ দান 
করেছে। শাহ হাফেয মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান (রহ.) ছিলেন তাঁদের 
মত আল্লাহ প্রেমিক একজন মুখলিছ 


২০১৭ ইংরেজি মোতাবেক ৬ মুহাররম 


তাওহীদী জনতার স্রোতে ও তার 


আলিমে দীন, যিনি স্বীয় জীবনের 


১৪৩৯ হিজরী বুধবার বিকাল ২ 
ঘটিকার সময় মাওলার ডাকে সাড়া 
দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান 
ওইদিন রাত ১০ ঘটিকার সময় 
জামিয়া পটিয়ার মসজিদসংলগ্ন মাঠে 
নামাযে জানাযার ইমামতি করেন 


জনপ্রিয়তা দেখে উপস্থিত লোকেরা 


প্রতিটি মুহূর্তে উত্তম আদর্শের 


নির্বাক ও অবাক হয়ে যান। এতে 


মূর্তপ্রতিক রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের 


প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন কামিল 


অনুসরণে ছিলেন অবিচল । প্রতিটি 
কাজে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত এবং 


উল্লেখ্য. মুসলমানের জিন্দেগি 


সুনাতের পাবন্দী ছিল তার অন্যতম 


কামিয়াবির প্রথম কথা হলো ইখলাছ ও 


বৈশিষ্ট্য । ন্যায় ও হকের ওপর অটল 


চট্টগ্রাম জামিয়া দারুল মা'আরিফের 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশিষ্ট আরবী 


নভেম্বর'১৭ 


লিল্লাহিয়াত। বড় বড় বুযুর্গানে দীন, 
ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক 


থাকা এবং অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করা তার অন্যতম চরিত্র । 
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আজীবন এ নীতির ওপর ইস্পাত 
কঠিন স্থির ছিলেন। 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

আকাবির বুযুর্দের থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে 
ওলী বা বুযুর্গ রূপে গড়ে তুলেন। যে 
বংশেরই হোক না কেন? কিন্তু গাউস, 
কুতুব ও আবদাল বানাতে চাইলে উচু 
ও এতিহ্যবাহী বংশের কাউকে এ গুণে 
গুণান্বিত করেন। যেমন: সৈয়দ, 
সিদ্দীকী ও ফারুকী বংশ থেকেই 
গাউস, কুতুব ও আবদাল তৈরী 
করেন। তাই শাহ মুফতী আবীযুল হক 
(রহ.) ছিলেন কুতুবুল আকতাব, 
যেহেতু তিনি সিদ্দিকী বংশের সূর্য 
সন্তান। যেমন তিনি এক বার জনৈক 
লেখককে পত্রের মাধ্যমে তার বংশ 
সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে, আমি 
বংশ হিসেবে সিদ্দীকী, আমরা 
আদিকাল থেকেই শায়খ সিদ্দকী 
হিসেবে খ্যাত । 

হাফেয মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর 
বংশ পরিক্রমা হলো, মাহবুবুর রহমান 
ইবনে আযীযুল হক ইবনে নুর আহমদ 
ইবনে মুসী সুরত আলী ইবনে মুী 


তিনি ১৩৬০ 
মোতাবেক ১৯৩৮ ইংরেজিতে জন্ম 
লাভ করেন। 


শিক্ষা-দীক্ষা 

হাফেয মাওলানা মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) যখন ছয় বছর বয়সে উপনীত 
হয় তখন তার পিতা মুফতী আযীযুল 
হক (েহ.) জামিয়া পটিয়ার হিফজ 
বিভাগে হাফেয মাওলানা নুরুল হক 
(রহ.) এর তত্বাবধানে ভর্তি করিয়ে 
দেন। তথায় দীনী ইসলামের সর্বপ্রথম 
কিতাব নুরাণী কায়দা থেকে শুরু করে 
দীর্ঘ ৫ বছরে কুরআন মজীদের হেফয 
সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ ১৯৪৪ ইংরেজি 
সালে ভর্তি হয়ে ১৯৪৯ সালে হিফযে 
কালামুল্লাহ শরীফ সমাপ্ত করেন 
অতঃপর জামায়াতে ইয়াযদাহুমে ভর্তি 
হয়ে জামায়াতে পঞ্জুম পর্যন্ত খুব 


নভেম্বর*১৭ 


মনযোগ সহকারে দীনী ইলম হাসিল 
করেন। এরপর তার শ্রদ্ধেয় পিতার 
নির্দেশে জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে 
জামায়াতে ছাহারুম পড়েন। আবার 
ছাওম থেকে তাকমীল তথা দাওরায়ে 
হাদীস সমাপ্ত করেন এবং বার্ষিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


কর্মজীবন 

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর পরই 
হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) স্বীয় জ্ঞান মাতৃক্রোড় জামিয়া 
পটিয়ার শিক্ষকতার সম্মানিত পদে 
নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ 


আধ্যাত্ম্য সাধনা 

তার রেখে যাওয়া সংক্ষিপ্ত জীবন 
ডায়েরীতে উল্লেখ আছে, তিনি নিজেই 
বলেন, ১৯৫৪ সালে ২২ ফে্ুয়ারি 
পীরে তরীকত আল্লামা আবদুল কাদের 
রায়পুরী (রহ.) বাংলাদেশে আগমন 
করেন। তখন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা 
তাকে পটিয়া মাদরাসায় দাওয়াত 
করেন। হযরত চারজন সফরসঙ্গী নিয়ে 
পটিয়া মাদরাসায় তাশরীফ আনেন। 
তখন আমি জামায়াতে হাস্তমের ছাত্র। 
আব্বা হযরতের এক সঙ্গীকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে বলেন, মাহবুবকে হযরত 
রায়পুরীর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে 
বলুন, লোকটি আমাকে ওই সুসংবাদ 


অত্যন্ত সুচারুরূপে পাঠদান করার পর 
এ মুখলিস সাধক পুরুষ স্বেচ্ছায় 
শিক্ষকতার পদ থেকে বিদায় গ্রহণ 


বলার পর আমি বললাম, আমি তো 
ছোট ছেলে, আমি কি এ বয়সে 
বায়আতের আহকাম আদায় করতে 


করেন। অতঃপর কিছুদিন নিজ 


পারবো? । আব্বা আমার একথা শুনার 


বাড়িতে অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগি 
ও রিয়াযত-মুজাহাদায় নিজেকে 
নিয়োজিত রাখেন। মুরববীদের সাথে 
বরাবরই যোগাযোগ ও তাদের সাথে 
পরবতী পদক্ষেপের জন্য পরামর্শ 
করেন। তার সংক্ষিপ্ত জীবন ডায়েরী 
মোতাবেক তিনি খাস ভাবে তৎকালীন 
জিরি মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস 
আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ (রহ.)-এর 
সাথে সাক্ষাৎ করে তার স্বীয় পরিকল্পনা 
ও মনের ভাব প্রকাশ করেন। তিনি 
বলেন, “আমার মন চায় সকালে কোন 
ফোরকানিয়া বা মকতবে খেদমত করে 
বাকি সময় ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাই । 
এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ, অনুমতি 
ও দোয়ার জন্য এসেছি ।' তিনি তাঁকে 
কোন মাদরাসায় খেদমত করার 
পরামর্শ দিলেন। অনুরূপ পরামর্শ চেয়ে 
তিনি শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.)-এর কাছেও পত্র প্রেরণ করেন। 
তিনি পরামর্শ দিলেন, দীনী খেদমতের 
জরুরী নয়। যে কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষকতা করলেই দীনী খেদমত 
আদায় হবে। 


পর ওই লোকটির মাধ্যমে আমার 
কাছে খবর পাঠান যে, সে (মাহবুব) 
আমার ছেলে আমি তার পিতা 
সুতরাং পিতাই ভালো জানে সন্তানের 
কল্যাণ কোন পথে, কোন কাজে, 
কিভাবে হয়। আব্বার এ কথাগুলো 
শুনার পর আমি কোন ওযর ছাড়াই 
বায়আতের জন্য রাজি হয়ে যাই। 
উল্লেখ্য, আবদুল কাদের রায়পুরী 
(রহ.) ছিলেন আল্লামা শাহ আবদুর 
রহিম রায়পুরী (রহ.)এর খলীফা, তিনি 
হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)- 
এর খলীফা । আল্লামা আবদুল কাদের 
রায়পুরী (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর 
(রহ.)-এর কাছে বায়আত রুজু 
করেন। শায়খুল হাদীস আল্লামা 
যাকারিয়া (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর 
শাহ আলী আহমদ বোয়ালভী (রেহ.) 
এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। 
হাফেয মাহবুবুর রহমান (রহ.) নিজেই 
বর্ণনা করেন যে, “আমার ছাত্রজীবনে 
একদিন আমার আব্বা আমার হাত 
ধরে হযরত বোয়ালভী সাহেব হুজুরের 
দিকে ইশারা করে বলেন, 
লোকটিকে তুমি কি চিন? তখন আমি 
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বললাম হ্যাঁ চিনি তো, তিনি আলী 


আমি যেদিন স্বীয় মুরশিদের কাছে 


আহমদ সাহেব হুযুর (তৎকালে তিনি 
আলী আহমদ সাহেব হুযুর হিসেবে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন) তখন আব্বাজান 
আমাকে বললেন, মাহবুব তিনি শুধু 
আলী আহমদ সাহেব হুযুর নয়, বরং 
তিনি একজন আল্লাহর ওলী। তুমি 
তার সাথে সম্পর্ক করার জন্য চেষ্টা 
করবে । এরপর থেকে আমি হযরত 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর এর সাথে 
সম্পর্ক করার জন্য সদা তৎপর 
থাকতাম । অবশেষে ১৪১৫ বা ১৬ 
হিজরী সালে হযরত বোয়ালভী সা. 
হুযুর হাফেয মাহবুব (রহ.)-কে চার 
তরীকায় খেলাফত দান করেন । 
বন্তত অলিই অলিকে চিনে । এ প্রসংগে 
ফারসি ভাষায় একটি চমতকার প্রবাদ 
বাক্য আছে যে, অলিরা অলি মি 
সেনাছদ অর্থাৎ অলিই অলির পরিচয় 
পায়। 


তাকওয়া-পরহেযগারী 

বলাবাহুল্য, হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান (রহ.) তা'লীম- 
তরবিয়তের মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
পেয়েছেন তার যোগ্য পিতা কুতবে 
যামান আল্লামা মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)-এর কাছে। যৌবন কালের প্রায় 
সময় অতিবাহিত হয়েছে তার পিতার 
তত্তাবধানে। তাই তিনি শৈশবকাল 
থেকেই একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত খোদাভীরু 
আলিম হিসেবে সুপরিকল্পিত ভাবে 
গড়ে উঠেছেন। তিনি যখন জামায়াতে 
শশুমে পড়েন তখন তার আম্মা অসুস্থ 
হয়ে পড়লে মুফতী সাহেব (রহ.) তার 


ইলমে মারেফাতের দরস গ্রহণ করি 


প্রতি লালায়িত ছিলেন না। অথচ 
দোহাজারী মাদরাসার আর্থিক অভাব- 


সেদিন থেকেই আজ পর্যন্ত কোনদিন 
আমার তাহাজ্জুদের নামায কাজা 


অনটন সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। কেউ 
তাকে বিদেশ যাবার ব্যাপারে পরামর্শ 


হয়নি। এমনকি আমার দাম্পত্য 
জীবনের প্রথম রাতেও তাহাজ্জুদ কাযা 
হয়নি। সে রাতেও আব্বাজান আমাকে 


দিলে তিনি মসজিদে সকলের সামনে 
নির্ধিধায় বলতেন, যে আল্লাহ আরব 
দেশে বান্দাকে অর্থ দিতে পারেন সে 


তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ডাক দিয়ে 


আল্লাহ আমাদেরকে দেশেও অর্থ দিতে 


বলেন, মাহবুব উঠ উঠ। তাহাজ্জুদ 


পারেন, তবে শর্ত হলো, আল্লাহকে 


নামাযের সময় হয়েছে । তথাপি সেদিন 


ভয় করে দীনের কাজ যথাযথভাবে 


বাদে ফজর মসজিদে তিনি ডাক দিয়ে 
জানতে চাইলেন মাহবুব মসজিদে 
এসেছে? আমি তৎক্ষণাৎ দীড়িয়ে 
বললাম, আমি মসজিদে এসেছি। 

সম্ভবত হাফেয মাহবুব সাহেব (রহ.) 


আজ্জাম দিতে হবে এবং আল্লাহর ওপর 
পরিপূর্ণ ভরসা করতে হবে । এতে বুঝা 
যায়, আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওকুল তার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
লেনদেনের ব্যাপারেও তিনি বেশ 


তাহাজ্জদা নামাযসহ ইশরাক, 
আওয়াবীনা ও চাশতের নামাযও 
কখনো ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করতেন 
না। আর কুরআন তেলাওয়াত ও নফল 
ইবাদত তো তার মজ্জাগত অভ্যাসেই 
পরিণত হয়ে ছিল। 

তার তাকওয়া-পরহেষগারীমূলক 
বিস্ময়কর ঘটনা শুনলে আমাদের পূর্ব 
পুরুষ আকাবিরদের তাকওয়া- 
পরহ্ষগারীর স্মৃতি মনে পড়ে । যেমন 
ফকীহুননাফস আল্লামা রশীদ আহমদ 
গঙ্গুহী, আল্লামা আহমদ আলী 
সাহারানপুরী, দারুল উলুম দেওবন্দ 
মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা 
মুনীর আহমদ (রহ.) প্রমুখের জীবন 
চরিত অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় 
যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের 
আল্লাহ ভীতি ও অধিক সর্তকতামূলক 
আচার আচরণ সত্যিই পরবর্তী 
জেনারেশনের জন্য আদর্শ । 


নেকাহের ব্যবস্থা করেন। নেকাহের 
এক বছর পর তার একটি কন্যা সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করলে তার পিতা বেশ 
আনন্দিত হন। এমনকি তিনি একটি 
করেন। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা যে, 
মেয়েটি দেড় বছর বয়সে বসন্ত রোগে 
ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 

হযরত মাহবুব সাহেব রেহ.) নিজেই 
বনর্ণা করেছেন যে, ষোল বছর বয়সে 


নভেম্বর'১৭ 


হাফেয মাহবুব (রহ.) তার হাতে গড়া 
প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন 
দোহাজারী মাদরাসার জন্য ব্যাংকের 
কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাদা গ্রহণ 
করতেন না, যেহেতু তাদের আয়- 
রোযগারে সুদের সংমিশ্রণের প্রবল 
সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপ কোন 
এয়াতীমের সম্পদ থেকে চাদা গ্রহণ 
করতেন না। 

তিনি কখনো মাদরাসার আর্থিক 
স্বচ্ছলতার উদ্দেশ্যে বিদেশের চাঁদার 


সতর্কতা অবলম্বন করতেন । তিনি প্রায় 
সময় দোহাজারী মাদরাসার মসজিদে 
বলতেন যে, আমার জামায় দুটি পকেট 
নির্ধারণ করেছি, বাম পকেট মাদরাসার 
চাঁদার জন্য এবং ডান পকেটটি আমার 
ব্যক্তিগত টাকা রাখার জন্য । ব্যক্তিগত 
টাকার জন্য ডান পকেট নির্ধারণ করার 
কারণ হলো, মানুষের হাত সাধারণত 
ডান পকেটে রাখা হয় এবং ব্যক্তিগত 
খরচ তা থেকে করা হয় | টাকা খরচ 
করার ক্ষেত্রে ভুলেও যাতে মাদরাসার 
টাকা খরচ করতে না হয় এবং এর 
কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিও 
করতে না হয়। এজন্য বাম পকেউটিই 
মাদরাসার চাদার জন্য নির্ধারণ 
করেছি। অনুরূপ আরও বহু ঘটনা 
বর্ণিত আছে, তিনি সদা প্রিয় নবী 
(সা.)-এর নিমল্লিখিত হাদীসের ওপর 


আমল করতেন, 
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অর্থাৎ হালাল হারাম স্পষ্ট । এছাড়া 
বাকী যা রয়েছে তা হালাল-হারামের 
ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত তথা এর হুকুম 
অস্পষ্ট (মেশকাত শরীফ, ১/২৪৯)। 
তিনি স্বীয় পিতার আদর্শ অনুসরণ 
করত কোন শরীকী পুকুরের মাছ 
খেতেন না। অর্থাৎ কোন খাবারের 
দাওয়াতে তার সামনে মাছ দিলে তিনি 


___ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ম।হ।জী।ব।ন 


জিজ্ঞাসা করতেন, এটা কি শরীকী 
পুকুরের মাছ? শরীকী পুকুরের মাছ 
বললে তিনি তা থেকে বিরত 
থাকতেন। 

মোটকথা, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে 
তিনি পূর্ব পুরুষ মনীষীদের প্রতিচ্ছবি 


এই দীর্ঘ অসুস্থতা ও অচেতনতার 
মাধ্যমে গঠন করে নিচ্ছেন এবং এটি 


যাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক রচিত কবিতার 
একটি পতক্তি উল্লেখ করে লেখার ইতি 


ছিলেন। তিনি আট বছর আগে বিভিন্ন 


টানছি, এ ধরনের মুখলিস বুযুর্গরাই 


রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, উন্নত 
চিকিৎসা-সেবার মাধ্যমে তিন বছর 
যাবৎ মোটামোটি চলা ফেরা করলেও 
অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ অচেতন 
অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তার এ 
অবস্থাটা ব্যতিক্রম ও অস্বাভাবিক এবং 
সাধারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উর্ধে । 
যেহেতু প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলার 
অচল ও পরাজিত। তথাপি আল্লাহর 
অলি-বুযর্গণণ তাঁদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে 
এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ 
করেন, যেমন একবার হযরত শাহ 
মাওলানা ইসহাক সাহেব (রেহ.) 
(হরীলার সদর সাহেব হুযুর ও অন্যতম 
খলীফা, হযরত মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)) ২০১৩ সালে জামিয়া পটিয়ার 
বার্ধিক সভায় তাশরীফ আনেন। 
মাহফিলের পরের দিন তিনি হাফেয 
মাহবুব সাহেব হুযুরকে দেখতে 
গেলেন। সদর সাহেব রেহ.) তাঁকে 
দেখতেই তার উঁচু মাকাম সম্পর্কে 
মন্তব্য করে বলেন, মাহবুবকে আল্লাহ 
তাআলা বেহেস্তের যে উচ্চ স্থান দান 
করেছেন তা তার আমল দ্বারা অর্জন 
করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা 
তাকে সে উচু স্থান প্রদান করার জন্য 


যার বাস্তব দৃষ্টান্ত । 
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অর্থাৎ তাদেরই তাকওয়া ও খোদা 
ভীতি নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানগণ 
গর্ববোধ করে থাকে । 
আল্লাহ! হাফেয মাহবুবুর রহমান 
(রহ.)-এর সকল খেদমত কবুল 


করুন, তার জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো 
মাফ করে তাকে জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকামে ন করুনতার শোক 
সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও আত্মীয়- 
স্বজনকে সান্তনা দান করুন এবং তার 


প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে 
কাসেমুল উলুমকে উত্তরোত্তর উন্নতি 
দান করুন। আমীন । 


গ স্ুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষা [ী এবং অনধিক ৩০ 


বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের 


ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' 
বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 


ঙ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে 
ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া 


হবে 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু যেকোনো একটি ঠিকানা 


পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো 


কিং 


প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে। 


 নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে হবে 
এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে 


ঙ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। 


£ সদস্য কুপন 
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নভেম্বর'১৭ 
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বাংলা ভাষার উন্নয়নে মুসলিম অবদান 


অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 


কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 

০৫৫4৮58003১ 
“তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন, 
তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার শিক্ষা 
দিয়েছেন 1১ 

8458 ৬01০ 9৫65 

“আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক রাসূলকেই 
তার নিজ কওমের ভাষাভাষী করে 


2৫1 বাঁ) ৮৪৫৮ 


০০৮ ১০৮5 ০৪95 ৬১:৫। 3৬ 498 955 

& সা? 
“আর তার আল্লাহর) নিদের্শনাবলির 
মধ্যে রয়েছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বৈচিত্র ।”* 


কুরআন মজীদের এসব নির্দেশনা 
মুসলিম মননে প্রত্যেক জাতি বা 
সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও 
মর্যাদা দানের স্পৃহা গেথে দেয় এবং 
ইসলাম যেখানেই গেছে সেখানকার 
অধিবাসীদের মাতৃভাষাকে সম্মান ও 
মর্যাদা দান করেছে। 

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পূর্বে 
এখানকার অধিবাসীদের কথা বলার 


বুলি দারুণ অবহেলিত অবস্থায় ছিল। 


নভেম্বর'১৭ 


ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, “মুসলমান 
আগমনের পূর্বে বঙ্ভভাষা কোনো কৃষক 
রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী 
কুঠিরে বাস করিতেছিল। বাঙ্গালা ভাষা 
মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর 
ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে 
কথঞ্চিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। 
পঞ্তিতেরা নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ 
করে শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের 
আবৃত্তি করতে ছিলেন এবং “তৈলাধার 
পাত্র" কিংবা “পত্রাধার তৈল' এই লইয়া 
ঘোর বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে 
বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা 
করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের 
স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরপ দূরে 
থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের 
কাছে অপাঙক্তেয় ছিল তেমনি ঘৃণা, 
অনাদার ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু 
হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া 
বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, 
শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল 
মুসলমান বিজয় বাঙ্গালা ভাষার সেই 
শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন 
করিল। বঙ্গ-সাহিত্কে একরূপ 
মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অতুক্তি 


হইবে না।" দ্রে. শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, 
বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের এভাব) 

প্রাচীন বাংলার উৎস-স্বরূপ খুঁজতে 
গিয়ে কেউ কেউ চর্যাপদকে চিহিতি 
করেছেন। এই চর্যাপদ বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের মধ্যেই বন্দীদশায় ছিল, 
তাকে বাংলা ভাষা বলাও দুরূহ। বাংলা 
ভাষায় যখন থেকে আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ ভাষার তাগিদেই ব্যবহৃত 
হতে লাগল তখন থেকে এ ভাষা 
প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত ভাষা হিসেবে 
ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে লাগল। 
মুসলিম শাসনে এসে তা প্রাণচাঞ্চল্যে 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ডক্টর আহমদ 
শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 
তুর্কি আমলে রাজশক্তির পোষকতা 
পেয়ে বাংলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের 
বাহন হলো । 
এখানে উল্লেখ্য যে, ৬২৮ খিস্টাব্দে 
এতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির পর 
থেকে আরবের বাইরের ভিন্ন দেশে 
ইসলাম প্রচার শুরু হয়, যার ব্যাপকতা 
সঞ্চারিত হয় ৬৩২ খিস্টাব্দে বিদায় 
হজের পরবর্তীকালে । ওই সময় চীন- 
সুমাত্রাগামী আরব বাণিজ্য নৌজাহাজে 
করে প্রচুর পান্তিত্যের অধিকারী কোনো 


____ললঢ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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কোনো সাহাবি ংলাদেশের 
সমুদ্রবন্দরে সফর বিরতি দিয়ে এখানে 
ইসলাম প্রচার করেন। তীরা 
ংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য 


মুসলিম লেখকগণ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন 


চর্চার সুদূরপ্রসারী দিগন্ত উন্মোচিত 


বিষয়ে পুথি সাহিত্যের বিরাট আঙিনা 


হয়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ 
স্বাধীনতার আস্বাদনেও নিজেদের 


করেননি । তাদের কারও কারও মাযার 


অভিষিক্ত করতে সমর্থ হন। বাংলার 


শরীফ এখনো চীনের ক্যান্টন নগরীর 


মুসলিম শাসকগণ বাংলার মানুষের 


“ম্যাসেঞ্জার মসজিদ" প্রাঙ্গণে রয়েছে। 


খাদিম বা সেবক হিসেবে শাসনকার্ষ 


আযানসেসটরস গ্রেভইয়ার্ড নামে তা 
পরিচিত । 


পরিচালনা করতেন। এসব শাসক 
সুলতান অভিধায় অভিহিত ছিলেন, 


ংলাদেশে ব্যাপকহারে ইসলাম প্রচার 


তারা শাহে বাঙ্গালা, সুলতানে বাঙ্গালা 


শুরু হয় দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর 


খিতাবে ভূষিত ছিলেন এবং এ দেশের 


(রাযি.)-এর খিলাফতকালের মধ্যভাগ 
নাগাদ অর্থাৎ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে 
তারপর থেকে এখানে দলে দলে 


মানুষের জাতীয় পরিচয় ছিল 
বাঙ্গালিয়ান। এটাই সত্যি যে, স্বাধীন 
বাঙ্গালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানি 


আরব, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, মিসর, 


আমলেই। 


ইয়েমেন, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল 


ধলা ভাষা ও সাহিত্যের আজকে যে 


থেকে ইসলাম প্রচারকের আগমন 
ঘটে । তারা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে 
এসব প্রচারক বাংলাদেশের মানুষের 
ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই ইসলামের 
শিক্ষা, সৌকর্ষ সবার সামনে তুলে 
ধরেন। তখন থেকেই আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্তীভূত হয়ে 
এদেশের মানুষের মুখের ভাষার 
অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এটা বললে 
অত্যুক্তি হবে না যে, ৬৫০ খিস্টাব্দে 
বাংলা ভাষা প্রকৃত অবয়ব লাভ করে 
এরই ফলে। 

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের 
গোড়াপত্তন হয় খিস্টাব্দে 
ইখতিয়ারউদ্দীনা মুহম্মদ ইবনে 
বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের মধ্য 
দিয়ে। মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার 
আগে এখানে যেসব রাজার শাসন ছিল 
তারা বাংলা ভাষাকে নিষিদ্ধ ভাষা করে 
দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, অষ্টাদশ 
পুরাণাদি রামস্য চরিতানিচ/ভাষায়াং 
মানব : শ্রুতা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ- 
অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত 
ইত্যাদি মানব ভাষায় (বাংলা) চর্চা 
করলে রৌরব নরকে যেতে হবে । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই (১২০১ 
খি.) বাংলাদেশে মুসলিম শাসন 


সুবিস্তৃত দিগন্তব্যাপী ওজ্বল্য, এই যে 
জগতজোড়া খ্যাতি ও সমৃদ্ধি-সৌরভে 
সমুজ্ৰল তার স্থপতি নির্ণয়ে আমাদের 
যেতেই হয় বাংলার সুলতানি আমলে । 
আর সেই সুলতানি আমলই হচ্ছে 

ংলার সোনালি যুগ । সে যুগে যেমন 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোনালি ছিল, 
তেমনি সামাজিক উন্নতির দিক দিয়েও 
সোনালি যুগ ছিল, শান্তি ও সমৃদ্ধির 
দিক দিয়েও সোনালি যুগ ছিল, শিক্ষা- 
দীক্ষার দিক দিয়েও যেমন সোনালি 
যুগ ছিল তেমনি বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যেরও সোনালি যুগ ছিল। বাংলা 
ভাষায় সাহিত্য চর্চায় সুলতানগণ 

ংলার সব ধর্মের মানুষকে সমানভাবে 
উদ্বুদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 
অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষা চর্চার 
প্রবল ত্রাতেকে রোধ করার জন্য 
উঠেপড়ে লেগে যান। সুলতানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কুত্তিবাস রামায়ণ এবং 
কালিদাস মহাভারত অনুবাদ করলে 
ব্রাহ্মণ পন্তিতরা তাদের রৌরব নরকের 
অধিবাসী বলেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা 
একটি বচন বানিয়ে জনগণের মধ্যে তা 
ছড়িয়েও দেয়। আর তা হচ্ছে, 


নির্মাণ করেন। সুলতান ইউসুফ শাহের 
দরবারে কবি জৈনুদ্দীন এবং শাহ 
বিরিদ খান পৃথক পৃথক রসূল বিজয় 
কাব্য রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। 
ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সৈয়দ সুলতান 
€লা ভাষায় মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত 
ঘটান। 
ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, সৈয়দ 
সুলতানের নবী বংশ নামক পুঁথিখানি 
হচ্ছে বাংলা মহাকাব্যের মহান আদর্শ । 
সৈয়দ সুলতান সুরা ইবরাহীমের ৪ 


নম্বর আয়াতে করীমার আলোকে 
্ টু 
আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাব 


সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ 
এক ভাষে পয়গম্বর আর ভাষে নর না 
সদুত্তর 
যথেক রছুল নবী পয়গম্বর হৈছে 
উম্মতের যে ভাষা সে ভাষে সৃজিয়াছে! 
সুলতানি আমলের প্রায় সব সুলতানই 
ংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পৃষ্ঠপোষক 
বিশেষ করে সুলতান 
হোসেন শাহের অবদান 
হয়ে আছে। কবীন্দ্ 
পরমেশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন 
কলিযুগ অবতার গুণের আধার 
পৃথিবী ভরিয়া ধার যশের প্রসার 
এখানে উল্লেখ্য যে, ১৩৫২ খিস্টাব্দে 
সুলতান হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 
যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন তা 
স্বাধীন ইলিয়াস শাহী সালতানাত নামে 
দীর্ঘ ২০০ বছরের অধিককাল স্থায়ী 
ছিল। এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যের 
সর্বাধিক বিস্তার ঘটে। বাহ্‌ 
সাহিত্যের এই বিস্তারের নব নব 
অধ্যায় পরবর্তীকালেও নির্মিত হয় 
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলতে যে 
সময়কালকে বোঝানো হয় মূলত 
সেটাই হচ্ছে বাংলার সুলতানগণের 


নভেম্র'১৭ -________'্। আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বাংলা 
সাহিত্য নির্মাণের যুগ। আর সেটাই 
হচ্ছে বাংলা ভাষার আলোকিত যুগ 


সাহিত্য চর্চায় অনেকটা অমনোযোগী 
থাকে । 


বলয় সৃষ্টি করেন। যে বাংলা ভাষা 
মুসলিম আগমনের পূর্বে নিদারুণ 


১৮৫৭ খিস্টাব্দের সিপাহি-জনতার 


অবহেলিত অবস্থায় ছিল, যে বাহ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি আবদুল 


র 
মহাবিপ্রবের পরে নতুন করে তারা 


ভাষা চর্চা করলে রৌরব নামক নরকে 


হাকিম, সৈয়দ আলাওলসহ বহু কবি 
অবদান রেখেছেন। কবি আবদুল 
হাকিম বাংলা ভাষার কদর সমুন্নত 
যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী 
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে নয়ুয়ায় 
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে ন 
যায়। 

সেকালের অন্যান্য কবির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শাহ মুহম্মদ 
সগীর, সৈয়দ হামজা, শেখ ফয়জুল্লাহ, 
শাহ গরীবুল্লাহ প্রমুখ। ১৭৫৭ 
খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর বিপর্যয়ের 
মধ্য দিয়ে যখন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য 
অস্ত যায় তখন শাহ গরীবুল্লাহর বয়স 
২৪ বছর। তার রচিত ছহি জৈগুন 
নামক পুথিতে তিনি বলেন, 

আল্লাহকে একিন জান হইয়া মমিন 
খুশিতে কবুল কর মোহাম্মদী দীন। 
পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে বিটিশ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিমদের 
দমন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮০০ খিস্টাব্দে 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 
দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে গড়ে ওঠা 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঞ্জলতার 
টুটি চেপে ধরে তাকে কটমটে ও 
দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ যোগ করে কঠিন 
ভাষায় পরিণত করে। এ সম্পর্কে ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “যদি পলাশী 
ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য 
বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়তো এই 
পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু মুসলমানের 
পুস্তকের ভাষা হইত।” উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে দুর্বার স্বাধীনতা 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এই নতুন দুর্বোধ্য 
সংস্কৃত বহুল বাংলায় উরি বাংলা 


নভেম্বর'১৭ 


আবার কলম ধরে। ওই শতাব্দীর 


যাওয়ার ভয় দেখানো হতো, সেই 


আশির দশকে ফুরফুরা শরীফের পীর 


বাংলা ভাষা মুসলিম সুলতানগণের 


সাহেব কেবলা মুজাদ্দিদে যামানা 
মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) 


একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় শাহী সম্মান 
লাভ করেছিল, তাকে আবার রাষ্ট্রভাষা 


বাংলায় সাহিত্য চর্চায় জাতিকে উদ্ু্ধ 
করেন এবং পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান 


হিসেবে অধিষ্ঠিত করার জন্য উনিশশো 
বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আবুল 


করেন। তখন থেকেই নব উদ্যমে 


বরকত, আবদুল জব্বার, রফিক, 


সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত হন মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকগণ যাদের তালিকা সুদীর্ঘ । 


সালাম প্রমুখ তরতাজা প্রাণ নিজেদের 
রক্ত ঝরিয়ে জান কোরবান করে দিয়ে 


১৮৯৯ খিস্টাবন্দে প্রকাশিত হয় বাংলা 


বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসে 


ভাষায় সর্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তারিত ও 


মাতৃভাষার মর্যাদার নবঅধ্যায় রচিত 


মৌলিক তাসাউ গ্রন্থ ইরশাদে 


করলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা টিসিন 


খালিকিয়া বা খোদাপ্াপ্তি তত্ত। এ 


হলো । আর সেই রাষ্ট্রভাষা বাংলা 


গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন যশোরের 
খড়কীর পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ 
আবদুল করীম (রহ.)। উনবিংশ 
শতাব্দীর আশির দশক থেকে এবং 


আন্দোলনে সঙ্ঞাত চেতনার টাই 
ধরে ১৯৭১-এর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী 
মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে, এক সাগর 
রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 


বিংশ শতাব্দীর সুচনাকাল থেকেই 


ংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। বাংলা 


মুসলিম কবি-সাহিত্যিক লেখকদের 
মধ্যে বিপুল_ উদ্যমের সৃষ্টি হয় 


ভাষার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে 


কায়কোবাদ, মীর মশাররফ হোসেন, 
মুলী রিয়াজউদ্দীন আহমদ, 
রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মুনশী 


রাখার জন্য এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ 
ও জাতির মধ্যে মাতৃভাষাগ্রীতি 
সঞ্চারিত করার জন্য অমর একুশে 


মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল 
হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরম খাঁ, 


ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
হিসেবে বিশ্বজুড়ে লত হয়ে 


মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, 
শেখ আবদুর রহীম, ড. মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, 


আসছে । এসবই বাংলা ভাষায় মুসলিম 
অবদানের ফসল। 
এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে 


কাজী আবদুল ওদুদ, ড. লুৎফর 


ংলাভাষী জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, 


রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য 


যার মধ্যে মুসলিম হচ্ছে ২৫ কোটি সে 


বিশারদ, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর 
রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী 
নজরুল ইসলাম, কবি জসীমউদ্দীন, 
ফররুখ আহমদসহ আরও অনেকে 

ংলা সাহিত্যের নব নব অধ্যায় সৃষ্টি 
করেন। কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ 
শতাব্দীর বিশের দশকে আবির্ভূত হয়ে 

ংলা কাব্যে রীতিমতো বৈপ্রবিক 
অবদান রাখেন। রবীন্দ্র সুদৃঢ় বলয় 
ভেদ করে তিনি আর এক মজবুত 


নিরিখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
মুসলিম অবদানের কথা বলে শেষ করা 
যাবেনা । 


নি 


বাংলাদেশ 


* আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৩-৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:২২ 
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মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী 


আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিগত 
শতাব্দীর নববইয়ের দশক পর্যন্ত 
আরবি বিভাগ এবং কওমী মাদরাসার 


আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি 
হয় এবং কমপক্ষে এক-দুই বছর ব্যয় 


সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে কি ব্যবহারিক 


করে? এর সহজ উত্তর হল, আমাদের 
কওমী মাদরাসাগুলোর আরবি 


পাঠ্যসূচির মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
বর্তমান শতাব্দীর সুচনালগ্ন থেকে 
আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র ও 
পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং 
এর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচি, প্রতিষ্ঠান ও 
বিভাগ _ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা 
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গড়ে উঠে। এর 


পাঠ্যব্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আরবি ভাষা 
ও সাহিত্যে পাপ্তিত্য অর্জন নয় বরং 


দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব? এর পরিষ্কার 
ও যথার্থ উত্তর হল, না। কারণ, যে 
কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য 
ও পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, 
দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত এবং 
ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন 
পূরণে অক্ষম। এই বাস্তবতা কেবল 


এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে: 

১. বিশুদ্রভাবে আরবি ইবারত পাঠ 
করার দক্ষতা অর্জন । 

২.আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ 
করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা 
অর্জন। 


জন্য এক বছর বা দু'বছর মেয়াদি 
কোর্সও চালু করা হয়। এসব কোর্সে 


৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 


সাধারণত কওমী মাদরাসার 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ও 
সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হয় এবং নতুন 


অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে 
পরিচিতি লাভ। 
তবে এটা অনস্বীকার্য যে, কওমী 


করে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 


মাদরাসার আরবি পাঠ্যক্রমেও এমন 


আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে তারা 


মৌলিক উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে 


আরবি ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা 
অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় 


একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত 
সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি 


এবং বলার ও লেখার যোগ্যতাও 
কমবেশী লাভ করতে সক্ষম হয় । 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষা 
ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত 


আরবি ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর 
জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয়। তাই আমরা 
সাহিত্যের প্রাচীন পদ্য আস-সাবউল 
মু'আল্লাকাত, দিওয়ানুল হামাসা, 
দিওয়ানুল মুতানাববী এবং প্রাচীন গদ্য 
বিশেষ করে মাকামাতে হারিরী ইত্যাদি 
প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থাদি 
ভাষা শিক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। 


ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে 
পারে । বাস্তবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা 
যায়। 

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া 


আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব গ্রন্থাদি 
পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে 
উঠার জন্য নতুন করে ভাষাচর্চা করতে 
বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও 


উচিত। সেটা হচ্ছে, ভাষাচর্চা ও 


করার পরও ছাত্ররা কেন নতুন করে 


নভেম্বর*১৭ 


সাহিত্যচর্ কি একই বিষয়? নিরেট 


আরবি সাহিত্যের ছাত্ররা গ্লাতকোন্তর 
ডিগ্রি লাভ করেও সেই একই কারণে 
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নতুন করে ভাষা কোর্সে ভর্তি হতে 
বাধ্য হয়। 
আদব বা সাহিত্য শব্দটির ব্যাপক 


অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল 
বক্তব্য সেটা কাব্য হোক অথবা গদ্য 
যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের 


ব্যবহার এবং অনেকটা অপপ্রয়োগের 
বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি এমন 
পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, নিছক নাহু- 
সরফের স্বল্পমেয়াদি কোর্সের নামও 
দেয়া হয় “আরবি আদবের কোর্স” । 
আবার কোথাও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
মানের আরবি গদ্য ও পদ্যের 
কোর্সকেও “আরবি সাহিত্যের কোর্স? 
বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাকে 
“যুলম” বললে অযৌক্তিক হবে না। 


কারণ যুলম শব্দের অর্থই হচ্ছে ]] [া]]]।]]া৬।বঘা]).গা)া])07 [0 


[া। [যা] [না] (কোনো কিছুর 
অপপ্রয়োগ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এ 


আবেগকে প্রভাবিত করা । 


৬. ছন্দশান্ত্র 001) 7), 
৭. কল্পনা (0 এ)ও 
৮. আবেগ (ক 1]। 


ল্গাানা0ো] পা(]গ্রাাযা। এ বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, 


আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদি যে 


ঠয়া751গ্০ তা খা]160 কোর্সগুলোর আয়োজন করা হয়, তা 


[1£7175)171171727177155 


অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলি, বলিষ্ঠ 
গঠনরীতি, সুষমামন্তিত র 
হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে 
সাহিত্য । 

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রক আদব বা 
সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে নিম্নরূপ: 


আদৌ সাহিত্যে [] [01109 বিশেষজ্ঞ 
হওয়ার কোর্স নয়। বরং তা হচ্ছে 
প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার কোর্স। এই 
কোর্সের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবি ভাষায় 
বলা, লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের 
একটা কার্যকর সুযোগ পায়। এই 
মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে 
পড়া ও বলার যোগ্যতা যথাযথ ও 


[দা॥ঞাসি কা] ঠ-থাাাঞু। কাজ্ফিত মানে অর্জন করতে হলে 


71077 চগাযার777হী []]' [93 আমাদেরকে 


স্বল্পমেয়াদি ভাষা কোর্সের নাম দেওয়া 
হয়, [][াাা]]] অর্থাৎ সাহিত্যের 
অনার্স কোর্স। অথচ অনার্স কোর্স বা 
বিশেষায়িত কোর্সের জন্য অন্ততপক্ষে 
৪ বছরের প্রয়োজন । অপরদিকে যারা 
এ কোর্সে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন 
করেন, তাদের অনেকেরই নামের 


আগে []1[][]াা][ |] |সুসাহিত্যিক) 
শব্দটি যোগ করা হয়। কাজেই আদব 
শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও এর মুল 
উপাদান কী সে ব্যাপারে আমাদের 
সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এর 
মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থান 
যথার্থরূপে ও বাস্তবতার ভিত্তিতে 
নিরূপণ করতে সক্ষম হব। 

বলা বাহুল্য যে, আরবিতে 'আদব' 
শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে 
এখানে আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা 
তুলে ধরতে চাই। এর দুটো হল 
সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক সংজ্ঞা 
আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিয়রূপঃ 


[যায [থা 1 গিয়া (]াা। ২ 
হাঠাশা?11,1-]111]ঘাগাসাশ। ৩ 
০৫১81117011 


157111777777/-/15 


নভেম্বর'১৭ 


অবশ্যই নিতোক্ত 


[18777777777 বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে 


অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য 
বা গদ্য যা নান্দনিক প্রকাশভঙ্গির 
মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, 
চরিত্রকে পরিশীলিত করে, শালীনতার 
প্রতি আহবান করে এবং অশালীনতা 
হতে দূরে রাখে । 

উপযুক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, সাহিত্য কেবল 
ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার 
খানেক শব্দ মুখস্থ করার নাম নয় এবং 
দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য শব্দ 


ব্যবহার করে দুয়েকটা রচনা লেখাও পৃথিবীর 


সাহিত্য চর্চা নয়। সাথে সাথে এ 


হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে 
যত্ববান হতে হবে । বিষয়গুলো হচ্ছে, 
১. উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (%লুসার্টি), 
২. শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা 
(তে 
৩. ই'রাবের বিশুদ্ধতা (11717), 
৪. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা 
(17) 
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি 
র যে কোনো ভাষায় বলা ও 
পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য 


বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক 


অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে 


মাত্রই সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক 
হতে হলে আরও অনেক ভাষিক গুণ ও 
প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। যে 
প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো অপরিহার্য 
তা হচ্ছে, 

১. শব্দমালা (২ []।বু) 

ব্যাকরণ (_ 0] “৪ 

শব্দতত্ত (9111), 

বর্ণনা বিদ্যা (3), 


৫. শব্দালঙ্কার (বঝ্ঝাযা-), 


সাধারণ লিখিত আরবি ভাষায় যেহেতু 
স্বরচিহ বা ধ্বনিচিহ্ (৬ 317) থাকে 
না, সাথে সাথে আরবি ভাষায় এমন 
অনেক শব্দ আছে যার একাধিক 
কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে 
লেখা হয় তাই সেগ্তলো পড়ার সময় 
বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী 
সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ 
করতে হয়। এ জন্য আরবি শব্দের 
একাধিক কাঠামো ও কাঠামোভেদে 
অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে 
হয়। এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম 


________________ 0 আত্তার্তহীদ ৪০ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


করতে হয় এবং ব্যাপক অনুশীলন 
করতে হয়। তাই কোনো ছাত্র যদি 
স্বরচিহ্ন বিহীন কোনো আরবি লেখা 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ ই'রাব ও সঠিক 
তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে 
আরবি ভাষা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ 
অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে 
শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ 
থাকতে হবে এবং তাদের মাঝেও এ 
গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও 
যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের হতে হবে । 

আরবি শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা 
অর্জনের জন্য অবশ্যই আরবি ভাষায় 
তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। 
বানানের নিয়ম-কানৃন শিখতে হবে। 
ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন 
পদ্ধতি জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী 
একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও 
সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন 
করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে 


কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা 


ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত সহকারে 


অনুকরণ করতে শিখে । তাদের সব 
বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধর্মী 
বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা 
যায়। এমনকি নিরেট গবেষণীধর্মী ও 
সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা সেই 
একই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার 
করে থাকে, যা অত্যন্ত দোষণীয়। 
কারণ আরবি প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে 


বলা হয়েছে, নাসা 1*ঘক্াঅর্থাৎ 
অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে । যেমন 
বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে 
হবে। অন্যথায় তা দোষণীয় বলে 
বিবেচিত হবে। 

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক 
জীবনের উপযোগী আরবি ভাষা 
শিখতে হলে অবশ্যই আরবি পত্র- 
পত্রিকা পড়তে হবে এবং সেখান থেকে 
শব্দ শিখতে হবে । কারণ পত্রিকা হচ্ছে 
এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় 


ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট 
ছোট বিচ্ছিনন ও সরল বাক্য গঠনের 


সব ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও 
পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশিষ্ট 


অনুশীলন করানো হবে। পর্যায়ক্রমে 


ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও 


তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন 
আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও 
জটিল বাক্য গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি 
করতে হবে । সাথে সাথে একই বক্তব্য 
শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও 
বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার 
অনুশীলনও করতে হবে। এ লক্ষ্যে 
ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন 
বর্ণনাভজির (শ] []] []]5) সাথে 
পরিচিত হতে হবে এবং কোন বিষয় 
বা বক্তব্যের জন্য কোন বর্ণনাভঙ্গি 


প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে । যে 
কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও 
উপকারিতা ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার 
করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার 
জন্য সেই ভাষার পত্র-পত্রিকা পড়ার 
পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক 
ও ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতেও 
এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে 
হবে। একটা কথা আমাদের ভালো 


উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে 


করেই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি 


এবং সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে 
পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে হবে । তা 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবি গ্রন্থ 
সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা 


না হলে তারা একই ধরনের বাক্য 
গঠনে অভ্যন্ত হয়ে পড়বে এবং একই 
ধরনের বর্ণনাভঙ্গির মাঝে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়বে । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, 
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র 


নভেম্বর*১৭ 


করেছেন সেগুলো পড়ে বুঝার জন্যও 
আমাদেরকে এই আধুনিক ও 
ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতে হবে । 
কাজেই আমাদের দেশে আরবি ভাষা 
শিক্ষা কোর্সে আরবি সংবাদপত্র পঠন 


অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য 
যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থাও 
করতে হবে। 

পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও 
প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
তা হল, ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য 
আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে হবে 
সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, 
তাত্তিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং 
প্রয়োজন পূরণে হতে হবে কার্যকর ও 
ফলপ্রসূ । আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 
প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা 
চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও 
নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও 
অনুশীলন । অন্যথায় আমাদের পক্ষে 
কাঙ্ষিত মানের আরবি ভাষা শিক্ষাও 
সম্ভব হবে না এবং আরবি সাহিত্য 
চর্চাও সম্ভব হবে না। 


চৈত্রকান্তি 
কবি শিখর চৌধুরী 
চেত্রের খরতাপে 
খা খা করে ফসলের শূন্য ক্ষেত, 
বিদায়বেলায় আমন্ত্রন জানায় 
গাছ তলাতে পাতার বিছানা 
পাতার অলস বসুন্ধরা । 
আম গাছেতে আমের মুকুল 
ঝরতে ঝরতে সব ঝরে নি, 
চেত্রমাসের চৈত্র হাওয়ায়, 
ফুটছে নতুন দোলন কুঁড়ি 
মরুরৌদ্বের উও্তাপে, 
বৈশাখের দিনের আগমনী শুনি । 


___771.হ.) আত্তার্তহীদ ৪১ 
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করা হয়েছে। তা সত্তেও বর্ণনাগুলো 
ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে সংযোজন করে 
দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর কথা 
হলো, আমরা এটা বলতে পারি না যে, 
“এসব_ ইতিহাস্রন্থ সম্পূর্ণ মিথ্যার 
ওপর ভিত্তি করে রচিত' ৷ কারণ এসব 


ওরা নিজেদেরকে শিয়ানে ওসমান' 
হিসেবে পরিচয় দিতো । গ্রুপটি হযরত 
আলী রোযি.) ও তার বংশধরদের 
প্রতি বৈরিতা পোষণ করতো । এসব 
উপদল ও শ্রেণীর বাইরে মুসলমানদের 
মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসে অবিচল 
একটি বড় অংশ ছিলো যাদেরকে 


এসবের ও তার াধারাত 
মিলেমিশেই থাকতো; এসব 
ফেরকাবন্দির বিভেদরেখা ততটা স্পষ্ট 
হয়ে উঠতো না। শিয়াদের একটি 
সর্বসম্মত নীতি ছিলো যাদের 
অনুসরণের স্বার্থে শিয়া বর্ণনাকারীগণ 
নিজেদের মতবাদ গোপন রাখতো । 
ফলে ইতিহাসবিদগণ পরস্পরের সঙ্গে 
সহজ-সরলভাবে তথ্য বিনিময় 
করতেন। লব্ধ তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে ছড়িয়েও দিতেন নির্ধিধায়, 
অসঙ্কোচে। 

মতবাদ, মতাদর্শ ও শ্রেণীভেদ বিচারের 
আলোকে যখন ইতিহাসের তথ্যকে 
মূল্যায়ন ও যাচাই করা হলো, দেখা 
গেছে অনেক ইতিহাস লেখক এমনসব 
তথ্য সংযোজন করে দিয়েছেন যা স্রেফ 
তার মতাদর্শকে শক্তি যোগানো এবং 
তার বিপক্ষকে রদ করার জন্যই 


রঙের চশমা পরবেন 

আপনার কাছে সেই রঙের মনে হবে; 
কাজেই লোকেরা ইতিহাসকে যখন স্ব 
স্ব মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেছে 
এর ব্যাখ্যাটাও তারা নিজেদের 
সুবিধামতোই করে নিয়েছে। ফলে 
ইতিহাসের বাস্তব ও সঠিক বর্ণনার 
ক্ষেত্রেও এর একটি প্রভাব প্রতিফলিত 
হয় এবং ঘটনাকে কমবেশি পরিবর্তন 
ও রঙ চড়িয়ে বর্ণনার এক প্রবণতা 
গড়ে ওঠে । যেহেতু তথ্য আর বর্ণনাকে 
রীতিটা সবমহলেই ছড়িয়ে গেছে । তাই 
শিয়া, খারেজিদের বর্ণনা মেইনস্্িম 
(মূলধারার) মুসলমানদের লেখা গ্রন্থে 
ঢুকে পড়েছে। 


হিজরি তৃতীয় শতকে 
ইতিহাসের হাল 

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, 
সাহাবাযুগের বড় বড় ঘটনার বর্ণনা 
(তাওয়াতুর) সুত্রে পেলেও সেসব 
ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা মিলছে একক 
রিপোর্ট ও বিচ্ছিন সূত্রের বরাতে । 
“মুতাওয়াতির' বা ধারাবাহিক 
গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সূত্রের বর্ণনা বিষয়ে 
ইতিহাসবিদদের কোনো মতান্তর নেই 
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তবে একক সুত্রে রিপোর্ট বা তথ্য 
সম্পর্কে টা দো রান 
মতভেদ লক্ষ্য করা যায় 
বর্ণনার অধিকাংশই হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের কতিপয় ইতিহাস লেখক 
কর্তক সংকলিত এবং তারা 
এতথ্যপগ্তলো দিয়ে ইতিহাসগ্রন্থ রচনা 
করেছেন। হিজরি তৃতীয় শতকে যখন 
বড় বড় ইতিহাসগ্রন্থের সংকলন প্রস্তুত 
হয়ে গেছে তখন হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের এসব গ্রন্থ তার অংশে পরিণত 
হয়েছে। এ যুগে গ্রন্থ মুদ্রণের পদ্ধতি 
ছিলো হাতের লেখায়; কাজেই হাতের 
লেখা নতুন গ্রন্থ রচিত হবার পর 
পুরনো গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় (0৮5919/6) 
হিসেবে পরিত্যক্ত বিবেচিত হয়। 
হিজরি তৃতীয় শতকের ইতিহাসস্রন্থ 
অধিকতর গুরুত্ব বহন করার কারণ 
হলো, হিজরি প্রথম শতকে সংঘটিত 
ঘটনাবলি সম্পর্কিত সবচেয়ে পুরনো 
তথ্যগুলো হিজরি তৃতীয় শতকে রচিত 
গ্রন্থসমূহে মেলে । কাজেই এসব গ্রন্থ 
সম্পর্কে আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্য 
থাকা দরকার। নবীযুগ বা 
সাহাবাযুগের ইতিহাসগবেষক মাত্রই 
হিজরি তৃতীয় শতকের 
ইতিহাস্রন্থসমূহকেই উপাত্ত হিসেবে 
এমনকি 
ইতিহাস- 
্রন্থাবলির সূত্র ও ভিত্তি হিজরি তৃতীয় 
শতকের গ্রন্থগ্ুলোই। সাধারণভাবে 
এসব গ্রন্থকে চারভাগে ভাগ করা যায়: 


১. বংশ তালিকাবিষয়ক গ্রন্থ 

এ জাতীয় গ্রন্থ ও রচনাবলির উদ্দেশ্য 
হলো, বিভিন্ন ব্যক্তিতেের বংশধারা ও 
নসবনামা আলোচনা করা । আরব্যদের 


বংশীয় লোক কেবল তারাই যত্রের 


প্রকাশিত হয়েছে। লেখক রাসুলুল্লাহ 


সাথে পূর্বপুরুষের বংশ তালিকা 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ 


সংরক্ষণ করে। কেউ কেউ আবার 


বর্ণনা থেকে শুরু করেছেন আর 
প্রজননের পর প্রজন্ম ধারাবাহিকতায় 


লোকজনদের শোনায় । তবে বিষয়টা 


তার একেকজন আত্রীয়ের জীবনী 


আমাদের সমাজে এতো ব্যাপকভাবে 


আলোচনা করেছেন । এরপর তীর চাচা 


নেই। অন্যদিকে আরবে বংশধারা 
সম্পর্কে যার যত বেশি পান্তিত্য সমাজে 
সে ততবেশি। বলে রাখা ভালো, 
বংশধারা-বিষয়ক শাস্ত্রে কেবল 
পূর্বপুরুষদের নামের তালিকা মুখস্থ 


আবু তালিব ও আব্বাসের জীবনী 
আলোচনা করেন। তারপর বনী 
উমাইয়া, বনী যোহরা, বনী তামিম, 
বনী মাখযুম, বনী আদীসহ কুরাইশের 
অন্যান্য শাখাগোত্রের লোকজনের 


রাখা নয় বরং গোত্রের প্রসিদ্ধ 


জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 


ব্যক্তিদের জীবন, অবদান ও কীর্তি 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

ফলে খুবই গুরুতে সঙ্গে আরবদের 
বংশধারা-বিষয়ক শাস্ত্রে (ইলমুল 
আনসাব) তথ্যসম্ভার ধারাবাহিকভাবে 
বিন্যস্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে 
বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পৌছুতে থাকে। 
বংশধারার বর্ণনা, জীবনী বয়ান ছাড়াও 
এ-জাতীয় গ্রন্থের আরেকটি বিশিষ্টতা 
হলো, এতে বিয়েশাদি-সম্পর্কিত 
তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে 
বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের 
অবস্থা থেকে তাদের মাঝে বিদ্যমান 
হদ্যতা ও সম্প্রীতির মাত্রাটা আন্দাজ 
করা যায়। আমাদের ইতিহাসবিদগণ 
বনী হাশিম ও বনী উমাইয়ার মাঝে 
বৈরিতা-বিষয়ে বিস্তারিত যে বয়ান 
হাজির করেছেন বংশধারা শাস্ত্রের 
আলোকে দেখলে তার চরিত্রটা বুঝতে 
বুঝতে পারা অনেকটাই সহজ হয়ে 

] 

“ইলমুল আনসাব" বা বংশধারা-বিষয়ক 
শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ আহমদ ইবন্‌ 
ইয়াহইয়া আল-বালাজুরীর 
(২৭৯-৮৯৩ হি.) কর্তৃক রচিত 


মাঝে বংশধারা-বিষয়ক শান্ত্র অত্যধিক 


“আশরাফুল আনসাব' লক্ষ্যণীয় বিষয় 


গুরুতু বহন করে এবং এর ভিত্তিতে 


হলো, এটা বংশধারা-বিষয়ক গ্রন্থ 


গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হতো বলেই 


হলেও এতে ইতিহাসের প্রচুর তথ্য 


তাদের কাছে বংশসুত্র বিষয়টির গুরুতৃ 


সমিবেশিত হয়েছে। কারণ লেখক 


একেবারে প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই 


গ্রন্থটিতে আলোচিত প্রত্যেক ব্যক্তির 


বরাবরই অসামান্য । আমাদের দেশে 


বিস্তারিত জীবনী তুলে এনেছেন। 


তো বড় বড় সন্ত্রান্ত ব্যক্তি যেমন 


বর্তমানে গ্রন্থটি প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার 


চৌধুরী, সিকদার, তালুকদার প্রভৃতি 


নভেম্বর'১৭ 


তের খগ্ডের আলাদা আলাদা ভলিয়মে 


তিনি নিজের এই বিখ্যাত গ্রন্থটি 
সাজিয়েছেন এভাবে যে গোত্র 
আত্মীয়তার বিবেচনায় রাসুলের যত 
কাছের তাকে আলোচনার ধারাক্রমে 
তত আগে রেখেছেন। রীর 
আগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে একই 
বিষয়ে মুসআব জুবাইরী (১৫৬-২৩৬ 
নল ৭৭৩-৮৫১)-এর গ্রন্থ “নাসাবু 
কুরাইশ'। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 
তিনিও কুরাইশ গোত্রের শাখাসমূহের 
মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্বন্ধ 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি 
হযরত জুবাইর (রহ.)-এর বংশধর 
কাছ থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ 
করেছেন। গ্রন্থটির আরেকটি হলো, 
এখানে কেবলই বংশধারা-বিষয়ক 
আলোচনা স্থান পেয়েছে কোনো 
ইতিহাস বয়ান করা হয়নি। ফলে 
গ্রন্থটির নিরপেক্ষতা স্বীকৃত। পরে 
চতুর্থ শতকে ইবনে হাযাম 
(৩৮৪-৪৫৬ _ ৯৯৪-১০৬৪)-এর 
লেখা “জামহারাতু আনসাবিল আরব' 
গ্রন্থটিও এ বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা ও 
গুরুত্ব বহন করে। 


২. শ্রেণীবিন্যাসগত (তোবাকাত১) 
পর্যালোচনা গ্রন্থ 

তাবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহেও বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের জীবনী আলোচিত হয়। 
যেখানে পরোক্ষভাবে তাদের সময়ের 
ইতিহাসের নানা তথ্যও উঠে আসে। 
তবে এ জাতীয় গ্রন্থের বিন্যাসধারা 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
হলো, বয়স বা মেধা আর গুণপনা 


বিচারে স্তর-ক্রমে (42০ 
070%17/72227  07097)) 
আলোচনা । যেমন রাসুলের (সা.) 


দাওয়াতে প্রথম দিকে ইসলাম 
হিজরতের পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত 
হবার মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম 
গ্রহণকারী সাহাবিরা দ্বিতীয় স্তরের 
বদর-ওহুদের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম 
গ্রহণকারী সাহাবীদের তৃতীয় স্তরে গণ্য 
করা হয়। এভাবে ইতিহাসে আলোড়ন 
রী বড় বড় ঘটনার মধ্যবর্তী 
সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের 
একেক স্তর হিসেবে সাজানো হয়েছে। 
মক্কা বিজয় ও রাসুলের ইন্তেকালের 
মধ্যবতাঁ সময়ে যারা ইসলাম গ্রহণ 
করেন তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের 
শেষ স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। 
তাদের পরে শুরু হয় তাবেঈনদের 
স্তর। 
এই আঙ্গিকে লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত 
গ্রন্থ মুহাম্মদ ইবনে সা'দের “আত- 
তাবাকাতুল কুবরা । ইবনে সাদ যদিও 
বড় ইতিহাসবিদ কিন্তু তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদীর (মূ. 
২০৭-৮২২) শাগরেদ; যাকে 
হাদিসবিশারদগণ নিতান্ত দুর্বল 
বর্ণনাকারী দেয়ীফ) সাব্যস্ত করেছেন। 
কাজেই ওয়াকিদীর সুত্রে ইবনে সা'দ 
কর্তৃক আনীত কোনো বর্ণনাই 
গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ইবনে সাদ 
স্তরের পর স্তর সাহাবী-তাবেঈনদের 
জীবনী আলোচনা করেছেন। এর 
পাশাপাশি তিনি নগরভিত্তিক 
(অধিবাসী) ব্যক্তিবর্গের জীবনী 
আলোচনা করেছেন। 


[চলবে 


১ “তাবাকাত'-বিষয়ক গ্রন্থ বলতে বোঝানো 
হয়েছে, যে গ্রন্থে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য 
পরস্পরে সাদৃশ্যপূর্ণ- হোক তা বংশমর্যাদা, 
জন্ম, জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রভৃতিতে- কোনো 
শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত 
আলোচনা করা হয়েছে এমনভাবে যাতে 
যারা তাদের সমপর্যায়ের নয় তাদেরকে 
সহজে আলাদা করা যায়। 


নভেম্বর'১৭ 


যখন আমার মৃত্যু আসবে 
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী 


[মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রুমী; জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ বলখী নামেও 
পরিচিত। বিশ্ব তাকে সংক্ষেপে রুমী নামে জানে । তিনি ত্রয়োদশ শতকের 
একজন ফারসি কবি, ধর্র্তািক এবং সুফি দর্শনের শিক্ষক ছিলেন । রুমী 
খোরাসানের বলখে ১২০৭ খিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর জনুঘহণ করেন। 
১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ॥ তাদের পরিবার ছিল 
বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও ধর্র্তত্টবিদ পরিবার । তার পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদকে 
সমসাময়িক “পণ্ডিতদের সুলতান" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল । 

তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন প্রেম ও আশাবাদের ক্বি 
হিসেবে । তার রচিত একটি অসামান্য এন্। মসনবী থেকে গভীর 
পরমার্থ প্রেমের অনাবিল ও অফুরন্ত রস-ধারা উপভোগ করে পরম আনন্দ 
লাভ করতে পারে যে কেউ । একজন ধর্মাণ মুসলিম হলেও কবি রুমী তার 
মসনবীতে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি ॥ ধর্মীয় আচার বা রীতিনীতি নিয়ে 
অহেতুক বিতকর্ও সৃষ্টি করেননি তিনি । তিনি মসনবীতে প্রেম আর বিরহের 
জয়গান গেয়েছেন ॥ মানব ও পরমাত্থার মধ্যে শাশ্বত এক্য ও প্রেমই এই 
কাব্যের মূল উপজীব্য । তিনি সমস্ত বিশ্বমানবকে একই খোদার সৃষ্টি বলে 
মনে করতেন। সম্পাদ 1 

যখন আমার কফিন নিয়ে যাবে, তুমি কখনো এটা ভেবো না- 

আমি এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি! 

চোখ থেকে অশ্রু ফেলো না, মুষড়ে যেও না গভীর অবসাদে কিংবা দুঃখে- 
আমি পড়ে যাচ্ছি না কোন অন্তহীন গভীর ভয়ংকর কুয়ায়! 

যখন দেখবে আমার মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, তুমি কেঁদো না- 

আমি কোথাও যাচ্ছি না, আমি কেবল পৌছে যাচ্ছি অনন্ত প্রেমে । 
আমাকে যখন কবরে শোয়াবে, বিদায় বলো না- 

জেনো, কবর কেবল একটা পর্দা মাত্র, এটা পেরোলেই স্বর্গ । 

তুমি কেবল দেখো আমাকে কবরে নামতে 

এখন দেখো আমি জেগে উঠছি! 

কীভাবে এটার শেষ হয় সেখানে, যখন সূর্য অস্তাচলে যায় কিংবা চাদ ডুবে? 
এটা মনে হবে এখানেই শেষ, 

অথচ এটা অনেকটা সূর্য উঠার মত, এটা বরং সুপ্রভাত 

যখনই কবর ঢেকে দেয়া হবে- ঠিক তখনই তোমার আত্মা মুক্ত হবে, 

তুমি কি কখনো দেখছ একটা বীজ মাটিতে বপিত হয়েছে, কিন্ত নতুনভাবে 
জন্মায়নিঃ 

তাহলে তুমি কেন সন্দেহ করো- মানুষ নামের একটা বীজ জাগবে না? 

তুমি কি কখনো দেখেছো, একটা বালতি কুয়ায় নামানো হয়েছে অথচ এটা 
খালি ফিরে এসেছে? 

তাহলে তুমি কেন আহাজারি করো একটা আত্মার জন্য, যখন এটা কুয়া 
থেকে উঠে আসে ইউনুসের মত! 

যখন তুমি শেষবার নৈঃশব্দে ডুববে, তোমার শব্দ ও আত্মা পৌছে যাবে এমন 
এক ঠা খবীতে 

যেখানে কোন স্থান নেই, সময় বলে কিছু নেই! 


অনুবাদ : রেজা রিফাত 
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ক।বি।তা 


ওরাও মানুষ 
কবি শিখর চৌধুরী 
আমি মানবতার কথা বলতে এসেছি 
রক্ত-শ্বাপদের পদতলে পৃষ্ঠ__ 
মানুষের সত্য কবিতার জয়গান করছি। 
কালো রাতের অভিশাপে, 
নিত্যকার পাখি ডাকা গ্রামগ্ডলোর এমন 
স্তদ্ধ অবস্থা কেউ কল্পনাও করেনি , 
পাখিসদৃশ প্রাণীরা কেবল নীরব চেয়ে আছে, 
ভাঙা বালতিতে ফোটা ফোটা রক্ত 
তাতে ভিড় জমেছে ঝাঁক ঝাক মাছিগুলোর 
ভাদ্র-আশ্বিনের রোদে শুকোচ্ছে প্রামাণ চিন্বগুলো। 
স্যাটেলাইটে ফুটে উঠেছে নির্মম জালাও-পোড়াও চিত্র 
পুতুল শিশুরা শুনছি না কি ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছাই হয়েছে, 
অনেক অনেক মা-বোনেরা প্রথমে ধর্ষিত; 
পরে বুলেটের ক্ষত নিয়ে পড়ে আছে 
সেনাবাহিনীর নির্মম আঘাতে পড়ে থাকা পুরুষ মৃতরা 

এখন অজ্ঞাত গণকবরের অপেক্ষায় স্তুপাকৃত, 
যারা জীবিত দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে চেয়েছে 
কেউবা পুতে রাখা "মাইনে' বিস্ফোরিত হয়ে 
চির পঙ্গুত বরণ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত 

ংলাদেশের মুনষ মানবতার হাত বাড়িয়েছে 
প্রতিটি উপসনালয়ে-বন্দরে-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তোলা হচ্ছে ত্রাণ । 

আন্তজার্তিক মহল নিন্দিত করেছে এ পৈশাচিকতাকে 
কিছু পরাশক্তি আবার কুটনীতির কূটচালে 

জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে মানবতাকে! 
কিন্ত মৃত্যুস্থৃতি নিয়ে 

যে মানবশিশুটির সামনে ছাই হয়েছে তার পরিবার; 
বিশ্ব-মানবতাও কী ছাই হয়নি; 

সেই পরিবারের সাথে সাথে । 


সুখ-আনন্দ 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

ভোর না হতেই করছে শুরু খোকা তাহার কাজ, 

যে করেই হোক ঘুড়িটা তার উড়তে হবে আজ। 
কোন্থেকে এক বাঁশের ফালি কাল এনেছে ঘরে, 

কে জানে এক পলিথিনও আনলো কেমন করে! 
দা,পলিখিন,বাঁশের ফালি সব করেছে জমা, 

কসরতে তার একটা ঘুড়ি হয়েই গেলো অ মা! 
ডাকছে মা তার পান্হা খেতে তার সে খবর নাই, 
উড়বে ঘুড়ি সেই খুশিতে ছুটছে খোকা তাই। 

লম্বা লেজের ঘুড়ি এ যে অল্প খানিক সূতা, 

এতেই খুশি ঘুড়ির শিল্পী ছোট্ট খোকা তোতা । 

নাটাই তো নেই,সৃতায় ধরে দৌড়ছে ক্ষেতের আ'লে, 
এইতো তাহার সুখ-আনন্দ কি হবে মা'র গালে! 


নভেম্বর'১৭ 


ভার 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

কে দিয়েছে তব বুকের গহীনে 
পাহাড়ের সব ভার 

শব্দহীন চিতকারে রক্তাক্ত 

হৃদয় চৌচির কার। 

যমুনার ভাংগন এখন ছুয়েছে 
মধুমতির তীর 

অশান্ড় অধীর কোন অবলা সুন্দর 
অক্ষি নীড় । 
বৈশাখী ঝড় ভাঙে কোন ঘর 
কেই বা জানে 
দহন কোন প্রাণে । 


সবার আপন 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


ও ফুল তুমি কেন এতো সুন্দর 

ও পাখি তুমি কেন আর নও পর! 
ও মেঘ তুমি কেন দূর দেশে যাও 
ও পাহাড় তুমি কেন শুধুই তাকাও! 
ও সাগর তুমি কেন বিশাল বড় 

ও আকাশ তুমি এসে হাতটা ধরো । 
আমি আর পাড়ছি না থাকতে একা 
সবাইকে ভালোবাসি চাই যে দেখা । 
আমি এক ছোট শিশু সবার প্রিয় 
চাই যে আপন হতে করেই নিও। 
যত ছোট হই আমি নয় ছোট মন 
চাই হতে চাই হতে সবার আপন। 


কেন অশান্তি বিস্মিত? 
হিফজুর রহমান তুহিন 


আর কত আর কত যে ভাঙবে ঘর বাড়বে ক্ষত? 
আর কত আর কত যে কাঁদবে মন চলনায় অবিরত? 
আর কত আর কত যে দেখব যুদ্ধ ঝড়ছে রক্তিম 
রক্ত? 
আর কত আর কত যে বিভীষণ হবে হানাহানি ? 
আর কত আর কত যে কাদে পিঠে মৃত? 

আর কত আর কত ধু-ধু ধ্বংসে প্রলয় বসন্ত? 
আর কত আর কত যে রাখাল নৃত্য? 

আর কত আর কত যে প্রশ্নঃ 

আমার সোনার দেশে কেন অশান্তি বিস্মিত? 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


(রহ.)- এর ইন্তেকাল 


এতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার তাফসির ও 
মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ দো.বা.)। 
বিতর্কে অবতীর্ণ ছাত্রবৃন্দ সত্যপ্রকাশে পক্ষে-বিপক্ষে 
কুরআন ও হাদিসের আলোকে ও যুক্তি-তর্কের নিরিখে 
অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে বিসয়টিকে ফুটিয়ে 
তোলে । আর বিষয়টি যুগোপযোগী হওয়ায় বিপুল পরিমাণে 
উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশেষে সভাপতির দোয়ার 
মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


কারী মাওলানা মোহম্মদ তৈয়ব দো. বা.)- 


এর জামিয়া পরিদর্শন 
গত ২২ অক্টোকর রবিবার পাকিস্তানি বংশোভুত ও হংকং 
প্রবাসী বিশিষ্ট আলেমে দীন কারী মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব 
(দা. বা.) জামিয়া পরিদর্শনে আসেন। বাদে ফজর 
মেহমানের সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়। তেলাওয়াতের মধ্য 


পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম আল্লামা মুফতী আজীজুল 
হক (রহ.)-এর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা ও আজিজিয়া 
কাসেমুল উলুম দোহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা 
হাফেজ মাহবুর রহমান (রহ.) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ 
বুধবার দুপুর ইটা ৩০ মিনিটে দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়িত 
থেকে জরাগ্স্ত এই দুনিয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়ে মাওলায়ে 
পাকের দরবারে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন । ইন্নালিল্লাহি ... 
রাজিউন। জাতির এই আধ্যাত্মিক রাহবারের ইন্তেকালের 
খবর জামিয়া ও পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই 
শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। হযরতের জানাজায় শর 
হতে এবং শেষবারের মতো হযরতের দর্শন লাভের আশায় 
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
জামিয়া-অভিমুখে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসেন। 

হযরতের অসিয়ত অনুযায়ী দ্রুত সময়ে দাফনপ্রক্রিয়া সমাধা 
করা হয়। হযরতের নামাযে জানাজায় ইমামতি করেন 
জামিয়া দারুল মাআরিফের প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম বিখ্যাত 
আরবি সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)। 
জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ বক্তব্যে রইসুল জামিয়া শায়খুল হাদিস 
আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.) জামিয়ার 
পক্ষ থেকে হযরতের রুহের মাগফিরাত ও রফয়ে দারাজাত 
কামনা করেন । এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
প্রকাশ করেন। 


“সকল সাহাবা (রা.) মিয়ারে হক" শীর্ষক 
মুনাযারা অনুষ্ঠিত 


২ অক্টোবর ২০১৭ সোমবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে সকল ইসলাম-বিদ্বেধী ও 
ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবেলায় দৃঢ় 
প্রত্যয় ব্যক্তকারী জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় 
“সকল সহাবা (রা.) মিয়ারে হক' বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত 


নভেম্বর'১৭ 


দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন, 
যথাক্রমে জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফজ 
আহমদুল্লাহ দো. বা.) ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা 
হামযাহ (দো. বা.)। 

তিনি শুরুতেই বিশেষকরে জামিয়ার গত দশ বছরে 
বিয়োগান্ত মুরুবিবদের স্মৃতিচারণ করেন (কারণ দশ বছর 
পূর্বে তিনি আরেকবার এসেছিলেন) ও তাদের রুহের 
মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বুখারী 
শরিফে সাহাল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। যেখানে নবি (সা.) বলেন, যে 
আমাকে দুটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিবে আমি তাকে 
জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব । এক. জিহ্বা ও দুই. লজ্জাস্থান । 

তিনি বলেন, ছাত্রদের উচিত এ দুটি ব্যাপারে বেশি খেয়াল 
রাখা । অহেতুক কথা-বার্তা ও সকল প্রকার ফাহেসা কাজ 


প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 

২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার হতে জামিয়ার সকল 
বিভাগ-এবতেদায়ি থেকে দাওরা (মাস্টার্স) ও সকল 
তাখাস্সুসাত_ (উচ্চতর গবেষণা বিভাগ) এ একযোগে 
১৪৩৮-৩৯ হি. শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু 
হয়েছে। ২৪ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত জুমাবার বাদ 
দিয়ে একটানা পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষার পর তিন দিন 
বিরতি দিয়ে ৪ নভেম্বর থেকে পুনরায় জামিয়ার দরস আরন্ত 
হবে। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


জাতি . কলেজ এর অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি এর বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত খতিব, হযরত ওসমান (রাঃ) জামে মসজিদ, হালিশহর, 
সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


হ্যরতুল আল্লামা. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দামত বরবাছুহম) এরগরামর্দ গরচনিতগরত্ঠান। 


আন রে 


_ একাল দত ঘোস্য? প্রীনদার নর নারী 
2 তির ধবও আদসা্থান নাপরি 
এরনভেমর শরীর ছু পশ্যেয় নি 
আমাদের দথ চলনা... 


সা সপিিউিজ 


সরাসরি ঢাকা হফ্ফাজুল কুরআন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রাপ্ত অভিজ্ঞ হাফেজ মন্লী দ্বারা হিফজ শাখার গাঠদান। 
দৃষ্টি আকর্ষণ £ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সু-ব্যবসথা রয়েছে | 


জি 


24০ জেল ১০ 


ভিলা সাহা 

আন ভ্যান হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা কর্তৃক পরিচালিত 

তিনি কায়দা * আমপারা এবং নাজেরা বিভাগ 

মি 


ক্যাম্পাস ঃ মেহের বিল্ডিং, সোনাশাহ্‌ মাজার রোড হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদের উত্তর পার্শে, পূর্ব রামপুর বরফ কল, 
ঈদগাহ, হালিশহর, চট্টগ্রাম । মোবাইল 8 01815-753266, 01715-739580, 01843-491641 


এ লি ১০ 
আত্তর্তহীদ 
টি সপস্্্প্শ এ মল রশ নর শু - 


৯৪ ৯টি আলি আনি হা ৯ 


ডিসেম্বর'১৭ 


৮ সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম (সা.)-এর 
অনন্য অবদান : একটি তাত্তিক পর্যালো 

৮ সীরাতে রাসূল (সা): বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ কি 

প্রতিবেশীর অধিকার: সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে 

জ্ জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত অধ্যায় 


নল 
95০177477) ক্। 


র্মাধালিক প্রয়াজিরা 


00015711775] 


জার ও 


6১৪০ এ ৯০১] ২০০ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ১২ | রবিউল আউওয়াল'৩৯ _ ডিসেম্বর'১৭ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোনঃ. ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070100171981195115906)2107811.001 
011019110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174175 
17241751190 7 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০7711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
:477957101191, 0771142972-4000, 737217751. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিটিয় কুক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সীরাতুন্নবী সো.) 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম 
(সা.)-এর অনন্য অবদান 

_ ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 

সীরাতে রাসূল (সা.): বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ 
প্রতিবেশীর অধিকার: সীরাতে রাসূলের আলোকে 
__ মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ 

প্রকৃতি সংরক্ষণে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা 
_ মুকিত মজুমদার বাবু 


[] 


০২ 


০৩ 


০৬ 


১০ 


১২ 


সমকালীন [ 


জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত অধ্যায় 
__ ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 

রোহিঙ্গা নারীদের একটা বড় অংশ বর্মী 
সেনাবাহিনীর হাতে যৌন নিগবহের শিকার 
_ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


১৪ 


১৬ 


বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [0 


নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত 
___ আল্লামা জামিল আহমদ (দা. বা.) 
পর্দার গুরুতৃ ও তাৎপর্য 

__ মাওলানা শামসুল ইসলাম (দা. বা.) 
বিনোদন বিষয়ে ইসলাম কী বলে? 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার 


১৯ 


২২ 


২৪ 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি [এ 


বই, ভাষা ও শিক্ষা: টুকরো কিছু ভাবনা 
__ মাহফুষ আহমদ 
আরবি কবিতায় রুচিবোধ ও রূপমাধুরী 


৩২ 


৩৫ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


সমস্যা ও সমাধান [] ২৮ | কবিতা 
গ্রন্থ-পর্যালোচনা [| ৪৬ | আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৩৮। 
এ ৪৭। 


সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 
তাআলার রহমত-স্বরূপ। জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন। তিনি গৌড়ামি, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতা্-কৃষ্ণা, 
ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ৮28 উঠ 


প্রদান করুন 


192014797/197 ০1 17117 472//9)-এর চৌদ্দশ' বছর 
আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম মানুষের 
আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনীতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী 
(সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমগুলী ও অখণ্ড 
মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী সো.)। প্রাণের 


করে গেছেন। ৬২২ খিস্টাব্দে মদীনায় চেয়ে তারা হযরতকে ভালোবাসেন। তাদের জীবনধারায় 
অব্যাবহিত পর মহানবী (সা.) প্রিয় রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
পারস্পরিক দ্বন্ধে লিপ্ত বিভিন্ন 1৬ ও আদর্শ অনুসরণ লক্ষ করার 
গোত্র-উপগোত্র ও ধর্মমতের খর পর মতো। আমাদের দেশে 
জনগোষ্ঠীকে একই বিধিবদ্ধ 9 রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক পুরস্কার ও 
আইনের অধীনে আনার জন্য জাতীয় পদক প্রদানের 
প্রণয়ন করেন মদীনা সনদ রেওয়াজ চালু আছে। অনেক 
(716 €০727127 91 কবি, সাহিত্যিক ও বরেণ্য 
74270717107) | এটিই মনীষীদের জীবনচরিত 
সর্বিধান। এর পূর্বে শাসকের আলোচিত হয়। আমাদের 
মুখোচ্চারিত কথাই ছিল প্রিয় নবী (সা.)-কে নিয়ে ১২ 
রাষ্ট্রীয় আইন। “জোর যার রবিউল আউওয়াল গতবীধা 


রা এটাই ছিল রাষ্ট্র ও 

ত। 
ইভান প্রমাণ করে এই 
এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবদমান কলহ ও অন্তর্থাতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্ সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দত্ত, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চলপ্রীতি মানবতার শক্র ও 
প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 
ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর মানবাধিকার 
ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের 
ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (67257 


ডিসেম্বর'১৭ 


ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের 
আয়োজন, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং 
বাংলাদেশি লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত-বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই । নবীপ্রেমিক 
বেসরকারি উদ্যোক্তাগণও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে । 
মহানবী (সা.)-এর আদর্শ যতো বেশি আলোচিত হবে 
ততো বেশি নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 
মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


সাম্প্রদায়িক সম্ম্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
রাসূলে করীম (সা.)-এর অনন্য 
অবদান : একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 
প্রার্ভিকা ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনিই [হযরত “ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি 
সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ (সা.)] হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ 15 


মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই 
অসাধারণ গুণাবলিরই অধিকারী যার 
মধ্যে সীমার মধ্যে থেকেও, অসীমের 
সান্ধ্য উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম 
হয়েছেন। ইতিহাস-আলোকে তাই 
তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান কর্মতৎপর, 
দূর-দ্রষ্টা সতসন্ধ মহাপুরুষ হিসাবে 


সফলকাম । একথা নির্িধায় বলা যায় 
যে, সাম্প্রদায়িক সম্মীতি প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে ও তার [হযরত মোহাম্মদ 


(সা.)] কোনো জুড়ি নেই।১ 
মহৎ মানুষের মহিমা ও মাহাত্যের 
রূপ-কল্প বিদূত করতে মনীষী 


এমারসন একটি চমতকার বর্ণনার 


নন্দিত। মানব-সমাজের জীর্ণ, ঘুণে- 
ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই 
তিনি অমিত তেজ-ধারী বিরল 
ব্যক্তিতরূপে সমাদৃত। শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় । হৃদয়-গভিরে বরণীয়। 
বিশাল মহাসাগরের ন্যায় অতলান্ত তার 
সুবিস্তুত মহান জীবন। সে রত্রগর্ভ 
সাধ্যাতীত। তার ব্যক্তিত ছিল 
অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, 
অভিজ্ঞতা ছিল সুবিস্তুত ও জ্ঞান ছিল 
অপরিসীম । বনুবর্ণ বিভুষিত তার 
স্বপ্সিল জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন 
ঘটেছিল। এ সমস্ত ঘটনায় তার ওদার্য 
ও মহত, প্রজ্ঞা ও দৃরদর্শিতা, মনীষা ও 
তেজস্থিতা প্রকাশমান। স্বভাবতই বিশ্ব 
মনীষায় তার অবস্থান অতি উর্ধ্বে, 
শীর্দেশে 


] 
এনসাইক্লোপেডিয়া বিটানিকার মতো 
নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্যর্থহীন ভাষায় 
স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, 116 
(74/4/19717170) 15112 71951 
51165955110 411 17701771215 2714 
7০11210%5 7675071017/165. . অর্থাৎ 
জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় 


আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । তার ভাষায়: 7 
19 2257 171 1/12 70714 109 1776 
21127 1/12 77071015 0197771071, 7! 15 
22507 77 50171711210 1772 4157 
047" 0//71, 9 1712 27591771207 5 
12710, 771 116 71105107116 
০7010, 12917577211 1727150 
5/)28171255 1112 17116727112702 ০07 
50177... অর্থাৎ জগদ্ধাসীর মত 
অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ এবং 
নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস 
করাও সহজ । কিন্তু তিনিই মহত ব্যক্তি 
যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার 
স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।২ 


ইসলাম শান্তি-সম্প্ীতি ও মানবতার 
ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ- 
বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। 
নুন্যতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্শ্বীতি 
বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম 
আদ প্রশ্রয় দেয় না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র 
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“পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে 
ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না।” 

অমুসলিমদের প্রতিও কোনো অন্যায় 
আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। 
শান্তি-সৌহাদর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্ম্রীতি 
সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শ্বাশত 
আদর্শ ও সুমহান এঁতিহ্য। ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিটি আচরণ 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও 
প্রোজ্জীল দৃষ্টান্ত । এক অমুসলিম বৃদ্ধার 
ঘটনা ইতিহাসে আমরা জেনেছি। বৃদ্ধা 
প্রতিদিন মহানবী (স.)-এর চলার পথে 
কাঁটা দিত। একদিন রাসুল (স.) 
দেখলেন, পথে কাটা নেই,তখন তিনি 
ভাবলেন, হয়ত ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে 
বা কোনো বিপদে আছে, তার খোজ 
নেওয়া দরকার । এরপর দয়ার নবী 
হযরত মুহাম্মদ (স.) এ বৃদ্ধার বাড়িতে 
পৌছে দেখেন ঠিকই সে অসুস্থ । তিনি 
বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে 
দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত 
হয়ে গেল যে, আমি যাকে কষ্ট 
দেওয়ার জন্য পথে কীটা পুঁথে 
রাখতাম, সে-ই আজ আমার বিপদে 
পাশে দাড়িয়েছে । ইনিই তো সত্যিকার 


কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন 
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অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত ।? 
রাসূলে করীম (সা.)-এর ঘরে একবার 
এক ইহুদী মেহমান হয়ে আসলে রাসূল 


ডিসেম্বর'১৭ -______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


(সা.) তাকে যথাযথ মেহমানদারি 


যেমন- সনদে স্বাক্ষরকারী সকল 


(সা.) বিজয়িবেশে মক্কায় প্রবেশ 


করলেন এবং রাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা 


গোত্র-সম্প্রদায় মদীনা রাষ্ট্রে সমান 


করলে কুরাইশদের মধ্যে আতংক 


করে দিলেন। পরে সে ইহুদী মেহমান 
অসুস্থতাবশত বিছানায় মলমৃত্র ত্যাগ 


অধিকার ভোগ করবে, সকল 


ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা.) 


ধর্মসম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের 


বিজিত শক্রদের প্রতি কোন ধরণের 


করে। তাই রাসুল (সা.) তাকে কিছু 
বলবেন এই ভয়ে সে প্রভাতের আগেই 
ঘর থেকে পালিয়ে গেল। ভোরে ওই 
ময়লাযুক্ত বিছানা দেখে রাসূল (সা.) 
এই মর্মে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, হায়! 
আমি ওই ব্যক্তিকে যথাযথ 
মেহমানদারী করতে পারিনি; এতে সে 
কষ্ট পেয়েছে। অতঃপর মহামানব 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজ 
হাতে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বিছানাটি 
পরিষ্কার করলেন এবং সেই ব্যক্তির 
কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন, এভাবে যে, 
“ভাই আমি আপনার যথাযথ 
মেহমানদারি করতে পারিনি এজন্য 
আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।' 
তখন ইহুদি লোকটি বলল, অপরাধ 
করলাম আমি আর ক্ষমা চাচ্ছেন 
আপনি । ইসলামের আদর্শ তো সত্যিই 
মহৎ! অতঃপর রাসূল (স.)-এর এমন 
উদারতা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে 
ইসলাম গ্রহণ করে ।৬ 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ উদার 
এতিহাসিক চরিত্রকে জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম ফুটিয়ে 
তুলেছেন এভাবে, 

“তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা 
নাহি করে 

আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই 
দিয়ে নিজ ঘরে 1”? 

এরূপ উৎকৃষ্টতম আদর্শের মাধ্যমেই 
বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও জাগরণ 
ঘটেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


স্বাধীনতা ও অধিকার যথারীতি বহাল 


দুর্ববহার তো দূরের কথা কিঞ্ৎ 


থাকবে; কেউ কারও ওপর কোনরূপ 


পরিমাণ ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রকাশ 


আক্রমণ করবে না, সন্ধিভূক্ত কোন 
সম্প্রদায় বহিঃশত্রকর্তৃক আক্রান্ত হলে 
উক্ত আক্রান্ত সম্প্রদায়কে 
সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করতে হবে 
এবং শক্রদের প্রতিহত করতে হবে, 
কোন নাগরিক কোন অপরাধ করলে 
তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য 
করা হবে ।” 

এভাবে এঁতিহাসিক মদীনা সনদের 
মাধ্যমে শান্তির বার্তাবাহক বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সো.) ধর্ম-বর্ণ, জাতি- 
গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের মাঝে 
বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের 
অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন । মুসলিম 
ও কুরাইশদের মাঝে স্বাক্ষরিত 


এতিহাসিক হৃদায়বিয়ার সন্ধির 
বেশকটি ধারা ছিল মুসলিম 
্বার্থবিরোধী । তা সন্তেও সুদূরপ্রসারী 


শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের সাথে 
“রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না মর্মে 
আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি যদি 
সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহর 
রাসূল, তাহলে তো আর আপনার 
সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, আপনাকে 
বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দিতাম না। 
তখন রাসুল (সা.) সন্ধির লেখক 
হযরত আলী (রাযি.)-কে বললেন 
“রাসূলুল্লাহ” শব্দটি কেটে দিয়ে ওর 


মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পর 


ইচ্ছানুযায়ী শুধু আমার নাম লিখ। 


যে মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন তা বিশ্ব 


এতে হযরত আলী (রাযি.) অপারগতা 


ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 


প্রকাশ করায়, রাসুল (সা.) নিজ 


এবং শান্তি-সম্ঘীতির এতিহাসিক 
দলিল। এই সনদে সাম্প্রদায়িক 
সম্ভীতি রক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের 


হাতেই তা কেটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক 
সম্মতি ও উদারতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত 
পেশ করেন।৯ 


অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত 


ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে 


উল্লেখযোগ্য ধারা সন্নিবেশিত রয়েছে। 


দেখা যায়, মক্কা বিজয়ীর দিন মহানবী 


করেননি, বরং শক্র সম্প্রদায়ের প্রতি 
ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি 
কুরাইশদের বলেছেন, “হে কুরাইশগণ! 
আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার 
করবো বলে তোমরা মনে করো? 
তারা বললো, আপনি আমাদের প্রতি 
ভালো ব্যবহার করবেন বলে আমাদের 
ধারণা। আপনি দয়ালু ভাই। দয়ালু 
ভাইয়ের পুত্র। অতঃপর রাসূল (সা.) 
বললেন, “আমি তোমাদের সাথে সেই 
কথাই বলছি, যেকথা হযরত ইউসুফ 
(আ.) তার ভাইদের উদ্দেশে 
বলেছিলেন, আজ তোমাদর বিরুদ্ধে 
আমার কোন অভিযোগ নেই । যাও 
তোমরা সকলেই মুক্ত ।” 

হযরত আনাস (োযি.) বর্ণনা করেন, 
“আমরা একদিন মসজিদে নববীতে 
রাসূলে করীম (সা.)-এর সামনে বসা 
ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন 
এসে মসজিদের ভিতরে প্রশ্রাব করতে 
লাগল। এতে উপস্থিত সাহাবীগণ 
তাকে ধমক দিলে রাসুল (স.) 
বললেন, তাকে প্রশ্রাব করা থেকে বাধা 
প্রদান করো না। তাকে সুযোগ দাও; 
যাতে সে প্রশ্রাবের প্রয়োজন সেরে 
নিতে পারে, কারণ মধ্যখানে বন্ধ 
করলে ক্ষতি হবে। সে বেদুঈনের 
প্রশ্বাব করা শেষ হলে নবী কারীম 
(সা.) তাকে ডেকে বললেন যে, এটা 
প্রশ্রাবের স্থান নয়; বরং এটা আমাদের 
ইবাদতখানা, পবিভ্রস্থান। এ বলে তিনি 
তাকে বিদায় করে দিলেন এবং এক 
সাহাবীকে পানি নিয়ে আসতে বললেন 
অতঃপর মহানবী (সা.) নিজেই 
সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মসজিদ 
থেকে উক্ত পেশাব ধুয়ে দিলেন ।”৯১ 
প্রতিশোধের পরিবর্তে শত্রদের প্রতি 
মহানবী (সা.)-এর ক্ষমা ও 
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সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


মহানুভবতার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
চিরন্তন আদর্শের জানান দেয়। 
পারম্পরিক সাক্ষাতে সালাম 
বিনিময়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে 
তাও সম্প্রীতির বন্ধন সুসংহতকরণের 
উজ্জ্বল প্রয়াস। “সালাম' অর্থ শান্তি 
সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মূলত একে 
অপরের শান্তিই কামনা করেন। এতে 
ও সম্ম্রীতির সেতুবন্ধন রচিত 
ইসলাম এতই সোচ্চার যে, রাসূল 
(সা.) নিজেদের জানমালের পাশাপাশি 


ভ্রাতৃতৃ 


চর 


মুসলমানদের প্রতি 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; অন্য 
ধর্মাবলম্বী ও তাদের উপাসনালয়ের 
ওপর আঘাত-সহিংসতাও ইসলামে 
জায়েয নেই। সহিংসতা তো দুরের 
কথা অন্য ধর্মকে কটুক্তি থেকে বিরত 
থাকার জন্য কুরআন মজীদে 
আল্লাহপাক নির্দেশ করেছেন এভাবে: 

(605১1284955 0568455 
“তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের 
তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে । 


কেননা তারা সীমালজ্ঘন করে 
অজ্ঞানবশত আল্লাহকেও গালি 
দেবে ।২ 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে 
প্রতিভাত হয়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি, শান্তি, 
সৌহার্যপূর্ণ সহাবস্থান ও সদ্যবহার 
ইসলামের অনুপম শিক্ষা। শান্তি ও 
মানবতার ধর্ম ইসলাম সংঘাত, 
সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও 
সাম্প্রদায়িকতাকে চরমভাবে ঘৃণা 
করে। রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিশ 
হিসেবে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম, 
নিরবচ্ছিন্রভাবে শান্তি-সম্প্রীতি ও 
মানবতার সুমহান শিক্ষা দান করে 
চলেছেন দাঈ ইলাল্লাহ তথা অগণিত- 
অজন্র কামিল সুফীসাধকগণ । আর এ 


ধারা কিয়ামত অবধি সুষ্ঠভাবে ও 


সেগুলো প্রতিটির আলোকে তাকে 


সফলতার সাথেই বহমান থাকবে । 


বিবেচনা করা হলে আমরা এ কথা 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এসব 


সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোন 


কামিল আউলিয়ায়ি কেরামগণ তথা 
দাঈগণের কাতারে শামিল হওয়ার 
তাওফীক ইনায়াত করুন। 


পরিসমাপ্তি 
পরিশেষে এতটুকু বলা যায় ইসলামে 


মানুষ কি তার অপেক্ষা মহত্তর ছিল? 
কখনো না।৯ 

আজ যখন ধর্মে ধর্মে হানাহানি, বর্ণে 
বর্ণে সংঘাত, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ 
তখন তার আদর্শের অকৃত্রিম অনুকরণ 
ও অনুসরণের আবশ্যকতা অনুভূত 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আরো অসংখ্য 


হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্তরভাবে । বস্তৃত 


উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। প্রবন্ধের 


কেবল তার আদর্শের অনুসরণের মধ্য 


কলেবর আশংকায় অধিক 


দিয়েই এ অশান্ত পৃথিবীতে স্থাপিত 


উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকা সমীচীন মনে 


হতে পারে কাঙ্ষিত অনাবিল শান্তি, 


করছি। মোদ্বাকথা কোন সবংকীর্ণতা 
নয়, হিংসা-বিদ্বেষ নয়, উদারতা- 
মহানুভবতাই হচ্ছে ইসলামের অনন্য 
বৈশিষ্ট্য । রাহমাতুললিল 

বিশ্বনবী (সা.) তামাম বিশ্বে শান্তির 
অমোঘ বাণী নিয়েই এসেছিলেন। 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্র্বে উঠে এক 
তুলেছিলেন তিনি । 

বস্তত বিশ্বমনীষায় শ্রীবৃদ্ধিও সৌকর্ষ 
সাধনে নবীজীর অবদান অনন্য, 
অতুলনীয় ও অনস্বীকার্য। এ বিষেয় 
মনীষী 41750 1.4714717/-এর এ 
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অর্থাৎ , বাণী, ধর্মপ্রবর্তক, 
আইনপ্রণেতা, মতবাদ বিজয়, 


সংস্থাপককর্তা এ দেখ মুহাম্মদ (সা.)। 
যে সমস্থ মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় 


মহত্ত পরিমাপ করা হয়ে থাকে, 


অপার সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, অবিশ্বাস্য 
নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণের বারতা 
এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অটুট 
সেতু বন্ধন। 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, ফঃ রী ফাযিল (ডিগ্রি 
বু জে 


১:15710)0101792714 777//4716 

২ সম্পাদনা কমিটি, শাশ্বত নবী (সাঁ.), (ঢাকা: 
ইফাবা, জুন ২০০৪), পৃ. ৬০ 

আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

৫ ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী (সো.), ঢোকা: 
ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ৬১ 

রং হিশাম, সীরাতুনবী (সা.), (ঢাকা: 

ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খি.), খ. ৪, 


পৃ.৬১ 
* ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাখিকুল 
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লন্ডন, ২১তম প্রকাশ: ২০০৮ খ্রি.), পূ. 
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৮. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিগ ইসলামী 
বিশ্বকোষ, ঢোকা: ইফাবা, তা. বি.), খ. ২, 


পৃ ৯৪ 

৯ ইবনে হিশাম, সীরাতুনবী সো.), (ঢাকা: 
ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খি.), খ. ২, 
পৃ ৩৩১ 
রাখিকুল মাখতৃম, (ঢোকা: আল-কুরআন 
একাডেমী লন্ডন, ২১তম প্রকাশ: ২০০৮ 
খি.), পৃ. ৪৩৯ 

» সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১০৮ 
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পার্থক্য, আর এই পার্থক্য বাস্তবে 
কার্যকর করার জন্য রাব্বুল আলামীন 
যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এবং 
আসমানি কিতাব ও সহিফা নাধিল 
করেন। 

এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ এবং 
তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা আহমাদ মুস্তফা (সা.) কে বিশ্ব 
মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ, মানব 
পূর্ণাঙ্গ আসমানি কিতাব আল-কুরআন 
দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। 
এরপর পৃথিবীতে আর কোনো নবী- 
রাসূল এবং আসমানি কিতাব বা 
সহিফা আসার কোনো রকম অবকাশ 
নেই । এটি আমাদের ঈমানের অজ । এ 


সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে 
ঘোষণা করেন, 
ঠেস ০০৪ ঠা৮6১ ৫৫ এপ এ 
১৫৯৮৩ প্ও কঃ 
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন 


এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল- 
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সফল বাস্তবায়ন। তাই উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (োযি.)-কে যখন 
নবীজীর আখলাক তথা সিরাত সম্পর্কে 
পড়নি? সেই কুরআনই তো তার 
আখলাক বা সিরাত । 
নবী করীম (সা.)-এর সিরাত বা 
রত হচ্ছে একটি জীবন্ত 
কুরআন । কেননা কুরআনের মাধ্যমে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা মানব জাতিকে যত রকম 
বিধিনিষেধ প্রদান করেছেন, তার 
প্রত্যেকটি বিধিনিষেধ নবী করিম (সা.) 
বাস্তবায়ন করে আমাদের গোটা 
জীবনের জন্য তিনি আদর্শ নমুনা হয়ে 
রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত 
বা জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তিনি সারা 
জীবন আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম 
পালনে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তার 


ডিসেব'১৭ ______0 আত্তাত্তহীদ ৬ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 
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“হে নবী বলুন, আমার সালাত আমার 
কোরবানি, আমার জীবন ও আমার 
মরণ সব কিছুই রাব্ুুল আলামিনের 
উদ্দেশে নিবেদিত ।' (৬:১৬২) 
আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম আহকাম 
পালনে তার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তা 
প্রথমে নিজে আমল করতেন এরপর 
অন্যকে তা আমল করার নির্দেশ 
দিতেন। তার গোটা জীবন ও চরিত 
খোজ করলে এমন কোনো ঘটনা 
পাওয়া যায় না যে, তিনি নিজে আমল 
না করে অন্যকে তা আমল করতে 
বলেছেন। 

নবী করীম (সো.)-এর সিরাত বা 
জীবনচরিত ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ । 
তার জীবনে ধর্মীয় বিষয়াদির ওপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্তেও 
তিনি “রাহবানিয়্যাত' বা বৈরাগ্যবাদের 
সম্পূর্ণ উত্ব্বে ছিলেন। তিনি দ্যর্থহীন 
কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, “ইসলামে 
কোনো বৈরাগ্য বা সন্াসবাদের স্থান 
নেই।” প্রতিটি মানুষ যেমন আল্লাহর 
দেয়া বিধান মোতাবেক একান্তিকতার 
সঙ্গে ইবাদত বন্দেগি তথা নামায, 
রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি আদায় 
করবে, তেমনিভাবে আল্লাহর দেয়া 
বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে তার 
ওপর অর্পিত সাংসারিক যাবতীয় 
দায়দায়িত যথাযথভাবে পালন করবে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে, এতে যেন কোনো 
রকম ভারসাম্য নষ্ট না হয়, যেমন 
কোনো ব্যক্তি নফল ইবাদতে এত 
বেশি মশগুল হয়ে যায় যে, সে সংসার 
জীবনের প্রতি কোনো রকম 
দায়দায়িত্ুই পালন করে না। ফলে 
তার পরিবারের সদস্যদের ইসলামের 
প্রতি এমন একটা বিরূপ মনোভাবের 
সৃষ্টি হয় যে, তারা নফল ইবাদত তো 
দূরে থাক, ফরজ ইবাদতের প্রতিও 
তাদের অনীহা দেখা দিতে শুরু করে। 
নবী করীম (সা.)-এর জীবনচরিত ছিল 
কঠোর সঙ্কল্প ও দৃঢ়চিত্ততার উজ্ীল 


নিদর্শন। এ কারণেই আল-কুরআনে 


নবী করীম (সা.)-এর _সিরাতে 


তাকে উলুল আযম বা স্থির প্রতিজ্ঞ 
বলা হয়েছে। (৪৬:৩৫) 


তাইয়্যেবার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল 
আড়ম্বরহীনতা। তিনি পানাহার, 


কেননা নুবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার 


পোশাক-পরিচ্ছদসহ কোনো কিছুতেই 


প্রাক্কালে তার তেমন কোনো সহযোগী 


আড়ম্বর করা কখনো পছন্দ করতেন 


ছিল না। তা সত্তেও তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বীয় 


না। তাই তিনি সহজ-সরল 


গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র 
সক্কোচ বা দ্বিধাদ্বন্ৰে পড়েননি । একবার 


জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিলেন। যখন 
যে খাদ্য মিলত তিনি তাই খেতেন, 


মক্কার কাফির মুশরিকদের প্রব 
তালিব কিছু দিন ইসলাম প্রচার থেকে 
তাকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন 
উত্তরে তিনি তার দৃঢুচিত্তের পরিচয় 
দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! এরা 
যদি আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অন্য 
হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও এ মহান 
দায়িত থেকে বিরত থাকতে পারব না 
একবার কোনো এক বেদুইন নবী 
করীম (সা.)-কে একাকী একটি গাছের 
নিচে বিশ্রাম করতে দেখে তার 
তলোয়ার দেখিয়ে বলল, ওহে মুহাম্মদ! 
এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে 
রক্ষা করবে? তিনি দৃঢ়কষ্ঠে জবাব 
দিলেন, আমার আল্লাহ । একথা শুনে 
লোকটি এত ভয় পেল যে, তার হাত 
থেকে তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেল 
এমন অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) 
প্রতিশোধ না নিয়ে লোকটিকে ক্ষমা 
করে দিলেন। (সহীহ আল-বুখারী) 
সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল নবী 
নি (সা.)-এর সিরাতের একটি 
অলঙ্কার। এ ক্ষেত্রে তিনি 
টি তায়ালার অমূল্য নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে তা আমাদের জন্য 
পালনীয় করে রেখে গেছেন। আল- 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
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যখন যা পেতেন তাই পরিধান 
করতেন। তবে তিনি খুব পরিক্কার- 
পরিচ্ছনন ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিতের 
অধিকারী ছিলেন। সদাসর্বদা অনাড়ম্বর 
ও সহজ-সরল জীবনযাপন করার জন্য 
তিনি তার কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) 
এর ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে 
আসেন। 

হযরত আলী (রা.) এর কারণ জানতে 
চাইলে তিনি বলেন, “কোনো সুসজ্জিত 
ঘরে প্রবেশ করা নবী-রাসূলের জন্য 
শোভনীয় নয় । (সুনানে আবু দাউদ) 
যুহদ ও কানাআত তথা দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি ও অল্পে তুষ্টি ছিল নবী করীম 
(সা.)-এর সিরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
হযরত আবদুল্লাহ (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, একদিন তিনি খেজুরপাতার 
চাটাইয়ে শুয়েছিলেন। আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি 
অনুমতি দেন, তবে আমি একটু নরম 
বিছানা করে দিই। তিনি বললেন, 
ওহে! এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে 
ক্ষণিকের আরামের কী মূল্য আছে। 
আমার উদাহরণ তো ওই মুসাফিরের 
মতো, যে দুপুরের খরতাপে একটি 
গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে 
পরক্ষণেই তার গন্তব্যে চলে যায়। 
(ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা) 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে দশ বছর 


“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সুবিচার ও 
সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন ।” (১৬:৯০) 


অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ কোনো দিন পেট ভরে 


তিনি সারা জীবন অবিচার ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজে 


আহার করেননি । 
নিজের কাজ নিজের হাতে করা নবী 


সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম করে গেছেন। (সহীহ আল- 
বুখারী) 


করিম (সা.) এর সিরাত তথা 
জীবনচরিতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য 
ছিল। তার অসংখ্য সাহাবি সদাসর্বদা 
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সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


তার একটু খিদমত করার সুযোগ 
লাভে ধন্য হওয়ার লক্ষ্যে অধীর 


শয়তান তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে না 
বসে ।” (সুনানে আবু দাউদ) 


নবী করীম (সা.)-এর সিরাত তথা 
তিনি তার মিলাদ বা জন্ম থেকে নিয়ে 


আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি 
বিনা ওজরে ব্যক্তিগত কাজে সাধারণত 
কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। তিনি 


মিলে সমানভাবে কাজ করেন। (আল- 
ওয়াকির্দি, আল-মাগাযী) 
তিনি গৃহস্থালির কাজে উন্মুল 


তালি লাগাতেন, ঝাড় দিতেন, দুধ 
দোহন করতেন, বাজার থেকে সওদা 
বহন করে আনতেন, বালতি মেরামত 
করতেন, নিজে উট বীধতেন, 
খাদিমদের সাথে আটার খামির তৈরি 
করতেন । (সহীহ আল-বুখারী) 

বিনয় ও নম্র স্বভাব ছিল নবী করিম 
(সা.) এর সিরাতে পাকের অন্যতম 
ভূষণ। তার কথায় ও কাজে কখনো 
এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যা দ্বারা 
অহঙ্কার বা আত্মন্তরিতার লেশমাত্র 
অনুভূত হয়। একবার তার ও মুসা 
(আ.)-এর শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে জনৈক 
মুসলিম ও ইহুদির মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়। বিষয়টি তার কর্ণগোচর হলে 
তিনি বললেন, তোমরা হযরত মূসা 
(আ.)-এর ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত 
দিয়ো না। কেননা কিয়ামতের দিন 
মানুষ যখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, 
তখন সর্বপ্রথম আমিই সংজ্ঞা ফিরে 
পাবো এবং দেখব হযরত মুসা (আ.) 
আরশের খুঁটি ধরে দীড়িয়ে আছেন। 
আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হবেন, না কি তিনি আদৌ 
সংজ্ঞা হারাবেন না। (সহীহ আল-বুখারী) 
একবার একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম 
(সা.)-কে বলল, “আপনি আমাদের 
নেতা । জবাবে তিনি বললেন, 
“তোমাদের প্রকৃত নেতা আল্লাহ 
তাআলাই ।' প্রতিনিধিদল তখন বলল, 
'আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি, সর্বাপেক্ষা সম্মানী। তিনি 
বললেন, “সংযত হয়ে কথা বলো। 


অন্য এক রেওয়াতে বলা হয়েছে, তিনি 
আরও বললেন, “আমি আল্লাহর বান্দা 
ও তার রাসূল মুহাম্মম ইবন 
আবদুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
যে মর্ধাদা দিয়েছেন, তা থেকে 


ওপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এ কথা 
দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 


ওফাত পর্যন্ত যা কিছু করেছেন, 
বলেছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অনুমোদন দিয়েছেন তা সুন্নাহ হিসেবে 
আমাদের মানবজীবনে অনুসরণ, 
অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য 
কর্তব্য। এর মাধ্যমেই আমাদেরকে 
হতে হবে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত 
বান্দা ও খলিফা এবং সফলকাম হতে 
হবে ইহকালে আর নাজাত লাভ করতে 
হবে পরকালে । 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


আত এডি আনিয়া না 
*সবদিম ৬ মাসের এাহক হতে ছু হোমের 
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প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভালো 
ব্যবহার করা একজন মুসলমানের 
অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি 
সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সভাব 
বজায় রাখা অপরিহার্য । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) 
তাকে ভালবাসুক, সে যেন নিজের 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার 


করে। 

প্রতিবেশী কারা এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- 
আমাদের আশেপাশের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত 
সবাই প্রতিবেশী । প্রতিবেশীর অধিকার 
হান্ুল এবাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, 
প্রতিবেশ* র 


আমানত রক্ষা করা যেমন মুমিনদের 


ব্যবহার করা একজন মুসলমানের 


জন্য আবশ্যক তেমনি প্রতিবেশীর 
অধিকার পূর্ণ করাও আবশ্যক। 
প্রতিবেশীর সম্পদ বা কথা যে কোন 
ধরনের আমানত হিফাজত করতে 
হবে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 
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কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, 
তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ 
দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত 
রাখবে ।”১ 
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যিনি মানুষের 
কল্যাণ চিন্তা করে না তিনি আমার 
উম্মত নয়। এখানে একজন 
মুসলমানকে সকল মানুষের কল্যাণ 
কামনার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। তিনি আরও বলেন, “অন্যের 
কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দীন।' এবং 
“মুসলমান হচ্ছে তিনি যার মুখ ও হাত 
থেকে অন্যজন নিরাপদ থাকে ।' 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ ও ভালো 


অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি 
সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সভাব 
বজায় রাখা অপরিহার্য । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও তার রাসুল তাকে 
ভালবাসুক, সে যেন নিজের 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার 
করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 
ভালো ব্যবহার করার জন্য এত ঘন 
ঘন উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি 
ভেবেছিলাম হয়তো শেষ পর্যন্ত 
করা হবে ্ 
3১৫৩৩৫০৩১৮৫ 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের বাড়ি 
ছাড়া অন্যদের বাড়িতে ঢুকে পড়ো না 
যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও 
অথবা আলাপ পরিচয় না করো এবং 
বাড়ির লোকজনকে সালাম না করো । 
এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে 
তোমরা স্মরণ রাখো বা উপদেশ গ্রহণ 
করো । যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে 
না পাও, তাহলে তাতে ঢুকে পড়ো না 
যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অনুমতি না 
দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে 
ভেতর থেকে বলা হয় ফিরে যাও তবে 
তোমরা ফিরে যাবে । এতে তোমাদের 
জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে এবং 
তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা 
ভালোভাবেই জানেন ।” 


খোদাভিরুতায় সাহায্য করবে এবং 


দাও।' রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো 


অপরাধমূলক কাজে অসহযোগিতা 


বলেছেন, “হে মুসলিম নারীগণ, কোন 


করবে । সাহায্য ও খণ চাইলে দিতে 


প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে যত 


হবে। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে 
সুপরামর্শ দিতে হবে । 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাদের 
সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতজনের 
অধিকার ।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি রাসুল 


সামান্য উপহারই দিক, তাকে তুচ্ছ 
মনে করা উচিত নয় (সেহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিম) । 
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি 
বললাম, হে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার 
দুজন প্রতিবেশী রয়েছে, তার মধ্যে 


(সা.)-কে বলতে শুনেছি, “সেই ব্যক্তি 


কার কাছে উপহার পাঠাবো? 


মুমিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে আহার 
করে অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই 
অনাহারে থাকে (মিশকাত) ।' 

রাসুলুল্লাহ সো.) আরও বলেছেন, 
“দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী 
প্রতিবেশীকে জাপটে ধরে বলবে, হে 
প্রভূ! এ ভাইকে তুমি সচ্ছল 
বানিয়েছিলে এবং সে আমার নিকটেই 


রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তাদের 
মধ্যে যে জনের দরজা তোমার থেকে 
নিকটতর তার কাছে।” 
প্রতিবেশীর দ্বারা কোন দোষক্রটি 
সংঘটিত হলে তা গোপন রাখা একজন 
মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । রাসুল 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখবে, 


থাকতো, কিন্তু আমি ভুখা থাকতাম 


একজন মুসলিমের ওপর অপর 


আর সে পেট পুরে খেত। ওকে 


মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। 


জিজ্ঞাসা করো, কেন সে দরজা বন্ধ 


যথাঃ সালামের জবাব দেওয়া, 


করে রাখতো এবং আমাকে বঞ্চিত 


রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় 


করতো ।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ- 
ক্রটি গোপন রাখবেন ।” প্রতিবেশীর 
জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা 
আবশ্যক । রাসুল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর 


অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, 


“হে আবু যর! তুমি যখন তরকারী রান্না 


ওয়াদা পুরণ করা, হাঁচিদানকারীর 


কর তখন তাতে পানি বেশী করে দাও 


জবাব দেওয়া ও সাক্ষাতে অসাক্ষাতে 
সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করা। 


এবং তা দিয়ে প্রতিবেশীর খবর নাও 
(সহীহ মুসলিম) ।” হযরত এবনে ওমরের 


প্রতিবেশীর কোন দোষক্রটি পরিলক্ষিত 
হলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে 
খোলাখোলিভাবে একান্তে বলতে হবে। 
রাসুল (সা.) বলেন, “এক মুমিন 
অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ ।' 
আয়না যেমন দেহের দোষক্রটি ধরে 
দেয় তেমন এক ভাই অপর ভাইয়ের 
দোষক্রটি সংগোপনে ধরে দেবে। 

রাসুল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
কোনো মুসলমানের একটি প্রয়োজন 
পুরণ করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
তার সকল প্রয়োজন পুরণ করে 
দিবেন।” তিনি আরও বলেন, “তোমরা 
তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর সে 
অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত 
হোক।' অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি 
অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার 
থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য 
করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা 
পরস্পরকে ভাল কাজ ও 


একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। যখনই 


তোমাদের জান, মাল ও সম্পদ হরণ 
করা হারাম করে দিয়েছেন ।” রাসুল 
(সা.) আরও বলেন, “যে ব্যক্তির 
অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশ 
নিরাপদ নয় সে মুমিন নয়।' 


তার বাড়িতে ছাগল যবেহ হতো, তিনি 
বলতেন, “আমার ইহুদি প্রতিবেশীকে 
কিছু গোশত দিয়ে এসো (সুনানে আবু 


দাউদ ও তিরমিযী) | 
পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা ও 
সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা 


প্রতিবেশীর নৈতিক দায়িতৃ । আল্লাহ 


প্রতিবেশীর কোন বিপদ দেখা দিলে তা 
থেকে তাকে উদ্ধার করা প্রতিবেশীর 
দায়িতি ও কর্তব্য। বিভিন্ন প্রকার 
বিপদ-আপদে তাকে সান্তনা দিতে হবে 
এবং তাদের সুখে আনন্দ প্রকাশ 
করতে হবে । এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)- 
কে বললো, হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! 


তায়ালা বলেন, “যদি মুমিনদের দুটি 
দল ঝগড়া বিবাদে নিপ্ত হয় তবে 
তাদের মধ্যে ফায়সালা করবে ।' বিভিন্ন 
ধরনের অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ দিনে 
প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করা কর্তব্য । 
এক্ষেত্রে সমাজের ধনী গরীব সকলকে 
সমান চোখে দেখতে হবে। 
উপটৌকন আদান প্রদানের মাধ্যমে 
পারস্পরিক _ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, 


অমুক মহিলা প্রচুর নফল নামায, রোযা 
ও সদকার জন্য প্রসিদ্ধ কিন্ত 
প্রতিবেশীকে কটু কথা বলার মাধ্যমে 
কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা-) বললেন, 
“সে জাহান্নামে যাবে ।' লোকটি আবার 
বললেন, হে রাসুলুল্লাহ অমুক মহিলা 
সম্পর্কে খ্যাতি রয়েছে যে, সে খুবই 
নফল নামায, রোযা ও সদকা করে 
কিন্তু নিজের জিহ্বা দিয়ে প্রতিবেশীকে 


ভালবাসা বৃদ্ধি পায় ও ছন্দ নিরসন 
হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
পরস্পরকে ভালবাস এবং উপটৌকন 


কষ্ট দেয় না। রাসুল (সা.) বললেন, 
“সে জান্নাতে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আরো বলেছেন, “কেয়ামতের দিন 
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সর্বপ্রথম যে দু'ব্যক্তির মামলা আল্লাহর 


(সা.) বলেছেন, “আল্লাহর কসম সে 


সহনশীলতা দেখাতে পারবে না। তাই 


আদালতে বিচারার্থে পেশ করা হবে 
তারা হবে_ দু'জন প্রতিবেশী 


মুমিন নয়।' জিজ্ঞেস করা হলো, হে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)! কে? তিনি বললেন, 


(মিশকাত) প্রতিবেশীর ইজ্জতের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, 


“যার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ 


আপনাকে দেখালাম । আপনি যা ভাল 
মনে হয় করুন। প্রতিবেশী অগ্নি 
উপাসকের বিস্ময়ের অবধি রইল না 


থেকে নিরাপদ থাকে না।” রাসুলুল্লাহ 


কোনভাবেই তার সম্মানের হানি করা 


(সা.) আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


যাবে না। কাউকে হেয় বা ছোট করা 


আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে 


ও মন্দ নামে ডাকা যাবে না। রাসুল 


যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। 


(সা.) বলেছেন, “তিনটি গুনাহ 
সবচেয়ে ভয়াবহ। আল্লাহর সাথে 
শিরক করা, অভাবের ভয়ে সন্তানকে 


ফলের খোসা এমনভাবে ফেলতে হবে 
যাতে করে পাশের দরিদ্র প্রতিবেশীর 
শিশু তা দেখে কষ্ট না পায়। 


হত্যা করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর 
শ্লীলতাহানি করা (সহীহ বুখারী, মুসলিম, 
সুনানে নাসায়ী ও তিরমিযী) । 

একজন মানুষ সবদিক থেকে পরিপূর্ণ 


প্রতিবেশীর প্রতি সহিষ্্রতার পরিচয় 
দেওয়া খুবই মহৎ কাজ । হযরত সাহল 
ইবনে আবদুল্লাহ তাসতারীর রেহ.)- 
এর একজন অগ্নিউপাসক প্রতিবেশী 


হতে পারে না। সুরা আল-মাউনের ৭ 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
৪৫০14-52 

“ধ্বংস তাদের জন্য যারা তাদের 
প্রতিবেশীকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস 
দিতে চায় না।? 

প্রতিবেশীর অসুবিধা হয় এমন কাজ 
করা যাবে না যেমন_ কটু কথা বলা, 
নিন্দা করা, গোয়েন্দাগিরি করা, গীবত 


ছিল। প্রতিবেশীর ঘর থেকে প্রতিদিন 
প্রচুর পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা তার 
অলক্ষ্যে সাহলের ঘরে এসে পড়ত 
কিন্ত সেজন্য তিনি প্রতিবেশীর কাছে 
ন অভিযোগ করতেন না। দিনের 
বেলা আবর্জনা জমা করে ঢেকে 
রাখতেন এবং রাত্রে বাইরে ফেলে 
দিতেন। সাহলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
আসলে তিনি তার প্রতিবেশীকে ডেকে 


করা, পরনিন্দা করা, তিরঙ্কার করা, 


আবর্জনার স্তুপ দেখিয়ে বললেন, 


উত্ত্যক্ত করা, গালি দেওয়া, কুৎসা 
রটানো, খোটা দেওয়া, গোলযোগ ও 


আমার মৃত্যু ঘনিয়ে না আসলে 
আপনাকে এটা দেখতাম না। আমার 
আশংকা যে, আমার মৃত্যুর পর আমার 


ছিদ্রান্বেষণে করা ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ 


পরিবারের আর কেউ আমার মত 


সে সাহলের হাতে হাত রেখে ইসলাম 
গ্রহণ করলো । রাসুল (সা.) পৃথিবীর 
মানুষকে বললেন, সব মানুষ সমান 
সবাই একজন আরেকজনের আত্মীয় 
সবার বাচার অধিকার রয়েছে । কারো 
ওপর কোন অন্যায় করা যাবে না 
মদীনা সনদের একটি ধারায় বলা 
হয়েছে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী স্বাধীনভাবে 
তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে 
কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে 
পারবে না। পৃথিবীতে আগে এর চেয়ে 
অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা আর কেউ দিতে 
পারেনি । কুরআনের সূরা আল- 
বাকারার ১২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 
“পৃথিবীর সব মানুষ তোমরা একটিমাত্র 
সম্প্রদায় । সুরা আল-মুমিনুনের ৫২ 
আয়াতে বলা হয়েছে, 
৪৫০5 2৫৫ 5১১৩/5 

“নিশ্চয় তোমাদের এ ধর্ম সম্প্রদায় 
একই জাতিভূক্ত ।” 

সুতরাং যিনি মুসলমান তিনি 
সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নূর, ২৪:২৭-২৯ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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“যদি তুমি মনে কর আগামীকাল 
কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি গাছ 
লাগাও ।' পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় 
মহানবী (সা.) গাছ লাগানো প্রসঙ্গে 


এমনি কথা বলেছেন তার সাহাবীদের । 
বৃক্ষ রোপণকে উৎসাহিত করতে তিনি 
বলেছেন, “বৃক্ষ রোপণ সাদাকায়ে 
জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে (সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) ।” 

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 
মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, 
“কোনো মুসলমান যদি একটি বৃক্ষ 
রোপণ করে, অতঃপর তা থেকে যদি 
মানুষ, পাখি বা কোনো প্রাণী কিছু 
ভক্ষণ করে, তা তার জন্য সাদাকার 
সওয়াব হবে । 

পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম যে কতটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা 
মহানবী (সা.)-এর উপর্যুক্ত হাদীস 
থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলতে 
গেলে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে 
ইসলামের দিকনির্দেশনা সুস্পষ্ট। 
কুরআন-হাদীসে পরিবেশ সংরক্ষণকে 
বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বেশ গুরুতৃ 
দেয়া হয়েছে। মিসরের প্রখ্যাত 
আলেমে দীন আল্লামা সাইয়েদ 
তানতাবী তার এক বইতে লিখেছেন, 
আল্লাহ কুরআনের মধ্যে ৫০০ বার 
পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশকে 
দূষণমুক্ত রাখার জন্য উৎসাহিত 


পানি। আল্লাহ কুরআনে ৬০টি আয়াতে 


পাচ ঠ 


0201:22, ৩ হে 


বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
3৫555 6৫ 2৬528$ 
সর্প ৩৪ ৩৮১8৬৮ উভ চে ডঃ 

০৩১ 
“আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে 
স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন 
করেছি নয়নাভিরাম বিবিধ উডিদরাজি। 
এটি আল্লাহর অনুরাগী বান্দাদের জন্য 
জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ |" 


'আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ 


সূরা আল-ইনআমের ১৪১ আয়াতে 


ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে খুলে 
দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি 
(আল্লাহ) পানি থেকে সৃষ্টি করলাম 1” 
দুনিয়ায় যা কিছু প্রাণ পেয়েছে তা 
কেবল পানি থেকেই পেয়েছে। 
পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন 
রাখতে বলা হয়েছে, 

৪২51 ৫0৮4৬ 2৮55 
“তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা 
ডেকে এনো না।” 
অন্য আয়ীতে বলা হয়েছে, 
ও এড 2 ৮5 5 ৬ 


পর পরপর 


2 
৪০০১। 
“মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্ধ ও 
স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে ।”* 


এসেছে, 
8৩:১৮ ৩০ 

'আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন 
না। 

আয়াত আরও গুরুত্ব পেয়েছে, 
অননরী তার এক সঙ্গীকে ভর্সনা 
করেছিলেন কারণ, ওই সঙ্গী গোসলের 
পর অবশিষ্ট পানি ফেলে দিয়েছিলেন 
কোন উদ্বৃত্ত পানি 
নদীতে ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যাতে 
ভাটির অন্য মানুষের চাহিদা পূরণ হয় 
পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে 
মাটি ও পানি। মূলত মাটি থেকেই 
বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয় 
এবং উৎপাদিত শস্য পানি দ্বারা জীবিত 
থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ 


9 
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5085 জে এল ৫ 2 করাঃ 
$০৮৮52৬৩ এক5০৩৮% ৫৬ 
৬%52365- 
“তাদের জন্য নিদর্শন একটি মৃতভূমি । 
আমি একে সম্ভীবিত করি এবং তা 
থেকে উৎপাদন করি শস্য, তারা তা 
ভক্ষণ করে। আমি তাতে উৎপাদন 
করি খেজুর এবং প্রবাহিত করি 
ঝর্ণাধারা, যাতে তারা ফল খায় ৬ 
হাদীসে রাসুল (সা.) থেকে আরও 
জানা যায়, মৃত প্রাণীর কোনো অংশ 
মহানবী (সা.) যত্রতত্র ফেলতেন না, 
কারণ তা একসময় শুকিয়ে বাতাসে 


কুরআন বিভিন্ন প্রাণী যেমন- বাদুড়, 


আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। এ কারণে 


কাক, হুদহুদ, আবাবিল ইত্যাদির 
উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে মানুষ 
এদের না মেরে সংরক্ষণ করছে। 
এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ ও 
ওষধি গাছের কথাও বলা হয়েছে 
ইসলামে । মৌমাছি ফুল থেকে নির্যাস 
সংগ্রহ করে মধুর চাক তৈরি করে, যার 
মধু উষধিগুণসমূদ্ধ এবং অত্যন্ত 
উপকারী । কুরআন ও হাদীসেও মধুর 
ওষধিপগ্তণের কথা উল্লেখ আছে। বিভিন্ন 
প্রাণী ছাড়াও ইসলাম ধর্মে উদ্ভিদ 
সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে । কুরআন 


ও হাদীসেও বিভিন্ন উভিদের নাম 


মিশে যেতে পারে, পুতে না ফেললে 
তা কোনো প্রাণী বা পাখি ছড়িয়ে 
পরিবেশ দূষিত করতে পারে । এ জন্য 
রাসূল (সা.) রক্ত বা মাংস মাটিতে 


উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে খেজুর, 
জলপাই, জয়তুন অন্যতম । 

গাছ মুসলমানদের কাছে 
একটি গুরুতৃপূর্ণ গাছ। বিয়েসহ বিভিন্ন 


পুতে ফেলতেন বা পুঁতে ফেলার 
নির্দেশ দিতেন। 
মহানবী (সা.) তার সাহাবীদের অযথা 


আচার-অনুষ্ঠানে মেহেদি পাতার 
ব্যবহার রয়েছে। মহানবী (সা.) নিজে 
মেহেদি পাতার রস ব্যবহার করতেন 


কোনো প্রাণীকে হত্যা বা কষ্ট দেওয়া 
থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। একই 


বলে মুসলমানরা আজও সেই এতিহ্য 
ধরে রেখেছেন। 


সঙ্গে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান 


নবী-পয়গম্বর, পীর-আউলিয়াদের সঙ্গে 


যেমন- বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, সাগর 
ইত্যাদির ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজ 
থেকেও নিজেদের বিরত রাখতে 
বলেছেন। কুরবানির সময় হালাল পশু 


বিভিন্ন পশুপাখির সংশ্লিষ্টতার কারণে 
মানুষ তাদের সংরক্ষণ করে। 

(সা.) মন্কা থেকে মদীনায় হিজরতের 
সময় শক্রর হাত থেকে বাঁচতে 


যেমন_ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট 
ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী হত্যা 


জাবালে সওর গুহায় আশ্রয়কালে 


করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র 


বন্ধ করে দেয় এবং তিনি শক্রর 


মুসলমানরা মাকড়সা মারেন না। 

স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রকৃতি 
সংরক্ষণে আমরা ধর্মের নিয়ম-কানুন 
অনেকাংশে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। 
নদীকে দূষণ আর দখল করে তাকে 
বিপন্ন করে তুলছি, বন উজাড় করছি, 
বায়ু দূষণ করছি, শব্দ দূষণ করছি... 
ফলে আমাদের ওপর নেমে আসছে 
সর্বনাশা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালো 


প্রাণিজগৎ, 
প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা উঠে এসেছে 
বারবার। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব 
আর অসচেতনতার কারণে প্রকৃতি 
সংরক্ষণের চেয়ে আমরা প্রকৃতির ক্ষতি 
করছি বেশি। সেই সঙ্গে অনিশ্চিত 
করে তুলছি আমাদের ভবিষ্যৎ। 
দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের 
চর্চা ও এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই 
রক্ষা করা সম্ভব আমাদের প্রকৃতি ও 
পরিবেশ । গড়ে তোলা সম্ভব সুন্দর 
পরিবেশে সুস্থ জীবন। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আশদিয়া, ২১:৩০ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:৪১ 

* আল-কুরআন, সূরা কাফ, ৫০:৭-৮ 

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-ইনআম, ৬:১৪১ 
১» আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৩ 


£ দস হতে পারবে । নির্ধারিত সদস্য কুপনটি 
নম 

* গ্রাম/সড়ক: 

* ডাকঘর: ... 

* মোবাইল: 2 


-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের 
কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
“নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে ॥ 


১২:,,০..২,, জীদস্য ক্রমিক: ১০... ..-1অফিস কর্তৃক পূরণী] 


এহণযোগা নয় । 


সাক্ষর 
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দা 


জাতীয় জীবনের 
সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত 
অধ্যায় 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহান মন্ত্রের 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় 


বলতে যা বোঝায় তা তখনো তাদের 


উচ্চারণে যেমন ফ্রান্সের রাজনৈতিক 


অর্জন সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ অর্জনের 


ছিল না। এসব বিভ্রান্ত, স্বার্থপর, 


আকাশে সূচনা হয়েছিল প্রলয়ঙ্করী 
ঝড়ের; সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে 


জন্য এক্যবদ্ধ জাতীয় উদ্যোগের 
কোনো বিকল্প নেই। 


পলায়নপর, কাপুরুষদের “স্বাধীনতার 
বিপক্ষের শক্তি বলে তখন কেউ 


অন্বেষণের স্বতঃস্কুর্ত দাবি যেমন 
আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনিগুলোকে 
উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে- 
তেমনি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং 


এমন বৃহৎ অর্জনের পরেও কিন্তু জাতি 


তাদের চিহ্িতও করেননি । 


সেই এক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। মাত্র 
চার দশকের মধ্যেই জাতীয় এক্য 


“মুক্তিযুদ্ধের চেতনা* সম্পর্কেও একই 
কথা । এত কোনো ব্যক্তির চেতনা নয়, 


খগ্ডছিনন হয়েছে। জাতীয় লক্ষ্যও 


সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার নিশ্চয়তা 
বিধানের দাবি বাংলাদেশের জনগণকে 
উদ্দীপ্ত করেছিল । বাংলাদেশকে একটি 
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে 
প্রতিষ্ঠার. জীবনমরণ সংগ্রামে 
আত্মনিবেদনে। ১৯৭১ সালের ১০ 


অস্পষ্ট হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির 


প্রাণশক্তি আজ ক্ষয়িষ্। দুর্যোগে 
অনেকটা ঘ্রিয়মান। জাতিশক্তির যে 


নয় কোনো গোষ্ঠীর চেতনা । নয় 
কোনো দলের চেতনা । মুক্তিযুদ্ধের 


অমিত তেজ বিন্ধ্যাচল টলিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিল তা অনেকটা 
চলচ্ছক্তিহীন, নিশ্চল । কিন্ত কেন এমন 


এপ্রিলে ঘোষিত স্বাধীনতা সনদে তারই 
অনুরণন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । 


হলো? 
সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু কথা 


চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল সমগ্র জাতি, 
ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে। এই 
চেতনা আত্মপ্রতিষ্ঠার 


আত্মনির্ভরশীলতার। আত্মবিশ্বাসের 
মর্ধাদাসম্পন্ন জীবনব্যবস্থার। বলিষ্ঠ 
জীবনবোধের । “সাম্য, মানবিক মর্যাদা 


এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা" যা ১০ 


এই জাতির বিজয়ের মাস ডিসেম্বর 


প্রচলিত হয়েছে। “স্বাধীনতার পক্ষের 


মুক্তিযোদ্ধা তথা সমগ্ব জনসমষ্টির 
সফলতা ও গৌরবের মাস এটি 
আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে 
গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচিত হয়েছে এ 
মাসেই । তাই ডিসেম্বরে পা দিয়ে 
সবাই আমরা অনুভব করি শক্ত মাটির 
স্পর্শ। লাভ করি এক অনির্বচনীয় 


শক্তি তেমনি একটি বাক্যাংশ। 


এপ্রিলে ঘোষিত এতিহাসিক 
স্বাধীনতাসনদের মূল কথা, যা 


“মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' তেমনি আর 
একটি । জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে 
একটি বিশেষ মহল থেকে । একটি 


মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপণে উদ্বুদ্ধ করে। 
এখন সেই চেতনা বিকৃতির কবলে 
পড়েছে । কোনো কোনো প্রচারক বলে 


সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে । ডিসেম্বর 
মাসে এসবের প্রচার যেন আর একটু 


থাকেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই 
মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা 


বেশি। সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন 


হতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 


অধিকারী হতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের 


আত্মবিশ্বাস। এক অনিন্দয সুন্দর ইদানীং অনেকেই দেখেন না। যারা 
আত্মশ্লাঘা । মাঝে মধ্যে খোলেন তাদেরও কান 
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এই ঝালাপালা এই ধরনের অপপ্রচারে। 
জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। মাত্র কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষে তো কোনো 


কিছুসংখ্যক বিপথগামী ছাড়া সবাই 


শক্তি ছিল না। তখনো ছিল না, এখনো 
নেই। তখন কিছুসংখ্যক চিহিত ঘৃণ্য 


অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন সবাই । তাই 


চেতনার অধিকারী হতে হলে বিশেষ 
গোষ্ঠী বা বিশেষ দলের সাথে গাঁটছড়া 
বাধতে হবে। এসব কারণে, তাদের 
মতে, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের 
কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেননি, 


নরাধম মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান 


কেননা সেই বিশেষ গোষ্ঠী বা দলের 


গ্রহণ করেছিল বটে; কিন্তু 'শক্তি' 


অন্তর্ভুক্ত তারা হতে পারেননি । 
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ইতিহাস সচেতনতা আমাদের তেমন 


দিনের চ্যালেক্জ স্বার্থকভাবে মোকাবেলা 


প্রথর নয়। স্মৃতির ধারণক্ষমতাও 
তেমন সুদৃঢ় নয়। এসব কারণে মাঝে 
মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হই। সিরাজউদ্দৌলা 


করার কথা। দলীয় মানসিকতার 
নোতরা নর্দমা থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র 
সমাজব্যাগী বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার 
কথা । 


করতেন, 


একাত্তরের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল 


তেমনি । কিন্ত ১৭৫৭ সালের পলাশীর 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৭৬৪ সালে 
বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ যে সম্ভব নয়, 
তা অনুধাবনে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল 
আকাশ-পাতাল। এজন্য দুইজনকেই 
পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই নিঃশেষ হতে 
হয়। কেউ পাননি বিজয়ের আস্বাদ। 
আমরা কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরকে 
ধরে রাখতে চাই। 

বিজয় দিবসের মূল তাৎপর্য 
হলো এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
ভাবনাকে ধারণ করা এবং 
অগ্রগতির শতপথকে নির্বিঘ্ 


উচ্চারণ বা কর্ম জাতীয় এক্যে 
ভাঙন ধরাতে সক্ষম না হয় 
বিজয় দিবসের তাৎপর্য হলো 
এই এঁতিহাসিক বিজয়কে 
দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির 
নিকট অর্থপূর্ণ করে তোলা 
প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে, এই বিজয় সমগ্র 
জাতির বিজয় । কোনো ব্যক্তি 
বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো 
দলের বিজয় নয়। এই সত্যে 
বিকৃতি ঘটানোর স্পর্ধা যেন 


তাদের 
দুঃখ-বেদনার কথা । তাদের 
বঞ্চনার  কথা। গত 
বছরপগ্তলোতে যেভাবে সর্বগ্রাসী 
রেখেছিল তার গ্লানি থেকে 
মুক্ত হওয়ার কথা । আগামী 


ডিসেম্বর”১৭ 


চেতনার প্রকাশ ঘটে এই জাতির 
সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্য সংরক্ষণ, 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনা 
থেকে মুক্ত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সুশাসন ও স্বশাসনের আশীর্বাদ দেশের 
প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার 


বীংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি ঈামবিজগ 


৮৫১, আশকারাবাদ ঘর মসজিদ (৩য় তলা), ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল $ ০১৮১৯-৩৮৯৫৭২, ০১৮১৯-৩৮০৭৫৬ 


দৃঢ়সঙ্কল্পে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি 
হলো সমশ্র জাতি । সমগ্র জাতিই এক 
দীর্ঘ জীবন-মরণ সংগ্রামে বিজয়ের 
লাল গোলাপটি ছিনিয়ে এনে ১৬ 
ডিসেম্বরে এই জাতির জন্য রক্তসিক্ত 
পতাকা সগৌরবে স্থাপন করেছে। ১৬ 
ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় অস্তিতের 
ঠিকানা । আমাদের গৌরবময় অর্জনের 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কখনো যেন আমরা 
একথা ভুলে না যাই। 
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£ি ১ ৯ ৫০ 


৬০] ১০৫২ 


রোহিঙ্গা নারীদের একটা বড় অংশ বর্মী 


মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা 
শরণার্থী রোহিঙ্গা নারীদের একটা বড় 


চেয়েছে। বিশেষ করে যাতে করে 
গর্ভধারণের ঝুঁকি মুক্ত থাকা যায় 


₹ংশ বর্মী সেনাবাহিনীর হাতে যৌন 
নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। অনেকে 
যৌন নির্যাতনের পর হত্যার শিকার 


নারীদের ওপর কী নৃশংসভাবে যৌন 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার বর্ণনা 


সেজন্য ওষুধ পর্যন্ত চেয়েছে। কিন্তু 
পায়নি। আমি নির্যাতনের র পরেও প্রাণে 
বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু অনেক মেয়ে 


হয়েছেন বলে পালিয়ে আসা 


আছে যাদের ধর্ষণের পর হত্যা করা 


পরিবারগ্তলো বলছে। বাংলাদেশের 


হয়েছে। বাংলাদেশে ২৫ অগাস্টের 


ভূখণ্ডে এসে এসব নারীরা লোকলজ্জার 


পর যত মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ 


ভয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন না 
বলে বলছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা । 
হাজেরা বেগম উখিয়াতে পালিয়ে 


করেছেন তার একটা বড় অংশ নারী 
এবং শিশু। তারা বলছেন, পুরুষরা 
যেমন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে 


এসেছেন তিন দিন হলো। তিনি 
বলছিলেন, সেনাবাহিনী তাদের বাড়ি 
ঘেরাও করে । যারা পালিয়ে গিয়েছিল 
তারা প্রাণে বেচে গেছেন। আর যারা 
পালাতে পারেননি তারা হয় নিহত 


তেমনি নারীরা হয়েছে যৌন নির্যাতনের 
শিকার। আরেকজন নারী তার এক 
শিশু সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে আসতে 
পেরেছেন। কিন্ত তার ১৫ বছরের 
মেয়েকে হারিয়ে ফেলেছেন। 


হয়েছে নয়ত তার মতই যৌন 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। 


তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে 
সেনাবাহিনীর হাতে সে ধরা পড়েছে 


তিনি বলেন, নির্যাতনের পর আমার 
মত অনেক নারীই চিকিৎসা নিতে 


এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আমি 
এখনো তার কোন খোঁজ পাইনি । 


দিচ্ছিলেন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে 
আসা মুহাম্মদ ইলিয়াস । 

তিনি বলেন, তারা যখন পালিয়ে 
আসেন তখন একজন নারীকে তিনি 
ধর্ষিত হতে দেখেছেন। কোলে তার 
শিশু সন্তান ছিল। পরে ওই নারীর 
অর্ধপোড়া মরদেহ তারা দেখতে পান 
আরো পাচটি মরদেহের সাথে। 
এদিকে, কক্সবাজারের বিভিন্ন 
উপজেলায় যেসব নারী ও শিশু আশ্রয় 
নিয়েছে তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য দেয়ার 
ব্যবস্থা নিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
সংস্থা এবং সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের 
চিকিৎসকরা । 


রোহিঙ্গা নারীদের ওপর যৌন 
নির্যাতন সম্পর্কে ডাক্তারের বক্তব্য 
তারা বলেন, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের 
বিষয়ে নারীরা মুখ খুলছেন না। তাই 
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তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার 
কাজটা কঠিন হয়ে পড়েছে। 
উখিয়ার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা 


সাথে আসেনি । 
পরিণতি কি হয়েছে? 


তাহলে তাদের 


বলছিলেন তাকে গুলি করার সময় 
তারা বলেছে এ দেশ মুসলমানদের 


রাখাইন রাজ্য থেকে আসা আরেক জন 


মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, এখন 


নারী শরণার্থীর সাথে কথা হচ্ছিল 


পর্যন্ত তারা ১৮টি ঘটনার কথা জানতে 
পেরেছেন। তবে তিনি বলেন এ সংখ্যা 
আরও বেশি। 
আমি ছয়জন মায়ের সাথে কথা 
বলেছি, তাদের কোলে সন্তান ছিল 
তারা বলছেন, তারা বার্মার মিলিটারির 
হাতে জুলুমের শিকার' হয়েছে। তাদের 


আমার সাথে কথা বলার সময় তিনি 
কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। এ নারী 
বলছিলেন তার স্বামী এবং তার তিন 
ছেলেকে তার সামনেই হত্যা করা 
হয়েছে। দুই ছেলে পালিয়ে যাওয়ার 
সময় পিছন থেকে গুলি করা হয় 
সেখানেই মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। 


চেহারায় বেদনা,কষ্ট, আর আতেঙ্কর 
ছাপ রয়েছে। 

মেজবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা মাঠ 
পর্যায়ের যে তথ্য পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা 


তিনি আরও বলছিলেন পৃথিবীতে এখন 
আমার কেউ নেই। সব শেষ হয়ে 
গেছে । গত ২৫ অগাস্ট হতে এ পর্যন্ত 
প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজারের বেশি 


কম নয়, যেটাতে আমাদের শঙ্কার- 
আশঙ্কার জায়গা তৈরি হচ্ছে। 
্বাস্থ্যকর্মীরা এখন ক্যাম্পে ক্যাম্পে 
গিয়ে খোজ নিচ্ছেন যাতে করে তাদের 
চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়। 

যৌন নির্ধাতনের শিকার যেসব 
নারীদের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তাদের 
কাউন্সেলিং বা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। 
তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন, তাদের যদি 
সনাক্ত না করা যায় তাহলে বড় 
ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পরতে 
পারেন তারা । 


সাথে পুরুষ সদস্যরা নেই কেন? 
সপ্তাখানেক আগে টেকনাফের 
কুতুপালং ক্যাম্পে এসেছেন আলমাস 
খাতুন। ক্যাম্পে এক পরিচিতজনের 
সাথে আছেন । আলমাস খাতুন বলেন 
তার স্বামী এবং একমাত্র ছেলে 
গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এরপর 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের ধরে 
নিয়ে গেছে। তিনি জানেন না আদৌ 
তারা বেচে আছেন কিনা। 

আলমাস খাতুনের মতো অনেক নারী 
ও শিশু বাংলাদেশের কক্সবাজার 
এলাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


শরণার্থী বাংলাদেশে এসেছে বলে 
ধারণা করছে ত্রাণ সংস্থাগুলো । কিন্তু 
স্থানীয় মানুষ এবং জনপ্রতিনিধিরা 
বলছে শরণার্থীর সংখ্যা আসলে আরও 
বেশি। এ বিপুল সংখ্যাক শরণার্থীর 
ড্র অংশই নারী এবং শিশু । 

পালিয়ে আসা এসব মানুষ বলছে 
তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের 
বেশির ক্ষেত্রেই হত্যা করা হয়েছে। 
অথবা নিখোজ আছে। 

মুহাদ্দেসা নামে এক নারী বলছেন তার 
স্বামী, এক ছেলে এবং শ্বশুরকে 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী হত্যা 
করেছে। তিনি বলেন সেনাবাহিনীর 
সন্দেহ ছিল তার স্বামী আল ইয়াকিন 
নামের একটি গ্রুপের সদস্য । 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের ওপর 
হামলার কারণ হিসেবে আরাকান 
রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা 
আরসাকে দায়ি করছে। এ সংগঠনটি 
স্থানীয়ভাবে হারাকা আল-ইয়াকিন 
নামে পরিচিত ছিল। তবে স্থানীয়ভাবে 
একটা গুঞ্জন রয়েছে বেশ কিছু 
পরিবারের পুরুষ সদস্যরা মিয়ানমারে 
রয়ে গেছেন তাদের ভাষায় লড়াই এ 


জন্য নয়। 


সীমান্তে পুতে রাখা মাইন 
পঙ্গু করে দিচ্ছে মানুষকে 
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে 
মাইনের বিস্ফোরণে আহত হয়েছে বহু 
রোহিঙ্গা মুসলিম । পঙ্গু হয়ে যাওয়া 
কয়েকজনের সাথে কথা বলেছে 
বিবিসি। ১৫ বছর বয়সী মিয়ানমারের 
এক কিশোরের চিকিৎসা চলছে 
বাংলাদেশের এক হাসপাতালে । 
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে 
বিস্ফোরণে দুটো পা হারিয়েছে এই 
কিশোর । একই হাসপাতালে চিকিৎসা 
নিচ্ছেন আরেক নারী, যিনি 
জানিয়েছেন সীমান্তে গুলি খাওয়ার পর 
মাইনের ওপর আছড়ে পড়েন তিনি । 
নব্বইয়ের দশকে ওই এলাকায় মাইন 
মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী 
ংলাদেশ সীমান্ত বরাবর নিষিদ্ধ 
ত্যান্টি-পার্সোনাল মাইন পুতেছে বলে 
অভিযোগ তুলে বাংলাদেশি বিভিন্ন সূত্র 
এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো । 
যদিও মিয়ানমারের কর্মকর্তারা এই 
অভিযোগও অস্বীকার করেছেন । 
সম্প্রতি মিয়ানমারের নিরাপত্তা 
বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন থেকে 
পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে 


জাতিসজ্বের মানবাধিকার বিষয়ক 
প্রধান জেইদ রাদ আল-হুসেইন 
সোমবার বলেন, মিয়ানমারে 
সেনাবাহিনীর নিষ্টুর-নির্মম অভিযান 
চলছে। পাশাপাশি তিনি এটাও 
বলেছেন যে সেখানে যে হামলা 


অংশ নেয়ার জন্য। তবে এ তথ্যের 
সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি । 


চালানো হচ্ছে তা পাঠ্য বইয়ের জন্য 
জাতিগত নিধনের একটি অন্যতম 


সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হয়েছেন 


পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের 


আবুল কালাম। তিনি অবশ্য এ 
তথ্যকে নাকচ করে দিলেন। তিনি 


উদাহরণ হয়ে থাকবে। 
ংলাদেশে পালিয়ে আসা আহত 


ডিসেম্বর'১৭ ______ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 
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চিকিৎসা চলছে, একটি হাসপাতালে 
ঘুরের বিবিসির রিতা চক্রবর্তী 
রাখা মাইনের বিস্ফোরণে আহত 
হয়েছেন। অনেকের দেহের নানা 
জায়গায়, কেউ হাত আবার কেউবা পা 
হারিয়েছেন। 

১৫ বছর বয়সী আজিজু হক, তার দুই 
পা হারিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছেন, সাথে আছে তার মা। 
আজিজুর ভাইও অন্য এক হাসপাতালে 
চিকিৎসা নিচ্ছে, তারও একই অবস্থা- 
জানালেন তাদের মা রুশিদা হক। 
তাদের দেহের ক্ষত এতটাই যে আমার 
কাছে সেটা মৃত মানুষের মতোই। 
ওপরওয়ালা যদি তাদের নিয়ে যেত 
তাহলে ভালো হতো। ছেলেগুলো 
আমার অনেক কষ্ট করছে বিবিসিকে 
বলেন রুশিদা হক। 

বিস্ফোরণে আজিজুল হকের শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে, দুটো পা 
নেই,এছাড়া. শরীরের অন্যান্য 
জায়গাতেও আঘাতের চিহ্‌ স্পষ্ট । 
আজিজুল হককে বাচানোর প্রাণপণ 
চেষ্টা করছে ডাক্তাররা । কিন্তু তাকে 
বাচানোর আশা ক্ষীণ বলে জানা 
যাচ্ছে। কারণ আজিজুল হকের রক্তের 
গ্রুপ বিরল, ওই গ্রুপের রক্ত কোনো 
ব্লাড ব্যাংকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ 
কদিন রক্তদাতা পাওয়া গেলেও এখন 
আর কোনো দাতারও সন্ধান মিলছে 
না। অন্যদিকে আহত আরেক নারী 
সাবেকুর নাহার বলেন, মিয়ানমারে 
করে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরুর পর 
তিন ছেলেকে নিয়ে নিজ গ্রাম থেকে 
পালান তিনি। যখন সীমান্ত পার 


হচ্ছিলেন তখনই গুলির আঘাতে 
মাইনের ওপর পড়ে যান। আমাদের 
গুলি ছুঁড়লো,এবং তারা মাইনও পুঁতে 
রেখেছিল সেটার ওপর পড়লাম। 
কথাগ্তলো বলেন ৫০ বছর বয়সী 
সাবেকুর নাহার । ছোটখাট দেখতে 
সাবেকুরের দেহেও নানা ক্ষত রয়েছে। 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


আল্লামা জামিল আহমদ (দো. বা.) সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


(30৯৮ 55 ও ও এ 
. ৬2০০ 
৯50 ১৫৮৫) ৮৪ ০১১১৪৪এঁ 
১৫৩৮৯ বগা ০০ এ। এ 
15] স্ব ৫১] ৩৮০৫৪ 
সম্মানিত হাযিরীন! সর্বপ্রথম মহান 
আপনাদের সামনে একটি কুরআনে 
করীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছি, 
সে আয়াতটি হচ্ছে, 

88314 ৩:%৪4৬১৪৩5-্িঃ 
মহান আল্লাহ যদি তাওফীক দান 
করেন তাহলে এ আয়াতে কারিমার 
আলোকে কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ 
প্রিয় উপস্থিতি! মহান রাব্বুল আলামীন 
এ মহাবিশ্বে হাজার হাজার লাখো 
মধ্যে দু'প্রকারের মাখলুক হল, (১) 
জিনজাতি ও (২) মানবজাতি । এ দুটি 
জাতিকে মহান আল্লাহ মুকাল্লাফ 
বানিয়েছেন । মুকাল্লাফ বানানোর অর্থ 
হলো এ দু'মাখলুককে মহান আল্লাহ 
সৃষ্টি করে কিছু বিধান দান করেছেন সে 
বিধানসমূহ যদি তারা পালন করে 
তাহলে মহান আল্লাহর কাছে সাওয়াব 
ও প্রতিদানের উপযোগী হবে, আর 
যদি তারা আল্লাহর বিধান পালন না 


মানবজাতি ও জিনজাতিকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করবেন। 
সম্মানিত উপস্থিতি! সমস্ত জিন ও 


না করি অর্থাৎ ইবাদত করলাম 
ইখলাসের সাথে করলাম না, ইত্তেবায়ে 
সুন্নাতের সাথে করলাম না, আল্লাহর 


ইনসানের অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল 

আলামীনের বন্দেগি করার ও বিধি- 

বিধান মেনে চলার একটা জযবা বা 
আবেগ রয়েছে, যদি আবেগকে 
ইসলামের পথে ব্যবহার করে তাহলে 
জিন ও ইনসানজাতি জান্নাতে যাবে। 
মানবজাতি ও জিনজাতির ইবাদত 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
জন্য তিনটি শর্ত আছে] 

১. [][]]]|[] [তথা মানব-দানব যত 
নেক আমল করবে এ আমল 
হওয়ার জন্য ইখলাসে নিয়ত শর্ত । 
ইখলাসে নিয়তের অর্থ হলো যত 
নেক আমল তারা করবে একমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবে, 
অন্য কাউকে সন্তষ্ট করার জন্য 
কিংবা অন্য কোন নিয়তে করবে 
না। 

২. [] [][]া]]ার্থাৎ সমস্ত আমলের 
মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের 
অনুসরণ পাওয়া যেতে হবে, 
রাসূলের সুন্নাত তরীকায় আমল 
করতে হবে, তখন সে আমল 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। 

৩. [11[]ঢা]াাাতথা আল্লাহ তাআলার 


করে তাহলে জিন ও মানবজাতি মহান 
আল্লাহর কাছে ধর পাকড়ের যোগ্য 
হবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে 


প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তথা ইয়াকিন ও 
পূর্ণ আস্তা অন্তরে থাকতে হবে । 
এ তিন শর্ত যদি পাওয়া যায় তখন ওই 


জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি তারা 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান 


আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে 


ওপর পরিপূর্ণ আস্তা ও এয়াকিন 
রাখলাম না, উপর্যুক্ত তিন শর্তের মধ্য 
থেকে সবটাই কিংবা যে কোন একটাও 
না থাকে তাহলে সে সব আমল 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। 
আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো 
ইখলাসে নিয়ত, তথা বিশুদ্ধ নিয়তে 
একনিষ্টভাবে আল্লাহকে অন্তষ্ট করার 
জন্য নেক আমল করতে হবে, 
(আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফীক দান 
করুন)। 

সম্মানিত হাজিরিন! বান্দা যদি নিজের 
বড় বড় আমলগুলো করে তথা 
পাহাড়ের সমপরিমাণ বড় আমলও যদি 
করে তাতে যদি []]]]]] [না থাকে 
তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযেযাগ্য হবে 
না যদি [][]]]][] [এর সাথে ছোট 
আমল করা হয় তা আল্লাহর দরবারে 
গ্রহণযোগ্য হবে। 

আবার ইখলাসের তিনটি স্তর রয়েছে, 
১. ইখলাসের সর্বনিম্ন সত্তর হলো 
আল্লাহর বান্দা যদি একমাত্র ইখলাসের 
সাথে নেক আমল করে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন ও নেক আমলের পরিবর্তে 
তাকে দশগুণ দান করবেন। তিনি 
প্রমাণস্রূপ এ আয়াত পাঠ করেন, 


বরুন পপ 


২৭1৩ ১4৩৩ 


মাহ 


২. ইখলাসের মধ্যম স্তর হলো কোন 


এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 


আল্লাহর বান্দা যদি মধ্যম স্তরের 


মেনে চলে তাহলে পরকালে জান্নাত 


পরকালে জান্নাত দান করবেন, আর 


ইখলাসের সাথে নেক আমল করে 


দান করবেন, আর যদি আল্লাহর বিধান 
মেনে না চলে তাহলে আল্লাহ তাআলা 


যদি আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত না 
করি, যদিওবা করি কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে 
সাতশতগুণ সাওয়াব দান করবেন। 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 


সময় এ গোনাহ করিনি, আল্লাহ পাক 


প্রমাণ-স্রপ তিনি এ আয়াত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে 
তিলাওয়াত করেন, এ নিয়তে যে মানুষ তাকে শহীদ 
দ57৫4504:64৩৩ %০০৫৫ বলবে, বীর বাহাদুর বলবে কিংবা 


শা 5:52] ৩9৫ 


অর্থাৎ আল্লাহ রাব্দুল আলামীন এভাবে 
উদাহরণ দিয়েছেন যে এমন একটি 
শষ্য দানা যার মধ্যে সাতটি শিষ 
রয়েছে, আর প্রতিটি শিষের মধ্যে 
রয়েছে একশটি করে দানা রয়েছে। এ 
আয়াত দিয়ে প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন 
কোন আল্লাহর বান্দা যদি মধ্যম স্তরের 
ইখলাসের সাথে নেক আমল করে 
আল্লাহ পাক তাকে ৭ শত গুণ 
সাওয়াব দান করবেন। 

৩. ইখলাসের সর্বোচ্চ স্তর হলো, 
আল্লাহর কোন বান্দা যদি সর্বোচ্চ 
স্তরের ইখলাসের সাথে নেক আমল 
করে আল্লাহ পাক তাকে সাতশতগুণ 
থেকে আরো বেশি সাওয়াব দান 
করবেন। উক্ত কথার প্রমাণ-স্বরূপ 
বলেন, [5:50] উঠে ৩25 495. 
অর্থাৎ তিনি যাকে চান এর চেয়ে 
কয়েকগুণ সাওয়াব দান করবেন 
অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের মুখলিস ব্যক্তিকে 
৭ শতগুণ থেকে আরো বেশি সাওয়াব 
আল্লাহ পাক ওই নেক আমলের 
পরিবর্তে দান করবেন। 

যদি নেক আমলগুলো ইখলাসের সাথে 
না করে তাহলে ও নেক আমলের 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে কোন 
প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে 
তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 


১. সেই আলেম জাহান্নামে যাবে যে 
আলেম ইলমে দীন অর্জন করেছে 
দুনিয়া কামাই করার জন্য মানুষের 
মাঝে খ্যাতি অর্জন করার জন্য বা 
মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার 
জন্য সে আমলকে আল্লাহ পাক 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । 

২. সেই মুজাহিদকেও আল্লাহ তাআলা 
জাহান্নামে দিবেন যে আল্লাহর রাস্তায় 


মানুষ আমার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ 
করবে, এসব খারাপ উদ্দেশ্যে মুজাহিদ 
নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় 
বিলীন করে দিলেও সে মুজাহিদের 
ইখলাস না থাকার কারণে আল্লাহ 
তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবেন। 
৩. সেই ব্যক্তি যে নিজের লাখো টাকা 
তাকে দানবীর বলার জন্য, দান- 
খায়রাতকারী বলার জন্য আল্লাহ পাক 
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । 

যদি কোন মানুষ ছোট বড় কোন 
আমল একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট 
করার জন্য করে আল্লাহ তাআলা এর 
বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন 
এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা 
হচ্ছে যে, কিফ নামক একজন 
আল্লাহর ওলী যিনি অত্যন্ত দুনিয়ামুখী 
এবং বিলাসিতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন 
অত্যন্ত বিলাসিতার মাঝে তিনি জীবন 
যাপন করতেন এবং সদা রং তামাশায় 
লিপ্ত থাকতেন। একদিন ওই ব্যক্তি 
জনৈক এক মহিলাকে টাকা দিয়ে ভাড়া 
করলেন তার সাথে নিজের শাহওয়াত 
(যৌন চাহিদা) পুরণ করার জন্য 
দুজনই গোনাহ করার জন্য চুক্তি 
করলেন এবং ওই মহিলাকে বিনিময় 
প্রদান করে নির্জনে চলে গেলেন এবং 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। একজন 


আমাকে দেখছেন কিয়ামতের দিন যদি 
আমাকে জিজ্ঞেস করেন তখন আমি 
কী উত্তর দেব? এ কথা শুনে কিফ 
নামক ব্যক্তিটি গুনাহ না করে ফিরে 
এলেন, অথচ হা শহরে তিনি একজন 
গুনাহগার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। 
কয়েকদিন পর কিক ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ 
করলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন যে 
তিনি জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন। 
কিফকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
আপনি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, 
কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করলেন? 
তখন কিফ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 
আমি এরকম এক পাপ কাজের দিকে 
ধাবিত হয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহর ভয় 
আমাকে এ পাপ কাজ থেকে বিরত 
রেখেছে, আল্লাহ তাআলার কাছে সে 
আমল কবুল হয়েছে এবং এর 
বিনিময়ে জান্নাত দান করেছেন। 

আমরা যদি একটি ছোট নেক আমলও 
করি ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলা 
ওই আমলের সাওয়াব দান করেন, এ 
প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা যায় 
যে, একজন মানুষ কিয়ামতের ময়দানে 
আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার পর 
আল্লাহ পাক তাকে কয়েকটি পাহাড়ের 
সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। 
কয়েকটি পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ 
একজন মানুষকে দিতে পারেন সে 
পরিমাণ সাওয়াব । কিফ নামক ব্যক্তিটি 
জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে 


স্বামী তার স্ত্রীর শরীরের ওপর সহবাস 


জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতগুলো 


করার জন্য যেভাবে বসে ওই মহিলার 


সাওয়াব কিভাবে দান করে জান্নাত 


শর রের ওপর একইভাবে বসলেন, 


দিলেন? এধরনের কোন নেক আমল 


অতঃপর গুনাহ করার জন্য যখন 


তো আমি দুনিয়াতে করিনি, তখন 


প্রস্ততি নিলেন তখন ওই মেয়েটা কান্না 
আরম্ভ করলেন, তখন কিফ তাকে 
বলল তুমি কান্না করছ কেন? কিফ 
তাকে বললেন, আমি তোমাকে বাধ্য 
করে এ কাজের জন্য তোমাকে নিয়ে 
আসিনি বরং তোমাকে টাকা দিয়ে 
ভাড়া করেছি এবং তুমি রাজি খুশি হয়ে 
এ কাজের জন্য এসেছ। তখন ওই 
মহিলাটি বলল, আমি জীবনে কোন 


আল্লাহ পাক তাকে বললেন তুমি 
একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার 
সময় মনে মনে এ কল্পনা করছিলে যদি 
এ পাহাড় স্র্ণের পাহাড় হত আর এ 
পাহাড়ের মালিক আমি হতাম তাহলে 
আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
দিতাম । আমি তোমার এ নেক 
আমলের নিয়তকে কবুল করেছি এবং 
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এর বিনিময়ে এ সাওয়াবগুলো দিয়ে 
জান্নাত দান করেছি। নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন যে, কেউ যদি কোন 
নেক আমল একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ঠ 
আলামীন ওই নেক আমল কবুল করে 
এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। 
সম্মানিত হাধিরীন! আমল আল্লাহর 
দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত 
হলো ইত্তেবায়ে সুনাত তথা সব 
কাজের মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ করা। সুনাতের 
অনুসরণ করে আমল করলে সে আমল 
আল্লাহর দরবারে কবুল হবে অন্যথায় 
কবুল হবে না। নবী করীম (সা.) 
॥ ৯95 অর্থাৎ যে আমার সুন্নাত বর্জন 
করবে সে আমার সুপারিশ থেকে 
বঞ্চিত হবে। 


অর্থাৎ তোমরা জমিনের ওপর দম্ভভরে 


করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে শেফা 


চলো না। এটা হযরত লোকমান 
হাকীমের উপদেশ তার সন্তানের প্রতি 
তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন তুমি 
পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। এ আয়াত 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে জমিনের ওপর 
অহংকার করে, বুক টেনে চলাফেরা 
করা নিষেধ এবং তা গোনাহের কাজ। 
কিন্তু আমরা জানি যখন আমরা হজ ও 
ওমরায় তাওয়াফ করতে যাই সে 
তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল 
করতে হয় অর্থাৎ বুক টেনে বাহাদুরের 
ন্যায় অহংকার করে চলতে হয়, কিন্তু 
নবী করীম (সা.) এ রকম করেছেন 
তাই যদি আমরাও রাসূলের অনুসরণ 
করি তাহলে সেখানে সাওয়াব রয়েছে 
অথচ হজ ও ওমরার সময় ব্যতীত 
অন্য সময়ে এরকম চলা নাজায়েয ও 


দরবারে কবুল হবে। তেমনিভাবে 
রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করে 
বিসমিল্লাহ পড়ে যদি ডান হাত দিয়ে 
আহার করে তার মধ্যে আল্লাহ বরকত 
দান করবেন। যদি বাথরুমে প্রবেশ 
করার সময় দুআ পড়ে এবং রাসূলের 
সুন্নাত অনুযায়ী বাম পা দিয়ে প্রবেশ 
করে তখনও আল্লাহ পাক সাওয়াব 
দান করবেন, মসজিদে যদি দুআ ও 
ডান পা দিয়ে প্রবেশ করি তখনও 
সাওয়াব দান করবেন। 

মোটকথা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাতের 
অনুসরণ করে আমল করলে আল্লাহ 


গোনাহের কাজ। আল্লাহ পাক 
রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যদি আমরা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, 
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অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন 
চাও তাহলে আমার সুন্নাতের অনুসরণ 
ও অনুকরণ কর। রাসূলের সুন্নাতের 
ওপর যদি আমরা আমাদের জীবনকে 
পরিচালনা করতে পারি তখন আমাদের 
মর্যাদা বেহেশতের চেয়ে আরো বৃদ্ধি 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আমাদের মর্যাদা 
কুকুর ও শুকরের চেয়েও নিম্নমানের 
হবে। 
ইখলাসের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, [][]]া]া] 


দান করুন, আমি অসুস্থ, তখন আল্লাহ 
পাক জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠালেন 
মুসা এর কাছে, তখন তিনি এসে 
বলেন, পাহাড়ের মধ্যে একটি গাছ 
আছে যার পাতা এনে পানিতে গুলিয়ে 
যদি আপনি পান করেন তাহলে 
আপনার রোগ দুরিভূত হয়ে যাবে । 
তখন মুসা (আ.) সে গাছের পাতা 
পাহাড়ে গিয়ে নিয়ে এনে সিদ্ধ করে 
পান করলেন, তিনবার পান করার পর 
আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন, 
দুয়েক বছর পর আবার তিনি এ রোগে 
আক্রান্ত হলে চিন্তা করলেন যে অমুক 
গাছের পাতা সিদ্ধ করে খেলেই তো 
আরোগ্য লাভ করবেন, তাই তিনি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে সরাসরি 
পাহাড়ে গিয়ে ওই গাছের পাতা এনে 
পূর্বের নিয়মে আহার করলেন, কিন্ত 
আরোগ্য লাভ করেননি, এভাবে তিনি 
১৫ বার পর্যন্ত আহার করলেন কিন্তু 
সুস্থ হয়ে উঠেননি, অতঃপর আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! 
প্রথম পর্যায়ে ৩ বার ওই ওষুধ আহার 
করার ফলে সুস্থ হয়েছি, পক্ষান্তরে 
এবারে ১৫ বার সেবন করেও কেন 
সুস্থ হলাম না? আল্লাহ তাআলা 
পরত্যুত্তরে বলেন, প্রথম বার রোগ 
হওয়ার পর আমাকে ডেকে ওষুধ 
খেয়েছো, আর দ্বিতীয় বার রোগ 
হওয়ার পর আমাকে না ডেকে ওষুধ 
খেয়েছো, তাই প্রথম বার আমি ওই 
গাছের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার ফলে 
তোমার রোগ ভালো হয়েছিল, দ্বিতীয় 
বার তুমি আমাকে না বলার কারণে 


তাআলা প্রত্যেকটা আমলের সাওয়াব 
দান করবেন। যদি কোন মুসলমান 
বাম পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে 
যদিও বা মসজিদে প্রবেশ করা 
সাওয়াব কিন্ত নবী করীম (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ না থাকার কারণে 
তাকে সাওয়াব দিবেন না। সুন্নাতের 
অনুসরণে সাওয়াব বিদ্যমান যে 
অবস্থায়ই হোক না কেন। কুরআনে 
করীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

এ) পে০০9]] ৪55 ০89৫2 


তথা আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের ওপর 


আমি সে গাছে প্রভাব সৃষ্টি করিনি। 


একমাত্র ঈমান রাখা । আমল করার 
সাথে সাথে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস 


তাই আমাদের উচিত যে সদা সর্বদা 
আল্লাহর ওপর পূর্ণ ইয়াকিন ও দৃঢ় 


রাখা । যদি আল্লাহ তাআলা কোন 


বিশ্বাস স্থাপন করা। এটাই হলো 


আমলের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি না করেন ইখলাসের তৃতীয় স্তর। আল্লাহ 
সে আমল কোন ফায়দা দিতে পারে তাআলা আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে 
ইখলাসের সবেচ্চি স্তরে উপনীত 


না, যদি আল্লাহ তাআলা ফায়দা না 
দেন। হযরত মুসা (আ.)-এর একটি 
ঘটনা বর্ণিত আছে যে একদিন মুসা 
(আ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি 
আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ 


হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন। 


অনুলিখন: আকরাম বিন হোসাইন 
ছাত্র: আদব বিভাগ, জামিয়া পটিয়া-২০১৭ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


মাওলানা শামসুল ইসলাম (দা. বা.) 


৯5৫14১251৫4 ৮০ 
০090০91১545 ১2615 এ 
৮085৯ ৭60৯০) 1৮ 
১৫৮ 29১ এআ গড ৩ ৫১৮6৫ ৩৬ 

2:০১] স্9$%585295$ 
পর্দা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 
আবরণ বা কোন কিছু ঢেকে রাখা 
কোন কিছুকে দোষমুক্ত বা বিপদ মুক্ত 
করা । যেমন- বলা হয় খাবারটি ডেকে 
রাখা এখানে ডেকে রাখাটাই পর্দা। 
পর্দাকে আরবিতে [][া]]] বলা হয়। 
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ 
প্রদত্ত হুকুমও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত 
অনুযায়ী নারী-পুরুষের দেখা-শোনা, 


ওঠা-বসা, চলা ফেরা থেকে দূরে 
থাকার নামই পর্দা। 
আল্লাহ সবদিক দিয়ে বড়। বান্দা 


৫557৫ ৮৫৯৮৪: 


৪ আকগ্ ৩৪১৮৪4৪৬১০৫, 
হে আমার সাহাবারা! মুমিন বান্দারা 
আমাদের আম্মাজান, উম্মাহাতুল 
মুমিনীন, বিশ্ব নবী (সা.)-এর পবিত্র 
বিবিগণ তাদের নিকট থেকে যখন 
আড়াল থেকে চাইবে । ওই নিয়ম যদি 
অবলম্বন করা হয় তখন তাদের হাত- 
মুখ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখা 
যাবে না। অথচ তারা উম্মাহাতুল 
মুমিনীন মুমিন মহিলাদের মা। 
অনেকেই বলে থাকে সুদৃষ্টি দিয়ে দেখা 
বৈধ । সাহাবায়ে কেরামগণ, তাবেয়ী, 
তবেতাবেয়ীগণ ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ 
তাদের কি বুদৃষ্টি ছিল? না। আল্লাহ 
তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
ব্যক্তিদেরকে উক্ত আয়াতে কারীমা 
দ্বারা খুব জোরালোভাবে জানিয়ে 


সবদিক দিয়ে ছোট । আল্লাহ তাআলা 


দিয়েছেন যে, তোমাদের যদি 


যেহেতু সবদিক দিয়ে বড় সেই জন্য 
তার পর্দার মূল হাকীকত হলো নূর। 
যেমন_ বলা হয়] [াা]]া]া।। 
[থা] হাহা] 
[া]"্%] আল্লাহ পাকের শাহী পর্দা 
নূরের পর্দা । যদি তা নিয়ে নেওয়া হয় 
তখন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের 
তাজাল্লী দ্বারা সবকিছু ধ্বংস হয়ে 
যাবে । আসমান পর্দা হওয়ার কারণে 
তার উপরের জগতে ক্ষতিকর জিনিস 
থেকে আমরা বেঁচে যাচ্ছি। যেমন 


তোমাদের মাতাগণের নিকট থেকেও 
কিছু চাইতে হয় পর্দার বাইরে থেকে 
চাইবে। ভিতর থেকে চাইবে না। 
তত্কালীন যুগ ফিতনা-ফাসাদের যুগ 
ছিল না। তা সত্তেও আল্লাহ তাআলা 
তাদের পর্দার অর্ডার করেছেন। তারা 
হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম এবং 
ঈমানদার ব্যক্তিগণ যাদের মর্ধাদা সব 
ফেতনার যুগ । এই যুগে বাবা নিজের 
মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে 


একটি কাঠাল তার কীটাযুক্ত আবরণ 
যদি না থাকতো তখন তার ভিতরের 
বিচিগুলো নষ্ট হয়ে যেত সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর বলেন, 


নাউজুবিল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এ (৫ 9) ৮৮ ০8৬ 64 ৬৫12 
₹2৫ পর 125 55506 স্া পতি 
৩৪০৮৮ ও 3 ৬৩7৪৬ ০১৬ ৩০০ 


হু ৮৮2৫ ৩৫2৫ 
৪১৪% 


“হে নবীর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য 
মহিলাদের মত নয় । তোমাদের মর্যাদা 
সবচেয়ে বড় যখন তোমাদের মধ্যে 
তাকওয়া বিদ্যমান থাকে । তোমরা 
কারো সাথে নম্রত্ধরে কথা বলবে না। 
রোগ আছে তারা কুখেয়াল পোষণ 
করবে; বরং তোমরা ভালো কথাই বল 
(সূরা আল-আহ্যাব: ৩২) ।" 

আর যদি তোমরা আল্লাহর হুকুম 
আহকাম অনুযায়ী চলতে না পার তখন 
তোমাদের ওই মর্ধাদা আর থাকবে না 
তোমরা যদি একটি নেকী কর ওই 
নেকীর বিনিময়ে দশ নেকী দেওয়া 
হবে । অনুরূপভাবে তোমরা যদি একটি 
গোনাহ কর তোমাদের আমলনামায় 
তখন ডবল গোনাহ লেখা হবে 
তোমাদের খুব বেশি তাকওয়া 
পরহেজগারী থাকা জরুরি । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ৩০ 
৪৩৮৬ অর্থাৎ পুরুষদের জবাব 
দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্কশ ভাষায় জবাব 
দেওয়া চাই, নরমভাবে নয়। 

আরো বলেন, ৪৬৮৫৫৪০৬016 
অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের সাথে 
নম্রভাষায় কথা বল যাদের হৃদয়ে ব্যধি 
আছে তারা লিফ্‌্সা করবে। তোমরা 
তাদের সাথে কথা বলার সময় 
তোমাদের সতিত্ব তো রক্ষা করবেই 
তাদের মনে কষ্ট না আসে মত কথা 
বলবে । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
বলে আমাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী মানবজাতিকে শিক্ষা 
দিয়েছেন। 
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৬৯১ 
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান 
কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় 
করবে না সেরা আল-আহ্যাব: ৩৩) 
অর্থাৎ ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে 
মহিলাগণ বেপর্দায় যেখানে সেখানে 
চলা ফেরা করত এবং প্রকাশ্যে তারা 
তাদের দেহ ও পোষাকের রূপ সৌন্দর্য 
প্রদর্শন করে বেড়াত । আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে পর্দার কথা বলে 
আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


66-/251 ৩7551008455 850 
496 
অর্থাৎ “নারী হচ্ছে পর্দা, নারী যখন গৃহ 


(5645017190৭ ৬ ০৫ 
০৮014 85০১ ১৫ ডি 
০40 ৩১৮৪ 0৩ ৩০৬৩ 205 
পে 4৩৯] ৫ 9৯) 
45006221562 ৩ ২5 এ 
114631442৮৩ 
অর্থাৎ দু'প্রকার মানুষ জাহান্নামী এখন 
পর্যন্ত সেই দু'প্রকারের মানুষ দেখা 
যাচ্ছে না। প্রথম প্রকার সেসব 
লোকেরা যারা জমিন বিক্রি করে করে 
মানুষদেরকে অত্যাচার করবে । দ্বিতীয় 
প্রকার সেসব মহিলারা যারা কাপড়ের 
নামে পাতলা কাপড় পরিধান করে । 
কাপড় পরিধান করার পরও তাদের 
সবকিছু দেখা যায়। তারা পুরুষদেরকে 


থেকে বের হয় তখন শয়তান তার পিছু 
নেয় অর্থাৎ তাকে অনিস্ট সাধনের 
উপায় হিসেবে গ্রহণ করে (স্নানে 
তিরমিযী, ৩৪৬৮, হাদীস: ১১৭৩) ।” 
আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, 
19 0৮] ০৩৫৬৯৯৪১৪৪৩ ৫৪৫ 


হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম 
(আ.) গোসল করার সময় পর্দা 
করেছেন। পর্দার কারণে মূল্য বৃদ্ধি 
পায়, বল খেলার সময় যখন চারদিক 
থেকে ঘিরে ফেলা হয়। তখন বল 
খেলার মূল্য বৃদ্ধি ফেল, দর্শকরা 
টিকেট ক্রয় করে বল খেলা দেখতে 
লাগল । যদি চারদিক থেকে দেয়াল না 
দিত তখন পাঁচ টাকাও পাওয়া যেত 
না। যদি পর্দার কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায় 


তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। 
তারা নিজেরা পুরুষের দিকে আকৃষ্ট 
হতে ইচ্ছুক | তারা তাদের মাথাকে 
বুখতে নছর এর উটের পীঠের ন্যায় 
চলা-ফেরা করে । তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করা তো দূরের কথা জান্নাতের 
সুগন্ধিও পাবে না। অথচ বেহেস্তের 
সুগন্ধি ৫০০ বছরের রাস্তা থেকে 
পাওয়া যাবে। তারা এর চেয়েও বেশি 
দুরে থাকবে সেহীহ মুসলিম, ৩/১৬৮০, 
হাদীস: ২১২৮) ।” 

পর্দাহীনতার কারণে দুনিয়া আখেরাত 
উভয় জাহানে ক্ষতি । বেপর্দার কারণে 
দুনিয়ার ক্ষতি। মেয়েদের কসমের 
ভিতর টক জাতীয় জিনিস আছে। 


তাহলে আমাদের মা-বোনদের 


পুরুষের কসমের ভিতর মিষ্টি জাতীয় 


পেটকেও পর্দার আড়ালে রাখতে হবে 
কেননা তাদের পেট হচ্ছে একটি 


জিনিস আছে। আর মিষ্টি জাতীয় 
জিনিসকে টক জাতীয় জিনিস ধ্বংস 


মূল্যবান বন্ত। সেই পেট থেকে নবী- 
রাসূল ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা বের হয় 
ব্যাংকে মুল্যবান জিনিস থাকার কারণে 
দরজার মধ্যে একজন দারোয়ান সদা 
বন্দুক নিয়ে দীড়িয়ে থাকে । নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 


করে। যখন পর পুরুষের দৃষ্টি পর 
মহিলার উপর পড়ে ওই মহিলার টক 
জাতীয় জিনিস ধ্বংস হয়ে যায়। বৃদ্ধা 
মহিলাদেরকেও সাধারণ মহিলার মতো 
লাগে তাদের মধ্যে টক জাতীয় জিনিস 
বিদ্যমান থাকার কারণে । যখন টক 


জাতীয় জিনিস ধ্বংস হয়ে যায় তখন 
মেয়েদের মধ্যে লঙ্জা-শরম কিছুই 
থাকে না। মেয়ে-পুরুষ অবাধে 
মেলামেশা করার কারণে । যখন মেয়ে 
পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে তখন 
মেয়েদের আকার আকৃতি পুরুষের মত 
হয়ে যায়। 

মেয়েদের আকার আকৃতি মেয়েদের 
মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তখন মেয়েদের 
মূল্য বৃদ্ধি পাবে । ওই আকার আকৃতি 
যদি পুরুষের আকার আকৃতির সাথে 
মিশে যায় তখন তাদের মূল্য কিভাবে 
বৃদ্ধি পাবে? সেই জন্য পূর্ববর্তী যুগে 
কালো কালো মেয়েদের বিবাহ বন্ধন 
সম্পন্ন হতে কোন ধরণের অসুবিধা 
হতো না। ইদানিং সুন্দর সুন্দর 
মেয়েদেরও বিবাহ হচ্ছে না। মেয়েদের 
আকার আকৃতি পুরুষের অধিক হারে 
দৃষ্টি পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। 
পূর্ববর্তী যুগে চৌধুরী সাহেব ও 
সিকদার সাহেবের কালো কালো মেয়ে 
পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে কোন 
ধরণের অসুবিধা হয়নি । 

ছেলের সাথে অমুক মেয়েটির বিবাহে 
আবদ্ধ করার জন্য আমি আশাবাদী । 
তখন ওই ব্যক্তি বলবে ওই মেয়েটিতো 
দেখার জন্য তার বাড়িতে যেতে হবে 
না, ওই মেয়েটিকে রাস্তা ঘাটে দেখা 
যায়। আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করেন তাহলে ওই মেয়েটিকে দেখতে 
পাবেন। তখন আপনি বলুন বেপর্দার 
কারণে তাদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে? 
নাকি মূল্য হাস পেয়েছে? 

সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আমি আজ 
এখানেই আমার বক্তব্যের ইতি টানছি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন- 
হাদীস বুঝে আমল করার তাওফীক 
দান করুন। আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ মামুন 
ছাত্র: আদব বিভাগ, জামিয়া পটিয়া-২০১৭ 
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১ ৬ 
স্‌ 


্ 


সং 


বিনোদন বিষয়ে 
ইসলাম কী বলে? 


ইসলাম একটি প্রাণবন্ত জীবন বিধান । 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আশুরা (রহ.) 


অন্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্টতের 


আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর গ্রন্থে 


অন্যতম প্রমাণ হলো, এ ধর্ম সকল 
প্রকার কল্যাণকে স্বীকৃতি দেয় এবং 


বলেন, “বিনোদন, শরীরচর্চা ও 
বিরক্তিভাব কাটানোর লক্ষ্যে বৈধ, 


মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশে 


খেলাধুলা প্রত্যেক ধর্মে বৈধ ছিল। 


প্রতিবনাধক নয়। আবেগ-অনুভূতি 
মানুষের জীবনের একটি অনিবার্ষ 


তবে শর্ত হলো এটি যেনো অভ্যাসে 
পরিণত না হয়।” 


অধ্যায়। ইসলাম এটির স্বাভাবিক ও 
বৈধ বহিগ্প্রকাশকে কখনো বাধা প্রদান 


ফকীহ আবুল লাইস আস-সামারকান্দী 
(রহ.) বাহরুল উলুম গ্রন্থে বলেন, এ 


করে না। হাসি-কান্না, আনন্দ-আহলাদ 


আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোনো 


প্রাণীজগতের অনিবার্য অংশ হলেও 
বিনোদন মানব জীবনেরই একটি ঘনিষ্ট 
অনুসঙ্গ । বিনোদন বিষয়ে ইসলাম কী 
বলে? এমন প্রশ্নের ঘুরপাক প্রতিটি 
মুসলিমমানসে । বক্ষমান প্রবন্ধ সে 
বিষয়েরই কিঞ্চিত আলোকপাত । 

আল কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর 
ভ্রাতাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
0628৯865৩০8 5৮1 455250 
“আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে 
পাঠিয়ে দিন। সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং 
খেলবে । আমরা অবশ্যই তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করবো ।”১ 

ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) 


মুসলিম নিজ শহর থেকে বের হওয়ার 
পর শরীয়ত-পরিপন্থী নয় এমন 
বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ 
করা দোষণীয় নয় | 

খেলাধুলা ও বিনোদন বৈধ হওয়ার 
বিষয়ে হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য । ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রেহ.) সংকলিত 
মুসনাদ কিতাবে বর্ণিত আছে, ঈদের 
দিনে মসজিদে নবভিতে আবিসিনিয়ার 
মুসলিমগণ বিভিন্ন খেলাধুলা ও 
সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন 
করছিলেন। এ ধরনের বিনোদনমূলক 


বিনোদনের সুযোগ রয়েছে। আমি 
এমন একটি দীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, 
যা অন্যত্ত সহজ-সরল। এখানে 
অবেগ-অনুভূতি প্রকাশের যথেষ্ট 
সুযোগ রয়েছে।”* 


বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
হিজরতের পর সাহাবায়ে কেরাম যখন 
দেখতে পেলেন, মদীনার অধিবাসীগণ 
বছরের নির্দিষ্ট দিনে তাদের ঈদ 
উদযাপন করছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের 
আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
ইসলামি এঁতিহ্য-নির্দেশক দুটি ঈদের 
দিন নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি 
বলেন, 


কা 15 ০৩৪ 9 38) 
প্রত্যেক জাতির একটি ঈদ আছে। 
আর এটি হলো আমাদের ঈদ ।”* 
একবার ঈদের দিনে আনসার এর 
দু'জন মুসলিম বালিকা হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-এর ঘরে পূর্বপুরুষদের কীর্তি 
ও এতিহ্য-সংবলিত সঙ্গীত আবৃত্তি 


খেলাধুলার গুরুত্ব অনুধাবন করে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ আয়াতের 
তাফসির করতে গিয়ে বলেন, “ইয়াকুব 
(আ.)-এর সন্তানেরা যে খেলা-ধুলার 
কথার উল্লেখ করেছিলেন, তা ছিল 
একান্ত বৈধ। নতুবা ইয়াকুব (আ.) 
কখনো এতে সম্মতি দিতেন না।”২ 


ইরশাদু করেন, 

২০১০1 4৫৩৯ 3 ২ টি 
(ও পপ 

“যেন ইনুদি-খিস্টানগণ জানতে পারে, 


করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাযি.) একাজ শরীয়ত- 
বিরোধী মনে করে তাদের বাধা প্রদান 
করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাযি.)-এর উদ্দেশ করে বললেন, 
“তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং পূর্বের 
মতো গাইতে দাও ।? 


ডিসেম্বর'১৭ ______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের 
স্বাভাবিক ও সহজাত অনুভূতি প্রকাশে 


খোশ-গল্প ও হাস্য-কৌতুক ইবাদত 


মুসলমান পুরো দিন খেলা-ধুলায় মগ্ন 


এর পরিপন্থিই নয়; এটি মুনাফেকিরই 


থাকবে । অহেতুক কাজে সময় নষ্ট 


একটি বিশেষ পরিচয়। সহীহ আল- 


ইসলাম কখনো বাধা দেয়নি, বরং 


বুখারী বর্ণিত হাদীসে মূল ঘটনাটি 


করবে । অথবা এমন বিনোদনে লিপ্ত 
থাকবে, যা মনের সুস্থ চিন্তাধারায় 


ক্ষেত্র-বিশেষে উৎসাহিত করা হয়েছে। 
সাহাবী কবি হাসসান ইবনে সাবিত 
(রাষি.)-এর জন্য কবিতা আবৃত্তির 


হলো, একদিন হযরত আবু বকর 
(রাষি.) হযরত হানযালা (রোযি.)-কে 


বিকৃতি ঘটায় এবং মন সর্বদা 
বনোদনমুখী থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 


প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন? উত্তরে 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ রাত পর্যন্ত 


নিমিত্তে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে নবভিতে মিম্বর 


তিনি বলেন, আমি তো মোনাফেক 


বিনয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন 


হয়ে গেছি। সিদ্দীকে আকবর অবাক 


থাকতেন। অধিকহারে কান্নাকাটি 


স্থাপন করে এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন 
যে, বৈধ আনন্দ-আহলাদ ইসলামে 


দোষনীয় নয়। 
ইসলামে আনন্দ প্রকাশের একটি 
নির্দিষ্ট পরিধি রয়েছে। এ গণ্ডি 


বিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করলেন। আপনি এ 


করতেন । তার পবিত্র যবান থাকতো 


কী বলছেন! তিনি বিষয়টি খোলাসা 


সর্বদা আল্লাহর যিকরে সিক্ত। তিনি 


করে বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


থাকতেন প্রতিনিয়ত চিন্তামগ্ন। 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে 


এতদসন্তেও তিনি জীবনের প্রতিটি 


যখন আমরা জান্নাত-জাহান্নামের 


বস্তর অধিকার সম্পর্কে সবাইকে সদা 


অতিক্রম করা এবং লাগামহীন ও 
বেসামাল আনন্দ-স্কুর্তিতে মত্ত হওয়া 


আলোচনায় মগ্ন থাকি, তখন আমাদের 


সতর্ক করতেন। মানুষের মনের 


মনের অবস্থা থাকে এক রকম । আবার 


শরীয়তে অনুমোদিত নয়। আনন্দ 
প্রকাশে শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণ 


যখন স্ত্রী-পরিজন ও ধন-সম্পদের 


অধিকার ও চাওয়া-পাওয়াকে তিনি 
কখনো অবহেলা করেননি। হযরত 


মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন মনের 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োযি.)-এর 


করা বাঞ্চনীয়। আনন্দ প্রকাশের 


অবস্থা হয় অন্য রকম। হযরত আবু 


সীমাতিরিক্ত ইবাদত করার কথা 


লাগামহীন যাত্রা কী বিপদ ডেকে 


বকর (রাযি.) বললেন, আমারও তো 


জাতনে পেরে তিনি তাকে উদ্দেশ করে 


আনে, সে বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে 


ঠিক একই অবস্থা । তারা উভয়ে রাসূল 


ওমর (রাধি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


এর নিকট গিয়ে তাদের মনের অবস্থা 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
১ রন ৪০৪ রা 55 ০৭ 980) 
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(50555 ৩১০৪ ৫ ৫ 
প্রত্যেক কাজের একটি বিনোদনমূলক 
দিক আছে। আবার প্রত্যেক আনন্দের 
একটি বিরতিমূলক সীমা রয়েছে। 
সুতরাং যার সীমা হবে আমার সুন্নাহ 
পর্যন্ত, সে সফলকাম হবে । আর যে এ 
সীমা আতক্রম করবে, সে নিশ্চিত 
ধবংষ হয়ে যাবে ।”* 
ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত (৭.- 


৬৩১১) সাহাবী হযরত হানযালা 


বর্ণনা দেয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
৩৩ 95১ 4 59 ৬৮৪ 97 
2১০০৭ ভু ১৮52৫ 5252৫ 
৩০০৮০ ১৮০] ৬৪ ৬০০৪ 3৯9০৩ 
০৫ ০ঠরগ ৩2৮ 5৪2 ১6 44 
৬৪৩৩ এড 35 ০৯5০ এ ৯৬ 
৩1০ ৩০৯6 0৩০ 9৩ ম০ 
“সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার 
প্রাণ। আমার নিকট থাকাবস্থায় 


তোমাদের মনের যে অবস্থা থাকে, যদি 
সর্বদা তোমাদের অবস্থা এমন হতো, 


বলেন, 
৫ 2০৮ 25016 16০ পপর 21৮০ € 
০০৮ ৪৩ ৬৮৩ ০৫ শত ৬১০ 91) 
2:7১: . পিক ০৫ টিন €₹1০1৫ 2 নর 
০৮ ৩5১ এ$ 4০৮৬ 4৮ ৫৩ ৬৯৭ 


৫ 
৫ 
চাবি 


» (42০৮ 


“তুমি রোযা রাখবে, আবার মাঝে- 
মধ্যে তাতে বিরতি দেবে। কেননা 
তোমার ওপর তোমার রবের অনেক 
অধিকার আছে। তোমার ওপর তোমার 
মনেরও কিছু অধিকার আছে । তোমার 
পরিবারের ওপরও তোমার অধিকার 
আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তাদের 
অধিকার দিয়ে দাও ।”৮ 


তবে পথে-প্রান্তরে তোমাদের সঙ্গে 
ফেরেশতারা সাক্ষাত করতো । কিন্তু হে 
হানযালা! তুমি মাঝে-মধ্যে কিছু সময় 


(রাযি.)-এর উপলব্ধিতে রয়েছে 


বিনোদন ও আনন্দ-আহলাদে কাটাবে । 


মুসলমানদের বিনোদন-বিষয়ক অনেক 
প্রশ্নের সদুত্তর। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ট ও 
মর্যাদাবান সাহাবী হিসেবে পরিপূর্ণ 
ইমানের অধিকারী হওয়া সন্টেও তার 
মনে একবার এমন প্রশ্নের উদ্রেক 
হয়েছিল যে, স্ত্রী-পরিজনের সঙ্গে 


তিনি এ কথাটি তিন বার বললেন ।”" 


অবসর সময়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকার কারণে হৃদয়ের জড়তা ও ক্লান্তি 
দূর হয়। মনে স্কুর্তি ও প্রফুল্পতা 
আসে । কাজের শক্তিতে নতুন মাত্রা 
যোগায়। এ হাদীস দ্বারা এমন অর্থ 
গ্রহণ করা সমীচীন নয় যে, একজন 


সাহবায়ে কেরাম মুসলিম জীবন-দর্শন 
সম্পর্কে ছিলেন সর্বাধিক অবগত। 
সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্যক অবগত। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সার্বক্ষণিক খাদেম হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
বলেন, 

সিরিয়া টা 52৫44 ১৪ 
৮৫৫ প তি 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ুছ। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যেভাবে কল্যাণ কামনার মাধ্যমে 
আমাদের তত্তাবধান করতেন, 
তেমনিভাবে আমিও 
তক্তাবধানের দায়িত্ব পালন করি। তার 
কারণ হলো, সর্বদা একটি কাজে 
মনোনিবেশ করার কারণে তোমাদের 
যেনো একপেশে মানসিকতা ও 
বিরক্তিভাব না আসে ।”* 

তিনি বিনোদনকে মুসলিম জীবনের 
একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে 
উল্লেখ করে বলেন, 

৯৪ ০/51)] 540 05 9581151 
“তোমরা মনকে সাহায্য করো । কেননা 
মনের ওপর জবরদস্তি করা হলে তা 
অন্ধ হয়ে যায় ।”১ 
তিনি আরও বলেন, 

1৩45 5533 30915 29৫5 ০9) এ 


৭০৪ 0১১১৪ 050915 ৮7৫০ ০৬ ৬৪০০ 


.৯১৬১৮০৪ 
“মনের কিছু চাহিদা আছে। হদয়েরও 
আছে উত্থান-পতন। অন্তরের বিরতি ও 
স্থিতার একটা সময় থাকে, তখন 
হৃদয় থাকে আয়তাধীন। মন যখন 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষে লাগামহীন 
হয়ে ওঠে, তখন তার লাগাম টেনে 
ধরো । আবার যখন মন পশ্চাদপদ বা 
লাগাম ছেড়ে দাও ।”৯১ 
নবী পরিবারে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবী চতুর্থ 
খলীফা আলী (রাযি.) বলেন, 
৩০ ৩0102৮৩ এা ৮ 8 
ঠা 4৫ তির 
“তোমরা অন্তরসমূহকে বিশ্রাম দাও । 
হৃদয়ের জন্য এমন কিছু বিষয় তালাশ 
করো, যা হবে চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। 
কেননা শরীরের মতো মনও কান্তি 
বোধ করে ।”১২ 
ছয়জন সাহাবী ছিলেন সকল ইসলামি 
জ্ঞানের সমাহার । এ বিজ্ঞ সাহাবীদের 
অন্যতম আবু দারদা (রাষি.) বলেন, 


9৪৩ 5৫01 ০৮ 2ব দলও শিখি ৪1 


-০০-]14০৩এগা 

“আমি মনকে বৈধ খেলা-ধুলার জন্য 
সুযোগ দেয়াকে ভালো মনে করি । যেন 
সত্যের পক্ষে এটি শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারে ১৩ 
ইসলামের প্রথমিক যুগে খেলা-ধুলা বা 
বিনোদন মৌলিক কোনো বিষয় ছিল 
না। বরং এটা ছিল মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধনে সহায়ক শক্তি মাত্র। আবার 
কখনো এটা শরীরচর্চা, ব্যক্তিতের 
বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজে 
উদ্ৃদ্ধ করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিজে প্রতিযোগিতায় 

₹শগ্রহণ করেছেন। যেভাবে অ€্‌ 
নিয়েছেন হযরত আয়িশা রোযি.)। এ 
ধরনের বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা 
ভূমিকা পালন করে। কুস্তি খেলায় 
পরাস্ত করেছেন। যা ছিল তার ইসলাম 
গ্রহণের প্রধান কারণ । 
8 55 ৬ ০০ এ এ| ০৬০০ 

:0 53221 2996 
19354 ৩5 ০:৮৮ 
“একদিন রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম “আসলাম” গোত্রের নিকট 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে 
পেলেন, তারা বাজারে তীর নিক্ষেপ 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি 
বললেন, “হে ইসমাইল (আ.)-এর 
বংশধর! তোমরা তীর আন্দাধী 
প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখো । কেননা 
তোমাদের পিতা ছিলেন একজন তীর 
আন্দায ।”৯৪ 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.) ছিলেন পঞ্চম খলীফায়ে 
রাশেদ । যিনি রাসূল প্রদর্শিত পদ্ধতিতে 
খিলাফত পরিচালনা করেন। বিনোদন 
বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পর তিনি 


হা 
199) 
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0৯] ৪৪ ১65 
“আনন্দ-উল্লাস, খেলা-ধুলা বা 
বিনোদন করা মুসলমানের জন্য 
দোষনীয় হতে পারে না। কিন্তু এটাকে 
অভ্যাসে পরিনত করাই হলো 
নিন্দনীয়। বিনোদনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর 
দিক হলো, বাস্তবতার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা 
এবং কাজের সময় খেলা- ধুলা করা ।' 
তিনি আরও বলেন, 
1915 4০৬ 19৮৮5 এ|। ৬৩ 19০ 
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১4 
“তোমরা আল কুরআনের আলোচনা 
করো। এতে গবেষণা করো। আর 


বিনোদনের প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে 
তার এ উক্তিটি সবিশেষ 
উদাহরণযেগ্য | 

“সাহাবায়ে কেরাম কখনো একগুয়ে ও 
একপেশে আচার-আচরণ পছন্দ 
করতেন না। তারা বৈধ বিষয় 
বর্জনপূর্বক মৃত ব্যক্তির মতো 
জীবনযাপন করতেন না। তারা 
নিজেদের সভা-সমাবেশে কবিতা 
আবৃত্তি করতেন । জাহিলি যুগের বিভিন্ন 
বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন 
যখন তাদের মধ্যে কেউ দীনী বিষয়ে 
কোনো আলোচনা শুরু করতেন, তখন 
তাতে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন ।' 
দ্বিতীয় শতাব্দির শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও 
জ্ঞানতাপস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। 


ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পনন। 


জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তার অবসর সময় 


বিনোদনের পরিধি বর্ণনা করতে তিনি 
গিয়ে বলেন, 


কীভাবে কাটতো, তা নিমের উক্তি দ্বারা 
প্রতিভাত হয়। 
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ধর।র্ম।-।দ।রশশ।ন 

ও ০০৬৮) ০৩৩ এ০৬১। ০: ঝ। এপ ৩৬ 
25:9৬ ১০৪ ১1 :4 05 কে 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
দীনী ইলম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে 
অবসর গ্রহণের পর পূর্বপুরূষদের 
এতিহ্য নিয়ে পড়া-শোনা করতেন। 
তাকে প্রশ্ন করা হলো, এ বিষয়টির 
প্রতি আপনার অত্যধিক ঝোঁক ও 
আগ্রহের কারণে কি এ আশঙ্কা হয় না 
যে, আপনি দীনী ইলম থেকে বিচ্যুত 
হয়ে যাবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি 
যখন যে অবস্থায় থাকি, রাসূল ও তার 
সাহাবীদের সাথে থাকি ।৮ 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


১ আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:১২ 

২ আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. হ ১৯৮৩ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ ৩৮১ 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪১, পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ২৪৮৫৫ 

আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল 
কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
পৃ. ২৫৬, হাদীস: ৭৭৭ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১১, 
পৃ. ৩৭৫-৩৭৬, হাদীস: ৬৭৬৪ 

৭ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৬, হাদীস: ২৭৫০ 


৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৮, 
হাদীস: ১৯৬৮ 


৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ ২৫, 
হাদীস: ৭০ 


১০ ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
» ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
১২ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৩, হাদীস: ৬৫৯ 
১ ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
»* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮০, 
হাদীস: ৩৫০৭ 
*ং আল-খতীবূল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ল 
২০০২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৮৮, হাদীস: 


৫২৫৯ 


স্বাগতম তোমাকেও 
বাংলারমাটি*র সঙ্গীত আসরে 


পরিচালনায় 


জিয়াউদ্দিন আল আজাদ 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলার মাটি সাংস্কৃতিক ফোরাম 


একটি জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সং 


থা 
২ াস্াতিত 


ঢগাটি 


0 শাহমীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম 


৬ ০১৮১১ ৮০৮০৫৬ 


ডিসেম্বর”১৭ 


আত্তার্তহীদ ২৭ 


ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 


ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.98159 


আকীদা-বিশ্বাস 


সুন্নাত তরীকা: পদচুম্বন এমনভাবে 


সমস্যাঃ হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে 
তাদের বাড়িতে খানা খাওয়া জায়েয 
হবে কি? 


মুহিবুল্লাহ 
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: হিন্দু বা বিধর্মীদের 


করতে হবে যেন সিজদার আকৃতি না 
হয় কেননা সিজদা একমাত্র আল্লাহর 
জন্য। সাধারণ জনগণ যেহেতু পরিপূর্ণ 
সতর্কতা অবলম্বন করে না বরং 
অনেকক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে ফেলে 
এবং সিজদার মতো পড়ে যায় তাই 


সাথে হদ্যতা, অন্তরঙ্গতা ও বন্ধৃত 
হারাম । এটি কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট 
বিধান, তাই প্রয়োজন ছাড়া তাদের 
বাড়িতে খানা খাওয়ার অবকাশ নেই 
তবে হিন্দু বা বিধর্মীদের ঘরে 
প্রয়োজনে খানা জায়েয, শর্ত হল 
তৈরিকৃত খাবার হালাল হতে হবে 
তাদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত 


তাদেরকে সতর্কতামূলক পদচুম্বন এর 


অনুমতি না দেওয়াই উত্তম । আলমগীরী 
৫/৩৬৯; এমদাদুল আহকাম ১/১৩৫ 


তাহারাত-পবিত্রতা 
সমস্যাঃ একদিন ভাত খাওয়ার সময় 
আমি টিউবওয়েলে পানি আনতে যাই 
সে সুযোগে কুকুর ভিতরে প্রবেশ করে 


খাওয়া হারাম। হিন্দু বা বিধর্মীদের 
থালা-প্লেট খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া 


আমার খাবারের থালায় মুখ দেয় 
এখন জানার বিষয় হল, ওই 


দরকার । কারণ তাতে নাপাকি থাকার 
সভাবনাই বেশি, ধোয়া ব্যতীত তাদের 
প্লেটে খাবার খাওয়া মাকরুহ 
তাতারখানিয়া ১৮/১৬৬; মাহমুদিয়া ২৭/৬৪ 
সমস্যা: সাক্ষাতের সময় মাতা-পিতার 
পদচুম্বন বৈধ হবে কি? আর সুন্নাত 


তরিকা কী? 
সানজিদ সজল 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কদমবুছি বা পদচুম্বন 
একাধিক হাদীসে রয়েছে এবং 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর আমল 
থেকেও প্রমাণিত। আল্লামা শামী 
(রহ.)ও পদচুম্বন বৈধ হওয়ার মতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই সতর্কতার 
সহিত মাতা-পিতার পদচুম্বন বৈধ 
হবে। 


ডিসেম্বর'১৭ 


খাবারগ্তলো এবং পাত্রটি কি নাপাক 


কাকে বলেঃ আমাদের দেশে ব্যবহৃত 
কাপড়ের পাতলা বা মোটা মোজার 
ওপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি না? 
বিস্তরিত জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আবদুর রহমান 
চন্দনাইশ, চ্রপ্রাম 
মোজার সংজ্ঞাঃং মোজা এমন একটি 
বন্ত যা চামড়া বা চামড়ার মত বন্ত 
দ্বারা তৈরি এবং পায়ের মাঝে টাখনুর 
ওপর পর্যন্ত ঘিরে রাখে । মোজার ওপর 
মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে 
কেরাম কিছু শর্তারোপ করেছেন, 
যেমন_ ১. মোজাটা চামড়া বা চামড়া 
জাতীয় এমন বন্ত দ্বারা তৈরিকৃত হতে 
হবে যা পানি চোষণ করে না; ২. 


হয়ে যাবে? যদি নাপাক হয়, তাহলে 
পাক করার পদ্ধতি কী হবে? 


নাপাক হয়ে গেছে। এখন খাবারগুলো 
ফেলে দিতে হবে । আর পাত্রটি পাক 
করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ৩বার 
ধুইতে হবে। তবে ৭বার ধোয়া ও 
একবার মাটি দ্বারা পরিষ্কার করা 


মুস্তাহাব । ইলাউস সুনান ১/২৮১; 
মাআরিফুস সুনান ১/৩২৩; আহসানুল 
ফতাওয়া ২/১০০ 


হেঁটে ৩/৪ মাইল চলা সম্ভবপর হতে 
হবে; ৩. কোনো কিছু দ্বারা বাঁধা 
ব্যতীত পায়ের সাথে মিশে থাকতে 
হবে। আমাদের দেশের প্রচলিত 
কাপড়ের পাতলা ও মোটা মোজার 
মধ্যে যেহেতু শরয়ী মোজার গুণাবলি 
একসাথে পাওয়া যায় না, তাই তার 
ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে না। 
১ পৃ ১২৯-১৩১; ফাতাওয়া 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি (পুরষ বা মহিলা) 
যদি মাথার চুল কাটে অথবা বগলের 
লোম কাটে বা নাভির নিচের লোম 
কাটে। কাটার পর কি গোসল করতে 
হবে? 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিত যে, 
ইসলামি শরীয়তে শরীরের যেসব লোম 


পর্যাপ্ত পানি না থাকে, অন্যের কাছ 


মধ্যে ছন্ব হলে তাহরিম এর হাদীস 


থেকে পানি ক্রয় করে হলেও অযু 


প্রধান্য পায়। অবশ্য নতুন ওজু করে 


কাটার বিধান রয়েছে সেসব কাটার পর 


করতে হবে । রুকু সিজদা করে কেবলা 


মসজিদে প্রবেশ করে যদি ফজরের 


গোসল বা অযু করা জরুরি নয়। ওসব 


ঠিক রেখে পরিপূর্ণ নামায পড়তে 
পারলে নামায আদায় হয়ে যাবে । পরে 


দুইরাকাত সুন্নাত পড়ে তবে 
তাহিয়্যাতুল অধু ও তাহিয়াতুল 


তবে লোমগুলো কাটার পরও ওই অযু 


আর আদায় করতে হবে না। আর যদি 


বহাল থাকবে । কেননা এগুলো কাটার 
পরও অযুভঙ্গ হয় না। আল-আসবা পৃ. 
৩৩ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমি প্রায় উট্টগ্রাম থেকে বাস 
যোগে টেকনাফে গিয়ে থাকি । সরাসরি 
বাস হওয়ার কারণে পথে কোথাও বাস 
থামে না। শুধুমাত্র একবার হোটেল 
বিরতি দিয়ে থাকে । পথে ওয়াক্ত হয়ে 
গেলে হোটেল বিরতির সময় আমি 
নামায পড়ে নেই। কিন্তু কোনো 
কোনো সময় এমন হয় যে, হোটেল 
বিরতির আগে বা পরে আছর ও 
মাগরিবের সময় শুরু হয়ে শেষ হয়ে 
যায়। ড্রাইভারকে বললেও গাড়ি থামায় 
না। এ অবস্থায় আমার অযু ও 


কেবলা ঠিক রাখা না যায় বা রুকু 
সিজদা করা সম্ভব না হয়, তাহলে 
সিটে বসে ইশারা করে নামায পড়তে 
হবে। তবে পরবর্তীতে এ নামায 
পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। 
মাআরিফুস সুনান ৩/৩৯৪-৩৯৫; আহসানুল 
ফতাওয়া ৪/৮৮-৮৯; কাসেমিয়া /৭৬৫ 
সমস্যাঃ আমাদের এলাকার অধিকাহ 
লোক ফজরের আযানের পর 
তাহিয়াতুল অযু এবং তাহিয়াতুল 
মসজিদ আদায় করে থাকে । তারা 
দলিল হিসেবে বলে যে হাদীসে আছে, 
৫ ৩5428620550 (1455 
44288 
এখন আমার প্রশ্ন হল, ফজরের 
আযানের পর সুন্নাতের পূর্বে কোনো 


নামাযের হুকুম কী হবে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


সিদদীকুল্লাহ 

হালিশহর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামে নামাযের 
প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাস 


হবে। প্রয়োজনে ড্রাইভারকে বাধ্য 
করতে হবে। অথবা নামাযের সময়ের 


নফল নামায পড়া যাবে কি? এবং 


মসজিদ উভয়ের সুন্নত আদায় হয়ে 
যায়। সহীহ আল-বুখারী ১/৮২; আলমগীরী 
5/6১ 

সমস্যা: আমাদের মহল্লায় অনেক দিন 
ধরে একটি প্রথা চলে আসছে যে, 
তারা তারাবীহের নামাযে প্রতি চার 
রাকাত পর পর মুনাজাত উচ্চৈঃস্বরে 
নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়ার প্রতি অত্যন্ত 
গুরুতু দিয়ে আসছিল। 
৩৬৮-০০৮১৪৫৯)৩ ৬৬০| এট ৩০ 


2722০ ৪52৮ 554225 ৭ 2 
2০405 26209 320৯ ১ 
£ 9121 ৮০ ০:2৮ 045 শ্রী ৩০৮ 
এ] ০৬০ ৩৮019 563 


তে এগ কচি ওত 
গা াব রা রা ০22 
(০5০03 2৩১৩] 253 123৭3 

গত বছর আমরা এই দীর্ঘদিনের প্রথা 
বাদ দিয়ে দেই এবং শুধুমাত্র চার 


তিনটি মাকরুহ ওয়াক্ত ব্যতীত আরো 


রাকাতের পর অল্পক্ষণ বসা এবং 


মকরুহ ওয়াক্ত আছে কি না? যদি 
থাকে দলিলসহকারে শরীয়ত অনুযায়ী 
সঠিক সিদ্ধান্ত দিলে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 


মাযহাব মতে সুবেহ সাদেকের পর সূর্ঘ 


তারাবির শেষে মুনাজাতের ব্যবস্থা করি 
এখন আমার জানার বিষয় হল প্রতি 
চার রাকাত পর তারাবির নামাযে কোন 


আমলটা উত্তম? 
মুহাম্মদ রফিক 
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: তারাবীর নামাষে প্রতি 


উদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের দু রাকাত 


প্রতি লক্ষ রেখে বাসে উঠতে হবে। 
প্রয়োজনে সরাসরি বাসে না উঠে 
বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে লোকাল বাসে 


চার রাকাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম 


সুনত ব্যতীত অন্য কোনো নফল 
নামায পড়া মাকরুহ । সুতরাং ফজরের 


নেওয়ার জন্য যে বিরতি দেয়া হয় তার 
মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে 


আযানের পর তাহিয়াতুল মসজিদ বা 


উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া ও মুনাজাত 


করে ভেঙে ভেঙে আপনি টেকনাফ 
যাবেন যাতে সময় মত আপনি নামায 


তাহিয়াতুল অযু ইত্যাদি পড়া মাকরুহ 


করা কুরআন, হাদীস ও বিশ্বস্ত ফিকাহ 


হবে। তার থেকে বিরত থাকা একান্ত 


পড়তে পারেন । কোনো অবস্থায় নামায 
কাযা করা যাবে না। আর যদি বিকল্প 


ফতওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ নেই। 


জরুরি। হাদীস শরীফ ও বিশ্বস্ত 
ফিকাহ ফতওয়ার কিতাবাদি থেকে 


কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব বা 


এটাই বোঝা যায়। প্রশ্নে যে হাদীস 


সুতরাং তারাবির নামাযের প্রতি ৪ 
রাকআতের পর অন্য কোন যিকর 
তাসবীহ দোয়া ইত্যাদি না পড়ে শুধু 


কষ্টকর হয়, তাহলে বাস থামাতে না 
পারলে কেবলা ঠিক রেখে রুকু সিজদা 


উল্লেখ করা হয়েছে সে হাদীস মাকরুহ 
ওয়াক্তসমূৃহ এবং ফজরের সময় 


নির্দিষ্টভাবে একটা দোয়া পাঠ করা 
এবং তাকে জরুরি মনে করা বিদআত 


করে বাসেই নামায পড়ে নিতে হবে 
যদি নিজের কাছে অযু করার জন্য 


উসেম্বর'১৭ 


ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য প্রযোজ্য 
হবে। কেননা ইবাহত ও তাহরীমের 


বা শরীয়তবহির্ভুত কাজ। যার কোন 
প্রমাণ সাহাবায়ে কেরাম এবং 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা। তা।ও।য়া 


খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগে ছিল 
না। বর্তমান প্রচলিত উক্ত দোয়াটি 
বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থাদিতে কোথাও 
উল্লেখ নেই। বরং ইসলামী শরীয়ত 


সাহেব তৃতীয় রাকাআতের জন্য 


তাহলে কেন? আর কী পরিমাণে 


দাড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় মাসবুক 
ব্যক্তি তাশাহুদ পুরা পড়বে, না 


মতে তারাবীহের নামাযের চার 
রাকআতের পর বিরতির মধ্যে যে 
কোন ঘিক্র তাসবীহ, দরুদ ইত্যাদি 
পাঠ করার এখতিয়ার থাকায় আসল 
সুমত যা সমস্ত বিশ্বস্ত কিতাবাদিতে 
উল্লেখ রয়েছে। নিজ পক্ষ থেকে কোন 
দোয়া ও যিক্রকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া 
মনগড়া ও শরীয়ত বহির্ভত কাজ যা 
বর্জন করা দরকার । সূরা আল-হাশার 
আয়াত: ৭; মিশকাত শরীফ ১/২৭; ফতহুল 
কদীর ১/৩৩৪ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে 
ভুল করছে বা ওয়াজিব ছুটে গেছে 
এবং সিজদায়ে সাহু করেছে । অত:পর 
আবার ভুল করেছে অর্থাৎ তাশাহুদের 
জায়গায় ফাতিহা পড়েছে, তাহলে 
আবার সিজদায়ে সাহু করতে হবে কি? 
না তার নামায পুনরায় পড়তে হবে। 
জানালে খুব খুশি হবো । 

মুহিবুর রহমান 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
যদি নামাযের মধ্যে এমন ভুল হয় যার 
দ্বারা নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে যায় 
বা নামাযের কোন ফরজ বা রোকন 
আদায় করতে তিন তাছবিহ পরিমাণ 
বিলম্ব হয় সে ধরনের ভুলের কারণে 
নামাযে সিজদা সাহু করতে হবে । এবং 
এই ধরনের ভুল সিজদায়ে সাহুর আগে 
হোক বা পরে হোক উভয় প্রকার 
ভুলের জন্য একবারই সিজদায়ে সাহু 
করতে হবে। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নে 
না এবং নামাযও পুনরায় পড়তে হবে 
না। মিশকাত শরীফ ১/৯২; শামী ২/৪০ 


সমস্যা: ৪ রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে 
প্রথম বৈঠকে ইমাম সাহেব তাশাহুদ 
সাথে জামাতে শরীক হল। ওই ব্যক্তি 
তাশাহুদ শেষ করার আগে ইমাম 


ডিসেম্বর”১৭ 


জন্য দীড়িয়ে যাবে? 
তারেকুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: ৪ রাকাআত বিশিষ্ট 


খোরপোশ দিতে হবে? 


শরয়ী সমাধান: তালাকপ্রাপ্তা মহিলা 
যতদিন ইদ্দত পালনরত অবস্থায় 
থাকে, তার খোরপোশের দায়িত 
স্বামীর ওপর থাকবে । কারণ ইদ্দত 


নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া 
ওয়াজিব । তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 
মাসবুক ব্যক্তি তাশাহুদ পড়ে তৃতীয় 
রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর যদি 
তাশাহুদ শেষ না করেও দাঁড়িয়ে যায়, 
তখনও নামায আদায় হয়ে যাবে। 
তবে তা মাকরুহ হবে । রদ্দুল মুহতার 


১/৪৯৬; কাষধীখান _ ১/৯৬, হাশিয়াতৃত 
তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ৩০৯ 


জানাযা-দাফন 
সমস্যাঃং আত্মহত্যাকারীর জানাযার 
নামাযের বিধান কী? আত্মহত্যাকারীর 
জন্য সওয়াব পৌছানো এবং 
মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয হবে 


কি? বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ 
করবেন। 
সাইফুল ইসলাম 
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান 


শরয়ী সমাধান: আত্মহত্যা কবিরা 
গোনাহ ও নিকৃষ্ট কাজ। তবে 
আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায 
পড়াও ফরযে কেফায়াহ। কিন্তু অন্যরা 
যেন এই পাপকাজ না করে সেজন্য 
ধর্মীয় মুরববীদের আত্মহত্যাকারীর 
জানাযায় অংশগ্রহণ না করাই উত্তম 
আত্মহত্যাকারীর জন্য সওয়াব 


শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
পরিপূর্ণ বিচ্ছিন হয় না। তাই ইদ্দত 
অবস্থায় স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা যায় 
না। এজন্য তার খোরপোশের দায়িত 
স্বামীকেই নিতে হবে। খোরপোশের 
পরিমাণ হবে তালাকের পূর্বে 
সাধারণভাবে স্ত্রীর জন্য যে পরিমাণে ও 
যে মানের খোরপোশের ব্যবস্থা করা 
হত, অনুরূপ ইদ্দতের সময়েও ব্যবস্থা 
করতে হবে । এক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক 
অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তার 
সাধ্যের বাইরে চাপ দেওয়া যাবে না 
আলমগীরী ১/৫৫৭; খানিয়া ১/88০; 
কাসেমিয়া ১৬/৬২৭ 
সমস্যা: যুবতী মেয়ে আর মা বিছানায় 
শুয়ে ছিল। এমতাবস্থায় পিতা 
কামোত্তেজনার সাথে বিছানায় উঠল 
এবং যুবতী মেয়ের ওপর হাত পড়ল 
এতেই কি স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে 


দ্বারা উষ্ণতা অনুভব হয় চাই তা 
ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছায়, তার 


পৌছানো ও মাগফিরাতের দোয়া করা 
জায়েয আছে। সূরা আন-নিসা: ২৯ 


খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৭; আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪/২০৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যতদিন 
ইদ্দত পালন করে, ততদিনের 
খোরপোশের দায়িতু কি তালাকদাতা 
স্বামীর ওপর বর্তাবে? যদি বর্তায়, 


ওপর তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে 
যাবে। তারা আর কখনো স্বামী-্ত্রী 
হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে না 
সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় পিতা 
সহিত ছোয়ার দ্বারা যদি তার বা 
মেয়ের শরীরে উষ্ণতা অনুভব হয়ে 
থাকে তাহলে পিতার জন্য তার স্ত্রী 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে । ফেকাহের 


_॥ আত্তর্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


পরিভাষায় এটাকে হুরমতে মুছাহারাত 
বলে । হুরমতে মুছাহারাত হওয়ার জন্য 
কতিপয় শর্ত আছে। ১. ছৌয়ার সময় 
এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা বা আবরণ 
না থাকা যা শরীরের উষ্ণতা অনুভবে 
বাধা সৃষ্টি করে। ২. ছোঁয়াটা 
কামোত্তেজনার সহিত হওয়া । ৩. মেয়ে 


লেনদেনে ভাই অমুক মালটা দেন 
টাইপের আদেশসূচক বাক্য বলা হয়। 


সেন্ট ইত্যাদি খাওয়া ও ব্যবহার করা 
বৈধ । তবে সর্ববস্থায় বেঁচে থাকা ও 


যুবতী হওয়া, বর্তমান যুগে সাত-নয় 
বছর বয়সী হলেই যথেষ্ট । মাজমাউল 
আনহুর ১/১৬৪; বেনায়া ৫/২৬-২৭; 
কিফায়াতুল মুফতি ৫/১৮৬ 


মুআমালা-লেনদেন 

সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় নতুন এক 
প্রকারের ব্যবসা চালু হয়েছে। নতুন 
ব্যবসাটির ধরনটা ঠিক এমন যে, ৩০০ 
টাকা মূল্যে শর্তসম্বলিত অ৪ সাইজের 
ফরম বিক্রি করা হচ্ছে এবং উক্ত 
খণবাবত ১০০০/২০০০ টাকা এক 
মাসের জন্য এই শর্তে দিচ্ছে যে, মাস 
শেষে উক্ত টাকা পরিশোধ করে দেবে । 
এখন আমার জানার বিষয় হল, 
ফরমের মূল্য বাবত যে ৩০০ টাকা 
নেওয়া হয়েছে তা সুদ হবে কি না? 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে খণ দেওয়ার যে 
পদ্ধতি লিখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে খণ 
গ্রহণের সময় ফরম বিক্রি বাবত যে 
৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে ওই ৩০০ 
টাকা আসল খণের অতিরিক্ত মুনাফা 
হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং তা 
পরিষ্কার সুদ এবং তা সুদ হওয়ার 
মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে খণ দিয়ে যা 
মুনাফা ভোগ করা হয় তা পরিষ্কার সুদ 
হিসেবে গণ্য হয়। তই ফরম বিক্রির 
মাধ্যমে যে খণ দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা পরিষ্কার হারাম ও 


নাজায়েয । তাতারখানিয়া ৯/৩৮৮: রদ্ুল 
মুহতার ৫/২৯১; আলমগীরী ৩/১১৭ 


সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে কি সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। 
না? তাকমিলায়ে ফতহুল. মুলহিম ৩/৬০৮; 
রি ই আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৪৮২ 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম বিভাগায় টি 
শরয়ী সমাধান: দোকানে গিয়ে কেউ দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
যখন বলে, ভাই অমুক মালটা দেন সমস্যার শূরয়ী সমাধান জানতে 
এবং বিক্রেতা তা দিয়ে দেয়। ক্রেতাও আল-জামিয়া আল- 
মূল্য জেনে তা আদায় করে পণ্য নিয়ে পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
নেয়, তাহলে এই লেনদেন সহীহ ও ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
শরীয়তসম্মত। এখানে প্রথম কথাটা যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
বাহ্যত আদেশসূচক হলেও আমাদের নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন 
সমাজ ও ভাষারীতি অনুযায়ী এটা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ই- 
ইজাব তথা ক্রয়ের প্রস্তাব । অতএব এ মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই পেইজেও । 


ফতহুল কদীর ৫/৪৫৮ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ আঙুর ও খেজুর ব্যতীত অন্য 
কোনো বস্ত দ্বারা যে মাদক তৈরি হয় 
এবং বর্তমানে বিভিন্ন বস্ততে (যেমন 
কোমল পানীয়, সেন্ট, হোমিওপ্যাথিক 
ওষুধ ইত্যাদিতে) যে এলকোহল 
পি করা হয়, তার শরয়ী হুকুম 
$? 


আফছার কামাল 
সাবরাং টেকনাফ 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
এ হৃদয়ে বিষক্ধীলা নিতি বয়ে চলি, 

যত বাধা আসে তেড়ে দু'চরণে দলি। 
কাপে ভয়ে দুশমন, 
দেখে বিষ-রোষ-পণ! 

গড়াগড়ি খায় তারা, নয় গলাগলি, 

এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 


শরয়ী সমাধান: আঙুর আর খেজুর 
ব্যতীত অন্যান্য বন্ত দ্বারা যে 
নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়, 
সেগুলো নাপাক ও হারাম। কম বা 
বেশি হওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই 


আমি এক নওবীর মানি না যে কিছু, 
তীর-গুলি যে যা পারে ছুঁড়কনা পিছু। 
নেই মনে কোনো ভয়, 
কিবা কোনো সংশয় । 
বাধা হয়ে এলে কেউ হতে হয় বলি, 


আর বিভিন্ন বনস্ততে যে এলকোহল 
ব্যবহার করা হয়, তা যদি আষ্ুর ও 


এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 
আমি পথে বেরিয়েছি থামব না আর, 


খেজুর থেকে তৈরিকৃত হয়, তাহলে 
নিংসন্দেহে হারাম ও নাপাক হবে 
আর যদি অন্যান্য বস্ত থেকে তৈরিকৃত 


মটকাব ধরে ধরে দানবের ঘাড়। 
শোষণ বা অবিচার, 


হয়, তাহলে পাক ও হালাল হবে । যদি 


সব ধরে করি নাশ, কান ধরে মলি, 


বেশি পরিমাণের হয়, তখন অন্যান্য 
বন্ত দ্বার তৈরি এলকোহলও হারাম ও 
নাপাক হবে । গবেষণার মাধ্যমে জানা 


এ হৃদয়ে বিষজ্বালা নিতি বয়ে চলি! 
পথে কারা! পথ ছাড়ো যদি চাও বাচা, 
নয়তবা নিমেষেই শেষ হবে বাছা! 


সমস্যা: আমি কিতাবের মধ্যে পড়েছি 
যে, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ইজাব কবুল 
মাজী তথা অতীত কালের ক্রিয়া হতে 


গেছে, বিভিন্ন বস্তুতে যে এলকোহল 


আমি বীর নেই ছাড়, 


মিশ্রণ করা হয়, তা আঙুর ও খেজুর 
থেকে তৈরি করা নয়। এজন্য 


হয়। কিন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ 
ডিসেম্বর'১৭ 


এলকোহল মিশ্রিত খাবার, ওষুধ ও 


যত করো “ধর মার'! 
লাভ নেই, ভেঙে যাবে সব দলাদলি, 
এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 


॥ আত্তান্তহীদ ৩১ 


শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


এক. আল-কুরআন: 

কোরআন কোনো সাধারণ বই নয়। 
তেমনি কোরআন ফিকহ বা মাসয়ালা- 
গ্রান্থও নয়। কোরআন চিন্তা করতে 
শিখায় । কোরআন হৃদয় ও আত্মাকে 
পবিত্র ও শাণিত করে। দেখুন, 
কোরআন ধারাবাহিকভাবে নামাজ, 
রোজা, হজ ও জাকাত ইত্যাদি বিধি- 
বিধানের কোনো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পেশ 
করে নি। বরং কোরআন বিভিন্ন 
উপায়ে মানবাত্মাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 
করে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করতে 
শিখিয়েছে । মনিবের দাসত্ব স্বীকার 


পাঠাভ্যাস নেই- তাহলে আপনি 


অনেককিছু হাতছাড়া করছেন! আপনি 
কি জানেন, নিয়মিত পাঠের রয়েছে 
বেশ কিছু উপকারী দিক | যেমন_ 


করে নিলে তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান 
পালনে আর কোনো কিছু প্রতিবন্ধক 
হতে পারবে না। এটাই কোরআনের 
মহান এক শিক্ষা । 


দুই. বই পাঠের উপকারিতা: 

সর্বশেষ কখন আপনি কোনো বই 
কিংবা সারগর্ভ কোনো প্রবন্ধ 
পড়েছিলেন? আপনার দৈনন্দিন 
পাঠাভ্যাস কি শুধু টুইটারের টুইট এবং 
ফেইসবুকের পোস্ট কেন্দ্রিক? আপনি 
যদি ওইসব অসংখ্য মানুষের একজন 
হয়ে থাকেন, যাদের নিয়মিত কোনো 


মোটকথা সময়টাকে কাজে লাগান। 
নিজের জন্য, পরিবার, দেশ ও জাতির 
জন্য কিছু রেখে যান। আপনার মৃত্যুর 
পর আপনার করে যাওয়া ভালো 


১. মানসিক উদ্দীপনা, কাজগুলোই মানুষ স্মরণ করবে এবং 
২. মানসিক চাপ লঘুকরণ, সেগুলো আপনার পরকালে কাজে 
৩. জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া, লাগবে। 
৪. শব্দভাগ্ার সম্প্রসারণ, 
৫. স্মতিশক্তির উৎকর্ষসাধন, চার. সব বই পড়া উচিত নয়: 
৬. চিন্তাশক্তির উন্নতকরণ, সবার জন্য সব বই পড়া উচিত নয়। 
৭. মনোযোগ বৃদ্ধিকরণ, বিশেষত অপরিপক লোকদের জন্য 
৮. ভালো লেখালেখির যোগ্যতা ত্রান্তদের লেখা বই পড়া মোটেই 
অজ্নঃ সমীচীন নয়। ইসলামের প্রথম দিকে 
৯. প্রশান্তি লাভ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) প্রিয় নবী 
১০. ফি বিনোদন । সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
তিন. অবসরে বই পড়ুন: নিকট কিতাবধারীদের (ইহুদি ও 
সবসময় ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ড খিস্টানদের) বই পড়ার অনুমিত 
থাকতে চেষ্টা করুন। অবসর থাকা চাইলে নবীজি তাঁদের নিষেধ করলেন। 
ভালো নয়। নির্ধারিত দায়িত শেষ হলে কেননা তখন তাঁরা ছিলেন 
পড়তে বসুন। ভালো বই পড়লে নওমুসলিম। অতঃপর যখন তাঁদের 
ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা জাগবে । হৃদয় ও আত্মায় ঈমানের শক্ত অবস্থান 


বই পড়তে মন চাচ্ছে না তো অন্য 
কোনো ভালো কাজ করুন। নতুন 
কোনো কাজ শিখতে চেষ্টা করুন 
নতুন নতুন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন 
করতে সচেষ্ট হোন। 


গড়ে উঠলো এবং সত্য-মিথ্যার 
মাঝখানে পার্থক্য নিরপণে যোগ্যতা 
অর্জিত হলো তখন নবীজি বলে 
দিলেন, এখন তোমরা ওদের বই 
পড়তে পারো; অসুবিধা নেই। 


ডিসেম্বর'১৭ ______ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


সুতরাং আমাদের নবীন, তরুণ ও 
উদীয়মানদের আপাতত শুধু 
হকপন্থীদের বইগুলো পড়া উচিত। 
ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের বই, চাই তা হোক 


একটি পুরস্কার প্রদান করবে। 
মোটামুটি এই হলো রিডিং এহেড 
সংস্থার কার্যক্রম । 


বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব 
শিশু পড়তে ভালোবাসে এবং বই 
পড়ায় প্রচুর সময় ব্যয় করে, তাদের 


আমরাও কি এভাবে নতুন কিছুর 


ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার মানসিকতা 
থেকে পাঠ করা সুখকর হবে বলে মনে 


চিন্তা করতে পারি? 
ইসলাম শিক্ষাকে যে পরিমাণ গুরুত্ব 


হয় না। পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে 
যাওয়ার পর সত্য প্রকাশ এবং ভ্রান্তি 
খপ্তনের স্বার্থে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে 
ওদের বইও দেখা যেতে পারে। 
এখানে ভ্রান্তি শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত । বই পড়া একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। 
বস্ডুত ওদের বই পাঠ, বক্তব্য শোনা, 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওদের 
লেখা পড়া, ওদের সঙ্গে সখ্যতা (1) 
গড়ে তুলা সবগুলোই একই 
ক্যাটাগরিতে পড়ে বলে আমি মনে 
করি। 


পাচ. বইপাঠ এবং 

একটি নতুন চিন্তা: 

পশ্চিমা দুনিয়ায় এমন বহু সংস্থা ও 
সংগঠন রয়েছে যেগুলো রকমারি 
পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে 
ছেলেমেয়েদের বই পাঠে উৎসাহিত 
করে যাচ্ছে। তেমনি একটি সংস্থা 
হলো রিডিং এহেড'। মুলত স্কুল- 
কলেজ ইত্যাদি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের 
ছাত্রদেরকে লাইবেরি থেকে বই নিয়ে 
পড়তে উদ্বুদ্ধ করাই এর মুল টার্গেট 
তারা একজন শিক্ষার্থীকে একটি রিডিং 
ডায়েরি প্রদান করবে। শিক্ষার্থী মোট 
৬ বই নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর পড়ে 
শেষ করবে। বই যেকোনো বিষয়ের 
এবং যেকোনো সাইজের হতে পারে। 
একেকটি বই পড়ে শেষ করার পর 
ডায়েরির নির্দিষ্ট পাতায় বইয়ের নাম, 
লেখকের 
শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন ও পাঠ 
অনুভূতি লেখতে হবে । প্রীতি ২টি বই 
শেষ করার পর ওরা একটি প্রাইজ 
দিবে যেমন- কলম, নোটবুক, ব্যাগ 
ইত্যাদি। আর পুরো ৬টি বই শেষ 
করার পর ওরা শিক্ষার্থীকে একটি 
সার্টিফিকেট দেবে এবং সঙ্গে ভিন্ন 


দিয়েছে মানব ইতিহাসে অন্য কোনো 
ধর্ম ও মতবাদ সেই পরিমাণ গুরুত্ব 
দেয় নি। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ওপর ওহি নাজিলের ধারা শুরু হয় 
'পড়ো' এঁশী নির্দেশের মাধ্যমে । 
নবীজি মুসলমান শিশুদের কিছু 
শেখাবেন- এই শর্তে মুক্তিপণ ছাড়াই 
যুদ্ধবন্দীদের জীবিত ছেড়ে দিয়ে 
ছিলেন। এছাড়াও আরও বহু নজির 
রয়েছে 
কিন্ত আজ আমরা শিক্ষার প্রতি কতটুকু 
মনোযোগী? ইসলামের দেখানো পথ 
ব্যবহার করে অন্যরা তাদের নতুন 
প্রজন্ুকে শিক্ষার প্রতি আগৃহী করে 
তুলছে। বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের 
পড়াশোনার দিকে অনুপ্রাণিত করছে। 


ছয়, স্ক্রিনে চোখ কম রাখুন: 
পুরো ইউকের ফেইসবুকের বস যে 
ব্যক্তি তার বক্তব্য হলো, আমার ঘরে 
একটি ওন্ডফ্যাশনড এলার্ম ঘড়ি 
আছে। সন্তানদের বিছানায় যেতে 
মোবাইল সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
তারা বাহানা খোঁজে । বলে, আমরা 
সকালে উঠার জন্য এলার্ম দিতে হয় 


চোখ রাখা 
স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর 
আমি চাই তারা স্ক্রিনে চোখ কম রাখুক 
এবং বেশি বই পড়ুক! ইউকে 
ফেইসবুকের বস নিকোলা মেনডেলসন 
গোটা ইউকের মধ্যে টেকনোলজির 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে পাওয়ারফুল নারী । 
(সূত্র: ইভনিং স্ট্যাভার্ড, ১৩/১১/১৭) 

সাত. শিশুদের পাঠ 
মনস্ক করে তুলুন: 


পড়া, লেখা, কথাবলা ও সাধারণ 
জ্ঞান- এসবের যোগ্যতা অন্যদের চেয়ে 
বেশি থাকে। 
তো ঘরে শিশুদের কীভাবে পড়ার প্রতি 
আকৃষ্ট করে গড়ে তুলবেন এসংক্রান্ত 
কিছু পরামর্শ এখানে পেশ করা হলো: 
১. প্রথমে এটা নিশ্চিত করুন যে, 
শিশুরা আপনাকেও পড়তে দেখে। 
আপনি কী পড়ছেন সেটা মুখ্য নয়, 
কী পরিমাণ পড়ছেন সেটাই দেখার 
বিষয় । আপনি 
পড়ুন, না হয় কোনো দৈনিক বা 
মাসিক পত্রিকা অথবা ভিন্ন কিছু । 
২. শিশুদের পড়ার সঙ্গে জড়িত করুন 
সেটা হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে 
নিতান্ত আপনার বাজারখরচের 
লিস্টটি তাদের হাতে দিয়ে বলুন, 
এটি তুমি উচ্চস্বরে পড়ো অথবা 


শিশুদের উপহার দেয় তাদেরকেও 


লাইবেরিগুলো ঘুরতে যান। নতুন 
নতুন বই দেখার এবং পড়ার প্রতি 
তাদের আগ্বহী করে তুলুন । 
৫.সবসময় কোনো বই সঙ্গে রাখতে 
শিশুদের উৎসাহ দিন । দীর্ঘ ভ্রমণে 
তারা বই পড়ে সময় কাটাতে পারে 
এবং আপনিও তাই করুন। 
৬.আপনার আশপাশে কোথাও 
বইমেলা হলে অথবা কোনো প্রসিদ্ধ 
লেখক আসলে আপনার শিশুদের 
তার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিন। 
শিশুরা প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সানিধ্য 
পছন্দ করবে। ফল্শুতিতে বই 
পাঠের এ্রাতি তারা উদ্বুদ্ধ হবে । 

৭. সর্বোপরি নিজ ঘরে একটি ঘরোয়া 
লাইব্রেরি গড়ে তুলুন । 


আট. ভাষা শিখুন: 
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একাধিক ভাষা জানতে চেষ্টা করুন। 
ভাষা আল্লাহ তায়ালার এক বড় 


যে, মানুষ যত বেশি ভাষায় পারদর্শী 
হবে তার উপকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে। 


ছাত্রদের থেকে শিক্ষকদের বেশি 
পড়াশোনা করতে হয়। কেননা ছাত্ররা 


নেয়ামত। ভাষার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য 


সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এইসব ভাষা তার 


প্রতিনিয়ত শিক্ষক থেকে নতুন কিছু 


মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির অন্যতম । 
মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা 
শেখার বিবিধ ফায়দা রয়েছে । একটি 


সহযোগী সাব্যস্ড় হবে । সুতরাং দ্রুত 


শুনতে ও শিখতে থাকে । এখন শিক্ষক 


ভাষা শিখতে উদ্যোগী হোন। 


যদি নিয়মিত তাঁর জ্ঞানের পরিধি 


প্রুকৃতার্থে একেকটি ভাষা আলাদা 


গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যমতে যেসব 
মানুষ বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করেন- তাদের 
রেইন তুলনামূলক বেশি সুস্থ ও সচল 
থাকে । এ তো মাত্র একটি ফায়দা । 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ তার 'আর রাসূলুল 
মুয়াল্লিম ওয়া আসালিবুহু ফিত তালিম' 
বইয়ে বহু ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারিতা বিষয়ক শায়খ সফি 
উদ্দিন হিল্লি রাহিমাহুল্লাহর চমৎকার 
একটি আরবি শ্লোক উল্লেখ করেছেন: 
4 ৮২০৫০০৯1০0১ 
০1৮ 50১-501-- 41৮0৪ 
৩৮০০ 5401 ৮৪৮ ৩1১১৩ 
০৮০1০০৮26০৮ এডি 
আরবি জানেন এমন ভাইয়েরা এটা 
পড়ে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারবেন না। 
শ্লোকটির মোটামুটি ভাবার্থ হলো এই 


রি ২$ চির ৭ ফিল ও 
ই বদের 


টাটা তা 


নীতা নানী ০২-৯০০৩০৬১, ০১৭২৭-১১৫৯৩৪ 


একজন মানুষের ন্যায় কাজে লাগে। 
নয়. শিক্ষকতা: 


শিক্ষকতা করতে ভালোবাসুন! ছাত্রদের 
পেছনে শ্রম দিয়ে ক্লান্তি বোধ করলেও 
দিনশেষে হৃদয়ে ভিন্নরকম প্রশান্তি 
অনুভব করবেন। অফিসে বসে 
সারাদিন নির্দিষ্ট কিছু সহকর্মীর মুখ 
দেখে দেখে আর কম্পিউটারের স্ক্রিন 
দেখে দেখে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক । 
কিন্তু শিক্ষকতা মানেই নতুন কিছু শিখা 
এবং নতুন কিছু শিখানো । কিছু 
মানুষের জীবন পরিবর্তনে, জীবনের 
সার্বিক উন্নতি ও অগ্বগতির ক্ষেত্রে 
একজন শিক্ষক হিসেবে আপনিও 
অসামান্য ভূমিকা রাখছেন এমন 
অনুভূতির স্বাদ ও শান্তি এককথায় 
তুলনাহীন। একজন আদর্শ শিক্ষক 
একটি আদর্শ সমাজ গড়ার কারিগর । 


দশ. শিক্ষকদের বেশি পড়তে হয়: 


উম ছার সর্ব নাত 
নু দু 


নবায়ন না করেন এবং তথ্যজ্ঞানের 
আপডেট না করে থাকেন তবে ছাত্ররা 
নতুন কিছু শুনতে ও জানতে পাবে না। 
ফলে বাধ্য হয়েই শিক্ষক একই কথা, 
একই তথ্য এবং একইরকম উপস্থাপনা 
বারবার পেশ করবেন। এতে করে 
ছাত্ররা ওই শিক্ষকের প্রতি, মানে তাঁর 
ক্লাসের প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ 
হারাতে বসবে । 

এজন্য বলা হয়, ভালো ছাত্রদের 
কারণে একজন ভালো মানের সফল 
শিক্ষক গড়ে উঠেন। ইমাম তিরমিযি 
রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর শায়খ ইমাম 
বোখারি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি; 'তুমি 
আমার থেকে যে পরিমাণ উপকৃত 
হয়েছ, আমি তোমার থেকে এরচেয়ে 
অধিক উপকার লাভ করেছি- এ 
বক্তব্যের একটি দৃষ্টাত্ত। এজাতীয় 
দৃষ্টান্ত ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এচুর 
পাওয়া যায়। 


ও দেশ বরেন্য ওলামায়েকেরাম। 
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ঠিক কখন থেকে আরবি কবিতার সূচনা হয়েছে এবং 


সূত্রপাত ঘটেছে, এর শুরুর ইতিহাস কী, তা এঁতিহাসিক, 
ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক-গবেষকদের কাছে আজও অজানা । 
পঞ্চম শতাব্দীকেই আরবি কবিতার সুচনাকাল বলে মনে 
করেন এঁতিহাসিকেরা । কারণ এ শতাব্দীর পূর্বের কোনো 
আরবি কবিতার নির্দশন তারা পাননি । 

আরবি ভাষার ইতিহাসবিদ ও সমালোচকেরা মনে করেন, 
আরবি সাজা বা ছন্দবদ্ধ গদ্য হতে আরবি কবিতার উদ্ভব 
হয়েছিল৷ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সাজা বা ছন্দবদ্ধ 
গদ্য রাজাজ বা অন্ত্যমিলের পঞ্ুক্তিতে পরিণত হয়ে ধীরে 
ধীরে আরবি কবিতায় রূপ নেয়। 


মরুভূমিতে উট চরাত। উট চরাতে চরাতে যখন 
উটের গতি থেমে আসত, তখন উটকে দ্রুত 
চালনার জন্য চালকেরা মধুর সুরে গান ধরত। 
মরুভূমিতে উটের চলার তালে তালে চালকেরা যে 
গান গাইত, সেটা আল-হিদা নামে পরিচিত ছিল। 
আল-হিদা গান হতেই আরবি ছন্দের উতপত্তি 
ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। 
আরবদের মধ্যে কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল খুব 
বেশি । তারা কবিদের আল্লাহর রহমত ও বিশেষ 
উপহার হিসেবে মনে করত । অনেকেই আবার 
কবিকে অতিথ্রাকৃতিক শয়তানি ক্ষমতার অধিকারী 
বলে মনে করে তাকে বিশেষ ভাবে সম্মান করত। 
কোনো গোত্রে কবি জন্ুগ্রহণ করলে সেই 
গোত্রকে ভিন্নরকম সন্মান দেওয়া হতো । কারণ 
তারা মনে করত, কবিরা হলো গোত্রীয় মর্যাদার 
রক্ষা কবচ। কবিরা বিভিন্ন মজলিশে ছন্দোবদ্ধ 
কবিতা আবৃতি করে যেভাবে লোকজনকে 
| আমোদ দিত একই ভাবে যুদ্ধের ময়দানে শব্দের 


ঝংকার দিয়ে যোদ্ধাদের সাহস জোগাত । আরবরা 
কবিদের কথাকে খুব ভয় পেত। কারণ, তাদের 
' কাছে তরবারির আঘাতে তৈরি ক্ষতের চেয়ে 
মুখের কথা দিয়ে তৈরি ক্ষত বেশি বেদনাদায়ক ছিল। 
আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কে কবিতা রচনা করেছিলেন, তার 
সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আরবি সাহিত্যের 
ভান্ডারে জাহেলি যুগের যে বিশাল কাব্যসম্ভার সংরক্ষিত 
আছে, সেগ্তলো উন্নত ও মার্জিত। কবিতা শুরুর দিকের 
কোনো ছাপ তাতে নেই। ফলে সেগুলো প্রথম কবিতা 
হওয়ার সুযোগ কম। এই কবিতাগুলো বেশিরভাগই রচিত 
হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে । এর পূর্বের আরবদের 
কবিতাসংখ্যা খুব কম। 

অনেক এতিহাসিক মনে করেন ইমরুল কায়েসই আরবি 


জাহেলি যুগ বা প্রাক আরব কবিতা ছিল বেদুইন-জীবনের 


ভাষায় প্রথম কবি। অনেকে অবশ্য এই মতের বিরোধিতা 


সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি । সকালের মৃদু হাওয়ার মতো 
বেদুইনেরা ভেসে বেড়াত মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে। কবি তাব্বাত শারার কয়েকটি লাইনে তার চিত্র ফুটে 


আসুক যত বিপদ ঝঞ্চা অভিযোগ নেই তার, 

বাসনার ঝোলাগুলো পূর্ণ করতেই হবে 

সঙ্গীহীন জীবনমরুর এক প্রান্তে কাটে সকালে 
সন্ধ্যায় চলে যায় অন্য কোথাও 

বায়ুর গতির চেয়ে গতি বেশ তার 

ছুটে চলে নিজের গন্তব্যে... । 

মরুবাসী, যাযাবর, বেদুইনদের মনে আনন্দের ভাব তৈরি 
হলে বা কোনো উতসবের সুচনা ঘটলে তারা মনের সুখে 
এসব ছন্দবদ্ধ বাক্য আবৃত্তি করত। বেদুইনরা বিভিন্ন 


করেছেন। অনেকে প্রথম দিকের কবি হিসেবে ইমরুল 
কায়েস, জুহায়ের ইবনে আবি সুলমা ও আনতারার নাম 
উল্লেখ করেছেন। 

প্রাক আরব বা জাহেলি যুগের আরবি কবিতা ছিল মূলত 
গীতিকবিতা বা লিরিক ধরনের, আরবিতে যাকে বলে 
শিরুল গিনাই। সে যুগের কবিরা বীরতৃগাথা, গর্ব, প্রশংসা, 
ব্যঙ্গ, প্রেম-প্রকৃতির_ বর্ণনা, ক্ষমা প্রার্থনা, তিরস্কার, 
শোকগাথা প্রভৃতি বীণা নামের বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলে 
গাইতেন। এই কবিতাগুলো জাহেলি যুগে গীতিকাব্য 
হিসেবে পরিচিত ছিল। আরবি গীতিকাব্যের সাথে যেসব 
বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে মিজহার, দাফ, 
সনজ, বারবাত ইত্যাদি । 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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প্রাটান এই আরবি গীতিকাব্যগুলো দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত 


ভুলে গিয়েছিল তার কোলের শিশুর কথা 


ছিল। প্রথমত, কিতআ বা খপ্তকবিতা এবং দ্বিতীয়ত, 
কাসিদা বা দীর্ঘকবিতা। 

কিতআ বা খপ্তকবিতায় কবিগণ একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে 
ধারণ করে নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করতেন। এ ধরনের 
কবিতার বয়াত বা পঙুক্তি কখনোই ২৫ পউ্ক্তির বেশি হতো 
না। নিজের অথবা নিজ গোত্রের বীরত্ব, বদান্যতা, 
আতিথেয়তা, রঃ ব্যক্তির শৌর্ষ-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির 
বর্ণনা, কারও বিরুদ্ধে কুতসা করা ইত্যাদি বিষয়ের নির্দিষ্ট 
কোনো একটিকে উপজীব্য করে এ সকল কিতআ বা 
খণ্তকবিতা রচনা করা হতো । 

কাসিদা বা দীর্ঘকবিতাগুলো ছিল বেশ দীর্ঘ। এই ধরনের 
কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের ছন্দ 
সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হতো। কবির নিজস্ব ভাবধারা, 
ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য এ জাতীয় কবিতায় অত্যন্ত সহজভাবে 
উপস্থাপন করা হতো । এই সকল দীর্ঘ কবিতায় সাধারণত 
২৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত বায়াত বা শ্লোক থাকে । ২৫টির কম 
হলে সেটাকে বলা হতো কিতআ বা খণ্ডকবিতা। 

জাহেলি বা প্রাক আরব যুগে আরবদের মধ্যে কবিতার 
প্রতিযোগিতা নিয়ে বাহাস হতো । বিভিন্ন সভা-সমাবেশ 
অনুষ্ঠানে কবিরা তাদের কবিতা নিয়ে একত্র হতেন। 
সেখানে বিচারকেরা থাকতেন । তীরা শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাই 
রা কাজটা করতেন । এই ধরনের কবিতা-প্রতিযোগিতার 
সেরা জায়গা ছিল উকাজের মেলা । উকাজের 
মলাডেই সবচেয়ে বড় সাহিত্যসন্মেলন ঘটত ।, সেই 
সাহিত্যসভায় কবিতা-প্রতিযোগিতায় যার কবিতা শ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হতো, তার কবিতাগুলোকে বহুলপ্রচারের জন্য 
কাবাঘরের গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো । উকাজ 
মেলার এই _সাহিত্যসভায় কবিতা-প্রতিযোগিতায় মূল 
বিচারকের ভূমিকায় থাকতেন কবি নাবিগা জুবিয়ানি। কথিত 
আছে, উকাজ মেলার কাব্যপ্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ 
কবিতাগুলোকে দামি মিসরীয় কাপড়ে সোনালি অক্ষরে লিখে 
কাবাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এই কবিতাগুলোকে তাই 
মুয়াল্লাকাত বা ঝুলন্ত কবিতা বলা হতো । এ মুয়াল্লাকাত বা 
ঝুলন্ত কবিতার মধ্যে কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা, 
জুহায়ের ইবনে আবু সুলমা, আনতারা ইবনে শাদ্দাদসহ 
আরও বিখ্যাত কবিদের কবিতা ছিল। 

জাহেলি যুগের এসব কবিতায় খুব সাবলীলভাবেই 
নারীপ্রেম, নগ্নতা, 25 আত্ম-অহংবোধ, গোত্রত্রীতি 


কোলের শিশু কেদে উঠলে আধেক বুক তার পেতে দিত 
শিশুর কাছে 

বাকিটা থাকত আমার নিচে থরহরি কম্পমান। 

আরেক বীর কবি আন্তারা ইবনে শাদ্দাদ নিজের বীরতেের 
কথা বলেছেন এভাবে, 

তুমি যদি আমার থেকে 

জেনে রাখো, বর্ম পরা যোদ্ধাদের হত্যা করতে আমার চেয়ে 
দক্ষ তুমি আর কাউকেই পাবে না। 

আমার বিষয়ে যা জেনেছ বলে যাও 

আমাকে যখন কেউ না ঘাটায় তখন আমি সুবোধ বালক 
অথচ কেউ যদি আমাকে বিরক্ত করে 

তখন আমার প্রতিবাদ আলকাম ফলের মতো তিতা আর 
কাটাযুক্ত। 
৬১০ খিস্টাব্দে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবি কবিতায় 
বেশ ভালো একটা ধাক্কা টের পাওয়া গেল। বিষয়-প্রকারে, 
শব্দব্যবহারে আরবি কবিতার নতুন বিপ্লবের শুরু হলো 
ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে । কবিতার নগ্নতার বিষয়টা 
সামগ্রিকভাবে কিছুটা হালকা হয়ে এল । ইসলামের প্রভাবে 
কবিতায় রাসুলের স্বস্তিকা কিংবা খোদার প্রশংসায় কবিতায় 
রচনা হলো । তাই বলে প্রেম, গাথা কিংবা বীরত্গাথা নিয়ে 
কবিতারচনা মোটেও বন্ধ ছিল না। বরং ইসলামের 
আবির্ভাবের পর আরবি কবিতায় এমন সব নতুন নতুন শব্দ 
আর পরিভাষা ব্যবহৃত হতে লাগল, যা ইতিপূর্বে আরবি 
কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। এই সময়ের কবিতায় 
কোরআনের প্রার্জল ভাষার প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই 
সময়ের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে হাসসান বিন সাবিত, কাব 
বিন জুহায়ের, আমর ইবনে মাদি কারিবের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

৬১০ খিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে ধরা হয় 
উমাইয়া যুগ হিসেবে । এ যুগেও আরবি কবিতার গতি থেমে 
ছিল না। অসংখ্য কবির আর্বিভাব ঘটেছিল এই সময়ে । 
তবে এই সময়ের কবিরাও তাদের পূর্বসূরিদের কবিতার 
বিষয়বস্ত থেকে দূরে সরে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে 
পারেননি । তার পরও এ সময়ের আরবি কবিতায় নাকাইদ 
বা প্যারোডি কবিতা ও খামারিয়াত বা শরাবের বর্ণনামূলক 
কবিতার মতো কিছুটা নতুন ধারার কবিতা দেখা যায়। কবি 


প্রকাশ পেয়েছে। কবি ইমরুল কায়েস তার কবিতায় 
্ & গ 

(তুমি শুনলে না। এ তো তোমার অহংকার! তুমি তো 

জানো না) 


দ্বিতীয় ওয়ালিদ, যিনি সবসময় মদের পাত্র হাতে নিয়ে 
থাকতেন, তিনি মদের প্রশংসায় লিখেছেন, 

'এক গ্রাম্য মহিলা একদিন আমাদেরকে শরাব উপহার 
দিয়েছিল 


তোমার মতো অনেক কুমারী, গর্ভবতী, দুগ্ধবতী সুন্দরীদের 
আমি 


ভোগ করেছি রাতের আধারে । 
আমার ছোয়ায় সে 


খুব ভালো ছিল 

শরাবপাত্রের মুখ ছিল ছিপি দিয়ে আঁটা 

মদপাত্র হাতে নেওয়ার পর যে সুঘাণ ছড়াচ্ছিল 

সর্দির রোগীও অনায়াসে শরাবের সেই ঘ্বাণ পেয়ে যাবে। 


ডিসেম্বর'১৭ _________'ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


নাকাইদ বা প্যারোডি কবিতা ছিল দুজন কবির মধ্যে 
কবিতার যুদ্ধ, একই ছন্দে একজন কবি আরেকজন কবিকে 
তীব্র কিন্ত শালীন ভাষায় গালমন্দ করে কুপোকাত করা । 


যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে, তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক আরবি সাহিত্যে । আরবি 
কাব্যের প্রাচীন যুগ থেকে যে গতানুগতিক ধারা চলে 


এই কবিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকজনকে বিনোদন 
দেওয়া। এই জাতীয় কবিতায় কবি জারির আর 
ফারজদাকের কবি জুটি সবচেয়ে আলোচিত । উমাইয়া 


আসছিল, তার আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় ১৭৯৮ 
খিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের মিসর অভিযানের ফলে। মিসর 
অভিযানের সময় নেপোলিয়ান যে সমস্ত পপ্তিত ব্যক্তিদের 


যুগের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উমর ইবনে আবি রাবিআ, 
আখতাল, ফারাজদাক ও জারির উল্লেখযোগ্য । 

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় আব্বাসি যুগ। এই যুগকে 
মনে করা হয় আরবি কবিতার স্বর্ণযুগ । এর ব্যাপ্তিকাল ছিল 
১২৫৮ খিস্টাব্দে মোজলদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত । 

আব্বাসি আমলে এসে আরবি কবিতার পরিবেশ ও 
মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল । বিদেশি সভ্যতা, সংস্কৃতির 
স্পর্শে কবিদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে । আগের 
তিনটি আমলের কবিতায় বেদুইনজীবনের একঘেয়ে চিত্রকে 
কবিরা পাশ কেটে দরবারমুখী হলেন। কবিতায় আরব 
জাতীয়তা তথা বেদুইন জীবনবোধের চেয়ে আন্তর্জাতিক 
অনুভব আর বিলাসিতাই প্রাধান্য পেল। কবিতার উপস্থাপনে 
দেখা দিল নতুনতৃ । কাব্য সমালোচকেরাও কবিতার নতুন 
এই রূপকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করলেন । কবিতায় ইসলামি 
জীবনদর্শনের সাথে সাথে বন্তবাদী দর্শনেরও ঠাঁই হলো। 
জীবন ও জগত সম্পর্কে বিচিত্র ধ্যান-ধারণা কাব্যের বিষয় 
ও পরিধিকে বৈচিত্রপূর্ণ করে তুলল 
অন্ধ কবি আবুল আলা মাআরীর কবিতায় এমনটা দেখা 
যায়, 

কান্নার বিচিত্র সুর অথবা পাখির সুমধুর কলতান 

আমার বুকের শক্ত পাথরকে পারে না সরাতে 

মৃত্যুদূতের শীতল আহ্বান কিংবা হাস্যোজ্জল মানুষের 


দুটোতে কোনো তফাত নেই 

গাছের উচু ডালে যখন একজোড়া পায়রা বসে 

আনন্দের হিল্লোল তোলে কিংবা করুণ স্বরে গান গায় 
দুটোই কেন আমার কাছে এক মনে হয়? 

এই সময়ের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ছিলেন আবু নুওয়াস, 
আবুল আতাহিয়া, মুতানব্বি, আবুল আলা মাআরি বাশশার 
ইবনে বুরদ, আবুল আতাহিয়া প্রমুখ । 
আব্বাসি আমলের পর বাগদাদ পতন পর্যন্ত সময়টাকে 
আরবি কবিতার ইতিহাসে বলা হয় অন্ধকার যুগ। এ 


নিয়ে এসেছিলেন, তাদের প্রভাব আরবি সাহিত্যে উন্নয়নের 
গতি বইয়ে দিয়েছিল । 
সেই গতির পরিপূর্ণতা লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে । 
এই সময়টাকে আরবি সাহিত্যের আন নাহদা বা রেনেসী 
যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কবিরা আরবি কবিতায় নানা 
ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বিষয়বন্ততে নিয়ে 
আসেন নতুন নতুন সব বিষয় । এই সময়ের কবিদের মধ্যে 
মারুফ আর-রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫) হাফিজ ইবরাহীম 
(১৮৭১-১৯৩২) মিখাইল নুআইমা ও জিবরান খালিল 
জিবরান উল্লেখযোগ্য । 

আধুনিক আরবি কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হলো এই যে, তারা প্রকৃতির বর্ননা দিতে গিয়ে নিজেদেরকে 
প্রকৃতির সাথে এব্স্র করে ফেলেছিলেন। কবিমনের এই ভাব 
নতুন এক পৃথিবীর জানালা খুলে দিয়েছিল। 

কবি মাহমুদ সামি আল বারুদি তার কবিতায় বলেছেন, 
কোথায় আমার যৌবনভরা দিনগুলো 

হারিয়ে গেল কোথায়? 

কী মনে হয় তোমার সে কি ফিরে আসবে আবার 

কত দূর চলে গেছে সে 

আমাদের এ দূরতৃ কে আর পারবে ঘোঁচাতে, বলো 

কে পারবে সমান করে দিতে এই সব একই সরল রেখায় । 
প্রকৃতির সৌন্দর্য আর আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে অদ্ভুত কবিতা 
লিখেছেন কবি খালিল জিবরান, 

আমি এক হুদয় ভোলানো শব্দ উচ্চারিত হই প্রকৃতির কণ্ঠে 
নীল তীবু থেকে খসে পড়া এক নক্ষত্র আমি সবুজ কার্পেটে 
সমতলভূমি সজ্জিত হয় আমার অপরূপ সাজে 

আমি দৃষ্টি মেলে দিই উঁচুতে শুধুই আলোর দিকে 

কখনো আমার ছায়ার দিকে তাকাই না 

এই হলো প্রজ্ঞা যা শিখতেই হবে মানুষকে । 

এসব ছাড়াও নর-নারীর যৌবনসম্পর্কিত বেদনার উচ্ছাসও 
আধুনিক আরবি কবিতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব 


সময়টাতে আরবি কবিতায়, গদ্যে কোনো ধরনের নতুন 


কবিতায় যৌবনের হা-হুতাশ থাকলেও সেগুলো ছিল 


কিছুরই নির্দশন দেখা যায় না। প্রাচীন ধারা অনুসরণ করেই 
কবিগণ শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছিলেন এ সময়ে । 
আরবি কবিতার ইতিহাসে সবচেয়ে চমকপ্রদ আর 
এঁতিহাসিক বিপ্লব শুরু হয় ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বীর 
নেপোলিয়ান বেনাপোর্টের মিসর আক্রমণের মধ্য দিয়ে । 
১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকে ধরা 
হয় আধুনিক আরবি সাহিত্যের যুগ হিসেবে । রাষ্ট্রীয় বিপ্রব 


অশ্লীলতা ও দুর্বোধ্যতার দোষ থেকে মুক্ত। 

আরবি সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত। 

আইয়ামে জাহেলিয়া বা জাহেলি যুগ থেকে শুরু করে 

একবিংশ শতাব্দীর সর্বকনিষ্ঠ কবিদের কাব্যধারার 

পর্যালোচনায় এই কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে । এর 

মূলে কাজ করছে আধুনিক আরবি কবিদের আন্তরিকতা ও 
] 
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স০০০:০০৭ লিল 


বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় লড়াই 


প্রায় ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে পারে। 
অর্ধেকেরও নিচে নেমে যাওয়ার 
পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যয় 
বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
কাটিয়ে উঠতেই সৌদি আরব এ 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিনিয়োগ বাতিল, 
বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি 
তেলবিহীন উৎস থেকে রাজস্ব আদায় 


সৌদি আরব এখন বিপুল পরিমাণ 


করছে। অর্থনৈতিক এ বিপদ থেকে 
বাচতে দেশটি এখন খণের পরিমাণ 


বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে । এ উদ্দেশে 
২০১৬ সালে দেশটি খণের পরিমাণ 
বর্তমান জিডিপির ৬.৭ শতাংশ থেকে 
বৃদ্ধি করে ১৭.৩ শতাংশ নিয়ে যাবে। 
পর্যায়ক্রমে এ খণের পরিমাণ আগামী 
পাঁচ বছরে জিডিপির ৫০ শতাংশে 
জানিয়েছেন । সেক্ষেত্রে দেশটির খণের 
পরিমাণ দীড়াবে ৩৭ হাজার কোটি 
ডলার । দেশের ভেতর থেকে খণ নিয়ে 
বাজেট ঘাটতি সামাল দিতে দেশটি 
ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বন্ড ছাড়াও শুরু 
করেছে। ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি 


জালানি মন্ত্রণালয়ের সৌদি ভাইস 
মিনিস্টার প্রিস আবদুল আজিজ বিন 
সালমান জানিয়েছেন আগাম বছরও 
জীালানি খাতে বিনিয়োগ আট শতাংশ 
কাটছাট করা হবে। আশির দশকের 
পর এই প্রথম দেশটি পর পর দুই 
বছর জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাতিল 


ছেড়ে খণ গ্রহণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত 
জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদা 
তহবিলও । 

এ প্রসঙ্গে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল 
“তেল বিক্রির আয় কমলেও সৌদি 
আরবের আর্থিক অবস্থা বরাবরের 
মতো ভালই থাকবে । সৌদি আরবের 
রয়েছে চমৎকার সব অবকাঠামো, 


করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে তেল 


সৌদি বাদশার নির্দেশে দেশে 
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ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 


মাইনাসে নিয়ে গেছে। সংস্থাটির 


কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে । এর ফলে 
দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমন্বয় 
সাধন ও গতি সঞ্চার হয়েছে। নতুন 
কাউন্সিলের সুবাদে দেশ সামনের দিকে 
এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। 

সৌদি কর্মকর্তারা বলছেন, “সৌদি 
আরব এখন আর সঙ্কটে নেই । আমরা 
খণ নিচ্ছি, আমাদের বিপুল পরিমাণ 
রিজার্ভ রয়েছে। তেলের ওপর নির্ভরতা 
কমিয়ে বিকল্প উৎস থেকে রাজস্ব 
আদায় বাড়াতে আমরা রাজস্ব আয় 
বাড়াতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 
এসব কর্মসূচি এখন ফল দিতে শুরু 
করেছে।' 

সমালোচকরা অবশ্য বলছেন, এমন 
পরিকল্পনা দেশটির অর্থনৈতিক 
দৈন্যদশার চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে। 


রাজপরিবারের রাজনীতিতেও দমকা 
হওয়া বইছে । বিটিশ দেনিক 
ইন্ডিপেন্ডেট পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে 
সৌদি রাজপরিবারের ভেতরে জমাট 
বাধা ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা । 


সরকারের ভলাষকে 
অর্থনীতির এমন ধসের কারণ হিসেবে 
দেখছেন তারা । দেশটির অর্থনৈতিক 
অবস্থা ক্রমশ এতটাই অবনতির দিকে 
যাচ্ছিল যে, ক্রমশ বহির্দেশীয় সম্পদ 
বিক্রি করতে হচ্ছে সৌদি ধনকুবের । 
দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও তিন 
বছরের মধ্যে সর্বনিয় অবস্থায় নেমে 
এসেছে । গত বছর যেখানে দেশটির 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৭৩ 
হাজার ৭০০ কোটি ডলার, বর্তমানে 
তা নেমে এসেছে ৬৪ হাজার ৭০০ 
কোটি ডলারে । 
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড আ্যান্ড 
পুওরস'ও দেশ হিসেবে সৌদি আরবের 
মান অবনমন করেছে। সংস্থাটি সৌদি 
আরবের রেটিং মান এ প্লাস থেকে এ 


পর্যবেক্ষণে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। 


আশঙ্কা সৌদি আরবের বাজেট ঘাটতি 


তারা বলছেন, সৌদি আরবে কর্মরত 


২০১৫ সালে জিডিপির ১৬ শতাহ 


ংলাদেশীদের মটিভেশন করে বিকল্প 


ছাড়িয়ে যাবে, যা ২০১৪ সালে ছিল 


শ্রমবাজারে তাদের স্থানান্তরের উদ্যোগ 


মাত্র এক দশমিক ৪ শতাংশ । তেলের 
ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এবং 


নিতে হবে। আর দেশেও প্রস্তুতি 
রাখতে হবে, যারা ফিরে আসবে 


অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি দেশটির আর্থিক 
অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবে, 


তাদের দক্ষ করে বিকল্প শ্রম বাজারে 
। 


অপর রেটিং কোম্পানি মুডিস তাদের 


কারণ সৌদি অর্থনীতির বিপর্যয়কর 


রেটিং এখনও পরিবর্তন করেনি । 


অবস্থার খবর সৌদিবাসীর জন্য যতটা 


মুদছ্িস রেটিং হচ্ছে এ তিন। এর অর্থ 
হচ্ছে আর্থিক নীতি দুর্বল, কিন্তু এখনও 
অর্থনীতি শক্তিশালী । 


না আতঙ্কের তার চেয়ে বেশি আতঙ্কের 
সে দেশে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের । 


যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার 


আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশটির 


(সিআইএ) তথ্য অনুযায়ী, সৌদি 


রাজপরিবারের রাজনীতিতেও দমকা 


আরবে বর্তমানে ৬০ লাখেরও বেশি 


হওয়া বইছে। ব্রিটিশ দৈনিক 


বিদেশী শ্রমিক কর্মরত। এর মধ্যে 


ইন্ডিপোন্ডেট পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে 
সৌদি রাজপরিবারের ভেতরে জমাট 
বাধা  ক্ষোভ- 
বিক্ষোভের কথা । 


ংলাদেশি-ই রয়েছে প্রায় ২৬ লাখ 
১৫ হাজারেরও অধিক। যার সঙ্গে 
জড়িত ২ কোটিরও বেশি আত্মীয় 
স্বজন। ৬ বছর একটানা ভিসা বন্ধ না 


সৌদি আরবের 


থাকলে বর্তমান সৌদি আরবে প্রবাসী 


অর্থনৈতিক 


ংলাদেশির সংখ্যা অর্ধকোটি ছাড়িয়ে 


বিপর্যয়ের কারণে 
আতঙ্ক হয়ে 
পড়েছিলেন 


যেত। বর্তমান বিশ্বে সৌদি আরবই 
হচ্ছে বাংলাদেশের জনশক্তি সবচেয়ে 
বড় বাজার। একক দেশ হিসেবে এ 


দেশটিতে কর্মরত 

৬০ লাখেরও বেশি 
বিদেশী শ্রমিক। 

এর মধ্যে ২৬ লাখেরও বেশি 
বাংলাদেশি । বিপর্যয় কাটিয়ে সৌদি 


দেশটি থেকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে 
বেশি রেমিট্যাস আয় হয়। সর্বশেষ 
গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 
বাংলাদেশের রেমিট্যাস আয়ের 
পরিমাণ ছিল এক হাজার ৫৩০ কোটি 


অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে 


ডলারের বেশি। এর মধ্যে সৌদি 


আনার নানামুখী উদ্যোগে স্বস্তি ফিরে 


আরব থেকেই এসেছে ৩৩৪ কোটি 


আসছে এ বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর 
মাঝে । এ প্রবাসীদের মাঝে ছাটাই 
হয়ে দেশে ফিরে আসার আতঙ্ক কাজ 
করছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশি এ 


ডলার। 
এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও 
পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী 
খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, “সৌদি 


বিপুলসংখ্যক শ্রমিক দেশে ফিরে 
আসলে দেশের সবচয়ে বড় 
শ্রমবাজারে ধস নামবে । প্রচ- চাপ সৃষ্টি 


অর্থনীতির এ বিপর্যয় অর্থনীতিকে শক্ত 
ভিতের ওপর দীড় না করিয়ে বিলাসী 
জীবনযাপনের ফল । তাই আমাদেরকে 


হবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার 
ওপর। রেমিট্যান্স প্রবাহ 


এখন থেকেই বিকল্প চিন্তা করতে 
হবে। সেখানে কর্মরত বেশির ভাগ 


আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। এতে 


ংলাদেশীই অদক্ষ । তাই তারা দেশে 


চাপে পড়বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার 


ফিরে এলে তাদের দক্ষতা তৈরি করে 


রিজার্ভও | বিশ্লেষকরা অবশ্য সৌদি 


আবার বিদেশে পাঠাতো হবে । সৌদি 


আরবের শ্রমবাজারের গতিবিধি 


আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশ থেকে 
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ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসনে 
এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে ।' 


অপরিশোধিত জীলানি তেলের দাম 


শক্ত প্রতিদ্বন্ীর আর্বিভাব, অন্যদিকে 


কমে যাওয়ায় রাজস্ব দ্রুত কমছে। 


ক্রমবর্ধমান মার্কিন শেল তেলের 


মূলত চলতি বছরের শুরু থেকেই 
অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। 
তেলের দাম কমে যাওয়ার পাশাপাশি 


মূলত চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত 


বাজার সৌদি আরবকে চিন্তিত করে 


যোগানই তেলের দাম কমার অন্যতম 


তুলেছে। 


কারণ । আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের 


ইয়েমেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
ফলে এ চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। 


অতিরিক্ত যোগান আসে সৌদি আরব 


সৌদি আরবের অভ্যন্তরের চিত্রও খুব 
একটা ভাল নয়। দেশের ভেতরে 


থেকেই । বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল 


ইয়েমেনে সৌদি আক্রমণ আরও 


ভাগ্তারের মালিক তারা । 


প্রবলভাবে চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 


আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য 


সঙ্গে এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি 


বর্তমানে সরকারের সবচেয়ে বড় মাথা 
ব্যথা বেকার সমস্যা । এক হিসেবে 
জানা যায়, দেশটিতে ১৬ থেকে ২৯ 


ব্যারেল প্রতি ১০৬ ছয় মার্কিন ডলার 


সই করে সৌদি আরব। এর আওতায় 
আধুনিক বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জামের সঙ্গে 
সামরিক যুদ্ধ বিমানও রয়েছে। এছাড়া 


হলে তাদের বাজেটে ঘাটতি থাকে না। 
কিন্ত এ মুহূর্তে ব্যারেলপ্রতি মূল্য 
পঞ্থাশের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। যার 


যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অস্ত্র নির্মাতা 


অনিবার্ধ ফল হিসেবে ২০১৪-১৫ 


প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের তৈরি এক 


অর্থবছরে সৌদি আরবে প্রায় চল্লিশ 


বিলিয়ন ডলার দামের দুটি যুদ্ধ 


বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারতের হার 
২৯ শতাংশ। তাই বলে সেখানে 
কর্মসংস্থানের অভাব নেই। বর্তমানে 
দেশটিতে ৬০ লাখেরও বেশি বিদেশি 
শ্রমিক কাজ করছে। বিশ্লেষকরা 


শিক্ষায় অনগ্রসরতা ও পর্যাপ্ত 


বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট ঘাটতি 


প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাবকে দেশটির তরুণ 


জাহাজও কিনছে সৌদি আরব । গত 
জুলাই মাসে সৌদি আরবের নিকটে 
পাচ দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের 
ক্ষেপণাস্ত্র আর ৫০০ মিলিয়ন ডলারের 
খুচরা যৃদ্ধান্ত্র, স্থল মাইন ও গ্রেনেড 


দেখা দিয়েছে। তেলের দাম আরও 


জনগোষ্ঠীর এই পিছিয়ে পড়ার 


কমলে দেশটির অর্থনৈতিক সঙ্কট যে 
কোথায় পৌছাবে তা সহজেই অনুমান 


অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন। 
সামাজিক অস্থিরতার আশঙ্কায় এই 


করা যায়। তবে এ অবস্থায় অবশ্য 


অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর 


দেশটি বসে নেই। আপ্রাণ চেষ্টা 


পরিকল্পনা করছে রিয়াদ। তবে এই 


বিক্রির আলোচনা চুড়ান্ত করেছে 
পেন্টাগন। তারপরও নতুন শক্তিরূপে 
দেখা দেয়া জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট 
(আইএস) মোকাবেলায়ও দেশটিকে 


চালাচ্ছে অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণের । 

২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত তথ্য 
অনুযায়ী, দিনে ১ কোটির বেশি 
ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদন 


জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়াতে 


করে সৌদি আরব। প্রতিযোগীদের 


বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 
হাতছাড়া হচ্ছে অপরিশোধিত তেলের 
বাজার: এশিয়া সবসময়ই সৌদি তেল 
বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক বাজার । 


হয়েছে। এসব করতে গিয়েই সৌদি 


পেছনে ফেলতে গত বছর থেকেই 


রাজকোষে টান পড়েছে । ফলে দেখা 


তেল উৎপাদন বাড়িয়ে সরবরাহে 


দিয়েছে বাজেট ঘাটতি । আর্থিক ও 


তারল্য ধরে রেখেছে দেশটি । তবে এ 


রাজনৈতিক বিশৃভ্খলাই সৌদ আরবের 


নীতি কোন কাজেই আসেনি বলে মনে 


তেল সমৃদ্ধ অর্থনীতিকে নাজুক করে 
তুলেছে। তবে সৌদি আরব এখন 


করেন বিশ্লেষকরা । 


তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ 
বাজার হাতছাড়া হতে আর বেশি দেরি 
নেই । এরই মধ্যে নাইজেরিয়া, ইরাক, 
মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলা থেকে তেল 
আমদানি শুরু করেছে ভারত । অথচ 


মধ্যপ্রাচ্য সবসময়ই বিশ্ব রাজনীতিতে 


ইয়েমেন যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে। 


দেশটি এর আগে সৌদি তেলের 


গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। আর এই 


দেশটির এই পদক্ষেপকে অর্থনীতির 


অঞ্চলে বর্তমানে নেতৃতের 


অন্যতম ক্রেতা ছিল। 
পরিশোধিত তেলেও পড়েছে প্রভাব: 


জন্য স্বস্তিদায়ক হিসেবেই দেখছেন 
বিশ্লেষকরা । 


প্রতিযোগিতায় রয়েছে সৌদি আরব, 


পরিশোধিত তেলের বাজারের দিকে 


ইরান ও ইসরায়েল। তবে এতদিন এ 


১৯৩২ সালে সৌদি আরব বিশ্বের 


প্রতিযোগিতায় বেশ পিছিয়ে ছিল 


একটি অন্যতম দরিদ্ধ দেশ ছিল। 


ইরান। কিন্তু পরমাণু চুক্তির ফলে 


দেশটির প্রধান আয়ের উৎস ছিল কৃষি 


দেশটির ওপর থেকে আন্তর্জাতিক 


ও হজ। ষাটের দশকে তেল 
আবিষ্কারের পর সৌদি আরবে রাজস্ব 
আয়ের অন্যতম উৎস হয়ে দীড়ায় 


অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা 


নজর দিলেও সৌদি আরবের পতন 
নজরে পড়ে। বাজার ধরে রাখতে 
এখানেও রাজকীয় সরকার রীতিমতো 
যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে । এশীয় তেল 
পরিশোধন শিল্পের সঙ্গে চলছে এ 


উঠে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। এরই মধ্যে তেহরান তার 


লড়াই। দেশটি এশিয়া ও ইউরোপের 
বাজারে প্রায় ২৮ লাখ ব্যারেল নিম্ন- 


পেন্রোডলার। জাতীয় আয়ের শতকরা 
নব্বই ভাগ আসে তেল রফতানি 
থেকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে 


বাৎসরিক অপরিশোধিত তেল উৎপাদন 


সালফার সমৃদ্ধ ডিজেল সরবরাহের 


দ্বিগুণে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। 
এর ফলে একদিকে তেলের বাজারে 


ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে এই 
অঞ্চলে তেলের দাম চরম মন্দায় পড়ে 
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গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এশিয়ায় 
পরিশোধিত তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় 


আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 


বছর থেকে সেটা গিয়ে দশ্শড়াতে পারে 


রিপোর্ট প্রকাশ করে । সর্বেশেষ রিপোর্ট 


আনুমানিক দেড়শ বিলিয়ন ডলারে। 


পরিশোধক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের 
উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। 
এর ফলে এ অঞ্চলে অপরিশোধিত 
তেলের আমদানি কমে যেতে শুরু 
করেছে। পড়ন্ত এ বাজার ধরে রাখতে 
সৌদি আরব বাধ্য হচ্ছে মধ্যম ও ভারি 
অপরিশোধিত তেলের দাম কমাতে । 
রাষ্ত্রীয় অর্থনীতিতে প্রভাব: ইয়েমেনে 
অভিযান পরিচালনা, মধ্যপ্রাচ্যে নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা, আইএস আতঙ্কে নিরাপন্জ 
ব্যবস্থা জোরদারসহ বিভিন্নখাতে সৌদি 
সরকারের ব্যয় তুলনামূলক হারে বেড়ে 
গেছে। কিন্তু সে তুলনায় আয় 
বাড়েনি। উল্টো বাজার ধরে রাখতে 
তেলের দাম কমানোয় আয় গেছে 
কমে। ফলে দেশটি এ ঘাটতি 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে পুরণ 
করতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, তেলের মূল্য 
পতনে ২০১৫ সালে সৌদি আরবের 
রাজস্ব আয় কম হবে ৩৬০ বিলিয়ন 
ডলার। ফলে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে 
জিডিপির ২০ শতাংশে । যার পরিমাণ 
দাড়াবে ১০০ থেকে ১৫০ বিলিয়ন 
ডলার । 

সংবাদমাধ্যম সিএনএনও জানিয়েছে, 
২০১৫ সালে সৌদি আরবের বাজেট 
ঘাটতি জিডিপির ২০ শতাংশে 
পৌছাবে। অনুমান করা হচ্ছে এ 
বছরের মধ্যেই সরকারের রাজস্ব কমে 
আসবে ৮২ বিলিয়ন ডলারে, যা 
জিডিপির আট শতাংশের সমান 
অন্যদিকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় 
বেড়েছে জিডিপির ১৭ শতাংশ, যা 
আগে ছিল ১০ শতাংশ । এ অবস্থায় 
দেশটি চলতি বছর নিজেদের 
বৈদেশিক মুদ্রার ৬২ মিলিয়ন ডলার 
খরচ করে ফেলেছে। এমনকি গত 


স্থানীয় থেকে 


তহবিল তার বিশ্ব অ্থনেতিক এবং 


অনুযায়ী, ১৯৬০ সালের পর এবারই 


আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মুদ্রা তহবিল 


প্রথম ওই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক 


সংস্থাপ্তলো অনুমান করছে, ২০২০ 


সমস্যায় পরতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, 


সাল আসার আগেই সৌদি আরবকে 


সৌদি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা 


তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারে 


ক্রমশ এতটাই অবনতির দিকে যাচ্ছে 


আনতে হতে পারে। কিন্তু 


যে, ক্রমশ বহির্দেশীয় সম্পদ বিক্রি 
করতে হচ্ছে সৌদি ধনকুবেরদের । 
আইএমএফের পক্ষ থেকে এই 


অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ মতে, যখনই 
সৌদি আরব ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম 
কমাতে শুরু করবে তখনই পার্শ্ববর্তী 


বিপর্যয়ের জন্য সৌদি রাজপরিবারের 
সদস্যদের অর্থনৈতিক কাঠামোকেই 


দেশ ইরান ও লিবিয়া তাদের 
কমমূল্যের অপরিশোধিত তেল নিয়ে 


দায়ী করা হচ্ছে। তাদের হিসেব 
অনুযায়ী, সৌদি রাজপরিবারের ছয়টি 
রাষ্ত্রীয় বাজেটের বা ভোগ করে। 
অর্থাৎ তারা জাতীয় বাজেটের জন্য 
রাখা অর্থকে বিভিন্ন খাত ঘুরিয়ে 
নিজেদের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ধরেই 
ব্যয় করছে। 

শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের ওপর সৌদি 


আন্তর্জাতিক বাজারে সৌদি আরবের 
পাশাপাশি দীড়িয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র 
ইরানের সাম্প্রতিক চুক্তি সেদিকেই 
ইঙ্গিত করে)। তবে ফোর্বস 
ম্যাগাজিনের তথ্য মতে, তেলের 
বাজারে কয়েক বছরের মধ্যেই ইরাক 
প্রবেশ করতে পারে । 

এ প্রসঙ্গে আইএমএফের মধ্যপ্রাচ্য ও 
মধ্য এশিয়া বিষয়ক পরিচালক মাসুদ 


রাজপরিবারের সদস্যরাই প্রকারান্তে 
নির্ভরশীল । দেশটির মোট ৩০ মিলিয়ন 
জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে এই তেলের 
অর্থের ওপর নির্ভরশীল। কারণ এখন 
পর্যন্ত সৌদি আরবের নেই নিজস্ব দক্ষ 
কর্মীবাহিনী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাদের নেই কোন কর্ম অভিজ্ঞতা 
অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন কর্পোরেট বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করে সৌদি রাজপরিবারের সদস্যরা 
এছাড়াও সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে প্রায় ৩০ লাখ সরকারি চাকরি 
ক্ষেত্র। এ বিশাল সংখ্যা দেখে সহজেই 
বোঝা যায়, সৌদি আরবে সরকারি 
সেক্টরের তুলনায় বেসরকারি সেক্টর খুব 
কম। কিন্ত সৌদি আরবে পরিশ্রমবিমুখ 
তেল অর্থনীতির ওপর দাঁড়ানোর 
কারণে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ 


ঘটেনি । 

আইএমএফের রিপোর্ট অনুযায়ী, 
আগস্ট মাস নাগাদ বহির্দেশে থাকা 
রাষ্ট্রীয় সম্পদের মূল্য অনেক কমে 
গেছে, যার মূল্য আগে ছিল প্রায় ৬৬২ 
দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার । আর চলতি 


আহমেদ বলেন, “সৌদি আরবের পক্ষে 
ব্যয় কমানো একটি কঠিন সিদ্ধাত্ত। 
সেক্ষেত্রে দেশটি ব্যয় কমানোর জন্য 
বড় বড় প্রকল্প বন্ধ করে দিতে পারে। 
তেলের বাইরে অন্য খাত থেকে 
দেশটিকে আয় বাড়াতে হবে। 
পাশাপাশি সরকারী ব্যয় কমানোর পথ 
খুঁজে বের করতে হবে।' 

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ড. 
মুহাম্মদ মাহবুব আলী বলেন, “সৌদি 
আরবের অর্থনৈতিক বিপর্যয় মূলত 
যাওয়ায় । এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা 
পেতে দেশটিতে বিদেশি কর্মী ছাঁটাই 
করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের 
ওপরও চাপ সৃষ্টি হবে। দেশের 
রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্রাস পাবে। তাই 
এখন থেকেই সরকারকে প্রস্তুতি নিতে 


ব্যবস্থা করতে হবে । আর যারা দেশে 
ফিরে আসবে তাদের দক্ষ করে পুনরায় 
বিদেশে পাঠাতে হবে। এজন্য বিকল্প 
শ্রম বাজার খুঁজতে হবে ।' 
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চা উ ক 
ভেনিজুয়েলা (ড91092001) দক্ষিণ 


স্বাধীনতা লাভের পর ভেনিজুয়েলা 


ভেনিজুয়েলা আবিষ্কারের পর 


আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে 


দেশীয় অন্তর্সংঘাত ও স্বৈরশাসনের 


ক্যারিবীয় সাগরের তীরে অবস্থিত 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্র শাসিত একটি 
রাষ্ট্র। ভেনিজুয়েলা মোট ২১টি রাজ্য 
নিয়ে গঠিত । 

দেশের সরকারি ভাষা স্প্যানিশ । তবে 


স্প্যানিশরা আফিকা মহাদেশ থেকে 


নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 


হাজার হাজার মুসলিম ক্রীতদাসকে 


পর্যায় অতিক্রম করেছে। 


নিয়ে আসে। ফলে ভেনিজুয়েলায় 


ভেনিজুয়েলার রাজনীতিতে সামরিক 
বাহিনীর শক্তিশালী প্রভাব-প্রতিপত্তি 
রয়েছে। 


ইংলিশ, ফরাসি ও পর্তুগিজ ভাষারও 


আগে ভেনিজুয়েলা একটি কৃষিপ্রধান 


মুসলিমদের একটা বড় জনসংখ্যা তৈরি 
হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলমানদের ওপর স্পেনীয় 


প্রচলন রয়েছে। ভেনিজুয়েলা 
রাজধানী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও 
বৃহত্তম শহরের নাম কারাকাস। 
সরকারি হিসাব মতে, জনসংখ্যা প্রায় 
৩০ মিলিয়ন। মুসলমানদের সংখ্যা 


দেশ ছিল; কিন্ত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 


পেন্রোলিয়ামের বিশাল মজুদ আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর অর্থনীতির গতিপথ পাল্টে 
যায়। তেলশিল্প প্রচুর সম্পদের সৃষ্টি 
করা সত্তেও ভেনিজুয়েলায় ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট 
বিভাজন। 


কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে 
ভেনিজুয়েলা স্পেনীয় উপনিবেশ থেকে 


আমেরিকান আদিবাসী বংশোদ্ভূত 
জাতি। ভেনিজুয়েলার উত্তর প্রান্তে 
রয়েছে আন্দিস পর্বতমালার সুউচ্চ 


ব্যবসায়ী, তেল কম্পানির কারিগর ও 


মুক্তি পায়। পরবর্তী সময়ে বিংশ 


জমিদাররাই দেশের বেশির ভাগ 


শতাব্দীতে সিরিয়া, লেবানন ও 


সম্পদের মালিক । অন্যদিকে শহরের 


পর্বতাঞ্চল। এগুলো উত্তরাঞ্চল ছাড়িয়ে 


ফিলিস্তিন থেকে ক্রমাগত আরবদের 


অদক্ষ শ্রমিক ও গ্রামের খামারকর্মীরা 


আগমন অব্যাহত থাকে। কার্যত 


দক্ষিণের ত্রান্তীয় অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। 
দেশের মধ্যভাগে আছে তৃণময় 
সমভূমি ও রুক্ষ উচ্চভূমি 

বেলাভূমি । তীর থেকে অদূরের অনেক 
দ্বীপ ভেনিজুয়েলার সীমানার অন্তর্গত । 
৩০০ বছরেরও বেশি 
ভেনিজুয়েলা একটি স্পেনীয় উপনিবেশ 
ছিল। ১৯ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ 
আমেরিকার যেসব দেশ স্পেনীয় 
উপনিবেশ থেকে প্রথম স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে, সেগুলোর মধ্যে 


ভেনিজুয়েলা অন্যতম । 


তুলনামূলকভাবে দরিদ্রাবস্থায় জীবন 
যাপন করে থাকে । 


বেশির ভাগ দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য 
আমেরিকান দেশগুলোতে ইসলাম 
যেভাবে আগমন করে, ভেনিজুয়েলায়ও 
দিকে ইসলাম আগমন করে; বিশেষত 
নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের লক্ষ্যে যেসব 
স্প্যানিশ পরিব্রাজক ভ্রমণে বের 
হয়েছিলেন, তাদের দলের মুসলিম 
সদস্যের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম 
আগমন করে। 


তাদের এ আগমনই ছিল 
ভেনিজুয়েলায় আবার ইসলামের 
জাগরণের চালিকাশক্তি। বিংশ 
যখন এখানে আসে, তখন তারা ছিল 
অতি দরিদ্র সাধারণ ব্যবসায়ী । 

তবে সময়ের আবর্তনে নিজেদের 
প্রতিভা-যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও 
কুশলতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তারা 
ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক্তারি ও অন্যান্য 
পেশার দ্বারা নতুন ভেনিজুয়েলা নির্মাণে 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে । তাদের এ 
অবদান-ভূমিকা সত্তর ও আশির দশকে 


ডিসেম্বর'১৭ _______ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪২ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম 
কমিউনিটির প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে 
ব্যাপক সাহায্য করেছে। ফলে 
কিছুদিনের মধ্যেই ভেনিজুয়েলার বেশ 
কয়েকটি শহরে মুসলমানদের জন্য 
ছোট ছোট নামাজঘর তৈরি হয়ে যায়। 


ও শরীরচর্চর জন্য একটি 
জিমনেসিয়ামও রয়েছে। 

মার্গারিটা শহরে বিশালকায় সুদর্শন 
একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ 


কমপ্লেক্সটির আওতাধীন ভেনিজুয়েলার 
সর্ববৃহৎ মাদরাসা ও সর্ববৃহৎ কবরস্থান 


অবশ্য কয়েক বছর আগে নতুন 
মসজিদ তৈরির পাশাপাশি আগের সে 
নামাজঘরগুলো পর্যাপ্ত সম্প্রসারণ করে 
বড় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। 


রয়েছে। কমপ্রেক্সটি ৩০ হাজার 
উঠেছে । কয়েক মাস আগে মাদরাসাটি 
উদ্বোধন করা হয়েছে। 


ও অন্যান্য শহরে 
মুসলমানরা বিস্তৃতি লাভ করেছে। 
তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাস করে 
রাজধানী কারাকাসে। ভেনিজুয়েলায় 
সুমি মুসলিম সম্প্রদায়ের ১৫টি 
ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। 

রাজধানী কারাকাসে অবস্থিত শেখ 
ইবরাহীম ইবনে আবদুল আজীজ 

-ইবরাহীম 
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২ বড় একটি ইসলামী দাওয়াতি জাগরণ 


আবার _ কিছু কিছু মসজিদের গুরুত্ৃপূর্ণ শহর ভ্যালেন্সিয়ায় একটি 

আওতাধীন কমপ্লেক্সে ইসলামিক স্কুল বড় , একটি মাদরাসা ও একটি 

ও কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কবরস্থান রয়েছে। এ শহরে ফিলিস্তিনি 

মুসলমানরা ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন বংশোদ্ভূত মুসলমানরা বসবাস করেন। 

৬ € চি 

(৫6৯ অন্যান্য শহরেও 

মসজিদ, নামাজঘর 

মার্গারিটা শহরে বিশালকায় সুদর্শন এবং কিছু ইসলামী 

একটি মসজিদ রয়েছে । মসজিদ স্কুল বা মাদরাসা 
কমপ্রেক্সাটির আওতাধীন ভেনিজুয়েলার রয়েছে। 

মাদরাসা ও কবরস্থান ভেনিজুয়েলায় 

রয়েছে । কম ৩০ হাজার ্ দাওয়াতি 

উঠেছে । কয়েক মাস আগে মাদরাসাটি কিছু ইসলামী 

উদ্বোধন করা হয়েছে ।  ); সাংগাঠানের 

দাওয়াত 


তৎপরতার কারণে ভেনিজুয়েলার 
মুসলমানরা কয়েক বছর আগে সেখানে 


* প্রতিদিন ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন 
শহরে স্প্যানিশ ভাষায় অনুদিত 
ইসলামবিষয়ক লিফলেট ও বইপত্র 
বিতরণ করা। মিসরের 
আাসোসিয়েশন অব ইসলামিক 
রিপোর্টিং বইগুলো আল-আযহার 
শরিফে যাচাই-বাছাই করার পর 
ভেনিজুয়েলায় পাঠিয়ে থাকে। 

 অডিও-রেডিও ও স্থানীয় 
পত্রিকাগ্তলোর মাধ্যমে ইসলামের 
সৌন্দর্য-নিষ্ঠা, অনুপম সহনশীলতা 
এবং অভূতপূর্ব ন্যায়বিচার 
ব্যবস্থাপনা ও সাহায্য-সহযোগিতার 
দিকগুলো তুলে ধরা। 

নতুন মুসলমানদের জন্য ইসলামের 
মৌলিক শিক্ষাগ্তলো, আরবি ভাষা 
শিক্ষা ও ভেনিজুয়েলোর সমাজে 
দাওয়াতি কাজ করার জন্য যোগ্য ও 
প্রস্তত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক 
স্থায়ী কোর্সের ব্যবস্থা । 

* ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
সেমিনারের আয়োজন করে মুসলিম 
ও অমুসলিম সবাইকে তাতে 
অংশগ্রহণের প্রতি আহ্বান 


তম্মকালীন ছুটিতে বিভিন্ন কোর্সের 


দেখেছে। 


আয়োজন । ভেনিজুয়েলায় দাওয়াত 
ও তাবলীগের কার্যক্রম খুব 


ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের কাছে 


সক্রিয়ভাবে প্রচলিত । দাওয়াত ও 


সুন্দরভাবে ও বস্তুনিষ্ঠরূপে ইসলামের 
পরিচয় তুলে ধরতে “ভেনিজুয়েলা 
কমিউনিকেশন সেন্টার নামের একটি 


তাবলিগের সদস্য এবং অন্য 
সাধারণ মুসলমানদের চেষ্টা ও 


মেহনতের মাধ্যমে ভেনিজুয়েলার 


ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছে। 

ইসলামের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত ও 
তাবলিগের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে 


জনগণের কাছে, বিশেষত শিক্ষিত 
শ্রেণির কাছে বিগত কয়েক বছরে 
ইসলাম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
ফলে বিপুল পরিমাণ 


সক্রিয়ভাবে এবং সরাসরি ফোকাসের 
ওপর ভিত্তি করে “ভেনিজুয়েলা 

র* মার্গারিটা 
ইসলামী সংঘ 


শহরে অবস্থিত 


ভেনিজুয়েলার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৯ 


নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। 
বিভিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রম 


ভেনিজুয়েলিয়ান নাগরিক ইসলাম 
ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে 


ক।বি।তা 


মাফ কর হজরত 

কাজী নজরুল ইসলাম 

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, মাফ কর হজরত । 
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখান পথ । 
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধুলি সম তুমি, প্রভু, 
আমরা হইব বাদশা নবাব, তুমি চাহ নাই কভু । 
এই ধরণীর ধন-সম্ভার 

সকলের এতে সম অধিকার, 

তুমি বলেছিলে ধরণীতে সব সমান পুত্রবৎ॥৷ 
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি, 
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াই, অমর বাণী । 
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা 

সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা 

বেহেশত হতে ঝরে না কো আজ তাই তব রহমত । 


আল্লাহ মহানের সৃষ্টির সেরা 
ফেরেশতা নয় ওরে প্রিয় মানুষেরা । 
সেরা মানুষেরই সেরা প্রিয় হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বড়ই মহৎ। 


মানুষেরই নবী তিনি কবি মানবের 
ভেদাভেদ নেই মনে মানবপ্েমের । 
শক্রকে করেছেন আজীবন ক্ষমা 
মনপ্রাণ জুড়ে তার ভালোবাসা জমা । 


পথে কীটা বিছিয়েছে কোন এক বুড়ি 
একদিন কাঁটা নেই বুড়ি খুখুড়ি 
মহানবী দেখেছেন ছুটে গিয়ে ঘরে । 
মক্কার লোকদেরও করেছেন ক্ষমা 
ক্ষমাই মহত্ত তার জীবনের জমা । 
নন শুধু মুসলিম নও মুসলিমও 
ছিলেন নবীর কাছে সমধিক প্রিয় । 


দিয়েছেন পশুদেরও খুব ভালোবাসা 
জগতের সকলেরই ভরসা ও আশা । 
আল্লাহর হাবীব প্রিয় মহানবী তাই 

আজকের এই দিনে সালাম জানাই। 


আরবের মরুভূমি তুমি সেরা ফুল 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)আমার রাসূল । 
মহামানবের তিনি পরম নেতা 
মানুষেরই শোক দুখে পেয়েছেন ব্যথা । 


পরকালে নাজাতের তিনিই উসিলা 
অবিসংবাদিত যে লা জবাব লা। 


ডিসেম্বর”১৭ 


প্রেম ভালোবাসা আর মমতায় ঘেরা । 


তাকে ভালোবাসি খুব চলি তারই পথে 
ভুলতে পারি না কেউ কভু কোনমতে । 
সৃষ্টির আলো তিনি ত্রষ্টারই প্রাণ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবী সুমহান । 


গুলবাগ 

শিখর চৌধুরী 

মুহাম্মদের সো.) প্রেমে জপেছি যখনি 

জীবন তো এতো মধুর লাগবেই। 

স্বপ্নে আবিষ্ট মনে নবীকে ছুয়েছিঃ 

পেয়েছি তার দোয়া । 

আহা! কতো ভালো অনুভূতি জাগে এই অন্তরে 

তোমায় আবার পেয়েছি রবীউল আউওয়ালের নতুন পূর্ণেন্দুতে; 
তোমায় ভালোবেসেছি, 


তোমার বারে বারে স্মরণ করেছি; 

তোমার জন্মের গুলবাগে । 

হাজেরা সুলতানা হাসি 

খালি হাতে এসেছি প্রভু 

দানা রোহিঙ্গা ইস্যু 
8807515% আলমগীর মুরতাজা 
জীবন নদীতে বইছে শুধু 

দুঃখ ঢেউ রোহিঙ্গারা মরলে রুক 
তুমি ছাড়া ধরাতে রক্ত ওদের ঝরলে ঝরুক 
নয়তো আপন কেউ। বাস্তাভিটা পুড়লে পুড়ুক 
চাইলে তুমি করতে পার কল্লা ধড়ের উড়লে উড়ুক 
দুঃখের অবসান তাতে কী যায়-আসে, 
হৃদয় মহলে ছড়াতে পার বেইমানেরা মুসলমানের 
ভা টাতে পার ৮5782 
25 | অবিশ্বাসি শক্তিগুলোর 
আনন্দ সমীরণে সুখেরা সব লক্ষ্য শুধু একথথ 

খাবে দুল। বিশ্ব থেকে রঙ্গ করে 
তুমি ছাড়া আপন আমার মারতে হবে শেখ। 
00159 ওরে মুমিন! ভয় কী তবে! 
তোমার কাছে চাই যে আমি চুপসে থাকা হয় কী তবে? 
মমতা-ম্নেহ। 

চাইলে তুমি করতে পার জাগতে হবে আবার, 
হৃদয় বীণায় বাজবে তখন যুদ্ধে নেমে যাবার, 
আনন্দরই সূর। নিজ অধিকার পাবার । 
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সপন 


সরাসরি ঢাকা হুফ্ফাজুল কুরআন থেকে প্রশিক্ষণ পরপ্ত অভিজ্ঞ হাফেজ মন্ডলী দ্বারা হিফ্জ শাখার পাঠদান 
দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সু-বযবসথা রয়েছে। 


এ. ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস 


2450 জে ১ 


২১৯০৭ রি 

আন আযান হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা সা বি 
নিক 
টির কায়দা* আমপারা এবং নাজেরা বিভাগ 

জু কি 


ক্যাম্পাস ঃ মেহের বিল্ডিং, সোনাশাহ্‌ মাজার রোড হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদের উত্তর পারে, পূর্ব রামপুর বরফ কল, 
ঈদগাহ, হালিশহর, চট্টগ্রাম । মোবাইল £ 01815-753266, 01715-739580, 01843-491641 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-বিরচিত 


টড দি 
ট পাস 


গ্রন্থের নাম: আন-নাফহাতুল আহমাদিয়া 

লেখক : মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 

অনুবাদক: মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ 

প্রকাশক : মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিহান, আহমদ 
প্রকাশন, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

প্রকাশকাল: ২০১৭ (৩য় সংস্করণ) 

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান 

বিনিময় : ২৪০ টাকা মাত্র। 

বিশিষ্ট আলিমে দীন, পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার 

প্রধান মুফতি, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি হাফেয 

আহমদুল্লাহ (দা. বা.) কর্তৃক লিখিত “আন নাফহাতুল 

আহমাদীয়া ফিল খুতাবিল মিমবারিয়া” বিষয়ভিত্তিক ঈদ ও 

জুমার খুতবার এক অনবদ্য সংকলন । বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টি 

গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সন্নিবেশিত হয়েছে । এর মধ্যে কুরআনের 

মহন্ত, সৎ কাজের আদেশ, মৃত্যু ও পরবর্তী অবস্থা, তাওবা, 

ইখলাস, তাওবা, সবর ও শোকর, নামায, যাকাত, রোযা, 

হজ, সাদকা, শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা, মেরাজ, 

সফর মাস, মহানবী (সা.)-এর অনুপম চরিত্র, মহানবী 

(সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, দরুদ পাঠের ফযিলত, 

মানবাধিকার, বিয়ের গুরুতৃ, মাযহাব অনুসরণ, কুসংস্কার ও 

বিদআত, এম. এল. এম. ব্যবসা, ভোট ও রায় প্রদান ও 

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ 

সংকলনে ধমীয়ি বিষয়াবলির পাশাপাশি এমন দুটি অধ্যায় 


সংযোজিত হয়েছে যা যেমন সমসাময়িক তেমনি জীবন্ত 
সামাজিক সমস্যা (5০০161 নি 155) | পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসের উদ্ধাতি দিয়ে এম.এল.এম ব্যবসার 
অসারতা, মানবাধিকার ও ভোট প্রদানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করা হয়েছে। ৃ 
আমাদের দেশে জুমার খুতবায় সাধারণত বাঁধাধরা ও 
বৈচিত্র্য-বর্জিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়; আর্থ-সামাজিক 
বিষয়গুলো অনেক সময় উপেক্ষিত থাকে । সে দিক বিবেচনা 
করলে “আন-নাফহাতুল আহমাদিয়া ফিল খৃতাবিল 
মিমবারিয়া” সঙ্কলনটি ব্যতিক্রম। কিছু মানুষের মধ্যে 
প্রচলিত ভোট নিয়ে রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা । কারো কাছে ভোট 
প্রদানের পদ্ধতিটি পাশ্চাত্য উভাবিত হওয়ায় বর্জনীয় এবং 
ইসলামী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে অনেকে ভোট 
প্রদানে বিরত থাকেন । বিজ্ঞ গ্রন্থকারের মতামতটি এ ক্ষেত্রে 
সুচিন্তিত ও যৌক্তিক। আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের দেশে বর্তমান 
নির্বাচনের ভোট রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের 
অধিকার, পবিত্র আমানত ও কলমে-কলবে ইসলামী সাক্ষী । 
এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে বড় মর্যাদা। তাই 
আমাদের সবাইকে এ অধিকার প্রয়োগ করে হকদারের 
কাছে এ আমানত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য । অযোগ্যের কাছে 
তা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে (আন-নাফহাতুল 
আহমাদিয়া, পৃ. ১৩৮)। এমএলএম ব্যবসা সম্পর্কে তিনি 
বলেন, বিভিন্ন বৈদেশিক কেম্পানিগ্তলো আমাদের দেশে 
অনেক অবৈধ ব্যবসাপদ্ধতি চালু করে। তা সত্য সুন্দর ধর্ম 
ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ তাতে রয়েছে এক 
বিনিয়োগের উপর আরেক বিনিয়োগ সংযুক্ত করা, প্রতারণা, 
জুয়া ও সুদের সন্দেহ। আর এ সব হাদীসে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাই হে মুসলিম সমাজ! বিষাক্ত সাপ থেকে 
যেভাবে বেঁচে থাকতে হয়, তা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে 
(আন-নাফহাতুল আহ্মাদিয়া, পৃ. ১৪২) 
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহর অনুবাদ মাশা আল্লাহ 
সাবলীল, ঝরঝরে ও স্বচ্ছন্দ । মূল বিষয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা ও 
আবেদন অনুবাদে পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। আরবী ও 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞ অনুবাদকের পারঙ্গমতা প্রতিটি ছত্রে ছত্রে 
প্রতিভাত। পুরো সঙ্কলনটি সুখপাঠ্য। আমার বিবেচনায় 
খুতবার মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপিত হয়েছে। দ্বিগুণ করা 
গেলে শোতৃমন্ডলী উপকৃত হতেন। প্রচ্ছদ মনোরম, কাগজ 
উন্নত, ছাপা তকতকে, বাঁধাই যুৎ্সই। এতে প্রকাশক 
মাওলানা মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিহানের পরিচ্ছন্ন 
রূচিবোধের সম্যক পরিচয় মেলে । 
আমি সঙ্কলনটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি। যে 
কোন মুসলমানের সংগ্রহে রাখার মত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। 
এতে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পথনির্দেশনা । 
দুআ করি আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ গ্রন্থকার, অনুবাদক ও 
প্রকাশককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন। 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


ডিসেম্বর'১৭ ______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


পরীক্ষা পরবর্তী জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 


৪ নভেম্বর শনিবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুরো 
উদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। কওমী মাদরাসার সধারণ 
নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম সাময়িক 


ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত নসিহতে তিনি ছাত্রদেরকে 
সুন্নতের পাবন্দি হওয়ার প্রতি জোর তাগিদ প্রদান করেন। 
এবং ওলামায়ে ছু এর আলামত বর্ণনা করে তা থেকে বেঁচে 
থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সাথেসাথে দীন ও ইসলামের 
মান অক্ষুণ্ন রাখতে ওলামায়ে কেরামদের এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তিনি রইসুল 
জামিয়ার সুদক্ষ পরিচালনা এবং জামিয়ার সকল কার্যক্রমের 
প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন । 


১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও ১৯ নভেম্বর রবিবার দু'দফায় 
জামিয়ার তালিমাত বিভাগ প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করেছে। প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষর্থীরা আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষেরও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেছে। 

উল্লেখ্য যে, জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বছরের 


পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরীক্ষা পরবর্তী তিন দিনের 


শুরুলগ্নেই প্রতম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে 


সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় 
পৌছেছে । এবং যাতায়াতের পথে কোনো ধরণের দুর্ঘটনার 
সংবাদ পাওয়া যায়নি । প্রথম দিনের দরসে ছাত্রদের ব্যাপক 
উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। ছাত্ররা এখন প্রাণবন্ত ও 
উচ্ছসিত। তারা নব উদ্দমে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় পাঠ 
চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। 

এ দিকে তালিমাত (শিক্ষা-বিভাগ) এর প্রধান আল্লামা 
শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় 
প্রতিদিনের দরসকে ভালোভাবে আত্মস্থ করার নিমিত্তে 
তাকরারের (সামষ্টিক পাঠের) প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। 
আর ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল 
উত্তাদদেরকে তদারকি করার পরাপর্শ দিয়েছেন । 


মুহিউস সুন্নাহ মাওলান মাহমুল হাসান (দা. 
বা.)-এর জামিয়া পরিদর্শন 

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলান শাহ আশরাফ আলী 
(রহ.)-এর শেষ খলীফা মাওলানা শাহ আবরারুল হক 
(রহ.)-এর খলীফা ও যাত্রবাড়ি মাদরাসার মুহতামিম 
মুহিউস সুনাহ মাওলান মাহমুল হাসান (দো. বা.) ১৯ 
নভেম্বর রবিবার জামিয়া পরিদর্শন । 

মসজিদে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সথ্থালনা 
করেন জামিয়ার মুহাদ্দিস ও নাজেমে দারুল ইকামা আল্লামা 
আবু তাহের নদভী (দা. বা.)। 


ডিসেম্বর”'১৭ 


বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত কররা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 


২৭ নভেম্বর সোমবার জামিয়ার তালিমাতের পক্ষ থেকে 
নাজিমে তালিমাত আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. 
বা.) ১৪৩৮-৩৯ (২০১৭-১৮) শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সাময়িক 
পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। 

তিনি বলেন, মাদরাসার সালানা জলসার পূর্বেই আগামী ২০ 
জানুয়ারী থেকে ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত টানা ছয় দিন পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে । সেমতে উত্তাদদেরকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে 
নির্ধারিত নেসাব সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। 
পাশাপাশি ছাত্রদেরকে পরীক্ষার যথাযথ প্রস্ততি নেওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দীনি শিক্ষানিকেতন, হাজারো 
আলেমে দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম ) 
পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৮ ও ৯ 
ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার) ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। 
ইনশাআল্লাহ । জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উক্ত মহতি 
জলসায় সকল ধর্মপ্রাণ মুলমান ভাইয়ের প্রতি দীনি দাওয়াত 
রইল । 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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